মহাভারত 


ভীক্ষ পর্ব। 


ভগবান্‌ বেদব্যা প্রণীত ষুলের অনুবাদ ॥ 
৩০ শ খণ্ড । 
শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত ॥ 


«মেঘ যেরূপ প্রজাবর্গের উপজীব্য এই মহাতারত সেইক্লপ গৃহ 
শপের উপজীব্য স্বরূপ | মহাতারতঃ 





ভারত যন্ত্রে শবন্িত। 
৩৬৭ নং যোড়ীর্ীকে! চিৎগুর রোড, । 





নন ১২৭৯ সাল। 
স্কাজ। 


ধর্্মনিরতা দেশ হিতৈষিণী পরহিত পরায়ণা 
ভ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী 
সমীপেষু 


জননি ! 
আঁদি, সভা, বন, বিরাট, এবৎ উদ্যোগ পর্বের যাহা যাহা! 


বলিয়াছি, ভীন্ষ পর্ক খানিও তাহাই বলিয়। মহাশয়ার মুক্ত 
করকমলে উপহার প্রদান করিলাম । 

মাতঃ ! অধিক আর কি বলিব, যাহ! বিহিত হয় ককন 
নিবেদন ইতি। 


বিনয়াধীন প্রতিপালিত 
শ্লীএ্রতাপ চত্দ্র রায় 
মহাভারত এবং হরিবংশ প্রকাশক 


ভীষ্ম পর্বের বিজ্ঞাপন 


সপ 


পরাৎ্পর পরমেশ্বর প্রসাদে তীক্সম পর্ের প্রথম খণ্ড 
প্রচারিত হইল। ইহ! অন্যান্য পর্বের ন্যায় নির্ব্বিগ্ষে 
পরিসমাপ্ত হইলেই গ্রাহক এবং পাঠক মহাশয়গণের ও 
প্রকাশকের পক্ষে পরম প্রীতির বিষয় হয়। 
তাখমি এক এক খানি পর্ব পরিসমাপ্ত করিয়া যখন অপর 
এক খানি পর্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হই তৎকালীন সেই 
সর্ধবমঙ্গলময় পরমাত্মার কৃপা ও গ্রাহকগণের আনুকুল্যের 
প্রতি সর্বতোভাবে নির্ভর করিয়! থাকি; তাহাতেই এ 
মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে নচে এই ভারত রূপ রত্বাকর 
পার হইবার আমার কি সাধ্য ; 
পরিশেষে প্রার্থনা করি আনুকুল্যদাঁয়ক গ্রাহক ও 
শৃঠকগণ যেমত কৃপাদৃষ্টি করিয়। আসিতেছেন, তদনুসাঁরে 
কপ। বিতরণ করিলেই চরিতার্থ হইব নিবেদন ইতি। 


বিনরাবনত 
জপ্রতাপচজ্্ যায়! 


অধ্যায় 


৯ম। 


তীম্ম পর্বের সুচী পত্র। 


প্রকরণ পৃষ্ঠা 


জন্বুখণ্ড প্রকরণ, শিবির সংস্থাপন, 


হক্তি। 


১২ 


বৃহরচন| ও কুক ণাগু গণের ** 
দ্ধের নিয়ম ১ 
বেদব্যামের প্তরাস্ট্র সমীপে যুদ্ধ বৃতান্ত 
বর্ণন ও দুনিমিত্ত কথন ৪ 

& রি ৬ 
পৃথিবীর গুণ কথন রঃ ১৪ 
নদীপর্রতাদি বর্ণন রর ১৬ 
ভূম্যদির পরিমাণ কথন ১৭ 
উত্তরকুক, ভক্্রাসা ও মাল্যবান্‌ 
পর্বতের শৃঙ্গ বর্ণন রা ২২ 
বর্ষপব্বত ও পর্রবতবানীদিগের 
নাম কীঙুন ২৪ 
ভারতবর্ষের বিষয় বর্ণন রঃ ২৬ 
পরমায়ু মংখা। কথন রা ৩৩... 
ভুমিপর্ব, জন্থুখণ্ড ও সমুদ্রের পরিমাণ এবং দ্বীপ, 
ক্র হ্যা ও রাত বিষয় বর্ণন ৩১ 

এ নি ৩৪ 


ভগবণনীতা| প্র ম$ করক তার 
সমীপে শীগ্সের মৃত্া মংবাদ দান ৩৮ 


এ ৩৯ 


অধ্যায় 


১৫শ। 
১৬ শ। 
১৭শা। 
১৮শ। 
১৯ শ। 
২০ শা। 
২১শা। 
১২ শ। 
৯৩শ। 
২৪ শ। 
২৫শা। 
৬ শ। 
২৭ 
২১৮ শা। 
২৯ শ। 
৩০ শ। 
৩১ শা। 
৩২ শ। 
'ত৩শ। 
৩৪ শ। 
৩৫ শ। 
৩১৩ শ। 
৩1 শ। 
০ 
৩৯ শ। 
৪“ শ। 


9/ 


প্রকরণ পৃষ্ঠা 


দুর্যোধন ও দ্বঃশীমন সংবাদ 
টন্য বর্ণন 


১৩৮৪৮ 


যুখিটির জন সংবাদ 
বাশুদেবার্জন সংবাদ 
দুর্গার স্তব 

পতরাষ্ট্র দর্জীয় মংবাঁদ 
ধনঞয়ের বিষাদ 

অর্জনের প্রতি বাস্দেবের যে|গে।- 
পদেশ (মাংখাযোগ ) 
কন্মযোগ 

জ্ঞানযোগ 

কর্মসন্নানযোগ 
আত্মম্মমযোগ 
বিজ্ঞানযে।গ 

মহাপুক্ষযোগ 
বাজওুহাযেোগ 

বিভূতিধোঞ ঃ 
বানুদেবের বিশ্বরূপ প্রদর্শন 
ভক্তিযোগ . 

ক্ষেত ও ক্ষেত্রজ্ষমে।গ 
ইউণভ্রর দিভ।গ 

পুৰক যোশডমমোগ রঃ 
দৈব ও আনু সম্পত্তিশোগ 


৫৮ 
৪৭ 
৪৯ 
৫১ 

৫৩ 
৫৩ 
৫৮ 
৩০ 
৬১ 
৩৪ 
৩৪ 


৬৮ 


ণ৫ 
৭৯ 


৯১৪ 


১১৯ 


পংজি। 


শর 
ন্শ 
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১৭ 


১৮ 


-০:% 5 26৫ 


৬২ 


১৩ 


ত্১ 


১৩ 
২. 


অধ্যায় প্রকরণ পৃষ্ঠা পংক্তি। 
৪১শ। শ্রদ্ধান্রএ বিভাগ রঃ ১১১ রহ ৫ 
৪২ শ। সন্সামযোগ 2 ১২৩ 2 ১১ 
৪৩ শ। ভীম্মবধপর্ব-ভীম্মীদির সমরে 
আগমন ও ১2 ১৩০৩ ৫ ৩ 
রা যুধিষ্টির কর্তৃচ ভীয়দির অভিতাদন 
58৪ শ। যুদ্ধারস্ত ্ ১৩১ ১, ১ 
৪৫ শ এ ১৪২ .... ১৪ 
৪৬ শ এ রঃ ১৪৭ ... দু 
8৭ শ। শেতের যুদ্ধ রঃ ই 28. ই: 
৪৮শ। শেতৰধ :ঃ ১৫২ ০৭ ৪ 
”৪৯ শ। হগ্থের যুদ্ধ ও প্রথম দিবজেন অবহৃ[র ১৬৩ ৪ 
৫*শ।  পাগুবগণের ক্রৌঞ্চ বাহ নির্মাণ. ১৬৭ য় 
৫১শ। কেরবগণের বাহ নির্্ম।ণ ১৭১... ১৩ 
৫২শা।  ভীয্মেয় মহিত অর্জনের যুদ্ধ ১৭৩ ০১৫ 
৫৩শ।  দ্রোণ ও ধ্টদ্যান্সের যুদ্ধ ১৭৯ 
৫৪শ। কলিঙ্গরাঁজ বধ ্ ১৮২ 
৫৫শ। দ্বিতীয় দ্রিবমের অবহাঁর 5১. ০ হ্‌ 
৫৬শ। কেৌরবদিগের গকড় ও পাগুবগণের 
অর্দচক্্ বাহ নিপ্মাণ ... ১৯৩ 
৫৭শ। তৃতীয় দিবসের যুদ্ধা-্স্ত ১৯৬ ০.৮ ২ 
হ৮শ।  ভীক্ষ ছুর্ষ্যোধন নংবাদ উট: 
৫৯ি। তৃতীয় দিবমের অবহার 2... 
৬০ ডি। অর্জনের মহিত ভায়ের দ্বৈরথ যুদ্ধ ২১৩... ১৫ 
৩১ডি। সাহংযমনিতনয়ের নিধন ২১৬... ১৪ 
৬২ডি। ভীমমেনের পরাত্রম ... ২১৯ ০৭ 
৬৩ডি। সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার সমাগম. ২২৩ - ১৫ 


৬৪ি। চতুর্থ দিবসের অবস্থার ... ২২৬. .. ২ 


অধ্যায় 


৬৫টি। 
৬৬টি। 
৬৭ি। 
৬৮ ডি। 
৬৯তি। 
৭০ তি। 
শ১তি। 
ধংতি। 
৭৩ ভি। 
৭৪ তি। 
1৫ তি। 
এত তি, 
৭৭তি। 
৭৮তি। 
৭৯ তি। 
১.০ তি। 
৮১ তি। 
৮২তি। 
উ৩তি। 
/৮৪ তি। 
৮&তি। 
৮৬ভি। 
৮৭তি। 
৮৮ । 
৮৯তি। 


5৩ তি 


৯১ভি। 


প্রকরণ 


বিশ্বোপাখ্যান 
ঞ&ঁ ঃ 
এঁ ৪ 
এ 
পঞ্চম দিবসের যুদ্ধারস্ত 
এ 
এ 
এ রি 
এ 
পঞ্চম দিবসের অবহাঁর *. 
যষ্ঠ দিবসীয় যুদ্ধ 
ধৃতরাষ্ট্রের চিন্ত। 


৫66 
€€ 


€৫ 
২ 


ঘষ্ঠ দিবদের জবার . 
তীয় ও ছুর্যোধন সংবাদ 
অগ্তম দিৰসের যুদ্ধারস্ত 


মগ্তম দিবমের অবহার ** 
অষ্টম দিবসের বুদ্ধারস্ত 
আদিতাকেতুদিগের বধ 


৫6৫ 
ও 


ইরাঁবাণের নিধন 


পৃষ্ঠা 


২৩২ 
২৩৮ 
১৪১ 
২৪২ 
২৪৪ 
২৪৭ 
২৪৯ 
৫২, 
২৫৪ 
হ৫৭ 
২৩০ 
২৬৩ 
২৩৫ 
২৭১ 
২৭২ 
২৭৪ 
২৭৮ 
২৮৩ 
২৮৩ 
২৮৮ 
২৯২ 
৯9২ 
৩৪০ 
৬৩০৪ 
৩৭ 
৩১৬ 
৩১৩ 


ক্ি। 


অধ্যায় 


৯২ তি। 
৯৩ তি। 
18 তি। 
১৫তি। 
৯৬তি। 
৯৭তি। 
১৮ তি। 
6৫৫ 
১৯ তি। 


১,*ম। 
$৫ 


১০১ ম। 
৮৫ 
১০২ য়। 
১৩ য। 
১০৪ 9খঁ। 
১*৫ম। 
১০৬%ঠ। 
১০৭ ম। 
১৬৮ ম। 
১*৯ ম। 
১১০ ম। 
১১১শ। 
১১২ শা। 
১১৩শ। 
১১৪৯শ। 
১১৫ শা। 


1/ 
গ্রকরণ 


ঘটোৎ্কচের যুদ্ধ 


6৫ 
৫৫ 


৫৫ 


তগদত্তের পরাক্রম প্রকাশ 
অষ্টম দিবমের অবহাঁর 
পাগুবগ্গণকে পরাজয় করিবার 
মন্ত্রণ। রঃ 

ভা ছুর্ষেণাধন সংবাদ 


সর্বতো ভদ্রবূহ নির্মাণ ও 
উদ্পাত দর্শন £ 
নবম দিবসের শুদ্ধ, অলম্বয ও 


অতিমন্যুর সমাগম 

দ্রোণার্,ন মমাগম 

ভীমের পরাক্রম প্রকাশ 
মীতাকির সহিত ভীক্মের খুদ্ধ 
শল্য যুধিষ্ঠির সমাগম 

নবম দ্িবদের অবহার 
পাগুবগণের ভীম্ম বধের মন্ত্রণ! 
ভাম্ম ও শিখণ্ডীর প্রলাপ 
ভীম্ম চুর্ষ্োধন সংবাদ 
অর্জন ফুঃশীসন সমাগম 
ভ্রোণাশ্বখাম] সংবাদ 
ভীমাত্ঘব,নের পরাক্রম প্রকাশ 
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পু্ঠ। 


৩২৯ 
৩২২ 
৩২৫ 
৬৩২৮ 
৩৩২ 
৩৩৭ 


৩৪৩ 


৩৪৬ 
০ 


৩৫২ 


৩৬১ 
৩৬৪ 
৩৬৭ 
৩৭২ 
৩৭৩ 
৩৭১৯ 
৩৮৮ 
৩১৩ 
৩১৬ 
৩৯৯ 
৪৩০৩ 
৪০৩ 
৪*৯ 


হাঞ্ত। 


১৩ 


১২ 


১৯ 


১৩ 


১৮ 


09/7292 ৭ 


অধ্যায় 


১১৬ ষ। 
১১৭ শ। 
১১৮শ। 
১১৯তি। 
১২০ তি। 
১২১ তি। 
১১২২ তি। 
১২৩ তি। 
১২৪ তি! 


প্রকরণ 


ভীক্ষমের বিষাদ 


সঙ্কুল যুদ্ধ 
ছুইশামনের পরীক্রম 


6৫ 


ভীম্মের পতন 

ভীহ্মাকে উপধান প্রদান 
ভীম্মকে বারি প্রদান 
ভাম্ম কর্ণ নমাগরম 


শি 
৪১২ 
৪১৫ 
৪২১ 
৪৭৫ 
৪২৯ 
৪৩৭ 
৪৪০ 
৪৪৩ 


৪৪৭ 


ভীক্মপর্ধের স্থচীপত্র মমাপ্ত। 


১৩ 








প্রথম অধ্যায়। 


নারায়ণ, নর,নরোভ্তম ও সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া 
জয়োচ্চারণ করিবে । 

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্‌! মহাত্বা কুরু, পাণ্ডৰ ও 
চন্দ্রবংশীয় বীরগণ এবং নান। দেশসমাগত ভূপালগণ কিরূপে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভূপতে ! কুরু, পাঁণ্ব ও চনত 
বংশীয় বীরগণ তপরক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যে প্রকারে যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন, তাহ! কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। বেদাধ্যয়ন- 
সম্পন্ন মমরবিশীরদ মহাবল পাগুবগণ জয়লাভে সমুত্ন্দুক 
হইয়। সৈন্যগণ ও চন্দ্রবংশীয় বীরগণ সমতিব্যাহারে কুরু" 
ক্ষেত্রে গমন পুর্ববক কৌরবগণ সমীপে উপনীত হইলেন; 
এবং নিতান্ত ছুর্দর্ষ কৌরববাহিনীর অভিযুখে গমন করত 
পশ্চিম ভাগে প্রাঙ্ধ,খীন হইয়! অবস্থিতি করিতে লাণিলেন। 
অনন্তর কুস্তীনন্দন যুধিষ্ঠির স্যমন্তপঞ্চকের বহির্ভাগে যথাঁবিধি 
“সহত্র সহআ শিবির সংস্থাপন করিলেন। তখন সমস্ত মেদিনী 
মণ্ডল হইতে সৈন্য সকল মমাগত হইতে লাগিল : তুকালে 
যেন পৃথিবী পুরুষ, অশ্বও রখবিহীস এবং কুগ্তরশুন্য ঝেধ 
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হইতে লাগিল। সর্বত্রই বালক, বৃদ্ধ এব স্ত্রীগণ অবশিষ্ট 
রহিল । হে রাজসত্তম ! জন্ুদ্বীপমণ্ডলের যে যে স্থানে দিবা 
করকিরণ সঞ্চারিত হয়,সেই সেই স্থানের সকল ব্যক্তিই সম- 
বেত হইয়া! কৌরবধুদ্ধে সমাগত হইল । সকল বর্ণই ইহার 
অন্তর্নিবিষট ছিল। ইহারা বুতর দেশ+নদী,পর্ববত ও বন সকল 
আক্রমণ করিল। রাজা! যুধিষ্ঠির তাহাঁদিগের উৎ্কৃন্ট তক্ষ্য 
ভোজ্য প্রদানের আদেশ করিয়াছিলেন, এবং ফদ্দ্ারা পাণ্তব- 
' পক্ষ বলিয়া বোধ হয়ঃ তিনি স্বীয় সৈন্যদিগের এইরূপ এক- 
একটি নাম নির্দেশ করিয়া দিলেন। অনন্তর যুদ্ধকাল উপ- 
স্থিত হইলে, অভিজ্ঞানসুচক অলঙ্কার ও সংজ্ঞ। প্রদান করি- 
'লেন। 
এদিকে পাগুরবর্ণ আতপত্রে স্থশোভিত, সহস্র নাগমধ্য- 
বর্তী ভ্রাতৃগণে পরিবূত রাঁজা ছুর্য্যোধন পাগডবগণের ধ্বজাগ্র- 
ভাগ নিরীক্ষণ করত স্বপক্ষীয় ভূপালবর্গের সহিত ব্যুহ রচন। 
করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ রাজ! ছুর্য্যোধনকে 
অবলোকন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এব মহাম্বন 
শজা ও মধুর রববিশিক্ট ভেরীরব করিতে লাগ্রিলেন। অনন্তর 
পাগুবগণ ও বান্দুদেব স্বীয় সৈন্যগণকে অবলোকন করিয়া 
সাতিশয় সন্তৃষ্ট হইলেন। পরে অভজ্জভুন ও কৃ আনন্দিত- 
চিভে রথারোহণ পুর্রবক দিব্য শঙ্ঘধ্বনি করিতে লাগিলেন । 
তখন কৌরবসৈন্যগণ বান্থুদেবের পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত 
'শঙ্খের গভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া,বিষ্ঠা মুত্র পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। যেরূপ মবগঞ্গণ পিংহনাদ শ্রবণ করত ভীত হইয়া 
থাকে, সেইরূপ তাহারাঁও সেই উভয় শঙজ্বধ্বনি শ্রবণ 
'করিয়া সাতিশয় ভীত ও বিষগর হইল। এই সময়ে ভূতল 
হইতে ধুঁলিরাশি সমুখিত হইয়া কল বস্তই আচ্ছন্ন করিল ; 
ত্বাহাতে কোন বস্তই পরিজ্ঞাত হইল না । প্রভাকর দৈন্যগণে 
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গরিরৃত হইয়া যেন অস্তাচলে গমন করিলেন । পর্জ্জন্য 'চতু- 
দিকে মাংস শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। উহা সকলের 
অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বায়ু প্রাছুভূত হইয়া 
কর্কর বর্ষণ করত সৈন্যগণকে আহত করিতে লাগিল। তখন 
ক্ষুভিত সাগরের ন্যায় উভয় পক্ষীয় দৈন্যগণ হষ্টচিন্তে 
ুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এ অদ্ভুত সৈন্যসমাগম 
যুগান্তকালে সাগরদ্বরমমাঁগমের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। কৌরবগণ কর্তৃক সেই সমস্ত সেনা সঙ্কহীত হইল ॥ 
বাল বৃদ্ধাবুশিষ্টা মেদিনী শুন্যপ্রায় বোধ হইতে লাগিল। 
অনন্তর কৌরবগণ, পাগবগণ ও সোমকগণ সমর নির্দেশ 
পুর্ববক যুদ্ধের এই নিয়ম অবধারণ করিলেন; আঁরন্ধ বুদ্ধ 
“নির্ববাপিত হইলে, আমাদের পরস্পর প্রীতি সংস্থুপিত 
হুইবে; সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যাঁয়ানুন/রে যু 
করিবেক, কদাঁচ অন্যায়াচরণ বা প্রতারণা করা হইবে না) 
বাগযুদ্ে গ্রবৃন্ড ব্যক্তির সহিত বাক্য দ্বারাই যুদ্ধ করিবে 
সেনামধ্য হইতে নিজ্ঞান্ত ব্যক্তিকে কদাচ প্রহার করা যাই- 
বেক না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, 
অশ্বারোহী অশ্ব(রোহীর সহিত এবং পদাঁতি পদাতির সহিত 
যোগ্যতা, অভিলাষ, উৎ্লাহ ও বল অনুসারে হুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইবে। অগ্রে জ্ঞাত করিয়! পশ্চাৎ প্রহার করিবে ; বিশ্বস্ত ও 
ভীত ব্যক্তিকে কদাচ প্রহার করিবে না) যে এক ব্যক্তির 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃভ, ক্ষীণমান্ত্র ধর্্মবিহীন হইয়া সমরে 
পরাঙ্য,খ হইবে, তাহাকে কদাচ প্রহার করা যাইবে না 
সারথি, ভারবাহী, শস্ত্রোপজীবী, ভেরী ও শঙ্খ বাদ্যকরকে 
কুদাচ আঘাত করা যাইবে না। এইরূপে নিয়ম নির্ধারিত 
হইলে, কৌরব,পাগুৰ ও পোমকগণ পরস্পর পরস্পরকে অব- 
লোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ধ হইলেন। অন্তর সবি- 


৪ মহাভারত । 
শেষ বিবেচনা! পুর্ধ্বক সৈন্যগণের সহিত পরম সন্তোষ লাভ 
করিলেন। 


-াশ্লহ্াাও ০ 2 টা 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


অনন্তর সকল বেদবিদের শ্রেষ্ঠ, ভ্রিকাঁলজ্ঞ সত্যবতীনন্দন 
ভগবান্‌ মহর্ষি বেদব্যাস উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে অবলো- 
কন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন ; ভরতকুলপিতামহ্‌ 
এই ঘোর সমরে নিশ্চয়ই শরীর পরিত্যাগ করিবেন পরে 
শোকাকুল পুত্রগণের অনয়চি্তাশীল বিচিত্রবী্ধ্যতনয় মহা- 
রাজধূুতরাষ্্রকে কহিলেন, হে রাজন্‌! তোমার পুন্রগণের ও 
অন্যান্য পার্থিবগণের ম্ৃত্যুকাঁল উপস্থিত হইয়াছে। এই 
সংখ্রামে তাহারা পরম্পরে মিলিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ 
করিবে সন্দেহ নাই। তুমি কালের বৈপরীত্য পর্যযালোচন! 
করিয়া শোকাঁকুল হইও না। হে বিশাম্পতে ! এক্ষণে যদি 
সংগ্রামে উহাদিগকে অবলোকন করিতে অভিলাষ থাকে, 
তাহ! হইলে তোমাকে চক্ষু প্রদান করিতেছি; তুমি স্বচক্ষেই 
'উছা। প্রত্যক্ষ করিবে । 

ধৃতরাষ্টরী কহিলেন, হে ব্রন্মসিম! আমি জ্ঞাতিবধ 
প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাধী নহি,কিস্ত আপনার তেজঃপ্রভাঁবে 
এই ধুদ্ধরৃত্তান্ত বিশেষরূপে শ্রবগ করিতে আমার সাতিশয় 
অভিলাষ আছে। 

মহর্ষি বেদব্যাঁস ধৃতরাষ্ট্রকে সংগ্রামবৃতীত্ত শ্রবণে সমু” 
স্ুক দেখিয়া,সঞ্জয়কে বর প্রদান করত ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, 
নৃহারাজ! এই সপ্ীয় তোমার নিকট যুদ্ববৃস্তান্ত আদ্যোপান্ত 
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বর্ণন করিবেন। ইনি দিবা রাত্রি সকল সময়েই কি প্রকীশ্য 
কি অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন, এবহৎ 
অন্যের মানসিক কল্পনা! সকলও ইনি অবগত হইতে পারি- 
বেন। ইহীর শরীরে অস্ত্র ্পর্শ হইবে না, ও ইনি কখন ক্লেশ 
প্রাপ্ত হইবেন না। কেবল সপ্িয় এই যুদ্ধ হইতে মুক্তি লাভ 
করত জীবিত থাঁকিবেন। হে ভরতর্ষভ! আমি শীস্র কৌরব ও 
পাণ্ডবগণের কীর্তিকলাপ সর্বত্র প্রথিত করিব । তুমি শোকা- 
কুল হইও না; ইহাদিগের ইহ! অদৃষ্টের ফল। তুমি কদাচ 
ইহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না, যেখানে ধর্ম সেই 
খানেই জয়লাভ হইয়। থাকে। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্‌! কুরুপ্রপিতাঁমহ ভগ- 
বাঁন্‌ বেদব্যাঁস এই বলিয়া! পুনরায় রাজা খ্ৃতরাষ্ট্রকে কৃহিলেন, 
হে রাজন্! এই যুদ্ধে সাতিশয় হুত্যাঁকাঁও সংঘটিত হইবে। 
এক্ষণে অতি ভয়ঙ্কর ছুর্নিমি্ সকল লক্ষিত হইতেছে ; শ্যেন», 
গৃণ্ত, কাক, কন্ক ও বক ইহারা একত্রিত হইয়! বৃক্ষের অগ্র- 
তাগে নিপতিত হইতেছে। পক্ষিগণ আনন্দিত হুইয়। নিকট- 
বন্ত যুদ্ধ অবলোকন করিতেছে; ক্রব্যাদগণ গজবাঁজিগণের 
মাংস ভক্ষণ করিবে, ভয়ঙ্কর কন্ক সকল চীগুকাঁররবে দক্ষিণা- 
ভিযুখে ধাবমান হইতেছে । হে ভারত! আমি প্রতিদিন 
পুর্ব এবং অপর সন্ধ্যা অবলোকন করিতেছি; ₹ দিবাকর 
উদয়াস্তকালে কবন্ধপরিরৃত ও সন্ধ্যাসময়ে কৃষ্ণগ্রীব, শ্বেত 
লোহিতপর্য্স্ত, সৌদামিনীযুক্ত পরিধিমণ্ডলে বেস্তিত হই- 
তেছেন। সূর্যযচন্ট্র ও নক্ষত্র সকল অহোরাত্র প্রজ্বলিত* হই+ 
তেছে; দিবা রাত্রির কিছুমাত্র বিশেষ নাই । হে রাজন্‌! এই 
সমস্ত তোমার ভয়ের নিমিতই সমুৎ্পন্ন হইতেছে। কার্তিকী, 
পৌর্ণমাসীতে পদ্মবর্ণাত নভক্তলে অলক্গ্য, প্রভাবিহীন,অগ্নবর্ণ 
চত্দরমা সমুদিত হুইয়াছে। মহাঁডুজ মহাবীর রাজা ও রাজ 
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পুত্রগণ মেদিনীপুষ্ঠে হতচেতন হইয়! শয়ন করিবেন। রাক্রিং 
কালে প্রজা সংক্ষয়ের নিমিত্ত নভোমগুলে যুদ্ধনিরত বরাঁহ ও 
মার্জারের কঠোর নিনাঁদ শ্রুতিগোচর হইয়া থাঁকে ; দেব- 
প্রতিষূর্তি নকল কখন কম্পিত,কখন স্বেদসিক্ত, কখন বা ভূতলে 
নিপতিত হইতেছে, কখন বা হাস্য ও কখন বা শোণিত 
বমন করিতেছে ; ছুন্দুভি সকল আহত না হইয়াই বাঁদিত ও 
ক্ষব্রিয়গণের অশ্ব যোজিত না হইয়াই বিচলিত হইতেছে ; 
কোকিল, শতপত্র, চাঁষ, ভাস, শুক, সারস ও ময়রগণ অতি 
কঠোরস্বরে চীগুকার করিতেছে; অশ্বারোহিগণ শস্ত্র গ্রহণ 
পুর্ববক আক্রোশ প্রকাঁশ করিতেছে ; অরুণোঁদয় সময়ে শত 
সহত্র শলভ দৃশ্যমান হইতেছে; উভয় মন্ধ্যাতেই দিগ্দাহ 
'উপস্থিত হইতেছে; জলধর ধুলিরাশি ও মাংস বর্ষণ করি-। 
'তেছে। হে রাজন্‌! ভ্রেলোক্যে সাধুজনসম্মতা সেই অরু- 
ন্ধতী বশিষ্ঠকে পশ্চাদ্রত্তী করিয়াছেন; শনৈশ্চর রোহি- 
ণীকে নিপীড়িত করিতেছেন; চন্দ্রমার মৃগ্রচিহ্ন আর যথা- 
স্থানে লক্ষিত হইতেছে না । মেঘশুন্য নতোমণ্ডলে ঘোরতর 
মেঘধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে; অশ্বগণ অনবরত অশ্রুুবারি 
বিসর্জন করিতেছে ; অতএব, হে মহারাজ! মহ্ভ্য় সমুপ- 
স্থিত হইবে সন্দেহ নাই। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


হে রাঁজন্‌! গর্দভ সকল গোগর্ডে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ১ 
পুত্রগণ মাতার সহিত বিহার করিতেছে; বনমধ্যে বৃক্ষরাজি 
অকালিক ফল কুম্থুম প্রসৰ করিতেছে; নারী সকল ভীষণ 
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সন্তান প্রসব করিতেছে; শুগাঁল ও কুকুরগণ পক্ষিগণের 
সহিত একত্র আহার করিতেছে; ভ্রিবিষাণ, চতুর্নেত্র, পঞ্চ- 
পদ, দ্বিমস্তক, দ্িম্দে, ছিপুচ্ছ, ত্রিপাদ, চতুরদন্ত ও বিৰৃতাস্য 
প্রাণী সকল জন্ম গ্রহণ করিতেছে; তার্ষ সকল শঙ্গশালী 
দৃষ্টিগোচর হইতেছে ; ত্রহ্মবাদিগণ অন্য ভ্ত্রী উপভোগ করি- 
তেছেন; ত্বদীয় পুরমধ্যে বৈনতেয় সকল ময়ূর প্রসব করি- 
তেছে; ঝড়বা গোবহুস, কুকুর, শাল ও করভ সকল কুকুর 
প্রসব করিতেছে; শুক পক্ষিগণ নিরন্তর অশুভ ধ্বনি করি- 
তেছে; কোন কোন রমণী এককালে চারি পাঁচটী কন্যাঁ- 
প্রসব করিতেছে ও তাহারা জাতমাত্রেই নৃত্য গীত বাঁদ্য এবং 
হাস্য করিতেছে; ইতরজাতীরর বিকলাঙ্গ লোক সকল মহাঁভয়, 
সন্দর্শন করত নৃত্য গীত এবং হাস্য করিতেছে ; ইহারা কাল" 
প্রেরিত টা সশস্ত্র প্রতিমা সকল নির্দ্ীণ করিতেছে? 
শিশু সকল দণ্ডহস্ত হইয়! পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইতেছে 
এবং যুদ্ধার্থা হইয়! কৃত্রিম নগরী সকল বিমর্দিত করিতেছে 
বক্ষ সমুদাঁয়ে কমল ও কুঘুদ উৎপন্ন হইতেছে ; সমীর 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে; ধুলিরাঁশি নিরৃন্ত হইতেছে 
না। অনবরত ভূমিকম্প হইতেছে; রাহু অর্কপসমীপে গমন 
করিতেছে; কেতু চিত্রা নক্ষত্রাকে অবলম্বন করিয়া অবশ্থিতি 
করিতেছে; কুরুকুলক্ষয়ের নিমিত্তই এই সমস্ত ছুর্নিমিন 
লক্ষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। ধূমকেতু পুষ্যা নক্ষত্রকে 
অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, উহ! উভয় পক্ষের 
সৈন্য ক্ষয় করিবে। মঙ্গল বক্র হইয়! মঘা নক্ষত্রে ও বৃহঞ্পতি 
শ্রবণ নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন; শনি উত্তরভাদ্রপদ 
নক্ষত্র আক্রমণ করিয়! নিপীড়িত করিতেছে; শুক্র পূর্ববভাদ্দ্রঃ 
পদ নক্ষত্রে আরোহণ করিয়া সুশোভিত হইতেছেন এবং 
চতুর্দিকে পরিভ্রমণ পুর্ববক উপগ্রহের সহিত উত্তরভাদ্রপদ, 
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নক্ষত্রকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, কেতু.সধূম পাঁবকের ন্যায় প্র- 
জবলিত হইয়া ইন্দরসন্বন্ধী তেজঃসম্পন্ন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে আক্রমণ 
করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; গ্রুবনক্ষত্র প্রজ্বলিত হুইয় 
বামভাগে প্রবর্তিত হইতেছে ; চন্তর সূর্য্য রোহিণীকে নিপী- 
ডন করিতেছেন; ক্রুর গ্রহ চিত্রা ও স্বাতি নক্ষত্রের মধ্য- 
স্থলে অবস্থান করিতেছে ; পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মঙ্গল 
গ্রহ পুনঃ পুনঃ বক্রীভূত হইয়া বৃহস্পতিসমাক্রান্ত শ্রবণ! 
নক্ষত্রকে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ) পৃথিবী সর্বব- 
প্রকার শস্য দ্বার! আচ্ছন্ন হইয়াছে; তাহার মধ্যে সর্ব শস্যের 
প্রধান যব পঞ্চশীর্ষ ও ধান্য শতশীর্ষ দৃষ্ট হইতেছে; বসের 
ঢগ্ধ পানান্তে গো সকলের আপীন হইতে শোণিতধার! 
ক্ষরিত.হইতেছে ; শরাসন হইতে অনলশিখ। নির্গত ও খড়গ 
প্রস্বলিত হইতেছে; শস্ত্র নকল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে; 
শস্ত্র, সলিল,কবচ ও ধ্বজের অগ্নির ন্যাঁয় প্রভ। দৃষ্ট হইতেছে; 
ইহাতে বোধ হয়, মহান্‌ প্রজাক্ষয়কাল সমুপস্থিত হইবে। 
যে সময়ে পাগডবগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোর সংগ্রাম 
২্ঘটিত হইবে, তখন মেদিনী শোণিতাবর্তসম্পন্ন ও ধ্বজ- 
স্বরূপ ভেলা দ্বার! সমাচ্ছন্ন হইবে। ম্বগপক্ষী সকল প্রস্বলিত 
মুখে মহদ্তয় ও অনিষ্ট সুচন1! করত চতুর্দিকে চীৎকার করি- 
তেছে; এক পক্ষ” এক চরণবিশিষ্ট শকুনিগণ রজনীতে 
আকাশমগ্লে সমুখ্িত হইয়া ক্রোধভরে যেন রুধির বমন 
করিয়াই ভয়ঙ্কর রব করিতেছে ;. শস্ত্র সকল গ্রস্বলিত হইয় 
মহর্ষিগণের প্রভা আচ্ছন্ন করিতেছে । 
বিশাখার নিকটবর্তী সন্ব্সরস্থ।য়ী বৃহস্পতি ও.শনৈশ্চর 
প্রজ্নলিত হইতেছে; ধূলিরাশি সমুখিত হইয়া! দিত্মগলপলমাচ্ছ্ 
করিতেছে; উঞ্পপাতিক ভীষণ জলদরাঁজি রজনীতে শোণিত- 
ধার! বর্ষণ করিতেছে ; সমীরণ ধূমকেতুকে আশ্রয় করিয়া অন- 
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বরত বিচরণ এবং ভয়ঙ্কর ভাবি যুদ্ধের সূচনা করিতেছে। 

পাপগ্রহ ভয়োৎ্পাদন করিয়া! পুর্ববাষাঁঢা, পুর্ব্বভাঁদ্রপদ ও 
পূর্ববফল্গুণী নক্ষত্রের মস্তকে নিপতিত হইতেছে; এক 
দিবস তিথি ক্ষয় হইলে, চতুর্দশ দিবসে, তিথি ক্ষয় না হইলে 
পঞ্চদশ দিবসে অথবা এক দিবস তিথি বৃদ্ধি হইলে, 
যোড়িশ দিবসে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহু গ্রস্ত হইয়! থাকেন; কিন্ত এক 

ম।সের মধ্যে ছুই দিবস তিথি ক্ষয় হইয়া ত্রয়োদশ ত্রয়োদশ 

দিবসে পুর্ণিমা বা অমাবদ্যাতে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হন, 

ইহা কখনই দৃষ্তিগোচর হয় নাই। অতএব নিশ্চয় বোঁধ" 
হইতেছে, সমুদয় প্রজা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে । শোনিত দ্বার! 
রাক্ষপগণের মুখ পরিপূর্ণ থাকিলেও তাহারা তৃপুলাভে 
পমর্থ হইতেছে না। শোণিতোদকপুর্ণা তরঙ্গিণী সকল্‌ প্রতি- 
কুলে প্রবাহিত হইতেছে ; কুপ সকল ফেনপুর্ণ হইয়া বূর্ষভের 
ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে; ইন্দ্রবজ্জের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ও 
গভীর গর্জজনবিশিষ্ট উদ্কা সকল নিপতিত হইতেছে । অদ্য 
রজনী অতিক্রান্ত হইলে, তোমাদিগকে মহান্‌ অনীতির ফল- 
ভোগ করিতে হইবে । মহ্ধিগণ কথোপকথন সময়ে কহিয়া- 
ছেন, পৃথিবী সহস্র সহজ ক্ষিতিপালগণের শোদিত পাঁন 
করিবেন। ঘোঁরান্ধকার মহোক্কার সহিত বিনিঃস্থত হইয়! 
চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে ; কৈলাঁপ, মন্দর এবং হিমাচল 
হইতে সহক্্র সহত্র মহাশব্দ সমূৎ্পন্ন হইতেছে; গগন- 
বিহারী জীবগণ নিপতিত হইতেছে; ভূমিকম্প সময়ে মহাঁ- 
সমুদ্রচ তুষ্টয় সধুচ্ছলিত হইয়। বনুন্ধরাকে বিক্ষোভিত করত 
যেন বেলাভূমি অতিক্রম করিতেছে। বায়ু রুক্ষ সকল প্রমিত 
করেয়। কর্করবর্ষণপুর্ববক উগ্রভাবে প্রবাহিত হইতেছে, অশনি 
সমাহত বৃক্ষ ও চৈত্য সকল গ্রাম ও নগরমধ্যে নিপতিত হই. 
তেছে; ব্রাহ্মণ কর্তৃক আহুভ হুতাশন বাঁমভাগে শিখা স্চালন, 

[২] 


€ 


১০ মহাভারত! 


পূর্বক নীল, লোহিত ও পীতবর্ণধারণ করিতেছে এবং তাহা 
হইতে ভীষণ শব্দসহকারে ছুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে ; স্পর্শ,গন্ধ 
ও রস সমুদাঁয় বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে ; ধ্বজ! সকল 
বারম্বার কম্পিত হইয়া ধূম পরিত্যাগ করিতেছে; তেরী ও 
পটহ সকল অঙ্গার বৃষ্টি করিতেছে; বায়সগণ উন্নত বৃক্ষের 
উপরিভাগে আরোহণ পূর্ববক বাঁমাবর্তে উপবেশন করিয়। 
সাঁতিশয় অমঙ্গল ধ্বনি করিতেছে; তন্মধ্যে কতকগুলি বায়স 
« পকাপর ” বলিয়া বারম্বার ধ্বনি করত তৃপালগণের বিনাঁ- 
শীর্ঘ ধ্বজাগ্রে নিপতিত হইতেছে) ছুরস্ত দন্তিগণ কম্পিত- 
কলেবর ও চিস্তীযুক্ত হইয়া মল মুত্র পরিত্যাগ করিতেছে; অশ্ব 
ও হুস্তী সকল দীনভাব অবলম্বন করিয়! রহিয়াছে; হস্তিগণ 
অনররত ঘর্্মবারি বিসর্ন করিতেছে, হে রাজন্‌! তুমি 
এক্ষণে এই সমস্ত পর্যযালোচন! করিয়া যাহাতে লোকক্ষয় 
না হয় তাহার উপায় বিধান কর। 

তখন গৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাঁসের এই সমস্ত ৰাক্য শ্রাবণ 
করিয়া কহিলেন, ভগবন্‌! লোকক্ষয় হইবে, ইহা দৈব কর্তৃক 
নির্দিষ্উই আছে; নৃপতিগণ ক্ষত্রধন্মানুসারে যুদ্ধে শরীর 
পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমন করত সুখ ভোগ, ইহ- 
লোকে মহতী কীত্তি এবং পরলোকে পরমন্ুখলাঁত করিবেন, 
মন্দেহ নাই। 

অনস্তর কবীশ্বর ব্যানদেব ধৃতরাষ্ট্রের এইবূপ বাক্য শ্রবণ 
করত ধ্যানপরায়ণ হইয়! পুনরায় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! 
কাল এই বিশ্ব সংসার ধ্বংস করিয়। পুনর্ববার লৌক সকল 
স্থ্টি করিয়া খাকেন। ইহলোকে কোন বস্তই নিত্য নহে। তুমি 
এই,উপস্থিত অনিষ্ট নিবারণে সমর্থ; অতএব এক্ষণে তুমি 
কৌরব, পাগুব, সম্ম্ধী ও নুহৃদ্গণকে ধর্ম্মপখে প্রবর্তিত কর 
জ্ঞাতিব্ধ অতি নীচকার্্য বলিয়! নির্ঘদ্দিউ আছে; অতএব তুমি 
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এই গর্থিতাঁচরণ দ্বারা আমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিও না) 
বেদে কথিত আছে যে,বধসাঁধন অতি অমঙ্গলজনক | হে রাঁজন্‌! 
কাল স্বয়ং তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে স্বীয় 
দেহরূপ কুলধন্্মকে বিনষ্ট করে,সেই কুলধর্ম্মই তাহাকে সং- 
হার করে। তুমি সমর্থ হইয়াও ইতি কর্তব্য তাবধারণে অক্ষম । 
তজ্জন্য এই কুলের ও অন্যান্য ভূপতিগণের সংহাঁরার্থ কাঁল 
কর্তৃক কুপথে নীত হইতেছ ; একমাত্র রাজ্যলোভই এই অন- 
েে'র কারণ, তোমার এক বারেই ধর্্মলোপ হইতেছে ; অতএব 
এক্ষণে তুম্বি পুত্রগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর। তু্ষি 
যে রাজ্য দ্বারা পাপভাগী হইয়াছ; সেই রাজ্য দ্বারা যশ, 
ধর্ম্ঘ ও কীর্তি স্থাপন কর; তাহাতে নিঃসন্দেহ স্বর্গ লাত 
করিতে পারিবে । এক্ষণে পাগডবগণ রাজ্য লাভ ও কৌররেরা 
সুখ ভোগ করুক। 

ব্যাসদেব এইরূপ কহিলে, রাজ! ধৃতরা্র তাহার বাঁক্যে 
উপেক্ষা প্রদর্শন পুর্ববক কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্‌! 
আপনার ন্যায় আমিও শ্থিতিবিনাশ সমস্ত বিদিত হইয়াছি। 
হে তাত! সযুদায় লোকই স্বার্থসাধনে বিমোহিত হইতেছে; 
আমিও তাহাদিগের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন। আপনি অতুলপ্রভাঁব- 
শালী এবং আমাদিগের একমাত্র গতি ও উপদেষ্টা, এই 
নিমিত্ত আপনাকে প্রস্ম করিতেছি। হে মহর্ষে! পুত্রগণু 
আমার বশীভূত নহে, অতএব আপনি তাহাদিগের প্রতি 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আপমিধর্্রে প্রবৃত্তি, যশ ও ভরত 
কুলের কীর্তিস্বরূপ ) কৌরৰ এবং পাগডবগণের অতি মাননীয় 
ও পিতামহ । 

ব্যাসদেব কহিলেন, হে নৃপতে ! তুমি স্বীয় অভিলাষ 
প্রকাশ কর, আমি তোমার সকল সংশয় নিরাকরণ করি- 
তেছি। গুতরাষ্ট্র কহিলেন হে ভগবন্‌' যুদ্ধে জয়কারীদিগের 


5২ মহাভারত। 


যেসকল শুতলক্ষণ লক্ষিত হয়। তাহ কীর্তন করুন; উহা 
শ্রবণ করিতে আমি সাতিশয় সথু্সুক হুইয়াছি। 

ব্যানদেব কহিলেন, হে রাজন্‌! আহুত পাবক নির্মল প্রভাঁ- 
সম্পন্ন, দক্ষিণাবর্ত ও ধ্মশৃন্য হুইয়া৷ থাকে এবং উহার 
শিখা সমস্ত উদ্দে গমন করিয়া! থাকে । আহৃতি প্রদানকালে 
তাহা হইতে অতি পুণ্যগন্ধ নির্গত হইতে থাঁকে ; ইহাই 
ভাবি জয়ের নির্দিষ্$ লক্ষণ। যেখানে শঙ্খ ও স্দঙ্গ সকল অতি 
গতীর শব্দে নিনাদিত হয় এবং চন্দ সূর্ধ্য বিশুদ্ধ রশ্মি বিস্তার 
নককরেন,সেই খানেই জয়ের লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাঁকে। যাহার! 
প্রস্থিত বাঁ গমনোন্মুখ হয়, বায়সমুখনিঃস্যত বাক্য তাহাদের 
পক্ষে একান্ত হিতকর। হে রাজন্‌! বাঁয়সগণ পৃষ্ঠভাগে শব্দ 
করত গমনৌন্মুখ র্যক্তিকে ত্বরান্বিত ও সম্মুখে শব্দ করিয়া 
নিবাঁরিত করে। দ্বিজগণ কহিয়! থাকেন,যখন শকুনি,রাঁজহংস, 
শুক, ক্রৌঞ্চ ও শতপত্র দক্ষিণাধুখ হয়, তখন সমরভূমিতে 
নিশ্চয়ই জয় লাভ হুইয়। থাকে । যাহাঁদিগের সৈন্য অলঙ্কার, 
কুবচ, কেতুঃ সিংহুনাদ ও অশ্টের হ্ষারব দ্বারা পরম শোভ- 
মান ও নিতান্ত ছুর্নিরীক্ষ্য হয়, তাহীদিগেরই জয় লাভ হইয় 
থাকে । হে ভাঁরত! যেখানে যোদ্ধ_বর্গের বাক্য হুষ্ট থাকে ও 
পরিহিত মাল্য কদাচ শ্রান হয় না, তাহারাই সষরসাঁগর 
উভীর্ণ হইতে পারে। যে সমস্ত যোধগণ পরসৈন্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া « বিনাশ করিয়াছি» এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে 
থাকে, এব পরসৈন্যপ্রবেশে সমুৎস্ুক হইয়া « তোমা- 
দেগ্নের সৈন্য হত হইল, হত হইল” এই ৰাক্য উচ্চারণ 
করিতে থাকে; তাঁহারা নিশ্চয় জয়লাভে সমর্থ হয়, এবৎ 
“যুদ্ধ করিও না, বিনষ্ট হইবে » এই প্রতিষেধ বাক প্রম্মেগ 
করাই ভাবি জয়ের সূচক হয়। শব্দ রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ 
অবিকৃত'ও শুভজনক হুয়; এবং ফোধগণ হৃউচিতে অবস্থিতি 
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করে, ইহাই জয়ের লক্ষণ। বায়ু অনুকূল সঞ্চরণ, মেঘ অনুকূল 
বর্ষণ, পক্ষিগণ অনুকূল ধ্বনি করে এবং ইন্দ্র ধনু ও অনু- 
কুল হইয়া উদ্দিত হয়, হে রাজন্‌! এই সমস্ত জয়শীলদিগের 
শুভলক্ষণ। আর মুমুযুগণের পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত । 

সৈন্য অল্পই হউক আর অধিক হউক, একমাত্র হর্ষই 
যোধগণের জয়লক্ষণ বলিয়া! নির্দিষ্ট আছে। এক জন সেনা 
শক্রশরে ছিন্ন ভিন্ন কলেবর হইলে সে বহু সৈন্যগণকেও 
বিদীর্ণ করিতে পারে, এবং বিপুল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে, 
মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধাগণও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । সেই 
সমস্ত মহাসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে, প্রবল সলিলপ্রবাহের 
ন্যায় অথবা ভয়ব্যাকুল মুগযুথের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতি- 
নিবৃত্ত কর! হুঃসাধ্য হইয়। উঠে। রণপণ্ডিত ব্যক্তিরাঁও সেই, 
বিশৃঙ্খল সৈন্যদিগকে একত্র সমবেত করিতে সমর্থ হম না। 
প্রত্যুত সৈন্যগণকে পলায়নপর দেখিয়া তাহারাউ ভীত ও. 
নিরুৎ্সাহ হইয়া থাকেন); এবং তাহাদিগকে ভীত ও ভগ্ন 
দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণও সাতিশয় ভীত হইয়। থাকে ; 
সুতরাং তখন সমুদয় সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দিকে 
পলায়ন করে। তৎ্কালে মহাঁবল পরাক্রান্তি সৈন্যাধ্যক্ষেরা 
চতুরক্কিণী সেনা সমতিব্যাহারেও তাহাদিগকে প্রতিনিবৃন্ত 
করিতে পারে না! 

হে নরপতে ! বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিদিগের সামাদি উপায় দ্বার! 
জয়লাভ করাই শ্রেষ্ঠ উপায়, ভেদ দ্বারা মধ্যম উপায়; আর 
যুদ্ধ দ্বারা যে জয় লাভ, তাহা! জঘন্য বলিয়া! পরিগণিত হইয়া 
থাঁকে ।বস্তৃত সমর অশেষ দোঁষের আকর; মনুষ্য ক্ষয়ই তাহার 
গধান ফল বলিয়া! কথিত হইয়! থাকে । পরস্পর পরস্পরকে. 
অবগত, উত্সাহসম্পন্ধ, ভ্্রী পুত্রাদিতে অনাসক্ত চিত্ত, অধ্যব- 
সায়শীল এইরূপ পঞ্চাশৎ বারপুরুধ বিপুল সৈন্যদলকেও 


১৪ মহাভারত । 


পরাভূত করিতে পারে, এবং দৃঢ়তর অধ্যবসায়সম্পন্ন হইলে» 
পাচ, ছয় বা সাঁত জন ব্যক্তিও বিজয় লাভে সমর্থ হয়। 
বিনতানন্দন গরুড় অসংখ্য স্বর্ণচড় পক্ষীর একত্র সমবায় দর্শন 
করিলেও তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্তে অনেকের 
সাহাধ্য প্রার্থনা করেন না, অতএব সেনাবাহুল্য হইলেই যে 
অবশ্যই জয় লাভ হয় এমত নহে । বিজয় লাভের কিছুমান্্র 
স্থিরতা নাই ; উহ! দৈবায়ত বিজয়ী ব্যক্তিরাঁও যুদ্ধে ক্ষয়-- 
প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। 


চতুর্থ অধ্যায় । 


মহাত্মা বেদব্যান এই কথা বলিয়া গমন করিলে পর, 
ধীমান্‌ রাজ! ধৃতরাষ্ট্র তাহার বাক্য শ্রবণ পুর্ববক কিঞ্চিৎকাল 
চিন্ত। করিয়া দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ পুর্ববক অঞ্য়কে কহি- 
লেন, হে সঞ্জয়! সংগ্রামপ্রিয় মহাবল পরাক্রান্ত ভূপাল- 
গণ জীবিতাশা৷ পরিহার পুর্ববক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা! পর- 
স্পরকে বিনাশ করিবেন; তাহার। পরস্পর নিহত হুইয়! 
শমনতবন বর্ধিত করিবেন, তথাপি শান্তিভাব অবলম্বন 
করিবেন ন!। তাহারা পৃথিবীলাভে সমুগস্ুক হইয়া এই 
নৃশংস ব্যবহার হইতে কিছুতেই বিরত হুইতেছেন না, 
এই নিমিত্ত পৃথিবীকে বহুগুণশালিনী বলিয়া বৌধ হইতেছে; 
অতএব তুমি আমার নিকট পৃথিবীর গুণ কীর্তন কর। তুমি 
(সেই অমিততেজন্বী মহার্ধ ব্যাদেবের প্রসাদে দিব্য বুদ্ধি ৪ 
জ্ঞাননেত্র প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএর এই কুরুক্ষেত্রে সহত্র 
(সহত্,অযুত অযুত, কৌটি কোটি, অর্বব,দ অর্ববদ বীরগণ সম!" 
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গত হইয়াছেন; ইহীরা যে যে স্থান হইতে আগমন করিয়া- 
ছেন, সেই সকল দেশ ও নগরের আকৃতি প্রকৃতির বিষয় 
শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে । 

সপ্তুয় কহিলেন, হে তরতর্ষত ! আপনি মহাপ্রাজ্ঞ, আমি 
আপনাকে প্রণাম করিয়! পৃথিবীর গুণ সমস্ত কীর্তন করি- 
'তেছি; শ্রবণ করুন। 

হে রাঁজন্‌ ! প্রাণী সমুদয় ছুই প্রকার, স্থাবর ও 

জঙ্গম; জুঙ্গম তিন প্রকার, অণ্জ, স্বেদজ ও জরায়ুজ। সমুদয় 
জঙ্গমের মধ্ন্ে জরায়ুজ শ্রেষ্ঠ ; তাহার মধ্যে বিবিধ রূপধারী 
যজ্ঞপাধন পশুই প্রধান ; সেই পণ চতুর্দশ প্রকার ; তন্মধ্যে 
সপ্ত আরণ্য ও সপ্ত গ্রাম্য ; সিংহ, ব্যাত্র, বরাহ,মহিষ, হস্তীও 
বানর এই সাতটি আরণ্য ; আর গো, ছাগ, মেষ, মনুষ্য স্ব, 
অশ্বতর ও গর্দত এই ষাতটি গ্রাম্য । হে রাজন্‌! এই চচ্ুর্দশ 
গ্রকার গ্রাম্য ও আরণ্য পশু বেদে নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং 
ইহাতে ষাগ যজ্ঞ সমুদয় প্রতিঠিত রহিয়াছে । গ্রাম্যবাসীর 
মধ্যে মনুষ্য ও অরণ্যবাসীর মধ্যে সিংহ প্রধান। এই সকল 
জীব পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া 
থাকে ।স্থাবর প্রাণীই উত্ভিজ্ঞ তন্মধ্যে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, বল্লী 
ও ত্বক্সার তৃণ এই পাচ প্রকারে কল্পিত হইয়াছে; এই উন- 
বিংশতি প্রকার স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত পঞ্চ মহাড়ূতের সহিত 
মিলিত হইয়৷ চতুর্বিংশতি প্রকার হইয়াছে ; ইহাই 
চতুর্বিংশতি বর্ণাত্বিকা গায়ন্তরী নামে অতিহিত হইয়! 
থাকে। 

হে ভারত! যিনি এই সর্বগুণাস্থিতা পরম পবিত্রা! গায়ত্রী 
কিদিত হইয়াছেন, তাহার বিনাশ নাই। হেরাজন্! ভুমি. 
হইতে সকলের উৎ্পত্তি.ও ভূমিতেই সমস্ত লয় হইয়া থাকে; 
ভুমি সকল ভুতের অধিষ্ঠাত্রী ও তুমিই নিত্য । ভুঁমিশালী, 


১৬ মহাভারত ॥ 


ব্যক্তির এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগণ্ড বশীভূত হয়, ভূমির 
নিমিত্তই ভূপালগণ পরস্পর বিনষ্ট হইয়া থাকেন। 





গঞ্চম অধ্যায় ॥ 


ধৃতবাষ্র কহিলেন, হে সপ্তায়! যাবতীয় নদী, প্রত, জন- 
পদ, কানন প্রভৃতি যে সকল বস্ত ভূমিকে আশ্রয় করিয়। 
অবস্থিতি করিতেছে ; তাহাদের নাম ও সমুদয় পৃথিবীর পরি- 
মাণ আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, 
হেরাজন্! এই পঞ্চ মহাভূতের পরস্পর সমবায় দ্বারা জগ- 
তের 'সমস্ত পদার্থ প্রস্তত হইয়াছে; এই নিমিত্ত বুধগণ পৃথি- 
বীস্থ সমস্ত বস্তাকে পরস্পর সমান বলিয়। থাকেন। আকাশ, 
বায়ু, তেজ, জল ও ভূমি এই পঞ্চ মহাঁভূত উত্তরোত্তর সম- 
ধিক গুণসম্পন্ন ; তত্ববিৎ খধষিগণ কহিয়াছেন, শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস ও গন্ধ এই পাচটী ভূমির গুণ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও 
রল এই চারিটা জলের গুণ; তাহাতে গন্ধ নাই । শব্দ, স্পর্শ 
ও রূপ এই তিনটা তেজের গুণ; শব্দ ও স্পর্শ এই ছুইটি 
বায়ুর গুণ; কেবল শব্দই আকাশের গুণ। হে মহারাজ ! 
পঞ্চভূতময় এই লোকমধ্যে এই পাঁচটি গুণ সমভাবে থাকিলে 
পরম্পর পরস্পরের সহিত প্রশান্ত ভাঁবে অবস্থিতি করে 
ও পরস্পরের বৈষম্যভাব উপস্থিত হুইলে, দেহীরা দেহ 
হইতে বিধুক্ত হইয়া থাকে । এই সকল গুণ ক্রমান্বয়ে উৎ- 
*পন্ন.হইয়। ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সমস্তের পর্ি- 
মাণ করা. নিতান্ত ছুফর। এই সকল/গুণ ঈশ্বরের ন্যায় রূপ- 
সম্পন্ন) পাঞ্চতে তিক ধাতু, সকল স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইয়া 
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থাকে । মানবগণ তর্ক দ্বারা উহার প্রমাণ নির্দেশ করিয়। 
থাকেন); কিন্তু অচিন্তনীয় পদার্থ নকল তর্ক দ্বারা নিরূপিত 
হয় না। 

হে রাজন্‌! এক্ষণে আপনার নিকট জন্ব দ্বীপের বিষয় 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই জন্ব দ্বীপের অপর নাম 
সুদর্শনদ্বীপ; ইহ! চক্রাকাঁর ও ছুলক্ষ্য ; নদী ও জল দ্বারা 
সমাচ্ছন্ন ; জলধরের ন্যায় প্রভাপম্পন্ন পর্বত, বিবিধ নগর, 
রমণীয় জনপদ ও ফলপুষ্প দারা সুশোভিত বৃক্ষসমূহে 
পরিপূর্ণ এবং ইহার চতুর্দেক্‌ লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্ঠিত 
রহিয়াছে। মনুষ্য যেরূপ দর্পণে আপনার মুখপ্রতিমা নিরী- 
ক্ষণ করে, দেইরূপ নুদর্শনদ্বীপের প্রতিবিদ্ব চন্দ্রমগ্ুলে দৃশ্য- 
মান হইয়া থাকে । এই ন্ুদর্শনদ্বীপের ছুই অংশে পিপ্পলম্থাঁন। 
ও ছুই অংশে মহাশশস্থ।ন; তাহার চতুর্দিকে সর্বব প্রকার হুষদি 
ও জল দ্বার! পরিবেষ্িত। হে রাজন! এক্ষণে সুদর্শনদ্বীপের 
অবশিষ্ট বিষ সমস্ত সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি,শ্রবণ করুন। 


সপপিশাশ 0 2০ শশী 


৩ 


ষষ্ট অধ্যায়। 


ধৃতরাষ্্রী কহিলেন, হে সঞ্জর ! তুমি উক্ত দ্বীপের সংক্ষেপ 
রন্তান্ত বর্ণন করিলে ; এক্ষণে উহা বিশেষরূপে আমার নিকট 
কীর্তন কর। তুমি সকল তত্ববিশারদ; অতএব শশস্থানে 
যে সমস্ত ভূভাগ পররিদৃশ্যমান হয়, অগ্রে তাহার বিষয় কীর্তন 
কর; পরে পিপ্পলস্থ।নের বিষয় বর্ণন করিবে । 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাঁজন্! হিমালয়, হেমকুট, নিষধ, 
বৈদূরধ্যময় নীল, শশধরসমিত শ্বেত ও সর্ববধাতুসম্পন্ন শু্নবান্‌, 

৩] 


১৮ মহাভারত । 


এই ছয়টি পর্ধবত পুর্ধ্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্স্ত 
বিস্তু ত,ইহাতে দিদ্ধ ও চারণগণ সতত, অবস্থান করিতেছেন; 
এই সকল পর্বত সহত্র সহত্র যোজন অন্তরে অবস্থিত; তন্মধ্যে 
বহুবিধ পবিভ্র জনপদ সংস্থাপিত ও সর্বপ্রকার প্রাণী প্রতি- 
ঠিত রহিয়াছে; ইহাই ভারতবর্ষ । ইহার উত্তরে হৈমবত 
বর্,এবং হেমকুটের উত্তরে হুরিবর্ষ। নীল পর্ববতের দক্ষিণ 
ও নিষধ পর্বতের উত্তর মাল্যবান্‌ পর্ববত ; উহা পুর্ব 
পশ্চিমে আয়ত মাল্যবান পর্বতের পরে গন্ধমাদন্‌ পর্বত 
অবস্থিত রহিয়াছে; নিষধ ও নীল পর্বতের ম্ধ্যে তরুণা- 
দিত্যের ন্যাঁয় গ্রভাসম্পন্ন, বিধ্মপাবক সম্নিভ, কনকময় সহ 
মহত্র যোজন বিস্তীর্ণ মগ্ুলাকার স্ুমেরু পর্বত অবস্থান করি- 
তেছে;, উহার ষোড়শ সহত্র যোজন তৃগর্ডে নিহিত ও উদ্ধে 
চতুরশীতি যোজন সযুন্নত। লোক সমুদয় উহ্বার উর, অধ ও 
তির্য্যকৃ প্রদেশ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে। হে 
বিভো!! ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জন্মু ও উত্তর কুরু এই চারিটি 
দ্বীপ ইহার পার্খদেশে অবস্থিত রহিয়াছে। পুণ্যাত্ম। ব্যক্তিরা 
উত্তর কুরুদ্বীপে পরম রমণীয় আশ্রম সকল নিম্মাণ করিয়া- 
ছেন। কোন সময়ে খগরাঁজ গরুল়নন্দন সুযুখ স্ুমেরু শৈলে 
নুবর্ণময় বায়স সকল অবলোকন করিয়। চিন্তা করিল, এই 
স্বমেরু পর্বতে পক্ষিগণের উত্তম, মধ্যম ও অধম কিছুমাত্র 
বিশেষ নাই; অতএব ইহ পরিত্যাগ কর! কর্তব্য; এইরূপ 
বিবেচন! করিয়া উহ! পরিত্ঠাগ পুর্ববক উত্তর কুরুতে গমন 
করিল! তথায় জ্যোতিক্ষমগ্ডলী প্রধান সূর্য্য দে ব,চন্দ্রম। ও নক্ষত্র- 
মগুল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং বৃক্ষ সকল ফল পু্পে 
সুশোভিত; প্রাসাদ সমুদয় বুবর্ণে অলঙ্কৃত রহিয়াছে; 
দেবতা গন্ধ, অনুর, অপ্নরা ও রলাক্ষমগণ নিরন্তর বিহার 
করিতেছেন বরক্গা, রুরু ও দেবরাজ ইহারা তথায় মিলিত 
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হইয়! বহুদক্ষিণ বিবিধ যজ্জের অনুষ্ঠান করেন ; তখন তুম্ছুরু, 
নারদ, বিশ্বাবস্ত ও হাহাহ্ছু ইহারা তথায় গমন করিয়া 
ভাহাদিগকে স্তব করিয়! থাকেন। মহাঁমন1 সপ্তর্ধিগণ ও প্রজা- 
পতি কশ্যপ তথায় পর্বের পর্বে গমন করিয়। থাঁকেন। হে 
মহীপতে ! তাহার শৃঙ্গদেশে শুক্র সতত বিহার করিয়া থাকেন 
এবং সমুদয় রত্বপর্ববত তীহারই অধিকৃত; যক্ষরাঁজ কুবের 
সেই শুক্র হইতে বিভ্বের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার 
যোড়শাংশ মনুষ্যদিগকে প্রদান করিয়। থাকেন। 

সেই নুমেরু পর্বতের উত্তর পার্থে সর্বপ্রকার কুসুম 
কীর্ণ শিলাজালমন্ভুত পরম রমণীয় কর্ণিকারবন ্থুশো- 
ভিত রহিয়াছে । তথায় ভূতভাবন ভগবান ভূতপতি উমাঁ- 
সমভিব্যাহারে পাদাঁবলদ্িনী কর্ণিকাঁরময়ী মাল ধুরণ, 
পূর্বক ভূতগণপরিবেষ্টিত হইয়া বিহার করিয়া গ্াকেন 7 
তদীয় নেত্রত্রয় সমুদিত ভাক্কর তুল্য উজ্্বল। সুব্রত: 
পরায়ণ সত্যবাদী উগ্রতপঃসম্পন্ন সিদ্ধগণ নিরন্তর তাহাকে 
নিরীক্ষণ করিতেছেন ; ভুর্ববত্ত ব্যক্তিরা সেই মহেশ্বরকে দর্শন 
করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। সেই সুমেরুশুঙ্গ হইতে পুণ্য- 
জননিষেবিত1 পবিভ্রসলিলা ভগবতী ভাগীরথী অনবরত 
অতিগন্ভীর ঝর্ষর শব্দে প্রবলবেগে চক্দ্রমাহুদে নিপতিত 
হুইতেছেন। তাহা! হইতে সেই সাঁগরোপম পবিত্র হ্রদ উৎ- 
পন্ন হইয়াছে । পর্বত সকল ধাহাঁকে ধারণ করিতে সমর্থ 
হয় নাই, ভগবান্‌ পশুপতি সেই ভাগীরথীকে শত সহত্র 
বুসর মন্তকে ধারণ করিয়াছেন। 

হে রাজন! জন্বখণ্ডের মধ্যে স্থুমেরুর পশ্চিম পাশ্থে 
কেতৃমাল নামে এক মহাঁজনপদ আছে। তত্রত্য পুরুষ- 
গণ ন্ুতণ্ড কাঞ্চনবর্ণ ও নারী সকল অপ্নরার ন্যায়; 
তাহাদিগের পরমায়ু দণ সহত্র বশুমর। তাহারা রোগ 
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ও'শোঁক বিহীন, এবং সতত সন্তষ্টচিত্। গুহাকাঁধিপ 
কুবের অগ্নরাগণপরিৰৃত হুইয়া রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে 
তাহার সন্নিহিত গন্ধমাদনশৃঙ্গে বিহার করিয়া থাকেন । 
গন্ধমাদনের উত্তর পার্থে অসংখ্য গণ্ডশৈল আঁছে ; তথাকার 
পুরুমগণ কৃষ্ণবর্ণ, তেজস্বী ও মহাবল পরাক্রান্ত ; নারী সকল 
উৎ্পলবর্ণসন্নিভ ও প্রিয়দর্শন ৷ তাহাঁদিগের পরমায়ু একাদশ 
সহজ্র বর্ষ। নীল পর্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ধ ; শ্বেতের উত্তরে 
হিরণ্যকবর্ষঃ এব তদুত্তরে নানা জনপদার্ত এরাবতবর্ষ ও 
লর্বব দক্ষিণভাঁগে ভারতবর্ষ । এই বর্ধদ্ধয়ের আকুতি ধনুকের 
ন্যায়। হে রাজন্‌! শ্বেতবর্ষ, হিরণ্যকবর্ষ; ইলাবৃ্ত বর্ষ, হরিবর্ষ 
ও হৈমবতবর্ধ এই পাঁচটি বর্ষ মধ্যস্থলবস্তা ; পরন্ত ইলারৃতবর্ষ 
'সকুলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই সপ্ত বর্ষে উত্তরোত্তর ধনী 
অর্থ,ম্কাম, আরোগ্য ও পরমায়ু এবং পরিমাণের আতিশয্য 
আঁছে। তত্রত্য প্রাণী সকল পরস্পর অবিসম্বাদে কাল যাপন 
করে। হে রাজন্! এইরূপ বহুসংখ্যক পর্বত দ্বার! পৃথিবী 
পরিব্যাণ্ড রহিয়াছে । হেমকুটকৈলান নামক যে অতি 
বিশাল এক পর্বত আছে, তাহাতে ফক্ষাধিপতি কুবের 
গুহ্যকদিগের সহিত সতত বিহার করিয়া থাকেন । 
কৈলাসাঁচলের উত্তরে মৈনাক পর্বতের সমীপবর্তী হিরণ্য- 
শৃঙ্গ নাষে মণিময় এক অতি বৃহদাকার পর্বত আছে; 
তাহার পার্থ দেশে কাঞ্চনময় বালুক। দ্বার৷ সুশোভিত পরম 
রমণীয় বিন্দুরস নামক সরোবর সন্নিবেশিত রহিয়াছে; সেই 
*স্থানে মহারাজ ভগীরথ ভাগীরঘীকে সন্দর্শন করিয়া বহু 
বৎসর বাঁস করিয়াছিলেন; সেই সরোবরতীরে মণিময় যৃপ 
ও হিরগ্য় চৈত্য সকল নিহিত আছে? সুররাজ তথায় 
যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধি লীভ করিয়াছেন। পরম তেজন্বী 
ভগবান্‌ কুদ্রদেব সেই স্থানে অবস্থিতি পুর্ববক প্রজ। সৃষ্টি করি- 
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যাছেন; সেই স্থানে নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু ও স্থাগু ইহার 
প্রানিগণ কর্তৃক উপাঁপিত হইতেছেন। ত্রিপথগাঁমিনী জাহৃবী 
ব্হ্গলোক হইতে বিনিক্রান্ত। হইয়! প্রথমে সেই স্থানে প্রতি- 
ঠিত হইয়াঁছিলেন ; অনন্তর বস্বোকসারা, নলিনী, সরস্বতী, 
জন্বুনদী, সীতা, গঙ্গ। ও িন্ধ এই সপ্ত ধারায় বিভক্ত হইয়া 
প্রবাহিত হন। ইহীরা অচিন্তনীয় ও দিব্য প্রতাসম্পন্ন ; 
তগবান্‌ বিধাতা এই সমস্ত বস্ত ্থষ্টি করিয়াছেন ; লোকে 
যেস্থানে পুরন্দরকে উপাসনা করে,যুগসহত্র অতিক্রান্ত হইলে 
অদৃশ্য? সরন্থতী সেই স্থানে দৃষ্টা হইয়া থাকেন। এই সাতটা 
দিব্য গঙ্গা ত্রিলোকে বিখ্যাত রহিয়াছেন। 

হিমালয়ে রাক্ষদগণ, হেমকুটে গুহ্যকগণ, নিষধে সর্প ও 
নাগগণ, গোকর্ণে তপোঁধনগণ এবং নীলপর্ধ্বতে ব্রন্দর্মিগণ 
বাস করিয়া থাকেন। শূঙ্গবান্‌ পর্বত দেবগণের সঞ্চরণস্থান 
বলিয়া প্রথিত আছে । হে মহারাঁজ ! যে সপ্ত বর্ষের বিষয়, 
কীর্তন করিলাম, স্থাবরজঙ্গমাত্রক জীব সযুদায় ইহাঁতেই 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । তাহাঁদিগের দৈবী ও মানুষী সমৃদ্ধি 
বিবিধ প্রকার; উহার সংখ্যাবধাঁরণ করা নিতান্ত ছুঙ্ষর ; 
কিন্তু হিতার্থা ব্যক্তির তাহাতে শ্রদ্ধা কর! সর্বতোভাবে 
কর্তব্য । হে রাঁজন্‌! এক্ষণে আপনার জিজ্ঞাসিত শশম্থানের 
বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন; শশস্থানের উত্তর 
দক্ষিণে দুইটি বর্ষ আছে; নাগদ্বীপ ও কাশ্যপদ্বীপ ইহার কর্ণ 
স্বরূপ; শশস্থানে তাত্রপণা মামে শিল1 ও মলয়গিরি সন্নি- 
বেশিত রহিয়াছে; ইহা জন্ুবীপের দ্বিতীয় দ্বীপস্বরূপ। 


সপ গর 
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সপ্তম অধ্যায়। 


স্লো টিটি 


ধৃতরা্ট্র কহিলেন”হে সপ্তয় ! তুমি স্থমের পর্বতের উত্তর 
ও পুর্বব পার্খ এবং মাল্যবান্‌ পর্বতের বিষয় কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাঁজন্‌ ! স্ুমেরুর উত্তর ও নীলগিরির 
দক্ষিণ পার্খেসিদ্ধগণসেবিত পরম পবিত্র উত্তর কুরু প্রতি- 
ঠিত রহিয়াছে; তথাকার মহীরুহ সযুদয় সতত ন্ুমধুর 
রসসম্পন্ন সুস্বাছ ফল ও সুগন্ধি কুম্মুমনিচয় প্রসব করে; 
সেই স্থানে সর্বকামফলপ্রদ অপর কতকগুলি বৃক্ষ 
'সকলের মনোরথ পুর্ণ করিয়া থাকে এবং ক্ষীরী নামক বৃক্ষ 
ছয় রপযুক্ত অমৃতসদৃশ ক্ষীরধারা বর্ষণ করে; উহার ফল 
হইতে বস্ত্র ও আতরণ সমস্ত সমুৎপন্ন হয় । তর্থাকাঁর 
ভূমি সমস্ত মণিময় ও সুগ্ষন কাঞ্চনবালুকাসম্পন্ন ; কোন 
(কোন ভূখণ্ড মণি, রত্ব, হীরক ও পদ্মরাগসদূশ পরম 
রমণীয়। তত্রত্য পুঙ্রিণী সকল পকঙ্করহছিত ও মনোহর ; 
তাহার সলিল সকল খতুতেই সুখস্পর্শ। মানবগণ দেবলোক 
হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া! তথায় জন্ম গ্রহণ করিয়া! থাকে ; 
ত্বাহারা সকলেই প্রিয়দর্শন ও শুর্লবংশসম্তুত; নারী সকল 
অপ্নরাসদৃশ ; তত্রত্য লোক সধুদায় ক্ষীরী পাদপের অস্বত 
সদৃশ ক্ষীর পান করির। থার্কে। তথায় মানবমিথুন চক্রবাক- 
'যুগলের ন্যায় এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে বর্ধিত 
হইয়। থাকে; তাহারা তুল্যরূপ গুণসম্পন্ন, তুল্য বেশে 
সুশোভিত, রোগশুন্য ও সতত সন্তষ্ট। তাহাদের পরমায়ু 
একাদশ সহত্র বৎসর; তাঁহার! কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ 
করে না ;তাহাদিগের গ্ত্য হইলে, ন্থৃতীক্ষ তৃসম্পন্ন ভীষণ 
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তারুওড নামক পক্ষী সকল তাহাদিগকে হরণ করিয়া গিরি- 
গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে । 

হে রাজন্‌ ! আমি উত্তর কুরুর বিষয় সমস্ত সংক্ষেপে 
কীর্তন করিলাম; এক্ষণে নুমেরুর পূর্ব পাশ্থের বিষয় যথা- 
যথরূাপে কীর্তন করিতেছি,শ্রবণ করুন;--তথায় ভদ্রাশ্ব নামে 
এক স্থান আছে; সেই স্থানে ভদ্রশাল নামক বন সিদ্ধ চাঁরণ- 
সেবিত এক যোজন সমুন্নত কালার নামে এক মহীরুহ আছে; 
উহ! নিত্য পুস্পফল প্রসব করে। তথাকার পুরুষগণ মহাবল 
পরাক্রান্ত,ত্লেজীয়ান্‌ ও শবে তবর্ণ; স্ত্রীলোকেরা কুমূদবর্ণ ও প্রিক়- 
দর্শন; তাহাদিগের শরীর চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ও মুখমণ্ডল 
স্ুশীতল চন্দ্র সদৃশ ; তাহারা সকলেই নৃত্য গীতবিশারদ ও 
শ্থিরযৌবন ; তাহাদিগের পরমাঁয়ু দশ সহস্র বুসর ; তাহার! ' 
সকলেই কালাত্র ফলের রস পান করিয়া থাকে । নীলগিরির 
দক্ষিণ ও নিষধের উত্তর সুদর্শন নামে সর্ববকাঁমফলপ্রদ 
এক অক্ষয় জম্মু বৃক্ষ আছে; এই নিমিততই উহা জন্ব, দ্বীপ বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে; সিদ্ধ চারণগণ উহার সেবা করিয়া! 
থাকেন ;উহার উচ্চতা শত সহআ যোজন; উহার ফলের 
বিস্তৃতি ডুই সহস্র পাঁচ শত অরত্বি; এ ফল পতনসময়ে 
বিপুল শব্দ উৎপাদন করিয়৷ থাকে ; উহা! হইতে সুবর্ণ সন্নিভ 
রস নির্গত ও নদীরূপ ধারণ করিয়! সুমেরু প্রদক্ষিণ করত 
উন্তরকুরুতে প্রবাহিত হইতেছে ; সেই ফলের রস পাঁন 
করিলে জন্ব ্বীপবাসীদিগের মনে শান্তি সঞ্চার হয় এবৎ 
পিপাসা ও জরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না ।' 
তথায় ইন্দ্রগোপসম্লিত সযুজ্বল দেবভূষণ জান্বনদ নামে 
কনক উৎপন্ন হয়। সেই স্থানে নরগণ তরুণারুণের ন্যায় 
প্রভাসম্পন্ন হইয়৷ জন্ম গ্রহণ করে। 

হে ভরতর্ষভ! মাল্যধান পর্বর্তের শঙ্গদেশে সম্বর্তক 
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নামে কাঁলানল নিয়ত পরিদৃশ্যমাঁন হইয়া থাকে; সেই স্থানে 
গণ্ডশৈল সকল নিরন্তর শোতমান রহিয়াছে । মাল্যবান পর্বত 
পঞ্চাশত সহতআ্র যৌজন বিস্তুত; তথাঁয় সুবর্ণব্ণ মনুষ্য 
সকল জন্ম গ্রহণ পুর্ব্বক উদ্ধরেতা হইয়। থাকেন। তীহার৷ 
দেবলোকপরিভঞ্ট ও ব্রঙ্মবাদী; তীহারা জীবগণের রক্ষা 
বিধানের নিমিত্ত আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন; 
তাহাদিগের মধ্যে ফট্যস্ি সহস্র ব্যক্তি দিবাকরকরকে 
বেষ্টন করিয়া তরুণের অগ্রভাগে গমন করেন ও ফট্যষ্টি 
হজ বগুসর সূর্তাপে সন্তাপিত হইয়! চন্দ্রমণডলে প্রবেশ 
করেন। 


অষ্টম অধ্যায় । 


ধৃতরা্ কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি বর্ষ, পর্বত এবং 
পর্ববতনিবাঁসীদিগের নাম নির্দেশ কর। সঞ্ভায় কহিলেন, হে 
রাজন! শ্বেত পর্বতের দক্ষিণে নিষধ গিরির উত্তরে রমণক 
নামে এক বর্ষ আছে; তথাঁকাঁর মনুষ্য সকল বিশুদ্ধ বংশ. 
সম্ভৃত, প্রিয়দর্শন ও সতত সন্তষ্টচিত্ত এবং নিঃসপত্ব। নীল 
পর্বতের দক্ষিণ নিষধের উত্তর হিরগ্নয় নামে বর্ধ আছে; 
সেই স্থানে হৈরণৃতী নামে এক নদী আছে; এ স্থানে পন্নগ- 
“রাজ গরুড় অবস্থিতি করেন; তথাকার মনুষ্য সকল যক্ষের 
অনুগত, প্রিয়দর্শন, মহাঁবল পরাক্রান্ত, সতত হৃষ্টচিত্ত ও 
.গ্রচুর ধনশালী। এই সমস্ত বর্ষনিবাসী মানবগণ ছুই সহস্র 
পাঁচশত বহুনর জীবিত থাকে । 

হে'মনুজাধিপ! শুঙ্গবান্‌ পর্ব্বতের তিনটী বিচিত্র শৃঙ্গ 
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আছে; তাঁহাঁর মধ্যে একটী মণিময়, একটী রজতময়, একটী 
সর্বরত্রময় ও পরম রমণীয় গৃহ দ্বারা পরিশোভিত ; তথায় 
স্বয়ংগ্রভাবা শাগ্িনী নাম্মী এক দেবী নিত্য বিরাজ করি- 
তেছেন। শুঙ্গবাঁনের উত্তরে সমুদ্রপারে এঁরাবত বর্ষ; তথাঁয় 
সূর্ধ্য উত্তাপ প্রদান করেন না ও তত্রত্য মানবগণ কদাচ 
জরাশ্রস্ত হয় না; চক্দ্রম] নক্ষত্রমগ্ুলপরিবৃত হইয়া চতুর্দিকে 
আলোক প্রদান করিয়া থাকেন । তত্রত্য মানবগণ 
পদ্মবর্ণ, পন্মলোচন ও পন্মগন্ধ হুইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। 
তাহারা গন্ধপ্রিয় জিতেক্ড্রিয়। নিরাহাঁর, নিষ্পাপ ও দেৰ- 
লোক পরিভ্রপ্ট; তাহাদিগের পরমায়ু ত্রয়োদশ সহত্র বগু- 
মর। ক্ষীরোদ-সমুদ্রের উত্তরে ভগবাঁন্‌ পুগুরীকাঁক্ষ অগ্নিবর্ণ, 
মনের ন্যায় বেগশালী, জান্ব নদবিভূষিত, ভূতযোজিত, ত্বাষ্উ+ 
চক্রপরিশোভিত শকটে উপবিষ্ট থাকেন; তিনিই«“সকল 
ভূতের প্রভু, ভাহা হইতে জগণ্ড সংক্ষিপ্ত ও বিস্তুত 
হয়; তিনিই কর্তা ও কারফ়িত। ; তিনি পৃথ্থিবী, জল; আকাশ, 
বায়ু, তেজ ও যক্ঞম্বরূপ এবং হুতাশন তীাহাঁর আস্য। 

মহাঁমন। রাঁজ। খৃতরাষ্ট্র সপ্তয় কর্তৃক এইরূপে অভিহিত 
হইয়! পুব্রদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
সঞ্জয়কে সন্বোধন করিয়া কহিলেন হে সঞ্জয়! একমাত্র 
কালই যে এই জগৎ বিনষ্ট ও পুনরায় স্জন করিতেছে.) 
তাহার আর সন্দেহ নাই। এই জগতের কোন পদার্থ ই নিত্য 
নহে; তগবান্‌ সর্বজ্ঞ নর ও নারায়ণ এই ভূত সকলকে সংহার 
করেন । দেবগণ তাহাদিগকে বৈকুঠ ও মানবগণ বিষণ বলিয়া" 
থাকে। 


[৪] 


২৬ মহীভারত। 
নবম অধ্যায়। 


ধৃতরাষ্র কহিলেন, হে সপ্তীয় ! যে ভারতবর্ষে এই সমস্ত 
সৈন্য একত্রিত হইয়াছে, আমার পুত্র ছুর্য্যোধন ও পাওু- 
পুত্রগণ যাহ! গ্রহণে একান্ত লোলুপ হইয়াছে এবং যাহাতে 
আমার অন্তঃকরণ একবারে নিমগ্ন হইয়াছে, ভুমি আমার 
নিকট সেই ভারতবর্ষের বিষয় সবিস্তর রূপে বর্ণন কর। 
আমার মতে তুমিই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্‌। 
সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! তারতবর্ষ গ্রহণে পাণুপুত্র গণ 
এএকীত্ত অভিলাঁধী নহেন : ভর্ষ্যোধন ও শকুনি উহা। গ্রহণে 
একান্ত ব্যগ্রচিত্ হইয়াছেন) অন্যান্য নানা জনপদের অধীশ্বর 
ক্ষত্রিয়গণ এই ভারতবর্ষ গ্রহণাভিলাঁষে কেহ কাহাকে ক্ষম! 
করেন না । হে ভারত ! এই ভারতবর্ষ দেবরাজ ইন্দ্র, বৈব- 
শ্বত মন্টু, মহারাজ বেণতনয় পুরু মহামন! ই্ষ্াকু, য্যাঁতি, 
'অন্বরীষ, উশীনরতনয় শিবি, মহারাঁজ খষভ, এল, নৃগঃ 
কুশিক/গাঁধি, সৌমক ও দিলীপ প্রস্ৃতি ক্ষত্রিয়গণের নিতান্ত 
প্রিয়,এক্ষণে আমি আপনার নিকট ভারতবর্ষের বিষয় ষথাশ্রুত 
রূপে কীর্ভন করিতেছি, শ্রাবণ করুন। এই ভারতবর্ষে মহেন্দ্র 
মলয় : সন্থ, শুক্তিমান, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই 
সাতটা কুলাচল, ইহাদের নিকটটবন্তাঁ সারবান বিচিত্র সানুযুক্ত 
'সহত্র সহস্র পর্বত বিদ্যমান আছে; এ সমস্ত লোকসমাজে 
অপরিজ্ঞাত, ইহা ভিন্ন বুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজ্ঞাত পর্বত 
আছে;সামান্য লোকের! এ সমস্ত পর্ববতে বাস করিয়া থাকে। 
হে মহারাজ ! ভারতবর্ষে যে দমস্ত প্রধান প্রধান নদী 
আছে; আধ্যগণ, শ্লেচ্ছগণ ও শঙ্কর(জাতি যাহার সলিল পান 


ভীক্ষ গর্। ২? 


করে, আমি সেই সমস্ত নদীর নাঁম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
করুন। গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোঁদাবরী, নর্ম্মদা, বাছুদাঃ 
মহানদী, শতদ্র, চন্দ্রভাগা, ষষুনা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, স্থুল- 
বালুকাবিশিষ্টা বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণী, ইরাবতী, বিতস্তাঃ 
পয়োফী, দেবিকা, বেদশ্ম. তা, বেদবতী, ভ্রিদি বা, ইক্ষুমালবী, 
করিধিণী, চিত্রসেনা, চিত্রবহা, গোমতী, গণ্ুকী, কৌশিকী; 
নিশ্চিতা, কৃত্যা, নিচিতা, লোহতারিণী, রহল্যা, শতকুস্তা, 
সরযূঃ চর্মগুতী, চক্দুভাগা, হস্তিযোমা, দিক্‌, শরাঁবতী, 
ভীমরঘী, *কাবেরী, চূলুকা, বীণা, শতবলা, নীবারা» 
মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিভ্রা, কুন্তলা, সিন্ধু, রাঁজনী, পুর- 
মালিনী, পূর্ববাতিরামা, বীরা, ভীম।, ওঘবতী, পলাশিনী, 

মহেন্দ্র, পাটলাবতী, করীধিণী, অসিরী, কুশচীরাঃ মৃঝরী, 
প্রবরা মেলা, হেমা, পৃতবতী, পুরাবতী, অনুষণা, " ৪শব্যা, 
কাপী, সদানীরা অবৃষ্যা, কুশধারা, সদাক্রান্তা, শিবা, 

বীরবতী, বাস্ত, সুবাস্ত, গৌরী, কম্পনা, হিরণুতী, বরা, 
বীরক্করা, পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপি- 

গলা, উপেক্দ্রা, বহুল, কুচীর1, মধুবাহিনী, বিনদী, পিঞ্লা 

বেণা, তুঙ্গবেণা, বিদিশা, কৃ্ণবেণা, তাত্রাঃ কপিলা, শলু, 
সুবাঁমা, বেদাস্বা, হরিপ্রিরাঃ মহোপমা, শীঘ্রা, পিচ্ছলা, 
ভাঁরদ্বাজী, কৌশিকী, শে।ণা, বাহুদা, চক্দ্রমা, ছুর্গামন্ত্রশিল1, 

বরহ্মবোধ্যা, বৃহণু তা, যবক্ষা, রোহী, জান্ব, নদী, স্ুনলা, তমসা, 

দাসী, বসা, বরুণা, অসী, নালা, ধুতিমতী, পুর্ণাশা, মহা- 
নদী, তামসী, বৃষভা, ব্রহ্মমেধ্য1, বৃহদ্বতী, কৃষ্ণা, মন্ন বাহিনী," 
্রন্মাণী, মহাগৌরী, দুর্গা, চিত্রোপলা, চিত্ররথা, ষঞ্জুলা, 

বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, কৌঁশা, যুক্তিমতী, মনিঙ্গা, 
পুষ্পবেণী, উৎ্পলাবতী, লোহিত্যা, করতোয়1, বৃষকা, 
কুমারী, খাষিকুল্য।, মাঁরিষা, সরস্বতী, মন্দাঁকিনী, এবং সর্বব- 


২৮ মগ্কাভারত । 


সঙ্গা এই সমস্ত নদী মহাঁফলপ্রদায়িনী ও লোঁকের মাতৃ- 
স্বরূপ|। ইহ। ভিন্ন সহত্র নদী অপ্রকাশিত আছে। 
হে রাজন! যথাম্মৃতি অনুসারে আমি নদী সমুদয় কীর্তন 
করিলাম; এক্ষণে জনপদ সকল কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
করুণ; _-কুরুপাঁধ্শল, শান্ব, মাঁদ্রেয়জাঙ্গল, শুরসেন, কলিঙ্গ, 
বোঁধা, মালা, মৎস্য, সুকুট্র, সৌবল্য, কুন্তল, কাঁশী,কৌশল, 
চেদি, মণ্ুয্য, করূষ, ভোজ, সিদ্ধুপুলিন্দ, উত্তম, দশা, 
মেকল, উত্কল, পাঞ্চাল, কৌশিজ, নৈকপৃষ্ঠ, ধুরদ্ধর, পোধ, 
যদ্রভুজিঙ্গ, কাশি, অপরকাশি, জঠর, কুকুর, দশার্ণকুকুর, 
বুভ্তিঃ অবস্তি, অপরকুত্তি, গোদ্বত, মন্দক, যণ্ড, বিদর্ভ, রূপ- 
বাহিক, অশ্বক, পাংশুরাপ্র, গোপরা্ট্র, করীতি, অধিরাজ্য, 
'কুলাদ্য, মল্পরাষ্, কেরল, বারপাশ্য, অপবাহ; চক্র, চক্তাতপ, 
শক, বিদেহ, মাগধ, স্বক্ষ, মলয়ঃ বিজয়, অঙ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, 
যকলোম, মল্ল, নুদেল্পু, গ্রহ্ন।দ, মাহিক, সাশিক, বাহলীক, 
বাটধাঁন, আভীর, কালযোধক, অপরান্ত, পরাত্ত, পহ্ৃব, চর্ম 
মণ্ডল, অটরীশিখর, মেরুভূত, উপাৰৃত্ত, অনুপারৃভ, স্বরা প্র, 
'কেকয়, কুট্রাপরান্ত,মাহেয়, কক্ষ,সা মুদ্রনি্ুট, অন্ধ,অ্তর্গিরি, 
বহির্সিরি, অঙ্গমলজ, মাঁগধ, যানবর্জক, মুহ্ত্তর, প্রারুষের, 
ভার্গব, পুণু,, ভার্গ, কিরাত, সুদেক্ট, যামুন, শক, নিষাদ, 
নিষধ, অনর্ভনৈধত, ভুর্গন, প্রতিমাস্য, কুন্তল, কুশল, তীর. 
গ্রহ, শুরসেন? ঈজক, কন্যকাগ্ডণ, তিলভার, সমীর, মধুমন্ত, 
সুকন্দক, কাশ্মীর, সিন্ধুসৌৰীর, গান্ধার, দর্শক, অভীপার, 
উত্তুল, শৈবাল, বাহ্িক, দবরবা, বানবাদর্র্, বাতজ, আমরথ, 
উরগ, বাহুবাধ, কৌরব্য, সুদামা, বুমল্লিকঃ বধ, করীষক, 
কুলিন্দোপত্যকা, বাতায়ন, দশার্ণ, রোমাকুশবিন্দু, কক্ষ, 
গোপালকক্ষ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্বৰর, সিদ্ধ, বৈদেহ। 
তাআ্লিণ্, ওভ, পৌঞ্জ, সৈসিকত এবং পার্ধবতীর। 


ভীম্ম পর্ব । ২৯ 


হে রাঁজন্! অনন্তর দক্ষিণ দেশীম্ব জনপদ সকল 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্রাবিড়, কেরল, প্রাচ্য, 
মুষিক, বনবাঁসক, কর্ণাটক, মাহিষক, বিকল্য, মুষক, 
জিল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ, নলকাঁনন, কৌকুটুক, চোল, 
কোন্কণ, মালবানক, পমঙ্গ, করক, কুন্কুর, অঙ্গার, মারিষ, 
ধ্বজিনী, উৎ্সবসঙ্কেত, ত্রিগর্ত, শালুমেনি, বক, কোকরক, 
প্রোষ্ঠ, মমবেগবশ. বিন্বচুলক, পুলিন্দ, কম্কল, মালব, মল্লব, 
অপ্রবল্পব, কুলিন্দ, কালব, কুণ্টক, করট, মুষক, তনবাল, 
সনীয়, আঘট্‌, স্প্য় অলিন্দ, পাশিবাট, তনয়, স্ুনয়, দশী* 
বিদর্ভ, কান্তীক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, উন্তরশ্্েচ্ছ, অপরগ্লেচ্ছ, 
ত্রুর, ববন, চীন, কান্বোজ, সকৃদ্গ্রীহ, কুলথ, হুন, পরসিকঃ 
রামণ, চীন,দশমালিক,যোনিবেশ, দরদ কাশ্মীর, পঞ্ভিঃখ্শর। 
অন্তচার, পহ্ৃব, গিরিগহ্বর, আত্রেয়, ভরদাঁজ, স্তনযে দিক, 
প্রোষক, কলিঙ্গ, তোমর, হখসমার্গ ও করতগ্্রক। 

হে রাজন! আমি আপনার নিকট যে সমস্ত দেশের নাঁম 
কীর্তন করিলাম, সেই সমস্ত দেশ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, 
আভীর ও ক্রেচ্ছ প্রভৃতি অন্যান্য নানা জাতির বাঁসস্থান। 
এ সমস্ত দেশ ভিম উত্তর ও পুর্বে অন্যান্য বনুবিধ জনপদ 
আঁছে। হে রাঁজন্‌! ভূমি সম্যক্‌ প্রতিপালিত হইলে, কাম- 
ধেনুর ন্যায় অর্থ প্রদান করে; এই জন্য ধর্ম্মার্থ তত্ববি€ 
মহাবল ভূপতিগণ ভূমি লাভের নিমিত্ত সংগ্রামে প্ররৃন্ত 
হুইয়! শরীর পরিত্যাগ করিয়া! খাকেন। ভূমি দেব ও মাঁনব- 
দিগের একমাত্র রক্ষাঁকত্রা; সাঁরমেয়গণ যেরূপ আঁমিষ লাভের 
নিমিত্ত পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ ভূপতিগণ ভূমি 
লধভের নিমিত গরম্পর বিরোধে প্রবৃন্ত হইয়া থাকেন ।, 
কামভোগে অদ্যাপি কেহ তৃপ্তিলীভে সমর্থ হুয় নাই। সেই 
নিমিত্তই কৌরব ও পাওবগণ সাম,দান ভেদ ও দণ্ড দ্বারা ভূমি 


৩০ মহাভারত । 


লাভার্থ যত্বপরাঁয়ণ হইয়াছেন। হে নরপুঙ্গব মহারাজ ! সমক্‌ 
পরিপালিত। ভূমি পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও স্বর্গস্বরূপ। 


দশম অধ্যায়! 


ধ্ৃতরাস্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই ভারতবর্ষ, হৈমবতবর্ধ 
ও হরিবর্ষস্থ মানবগণের পরমায়ু, বল এবং ভূত, ভবিষ্য ও 
বর্তমান শুতাশুভ বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ভন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ ! এই ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে 
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগ চতুষ্টয় প্রবর্তিত হুইয়! 
থাকে ; তন্মধ্যে সত্য যুগের পরমায়ুর পরিমাণ চারি সহজ 
ব€স্রপত্রেতাযুগের তিন লহত্র বৎসর দ্বাপরযুগের ছুই সহজ্র 
বুসর, কলিষুগের পরমায়ু সংখ্যার কোন স্থিরতা রঃ | 
এই যুগে জীবগণ কেহ গর্ভাবস্থায় কেহ বা জাতমাত্রেই 
বিনষ্ট হইয়া থাঁকে। কৃতযুগে মহাবল, মহাসন্ধ চট 
সমন্বিত ধনশালী তপঃপরায়ণ ুনিগণ জন্মগ্রহণ করেন। 
ত্রেতাযুগে মহোৎ্মাহসম্পন্ন, মহাত্মা, পরমধার্্রিক, সত্য- 
বাদী, প্রিয়দর্শন, প্রশস্তকাঁয়, মহাবীর্ধ্য, সমরবিশারদ ক্ষত্রিয়- 
গণ জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বাপরে সকল বর্ণ ই জন্মগ্রহণ করে ; 
উহার! মহোৎ্সাহসম্পন্ন, বী্্যবান ও পরস্পর জয়াভিলাষী ; 
এই দ্বাপরধুগে মানবগণের গুণের লাঘব হইতে আরম্ত হয়। 
কলিধুগে পুরুষগণ অল্পতেজা, ত্তুদ্ধন্বতাঁব, লুব্ধপ্রকৃতি ও 
মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে ; এবং তাহাদের মনে ঈর্ধা, অভি- 
মান, ক্রোধ, কপটতা, অসুয়া, রাগ ও লোভ প্রভৃতির আবি- 
ভার হইয়া থাকে । হে রাজন্‌! উত্তম গুণসম্পন্ন হৈমবতবর্ষ 
ও হরিবূর্ধও এইরূপ 

জন্থুখগুনির্্ম।ণ পর্ব সমাপ্ত । 


ভূমি পর্ব 


শপ ৩ 2 ৩৩ ত 


একাদশ অধ্যায়। 


ধৃতরাষ্্র, কহিলেন, হে সঞ্জয় ! তুমি জন্বখণ্ডের বিষয়, 
ঘথাব কীর্ভন করিলে; এক্ষণে ইহার পরিমাণ, সবুদ্রের 
পরিমাণ ও শাকদ্বীপ, কুশদীপ, শাল্মলিদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, 
চন্দ্র, সূ্ধ্য ও রাহুর বিষয় কীর্তন কর। 

সঞ্ভয় কহিলেন, হে রাঁজন্! এই মেদিনী বহুসংখ্যক ' 
দ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। মহারাজ! এক্ষণে সপ্ত 
দ্বীপ, চন্্ সূর্ধ্য ও গ্রহদিগের বিষয় কীর্ভন করিতেছি, শ্রবণ 
করুন। জন্বদীপ অষ্টাদশ সহত্র ছয় শত যোজন বিস্তীর্ণ; 
লবণ সমুদ্রের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ; এই সমুদ্র 
নানা, জনপদ ও পর্বতমমাঁকীর্ণ মণিবিদ্রমশোশিত, বহু- 
বিধ ধাতুপুর্ণ ও সিদ্ধচারণগণপরিৰৃত। হে রাজন! এক্ষণে 
শাকঘীপের বিষয় কীর্ভন করিতেছি,শ্রবণ করুন। জন্ দ্বীপের 
যেরূপ পরিমাণ শাকদ্ীপ তদপেক্ষা দ্বিগুণ: ইহা ক্ষীর সমুদ্রে 
পরিবেস্তিত ; ইহাতে বহুদংখ্যকপুণ্য জনপদ সকল প্রতিষিত 
আছে ও এখানকার মানবগণের মৃত্যু নাই; তাহার! সাতিশয় 
তেজম্বী, ক্ষমাশীল ও এ স্থানে দুর্ভিক্ষ গ্রবেশ করিতে পারে 
না হে রাজন! আমি আপনার নিকট সংক্ষেপে শাকদ্বীপের 
ৃত্ান্ত কীর্ভন করিলাম। এক্ষণে আপনার আর কোন্‌ ধিষয় 
অবণ করিতে অভিলাষ হয় বলুন। 


৩২ মহাভারত | 


ধৃতরাষ্ত্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি শাকদীপের 
২ক্ষেপ বৃতান্ত কীর্তন করিলে ; এক্ষণে উহ! সবিস্তরে কীর্তন 
কর। 
সপ্তায় কহিলেন, মহারাজ ! শাকদীপে বিবিধ মণি বিরাঁ- 
জিত সাতটা পর্বত ও বহু রত্বের আকর নদী সকল বিদ্যমান 
রহিয়াছে; তথাকার সমস্ত বস্তই বহুগুণশালী, দেবর্ষিগণ- 
সেবিত সেই মেরুই সর্ব প্রধান; উহার পশ্চিমে মলয় ভূধর 
বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; তথা হইতে জলধর সকল চতু[্দকে সঞ্চা- 
লিত হইয়া থাকে । তাহার পুর্ববদিকে জলধার নায়ক এক মহাঁ- 
গিরি সংস্থাপিত রহিয়াছে; দেবরাজ সেই স্থান হইতে মলিল 
গ্রহণ পূর্বক বর্ধাকালে বর্ষণ করিয়! থাকেন। তাহার নিকট- 
স্ত্রী অতি উচ্চরৈবতক পর্বত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; ভগবান 
পিতাঁমহের নিদেশক্রমে রেবতী নক্ষত্র তথায় বাস করি- 
তৈছেন; স্ুুমেরুর উত্তরে অত্যুচ্চ,নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামল 
উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট শ্যাম নামক মহাঁগিরি সংস্থাপিত 
রহিয়াছে; জনগণ তথা হইতে শ্যামলত্বপ্রাপ্ত হইয়া! থাকে । 
ধৃতরাষ্ট্ী কহিলেন, হে জঞ্ীয়! এখাঁনকাঁর মাঁনবগণ কি 
প্রকারে শ্যামলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বিষয়ে আমার 
মহান্‌সংশর উপস্থিত হইয়াছে। 
. সগ্ভীয় কহিলেন, হে রাজন! সমস্ত দ্বীপেরই ব্রাঙ্মণগণ 
গৌরবর্ণ, ক্ষত্রিয়গণ কৃষ্ণবর্ণ ও বৈশ্যলোহিতবর্ণ হইয়া থাকে : 
হেভারত ! শ্যামগিরিতে মাঁনবগণ যে কারণে শ্যামলত্ব 
প্রাপ্ত হয় তাহ! পরে কহিব; এক্ষণে পর্বতের বিষয় বর্ণন 
করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্যামগিরির পর অতুয্চ দুর্গ শৈল; 
সেই স্থানে কেশরশালী কেশরী ও বায়ু সমুগ্পন্ন হুইয়। 
ধাকে; এই সমস্ত পর্বতের বিস্তুতি ক্রমশঃ দ্বিগুণ; এই 
মস্ত 'পর্বতে মহামেরু, মহাকাশ, জলদ, কুযুদ, উত্তর 


ভীম্ম পর্ব? ৩৩ 


জলধর ও সুকুমার এই সাঁভটী বর্ষ পর্বত প্রতিঠিত আছে। 
বৈবত পর্বতের কৌমার বর্ষ, শ্যামগিরির মর্ণিকাঞ্চন বর্ষ? 
কেদারের মোদকী বর্ষের বিষয় কীর্ভন করিয়াছি; তাহার 
পরে মহাপুমান্‌ নামে এক পর্বত আছে। ইহার পরিমাণ 
জন্ব ঘ্বীপের ন্যায়; এই পর্বত শাকদ্বীপের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারকে 
পরিবেষ্টন করিয়! রহিয়াছে; তাহার মধ্যে শাক নামক এক 
মহান্রম সনিবেশিত আছে; প্রজাগণ এ ব্‌ক্ষের সাতিশয় 
অনুগত ;. এ পর্বতে অতি পবিত্র জনপদ সকল প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে ; “ত্রত্য মাঁনবগণ ভগবান্‌ শৃলপাণির উপাসনা 
করিয়া থাকে । তথায় সিদ্ধগণ, চারণগণ ও দেবগণ নিরন্তর 
গমন করেন। তত্রত্য প্রজা সকল বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত) 
তাঁহাদিখের পরমায়ু অতি দীর্ঘ ও তাহারা স্ব স্ব ধর্দএক্রান্ত 
ভনুরক্ত। তথায় চৌরভয় বা জরা মৃত্যুর অধিকার রীই। 
যেরূপ বর্ধাকাঁলে সাগরসক্ষতা নদী সকল পরিবর্দিত হয়ঃ: 
সেইরূপ তত্রত্য প্রজা সকল ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হইতে থাকে; 
তথায় অসংখ্য শাখাবিশিষ্ট গঙ্গা, সুকুমারী, কুমারী, সীতা, 
কাবেরকা, মহানদী, মণিজলা এবং চক্ষুরবর্ধনিকা নদী সকল 
প্রবাহিত হইতেছে; ইহা ভিন্ন পবিভ্রমলিলা শত সহস্র 
সরি প্রবাহিত হইয়া থাকে। বাসব সেই সকল নদীর 
সলিল গ্রহণ করিয়! বর্ষণ করিয়া থাকেন; সেই সরি 
দ্র সকলের নাম ও পরিমাণ কর! সহজ নহে তথায় সকল 
লোক সন্মত মুগ, মশক, মানস ও মন্দগ এই চারিটি পবিত্র 
জনপদ আছে। স্বগ প্রদেশে সকর্দ্মনিরত ব্রাহ্মণগণ, মশক 
দেশে সর্বকামপ্রদ ধার্ম্িকপ্রবর ক্ষত্রিয়গণ, মানস দেশে সব্বব- 
কামসম্পন্ন বৈশ্যগণ ও মন্দগ দেশে পরম ধার্মিক শৃব্দেরা 
বাস করিয়া থাকেন। হেরাজেন্দ্র! এ সকল স্থানে রু'জা বা 
রাজদণ্ডের ভয় নাই এবং তথায় দণ্ডধারী পুরুষও নাই। 
[৫] 


৩৪ মহাভারত । 


তথাঁকার মাঁনবগণ স্বধর্্ম দ্বার! পরস্পর রক্ষা কাঁরয়! থাকেন । 
হে রাজন্! উজ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন শীকতবীপের বিষয় এই মাত্র 
কীর্ভন করিতে সমর্থ হইলাষ এবং ইহাই আোতব্য। 


ঘাদশ অধ্যায় । 


হে রাঁজন্‌! উত্তর দিক্স্থ দ্বীপ সমুদাঁয়ের বিষয় কীর্তন 
করিতেছি, শ্রবণ করুন। এঁ সকল দ্বীপে ভ্বৃতসমুদ্র, দধি 
সমুদ্র, সুরাসযুদ্র ও জলসমুদ্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । হে নরাঁ- 
ধিপ.1.. সমস্ত দ্বীপ পরস্পর দ্বিগুণ ও সাঁগরপরিবেষ্টরিত। 
মধ্যয় দ্বীপে মনঃশিলাময় বৃহ গৌর পর্বত আছে; পশ্চিম 
দ্বীপে নারায়ণসখ! কৃষ্ণ পর্বত; ভগবান্‌ নারায়ণ তথায় 
স্বয়ং দিব্য রত্ব কল সংস্থাপিত ও প্রসন্নমনে প্রজাগণের 
সুখ বিধান করেন। কুশদ্বীপনিবাসিগণ কুশস্তন্তের ও শালা- 
লিদ্বীপবাঁদিগণ শাল্মলির অর্চনা করিয়া থাকে; ক্রৌঞ্চ 
দবীপনিবাসিগণ চাতুর্বর্ে মিলিত হইয়া সকল রত্বের আকর 
মহাক্রৌঞ্চ গিরির অর্চন। করিয়া. থাকে। 

হে রাঁজন্‌্! কুশদ্বীপে বিবিধ ধাতুরঞ্টিত ও বহু বিপ্রম- 
সমাকীর্ণ প্রথম পর্বতের নাম গোমন্দ, এ পর্বতে ভগবাঁন্‌ 
কমললোচন নারায়ণ যুক্তগণৈর সহিত মিলিত হুইয়া সতত 
বাস করেন; এ দ্বীপের দ্বিতীয় পর্বত হেমময় হেমগিরি ; 
তৃতীয় ছ্যতিমান কুমুদ নামক গিরি; চতুর্থ পুষ্পবান ; পঞ্চম 
কুশেশয়, ষষ্ঠ হরি পর্ববত, এই ছয়টি উৎকৃষ্ট পর্ববত কুশ- 
দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; উহাদের দুরত্ব ক্রমশঃ পরস্পর 
ছিুগ7 কুশঘীপের প্রথম বর্ষের নাম উদ্ভিদ ; দ্বিতীয় বেণু- 


ভীন্ব পর্ব। ৩৫ 


মণ্ডল, তৃতীয় নুরথাকার ; চতুর্থ কম্বল; পঞ্চম ধৃতিমৎ ১ ষ্ঠ 
প্রতাকর ; সপ্তম কাপিল এই সাতটি বর্ষ প্রধান। এই সকল 
বর্ষে দেব, গন্ধরর্ব ও মানবগণ নিরস্তর প্রসঙ্নচিত্তে বিহার 
করিয়। থাকেন, তত্রত্য অধিবাসীদিগের মৃত্যু নাই; ও এখানে 
দ্য ব1 শ্লেচ্জাতি নাই। এ সকল বর্ষের মানবগণ গৌরবর্ণ ও 
সুকুমার কলেবর। 

হে মহারাজ! এক্ষণে অন্যান্য দীপের বিষয় যেরূপ শ্রুত 
আছি, তদনুরূপ কীর্তন করিতেছি,শ্রবণ করুন। ত্রৌঞ্চদ্বীপে 
ক্রৌঞ্চ নামে, এক মহাগিরি আছে; জ্রৌঞ্চের পর বাঁমন,তাহা'র 
পর অন্ধকার,তণ্পরে পর্ববতো তম মৈনাক,তৎ্পরে গোবিন্দ 
ও গোবিন্দের পরে নিবিড় পর্বত বর্তমান আছে এই 
সফল পর্বতের দুরত্ব ক্রমশঃ দ্বিগুণ ; এ সকল পর্বতে*ষে 
সকল দেশ আছে, সেই সমুদয় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। 
ক্রৌঞ্চ পর্বতে কুশল দেশ ও বামন পর্বতের সন্নিহিত মনো- 
নুগ দেশ; তাহার পরে উষ্ণ দেশ, তৎ্পরে প্রাবরক দেশ, 
তদনস্তর অন্ধকারক দেশ, তাহার পরে মুনি দেশ, তাহার 
পরে ছুন্ধুতি স্বন দেশ প্রতিষ্ঠিত আছে। ছুম্ধুভিস্বন দেশ 
পিদ্চারণগণে সঙ্কীর্ণ;) তথাকার অধিবাসী সকল প্রায় 
গৌরবর্ণ। হে মহারাজ! উল্লিখিত দেশ সকল দেব ও গন্ধর্ব- 
গণের নিবাসভূমি। 

পুষ্ষর দ্বীপে বিবিধ মণিরত্বসম্পন্ন পুর নাঁমে এক পর্বত 
প্রতিষ্ঠিত আছে; ভগবান্‌ প্রজাপতি স্বয়ং সতত তথায় বা 
করেন। দেব ও মহর্ধিগণ মনোনুকুল বাক্য দ্বার! নিত্য তাহার 
উপাসন। করিয়া থাকেন। জদ্ব ্বীপ হইতে বহুবিধ রত্বরাজি 
উষ্ণপন্ন হইয়া! থাকে, হে জনাধিপ! এ সমন্ত দ্বীপবাসী 
প্রজাগণের ব্রহ্ষচর্্য, সত্য দম, আরোগ্য ও পরমায়ু উভ 
রোত্তর দ্বিগুণ এবং ইহাদিগের কাধধ্যও এক প্রকার দৃশ; 
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হইয়া থাকে ; এই সধুদয় দ্বীপের মধ্যে এক জনপদ আছে) 
সর্বলোকেশ ভগবান্‌ প্রজাপতি স্বয়ং দণ্ড ধারণ করিয়া 
এঁ সমস্ত রক্ষা করত তাথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনিই 
শিব্দায়ক, রাঁজা, তিনিই পিতা, এবং তিনিই পিতামহ ;কি 
জড়, কি পণ্ডিত তিনি সমূদয় প্রজাগণকেই রক্ষা করিয়। 
থাকেন। নেই সকল প্রজাগণের সমীপে ভোজন দ্রব্য স্বয়ং 
উপস্থিত হয়; তাহার। তাহাই ভক্ষণ করিয়া কাল যাঁপন 
করে। 

শ্বেতদ্বীপের পর সম! নামে চতুরজ্র ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ্মণ্ডল 
বিশিষ্ট এক দেশ দৃষ্ট হইয়। থাকে । হে কৌরব! এ স্থানে 
লোকবিখ্যাত বামন, এরাবত, স্ুপ্রতীক ও প্রভিন্ন করটা- 
যু দিগ্গজ চতুষ্টয় অবস্থান করে) এ সমস্ত দিগগজের 
পরিমাণ স্থির কর! নিতান্ত দুঃসাঁধ্য। হে রাজন্‌! এ স্থানে 
দশদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে । দিগগজগণ 
প্রফুল্ল কমলসদূশ শুও দ্বারা সেই বায়ু অনবরত নিক্ষেপ 
করিতেছে; এবং এ দিগ্গজমুক্ত মরুদগণ এখানে আপিয়া 
গ্রজাগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছে । 

রাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি দ্বীপ সংস্থানের বিষয় 

সবিস্তরে কীর্তন করিলে ; এক্ষণে চন্দ্র, সূর্য্য ও রানুর বিষয় 
সমস্ত সবিয়ে কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! দ্বীপ সমুদায়ের বিষয় 
কীর্ভন করিয়াছি ; এক্ষণে রাঁছর পরিমাণ কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ করুণ। শ্রবণ করিয়াছি,রাহ্ুগ্রহ মণলাকার,তাহার ব্যাস 
পরিমাণ দ্বাদশ সহত্র যোজন ও পরিধি যট্ত্রিংশৎ সহজ 
যোজন; অন্যান্য পৌরাণিক বুধগণ কহিয়! থাকেন; রাহুর পুরি- 
মাণ ফট্লহত্র যৌজন; চন্দ্রমাঁর ব্যাস একাদশ সহশ্র যোজন ও 
পরিধি ভ্রয়স্ত্রিৎশৎ্ সহজ যোজন; কোন কোন মতে চন্দ্রমার 
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পরিমাণ একোনষষ্তি সহ যোজন; সূর্য্যের ব্যাস দশ সহত্র 
যোজন ও পরিধি ত্রিংশৎ সহস্র যোজন; কোন কোন মতে 
তাহার পরিমাণ অষ্ট পঞ্চাশত যৌজন। সূর্ধ্যদেবের এইরূপ 
পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। রাহু বিপুলত্বপ্রযুক্ত যথাকালে 
চন্দ্র ও সূর্ধ্যকে আচ্ছাদিত করে। হে মহারাজ! চন্দ্র, সূর্ধ্য এবং 
রাহ্থুর বিষয় সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম । এক্ষণে আঁপনি শান্ত 
ভাঁব অবলম্বন করত স্বীয় পুত্র দুর্ষেযাধনকে আশ্বাস প্রদাঁন 
করুন। ষে ক্ষত্রিয় এই ভূমিপর্বব শ্রবণ করে তাহার শ্রীলাভ, 
অর্থ সিদ্ধি ও আয়ু, বল এবং তেজের বৃদ্ধি হয়। যে ভূপাল 
পর্ববদিনে সত্যত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন,তাহার পিতা, পিতা- 
মহ প্রভৃতি উদ্ধতন পুরুষগণের প্রীতিলাত হয়। আমরা যে 
ভারতবর্ষে বাস করিতেছি; পূর্ববতন ব্যক্তিগণ ইহাতে বাদ, 
করিয়। যেরূপ পুণ্য কা্ধ্য করিয়া গিয়াছেন, পে" সু্মন্তই. 
আপনি শ্রুত আছেন। 


ভূমিপর্ব্ব লমাপ্ত। 


ভগবল্ীত। পর্বাধ্যায়। 
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বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! অনস্তর ভূতভবিষ্য- 
বেভা প্রত্যক্ষদর্শী স্তীয় মমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করত 
'চিন্তাকুল ধূতরাষ্ট্রমমীপে সহসা উপনীত হইয়া! কহিলেন, 
মহারাজ ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে নমস্কার করি। হে ভরত- 
ধ্ভ! তরতকুলপিতামহ শান্তন্ুনতয় ভীম্ম নিহত হইয়া- 
ছেন; যিনি সমুদয় যৌধগণের অগ্রগণ্য ও ধনুর্ধরগণণের আশ্রয়, 
সেই কুরুপিতামহ ভীত্ম অদ্য শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন; 
'আাপনার পুত্র ধাহার বীর্ধ্যকে আশ্রয় করিয়া দ্যুতক্রীড়। করি- 
য়াছিলেন, সেই তীম্ম অদ্য সমরে শিখণ্ডী কর্তৃক নিহত হুই্না- 
ছেন; যে মহাঁরথ কাঁশিপুরীতে সমস্ত নরপতিগণকে এক 
রথে জয় করিয়াছিলেন; যিনি জামদগ্ন্যের সহিত অক্ষুব্ 
চিতে বুদ্ধ করিয়াছিলেন,ও ধাহাকে পরশুরাম নিহত করিতে 
সমর্থ হন নাই, সেই মহাঁবল ভীঘ্ম অদ্য শিখণ্ীর হস্তে নিহত 
হইয়াছেন; যিনি শৌর্য্যে মহেন্দ্র সদৃশ, স্থর্্যে হিমাচল 
সদৃশ, গান্তীর্ষ্যে সমুদ্র সদৃশ ও সহিষুতায় ধর! সদৃশ; ধাহার 
শর দং্ট,ধনু বক্ত, ওখড়গ জিহ্বাস্বরূপ,সেই ছুরাঘদ নরসিংহ 
অদ্য পাঞ্চাল পুত্রের হস্তে নিহত হইয়াছেন। পাঁওবগণের 
মহাসৈন্য ধাহাকে মমরোদ্যত অবলোকন করিয়। নিংহদৃষ 
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গোঁগণের ন্যায় ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পমাঁন হইয়।ছিল ; গেই 
বীরঘাতী মহাবীর ভীক্ম দশরাত্র আপনার সেনাগণকে রক্ষা ও 
দুষ্ষর কণ্ম্ঘ সমস্ত সম্পাদন করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তগত 
হইয়াছেন। যিনি পুরন্দরের ন্যায় অক্ষুব্ধচিত্তে সহজ সহজ 
বাঁণ বর্ষণ করিয়া! দশদিকে দশ কোটি যোদ্ধাকে নিহত করি- 
যাছেন; অদ্য সেই তীক্ম আপনার ছুর্্মক্রণায় অযোগ্য ব্যক্তির 
ন্যায় নিহত হইয়। বাতভগ্ন তরুব ভূতলশায়ী হইয়াছেন। 


চতুদ্দশ অধ্যায়! 


ধৃতরাষ্ কহিলেন, হে সপ্তয়! পুরন্দরসদূশ কুষণকুল- 
চূড়ীমণি ভীম্ম কি প্রকারে শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়।, 
রথ হইতে পতিত হইয়াছিলেন? যিনি দেবকল্প ও যিনি 
পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমার 
পুত্রগণ সেই ভীক্মবিহীন হইয়া কি প্রকারে অবস্থান করি- 
তেছে? সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহোৎ্সাঁহসম্পন্ন মহাত্মা মহাবল 
ভীম্ম নিহত হইলে, তাহাঁদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল ? 
সেই কুরুকুলাগ্রগণ্য মহাবীর নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া 
আমার মননিতান্ত কাতর হইতেছে। হে সঞ্জয়! তিনি যুদ্ধ- 
যাত্রা করিলে কাহার তাহার অনুগামী হইয়াছিল, কাহার! 
পুরোবর্তা হইয়াছিল, কাহার অবস্থিতি করিয়াছিল, কাহার! 
তাহার নিকট হইতে প্রতিনিরৃন্ত হইয়াছিল, কেন বীরগণ 
স্বাহাকে বেন করিয়াছিল, এবং তিন শক্রসৈন্যে প্রবেশ 
করিলে কোন্‌ শৌর্্যশালী পুরুষের! তাহার ৃষ্ঠভাগ রক্ষা 
করিয়াছিল ? যেরূপ দিবাকর তমোরাশি বিনষ্ট করেন, সেই- 
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রূপ যে মহাবীর পরসৈন্য আহত ও বিপক্ষগণের ভয়োি" 
পাদন পূর্বক ভুক্কর কর্ম সকল সম্প্রাদন করিয়াছেন; কোন্‌ 
দুর্দর্ধ ব্যক্তি অদ্য সেই ভীক্মকে নিবারিত করিয়াছে ? হে 
সঞ্জয় ! তুমি কি নিকটে থাকিয়। তাহাকে দর্শন করিয়াঁছিলে ? 
পাণডবগণ কি প্রকারে শান্তনুনন্দনকে নিবারিত করিল? 
কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির কিরূপে সেই শরদন্ত, শরাসন বদন, 
অপিজিহ্ব, ছুরাঁসৎ্, অসামান্য, পুরুষব্যাত্ত, হীমান্‌, অপরা- 
জিত, উগ্রধন্া, তীক্ষশর, উত্তম রথারূঢ়, পর মস্তক চ্ছেদী 
বেগবান, ভীক্মকে নিবারিত করিল ? পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য 
যাঁহাকে সমরোদ্যত ও কালানলের ন্যায় ভুর্দর্ধ দেখিয়! 
যুমুর্য র ন্যায় হস্তপদ বিক্ষেপ করিত; তিনি দশ রাত্র শত্রু 
'সৈন্যগণকে আক্রমণ ও ভুক্কর কর্ম সকল সম্পাদন করিয়া 
আদিত্যের ন্যায় অস্তগত হইয়াছেন । যিনি ইন্দ্রের ন্যায় 
শর নিকর বর্ষণ দ্বারা দশ দিনের যুদ্ধে দশ কোটি যোদ্ধা নিহত 
করিয়াছিলেন; তিনি অদ্য আমার ছুর্্ন্্রণায় নিহত হইয়া 
বাঁতভগ্ন তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন। 
হে সপ্তয়! পাঁঞ্চালসৈন্যগণ কি প্রকারে ভীম পরাক্রম 
শান্তনুনন্দনকে নিবারিত করিতে সমর্থ হইল? পাওবগণ 
কিরূপে ভীম্মের সহিত সংগ্রামে প্ররন্ত হইল, দ্রোণাচার্ধ্য 
জীবিত থাকিতে কি নিমিত্ত ভীক্ম জয় লাভ করিতে সমর্থ 
হইলেন না, ভরদ্বাজাত্মজ দ্রোণ ও কৃপাচারধ্য সন্গিহিত 
থাকিতে যোছ্ধ, প্রধান ভীম্ম কি নিমিত্তুনিধন প্রাপ্ত হইলেন 
ও পাঁঞ্চালতনয় শিখন ক প্রকারে দেবগণের ছুরাক্রম্য 
অতিরথ ভীক্মকে যুদ্ধে নিহত করিল? 
যিনি যুদ্ধকালে মহাবল পরাক্রান্ত পরশুরামের সমক্ষে 
সতত স্পর্ধা! করিতেন; যিনি পরশুরাম কর্তৃক অপরাজিত 
ও শতক্রতুর ন্যায় পরাক্রমশালী ; সেই তীক্ম কি প্রকারে 
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নিহত হইলেন। হে সপ্তুয় ! আমরা তীহীর মৃত্যু শরবণে সাঁতি- 
শয় দুঃখিত হইয়াছি; অতএব এই সমস্ত রূভাস্ত আমাকে 
বিশেষ করিয়া বল! অস্মহ্পক্ষীয় কোন্‌ কোন্‌ মহাবীরগণ 
ছুর্ষ্যোধনের আদেশানুসাঁরে ভীক্মকে পরিরৃত করিয়াছিলেন ? 
যখন শিখতীপ্রমুখ পাগুবগণ ভীম্মের সম্মুখীন হইয়াছিল, 
তখন কৌরবগণ কি ভীক্মকে পরিত্যাগ করিয়াছিল ? আমার 
হৃদয় প্রস্তরসারময়ও নিতান্ত কঠিন; এই জন্যই পুরুষপ্রধান 
ভীম্মের মৃত্যু শ্রবণে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না । দেই অপ্র- 
মেয় বলশাী ভরতর্ষভ ভীম্মে সত্য, মেধা, নীতি সমস্তই 
প্রতিষ্ঠিত ছিল; অতএব তিনি কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত 
হইলেন। যে ভীত্মরূপ সমুচ্ছিত মহামেঘ জ্যানির্ঘোষ- 
রূপ গভীর গর্জন, এবং ধনুষঙ্কাররূপ অশনি শব্দে চভূ-- 
দিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিয়া শররূপ সলিলধারায় হ্ঞ্য় ও' 
পাঞ্চালগণের সহিত পাগুবদিগকে সমাচ্ছম্ন করত দাঁনবদল-. 
দলন দেবরাঁজের ন্যায় অরাঁতিরথ সঘুদয় বিনষ্ট করিয়াছি- 
লেন; যিনি বাণরূপ গ্রাহ,কাম্ম,করূপ উর্মি, গদ! ও অসিরূপ 
মকর, গজ ও হয়রূপ আবর্ত, পদাতিরূপ মৎস্য এবং শঙ্খ ও 
ছুন্ধুভিধ্বনিরূপ তরঙ্গশব্দসম্পন্ন দ্বীপ ও প্রব রহিত অপার 
অস্ত্র সাগরে বেগভরে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদয় নিমগ্ন 
করিয়াছিলেন; ধাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত অনলের ন্যায়, ও 
খাহার তেজে শকত্রগণ পরিতাপিত হয়, বেলাভূমির সাগর- 
রোধের ন্যায় কোন্‌ বীরগণ তীহাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল? 
পরবীরঘাতী ভীন্ম যখন দুর্য্যোধনের হিতাঁভিলাষে যুদ্ধে" 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন কাহার তাহার পুরোবর্তী হইয়া- 
ছিল ? কাহার! তাহার দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিয়াছিল ? কাহার, 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাহার পৃষ্ঠভাগস্থ শক্রগণকে নিবারণ করিয়া- 
ছিল? কাহার! তাহার উত্তর চক্র রক্ষা'করিয়াছিল ? কাহার! 
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তাঁহার বাঁম চক্রে অবস্থান করত স্যপ্বীয়ধণকে বিনষ্ট করিয়া 
ছিল? কাহারা অতিছ্র্গম পুরোবন্ভী সৈন্যগণের পুরোভাগ 
রক্ষা করিয়াছিল? কাহারা ছুর্গতি তোগ করিয়৷ পার্শখ্ 
দেশ রক্ষা করিয়াছিল ? এবহ কাঁহারাই বা সৈন্য পমৃহে 
অবস্থিতি করিয়া পরবীরগণের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিল ? 
হে সঞ্জয়! ভীম্ম বীরগণ কর্তৃক কি প্রকারে সুরক্ষিত হইয়া- 
ছিলেন? এবং বীরগণই বা ভীক্ম কর্তৃক রক্ষিত হইয়া কি 
নিমিত পাঁগুব সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাঁই ? 
থাঁগুবগণ কি প্রকারে পরমে্টীসদৃশ ভীন্মকে প্রহ্গার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল ? 

কৌরবগণ যে দ্বীপের আশ্রয়ে শক্রগণের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই নরব্যাত্র ভীত্মের নিমজ্জনসংবাঁদ 
কহিত্েছে; আমার বলশালী পুত্র ফাঁহাঁর বীর্য আশ্রয় করত 
পাগডবগণকে গণ্য করিত না; তিনি কি প্রকারে শক্রগণ কর্তৃক 
নিহত হইলেন? পুর্বেব দেবগণ দানবদলনার্থ যে মহাব্রত 
ুদ্ধদুর্্মদ ভীম্মের সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; যিনি 
জন্ম গ্রহণ করিলে, লোকবিশ্রুত শান্তনু শোক, দৈন্য ও 
ছুঃখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমি কিরূপে সেই মহাপ্রাজ্য 
স্বধন্্ন নিরত বেদবেদাঙ্গ তত্বজ্ঞ ভীগ্মের নিধন বৃত্তান্ত কহি- 
তেছ? সর্বাস্ত্রে পারদর্শী ,শান্ত, দান্ত যনস্বী শান্তনুনন্দন 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; শ্রবণ করিয়। বোধ হইতেছে,অবশিষ্ট 
সমুদয় বলই বিনষ্ট হইয়াছে ; যখন পাগুবগণ বৃদ্ধ গুরু 
ভীক্মকে বিন করিয়। রাজ্য লাভের আকাঙক্! করিতেছে, 
তখন বোধ হয়,ধর্্ম অপেক্ষা অধন্্মই বলবান,। পুর্বে সর্ববাস্ত্র- 
বিশারদ পরশুরাম অন্বার নিমিত্ত যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়। ধাহার 
নিকট পরাজিত হুইয়াছিলেন, দেবরাজ সদৃশ ধনুর্ধরপ্রধান 
দেই তীম্ষের মৃত্যু সংবাদ অপেক্ষা সমধিক দুঃখের বিষয় আর 
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কি আছে? ধিনি পরবীরঘাতী ক্ষত্রিয়কুলনাঁশকা রী জামদগ্ন্ের 
হস্তে প্রাণত্যাগ করেন নাই; অদ্য তিনি শিখণ্ডীর হস্তে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; ইহাতে বোধ হয় শিখণ্ী তেজ 
ও বলে পরশুরাম অপেক্ষাও শ্রেঠ। শিখণ্ডী খন পরমাস্তর- 
বেত মহাবীর ভরতর্ধভ ভীক্ষকে নিহত করে; তখন কোন, 
বীরগণ তাহার অনুগমন করিয়াছিল ? 

হে সঞ্জয় ! পাগডবগণের সহিত ভীম্মের যেরূপ যুদ্ধ হুইয়া- 
ছিল,তাহ! আমার নিকট বর্ণন কর; অদ্য আমার পুত্রের সেন! 
সকল অনাগ্া রমণীর ন্যায়, গোঁপহীন গোকুলের ন্যায় 
নিতান্ত উদ্ভণন্ত হুইয়! উঠিয়াছে; দেখ, যুদ্ধকালে সকল 
লোকের পৌরুষ ধাহার উপর নির্ভর করে; সেই ভীক্ম পর- 
লোক গমন করাতে আমাদিগের অন্তঃকরণ কিরূপ, হই- 
য়াছে! ও তিনি জীবিত থাকিতেই ব৷ আমাদিগের ক্রিরূপ 
সামর্থ্য ছিল! অগ্রাধসলিলে নৌকা নিমগ্ন হইলে পারগামী 
ব্যক্তি যেরূপ ছুঃখিত হয়, বোধ হয় আমার পুন্রগণ মহাবীর 
ভীক্ম নিহত হওয়াতে সেইরূপ ছুঃখিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! 
পুরুষপ্রবর ভীম্মের নিধনবার্ভ! শ্রবণ করিয়া যখন আমার 
হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না; তখন আমার হৃদয় আদ্রসারময়, 
সন্দেহ নাই। যে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীস্ষে অস্ত্র, মেধা ও নীতি সমু 
দয় অপ্রমেয়, অদ্য সেই ভীগ্ম মরে কি রূপে নিহত হইলেন! 
হে সপ্তয়! যখন শান্তনুনন্দন ভীম্ম সমরে নিহত হইয়াছেন 
তখন কেহ অস্ত্র, শৌর্ধ্য, তপ; মেধা বা ধুতি দ্বারা মৃত্যুর 
হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইতে পারে না) মহাবীর্ধ্যশ।নী 
ছুরতিক্রমণীয় কাল সকলকেই গ্রাস করে ; আমি পৃত্রশোকে 
সঃতিশয় সন্তপ্ত হইলেও দুঃখ চিন্ত। না করিয়া ভীম্ম হইতে 
পরিত্রাণের আশ! করিয়াছিলাম। 


হে অগ্তীয়! ছুর্য্যোধন যখন ভীম্মকে দিবাঁকরের ন্যায় 
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ভূতলে নিপতিত হইতে দেখিলেন, তখন কি করিয়াছিলেন 
আমি বিবেচনা করিয়। দেখিতেছি, কি আত্মীয় কি পরকীয় 
মহীপতিগণের সৈন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না । খষিগণ 
কঠোর ক্ষাত্রধর্্ম প্রদর্শন করিয়াছেন; সেই জন্যই পাওবগণ 
ভীম্মকে নিহত করিয়। রাজ্যলাভের অভিলাষ করিতেছেন ; 
অথবা আমরাই মহাত্রত ভীক্মকে নিহত করিয়! রাঁজ্য লাভের 
ইচ্ছা করিতেছি । ক্ষাত্রধর্্মাক্রাস্ত পাগুবগণের কিছুমাত্র 
অপরাধ নাই। অত্যন্ত কষ্টের সময় উপস্থিত হইলে, আর্ধ্য- 
গণের ইহা অবশ্য কর্তব্য । 

হে সপ্তয়! পাগুবগণ কি রূপে সেই মহাপরাক্রান্ত হ্রীমান 
অপরাজিত ভীম্মকে আক্রমণ করিয়াছিল ? সেন! সকল কি 
প্রকারে সংযুক্ত হইয়াছিল ? মহাত্মাগণ কি রূপে যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন? কুরুপিতাঁমহ ভীক্ম কি রূপে অরাতিগণ কর্তৃক 
বিনষ্ট হইলেন। তিনি নিহত হইলে, দুর্য্যোধন, কণ, শকুনি 
ও ক্রুরমতি ছুঃশাসন কি করিয়াছিল ? যে ভয়ঙ্কর সভায় নরঃ 
বারণ ও বাজিগণের শরীর আস্তরণস্বরূপ,শর,শক্তি মহাখড়গ 
ও তোঁমর নকল অক্ষম্বরূপ এবং প্রাণ পণন্বরূপ হইয়াছিল; 
কোন্‌ যুদ্ধবিশারদ মন্দমতি ক্ষত্রিয়গণ সেই দ্যুতসভায় প্রবিষ্ট 
হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল ? এবং তাহাতে ভীক্ম ভিন্ন কাহারা 
জুয়ী,কাহার! পরাজিত ও কাহারাই বানিপাতিত হইয়াছিল? 
এই সমস্ত আমার নিকট ব্ণন করুন। সংগ্রামতৃষণ ভীমকর্ম্া 
ভীক্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়! আমার শান্তি নাই; আমার 
হৃদয়ে ষে পুত্রশোকহু তাঁশন সমুখিত হইয়াছে,তুমি যেন তাহ! 
স্বত দ্বার প্রস্বলিত করিতেছ; সকললোক বিশ্রুত যে পুরুষ 
গুরু ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন) আমার পুত্রগণ তাহাকে 
নিহত দেখিয় যে প্রকার পরিতাঁপ করিতেছে; তাহা আমি 
অবণ করব। অতএব সেই তুমুল সংগ্রামে যে সমস্ত ঘটন! 


ভীম্ম পর্থ। ৪৫ 


হুইয়াছে; সেই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন কর। ছুরাত্মা ছুর্য্যো- 
ধনের বুদ্ধিতে নীতিসঙ্গত বা নীতিবহিত্তি যে সমস্ত ঘটনা 
ঘটিয়াছে; জয়লাভাকাঙ্ষী কৃতাস্ত্র ভীল্ম যে সমস্ত তেজো- 
যুক্ত কার্য্য করিয়াছেন ; কুরুপাণ্ডৰ সৈন্যগণের যাহারা সমরে 
যাহার সহিত যে প্রকার সংগ্রাম করিয়াছে, ত্সযুদয় আমার 
নিকট সবিস্তররূপে কীর্তন কর। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 


সপ্তীয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি আপনার উপুষুক্ত 
প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিয়াছেন বটে) কিন্তু কেবল ভুর্য্যোধনের 
প্রতি দোষারোপ কর! উপযুক্ত হইতেছে না! যে মানব 
আপনার দুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন অশুভ ভোগ করে, অন্যের 
প্রতি সেই পাপের আশঙ্কা করা উচিত নহে। হে রাজন! যে 
ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে সর্বব প্রকার নিন্দনীয় ব্যবহার করে; সে 
সকলের বধ্য হয়। প্রজ্ঞাসম্পন্ন পাগুবগণ অমাত্যগণের মহিত 
আঁপনাদিগের শঠতা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন; কিন্তু 
কেবল আপনার মুখাপেক্ষায় বনমধ্) দীর্ঘকাল উহা। সহ্য 
করিয়াছেন। 

হে রাজন! আমি প্রত্যক্ষ'ও যোগবলে অশ্ব, গজ ও 
অমিততেজ। ভূপালগণের যে সমস্ত বিষয় দর্শন করিয়াছি 
তাহা শ্রবণ করুন। বৃথা শোক করিবেন না। হে নরাধিপ ! 
এক্কুণে যাহা ঘটিতেছে, তাহা আমি পূর্বেই দর্শন করিয়াছি। 
আমি ধাহার প্রসাদে দিব্য জ্ঞান, অতীন্দরিয় দৃষ্টি, দূর হইতে 
এ্রবণ,পরচিতবিজ্ঞান,আকাশগতি, শাস্স্রবহির্ভত ব্যক্রিদিগের 
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কাঁরণ জ্ঞান,এবং ভূত ও ভবিষ্য বৃত্তান্তের জ্ঞানলাভ করিয়াছি, 
যে মহাত্মার বরদান প্রভাবে অস্ত্র শন্ত্র আমাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না; এক্ষণে আপনার পিতা সেই ধীমান পরাশরনন্দনকে 
নমস্কার করিয়া কুরু পাওবদিগের সেই অদ্ভুত লোমহ্্ষণ অদ্ভুত 
যুদ্ধ বৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 
মহারাজ! সেই সমস্ত সৈন্য যথাবিধানে ব্যুহিতক্রমে অব- 

স্থিত ও যত্রপরায়ণ হইলে, দুর্যোধন দুঃশাসনকে অনুমতি 
করিলেন, দুঃশাপন! তুমি ভীম্মের রক্ষাবিধানার্থ শীদ্র রথ 
'যোজনা ও সৈন্যগণকে সঙ্জীভূত হইতে আদেশ কর। দীর্ঘ- 
কালাবধি সসৈন্য পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে সমাগম চিন্তা! 
করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা সমুপস্থিত হইয়াছে; এই যুদ্ধে 
ভীম্মকে রক্ষা ব্যতিরেকে আর কোন কাধ্যই প্রধান বলিয়া 
বো হইতেছে না। তিনি রক্ষিত হইলে, পাগডব, সোমক 
ও স্ঞ্জীয়গণকে নংহাঁর করিতে পাঁরিবেন। সেই বিশুদ্বস্বভাব 
মহাশয় কহিয়াছেন,আমি শিখণ্ডীকে সংহার করিব না। আমি 
শুনিয়াছি শিখণ্ডী পুর্বে স্ত্রীজাতি ছিল; অতএব সমরে শিখণ্ডী 
আমার পরিত্যজ্য। এই নিমিত্ত বীরগণ সমবেত হইয়া তীল্সাকে 
রক্ষা ও শিখণ্ডীকে সংহাঁর করিতে যত্র করুক ; এবং পুর্ব, 
পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদেশীয় সর্ববান্ত্কুশল বীরগণও পিতা- 
স্হকে রক্ষ। করুক | মহাঁবল সিংহ অরক্ষিত হইলে,বৃক কর্তৃক 
বিনষ্ট হইয়। থাকে । এক্ষণে আমরা যেন সিংহরূপ ভীম্মকে 
শৃগালরূপ শিখণ্ডীরহস্তে নির্পাতিত না করি। সমরস্থলে অর্জুন 
শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছেন/এবৎ অজ্ছুনের বামভাঁগে যুধামন্যু 
ও দক্ষিণ চক্রে উন্তমৌজ! অর্ছুনকে রক্ষা করিতেছে ) এক্ষণে 
পিতামহের পরিত্যক্ত ও অজ্জুন কর্তৃক এইরূপে সুরক্ষিত 
শিখণ্ডী যাহাতে ভীম্মকে বিনষ্ট করিতে না পারে, তাহার 
উপায় বিধান কর। 


ভীষ্ম পর্ব রঃ 
ষোড়শ অধ্যায় । 
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সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌! অনন্তর রজনী প্রভাঁত হইলে, 
ভূপালগণের সঙ্জিত হও, সজ্জিত হও এই শব্দে, শঙ্খ ও 
দুন্দুভিনিনাদে, সৈন্যগণের সিংহনাদে, রথনেষিনিম্বনে, অশ্ব- 
গণের হেবাঁরবে, মাতঙ্গের বৃ হহিতে, যোধগণের গভীর গর্জন 
ও বাহ্বস্ফোটন শব্দে দশদিক্‌ আকুলিত হইয়া উঠ্িল। সূর্ধ্যো- 
দয়ানন্তর উভয় পক্ষের সেন! সকল, দুর্ধর্ষ অস্ত্র শ্ত্র ও কবচ 
সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তথায় সুবর্ণ সুশোভিত 
হস্তী সকল সৌদামিনীযুক্ত মেঘের ন্যায়, সৈন্যগণপ্রি- 
বেষ্টিত রথ সকল বহুবিধ নগরের ন্যায় ও পিতামহ ন্টীক্স 
পুর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভ। পাঁইতেছেন,দর্শন করিলাম । অনন্তর 
শরাসন, খষ্ি, খড়গ, গদা, তোমর ও অন্যান্য শুভ্রবর্ণ অস্ত্র 
শস্ত্ে শুশোভিত যোদ্ধবর্গ শত সহজ্র গজ, পদাতি, রথী ও 
তুরঙ্গ বাগুরাকারে অবস্থিতি করিতেছে ; বিবিধাকাঁর ধবজ-. 
দণ্ড সকল সমুচ্ছিংত হইয়াছে; উভয় পক্ষের মণিকাঞ্চম_ 
মণ্ডিত সহত্র সহত্র ধ্বজপট সকল প্রজ্বলিত পাঁবকের 
ন্যায় অমরাবতীস্থ ইন্দ্রপতাকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে ; 
সমরাঁকাজ্ী বীরগণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পুর্বক সমুৎ- 
স্ুক হইয়া এ সমস্ত পতাকা অবলোকন করিতেছেন | 
খষতাক্ষ প্রধান যোদ্ধাগণ কবচ, আয়ুধ, তল ও তুণীর ধারণ 
পুর্ববক চমুমুখে অবস্থিতি করত শোভা বিস্তার করিতেছেন। 
স্ুঝুলতনয় শকুনি, শল্য, জয়দ্রেখ, অবস্তিরাজ বিন্দানুবিন্দ, 
কৈকেয়গণ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, কলিক্ষরাজ শ্রুতায়ুধ, 
রাজ! জয়ৎসেন, বৃহদ্বল ও সাত্বত কৃতবর্্মা এই দশ জন 
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ভূরিদক্ষিণ যাঁগশীল পরিঘবাহু পুরুযশ্রেষ্ঠ ভূপতিগণ দশ 
অক্ষৌহিণীর অধিপতি হইয়াছেন । ইহ! ভিন্ন কুর্য্যোধনের 
বশবর্তী নীতিবিশারদ রাজা ও রাঁজপুত্রগণকে স্ব স্ব পৈন্যে 
অবস্থান করিতে দেখিলাম। ইহারা সকলে মনোহর মাল্য 
ধারণ ও কৃষ্ণাজিন পাঁরধান পুর্ধবক প্রশ্ন মনে ব্রহ্ম" 
লোকগমনে দীক্ষিত হইয়া দশ অক্ষৌহিণী গ্রহণ করিয়া 
অবস্থিতি করিতেছেন । ইহা তিম্ন শান্তনুনন্দন তীয় 
ধার্তরাষ্ট্রদিগের এক অক্ষৌহিণী মহাঁপৈন্যের অধিপতি হই- 
'যাছেন। হেরাজন্! সেই মহাঁরথ ভীম্ম শ্বেনতবর্ণ উষ্জীষ, 
অশ্ব ও বর্দ্ঘ ধারণ করিয়! সুপ্রকাশিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা! 
ধারণ করিলেন । কৌরব ও পাণওবগণ তালধ্বজবিশিষ্ট 
রাতময় রথারূঢ় সেই ভীক্ষকে শুভ্র মেঘমধ্যস্থিত নিশাঁ- 
করের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন । ধৃষ্টছ্যুনন প্রভৃতি 
স্প্ীয় ও পাঁগুবগণ ভীনম্মকে সেনামুখে অবস্থিত দেখিয় 
কম্পিত হইতে লাগিলেন । যেরূপ ক্ষুদ্র স্বগগণ মহাপিংহকে 
দেখিয়! উদ্দিগ্ন হয়,সেইরূপ ধুউছ্যন্ন প্রভৃতি স্থগ্তয়গণ মকলেই 
উদ্দিগ্ন হইলেন। মহারাজ ! যেরূপ আপনার এই সমুদ্ধিপম্পন্ন 
একাঁদশবাহিনী গ্রধান প্রধান পুরুষ কর্তৃক রক্ষিত হইতে ছিল, 
তদ্রূপ পাণুবপক্ষীয় সপ্ত বাহিনী প্রধান প্রধান পুরুষগণ রক্ষা 
রুরিতেছিলেন। এই উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ উন্মন্ত মকরবৃন্দ 
সমাকুল মহাগ্রহপরিবৃত ষুগান্তকালীন মহাসাগরঘয়ের ন্যায় 
দৃষ হইতে লাগিল। হে রাজন্! আমি কৌরবগণের এরূপ 
সৈন্যনমাগম পুর্বে আর কখন দর্শন বা! শ্রবণ করি নাই। 


ভীষ্ম পর্থ? ৪৯ 


সপ্তদশ অধ্যায়! 


সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন! ভগবান্‌ কৃষ্ণ দ্ৈপায়ন ব্যাঁস- 
দেব যেরূপ কহিয়াছিলেন, ভূপালগণ ঘেইরূপ সমবেত হইয়। 
যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন) এ দিবন চন্দ্রম! মঘানক্ষত্রে গমন 
করিয়াছিলেন।সপুমহা গ্রহ দীপ্যমান হইয়৷ আকাশে নিপতিত 
হুইল, এবং, প্রজ্বলিত শিখাবিশিষ্ট দিবাকর যেন দ্বিধাভূত, 
হইয়া উদ্দিত হইলেন। মাংসশোনণিতভোজী গোমায়ু ও বাঁয়স- 
গণ মৃতশরীর ভক্ষণে লোলুপ হইয়! প্রজ্বলিত দিখ্িভাগে শব্দ 
করিতে লাগিল। পরবীরঘাতী কুরুপিতামহ ভীক্ম ও ভুর-, 
দ্বাজাত্জ দ্রোণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোথান গুর্ববক 
খ্যতচিত্তে পাগুবগণের জয়াশীর্রবাদ করেন তাহারা আপ- 
নিমিভ যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুরূপ যুদ্ধও 
নার করিতেন। 
ভীন্ম প্রথমে সমুদয় ভূপালগরণকে আহ্বান করিয়া কহি- 
লেন, হে ভূপালগণ ! সংগ্রামই স্বর্গ গমনের অনাবৃত দ্বার; 
এই দ্বার অবলম্বন করিয়! ইন্দ্রলোক ও ব্রহ্মলোকে গমন কর। 
নাঁভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ ও নগ এইরূপ কার্ধ্য ঘারাই 
সিদ্ধিলাভ করত সেই পরম পবিত্র স্থানে গমন করিয়াছেন। 
পীড়ান্রান্ত হইয়। গৃহে প্রার্ণ পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে অধর; আর যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করা তাহাদিগের' 
সনাতন ধর্ন্ম। 
হে ভরতর্ষত ! ভীক্ম মহীপাঁলগণকে এইরূপ কহিলে, তাহার! 
উৎ্কৃষ্ণ রথে আরোহণপুর্ববক শোভমান হইয়। স্ব স্ব সৈন্য- 
গণের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ; কিন্তু কর্ণ অমাত্য উ বন্ধু- 


[৭] 


৫০ মককাভারত 


গণের সহিত, ভীম্মের নিমিত অস্ত্র শস্্র পরিত্যাগপূর্ববক যুদ্ধে 
নিবৃত্ত হইলেন সুতরাং কর্ণ ব্যতীত অন্যান্য ভূপালগণ এবং 
আপনার পুত্রগণ দিংহনাঁদে দশ দিক্‌ নিনাদিত করিতে 
লাগিলেন : সৈন্যগণ শ্বেত ছত্র, পতাকা, ধ্বজ, বারণ, বাঁজী, 
রথ ও পদাতি দ্বারা সুশোভিত হইতে লাগিল। ভেরী, 
পণব, ছুন্ধুভি ও রথনেমিশব্দে মহীমণগ্ডল আকুলিত হইয়া 
উঠিল । মহারথগণ কাঁঞ্চনময় অঙ্গদ ও কেয়ুর ধারণ পৃর্ব্বক 
অন্নিমান্‌ অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । কৌরব- 
যাহিনীর অধিপতি পিতামহ ভীক্ম পঞ্চ তারামণ্ডিংত মহাতাঁল- 
কেতু দ্বারা বিমল আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি- 
লেন। হে রাজন! আপনার পক্ষীয় ভূপালগণ ভীম্মের চতু- 
'দ্বকে যুখা স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গোবাঁসনদে- 
শাধিগপতি শৈব্য রাঁজোচিত পতাকান্থুশোভিত মাতঙ্গরাজে 
আরূঢ় হইয়া! রাজগণের সহিত গমন করিলেন। পদ্বর্ণ 
অশ্বথামা সিংহলাঙ্থুলকেতু রথে আরোহণ করত সকলের 
অগ্রবর্তী হইয়া! গমন করিলেন। শ্রতায়ুধ, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, 
বিবিংশতি,শল্য,ভূরিশ্রবা ও বিকণ এই সাত জন মহাধনুদ্ধর 
উৎকৃষ্ট বর্ম ধারণ পুর্ব্বক অশ্বথামা ও ভীঘ্মের পুরোব্তা 
হইলেন। তাহাদিগের অত্যুচ্চ জান্ব,নদময় ধবজ সকল রথ- 
সমূহ অলঙ্কত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। আচার্যগ্রধান 
দ্রোণের ধ্বজ স্ুবর্ণময় বেদী ও কমগ্ুলুবিভূষিত এবং শরাসন- 
যুক্ত দৃষ্টিগোচর হইল । অনেক শতসহ্ত্র সৈন্যপরিচালনকারী 
'ছুর্য্যোধনের ধ্বজে মণিময় নাগ শোভমান হইতে লাগিল। 
পৌরব, বলিঙ্গরাজ, কাম্বোজও নুদক্ষিণগণ মহাবল ক্ষেম- 
ধন্বা, এবং শল্য ছুর্য্যোধনের সম্মুখে অবস্থিতি করাতে 
লাগলেন। মগধাধিপতি বৃষভধ্বজ মহামুল্য রথে আরোহণ 
করত শরঘকালীন মেঘসমিত প্রাচীদেশীয় সেনাগণের পুরো- 


ভীষ্ পর্ব । ৫১ 


বত্তাঁ হইয়া বিপক্ষগণের সম্মুখীন হইলেন | অঙ্গরাজ 
বৃষকেতু ও মহাত্মা কৃপাচার্ধ্য সেই সমস্ত সেনাদিগকে রক্ষা 
করিতে লাগিলেন | ষশস্বী জয়দ্রেথ রজতময় বরাহকেতু দ্বার! 
শোভিত হইতে লাগিলেন ; শত সহত্র রথ, অষ্ট সহস্র হস্তী 
ও ছয় অধুত অশ্বারোহী তাহার বশীভূত ছিল: তিনি অগ্রে 
অবস্থান করত অসংখ্য রথ, নাগ ও অশ্সস্কুল মহা সৈন্য রক্ষা 

করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গেশ্বর ষষ্টি সহস্র রথ এবং যন্ত্র 
তোমর, _তৃণীর ও পতাকাশোভিত পর্বতসশিত অযুত 
নাগ, পাবরুধ্বজ, শ্বেতছত্রঃ উরোভূষণ চাঁমর ও ব্যজনে' 
সুশোভিত হইয়া! প্রস্থান করিলেন | মহাবীর কেতুমান্‌ 
বিচিত্র অঙ্কুশসতযুক্ত গজে আরোহণপুর্বক মেঘারূঢ সূর্য্যের 
ন্যায় তাহার সহিত গমন করিলেন। তেজস্বী ভগদত্ত সুর- 
পতির ন্যায় সেই হস্তীতে আরোহণ করিলে, তাহার ষমক্ষে 
কেতুমানের সদৃশ বিন্দ এবং অনুবিন্দ তাহার স্বন্ধদেশে 
আরোহণ করিলেন। দ্রোণাচার্ধ্য, পিতামহ ভীম্ম, অশ্বদ্থামা, 
বাহলীক ও কৃপাচার্ধ্য কর্তৃক রচিত ব্যহ হস্তীরূপ অঙ্গ, নৃপ- 

রূপ মস্তক, অশ্বরূপ পক্ষ দ্বার স্ুশৌভিত হইয়! যেন হাস্য 
করিতে করিতে গমন করিল । 


অফ্টাদশ 'অধ্যায়। 


মহীরাজ ! তদনপুর মুহুর্তকাল পরেই যোধগণের 
ভুমুল শব্দ কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হইল; ক্ষণকালমধ্যেই শঙ্খ ও. 
ছুন্ধুভির ধ্বনি, মাতঙ্গের বৃংহিত, তুরঙ্গের ভ্রেষারব; যোধ- 
গণের গর্জন ও রথনেমির ঘর্ধর নিনাদে মেদিনীমণ্ল বিদীর্ণ 
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ও আকাঁশমগুল পরিপূর্ণ হইয়া! উঠিল। উভয় পক্ষের দৈন্য- 
গণ পরস্পর সমাগমে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন রণ- 
স্থলে হিরণ্যতৃষিত হস্তী ও রথ সমুদয় বিছ্যুন্মালাবিলসিত 
মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। স্বীয় ও শত্রপক্ষীয় 
কাঞ্চনময় অঙ্গদস্থুশোতিত, প্রজ্লিত হুতাশন সদৃশ বহুবিধ 
ধ্বজ মহেন্দ্রগৃহস্থিত মহেন্দ্রকেতুর ন্যায় শোভ। পাইতে 
লাগিল। বীরগণ অগ্নি ও প্রভাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন কবচে 
বিভূষিত হইয়া অগ্নি ও সূর্ধ্যের ন্যায় সমুদ্বল হইয়। উঠিলেন। 
কৌরবযোদ্ধাগণ বিচিত্র আয়ুধ, কারক ও মৌব্বাত্রাণ 
ধারণ করিলেন। মহাধনুদ্ধর খষভাক্ষগণ সেনামুখে গমন 
করিয়া পরম শৌভ। প্রাপ্ত হইলেন। আপনার পুত্র ভুর্জয় 
ছুঞ্শাসন, ছুর্মুখ, দুঃসহ ও বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিক্ণ 
সত্যত্রত, পুরুমিত্র, জয়, ভূরিশ্রবা» শল ও তাহাদিগের অনু- 
বন্তী বিংশতি সহত্র রখ তীগ্মের পৃষ্টভাগ রক্ষা করিতে 
লাগিল। অভীষাঁহ, শুরসেন, শিবি, বসাতি, শালু, মণ্সা, 
অন্বষ্ঠ,ব্রিগর্ত, কৈকেয়, সৌবীর, কৈতৰ এবং পুর্ব, পশ্চিম 
ও দক্ষিণ এই দ্বাদশ জনপদের বীরগণ জীবিতাঁশ। পরিহার 
পূর্ববক রথ সমূহ দ্বারা পিতামহকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। 
মগধরাজ দশসহত্্ অতিবেগশালী কুগ্তরসৈন্য লইয়া ভীম্মের 
সমীপবর্তী হইলেন । সেই সমস্ত সৈন্যের মধ্যে ষষ্ি লক্ষ 
ব্যক্তি রথ সমুহের চক্র ও হস্তিগণের পাদ রক্ষা করিতে 
লাগিল ; এবং লক্ষ লক্ষ পদাতি, ধনু, চর্ম, অসি, নখর ও 
প্রাসহস্ত হইয়! প্রস্থান করিল। হে রাজন! আপনার পুত্রের 
একাদশ অক্ষোহিণী দেন! যধুনাসঙ্গত ভাগিরথীর ন্যায় 
নয়নগোচর হইতে লাগিল। 


ভীম পর্ব । ৫৩ 
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প্যারা সিস্পী 


ধুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই একাদশ আক্ষৌহিণী 
ব্যুহিত হইয়াছে দেখিয়াও মানুষ, দৈব, গান্ধর্র্ব ও আন্থর 
ব্যুহাভিজ্ঞ যুধিষ্ঠির কিরূপে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া ভীম্মের 
প্রতিকুলে,ব্যুহ রচনা করিলেন ? 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিঠির রাজা ছুর্য্যো- 
ধনের সৈন্যগণকে ব্যৃহিত দেখিয়! অর্জুনকে কহিলেন, হে 
অর্জন ! মহর্ধি বৃহস্পতি কহিয়াছেন, শত্রসৈন্য অপেক্ষা! 
আপনার সৈন্য অল্প হইলে, তাহাদিগকে বিস্তারিতু-এৰং 
অধিক হইলে তাহাদিগকে সংহত করিয়া সংগ্রামে 
প্রবৃত হইবে। অধিক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, 
অল্প সৈন্যদিগকে সুচীমুখাকারে সনিবেশিত করিবে । আমা- 
দিগের সৈন্য শত্রসৈন্যাপেক্ষা অল্প, অতএব বৃহস্পতি নির্দিষ্ট 
নিয়মানুসারে ব্যহ রচনা! কর। 

ধনপগ্জয় এই কথ! শ্রবণ করিয়! ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে 
মহারাজ! আপনার নিমিত্ত বজ্রপাণিবিহিত ব্জাখ্য নামে অচল 
ও দুর্জয় ব্যহ রচনা করিতেছি। যিনি সংগ্রামে বায়ুর ন্যায় 
বিপক্ষগণের ছু:সহ, সমরলক্ষণবিশারদ ও যোদ্ধ_বর্গের অগ্র- 
গণ্য, সেই মহাঁবল ভীমসেন আঁমাদিগের অগ্রযোদ্ধ। হইয়! 
অরাতিসৈন্যের তেজোরাশি বিনষ্ট করিবেন। ক্ষুদ্র স্গেরা 
যেরূপ সিংহ দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ 
ছুষ্ধ্যোধনপুরোবন্জী কৌরবগণ তাহাকে দর্শন করিয়া নিবৃত্ত 
হইবে। অমরগণ যেরূপ দেবরাঁজের আশ্রয় গ্রহণ করেন; 
সেইরূপ আমর! অকুতোভয়ে সেই প্রাকারস্বরূপ যোধা গ্রগণ্য 


৫৪ মহাভারত । 


ভাঁমসেনের আশ্রয় গ্রহণ করিব। এই পৃথিবীতে এমন কেহই 
নাই, যে নরর্ষভ ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইলে, তাহার প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করিতে সমর্থ হয়। 

মহাবাহু ধনগ্জয় এই কথা কহিয়। সৈন্যগণকে ব্যহিত করত 
গমন করিতে লাগিলেন। পরিপূর্ণ ও স্তিমিত গঙ্গার ন্যাঁয় 
পাগডবগণের মহাসৈন্য কৌরৰগণকে আগমন করিতে দেখিয়া 
মন্দ মন্দ গমন করিতে আরম্ভ করিল। মহাঁবল পরাক্রান্ত 
ভীমসেন, ধৃষ্টছ্যুন্স, নকুল, সহদেৰ ও ধূষ্টকেতু ইহীরা সৈন্য- 
গণের অগ্রণী হইয়। গমন করিতে লাগিলেন । মহারাজ বিরাট 
ও অক্ষৌহিণীপরিবৃত ধর্ম্মরাজ যুধিঠির পুত্র ও ভ্রাভৃগণের 
সহিত পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন। মহাতেজম্বী নকুল ও সহদেব ভীম- 
নেনের চক্রগোপ্ড। হইলেন । অতিমন্যু ও দ্রৌপদী পুত্রগণও 
তাহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃ$ছ্যুন্ব 
প্রভতদ্রকগণের সহিত তাহাদের নকলকে রক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। শিখণ্ডী ধনগ্রয় কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়! ভীক্ম বধের 
নিমিত্ত সাতিশয় যত্রসহকারে তাহাদের পশ্চাদ্গামী হই- 
লেন। মহাঁবল যুযুধান অঙ্ভ্বনের পৃষ্ঠতাগ রক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। পাঞ্চালনন্দন যুধামন্যু, উন্তমৌজা, কৈকেয়, 
ধষ্টকেতু ও মহাবীর চেকিতান, অমাত্যগণ সমভিব্যা- 
হারে তাহার চক্ররক্ষক হইলেন। ইহারা সকলেই আপ- 
নার সৈন্যগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন । মহারাজ! 
অনস্তর অজ্ঞন ভীমদেনকে কহিলেন, এ সকল ব্যক্তি ধৃত- 
রাষ্ট্রের দায়াদ; উহার আপনার অংশে রহিল। অর্জুন এই 
কথা! কহিলে, পাগুবসৈন্য সকল তাহার স্তব করিতে 
লগিল। ৃ 

মহারাজ যুধিঠির গমনশীল অচলের ন্যায় অতিবৃহত 
মত্তমাঁতঙ্গের মহিত মধ্যম সৈন্যে অবস্থান করিতে লাগি- 
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লেন | পাঞ্চালনন্দন মহামনা যজ্ঞসেন অক্ষৌহিণী সমভি- 
ব্যাহারে পাগুবগণের নিমিত্ত মহাবল পরাক্রাস্ত বিরাট- 
রাজের অনুগামী হইলেন। তীহাঁদিগের রথে সূর্ধ্য ও চন্দ্রের 
ন্যায় প্রভাশালী ন্ুুবর্ণম্ডিত বহুবিধ চিহৃবিশিষ্ট ধ্বজ সকল 
শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহারথ ধৃষ্টছ্যুন্ন তাহাদি- 
গকে উত্ারিত করিয়া ভ্রাত1 ও পুত্রগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে 
রক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্জুনের রথ একমাত্র কপিধ্বজ 
আপনার এবং পাগুবগণের সমুদয় ধ্বজ অতিক্রম করিয়া 
শোভমান হইটুল। অসংখ্য পদাতি ভীমসেনকে রক্ষা করি-' 
বার নিমিত্ত অসি, শক্তি এবং খষ্টিপাণি হইয়া অগ্রে অশ্রে 
গমন করিতে লাঁগিল। হেমজালমণ্ডিত গলিতমদ পদন্মগন্গী 
বর্ষণশীল মেঘপদৃশ, দশগহত্র কুগ্তর বর্ষণকারী অচলের 
ন্যায় ধর্ম্মরজ যুধিষ্ঠিরের অনুবর্তী হইল ॥ 

মহাঁমন! ভীমসেন পরিঘসদূশ ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্বক 
মহাসৈন্য আকর্ষণ করত বিপক্ষসৈন্যের অভিমুখে গমনোদ্যত 
হইলেন। যখন তিনি শক্রসৈন্যগণকে দলন করিতেছিলেন, 
তখন সেই অর্কসদৃশ ছুত্পরেক্ষ্য ভীমসেনকে অবলোকন 
করিতে কেহই সমর্থ হয় নাই। যে ব্যহে কিছুমাত্র ভয়ের 
সম্ভাবনা নাই, সকল [দিকেই যাহার মুখ, চাপরূপ বিদ্যুৎ 
যাহার ধ্বজ, যাহা অতিভয়ঙ্কর ও মানবগণের অদেয় গাণ্ডীব* 
ধন্ব। অঙ্ভ্বন এবং অন্যান্য পাগবগণ সেই বজ্াখ্য ব্যুহ রচনা 
করিয়! রক্ষা করিতে লাখিলেন। 

অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে সৈন্যগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন 
করিল; নভোমণ্ডলে মেঘলেশ না থাকিলেও বায়ু জলবিন্দুর 
সহিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমীরণ কর্কর বর্ষণ করত 
ধুলিরাশি উতক্ষিপ্ত করিয়। প্রবলবেগে বহিতে লাগিল । সমস্ত 
জগ অন্ধকারময় হইয় উঠিল। মহতী উক্! পুর্ববাভিমুখে 
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নিপতিত হইয়৷ দিবাকরের প্রতি আস্ফালন করত ঘোরতর 
নিনাদে বিশীর্ণ হইতে লাগিল । 

হে ভরতর্ষভ ! সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইলে, সূর্য্যদেব প্রভা- 
বিহীন হইলেন। পৃথিবী মহাশব্দে কম্পিত ও বিশীর্ণ হইতে 
লাগিল। সকল দিকে ভূরি ভূরি নির্ধাতশব্দ সধুখিত হইতে 
লাগিল। এবং এরূপ রজোরাশি লমু্পন্ন হইল, যে আঁর 
কিছুই নয়নগোচর হইল ন1। কিন্কিণীজালমণ্ডিত কাঞ্চনমাঁলা 
উত্কৃউ বসন ও পতাকান্থুশোভিত প্রভাকরের ন্যায় 
তেজস্বী ধ্বজ সমুদয় সহসা বাঁযুভরে কম্পিত হইলে সমীরণ 
তাড়িত তালবনের ন্যায় সমুদয় জগৎ ঝন্ঝনায়মান হইয়! 
উঠিল। মহারাজ ! পুরুবপ্রবর সমরপ্রিয় পাগুবগণ গদ- 
হস্ত ভীমসেনকে অগ্রব্তী দেখিয়া আত্মসৈন্যের প্রতিপক্ষ 
ব্যহ্থ রচনা! করত যেন তাহাদিগের সজ্জা গ্রাস করিয়া অব- 
স্থিতি করিতে লাগিলেন । 
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বি”শতিতম অধ্যায় । 


ধৃতরাষ্ট্রী কহিলেন, হে সঞ্জয় ! সূর্যোদয়ানন্তর সেনাপতি 
ভীগ্মের অধীন কৌরবসৈন্য অথব! ভীমন্তুরক্ষিত পাগুবসৈন্য 
এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্‌ পক্ষ প্রথমে প্রফুল্লচিন্ত হইয়া 
ুদ্ধার্থা হইয়াছিল ? ভন্ড, সূর্য্য এবং বায়ু কাহাদিগের প্রতি- 
কুল হইয়াছিল ? শ্বাপদগ্ণণ কোন্‌ পক্ষীয় সেনার প্রতি গর্জন 
করিয়াছিল ও কোন্‌ পক্ষের যুবাগণ প্রসন্নচিন্ত হইয়াছিলেন ? 
এই সমস্ত আমার নিকট যথাযথ বর্ণন কর। 
সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর 
তুল্যরূপে নিকটবর্তী হইলে, উভয়পক্ষই প্রনক্নচিত্তে ব্যহিত 
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হইয়া বনরাঁজির ন্যাঁয় প্রকাঁশমাঁন এবং বিচিত্র হস্তী, রথ ও 
অশ্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; উভয় পক্ষেরই সৈন্য সকল পরি- 
মিত ভয়ঙ্কর ও দুর্বিষহ ; এবং উভয় পক্ষই সৎ্পুরুষসেবিত 
স্বর্গলাভের নিষিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে; ধার্তরান্ট্রগণ পশ্চিমাভি- 
মুখে ও পাঁগুৰগণ পুর্ব মুখে অবস্থিতি করিতেছেন । কৌরব- 
দিগের সেনা দৈত্যেন্দ্রসেনার ন্যায় ও পাগুবসেনা দেৰ- 
সেনার ন্যায় শোভা। পাইতেছে ; বায়ু পাগ্ুবগণের পৃষ্ঠভাগে 
প্রবাহিত হইতেছে; শ্বাপদগণ ধার্তরাষ্ট্রদিগের প্রতি গর্জন 
করিতেছে; আপনার পুত্রের হস্তী সকল পাগুবদিগের গজেন্দর- 
গণের তীব্র মদগন্ধ সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছে না। দুর্য্যো- 
ধন পদ্মবর্ণ, স্ুবর্ণকক্ষ, জালমণ্ডিত প্রমন্ত মাতস্কে আরোহণ 
করিয়া কুরুগণের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন; বন্দু ও, 
মাগধগণ তাহার স্ততিবাদ করিতেছে ; চন্দ্রের ন্যায়ি,শম্বেত 
প্রভাসম্পন্ন, আতপত্র ও নুবর্ণমালা তাহার মন্তকের উপরি 
ভংগে শোভমাঁন হইতেছে । গান্ধাররাজ শকুনি পার্ববতীয় 
গান্ধারগণের সহিত তাহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়। গমন 
করিতে লাগিলেন। পিতামহ শ্বেতবর্ণ ছত্র, ধনু, উদ্ধীষ, ধ্বজ 
ও কৈলাসসদৃশ শ্বেতবর্ণ অশ্ব এবং খড়ে সুশোভিত হইয়। 
সৈন্যগণের অগ্রতভাগে গমন করিতে লাগিলেন। ধার্তরাপ্রগণ 
কতিপয় বাহলীক, শল, অন্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় সৈদ্ধব»সৌবীর ও মহা- 
শুর পাঞ্চনদগণ তাহার সৈন্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন। অদীনসন্ত 
মহাত্মা ফ্রোণ রক্তবর্ণ অশ্বলংধোজিত রথে আরোহণ ও শরা- 
সন গ্রহণ পুর্ব্বক প্রায় সমস্ত নৃপতিগণের পশ্চাৎভাগে অব. 
স্থিতি করত .ভূপালের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। 
বার্ঘক্ষত্রি, ভূরিতবা, পুরুমিত্র এবং জয় ইহার! সৈন্যগণের্‌ 
মধ্যে এবং শালু, মহুস্য ও পঞ্চভ্রাতা কেকয়গণ যুদ্ধার্থী হইয়া 
গজসৈন্যমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ধনুর্ধ'রপ্রধান 
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চিত্রযোধী মহাআ! কৃপাচার্ধ্য শক, কিরাঁত, এবং যবনগণ সম- 
ভিব্যাহারে সৈন্যের উত্তর ভাগে গমন করিতে লাগিলেন। 
যাহারা অর্জনের মৃত্যু বা জয়ের নিমিত্ত স্থট হইয়াছে, এবং 
অর্জুনের অস্ত্রাচধ্যই যাহাদিগকে কৃতাস্্র করিয়াছেন; সেই 
২সগুকগণের অযুত রখী ও শৌর্য্যশালী ত্রিগর্তগণ ও সৈন্য- 
গণ সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। 
হে রাজন্‌! অত্যুৎ্কৃষ্ট এক লক্ষ হস্তী; এক এক হস্তীর 
প্রতি এক এক শত রথ, প্রত্যেক রথের প্রতি এক এক শত 
অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের প্রতি দশ দশ জন ধনুর্দর, প্রত্যেক 
ধনুর্ধরের প্রতি দশ দশ জন চন্দ্রা; এইরূপে ব্যহিত আপ- 
নার সৈন্যগণরে লইয়া সেনাপতি তীত্ম কোন কোন দিন 
মানুষ/কোন কোঁন দিন দৈব,কোন কোন দিন গান্ধবর্ব ও কোন 
কোন'দিন আন্মুর ব্যহ রচনা করিতে লাগিলেন। সমুদ্রের 
ন্যায় শব্দায়মান মহাঁরথপূর্ণ সেই সমস্ত ব্যহ সমরে পশ্চিমাভি 
মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আপনার সেনা যেরূপ 
অসহখ্য ও ভয়ানক, পাণ্ডবদিগের সেনা সেরূপ নহে। কিন্তু 
কেশব ও অর্জন যাহার নেতা আমার মতে তাহারাই বৃহ ও 


ভুর্জয়। 


একবি"শতিতম অধ্যায় । 


হে রাজন্‌! ছুর্যোধনের রৃহৃতী সেনা সধুদ্যত হইয়াছে 
ও ভীঘ্ম অতেদ্য ব্যুহ প্রস্তত করিয়াছেন দেখিয়৷ রাজ! যুধি- 
ঠির বিষগচিত্ে অর্জুনকে কহিলেন, হে অর্জুন! পিতামহ 
ভীন্ম যাহাদের পক্ষে যোদ্ধ৷ হইয়াছেন, আমর! কি গ্রকারে 


ভীম পর্। রি 


তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব ! অমিত্রকর্ষা মহা- 
বল কর্তৃক শান্ত্রানুারে কপ্সিত অক্ষোভ্য ও অতেদ্য বৃহ দর্শন 
করিয়া আমর! সসৈন্যে নংশয়াপন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আমরা! 
কি প্রকারে এই মহাব্যুহ হইতে পরিত্রাণ লাত করিব। 

মহারাজ ! ধনগ্জয় রাঁজ। যুধিষ্ঠিরকে আপনার সৈন্য দর্শনে 
বিষধর অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! অল্পসংখ্যক 
লোকে যেরূপে প্রজ্ঞা, শৌর্যয ও গুণবান্‌ বহুসংখ্যক ব্যক্তিরে 
পরাজয় করিতে পারে; তাহ! শ্রবণ করুন। মহর্ষি নারদ, 
ভীম্ম এবং ,দ্রোগ ইহা অবগত আছেন) পুর্বে দেবাসুর- 
সংগ্রামে পিতামহ ব্রহ্ম! মহেন্দ্প্রমুখ দেবগণকে কহিয়াঁ 
ছিলেন, জিগীযুগণ সত্য, দয়া ও ধর্ম দ্বার! ষে প্রকার জয় 
লাভ করিয়া থাকেন, বলবীর্ধ্য বার সেরূপ হয় না; অতএব 
ধর্্মাধন্ম এবং লোভের বিষয় অবগত ও অহঙ্কার পরিশুন্য 
হইয়া উদ্যম সহকারে যুদ্ধ কর। যেখানে ধর্ম মেই খানেই 
জয়। মহর্ষি নারদ কহিলেন, যেখানে কৃষ্ণ মেই খানেই জয়। 
অন্যান্য গুণসমূহ যেরূপ কৃষেে অবস্থিতি করিতেছে, সেই- 
রূপ জয়ও তাহাতে অবস্থিত রহিয়াছে; ইনি যেখানে গমন 
করেন জয়ও তাহার অনুগামী হইয়। থাকে। অতএব যে 
স্থানে শক্রসমুহমধ্যে অব্যথিত অনন্ততেজা কৃষ্ণ, সেউ 
স্থানেই জয়। পুর্ববে এই অব্যর্থসায়ক জনার্দন হরিরূপ পরি- 
গ্রহ করত দেবাসুরসম্মুখে আবিভভ্তি হইয়। কে জয় লাভ 
করিবে জিজ্ঞাসা করিলে, যাহারা কহিয়াছিলেন, আমরা 
কুষ্ণের অনুগত আমরাই জয়ী হইব; ভীাহাদিগেরই জয় 
লাভ হুইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার প্রদাদেই এই 
ত্রেলোক্য লাভ করিয়াছেন। হে ভারত! সেই ভ্রিদিবেশ্বর 
বান্থদেব যখন আপনার জয়াশ। করিতেছেন, তখন 
আপনার চিন্তা বা দুঃখের বিষয় নাঁই। 
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হে রাজন্‌ ! অনন্তর কুরুকুলপ্রধান যুধিষির প্রভৃতি 
পাণবগণ আপনাদিগের সেন সকল ভীন্মসেনার বিপক্ষে 
ব্যহিত করিয়া ধর্ম যুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ লাভের কামনা করিতে 
লাগিলেন। অজ্ুন সকলের মধ্যবস্তাঁ শিখণ্ডীর সেনানীকে, 
ভীমসেন পুরোবত ধৃটহ্যন্কে ও দেবরাজের ন্যায় ধনুদ্ধর 
প্রধান যুযুধান দক্ষিণ সেনাগণকে রক্ষা! করিতে লাগিলেন । 
রাঁজ। যুধিষির নাগকুলমধ্যে মহেন্দ্রধানসদৃশ, যুদ্ধোপকরণ- 
সম্পন্ন, হেমরত্ববিচিত্রিত, স্ুুবর্ণময় ভাগুযুক্ত রথে আরো- 
হণ করিলেন । ভীাহার মস্তকে সমুচ্ছিত, দক্তনির্টিত 
শলাকাধুক্ত শ্বেতবর্ণ আতপত্র শোভা পাইতে লাগিল। 
মহর্ধিগণ স্ততিপাঠ পূর্বক তাহাকে প্রদক্ষিণ” পুরো- 
হিতগণ শক্রবধ ঘোষণা, ব্রহ্মর্ধি ও সিদ্ধগণ জপ, মন্ত্র 
ও মহোৌষধি দ্বার! স্বস্ত্যয়ন এবং স্তব করিতে লাগিলেন। 
অনস্তর কুরুসন্তম যুধিঠির ব্রাক্ষণগণকে সহস্র সহস্র 
গোঃ নিষ্ধ এবং বহুবিধ ফল+ পুষ্প প্রদান করিয়া অমর- 
রাঁজ্যের ন্যায় সমরভূমিতে যাত্রা করিলেন।. যে মহাবান্ু 
অনায়ুধ হুইয়াও কেবল ভূজযুগল দ্বারা নর ও নাগগণকে 
নিহত করেন) যাহার তুল্য ধনুর্ধর পৃথিবীতে হয় নাই এবং 
হুইবে না; মেই মহাবীর অর্জুন ভীষণরূপ ধারণ করত আপ- 
নার পুত্রের সেনাগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত বাম হস্তে 
গাণ্তীব ধারণ পুর্ববক সহত্্র অংশুমালীর ন্যায় সমুজ্ঘবলঃ অন- 
লের ন্যায় শিখাবিশিষ্$, শতকিন্কিণীস্থুশোভিত, ন্ুবর্প 
খচিত, শ্বেত তুরঙ্গমযুক্ত সুচক্র,কপিধ্বজযুক্ত ও কেশবাধিষিত 


ভীক্ম পর্ব। ৬১ 


রথে আরোহণ করিলেন 1 যিনি ক্রীড়ায় সিংহের ন্যায়, 
বিক্রমে দেবরাজের ন্যায় ও দর্পে করিরাজের ন্যায়, সেই 
মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল ও সহদেৰ সমভিব্যাহারে 
বীররথের রক্ষক হইলেন ॥ আপনার যোদ্ধাগণ তাহাকে 
সেনাগ্রতাগে আগমন করিতে দেখিয়া! ভয়ে পঙ্কনিমগ্ন হস্তীর 
ন্যায় ব্যঘিত হইতে লাগিল । 

অনন্তর ভগবান্‌ বান্ুদে সেনামধ্যে অবস্থিত ছুরালদ 
রাজতনয় অর্জুনকে কহিলেন, হে অর্জুন! যিনি সৈন্যগ্ণ- 
মধ্যে অবস্থিতি করিয়া ক্রোধভরে সকলকে উদ্তাপিত ও. 
সিংহের ন্যায় অম্মগুপক্ষীয় সৈন্যগণকে আকর্ষণ করিতেছেন ; 
ইনিই সেই ভীদ্ম ; ইনি ভ্রিশত অশ্বমেধ আহরণ করিয়াছেন ; 
ষেরূপ মেঘমণ্ডল সূর্য্যমগ্ডলকে আচ্ছাদিত করে, সেইর্ুপ 
এই সম্মুখবর্তী দেনাগণ তাহাকে আবৃত করিয়ী। রক্ষা 
করিতেছে ) ইহাদিগকে (বনষ্ট করিয়া ভীগ্ষের সহিত যুদ্ধ 
কর। 


ত্রয়োবি"তিতম অধ্যায় । 


হে রাজন্‌ ! অনন্তর কৃষ্ণ ধার্ডরাষ্ট্রী সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ 
সমুপন্থিত দেখিয়া অর্জুনের হিতসাধনার্থ তাহাকে কহি- 
লেন, হে মহাবাহে। ! সংগ্রামাভিমুখে অবস্থিতি করত বিশুদ্ধ 
চিন্তে হুর্গার স্তব কর। 

হে মহারাজ! ধীমান বাসুদেব অর্জভ্বনকে এইরূপ কহিলে, 
পার্থ রথ হইতে অবতরণ পুর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবতী 
কাত্যায়নীর স্তৰ করিতে লাগিলেন । হে সিদ্ধসেনানি ! 


৬২ মহাভারত ৷ 


আর্য ! মন্দরবাঁসিনি ! কুমারি ! কালি ! কপালিনি £ 
কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে ! তোমারে নমস্কার; হে ভদ্রকালি ! 
ছে মহাকাঁলি! তোমাকে নমস্কার । হে চণ্ডি! হে চণ্ডে? 
তোমারে নমস্কার । হে তারিণি ! হে বরবর্ণিনি! হে কাত্যা- 
য়নি! হে মহাভাগে! ছে করালি! হে বিজয়ে! হেজয়ে! 
হে শিখিপুচ্ছধ্বজধরে ! নানাভরণভূষিতে ! অট্রশুলপ্রহরণে ! 
খড়গখেটকধারিণি! গোপেন্দ্রানুজে ! জ্যেষ্ঠে ! নন্দগোপ 
কুলোদ্তবে! মহিষশোশিতপ্রিয়ে ! কৌশিকি ! পীতবাসিনি ! 
অট্রহাসে ! কোকমুখে ! রণপ্রিয়ে ! তোমারে নমৃক্কীর | উমে! 
শাকম্তরি ! শ্বেতে ! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি ! হিরণ্যাক্ষি ! 
বিরূপাক্ষি ! ধুআাক্ষি ! তোমারে নমস্কার | হে বেদশ্রবণ- 
পুণ্যে! আপনি ব্রহ্মণ্য ও হুতাঁশন স্বরূপ; আপনি জন্ু, 
কটরু'ও চৈত্যবৃক্ষের সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থিতি করিয়। 
থাকেন; আপনি সমুদয় বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্ধবিদ্যা ও দেহি- 
দিগের মহানিদ্রাম্বরূপ ; হে ভগবতি ! স্কন্দজননি ! ছুর্গে ! 
কান্তারবাসিনি! আপনি স্বাহা, স্ব, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, 
সাবিত্রী,বেদমাত। ও বেদান্তম্বরূপা। আমি বিশুদ্ধচিন্তে আপ- 
নার স্তব করিতেছি ঃ যেন আপনার প্রপাঁদে সমরে জয় লাভ 
করিতে সমর্থ হই। আপনি ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত ছুর্গম- 
পথে, ভয়ে, ছুর্গম স্থানে ও পাতালতলে সতত বাঁপ এবং 
দানবগণকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়। থাকেন ॥। আপনি 
জন্তনী, মেহিনী, মায়া, হী; শ্রী, সন্ধ্যা, প্রভাবতী, সাবিত্রী, 
জননী, তুষ্ি, পুষ্টি, ধৃত, চন্দ্রসূর্ধ্যবিব্ধিনী, দীপ্তি ও সম্পন্ন 
দিগের সম্পন্ভি। পিদ্ধচারণগণ রণক্ষেত্রে আপনাকে সন্দর্শন 
করিয়। থাকেন। 

মানববসল। কান্যায়নী পার্ধের ভক্তি দেখিয়। গোঁবি- 
ন্দের অগ্রভাগে অবস্থান করত কহিলেন, হে পাওব! তুমি 


ভীক্ পর্ব । ৬৩ 


নারায়ণসহাঁয়ে অচিরকালমধ্যেই সংগ্রামে শক্রগণকে জয় 
করিবে। তুমি যুদ্ধে শক্রগণের অজেয়; অধিক কি বজ্ুধরও 
তোমাকে জয় করিতে সমর্থ হন না। বরদায়িনী ভগব্ী 
এই কথা বলিয়া ততুক্ষণাঁৎ অন্তর্ধান হইলেন। 

অনন্তর অর্জন বর লাভ করত আপনাকে বিজয়ী মনে 
করিয়া শক্রগণের ভুরাক্রম্য রথে আরোহণ পুর্ক বান্ুদে- 
বের সহিত দিব্য শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। 

যনি প্রত্যুষে গাত্রেখান পুর্ববক এই স্তব পাঠ করেন, 
যক্ষ, রক্ষ+ পিশাচ;শত্রু, সর্প প্রভৃতি দন্তী ও রাজকুল হইতে 
তাহার কোন প্রকার ভয়ের সন্তাবন! থাকে না । তিনি 
বিবাঁদে জয়, বন্ধন হইতে মুক্তি, ছুর্গহইতে উদ্ধার ও চৌর 
হইতে বিষুক্তি লাভ করিতে পাঁরেন। তিনি সংগ্রামে,বিজয় 
ও লক্ষী লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তিনি আরোগ্য ও*বল- 
সম্পন্ন হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। আমি ধীমান ব্যাস- 
দেবের প্রদাদে এই সমস্ত দর্শন করিয়াছি । আপনার ছুরাত্মা। 
পুত্রগণ কালপাশে অবগুঠিত হইয়া! মোহবশত: মহার্ধ নর ও 
নারায়ণকে অবগত হইতে পারে নাই ও ব্যাস, নারদ, কণ্‌, 
পরশুরাম, এবং মহর্ষি নর ছুর্য্যোধনকে নিবারণ করিয়াছি- 
লেন; তিনি তাহাদিগের তৎ্কাঁলোচিত বাক্য শ্রবণ করেন 
নাই; কিন্তু যেস্থানে ধর্ম সেই স্থানে ছ্যতি ও কান্তি ; 
যেস্থানে হী সেই স্থানে শ্রী ও. বুদ্ধি; যেস্থানে ধর্ম সেই 
স্থানেই কৃষ্ণ এবং যেস্থানে কৃষ্ণ সেই স্থানেই জয়। 





৬৪ মহাভারত । 
চতুর্ি”শতিতম অধ্যায় । 


সত স্পা 


 খতরাষ্ট্রী কহিলেন, হে সপ্তয়! কোন্‌ পক্ষীয় যোদ্ধাগণ 
এই রণক্ষেত্রে প্রথমে প্রহ্নষ্ট হুইয়| যুদ্ধ করিতে আরন্ত করি- 
য়াছিল? কোন্‌ পক্ষীয়ের] ছুর্্রণায়মান বা বিচেতনপ্রায় হই- 
যলাছিল ? এবং কাহারাই বা প্রথমে হৃদয়কম্পন প্রহার করি- 
'ফ্লাছিল? ও কোন্‌ পক্ষীয় সেনাদিগের মাল্যশমুন্তবগন্ধ ও 
মাল্য অবিকৃত ছিল ? কোন্‌ পক্ষেরই বা যোদ্ধাগণের বাক্য 
অনুকূল হইয়াছিল ? আমার নিকট এই সমস্ত বর্ণন কর। 

* জগ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সেই সময়ে উতয় পক্ষের 
যোঁদ্ধাগণই হৃষ্টচিন্ত হইয়াছিল। উভয় পক্ষে ই গন্ধ ও মাল্য 
সমভাববিশিষ্ট ছিল); উভয় পক্ষের সমুদ্ধত ও ব্যাহিত সৈন্য- 
গণের পরস্পর সংযোগে সাতিশয় বিমর্দদ উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। ছে রতর্ষত ! উতয় পক্ষের পরস্পর দর্শনকালে শূর 
ও রণশৃরগণের পরস্পর গর্জনহর্ষযুক্ত সৈন্যগণের সিংহনাদ, 
করিগণের বৃংছিত, বাদিত্রশব্দ এবং শঙ্খনাদ ও ভেরীনিনাদ 
এই সমস্ত একত্রিত হইয়া অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল। 


পঞ্চবি”শতিতম অধ্যায় 


: স্বরাষ্ট্র কহিলেন, হে সগ্ভয়! ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাব 
ও আমাদের পক্ষীয় যোধগণ সমবেত হইয় কি করিয়াছিল ? 
সঞ্জয় কহিলেন, রাজ। ছুর্যোধন পাগডবসৈন্যগণকে 


ভীষ্ব পর্ব! ৩৫ 


ব্যছিত অবলোকন করিয়া দ্রোণাঁচার্ধসমীপে গমন পুর্ববক 
কহিলেন, আঁচার্ধ্য ! দেখুন,আঁপনার শিষ্য ধীমান দ্রুপদনন্দন 
ধৃউদ্যুন্ন পাগুবশ্মণের মহতী দেনা ব্যুহিত করিয়াছে । যুযুধান, 
বিরাট, মহারথ দ্রূপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, মহাঁবল কাণি- 
রাজ, পুরুক্িত, কুন্তীভোজ, নরপুঙ্গব শৈব্য, বিক্রমশালী 
যুধামনুযু, মহাবীর উত্তমৌজ, অভিমনুযু ও মহারথ ভ্ৌপদীর 
পঞ্চপুত্র এই সমস্ত মহাধনুর্ধর বীর পুরুষগণ এ ব্যহিত 
সৈন্যমধ্যে, নিবিষ্ট রহিয়াছেন। আমাদিগের যে সকল প্রধান 
সেনাপতি আছেন, আঁপনার নিকট তাহাদিগের নাম কীর্তন 
করিতেছি ; শ্রবণ করুন। আপনি, ভীক্ম, ক্ণ,কপ, অশ্বরথামা, 
বিকর্ণণ শোমদন্ত পুত্র ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ ও অন্যান্য বিবিধ 
অস্ত্র শত্্রধারী বীরগণ আমার নিমিত্ত প্রাণ দানে, উদত' 
আছেন। আমাদিগের এই ভীন্মপরিরক্ষিত সৈন্য অপরি- 
মিত। কিন্তু ভীমপরিপালিত পাগবসেনা পরিমিত । এক্ষণে 
আপনার! বিতাগানুসারে সধুদয় ব্যহদ্বারে অবস্থিতি পুর্রবক 
পিতামহকে রক্ষা করুন। 

তখন মহাঁপ্রতাপশালী ভীক্ষ রাজ ছুর্ষ্যোধনের হর্ষবর্ধ- 
নার্থ সিংহনাদের সহিত উচ্চৈঃস্বরে শঙ্ঘধ্বনি করিলেন। 
তদনভ্তর শঙ্খ, ভেরী,পণব, আনক ও গোঁধুখ সকল আহত শু 
তাহ হইতে তুমুল শব্দ সমুৎপন্ন হইল। 

অনন্তর মাধব ও অজ্জুন শ্বেতাশ্বযৌজিত রথে আরোহণ 
করিলেন; এবং হৃযীকেশ পঞ্চজম্য শঙ্খ, ধনগ্তয় দেবদত্ত 
শঙ্খ, ভীমমেন পৌগু,নামক মহাশঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত- 
বিজয় শঙ্খ, নকুল সুঘোষ শঙ্খ, সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ, 
আৰ কাশিরাজ, শিখণ্ডী? ধৃষ্যন্ন, বিরাট, সাত্যকি, দ্রুপুদ) 
ভ্রৌপদেয়গণ ও অভিমন্যু ইহারা সকলে পৃথক্‌ পৃথক শঙ্খ. 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই তুমুল শঙ্খ শব্দ ভূম্ল ও 

[৯] 


৬৬ মহাভারত! 


নভোমণগুল প্রতিধ্বনিত করিয়! ধার্তরাস্্রগণের হৃদয় বিদীণ 
করিতে লাগিল। 
হে মহারাজ ! অনন্তর কপিধ্বজ অক্্রন সমরে ধার্তরাস্্- 
গণকে যথাযোগ্য রূপে অবস্থিত দেখিয়। শরাসন উত্তোলন 
করত হৃধীকেশকে কহিলেন, হে বাসুদেব! উভয় সেনার 
মধ্যে আমার রথ সংস্থাপিত কর। ছুর্বব,দ্ধি ঢুর্য্যোধনের 
প্রিয়ানুষ্ঠান কামনায় যে সকল ব্যক্তি ুদ্ধাভিলাবী হইয়। 
আগমন করিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তির সহিত 
আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, এবং কাহীরাই বা, যুদ্ধ করিবে 
আমি তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিব। 
গুড়াকেশ ধনপ্জয় এইরূপ কহিলে, হৃষীকেশ উভয় সেনার 
'মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, পার্থ! এ তীক্স 
দ্রোণপ্রমুখ কৌরবগণ সমবেত হইয়াছেন, অবলোকন কর। 
তখন ধনপ্া়.উভয় সৈন্যমধ্যে তাহার পিতৃব্য, পিতামহ, 
আঁচার্ধ্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর ও মিত্রগণ অব- 
স্থিতি করিতেছেন, অবলোকন করত করুণাপরতন্ত্র ও বিষ 
হইয়া বান্ুদেবকে কহিলেন, হে বাুদেব! এই সমস্ত স্বজন- 
গণ যুদ্ধার্থী হইয়া! সমাগত হইয়াছেন দেখি, আমার শরীর 
অবলন্ন,কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে; মুখ শু হইয়া আসি- 
তেছে; গাণ্ডীব হস্ত হইতে স্মলিত হইয়া পতিত হইতেছে; 
সমুদয় ত্বক্‌ দগ্ধ হইতেছে, আমি আর কোন রূপেই অবস্থান 
করিতে পারিতেছি ন৷। আমার মন সাঁতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়। 
উঠিয়াছে। হে কেশব! আমি কেবল ছুর্নিমিত্তই দর্শন করি- 
তেছি। সমরে এই সমস্ত স্বজনগণকে নিহত কর! কদাচ শ্রেয়স্কর 
বোধ হইতেছে না, হে কৃষ্ণ! আমি আর জয়, রাজ্য এবং 
স্থখের আকাঁজ! করি না। হে গোবিন্দ! আমার রাজ্য 
ভোগ বা জীবনে প্রয়োজন কি? যাহাদের নিমিত্ত রাজ্য- 


ভীষ্ম পর্ব টি 


ভোগ ব! নুখাভিলাঁষ করিতে হয়ঃসেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, 
পিতামহ, মাতুল ও পৌন্র প্রভৃতি সকলেই এই যুদ্ধে প্রাণ- 
ধন পরিত্যাগে সমুদ্যত হইয়াছেন। হে ষধুদৃদন! ইহার! 
আমাকে বধ করিলেও আমি ইহাদিগকে বধ করিতে অভি- 
লাষ করি না। পৃথিবীর কথা কি, এই ট্রৈলোক্য রাজ্য লাভ 
হইলেও আমি ইহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না। হে 
জনার্দন! থার্তরা্ট্রগণকে নিহত করিলে, আমার কি প্রীতি 
লাভ হইবে? এই আততায়ীগণকে বধ করিলে নিঃসন্দেহ 
আমাদিগের* পাপস্পর্শ হইবে । অতএব আমাদিগের স্বজন 
ধার্তরাষ্ট্রগণকে বধ কর! কোন মতেই কর্তব্য নহে। আত্মীয়- 
গণকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের কি সুখলাঁভ হইবে? 
ইহাদিগের চিত্ত নিতান্ত লোতাকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া ষেন 
ইহার! কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতক দর্শন 
করিতেছে না; কিন্তু আমর! কুলক্ষয়ের দোষ দর্শন করিয়াও 
কি জন্য এই পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইব না? কুলক্ষয় 
হইলেই সনাতন কুলধন্্দ বিনষ্ট হয়; কুলধণ্্ম বিনষ্ট হইলে; 
সমস্ত কুল অধন্্ম দ্বার অভিভূত হয়, অধন্ম কর্তৃক কুল 
অভিভূত হুইলে কুলন্ত্রী কল দূষিত হয় এবং কুলস্ত্রী দুষিত 
হইলে, বর্ণ সঙ্কর সমুপন্ন হয় এই বর্ণ স্করই কুল ও কুল; 
নাশকদিগের নরকের কারণ। কুলনাশকদিগের পিতৃগণের 
পিও, উদকক্রিয়া বিনষ্ট হয়; সুতরাং তাহারা পতিত 
হুইয়া থাকে । কুলনাশকদিগের বর্ণপঙ্করের কারণ এই 
সমস্ত দোষ দ্বারা জাতি ও কুলধর্ম্ম উৎ্সন্ন হইয়! যাঁয়। শ্রবণ 
করিয়াছি, কুলধন্্ম বিনষ্ট হইলে, মনুষ্যদিগের চিরকাল 
নরক বাস করিতে হয়, হায়! কি দুঃখের বিষয়; আয়র! 
এই মহাপাপাচারের অনুষ্ঠানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি ; আমি 
প্রতিকারে পরাঞ্জুখ ও. শ্ত্রবিহীন হইলে, যদি রাজ্যস্ুখ 


৬৮ মকাভারত। 


লোভে আত্বীয় বিনাশে সমুদ্যত শস্ত্রপাণি ধার্তরাষ্ট্রগণ 
আমারে বিনাশ করে তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। হে 
ভূপতে ! ধনপ্রীয় এই কথা বলিয়। ধনুর্ববাণ পরিত্যাগ পুর্ব্বক 
শোঁকসন্তপ্ত চিত্তে রথে উপবেশন করিলেন। 
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ষড়বি”শতিতম অধ্যায় । 


অনন্তর ভগবাঁন্‌ মধুসূদন কৃপাবিষ্ট অশ্রুপুর্ণলোচন 
বিষএবদন অজ্ভ্বনকে কহিলেন, হে অজ্জুন! ঈদৃশ দুঃসময়ে 
কিনিমিভ তোমার এই সাধুজন বিগহ্িতি, অস্বর্গ্য ও অব- 
শঙ্কর মোহ উপস্থিত হইল? হেকৌন্তেয়! তুমি এ সময়ে 
্লীবভাঁব অবলম্বন করিও না) ইহা তবাদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত 
নহে। হে পরন্তপ ! এক্ষণে তুমি অকিঞ্চিতকর হৃদয়দৌর্বল্য 
পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর। 

অজ্জ্বন কহিলেন, হে অরিমর্দন! আমি কিরূপে পুজনীয় 
ভীম্ম ও দ্রোণের সহিত অস্ত্র দ্বার! প্রতি যুদ্ধ করিব ? মাহাত্মা 
গুরুজনদিগকে বধ ন! করিয়া! যদি ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন 
রুরিতে হয়, তাহাঁও শ্রেরঃ ; ইহীদিগকে বধ করিলে ইহ্‌- 
কাঁলেই কুধির লিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে, 
বস্তত, আমি এই যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় ব1 পরাজয় কিছুই 
শ্রেয় বোধ করিতেছি না, যেহেতু ধাঁহাদিগকে বিনষ্ট কারি] 
আমর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না; সেই ধূতরাষ্র তনয়- 
গণ সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন। ইহীদিগের বধজন্য ভ্ঃখ 
ও কুলক্ষররজনিত চিন্তায় আমার স্বভাব অভিভূত ও চিন্ত 
ধর্্মবিযু্ হইয়।ছে। হে কেশব! আমি তোম।র একান্ত 
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এই চিত্রপট খানি ভাগ্নপর্ব্বের ৬৮ পৃষ্ঠা স্থপি৬ করিবেন। 


ভীম্ম পর্ব। ৬৯ 


বশবন্া, অতএর যাহা আমর পক্ষে শ্রেরক্কর হয় বল। মামি 
তোমার শরণাপন্ন অতএব তুমি আমাকে উপদেশ প্রদান কর। 
পৃথিবীর নি্ষণ্টক রাজ্য ও স্ুরলোকের আধিপত্য প্রাণ্ড হই- 
লেও আমার ইক্দ্রিয়গণ এই শোকে পরিশুকফ হইবে হে 
কৃষ্ণ! যাহাতে আমার শোকাঁপনোদন হইতে পারে এমন 
কিছুই দেখিতেছি না; অতএব আমার যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। 
শক্রস্তপ ধনঞ্জয় হৃধীকেশের সম্মুখে এই বলিয়। মৌনাবলম্বন 
রুরিলেন। 

তখন বাও্ুদেব সহাস্যবদনে উভয় সেনার মধ্যস্থিত বিষ 
বদন অর্জবনকে কহিলেন, হে অজ্ভন! তুমি পণ্ডিতের ন্যায় 
বাক্য সকল কহিতেছ; কিন্তু শোকের দ্মবিষয়ীভূত বিষয়ে 
শোক প্রকাশ করিতেছ। পগ্িতগণ মতই হউক ব৷ জীবিত ই. 
হউক, কাহারও নিমিভ অনুশোচনা করেন না। পুর্বে আফি, 
তুমি বাএই সমস্ত ভূপালগণ আঁমর! সকলেই বিদ্যমান ছিলাম; 
এবং পরেও আমরা থাকিব; দেহীদিগের এই দেহ যেমন 
কোৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়; জীবাতআ্মাও সেইরূপ 
দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; অতএব ধীর ব্যক্তির ভাহাঁতে' 
মুগ্ধ হওয়। উচিত নহে। বিষয়ের নহিত্ত ইক্ড্রিয়গণের সন্বন্ধই 
শীত, উষ্ণ ও ন্ুখ দুঃখের কারণ ; সেই সন্বন্ধ কখন উৎপন্ন 
কখন ব। বিলয় প্রাপ্ত হয়; স্ৃতরাৎ উহ নিতান্ত অনিত্য। অত্ব- 
এব এ সন্বন্ধ পরিত্যাগ কর! কর্তব্য! এই সন্বন্ধ ষাঁহারে ব্যথিত 
করিতে না পারে, সেই ছুঃখ সুখ সমজ্ঞনী ধীর পুরুষ মোক্ষ 
লাভের উপযুক্ত । তত্বদরশী পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যাহ! ' 
কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না.। যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত রহি- 
যান, তাহার বিনাশ নাই ; এবং সেই অব্যয় পুরুষকে কেহ 
বিনাশ করিতে পারে ন'। এই সমস্ত দেহ অনিভ্য) কিন্ত 
শরীরী জীবাত্স। নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয়) অতএব হে 


রা মহাভারত । 


ভারত! তুমি যুদ্ধকর। যিনি এই জীবাঁত্মাকে হন্তা, এবং 
যিনি এই জীবাত্মা অন্য কর্তৃক হত হইয়া থাকেন, এইরূপ 
বিবেচনা করেন ; তীহাঁর। উভয়ই অনভিজ্ঞ; কারণ জীবাত্। 
কাহাকেও বিনাশ করেন ন। ; এবং জীবাত্মমকেও কেহ 
বিনাশ করিতে পারে না। ইহার জন্ম বাঁ মৃত্যু নাই; এবং 
ইনি পুনঃ পুনঃ উদ্পপন্ন বা বর্ধিত হন না। ইনি অজ, নিত্য ও 
পুরাণ; শরীরবিনষ্ট হইলে, ইনি বিনষ্ট হন না। যে পুরুষ 
ইহারে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়। জানেন ; তিনি 
কাহাকেও বধ বা বধ করিতে আদেশ প্রদান করেন না। 
মনুষ্য যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নুতন বসন গ্রহণ 
করে, সেইরূপ দেহ জীর্ণ দেহী পরিত্যাগ করিয়া অভিনব 
' দেহান্তর পরিগ্রহ করে। শস্ত্র ইহাকে ছেদন, পাবক দগ্ধ” 
সূলল ক্রেদিত ও বাঁয়ু শুক্ষ করিতে পারে না । ইনি নিত্য, 
সর্বগত, স্থিরভাব, অচল এবং অনাদি স্ুতরাঁ ইনি 
অচ্ছেদ্য, অদাহা, অক্রেদ্য এবং অশোচ্য । ইনি চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অচিন্ত্য এবং বিকাররহিত; অতএব তুষি 
জীবাত্সীকে এইরূপ জানিয়৷ অনুশোচন1 পরিত্যাগ কর। যদি 
জীবাক্মাকে সর্ববদ! জাতঃ ও সর্বদা মৃত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া 
থাক; তাহ! হইলেও ইহার নিমিন্ত শোক করা কদাচ 
কর্তব্য নহে; কারণ জাত ব্যক্তির স্বৃত্ু ও মৃত ব্যক্তির জন্ম 
হইবেক; কদাচ তাহার অন্যথা হইবেক না। অতএব অপরি- 
হাধ্য বিষয়ে শোক করা তোমার উচিত নহে। 

হে ভারত ! ভূত সকল জন্মগ্রহণের পুর্বেব অব্যক্ত এবং 
নিধন সময়েও অব্যক্ত থাকে; কেবল জন্ম স্বত্যুর মধ্যস্থলে 
ব্যক্ত হইয়া! থাকে । অতএব তাহাতে পরিবেদনা কি? কেহ 
জীবাত্বাকে আশ্চর্যের ন্যায় দর্শন করেন, কেহ আশ্চর্ধ্যব 
বর্ণন করেন, কেহ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, কেহ শ্রবণ 
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করিয়াঁও বুঝিতে সমর্থ হন না । জীবাত্মা নকলের দেহে মত 
অবধ্য রূপে অবস্থিতি করিতেছেন ; অতএব কোন ও 
নিমিত্ত তোমার শোক কর! উচিত নয়। স্বধর্থর প্রতি দৃষ্টি 
পাত করিলে, তোমাকে আর এরূপ বিকল্সিত হইতে হই- 
বেক না। ধর্মমযুদ্ধ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের আর কিছুতেই শ্রেয় 
নাই। ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গের মুক্ত দ্বারন্বরূপ; যাহার! যদৃচ্ছালব্ধ ঈদৃশ 
যুদ্ধ প্রাপ্ত হয়, তাহারাই সুখী । অতএব যদি তুমি এই ধর্্ম- 
যুদ্ধে প্ররৃভ না হও,তাহা হইলে স্ববণ্্ম ও কীর্তিভ্রক্ট,এবংপাপ- 
ভাগী হইবেএ লোকে চিরকাল তোমার এই অক্ষয় অকীন্তি 
ঘোষণা করিবে । সম্ভাবিত ব্যক্তির অকীর্তি মরণ অপেক্ষাও 
গুরুতর । ধাহারা তোমার বহু সম্মান করিয়। থাকেন,সেই সমস্ত 
মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়প্রযুক্তই সংগ্রামে বিবৃত 
হইলে; সুতরাৎ তাহাদিগের নিকট তোমার গৌরব থাকি- 
বেক না । তাহারা অহিতকারী হইয়া তোমার প্রতি অবাচ্য 
প্রয়োগ করিবেন; সামর্থ্যের নিন্দা করিবেন; ইহ! সমধিক 
দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে । সংখ্রামে নিহত হইলে, স্বর্গ- 
ভোগ, জয়লাভ করিলে মহীমণ্ডলের আধিপত্য লাভ করিতে 
পারিবে; অতএব হে কৌন্তেয় ! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া 
গাত্রোথান কর? সুখ দু:খ, লাভালাভ ও জয় পরাজয়কে 
মমজ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে, পাপভাগী 
হইতে হইবে ন1। 

হে পার্থ! যাহা দ্বারা আত্মতত্বব্ষয়ক জ্ঞান জন্মে এরূপ বুদ্ধি- 
যোগ তোমার নিকট কীর্ভন করিলাম। এক্ষণে তোমার নিকট 
কর্ম্মযোগব্ষিয়িণী বুদ্ধি কীর্ভন করিতেছি শ্রবণ কর; এই বুদ্ধি 
প্রতি হইলে, তুমি কর্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। 
কর্্মযোগের অনুষ্ঠান কদাচ বিফল, হয় না; এবং ইহাতে প্রত্য- 
বায়ও নাই। স্বল্পমাত্র ধর্ম্মও মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। 
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হে কুরুনন্দন! কর্ম্মযোগ বিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা একমাত্র বুদ্ধি 
হইয়া! থাকে; কিন্তু বিবেকবিহীন ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি অনন্ত ও 
বহুশাখাবিশিষ্ট । যাহারা আপাঁত মনোরম শ্রবণরঞ্জন বাক্যে 
অনুরক্ত; বুফলপ্রদাঁয়ক বেদবাক্যই যাঁহাদিগের প্রীতিপ্রদ ; 
যাহারা ফলসাধন ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না; যাহার! 
কামনাপরতন্ত্র; স্বর্গ ই যাহাদিগের পরম পুরুষার্থাধক ; 
জন্ম, কর্ম্ম, ফলপ্রদ, এবং এশ্বর্ধ্য প্রাপ্তির সাধন স্বরূপ বন্ু- 
বি ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হুই- 
য়াছে ; ও যাহার! ভোগ এবং এশ্বর্ষে একান্ত অনুরক্ত ; সেই 
অবিবেকী মুঢ়চেতা ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধিবিষায়ে সন্দেহ- 
শূন্য হয় না। বেদ সমস্ত কামনাপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের কর্ম 
ফলপ্রতিপাঁদক। হে অঞ্ঞুন ! তুমি শীতোষ ও সুখছুঃখাদি 
ন্বর্সহিষুঃ ধৈর্যশীল, যোগক্ষেমরহিত ও গরমাদশুন্য হইয়া 
নি্ষাম হও। যেরূপ কৃপ, বাপী, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে 
যে সমস্ত প্রয়োজন সাধন হয় ; একমাত্র মহাহ্‌দে সেই সমস্ত 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে; সেইরূপ সমুদয় বেদে যে সমস্ত 
কর্মফল বর্ণিত আছে; ব্রহ্গবি€ু ব্রাঙ্গণ একমাত্র ব্রদ্মে সেই 
সমস্ত প্রাপ্ত হুইয়! খাকেন । তোমার কর্মে অধিকার 
হউক, কিন্তু তাহার ফলে যেন কামনা না হয়; যেন কর্মফল 
তোমার প্রবৃত্তির হেতু নাহয় এবং কর্ম পরিত্যাগে যেন 
তোমার আসক্তি ন! হয়। তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পুর্বক 
একান্ত ঈশ্বরানুরক্ত হইয়! দিদ্ধিও অসিদ্ধি উভয়ই সমান 
জ্ঞান করত কর্মানুষ্ঠানে প্ররৃন হও । পণ্ডিতের পিদ্ধি ও 
অন্পিদ্ধি এই উভয়ের সমান জ্ঞানকেই যোগ বলিয়! নির্দেশ 
করিয়াছেন। হে ধনগ্তয়! বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম সাতিশয় 
অপরৃষ্ট। অতএব তুমি ফলজনক কর্প্দ পরিহীর পূর্বরক এক: 
মাত্র বুদ্ধিরই শরপাঁপন্ন হও | বর্্দমযোগবিষরিণী বদ্ধিযক্ 
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ব্যক্তি ইহ জন্মে স্থুকৃত ও ছুক্ষত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। 
অতএব তুমি কর্্মযোগের নিমিভ বত্বু কর। ঈশ্বরারাধনা দ্বার! 
বন্ধন হেতু কর্ম সকলের মোক্ষসাঁথন কৌশল যোঁগ। কর্ম্মষোগ- 
যুক্ত মনীষিগণ কর্মজ ফল পরিত্যাগ পুর্ববক জন্মবন্ধ হইতে 
মুক্তি লাভ করত অনাময় পদ লাভ করেন। যখন (তামার 
বুদ্ধি মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য এবং 
শ্রুত বিষয়ে নির্ধেদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে; তোমার 
বুদ্ধি নানাপ্রকার বৈদিক ও লৌকিক বিষয় আবণে উদ্ভ্রান্ত 
হইয়াছে ।' যখন উহা! স্থিরভাবে পরমেশ্বরে অবস্থিত করিবে, 
তখনই তুমি তন্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে । 

অর্জুন কহিলেন, হে বান্ুদেব ! সমাধিস্থ স্থিনপ্রজ্ঞ 
ব্যক্তির ল্ক্ষণ কি? এবং তাহার ভাষা, অবস্থা! ও ব্যবহধর 
কিরূপ? 

বান্ছদেব কহিলেন, হে অজ্জ্ন! যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার 
মনোগত বাসন পরিত্যাগ করেন ও ফাহার আম্ম। আত্মা, 
তেই সন্ত থাকে; তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ত বলা যায়। যিনি 
ছুঃখে অক্ষুন্ধচিন্ত ও সুখে স্পৃহাশৃন্য এবং রাগ, ভয় ও ক্রোধ- 
বিহীন) তীহাকেই স্থিতধী বলা যায়। খিনি পুত্রাদির প্রতি 
শ্লেহশুন্য, যিনি ইষ্ট বা অনিষ্টকর বিষয়ে হর্ষ ব৷ দ্বেষ প্রকাশ 
করেন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কুম্্ম যেরূপ সর্ববাঙ্গ সঙ্কুচিত 
করে, ফেইরূপ যিনি ইন্ড্রির সকলকে বিৰয় হইতে প্রত্যান্বত 
করেন; তাহারই প্রজ্ঞ! প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে । নিরাহার 
দেহী ব্যক্তির বিষয় বিনিবৃত্ত হয় ; আতুর বা নিরাহার ব্যক্তি 
লামর্ঘ/হীনত। প্রঘুক্ত বিষর হইতে বিনিবৃত্তহয় ; কিন্তু তাহার 
বিষ্য়বাসন। বিশিবৃন্ত হয় না; কিন্ত স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তি ঈপ্বরের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হুইয়। 
থাকেন। বিবেকী ব্যক্তি যত্রপর হইলেও ইন্রিয়গণ 

( ১০) 
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বলপুরর্বক তাঁহার মনকে হরণ করে, এই নিমিত্ত সেই 
সমস্ত ইন্ড্রিয়গণকে সংযত করিয়! ঈশ্বরপরায়ণ ও সমা- 
হিত হইলে যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়, ভাহারই প্রজ্ঞ। 
নিশ্চল! ; তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। বিষয়চিন্তা হইতে পুরুষের 
আসক্তি, আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, 
ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মুতিভ্রংশ, ন্মুতিত্রংশ 
হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। 
যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি রাগদ্ধেষহীন আত্ম 
বশীভূত ইন্ড্রিয়গণ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ 
লাভ করেন। আত্মপ্রসাদ অবলম্বন করিলে সর্বপ্রকার ছুঃখ 
বিনষ্ট হয়,যিনি আত্মপ্রসাদ হন্‌, তাহার বুদ্ধি অচিরাৎ্ড নিশ্চল 
হইয়! উঠে। অজিতেক্দ্রিয়ের! বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত চিন্তা করিতে 
সমর্ধ হয় না) চিন্তা করিতে না পারিলেও শাস্তি নাই; 
শান্তিশুন্য ব্যক্তিদিগের সুখ কোথায়? 

যে চিত্ত স্বেচ্ছাধীন ইন্ড্রিয়গণের বশীভূত হয়, সেই চিন্ত 
পবন কর্ৃক সমুদ্রের চতুর্দিকে ঘৃর্ণায়িত নৌকার ন্যায় জীবাঁ- 
আসার বুদ্ধিকে বিষয়ভোগে বিক্ষিপ্ত করে। অতএব হে মহা- 
বাহে! ধাহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, 
সেই ব্যক্তিই স্থিরবুদ্ধি ও দৃঢ়প্রজ্ঞ ; অজ্ঞানতিমিরাস্ছন্নমতি 
ব্যক্তিদিগের নিশান্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে বশীরুতেক্ড্রিয় যোগি- 
গণ প্রবোধিত থাকেন); এবং প্রাণিগণ যে বিষয় নিষ্ঠ।- 
স্বরূপ দিবাঁয় জাগরিত থাকে; আত্মতত্বদশ্ী যোগীদিগের 
নেই রজনী। নদী সকল যেরূপ অচলপ্রতিষ্ঠ পরিপূর্ণ সমুদ্র- 
গামী হয়; ভোগ নকল সেইরূপে ফাঁহারে আশ্রয় করে; 
তিনিই মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ভোগার্থী ব্যক্তি তাহা লা 
করিতে পারে না। যিনি সর্ব কামনা পরিত্যাগ পূর্বক 
নিস্পৃহ, নিরহস্কার ও মমত্কাহীন হইয়া ভোগ্য বন্ত নকল 
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উপভোগ করেন, ব্রহ্ষজ্ঞাননিষ্ঠা ; তিনিই মুক্তি লাভ করেন, 
হেপার্ধ! এইরূপ ইহা লাভ করিলে সংসারে আর মুগ্ধ 
হইতে হয় না। যিনি অন্তকাঁলেও এই ব্রন্মনিষ্ঠায় অবস্থিতি 
করেন; তিনিও পরে ব্রদ্মে বিলীন হন। 


সপ্তবি”শতিতম অধ্যায়! 


অজ্জুন কহিলেন, হে কেশব! যদি তোমার ইহাই মত 
হয় যে, কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; তবে কি নিমিভ আমাকে 
এই মারাত্মক কর্ম্দে নিয়োজিত করিতেছ ? তুমি কখন জ্ঞানের 
কখন বা কর্মের প্রশংসা! করিয়া আমার মতিকে বিমোহিত 
করিতেছ। এক্ষণে যাহাতে আমার শ্রেয়! লাত হয়, এরূপ 
এক পক্ষ স্থির করিয়া বল। 

কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধনগ্তীয়! আমি পূর্বেই কাঁহয়াছি যে, 
ইহ লোকে নিষ্ঠা ছুই প্রকার ; প্রথম বিমলচে তাদিগের জ্ঞান- 
যোগ, দ্বিতীয় কর্ম্মযোগীদিগের কর্্মযোগ। পুরুষ কর্ম নুষ্ঠান 
না করিলে জ্ঞান প্রীপ্ত হয় না-; এবং জ্ঞানী না হইলে কেবল 
সন্গ্যাস দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে ন1। কেহ কখন কার্ধ্য 
ত্যাগ করিয়া মুহুর্তকাল স্থায়ী হইতে পারে না; পুরুব ইচ্ছা 
না ক(রলেও প্রাকৃতিক গুণ সমূহই তাহারে কর্মে নিয়োজিত 
করে। যেব্যক্তি কর্শেক্দিয়গণকে সংযম করিয়া মনে মনে 
ইন্ড্িয়বিষয় সকল স্মরণ করে; সেই মুঢহৃদয় কপটাচারী 
বলিয়া বিখ্যাত হয়। যে ব্যক্তি চিত্ত দ্বারা জ্ঞানেক্দ্িয়গণকে 
বশীহৃত করিয়! আসক্তি পরিহারপূ্ববক কর্মনিয় ঘা কর্ধা- 
নুষ্ঠান করে ; সেই ব্যক্তিই শরেষ্ঠ। অতএব সর্ববদ! কর্মমানুষ্ঠান 
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কর; কর্্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; কর্ম্মত্যাগ করিলে 
তোমার শরীরযাত্রা নির্বাহ হইবে নাঁ। যে কর্ম বিুর জন্য 
অনুষঠিত না হয়; পোকে তদ্দারাই আবদ্ধ হয় ; অতএব 
তুমি আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিষু্র উদ্দেশে কর্মানুষ্ঠীন কর। 
পুর্ববকালে প্রজাপতি প্রজাগণকে যজ্ঞের সহিত স্জন 
করিয়া কহিয়াছিলেন, প্রজাগণ ! তোমর! যজ্ঞ দ্বার ক্রমে 
ক্রমে বর্ধিত হও ) যজ্ঞ তোমাদিগকে সকাম করুক । তোমরা 
যজ্ঞ দ্বার! দেবগণকে সংবদ্ধিত কর; দেবগণও তোমাদিগকে 
সংবর্ছিত করুন। পরস্পর এইরূপে সংবর্ধিত হইলে তোমর! 
উভয়েই পরম কল্যাণ লাভ করিবে । দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা মংব- 
দ্বিত হইলে, ভোমরা যথাভিলধিত ফলভোগে সমর্থ হইবে। 
ফেব্যক্তি দেবগ্ণদন্ত ভোগ্য সকল তাহাদিগকে না দিয়া উপ- 
ভোণ করে, সে ব্যক্তি চৌর। সাধু সকল ঘজ্ঞশেষ ভোজন 
করির়! সর্বব প্রকাঁর পাপ হইতে বিহুক্ত হন। কিন্তু যাহার! 
কেব্গা আপনার জন্য পাক করে; সেই পাপাক্সাগণ পাপই 
ভোজন করে। প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন মেঘ হইতে, মেঘ 
যজ্ঞ হইজে, ষঙ্জ্ ক্্ম হইতে, কর্ম বেদ হইতে, ও বেদ ব্রহ্ম 
হইতে উদ্ভব হইয়াছে; অতএব সর্বময় ব্রহ্গ সর্বদাই যচ্ছে 
প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে ব্যক্তি এই সংসারে বিধয়াসক্ত হইয়া 
উর্ববোক্তন্ধপে প্রবর্তিত কর্্মাদি চক্রের অনুগমন না করে ; সে 
ব্যক্তি পাপাস্ত। ও তাহার জীবন বৃথা ।ধাঁহার আত্মাতেই প্রীতি, 
আনন্দ এবং সন্তোষ, তাহারে কোন কর্ম্ানুষ্ঠান করিতে হয় না 
কর্্ান্ুষ্ঠানেও তাহার পুণ্য নাই; কর্ম্ানুষ্ঠান না করিলেও 
তাহার পাপ নাই; এবং তাহারে মোক্ষার্থ ব্রহ্মা। হইতে স্থাবর 
পর্যন্ত কাহারও আশ্রয় লইতে হয় ন!। পুরুষ আসক্তি ত্যাগ 
করিয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। অতএব তুমি 
আসক্তি পরিত্যাগ করিয়! কর্মানুষ্ঠান কর ॥ জনক প্রস্তুতি 
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মহাত্সাগণ দ্বারাই দিদ্ধি লাভ করিয়াঁছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির 
আচরিত সকল ইতর ব্যক্তির! অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তিনি 
যাহামান্য করেন,তাহার! তাহার অনুগামী হয়। অতএব তুষি 
লোক সমূহের ধর্ম্মরক্ষার্থ কাধ্যানুষ্ঠান কর। দেখ, ভূমগ্ডলের 
মধ্যে আমার অপ্রাপ্য কিছুমাত্র দেখিতে পাই না, তজ্জন্য 
আমার কোন কর্তব্য কর্্মও নাই; তথাপি আমি কর্্মানুষ্ঠান 
করিতেছি । যদি আমি নিরলস হইয়া কখন কর্ম্মানুষ্ঠান 
না করি, তাহ! হইলে সর্বলোকে আমার অনুগমন করিবে। 
অতএব আম্বি কর্ম না করিলে, এই সমস্ত লোক উৎ্মন্ন 
হইবার সম্ভাবনা; এবং আমিই বর্ণপঙ্কর ও প্রজাগণের 
মলিনতার মুলীভূত হইব। অতএব মুড়েরা যেমন ফলাভি- 
লাঁবী হইয়া কর্ম করে, তদ্রপ জ্ঞানীরা আসক্তি পরিত্যাগ 
পূর্বক লোক সমুহের ধর্ন্মরক্ষণার্থ কন্্ন করিয়া থাকেন । 
জ্ঞানীর! কর্ম্মাদক্ত নির্বেবাধদিগের বুদ্ধিপ্রভেদ ন| করিয়! 
স্বয়ং বহু প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করত তাহাদিগকে কর্্মান্বঠানে 
নিয়োগ করিবেন । সকল কর্ম্মই প্রকৃতির গুণরূপ ইন্দ্রিয়গণ 
কর্তৃক সম্পন্ন হইতেছে; কিন্তু অহস্কারাভিভূতমতি ব্যক্তি 
আপনাকেই এ সকল কর্ম্দমকারক বলিয়া বিবেচনা করে। 
ইন্ড্িয়গণই বিষয়াভিলাষী জানিয়া গুণকর্ম্মবিভাগের তত্বৃজ্ঞ 
ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হন না। যাহারা প্রকৃতির স্বত্বাদিগুণে 
বিষুগ্ধ হইয়া ইন্ড্রিয়গণের বশীভূত হয় ; সর্ববক্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ 
অল্পদর্শী বিমুঢ়মতিগণকে বিচলিত করিবেন না। 

তুমি আমাতে সমস্ত কর্্ম অর্পণ করিয়া, অস্তর্যামী পুরুষা- 
ধীন হইয়া আমি কর্ম করিতেছি এই প্রকার ভাবিয়া, 
কামনা, মমতা এবং শোক বিসর্জন পূর্বক সমরোদ্যত হও। 
যাহার। অপুয়াহীন ও শরদ্ধান্থিত হইয়া সর্বদা আমার অনুগামী 
হয়, তাহারা সমস্ত কর্ম হইতে বিষুদ্ত হয়। যাহারা অসয়ার 
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বশীভূত হইয়া! ইহার অনুষ্ঠানে বিমুখ হয়, সেই সকল মুঢ়- 
মতি ব্যক্তিগণ কর্ম্ঘ ও ব্রহ্ম বিষয়ে বিমোহিত হইয়া বিনষ্ট 
হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিও স্ব স্বভাবানুরূপ কর্ন করিয়। থাকেন। 
অতএব যখন সর্বপ্রাণীই স্বভাবানুবন্তা হয়, তখন ইন্দ্রিয় 
নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে ? প্রত্যেক ইন্ডিয়েরই অনু- 
কুল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ আছে; এই 
উভয়ই মোক্ষপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক। অতএব উহাদের বশীতত 
হইবে ন|। সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মীপেক্ষা। স্বধন্ম কিঞ্চিৎ 
ন্যুন হইলেও শ্রেষ্ঠ; পরধর্ম্ম অতি ভয়ঙ্কর; অতএব স্বধর্মে 
বিনাশও শ্রেয়স্কর। 

অর্ভ্ুন কহিলেন, বাসুদেব ! পুরুব স্বেচ্ছায় পাপাচরণ ন! 
করিলে, কে তাহাঁকে বলপুর্ববক এ বিষয়ে নিয়োজিত করে ? 

রান্থুদেব কহিলেন, হে অর্ছুন! এই কামই ক্রোধরূপে 
পরিণত,রাজোগু ণোন্তব, ছুম্পুরণীয় ও সাতিশয় উগ্র; ইহাকে 
মুক্তিপথরোধক বলিয়া! জানিবে | যেরূপ ধুম দ্বারা বহি, মল 
দ্বার দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আচ্ছন্ন থাকে, সেই প্রকার 
জ্ঞানীদিগের চিরশক্র, ডুষ্পুরণীর, অগ্নিরূপ কাম জ্ঞানকে 
আবৃত করিয়া রাঁখে ॥ ইহা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতেই সমু 
পন্ন হয়; এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্ড্িয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আ- 
চ্ছন্ন করিয়া শরীরীকে বিমোহিত করে ; অতএব তুমি প্রথমত 
ইন্ড্রিয়গণের দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাশক পাপ স্বরূপ 
কাঁমের বিনাশসাধন কর। দেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্ড্রিয়গণ 
শ্রেষ্ঠ ; ইন্দ্রিয়াপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা নিশ্চল! বুদ্ধি 
শ্রেষ্ঠ; যিনি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তিনিই আত্ম! । হে অর্জন! 
তুমি আত্মাকে এইরূপেজ্ঞাত হইয়! স্থির বুদ্ধির দ্বার। চিন্তকে 
স্থির করত কামরূপ ছুরাসদ শক্রকে বিনষ্ট কর। 
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হে পার্থ! পুরে আদিত্যকে আমি এই অব্যয় যোগ কহিয়া- 
ছিলাম ; ত্পরে আদিত্য মনকে ও মনু ইক্ষাকুকে কহিয়া- 
ছিলেন; অনন্তর নিমি প্রভৃতি রাজর্ধিগণও ক্রমে ক্রমে এই 
যৌগবিবরণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কালক্রমে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইয়াছিল; অদ্য তোমার নিকট সেই যোগবৃত্তীন্ত বর্ণন করি- 
লাম। তুমি আমার ভক্ত ও সখা; তজ্জন্য আমি তোমার 
নিকট রহস্যভাব ব্যক্ত করিলাম । 
অর্জুন কহিলেন হে কেশব! আদিত্যের জন্মের পঞ্ষ, ' 
তুমি জন্ম গ্রহণ করিলে ; অতএব আমি কি প্রকারে অবগত 
হুইব যে, তুমি পুর্বে এই যোগব্ন্তান্ত তাহাকে কহিয়া- 
ছিলে ? 
কৃষ্ণ কহিলেন, ছে অঙ্জঞন! আমি বহুবার জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছি ; তোমারও অনেক বার জন্ম পরিবর্তন হইয়াছে ১ 
তুমি তাহার কিছুমাত্র অবগত নহ। কিন্তু আমি তৎুসমস্তই 
জ্ঞাত আছি । আমি অজ, অনশ্বরস্বতাঁব ও সকলের ঈশ্বর হই- 
য়াও স্বীয় প্রকৃতির আশ্রিত হইয়া আন্মমায়ায় জন্ম গ্রহণ 
করি। যে সময়ে ধন ক্ষয় ও অধর্ট্দের আবির্ভাব হয়, সেই 
সময়ে আমি আত্মাকে স্জন করি। আমি সাধুদিগের 
পরিত্রাণ ও ছুক্কতকারীদিগের বিনাশ এবং ধর্্সংস্থাপনের 
জন্য প্রতিষুগে জন্ম পরিগ্রহণ করি। যিনি আমার এই অলৌ- 
কিকু জন্ম ও কর্ম্ম ষথার্থরূপে অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনি 
দেহ পরিত্যাগ পুর্ধবক আমাকে লাভ করেন, তাহাকে 
পুনর্ববার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অনেকে রাগ, ভয় ও 
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ক্রোধ পরিত্যাগ পুর্রবক একাগ্রচিত, একান্ত আশ্রিত এবং 
জ্ঞানও তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ 
করিয়াছে । যাহার! ষে প্রকারে আমায় ভজনা করে, সেই 
প্রকারেই আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি। যে যাহ! 
করুক, সকলেই আমার সেবাপথে আগমন করিতেছে । 
মানবলোকে কর্ম সমুদয় অবিলম্বেই সফল হয়, এই জন্য 
মনুষ্যের! কর্্মফলাকাঙকষী হইয়! প্রায়ই ইহ লোকে দেবার্চন। 
করে। আমি গুণও কর্মের বিভাগানুলারে ব্রাক্মণাদি চতু- 
বর্ণ স্থপ্তি করিয়াছি, তথাপি আমি সংসারহীন; আমায় কোন 
কার্য্যের কর্তা বিবেচনা করিও না । কর্ম আমায় স্পর্শ 
করিতে পারে না । কর্ম্মফলেও অমি নিস্পৃহ। যে ব্যক্তি এই 
রূপে আমায় অবগত হইতে সমর্থ হয়; তাহারে কর্ম্মরওবাত 
বদ্ধ 'হুইতে হয় না। পূর্বতন মুঘুক্ষু দকল আমায় এইরূপে 
জ্ঞাত হইয়! কর্ম্ানুষ্ঠান করিতেন, সেই হেতু তুমি তাহাদের 
অনুষ্ঠিত কর্দ্দ অগ্রে সম্পাদন কর। 

ইহ লোকে জ্ঞানীরাঁও কর্ম ও অকর্ম্ম বিষয়ে বিঘুপ্ধ, মতএব 
তুমি যাহ জ্ঞাত হইর়1 সংলার হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম 
সকল কহিতেছি শ্রবণ কর। কর্শ্দের গতি অতি ছুপ্বেশ্য ; 
অত এব বিহিত কর্ম্ম, অবিহিত কর্ম ও কর্তাাগ এই তিনে, 
রই যাথার্থ্য জ্ঞাত হইতে হয়; যে ব্যক্তি কর্ম্মসন্তেও কর্মহীন 
এবং কর্ন অমত্বেও বর্মবুক্ত বলিয়। আপনাকে বোধ করে; 
সেই ব্যক্তিই মনুষ্যের মধ্যে ধীমান্, যোগী ও কর্ম সকলের 
অনুষ্ঠান কর্তা । ফাহার কর্ম্মসমুহ কামনাশৃন্য ; বুধগণ 
তাহাকে পণ্ডিত বলেন; তাহার কণ্্ম সকল জ্ঞানাগ্রিতে দগ্ধ 
হয়। যিনি কর্্মফলাসক্তি ত্যাগ করত নিরাশ্রয় হইয়া সদা 
প্রীত থাকেন, তিনি কর্মে প্রর্ত হইলেও তাহার কিন্ন্মাত্র 
কন করা হয় না। খাঁহার চিত্ত ও দেহ বিশুদ্ধ; যিনি কামনা 
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ও সর্ব প্রকার বিষয় পরিগ্রহ ত্যাগ করেন; তিনি কেবল 
শরীর দ্বারাই কন্মানুষ্ঠান করিয়াও পাপভাগী হন না । যে 
ব্যক্তি যদৃচ্ছা লাভে পরিতৃপ্ত,শীতোষ ও সুখছুঃখাদি ছন্ব- 
সহিষ্ু,শক্রবিহীন; এবং খাঁহার সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে সমান 
জ্ঞান তিনি স্বাভাবিক কর্ম করিয়াও সংসারে বদ্ধ হন না। যিনি 
রাগ দ্েষাদি পরিত্যাগ পুর্ববক নিষ্কাম হইয়াছেন; ধাহার 
চিত্ত জ্ঞানে অবস্থ।ন করিতেছে; তিনি যজ্ঞার্থ কন্ম।নুটান 
করিলে, তাহার কণ্্ঘ সকল বিলীন হইয়! যায়। শ্রুক্‌ ভ্রবাদি 
পাত্রসমহ ব্রন্ন, হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অনল ব্রহ্ম ও হোতাও 
ব্রহ্ম ; তাদৃশ কর্্মরূপ ব্রহ্মতে ধাহার চিত্তের একাগ্রতা থাকে, 
তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । কতকগুলি যোগী পর্ব প্রকার দেব- 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করির! থাকেন ।কোন কোন যোগী পুর্বে ক্তপ্র- 
কারে যজ্ঞাদি কর্ম সকল যজ্তঞরূপ উপায় দ্বারা! ব্রহ্মরূপ আগতে 
কেহ শ্রোত্রাদি ইন্ড্রিয়ণকে সংযমরূপ অনলে, কেহ বা 
শব্দাদি বিষয় সকল ইন্ড্রিয়রূপ অগ্রিতে হোম করিয়া থাকেন। 
কেহ কেহ জ্ঞানেন্দরিয়ের, কর্দ্েক্দ্িয়ের ও প্রাণবাঁয়ুর কন্মনমুহ 
ধ্যেয় বিষয় দার! প্র্বলিত আত্মধ্যানরূপ যোগায়িতে আহুতি 
প্রদান করেন। কোন কোন ব্রতধারী যতিগণ দ্রব্যদান, ক্‌চ্ছ, 
চান্দ্রীয়ণাদি তপস্যারূপ যজ্ঞ, চিন্তবুত্তি নিবারণ দ্বারা সমাধি- 
রূপ যজ্ঞ, বেদাধ্যয়নরূপ যজ্ঞ, বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, এই 
কয়েকটা যজ্ঞ করিয়। থাকেন । €কান প্রধত্বশীল তীক্ষব্রতী 
অপান বায়ুতে প্রাণবায়ুকে হোম করিয়া পুরক, অপানবায়ুকে 
প্রাণবায়ুতে হোম করিয়া রেচক এবং প্রাণ ও অপানের গতি- 
রোধ করিয়। কুন্তকরূপ প্রাণায়াম করিয়। থাকেন। আর কেহ 
বা,নিয়তাহারী হইয়৷ প্রাণেক্দ্রিয় সমুদায়কে আহুতি প্রন্নান 
করিয়া থাকেন। এই নকল যজ্ঞবেত্ত যজ্ঞ দ্বার! পাপক্ষয় 
করেন। ভীহারা যজ্ঞমম্পাদন করত যজ্ঞ শেষরূপ ' অস্থৃত 
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ভোজন করিয়া! সনীতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। হে কুরুসত্ম! 
যজ্ঞহীন ব্যক্তির এই অল্প স্ুখবিশিষ্ট মনুষ্য লোকই থাঁকে 
না;স্তরাং তাহ[দিগের স্বর্গাদি সুখসভ্তাবনা কোথায়?এইরূপ 
বহুবিধ যজ্ঞ বেদে বিস্তারিত হইয়াছে। ইহা সমস্তই কর্ম 
সমুৎ্পন্ন, আত্মার সহিত কোন সংসর্গ নাই। ভূমি ইহা! জ্ঞাত 
হইয়। মুক্তি লাভ কর। হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময় দৈবাদি 
যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; কাঁরণ, ফলের সহিত সমস্ত 
কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। 
হে অর্জন! তুমি তন্ব্দর্শী জ্ঞানীদিগের ঘমীপে গমন 
করত প্রণিপাঁতঃপ্রশ্ন ও সেব। করিয়া জ্ঞানশিক্ষ। কর। তাহারা 
তোঁমার ভক্তিতে অনুকূল হইয়া জ্ঞানোপদেশ দিবেন, হে 
পাগুব! জ্ঞান লাভ করিলে, তোমায় আর মুগ্ধ হইতে হইবে 
না) তুমি আপনাতে সমস্ত ভূতগণকে অভিন্ন দেখিয়া, অব- 
শেষে পরমান্নাতে আত্মীকে অভেদ দেখিবে। যদি তুমি 
সর্ব পাপকারী অপেক্ষা অধিক পাপী হও, তথাপি সেই 
জ্ঞানূপ পোত দ্বারা পাপার্ণ হইতে উভভীর্ণ হইবে। 
প্রজ্বলিত অনল যেরূপ কাষ্ঠ সমুহ দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি 
কর্ম সকল ভন্মীভূত করিরা থাকে। ইহ সংসারে জ্ঞানসদৃশ 
পবিভ্রকর বন্ত আর কিছুই নাই। মোক্ষার্থী ব্যক্তি কর্্মযোগে 
নৈদ্ধি লাভ করিয়া আপন! হইতেই আন্জ্ঞান প্রাপ্ত হন। 
খিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে গুরু- 
জনের আজ্ঞাবহ ও গুশ্রাধারত হন, তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া 
অবিলন্বেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্ধাশূন্য 
২শয়চিন্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াস্ত ব্যক্তির ইহ কাল 
ও পরকাল কিছুই নাই এবং সুখও নাই? ধাহার যোগ দ্বারা 
কণ্ম্ন সমূহ ঈশ্বরে অর্পিত হইয়াছে এবং জ্ঞান দ্বারা সকল সং- 
শয় ছি হইয়াছে, তাহাকে কন্্ কল বদ্ধ করিতে সমর্থ হুয় 
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না অতএব আত্মজ্ঞানম্বরূপ খড়গ দ্বারা অজ্ঞানোদুত হদয়স্ছ 
ংশয় চ্ছেদ করিয়া কর্ম্মযৌগ অনুষ্ঠান কর এবং উথিত 
হও। 
_্ল্লথিঃী 


উনত্রি”্শত্তম অধ্যায় । 


অর্ভভ্বনকহিলেন,হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্দ সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ 
ভয়ই কহিতেছ; কিন্তু তন্মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ তাহা অব- 
ধারিত করিয়া বল। 
ভগবান্‌ কহিলেন, হে পার্থ! কর্্ত্যাগ ও কর্ম্মযোগ 
উভয় দ্বারাই যুক্তিলাত হয়,কিস্তু তন্মধ্যে কর্দ্মযৌগই প্রধান। 
দ্বেষ ও আকাঙ্জাশুন্য ব্যক্তিই নিত্য সন্যাসী; যেহেতু তাঁদৃশ 
নিঘন্ব ব্যক্তিরাই সংসারবন্ধন হইতে বিষমুক্ত হন। মুট়ের! 
সন্গ্যাস ও যোগের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ফল বলিয়া থাকে; জ্ঞানীর এরূপ 
বলেন না। যেব্যক্তি সন্্যাস ও যোগ ইহাদের মধ্যে একটি 
মাত্র বিশেষরূপে অনুষ্ঠান করেন, তিনি উভয়েরই প্রকৃত ফল- 
ভোগ করিয়া থাকেন। সন্যাসীদিগের প্রাপ্য মোক্ষপদ কর্ম্ম- 
যোগীরাও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঘিনি সন্্যাস ও যোগ উভয়ই 
এক ভাবে দর্শন করেন তিনিই তত্বদর্শী কিন্তু কর্্মযোগ শূন্য 
সন্ন্যাস দু:খ প্রাপ্তির কারণ । কর্ম্মযোগী ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া 
অচিরাৎ, ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন । 'ষে ব্যক্তি যোগী হইয়! 
বিশুদ্ধাত্আা; যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া. 
ছেন; এবং যিনি আপনার আত্মাকে সর্বভৃতের আত্মার 
ন্যায় জ্ঞান করেন; তিনি সংসার নির্ববাহার্থ কর্মানুষ্ঠান 
করিয়াও তাহাতে লিণ্ড হন না। তত্বদশী' কর্মযোগী অব 
লোকন, শ্রবণ, স্পর্শ আত্বরাগ অশন, গমন, শয়ন, বাক্যা- 
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লাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উম্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে করেন, 
আমি কিছুমাত্র করি না; ইন্ড্রিয়গণই আপন আপন বিষয়ে 
প্রবৃত হয়। যিনি আসক্তিশুন্য হইয়া ব্রঙ্মে কর্মফল সমর্পণ 
করত কর্ম সংসাধন করেন; জল যেরূপ কমলপন্রে লিপ্ত 
হয় না, তদ্রপ পাপ তাহাতে লিণ্ত হইতে পারে না। কর্ম 
যোগিগণ আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক মনের শুদ্ধিজন্য 
কাঁয়, মন, বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বার। বন্মানুষ্ঠান করেন। 
ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কর্মফল পরিত্যাগ করিয়! যুক্তি লাভ 
করেন ) কিন্তু ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তি ফলাকাঙ্ী হইয়। কামনা- 
বশতঃ বদ্ধ হইয়। থাকে । দেহিগণ ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত 
করিয়া মনে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ পুর্ববক নবদ্বারযুক্ত দেহ- 
পুরে সুখে বাস করেন | তিনি কর্ধে আপনাকে অথবা 
অন্যন্তক প্রবুন্ত করেন না! লোককর্তা ঈশ্বর জীব সকলের 
কর্তৃত্ব ও কর্ম কল স্থষ্টি করেন না এবং কাহাঁকেও কর্মের 
ফলভাগী করেন না; অবিদ্যা প্রকৃতিই জীবকে করে প্রবর্তিত 
করিয়া থাকে । ঈশ্বর কাহারও পাপ ও পুণ্যের গ্রাহক নহেন; 
জীবগণ জ্ঞানাজ্ঞানে আর্ত হইয়া মোহ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া 
থাকে। ধাঁহাদের জ্ঞান আপনার আজ্ঞানকে বিনষ্ট করে, 
তাহাদের ব্রহ্ষজ্ঞান সূর্য্যসদৃশ প্রকাঁশমান হয়। ফাহাদের 
্বশ্বরেই অচলা বুদ্ধি,আত্মা,নিষ্ঠা ও তিনিই ফাহাদের পরম আ- 
রয় ভ্রাহারা জ্ঞান দ্বার পাঁপশুন্য হইয়। মুক্তি লাভ করেন। 

বুধগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ত্রাহ্গণ, গো, করী, কুকুর ও 
চাগডালকে সমভাবে দর্শন করেন। এইরূপ ধাহাদের চিত্ত 
সর্বত্র তুল্যভাবে অবস্থান করে, তীহ'রা জীবিত থাকিয়াই 
সংসার হইতে যুক্ত হন। সমদর্শী ব্যক্তিগণও ব্রহ্মভাৰ প্রাপ্ত 
হনঃকারণ নির্দদোধ ব্রহ্ম সর্ব স্থানেই সমভাবে অবস্থ।ন করিয়া 
থাকেন যে ব্যক্তি ব্রহ্গকে অবগত হইয়! বর্ষে অবস্থান 
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করেন, তিনি প্রিয়াপ্রিয় বস্ত লাভে হর্ষোদ্ধেগ প্রকাশ করেন 
না; কারণ,তিনি মোহ পরিত্যাগ করিয়া স্থিরবুদ্ধি প্রাপ্ত হই- 
য়াছেন। যিনি বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হন না, তাহার চিত 
সর্বদা শান্তিন্ুখ অনুভব করে ও তিনি অবশেষে ব্রঙ্গে স- 
মাধি করিয়া! অস্থলিত সুখ ভোগে সমর্থ হন। পণ্ডিতগণ বিষ- 
য়োসুত সুখ সমূহে আসক্ত হুন না, কারণ এ সকল সুখ 
দুখের কারণ ও বিনশ্বর। যিনি ইহ লোকে জীবিতাবস্থায় 
কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী 
ও সুখী: ফাহার আত্মাতেই সুখ, আরাম ও দৃষ্টি, সেই 
ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী ব্রন্মে লীন হন। ধাহারা পাপ নাশ, সংশয় 
ছেদন,চিত্ত বশীতৃত ও সকলের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন; 
সেই তত্বদর্শীরাই মুক্তি লাভ করেন | যে সকল সন্্যামী 
চিতকে বশীভূত করিয়াছেন,কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এবং 
আত্মতত্ব অবগত হইয়াছেন, তীহাঁরা ইহকাল ও পরকাল 
উভয়েই মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যে মোক্ষপরায়ণ মুনি ইন্দ্রিয়, 
মন ও বুদ্ধিকে নিগৃহীত করিয়া, ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধকে 
দূরীভূত করিয়াছেন, এবং যিনি চিত্ত হইতে বাহ্য বিষয় 
বহিক্কত, নেত্রযুগল ভ্রদ্ধয়ের অন্তরে স্থাপিত, নানিকাত্যস্তর- 
চাঁরী প্রাণ ও অপন বৃত্িকে তুল্যভাবাপন্ন করিয়াছেন, 
তিনিই জীবন্মুক্ত। পর্ব লোক আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার 
ভোক্তা এবং সর্বসৃতের মহেশ্বর ও অুহৃদ্‌ জ্ঞান করিয়া 
শান্তি লাভ করেন। 
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ভগবান্‌ কহিলেন, হে অজ্ঞুন! যিনি কমন ফল নিরক্ষেপ 
হইয়া কর্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্্যাপী এবং 
তিনিই যোগী; তাহাকে কখন নিরগ্নিব। ক্রিয়াশূন্য বল! 
যাইতে পারে না। পর্তিতগণ কর্দ্মঈফলত্যাগরূপ সন্যাসকে 
যোগ বলিয়া! নির্দেষ করেন, অতএব কর্্মফলকামন।শীল 
ব্যক্তি কখন যোগী হইতে পারে না। জ্ঞানযোগারোহণেচ্ছু 
ব্যক্তির কর্ম কেবল তাহার কারণ, এবং জ্ঞানযোগারূঢ 
হইলে সমস্ত কর্মের নিবৃভিই জ্ঞানপরিপাকের কারণ বলিয়। 
নির্দিউ হইয় থাকে । যিনি আসক্তির মুলীভূত বিষয়ভোগ 
ও সন্কল্পের পরিত্যাগী হইয়! ইন্ড্রিয়ভোগ্য বিষয় বা তৎ- 
সাধনে আসক্তি প্রকাশনা করেন, তাহাকে যোগারূঢ় বলা 
যাইতে পারে। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আঁক্মাই আনার শত্রু; 
অতএব আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে, অবসন্ন করিবে 
না। যেআন্না আত্মাকে জয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল আত্ম- 
বশীভূত করিয়াছে, তাদৃশ আত্মার আত্মাই বন্ধু; আর থে 
আত্মার ইন্দ্রিয় বশীভূত নহে, সেই আত্মমই আত্মার শত্রুর 
ন্যায় অপকারী হয়। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান ও অপ. 
মান উপস্থিত হইলে কেবল জিতান্স! প্রশান্তচিন্ত ব্যক্তির 
আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাবৰ অবলম্বন করে। ধাহার অন্তঃকরণ 
জ্ঞানও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তিনি নির্বিকার ও 
জিতেব্দ্িয়; ধাহার লোস্ট্ী প্রস্তর কাঞ্চনে সমজ্ঞান হয়, তাদৃশ 
যোগীই যোগারূঢ় বলিয়া বিখ্যাত হন। বিনি লুহ্ধদ্‌, মিত্র, 
শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু সকল 


ভীম্ম পর্ব! ৮৭. 


ব্যক্তিকেই তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি অর্ববাপেক্ষা বিশিষ্ট 
হুন। যৌঁগারঢ ব্যক্তি নিঃসক্ষ, সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ 
হইয়। নিরন্তর একান্তে অবস্থিতি করিয়া আশ ও পরিগ্রহ 
পরিত্যাগ পুর্ববক চিত্তকে সমাধান করিবেন। তিনি অনতি- 
উচ্চ ও অনতিনীচ কুশোপরি অজিন স্থাপন ও তদুপরি 
বস্ত্রাস্তরণ করিয়া অচঞ্চল আঁসন করিবেন; এবং তছুপরি 
উপবেশন পুর্র্বক চিত্তের একাগ্রতা সহকারে চিন্ত ও ইন্দরিয়- 
ক্রিয়া সংযমন পুর্ব্বক চিন্তবিশুদ্ধি নিমিত্ত যোগানুষ্ঠান করি- 
বেন। সেই বীতভয় ব্রহ্মচর্্যে স্থিত প্রশান্তচিত্ত যোগীর মন 
স্বরৃত্তি হইতে উপসংহ্ৃত হইবে এবং তাহার দেহের মধ্য- 
ভাগ, মস্তক, গ্রীবা অবক্র ও অচল ভাবে ধৃত হইবেক; তিনি 
ইতস্তত দৃষ্টি পরিহার পুর্ব্বক নাপাগ্রতাগ অবলোকন, এক 
অহংপরায়ণে সমাহিত হইয়া আসনে উপবেশন করিবেন 
যোগী ব্যক্তি সর্ববদ! উক্ত প্রকারে সংযতচিন্ত হইয়া আত্মাকে 
সমাহিত করিলে নির্বাণ প্রাপ্তির সাধনভূত মহ্স্বর্ূপে অব- 
স্থিতি রূপ শান্তি লাভ করিবেন। হে পাগুনন্দন! এই 
যোগানুষ্ঠানে বহুভোঁজী বা! অভোজী, অতি নিদ্রাশীল কিম্বা 
অতি জাগরণশীল ব্যক্তির ক্ষমতা নাই। যিনি আহার, গতি, 
কার্ধ্য, চেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিতরূপে করেন, তিনি 
এই সংসারক্ষয়কর যোগ লাঁত করিতে পারেন। যখন বাহ 
চিন্তানিরুদ্ধ হইয়া! সাধকের চিত আত্মাতে সংলগ্ন হয়, তখন 
সেই সর্বকামনিস্পুহ সাধক যোগী বলিয়া কথিত হন। 
চি প্রক্রিয়াদর্শী যো গ্জ্ঞ ব্যক্তিগণ যোগীদের চিত্তের দৃষ্টান্ত 
এই প্রকার কহিয়াছেন যে, যেরূপ বায়ুবিহীন স্থানে দীপ 
অকম্পিত থাঁকে তদ্রপ ষোগাত্যাসী সংযতচিত্ত যোগী 
ব্যক্তির চি্তও অকম্পিত হইয়া থাকে। যে অবস্থায় জ্ঞানীর 
অন্তঃকরণ কোন বিষয়ে প্রক্ষরিত না হইয়া, সর্ববধা উপরত 


৮৮ মহাভারত । 


হয়, যে অবস্থায় জ্ঞানী পুরুষ সমাধিশুদ্ধ হৃদয়ে সর্বাপেক্ষা 
জ্যোতিঃ স্বরূপ আত্মারে উপলব্ধি করিয়া স্বীয় আত্মাতেই 
সন্তষ্ট থাকেন, যে অবস্থায় বিষয়েব্দ্রিয়ের অতীত ও আত্মরূপ 
বুদ্ধির বিষয়ীভূত নিত্য সুখ অনুতব করত আত্ম স্বরূপ 
হইতে বিচলিত না হন, যে অবস্থায় শীতোষ্ণাদি দু:খ সমু 
দায় অভিভূত করিতে পারে না এবং যে অবস্থায় ছুঃখের 
লেশমাত্রও নাই,সেই অবস্থার নাম যোগ। সংকল্পজনিত 
কামনা ও সমুদায় কাম্য বস্ত পরিহার পূর্বক বিষয়দোধদর্শী 
অগ্তঃকরণ দ্বারা সর্বত্র বিচরণশীল উন্ড্রিয়গ্রা সংযত করত 
প্রবত্বাতিশয় সহকারে শাস্ত্র ও আচার্য্ের উপদেশসম্তুত 
নিশ্চয় বলে যোগ অভ্যাসকরিবে।স্থিরবুদ্ধি দ্বারা অন্তঃকরণকে 
আত্মসমাহিত করিয়া, ক্রমে ক্রমে উপরত হইবে; অন্য 
কিছুই চিন্তা করিবে না। অন্তঃকরণ চঞ্চল হইলে, তাহাকে 
বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া, আত্মাতে সমাহিত করিবে। 
তদ্দারা রজোগুণ তিরোহিত, চিন্ত প্রশান্ত ও সংসারদোষ 
বিনষ্ট হইয়া, ব্রন্মভাব প্রাপ্তিনিবন্ধন নিরতিশয় সুখ লাভ 
হইয়! থাকে। যোগী ব্যক্তি এইরূপ চিত্ত বশীকরণ ছার! 
বীতপাপ হইয়া! ব্রহ্ম সাক্ষা্কাররূপ অনুপম সুখ অনু- 
ভব করেন। এবংযোগসমাহিতচিন্তে সববত্র মমদ্শী হইয়া, 
'আত্মারে সর্ববভূতময় ও সর্বভূত আত্মমর় অবলোকন করেন। 
হে অঞ্জন! আমিই সকলের আত্মা; যে ব্যক্তি আমারে 
সর্বত্র এবং সমুদায় বস্ত আমাতে অবলোকন করে, আমি 
যেরূপ তাহার অদৃশ্য হই না, সেইরূপ সেও আমার দর্শন 
বহিভূত হয় না। যে অদ্বৈতবাদী যোগী পুরুষ আমারে সর্বব 
ভূত অনুপ্রবিষ্ট ভাবিয়া উপাসনা করেন) তিনি আমাতেই 
লীন হুন। যিনি সর্বভূতের সুখ ছুঃখ আপনার আপনার 
সুখ দুঃখের ন্যায় অবলোকন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। 


ভীম্ম পর্ব ৮৯ 


অর্জুন কহিলেন, হে পুরুষোভম ! অন্তঃকরণ স্বভাঁবতঃ 
চঞ্চল, দেহ ও ইন্ড্রিগণের ক্ষোভ কর, দুর্জয় ও ছুর্ভেদ্য ; 
যেরূপ বায়ুকে কুস্তমধ্যে নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় না, তদ্রপ 
মনকেও নিগৃহীত করা কঠিন। 

কুষ্ণ কহিলেন, হে অঙ্জুন! চঞ্চল মন সহজে নিগৃহীত 
হইবার নহে; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য ঘ্বার। তাহারে 
সংঘত করিতে হয়। শআসংযতচিন ব্যক্তি অনায়াসে যোগ 
লাভ করিতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি যন্রপহকারে অন্ত 
করণ সংযত “করিয়াছে, সে যথোক্ত উপায়ে যোঁগ লাভে 
সমর্থ হয়। 

অভ্ভবন কহিলেন, হে কষ্চ ! বিনি শ্রদ্ধাবাঁন্‌, কিন্ত অযত্্- 
শীল ও যোগত্রক্টচি্ত, তিনি যোগণিদ্ধি লাভে অসমর্থ হইয়া- 
কিরূপ গতিলাভ করেন? কর্মফল ও কর্ম্দানুষ্ঠান বিবর্জিত 
ব্যকি কি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হন না? হে মধুসুদন! 
তোম! ব্যতিরেকে আর কেহই আমার সংশয়চ্ছেদনে সমর্থ 
নহেন; অতএব তুমিই আমার সন্দেহ নিরসন কর। ভগবান্‌ 
কহিলেন, হে পার্থ! শুভানুষ্ঠান নিরত হইলে, কখনই 
ছুর্গতি লাভ হয় না; অতএব এরূপ যোগন্রন্ট ব্যক্তি ইহ- 
লোকে পতিত বা পরলোকে নরকগ্রস্ত হন না। প্রত্যুত, 
তিনি অশ্বমেধ যন্ঞ প্রভৃতি শুভানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের উপর 
ভোগ্য স্বর্গ লোকে গমন পুর্ববক তথায় বহুশত বগুসর যাপন 
করত পরিশেষে সদাচাঁরপরায়ণ ধনাঢ্যদিগের ভবনে বা 
বুদ্ধিমান্‌ যোখীদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন । যোগীদিগের 
কুলেজন্ম লাভ নিতান্ত ছুর্লভ। হে ভারত ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি 
সেইজন্মে পুর্ব দেহজনিত বুদ্ধি লাভ করত মুক্তি লাভ 
বিষয়ে পুর্বব অপেক্ষা অধিকতর যত্রপরায়ণ হন। তিনি বিস্ব 
বশতঃ অনিচ্ছু হইলেও পুর্ব দেহকৃত অভ্যাস ভাহাকে ব্রহ্ম 

(৯২) 


৯০ মহাভারত ৷ 


নিষ্ট করে ।তখন তিনি যোগজিজ্ঞান্ত হইয়া,বেদাক্ত কর্্মাফলা- 
পেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হন। ফলত নিষ্পাপ যোগী অনেক 
যত্বে বু জন্মে সিদ্ধিলাভ করত পরিণামে পরম পতি প্রাপ্ত 
হুন। হে অজ্জুন! আমার মতে যোগী পুরুষ তপস্বী অপে- 
ক্ষাও শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেঠ এবং কম্মাঁ অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ঠ ; অতএব তুমিও যোগী হও। যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, 
মদৃগত হৃদয়ে আমারে ভজন। করেন, তিনিই সমুদায় যোগী 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 


শশিশিশ ০2০ পাশ 


০ 


একত্রি”শত্ুম অধ্যায়। 


তগবান্‌ কহিলেন, হে অঙ্জ্ঞন! তুমি আমার প্রতি আসক্ত ও 
আমার শরণাপন্ন হইয়া,যোগ ভ্যাল পুর্ববক যাহাতে আমারে 
সম্যক্‌ রূপে অবগত হইতে পারিবে,তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। 
মি তোমারে যে বিজ্ঞ/নসমন্থিত জ্ঞান বলিতেছি, ইহা অব- 
গত হইলে তোমার অন্য জ্ঞাতব্য অবশিক্ট থাকিবে না। সহ- 

(শ্বর মধ্যে কেহ দিদ্ধির নিমিন্ড যত্রকরে এবং সহজ যত্রশীলের 

যধ্যে কেহ আমারে প্ররুত রূপে অবগত হয়। ভুমি, জল, 

অনল, অনিল, ত্বাকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অস্ট রূপে 
আমার প্রকৃতি বিভক্ত হইয়াছে । এই প্রকৃতি নিকুন্ট ; ইহ! 
ভিন্ন জীবন্র্ূপ অপর এক উৎকুষ্ট প্রকৃতি আছে। তদ্দ।রাই 
এই বিশ্বসংসার পরিচালিত হইতেছে । এই দুই প্রকৃতিই 
স্থ(বর জঙ্গম ও সথুদায়ের কারণ, তন্মধ্যে প্রথমোল্িখিত 
প্রকৃতি দেহর্ূপে পরিণত হইয়া থাকে; শেষোক্ত আমার 

অংশে সঘু্পন্ন এবৎ ভোক্তারূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্থাবর 


ভীষ্ম পর্ব ৯১ 


জঙ্গমময় ভূতপরম্পরা ধারণ করে। হে অর্জুন! এই উভয় 
প্রকৃতিই আমার কার্য্য ; অতএব আমিই সমুদায় বিশ্বের 
চরম কারণ ও সহহর্ত।; আম! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ আমার 
কিছুই নাই। সূত্র গ্রথিত মনির ন্যায় সমুদায় জগণ্ড আমাতে 
গ্রথিত রহিয়াছে । হে কৌন্তেয়! আমি জলমধ্যে রস, আমি 
চন্দ্র সূর্ধ্যের প্রভা, আমি বেদমধ্যে প্রণব, আমি আকাশমধ্যে 
শব্দ, আমি পুরুষের পৌরুষ, আমি পৃথিবীতে অবিকারী 
গন্ধ, আমি অগ্নিতে তেজ, আমি সর্বভূতের জীবন ও অক্ষয়- 
বীজস্বরূপ। «হে ভারত ! আমি তপস্বীদিগের তপ, বুদ্ধি- 
মান্দিগের বুদ্ধি” তেজন্বীদিগের তেজ, বলবান্দিগের কাম 
রাগবর্জিিত বল এব প্রানীদিগের ধর্্ানুগত কাম। কি 
সাত্বিক, কি রাঁজসিক, কি তামপসিক সমুদায় ভাবই, আঁম| 
হইতে সমুণ্পন্ন হইয়াছে । এবৎ আমারই অধীন প্রাণিগণ 
এই ত্রিবিধ গুণময় ভাঁবপ্রভাবে বিমোহিত হওয়াতে 
আমারে জানিতে পারে না। যেহেতু, আমি এ ত্রিবিধ গুণের 
বহিকূতি ও নিয়ন্তা, এবং তমিবন্ধন বিকারদম্পর্ক পরিশৃন্য। 
আমার এই মায়াশক্তি লোকগতিতে গুণশালিনী এবহ 
নিতান্ত ছুরবগাহা। আমার অনুগত ভক্ত ব্যতিরেকে আর 
কেহই উহা নিয় করিতে পারে না। যাহারা পাপাক্সা ও 
বিবেকবিহীন, যাহাদের শান্তর ও গুরূপদেশজনিত জ্ঞানমায়। 
প্রভাবে নিরস্ত হয় এবং তন্নিবন্ধন যাহার! দন্ত, দর্প, অভি- 
মান, ক্রোধ ও নির্দয়তা প্রস্তুতি আন্গুরিক ভাবের বশীভূত 
হইয়া থাকে, তাহারা কখন আমার উপাসনা করে না। 
আর্ত, আত্মজ্ঞানাভিলাবী, এহিক ও পারত্রিক ভোগসাধন 
অর্থলাভে সমুৎ্সুক এবং আত্মজ্ঞানী এই চারি ব্যক্তি পুর্বব 
জন্মে কৃতপুণ্য হইলে, আমাকে উপাননা করে। তন্মধ্যে 
অতিমাত্র ভক্তি ও নিত্য যোগনম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । আমি 


৯২ মহাভারত 


যেরূপ জ্ঞানবানের প্রিয়, সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষ আমার 
প্রীতিভাজন। উল্লিখিত চতুর্বিধ ব্যক্তিই মোক্ষ প্রাপ্ত 
হইয়! থাকেন; কিন্তু আমার মতে জ্ঞানীই আন্ত! স্বরূপ 
তিনি মদেকচিত্ত হইয়া, আমারেই একমাত্র অনুভ্তম গতি- 
স্বরূপ অবলম্বন করেন। জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি বহু জন্মের পর বাস্ু- 
দেবই এই চরাচর জগণ্ড এইরূপ অবধারণ পুর্ববক আমারে 
গ্রাপ্ত হন; কিন্তু তাদৃশ মহান্্রী নিতান্ত ছূর্লত। যাহার! 
পুত্র, কীন্তি ও শাক্র জয়াদি বাসন প্রভাবে বিবেক বিহীন ও 
স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া, উপবাঁসাদি নিয়মে আম! 
ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবতার উপাননা করে, তাহাদের মধ্যে 
যে ভক্ত যে দেবতারূপ আমার অর্চনা করে, ভাঁমি আন্তর্ধামী 
থাকিরা, তাহার তত্তৎ দেবতাবিষঘ্িণী শ্রদ্ধ। দৃট়ীভূত করি। 
সে উল্লিখিত শরদ্ধাপহকাঁরে সেই সেই দেবতার আরাধন। 
করিয়া, মত্প্রদন্ত কাম্য বিষয় নকল উপভোগ করে, কিন্তু 
সেই মকল অল্প বুদ্ধিদিগের লব্ধফল ক্ষ হইয়া! যাঁ়। দেব- 
যাজকগণ নশ্বর দেবলোক প্রাপ্ত হয়। আমার ভক্তগণ আমা- 
রেই লাভ করে, আমি অব্যক্ত ও প্রপঞ্চের অতীত, কিন্ত 
অনভিজ্ঞগণ আমার নিত্য ও শুদ্ধ স্বরূপ অবগত না হইরা, 
আমারে মনুষ্য, ম্ডম্য ও বুর্দাদি পে কল্পীনা করে। আমি 
যোগমায়। প্রভাবে সর্নদ। অ।চ্ছন, কখনই প্রকীশমান হই 
না। এই জন্যই লোকে আমার দ্বর্ূপ জ্ঞানে বিঘুঢ় হইয়া, 
আমারে জানিতে পারে ন।| ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান স্থাবর 
ব1 জঙ্গম কিছুই আমার অবিদিত নাই; কিন্তু কেহই ভামারে 
অবগত নহে। প্রাণিগণ জন্ম গ্রহণ পুর্ববক ইচ্ছা দ্বেষ সধুখি ত 
শীতোষ্াদি দন্দনিবন্ধন মোহে অভিভূত হয়; কিন্ত যেসকল 
পুণ্যবান্দিগের পাপ বিনষ্ট ও শীতোধ্াদি দ্বন্মোহ অপগন 
হইয়াছে, সেই সমস্ত দু়ত্রত মহাক্মারাই আমার আরাধনা 


ভীষ্ম পর্ব? ৯৩ 


করেন । যাঁহারা আমারে আশ্রয় পর্র্বক সমাহিত হৃদয়ে জরা 
মরণ হুইতে মুক্তির নিমিত্ত যত্ুপরায়ণ হয়, তাহারা নিখিল 
অধ্যাত্ম ও কর্ম সমবেত পরক্রঙ্গকে অবগত হন। যাহারা 
অধিদৈব, অধিষজ্ঞ ও অধিভূতের সহিত আমারে অবগত হই- 
য়াছে, তাহারা ম্ৃত্যুকীলেও আমারে বিন্ম্‌ত হয় না। 


দ্বাত্র”শত্তম অধ্যায়! 


অর্জুন কহিলেন, হে পুরুষোভম ! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, 
অধিভূত ও অধিদৈব কাহাঁকে বলে? অধিষজ্ঞই বা কি? দেই 
অধিযজ্ঞ এই শরীরে কিরূপে অধিষ্ঠান করিতেছে ?মিয়ত 
চি ব্যক্তিগণ চরম সময়ে কিরূপে তোমারে অবগত হন? 

তগবান্‌ কহিলেন, যিনি পরম ও অক্ষয় তিনিই ব্রহ্ম! 
সেই পরত্রক্মের অংশম্বরূপ যে জীব এই দেহ অধিকার 
করিয়া থাকেন, তীহাঁকে অধ্যাত্ম কহে। যদ্দারা প্রাণিগণের 
উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় এবং যাহা দেবোদ্দেশে বিছিত হইয়! 
থাকে, সেই দ্রব্য ত্যাগরূপ যজ্ঞাদির নাম কর্ম । প্রাণিগণের 
অধিঠিত এই নশ্বর দেহাদিকে অধিভূত কহে। যিনি সর্বব- 
ভূতের ইন্দছিয়প্রবর্তক, সর্বব দেবতার অধীশ্বর এবং হিরথ্য- 
গর্ভ নামে বিখ্যাত, তিনিই অধিদৈবত আর আমাকেই অধি- 
যজ্জ বলে। যেহেতু, আমি সমুদাঁয় যজ্ঞের অধিঠাত| ও তাহার 
ফলদাতারূপে এই দেহে বিরাজমান হইয়। থাকি । আমি 
ন্তর্ধামী ও পরমেশ্বর; লেকে চরম সময়ে আমারে স্মরণ 
করত কলেবর পরিহার পুর্ববক উত্তরায়ণ পথে গমন করিলে, 
আমার শ্বরূপ লাভে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। 


৯৪ মভাভারত 1 


হে অর্জুন ! অন্তকালে পুর্ব্ব বাসনাই স্মরণের হেতু, 
হয় এবং বিবশ হইয়1 পাঁড়লে স্মরণের সম্ভাবনা থাকে না। 
এই জন্য লোকে চরম সময়ে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়! 
দেহ পরিত্যাগ করে, সেই সেই বস্তরই স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। 
অতএব তুমি আমারেই স্মরণ কর। চিন্তশুদ্ধি না হইলে, 
স্মরণ কার্য সম্পন্ন হয় না । অতএব যুদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিয়া 
অন্তঃকরণ পবিত্র কর। এইরূপে আমার প্রতি আত্মা, মন ও 
বুদ্ধি অর্পণ করিলে আমারে প্রাপ্ত হইবে,সন্দেহ নাই |হে পার্থ! 
যিনি অভ্যান ও বিবয়ান্তরবিরত অন্তকরণ দ্বারা প্রকাশান্থা 
পরম পুরুষকে চিন্তা করেন, তিনি তাহানেই লীন হন। 
সেই পরম পুরুষ সর্বজ্ঞ, সনাতন, সকলের নিয়ন্তা, সুন্মন 
হইতেও সুক্ষবতম, সকলের বিধাতী, বুদ্ধি ও মনের অগো- 
চর, ,দিনকরের ন্যার প্রকাঁশশীল এবৎ অজ্ঞানরূপ মোঁহ- 
তিমিরের ক্ষণধিগময। ঘিনি চরম সময়ে অগ্রমন্ত ও ভক্তি 
সম্পন্ন হইয়া, যোগবলে প্রাণবারু জ্দ্ধরের মধ্যে সংস্থা, 
পন করত বিক্ষেপশ্বন্য হৃদয়ে ধ্যানপরায়ণ হন, ঠিনি 
সেই পরমেশ্বরকে লাভ করেন । 

হে অর্জন! ঘিনি বেদবিদ্গণের মতে অক্ষয় ও বীতরাগ 
যত্রশীল ব্যক্তিরা যাহাতে অভিনিবিন্ট হন এবং অনেকে 
ধাহাকে অবগত হইবার নিষিভ গুরুকুলে ত্রহ্চর্ধা আশ্রয় 
করিরা থাকেন, যে উপায়ে ভাহারে প্রাপ্ত হওয়া যায়,তাহ। 
বলিতেছি শ্রবণ কর। যিনি চক্ষুঃ প্রভৃতি সধুদায় ইত্দিয়ার- 
রুদ্ধ, অন্ত:করণ হৃদয়ে সমাহিত ও প্রাণবায়ু ভ্রদ্ধয়মধ্যে 
সংস্থাপন পুর্ববক যোগ ধারণা সহকারে একাক্ষর সম্পন্ন প্রণব 
উচ্চারণ ও তহ্প্রতিপাদ্য আমারে স্মরণ পুর্বক কলেবর 
পরিহার করেন, তিনি উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। খিনি প্রতিদিন 
নিরম্তর 'অনন্য হুদরে আমারে ম্মরণ করেন, আমি তাহার 
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অনাঁয়াঁসলত্য হইয়া থাঁকি। সেই মহাপুরুষ আমারে প্রাপ্ত 
হইলে, মোক্ষ লাভানস্তর পুনর্ববার ছুঃখনিলয়দুত বিনশ্বর 
জন্ম লাভ করেন না। হে পার্থ! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদয় 
লোকই বিনাশশীল ; জন্মগ্রহণ করিলেই পুনরায় প্রত্যাবৃন্ 
হইতে হয়; কিন্তু আমারে প্রাপ্ত হইলে, কখন জন্মান্তর 
লাভ হয় না। 

মনুষ্যলোকের এক বহুসরে দেবলোকের এক অহো- 
রাত্র; এরূপ অহোরাত্রের দাঁদশ সহজ্র বরে চত্ুযুগি) 
এরূপ দ্বিসহত্র,চত্ুযুে ব্রহ্মার এক দিন ও এক রাত্রসম্পন্ন 
হয়। আর এইরূপ 'অহোরাত্রের এক শত রহ্সর ব্রহ্মার পর- 
মায়ু বলিয়৷ নির্দিষউ হইয়া থাকে । অহোরাত্রবিৎ পণ্ডিতগণ 
এইরূপে ত্র্গার দিন ও রাত্রি নির্ণয় করেন। ব্রহ্মার এরূপ 
দিবসাগমে স্থাবরজঙ্গমাত্মকভূত সকল কারণরূপ অব্যক্ত হইতে 
প্রাছুভূতি হয় এবং রাত্রি সমাগমে সেই কারণাস্্রাতেই লীন 
হইয়া থাঁকে। অনন্তর পুনর্ববার দিবস প্রাপ্ত হইলে, প্রাক্তন 
কর্ম্মের বশীভূত হইয়া জন্মপত্িগ্রহ করে। সেই চরাচরের 
কারণভূত অব্যক্ত অপেক্ষাও অব্যক্ত যে অপর একটি অতী- 
ব্িয় চিরন্তন ভাব আছে, তাহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও 
বিনক্ট হয় না। পণ্ডিতগণ সেই জনন ও মরণশুন্য অব্যক্তকে 
পরম পুরুষার্থ ও গম্যস্বরূপ নির্দেশ করেন। সেই পরম 
ধর্মই আমার স্বরূপ; উহ! প্রাপ্ত হইলে, পুনর্জন্ম হয় না। 
হে পার্থ! ঘিনি সর্বভূতের অধিষ্ঠানূপে এই চরাচর বিশ্বে 
পরিব্যাপ্ত আছেন, আঁমিই সেই পরম পুরুষ। এঁকান্তিকী 
ভক্তি দ্বারাই আমারে লাভ করিতে পারে। যোখিগণ যে 
কালে গমন করিলে, আবৃতি ও অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হন, এক্ষণে 
সেই কাল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। যেস্থানে দিবস শুর্ল- 
বর্ণ ও অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পর্ন, এবং ছয় মাস উত্তরাঁয়ণ; 
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ব্রহ্মবিদ্গণ তথায় গমন করিয়া ব্রঙ্গ প্রাপ্ত হন; যেস্থানে 
রাত্রি ধুম ও কৃষ্ণবর্ণ এবং ছয়মাস দক্ষিণাঁয়ণ; তথায় গমন 
করিলে, কর্ম যোগী পুরুষ ইন্দুপ্রভ স্বর্গ লাভ করিয়া! নিবৃত্ত 
হন। এইরূপে জগতের শুরু ও কৃষ্ণ দুই সনাতন গতি নির- 
পিত হইয়াছে । ইহার একতরে গমন করিলে অনারৃত্তি ও 
অন্যতরে গমন করিলে পুনরাবৃতি হইয়া! থাকে । হে পার্থ! 
এই ড্ুই গতি অবগত আছেন বলিয়াই কোন যোগীই বিখুগ্গ 
হন না। অত্তএৰ তুমি সর্বদা যোগঘযুক্ত হও। ভরধিক কি, 
যোগী পুরুষ এই জ্ঞানপ্রভাবে বেদ, যজ্ঞ,,তপ ও দাঁন- 
নির্দিষ্ট সমুদাঁয় পুণ্যফল অতিক্রম পুর্র্বক সেই পরমপদ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
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ভগান্ব কহিলেন, ছে পার্থ! তুমি অসুযাশুন্য ; অতএব 
তোমারে বিজ্ঞানসমন্থিত গুহ্যতম জ্ঞান বলিতেছি, অবণ 
কর। ইহা! অবগত হইলে, অমঙ্গল হইতে বিযুক্ত হইবে; ইহ! 
সঘুদায় বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, গুহ্য হইতেও গুহ্যতম, পরম পবিভ্র, 
ধর্মাপঙ্গত ও অবিনশ্বর । হে পরন্তপ! যাহারা এই ধর্টে 
অশ্রদ্ধা করে, তাহারা আমারে প্রাপ্ত না হইয়া, স্ৃত্যু ও 
সংসারমার্গে বিচরণ করে! আমি আত্মরাপে সধুদায় বিশ্বে 
পরিব্যাপ্ত রহিয়াছি; সমুদায় ভূত আমাতেই অবিষ্ঠি ত রহি- 
য়াছে; কিন্তু কেহই আমার অধিষ্ঠান নহে। হে পার্থ! 
আমার এঁশী শক্তি অবলোকন কর) আমি নির্লিণ্ত বলির! 
কোন ভূতই আমাতে অবস্থিত নহে। আরম সকলকে ধারণ 
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করিতেছি ; কিন্তু কিছুতেই অধিষ্ঠিত নাই। আমার আ- 
স্মাই সমূদায় ভূত স্থষ্তি করিতেছে । বায়ু যেরূপ সর্বত্র 
হইলেও আকাশে অবস্থিতি করে, তন্রপ সমুদায় প্রাণী 
প্রতিনিয়ত আমাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে কৌন্তেয় ! 
ভূতগণ প্রলয়কালে আমার অধিঠিত প্রকৃতিতে লীন হয়; 
এবহ কল্প প্রারস্তে আমি পুনরায় তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া 
থাকি। এইরূপে আমি স্বীয় প্রক্ততি আশ্রয় করিয়া, প্রকু- 
তির বশতানিবন্ধন নিতান্ত অবশ প্রাণীদিগকে পুনঃ পুনঃ 
স্ষ্থি করিতেছি? কিন্তু আমি যাবতীয় কর্মে নির্লিপ্ত হইয়া, 
উদাসীনভ।বে অবস্থিত আছি; আনএব কদাঁচ সৃষ্টি প্রভৃতি 
কার্য্যের বিষণীভূত হই না। আমি অবিকৃত জ্ঞান স্বরূপ; 
আমার জিন প্রভাবে প্রস্থনি সনুদ্ায় জগৎ প্রনব করি- 
হছে; এবং এই বিশ্বসংসার পুন: পুনঃ উৎ্পন্ন হইতেছে। 
যাহাদের আশা, কন্্দ ও জান বিফল, অন্ত:করণ বিবেক লেশ 
শুন্য এবং যাহারা রাক্ষপী, আন্মুরী ও মোহিনী প্রকৃতির 
বশীভূত, তাহারাই আমার সর্বভূত মহেশ্বররূপ পরমতত্ব 
অবগত না হইয়া, আমি মানু বদেহ ধারণ করিয়াছি বলিয়! 
আমারে অবজ্ঞা করে। কিন্তু মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতি অব. 
লম্বন পূর্বক আমারে সকল ভূতের আদি ও অব্যয়রূপে 
অবগত হইয়া, অনন্যহৃদয়ে আরাধনা করেন। সর্ববদ! দৃঢ় ব্রত, 

সংযত হইয়া, আমার নাম কীর্ভন এবং নিরন্তর ভক্তি 
সহকারে আমারে নমস্কার ও উপাসন। করিয়। থাকেন। আর 
কেহ তত্ত্ব জ্ঞানরূপ যড্ত, কেহ অভেদ তাবনা, কেহ পৃথক 
কল্পনা দ্বারা, কেহ্বা সর্বাত্মক ভাবিয়া রুদ্রাদি নান! রূপে 
আমীর আরাধনা করে। হেপার্থ! আমি যজ্ত,স্বধা, উষধ, মন্ত্র 
আজ্য,অগ্রি ও হোম স্বরূপ । আমি এই জগতের পিতামাতা, 
বিধাত। ও পিতামহ; আমি বেদ্য, পবিত্র, ওষ্কার, খক্‌, সাম 

[ ১৩ 


৯৮ মহাভারত। 


ও যু; আমি গতি, ভর্তা, প্রভূ, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, 
নুহ, প্রভাঁব, প্রলয়, নিধান লয় স্থান ও অক্ষয়বীজ ; আমি 
ভাষা প্রদান এবং বারি বর্ষণ ও আকর্ষণ করিতেছি; আমিই 
অস্ৃত, স্বৃত্যু, সৎ ও অসৎ. । ভ্রিবেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠায়ী সোম- 
পায়ী বিগতপাপ মহাত্মাগণ যঙ্ঞানুষ্ঠান পুর্বরবক আমারে 
উপাসন! করিয়া, স্বর্গ প্রাপ্তির অভিলাষ করেন; পরে 
তাহারা পরম পবিত্র সর্গলোকে উপনীত হইয়া, উৎকৃষ্ট 
দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। অনন্তর স্বর্গ- 
লোক ভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনরায় মর্ত্যলোকে 
প্রত্যারৃত হন। এইরূপে তাহারা ভোগ সমুৎ্ন্ুক ও বেদ- 
ত্রয় বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া, পুনঃ পুন: গমনাগমন 
করেন ॥ যাহার! অনন্যহৃদয়ে আমারে চিন্তা ও উপাণনা 
করে,আমি সেই সকল নিত্যভক্তিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম 
প্রদান করি। যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পবিত্র হৃদয়ে 
দেবতীন্তরের ভজন করে, তাহার! অবিধি পুর্ববক আমারেই 
উপাপন! করিয়া থাকে। আমিই সমুদাঁয় যজ্জের ভোক্ত। ও 
প্রভূ; কিন্তু তাহার! তত্বত: আমারে অবগত নহে, এই 
জন্যই স্বর্গভ্রষ্ট হইয়! থাকে। দেবব্রতানুরক্ত ব্যক্তিরা দেবগণ, 
পিতৃব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তির প্িভৃগণ,ভূতষাজী ব্যক্তিরা ভূতগণ এবং 
আমার উপাসকগণ আমারেই প্রাপ্ত হয়। যে তক্তিপুর্ববক 
আমারে ফল, পুষ্প, পত্র ও জল প্রদান করে, আমি সেই 
প্রযতচিন্ত ব্যক্তির সেই ভক্তিপ্রদন্ত বস্ত সযুদায় ভক্ষণ 
করিয়! থাকি। হে পার্থ! তুমি যাহা অনুষ্ঠান, যাহা ভক্ষণ, 
যাহা দান: যাহা হোঁম ও যেরূপ তপোনুষ্ঠান কর, সমুদায় 
আমাতে সমর্পণ করিও । তাহা হইলে কর্ম নিবন্ধন শুভাুভ 
ফল হইতে বিশুক্ত এবং সন্্যান যোগযুক্ত হৃদয়ে ঘুক্তি লাভ 
পূর্বক চরমে আমারে প্রাপ্ত হইবে। আমি সর্বভূতে সম- 
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ভাঁবে অধিষ্ঠান করি ; কেহ আঁমার মিত্র বা কেহ আমার শত্রু 
নাই । যাহারা ভক্তিপুর্বক আমার ভজনা করে, তাহারা! 
আমাতেই অধিষ্ঠিত হয় এবং আমিও সেই সকল ভক্তগণে 
অবস্থান করি। নিতান্ত ছুরাচার ব্যক্তিও দেবতীন্তর পরি- 
হার পূর্বক আমারে উপাঁদন! করিলে, তাহারে সাধু বলিয়া 
গ্রণন। করিতে হয়। যেহেতু তাহার অধ্যবসায় অতি বুন্দর 
এবং সে অবিলম্বে ধার্মিক হইয়া, নিরন্তর শান্তিসুখ সম্ভোগ 
করে। হে প্রার্থ! আমার ভক্তের কোন কালেই বিনাশ নাই। 
স্ত্রী বা শুদ্র, €বশ্য বা পাপাত্সা আমার শরণাপন্ন হইলে, 
পরম গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তিপরা- 
য়ণ রাজর্ধিগণের কথা কি বলিব? তুমি এই অনিত্য ও অসুখ- 
অয় 'লোক প্রাপ্ত হইয়া, আমারে উপাসনা! কর। সতত মদেক 
হৃদয় ও মঞ্তক্ত হুইয়া আমারেই নমস্কার কর। আঁমাতে 
আত্মা সমাহিত করিলে, পরিণামে আমারে প্রাপ্ত হইবে। 


চতুত্ত্ি*শৃত্ম অধ্যায়? 


হে মহাঁবাহে! ! তুমি আমার প্রতি পরম শ্রীতিমান্‌? 

এই জন্যই তোমার হিতকামনায়, পুনরায় যে সকল উৎকৃষ্ট 

বাক্য কীর্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। দেবতা বা খধিগণ 

কেহই আমার প্রভাব অবগত নহেন ; আমিই সর্বপ্রকারেই 

' তাহাদের আদি। যিনি আমারে অনাদি, অজ ও লোকমহে- 
শ্বর বলিয়া অবগত হন, তিনি এই জীব লোকে মোহ রহিত 

ও সমুদয় পাপ হইতে বিষমুক্ত হইয়া থাকেন। আমি বুদ্ধি, 

জ্ঞান, ব্যাকুলতা, ক্ষম!, সত্য, দয়া, শম, সুখ, দুঃখ, তব, 


১০০ মহাভারত 1 


ভাঁব,ভয় ও অভয় এবং আমিই অহিংস? মম ভা১তু্টি,তপ, দান, 
যশ ও অযশ আম! হইতেই জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল 
পরাভূত হয়। পুর্ববতন সনকাদি চারি ও ভৃগু প্রভৃতি সাত 
জন মহর্ষি এবং মনু সকল আমারই প্রভাব সম্পন্ন ও আমারই 
মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই সমস্ত লোক ও প্রজা 
ভাহাদের অধিকৃত। যিনি আমার এই বিভূতি ও যোগ অব- 
গত হন, তিনি অবিচলিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়। থাকেন, সন্দেহ 
মাই । আমি জগতের উৎপত্তির কারণ ; আম হইতেই বুদ্ধি 
প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়। জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণ এইরূপ জানি- 
ক়্াই আমার আরাধনা করেন। তাহারা মদগ তচিন্ত ও মদগত 
প্রাণ হইয়া আমারে অবগত হন এবং প্রতিনিয়ত আমার 
নাম কীর্তন করিয়া সন্তোষ ও পরম শান্তি লাভ করেন। 
তাহারা সতত ভক্তিযুক্ত হইয়া, প্রীতি পূর্বক আমার উপা- 
সন। করেন; আমিও তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, 
তদ্দারা তাহারা আঁমারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি তীহাঁ- 
দের প্রতি অনুকম্পার্থ তাহাদের হৃদয়স্থ হইয়া, সমুজ্ছল 
জ্ঞানদীপ দ্বার! অজ্ঞান জনিত অন্ধকার তিরোহিত করি। 
ভর্ডছুন কহিলেন, হে কেশব ! দেবর্ধি নারদ, অসিত দেবল, 
ব্যাস ও অন্যান্য খধিগণ তোমারে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, 
পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, দিব্য, আদিদেব, জনন রহিত ও 
অসীম প্রতাপশালী বলিয়। বর্ণন করেন এবং তুষিও আপ- 
নাঁরে এরূপ নির্দেশ করিতেছ। হে বাঁন্ুদেব! তুমি যাহ! 
বলিতেছ, সমস্তই সত্য। দেব বা দাঁনৰ কেহই তোমারে 
সুস্পষ্ট অবগত নহেন। তুমি আপনিই আপনারে অবগত 
আছ। হে পুরুযোত্তম ! হে ভূতভাবন ! হে ভূতেশ ! হে দেব 
দেব ! হে জগণ্পতে ! এক্ষণে তুমি যদ্দারা এই সমুদায় লোক 
পরিব্যাপ্ত করিয়া আছ, সেই সমুদায় স্বীয় দিব্য বিভূৃতি 
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সবিস্তরে কীর্ভুন কর। হে বিভো ! ভূমি পরম যোগী ; আমি 
কিরপে সর্বদা চিন্তা করিয়া! তোমারে অবগত হইতে 
পারিব। কোন্‌ কোন্‌ ভাবেই বা তোমারে চিন্তা করিৰ £ 
এক্ষণে তুমি পুনরায় বিস্তার ক্রমে আপনার যোগ ও বিভূতি 
সমুদয় বর্ণন কর; তোমার এই মম্বতায়মান বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, আমর তৃত্তি বোধ হইতেছে না। 
ভগবান কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার বিভূতির 
ইয়ত| নাই.; অতএব আমি প্রধান প্রধান স্বীয় দিব্য বিভূতি 
সকল কীর্তন করিব। হে গুড়াকেশ! আমি সর্বভূতের 
অন্তর্ধামী আত্মা; আমি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত; আমি 
আঁদিত্যগণের মধ্যে বিষু,। আমি জ্যোতিকষগণের মধ্যে 
₹শুম]লী সূর্ধ্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রসমূ- 
হের মধ্যে শশী, বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের 
মধ্যে ইন্দ্র, ইজ্জিয় সকলের মধ্যে মন ও ভূতগণের চেতনা ; 
আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ রাক্ষসদিগের মধ্যে কুবের, 
বন্ুগণের মধ্যে অগ্নি, পর্বত সকলের মধ্যে স্ুমেরু, পুরো- 
হিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে কা্তিকের়, 
জলাশয় মধ্যে সাগর, মহর্ধিগণের মধ্যে ভূগু, বাক্য সকলের 
প্রণব, যজ্ঞ মকলের মধ্যে জপধজ্ঞ, স্থাবর সকলের মধ্যে 
হিমালয়, বৃক্ষ সমুদায়ের মধ্যে অশ্ব, দেবর্ষিগণের মধ্যে 
নারদ; গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররগ্ণ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল, 
অশ্বগ্রণের মধ্যে অস্থতমন্থনসন্ভুত উচ্চৈঃএব! এবং মাঁতঙ্গ মধ্যে 
এরাবত | হে অর্জুন ! আমি মাঁনবগণের মধ্যে নরপতি,আয়ুধ 
সকলের মধ্যে বজ ও ধেনু সকলের মধ্যে কামধেনু । আমি 
উৎপত্তির কারণ ভূত কন্দর্প, বিষধর সর্পগণ মধ্যে বাস্থুকে, 
নির্বিবিষ ভূজঙ্গম মধ্যে অনন্ত, জলচরগরণ মধ্যে বরুণ, পিতৃ- 
গণ মধ্যে অধ্যযা» নিয়স্তাদিগের যধ্যে যম ও দৈত্যগণ মধ্যে 
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প্রহলাদ, আমি গণনাঁকারীদিগের কাল, পশুগণের মধ্যে 
স্বগেন্দ্র, বিহঙ্গমগণমধ্যে গরুড়, বেগবানের মধ্যে পবন, 
শত্ত্রধারি মধ্যে রাম, মৎস্যগ্ণণমধ্যে মকর ও আোতম্বতী 
মধ্যে জাহৃবী, সৃষ্টি, স্হিতিও প্রলয় আমারই বিভতি। আমি 
বিদ্যা সকলের মধ্যে আত্ম বিদ্যা) আমি বাদিগণের বাদ, 
অক্ষর সকলের মধ্যে অকার ও সমাঁসমধ্যে ঘন্্। আমি অক্ষয় 
কাল, বিধাতৃগণ মধ্যে সর্ববতোমুখ বিধাতা, সংহারকগণ মধ্যে 
সর্বহৃর বিধাত1 ও অভ্যুদয় প্রাপ্তি যোগ্যদিগের অভ্যুদয়। 
আমি নারীগণ মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাঁণী, স্মৃতি, মেধা, ধতি ও 
ক্ষমা, আমি সামবেদমধ্যে বৃহৎ্সাঁম, ছন্দোমধ্যে গায়ত্রী, 
মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ ও খতুর মধ্যে বসন্ত । আমি ছলনাপর- 
দিগের দূত, তেজস্বীদিগের তেজ, জয়শীলদিগের জয়, 
উদ্দ্যোগীদিগের উদ্যম ও সত্তৃবান্দিগের সত্ব । আমি বৃষি- 

₹শীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাগুবগণ মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনি- 
দিগের মধ্যে ব্যাস, কবিদিগের মধ্যে শুক্র । আঁমি দণ্ডনেতা- 
দিগের দণ্ড, জিগীুদিগের নীতি, গুহ্যবিষয়ের গোপানহেতু 
মৌন, জ্ঞানীদিগের জ্ঞান ও ভূতগণের বীজ, কোন চরাচর 
বস্ত আম! হইতে পৃথক্‌ নহে । অতএব আমার দিব্য বিভূতির 
ইয়তা। নাই। হে পার্থ! সংক্ষেপে সেই সযুদায় কীর্ভন করি- 
লাম। ফলতঃ এশ্বর্য্, স্ত্রী ও প্রভাবাঁদি সম্পন্ন বস্তমাত্রেই 
আমার তেজের অংশ হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছে। হে পার্থ! 
আমার বিভূতি পৃথক্‌ রূপে জানিবাঁর আবশ্যক নাই, যেহেতু, 
আমি একাংশ দ্বারা এই জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। 
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অরুন কহিলেন, হে বান্ুদেব! তুমি আমার প্রতি অনু- 
গ্রহ বশতঃ যে পরম গুহা অধ্যাত্ম বিষয় বর্ণন করিলে, তদ্দারা 
আমার মোহান্বকার দূরীভূত হইয়াঁছে। হে কমলপত্রাক্ষ ! 
আমি তোমার মুখে ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয় এবং তোঁমার 
অক্ষয় মাথাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। হে পুরুষোভ্তম! তুমি ষে 
আপনার এশিকরূপ বর্ণন করিলে, আমি তাহ! দর্শন করিতে 
অভিলাষ করি। যদি আমারে তাহা দর্শন করিতে সমর্থ বোধ 
কর, তাহা হইলে সেই অব্যয়রূপ প্রদর্শন কর। 

ভগবান্‌ কহিলেন, হে পার্থ! আমারে বিবিধবর্ণ বিছিধা- 
কৃতি শত শত সহত্র সহজ দিব্যরূপ অবলোকন কর। হে 
ভারত! অদ্য আমার শরীরে আদিত্য, বসু, রুদ্র ও যরুদগণ 
অশ্বিনীকুমার যুগল, নান প্রকার অদৃষ্টপূর্বব আশ্চর্য্য বস্ত, 
সচরাচর সমগ্র বিশ্ব, এবং অন্য যে কিছু দর্শন করিতে অতি- 
লাষ থাকে, তৎ্সমস্তও নিরীক্ষণ কর। কিন্তু তুমি এই চক্ষু 
দ্বারা আমারে দর্শন করিতে পারিবে না, অতএব আমি 
তোমারে দিব্যচক্ষু প্রদান করি; তদ্দার! তুমি আমার এশিক 
যোগ অবলোকন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! মহাঁযোগেশ্বর হরি এইরূপ 
কহিয়া, অর্জুনকে অনেক মুখ, অনেক নয়ন, অনেক প্রকার 
অদ্ভুত দর্শন, দিব্যাতরণ, দিব্যা যুধসম্পন্ন, দিব্যমাল্যঃ দিব্য 
অন্বুর ও দিব্য গন্ধলেপে সুশোভিত এবং সব্ধ প্রকার আশ্চর্ষা- 
ময় সর্বতোুখ, অপরিচ্ছিন্ন ও পরম প্রকাশমান আপনার 
পরম এশ্বরপ প্রদর্শন করিলেন। যদি আকাশে এক- 
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কালে সহস্র সূরধ্য সমুদিত হয়,তাহা হইলে সেই রূপের তুলনা 
হইতে পারে। অর্জুন তাহার সেই বিশ্বরূপে মনুষ্য, দেবতা 
ও পিতৃ প্রভৃতি নান। প্রকাঁরে বিভক্ত বিশ্বজগণ্ড একত্র 
অবলোকন করিলেন। 

তখন তিনি বিল্ময়াবিষ্ট হইয়া, লোমাঞ্চিত শরীরে কৃতা- 
গ্লিপুটে অবনতমস্তকে তাহারে প্রণাঁম করিয়া কহিলনে, হে 
বিশ্বরূপ ! আমি তোমার শরীরে সমুদায় দেবতা, জরায়ুজ 
অগুজ প্রভৃতি সমুদায় ভূত, কমলাসনস্থ তগবান্‌ ব্রহ্মা, দিব্য 
খষি ও উরগ সমস্ত অবলোকন করিতেছি । হে দেব দেব! 
আমি তোমারে অনন্ত রূপে বহুদংখ্যক বাহু, উদর, বক্তূ, ও 
নেত্রসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিলাম; কিন্তু তোমার আদি, মধ্য ও 
অন্ত কিছুই নয়নগোচর হইল না। আমি তোমাকে কিরীট,গদা! 
ও চক্রধারী, তেজোরাশিন সূর্ধ্য ও অনলদন্নিত, পরম দীপ্তি- 
মান্‌, দুর্নিরীক্ষ্য ও অপ্রমেয় নিরীক্ষণ করিতেছি। তুমি অক্ষয়, 
পরব্রহ্ম ও মুযুক্ষদিগের জ্ঞাতব্য; তুমি এই বিশ্বের পরম 
নিধাঁন; তুমি অব্যয়, নিত্যধর্ারক্ষিতা ও সনাতন পুরুষ। 
প্রদীপ্ত হুতাঁশন তোমার বদনমণ্ডুল বিরাজমান হইতেছেন ; 
তোমার তেজ সমস্ত বিশ্বসন্তাপিত করিতেছে ; চন্দ্র ও সূর্য্য 
তোমার নেত্র; তোমার আদি নাই, মধ্য নাই এবং অন্তও 
নাই; তোমার বাহু ও বীর্ষয অনন্ত; তুমি একাকীই সমুদায় 
দিক্‌ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া আছ। হে মহাত্মন্‌ ! 
তোমার এই উগ্র ও অস্ভুতরূপ নিরীক্ষণ করিয়া সমুদায় 
লোক নিতান্ত তীত হইয়াছে; এই সমস্ত স্ুরগণ তোমার 
শরণাপন্ন হইতেছেন; কেহ ভীত ও কৃতাঞ্রলি হইয়া! তোমার 
রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে । মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্বস্তি বলিয়া 
তোমার স্তব করিতেছেন । রুদ্র, আদিত্য, বনু, সাধ্য, মরুণঃ 
পিতৃ, গন্ধরর্,যক্ষ, অন্ুরঃবিশ্বদেব ও দিদ্ধগণ আশ্বিনীকুমারদ্বয় 
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বিস্মিত হৃদয়ে তোমারে দর্শন করিতেছেন। হে মহাবাহো।! 
আমি তোমার এই বন্থ বক্তু,, বহু বাহু, বহু উরু, বনু নেত্র, 
বহু পাদ, বহু উদর ও বহু দ্রংস্টরাসম্পন্ন ভয়ঙ্কর রূপ নিরীক্ষণ 
করিয়া লোকত্রয়ের সহিত নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি ; আমি 
তোমারে গগণস্পর্শা,দীপ্তিশীল, বিবিধবর্ণম্পন্ন, ব্যাঁদিতানন 
ও বিশাললোচন অবলোকন করিয়া , কোন মতেই ধৈর্য্য ও 
শান্তি অবলম্বনে সমর্থ হইতেছি না। হে জগৎ্পতে ! 
তোমার এই কালানলপক্গিভ ভয়ঙ্কর দশনপরম্পর! পরিপূর্ণ 
মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া আমার দিগৃভ্রম উপস্থিত ও 
সুখ তিরোহিত হইয়াছে । হে দেবেশ ! হে জগন্নাথ! হে 
বিষে! ! তুমি প্রসন্ন হও। 

হে দেবদেব! জয়দ্রথ ও কুর্য্যোধন প্রমুখ ধার্তরাষ্ট্রগণের 
সহিত ভীক্স, ড্রোণ, কর্ণ, শিখণ্তী ও ধৃষ্টছ্যুন প্রভৃতি 'অন্ম্ত_ 
পক্ষীয় যৌন্ধ! সকল ত্বরমাণ হইয়া, তোমার দংগ্রাঁকরাল, 
মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছেন । কেহ তেহ চুর্ণমস্তক 
হইয়া তোমার দস্তসন্ধষি মধ্যে সংসক্ত হুইতেছেন। যে- 
রূপ নদী সকলের প্রবাহ সবুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রপ এই 
নরবীরগণ তোমার সমুজ্ল বদনমণ্ডলে প্রবেশ করিতে- 
ছেন। পতঙ্গগণ যেরূপ জ্ঞান পুর্ববক প্রবলবেগে পুনমিদ্ধ 
হুতাশনে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ এই সকল বীরগণ উৎ্সাহে- 
সহকারে তোমার আস্যবিবরে প্রবেশ করিতেছেন। হে 
বিষ্ণো ! তুমি প্রজ্ছলিত বদনপরম্পরায় চতুর্দিগ্ব্ভী সমুদায় 
লোক কবলিত করত ভক্ষণ করিতেছ ॥। তোমার দীন্তি' 
সমধিক প্রস্ফ,রিত হুইয়া, সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত করত, তীব্র- 
বেগে সন্তাপিত করিতেছে । অতএব তুমি কে,আমার নিকট 
ব্যক্ত কর। হে দেবেশ! তোমারে নমস্কার; তুমি প্রসন্ন 
হও। তুমি কি জন্য ঈদৃশ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ” আমি 
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অবগত নহি। বোধ হয়, তুমি আদি পুরুষ হইবে। যাহা 
হউক, তোমার সবিশেষ পরিচয় লাভে আমার সাঁতিশয় 
ইচ্ছ! হইয়াছে। 

ভগবান্‌ কহিলেন, আমি সর্ববসংহর বলবান্‌ কাল; লোক 
সংহরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোম! ব্যতিরেকে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ সেনাবিভাগসংস্থিত সমুদায় যোদ্ধাই কালকবলে 
নিপতিত হইবে; অতএব তুমি উত্থিত হও; যশো- 
লাভ ও শত্রু সংহার পুর্ববক সম্বদ্ধ রাজ্য সম্ভোগ কর। 
হে সব্যসাচিন্‌! পুর্বেই এই সমস্ত লোক আমার প্রভাবে 
বিনউপ্রায় হইয়াছে; এক্ষণে তুমি এই লোক সংহারের 
নিমিওমাও্র। আমি দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, জয়দ্রথ ও অন্যান্য 
যোন্ধবর্গ সকলকেই নিহত করিয়া রাখিয়াঁছি; অতএব 
তু্ষি-তাঁহাদিগকে সংহার কর। কোনমতেই সন্তপ্র হইও 
না। এক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, শক্রজয়ে সমর্থ হইবে, সন্দেহ 
নাই। 

অর্জুন খাসুদেববাঁক্যে নিতান্ত ভীত ও অবনত হইয়া, 
'কৃতাগ্তলিপুটে প্রণাম পুর্বক গদগদবচনে কহিতে লাগি- 
লেন, হে হৃধীকেশ ! তোমাঁর মাহাত্ম্য কীর্ভনে সমুদায় 
ব্রহ্ম গু যে সন্তষ্ট ও অন্ুরক্ত হয়, রাজন্যগণ যে ভয়বশতঃ 
দ্গ্দিগন্তর আশ্রয় করে এবং যেগ, তপস্যা ও মন্ত্রাদি 
সিদ্ধ ব্যক্তিগণ যে অবনত হন, তাহা সর্ব্রথা উপযুক্ত ; সন্দেহ 
নাই। হে অনন্ত! হেমহাত্মন! হে দেবেশ! হে জগন্মি- 
বাম! তুমি ব্রহ্মারও আদি কর্তা, এবং তাহ! অপেক্ষা গুরু- 
তর) এই জন্যই সকলে তোমারে নমস্কার করেন । হে 
অনন্ত! তুমি আদি দেব ও চিরন্তন পুরুষ; তুমি এই বিশ্বের 
পরম নিধান; তুমি জ্ঞাতা, জ্রেয় ও পরমধাম বিষুণপদ এবং 
তুমিই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া আছ। তুমি বায়ু, যম, 
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অগ্নি, বরুণ ও শশাঙ্ক; ভুমি পিতামহ ও প্রপিতাঁমহ। হে 
সর্বলোকেশ ! তোমারে সহস্র সহস্র নমস্কার, হে বিশ্বাত্মন্‌ ! 
তোঁমার পূর্বদিকে নমস্কার, তোমার পশ্চাৎ দিকে নমস্কার) 
তোমার সর্ব দিকেই নমক্কার। তোমার সামর্থ্য অনন্ত ও 
পরাক্রম অপরিমেয়; সমুদায় পদার্থই তোমার স্বরূপ; 
এই নিমিত্ত তোমাকে সর্বস্বরূপ বলিয়া থাকে । হে বিভো! 
আমি তোঁষার মহিমা! না জানিয়া, প্রমাদ বা প্রণয়বশতঃ 
সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে দখে ! এইরূপ 
বাক্য দ্বারা, সম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি অচিন্ত্য প্রভাব 
হইলেও, বন্ধু বান্ধবগণের সমক্ষে বা অসমক্ষে আহার, 
বিহার, শয়ন বা উপবেশনসময়ে তোমার সহিত যে নানা 
প্রকার উপহাঁস করিয়াছি, এক্ষণে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থন! 
করিতেছি। হে অমেয়প্রতাঁপ ! তুমি সকলের পিতী, পপুজ্য,, 
গুরু ও গুরু অপেক্ষাও গুরুতর ; ত্রিভূবনে কেহই তোমার 
সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠ নাই; তুমি সকলেরই নিয়ন্ত। ও স্তবনীয়। 
অতএব আমি দণ্ডবগ প্রণাম পুর্ববক তোমার প্রসাদ প্রার্থন! 
করিতেছি; যেরূপ পিতা পুত্রের, সুহৃদ সুহৃদের এবং প্রিয় 
প্রিয় ব্যক্তির অপরাধ মার্জনা করেন, সেইরূপ তুমিও 
আমারে ক্ষমা কর। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তোমার 
এই অদৃষ্টপুর্ব্ব রূপ দর্শনে আমি যেরূপ সন্তষ্ট হইয়াছি, 
সেইরূপ ভয়বশতঃ আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হই- 
তেছে; অতএব, হে দেব! প্রদন্ন হও) আমারে তোমার 
পূর্ববরূপ প্রদর্শন কর। নামি তোমার কিরীট, গদা ও চক্র-, 
লাঞ্ছিত পূর্বরূপ দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিঃ হে বিশ্ব- 
মূর্তে! তুমি এই বিশ্বূপ সংহরণ পূর্বক চতুভূ্জরূপে 
আঁবিভূর্ত হও। 

ভগবান্‌ কহিলেন, হে অর্জন ! তুমি কি জন্য ভী'ত হই- 


১০৮ মহাভারত । 


তেছ? আঁমি প্রসন্ন হইয়াই, তোমারে স্বীয় আদিভূত 
তেজোময় রূপ প্রদর্শন করিলাম। তোমা ব্যতিরেকে আর 
কেহ কখন আমার এই অনন্ত ও বিশ্বময়রূপ দর্শন করে 
নাই। হে কুরুত্রেষ্ঠ! তোম! ব্যতিরেকে আর কেহই অধ্য- 
য়ন, দান, ক্রিয়! ও উগ্রতর তপস্যা দ্বারাও আমার এইরূপ 
রূপ দর্শনে সমর্থ হয় না। এক্ষণে ভুমি নিতান্ত ভীত ও 
মোহাবিষ হুইয়াছ; অতএব তাঁহ। নিরাকরণার্থ তোমারে 
পূর্ববরূপ প্রদর্শন করিতেছি; তুমি নির্ভয় ও প্রীতহৃদয়ে তাহ! 
অবলোকন কর। এই বলিয়া ভগবান্‌ বাসুদেব প্রসন্ন মুর্তি- 
ধারণ পুর্ব্বক অর্জুনকে স্বীয় পুর্ববরূপ প্রদর্শন ও আশ্বস্ত 
করিলেন। অনন্তর অর্জন কহিলেন, হে হৃধীকেশ ! তোমার 
এই সৌম্য মুর্তি দর্শনে আমার চিত্ত প্রসন্ন ও স্থাস্থ্যলাভ 
হইল,। 

ভগবান্‌ কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যে আমার বিশ্বরূপ 
দর্শন করিলে, তাহা দৃষ্টি কর! নিতান্ত ছূর্ঘট । দেবগণও উহা! 
দর্শন করিতে অভিলাষী হুইয়। থাঁকেন। হে পরন্তপ ! বেদাঁ- 
ধ্যয়ন, দান, তপস্য। বা যজ্জানুষ্ঠান দ্বারাও আমার এই বিশ্ব- 
রূপ দর্শন করিতে পারে নাঁ। একমাত্র মদেকভক্তিপরা- 
য়ণ পুরুষগণই তাহ! শান্ত্রতঃ, পরমার্থতঃ এবং তদাস্সা রূপে 
দর্শন করিতে সমর্থ । যিনি পুত্রাদিতে আসক্তিশুন্য ও সর্বব- 
ভূতে নির্বের হইয়া, আমারেই পুরুষার্থ জ্ঞান করত আমার 
আশ্রয় গ্রহণ ও আমারই উদ্দেশে কন্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই 
আমারে প্রাপ্ত হন। 


ভীষ্ম পর্ব? ১০৯ 
ষটত্রি”শত্তম অধ্যায় । 


ও অপ 


অর্জন কহিলেন, হে কেশব! তুমি বিশ্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তিমান; যাহারা তদ্গত হৃদয়ে তোমার উপাসনা 
করেন এবং ষাঁহারা অব্যক্ত ও নির্ববিশেষ ব্রন্মের উপাসন! 
করিয়া থাকেন, এই উভয়ের মধ্যে কাহার! শ্রেষ্ঠ, নির্দেশ 
করুন। 

ভগবান্‌ কহিলেন, যাহার! শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, মদ্গত- 
হৃদয়ে আমারই নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করে,আঁমার মতে তাহাঁ- 
রাই শ্রেষ্ঠ। যাহারা সর্বভূত হিতানুষ্ঠায়ী ও সর্বত্র সমবুদ্ধি 
হইয়া, সর্বব্যাপী অব্যক্ত ব্রন্ষের ধ্যান করে, তাহারা'ও 
আমারে প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দেহাঁভিমানী- 
দিগের অব্যক্তনিষ্ঠা অনায়াঁসসাধ্য নহে; অতএব অব্যক্তে 
মানক্ত হইলে, নিরতিশয় ক্লেশ সংঘটিত হয়। আঁর যাহারা 
মদেক হৃদয়ে আমাতে সর্ব কর্ম ন্যস্ত করত এঁকান্তিক 
ভক্তি সহকারে আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি তাহা- 
দিগকে অচিরকাল মধ্যেই এই ম্ুত্যুদুষিত সংসারসাগর 
হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। অতএব ভুমি আমাতে মন ও 
বৃদ্ধি সমর্পণ কর ; তাহা হইলে, শরীরাবসানে আমাতে লীন 
হইবে, সন্দেহ নাই। 

হে ধনপ্রীয়! অন্তঃকরণ আমাঁতে স্থির না হইলে, প্রথ- 
মতঃ অনুধ্যানরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হই 
বার ইচ্ছা কর। যদি তাহাতে অশক্ত হও, তাহা হইলে, 
আমার শ্রীতিপ্রদ কন্ম সকলের অনুষ্ঠানে তণ্পর হও; 
আমার উদ্দেশে এ সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, নিদ্ধিলাভ 


নি মহাভারত! 


করিতে পারিবে; ইহাতে অসমর্থ হইলে, সর্বপ্রকার কর্মম- 
ফল পরিত্যাগ পুর্ববক সংযতচিত্ত হইয়া আমার শরণাঁপন্ন 
হও) অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যাঁনঃ এবং 
ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগ গ্রেষ্ঠ; এবং কর্মফল ত্যাগ দ্বার! 
পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে। সর্বভূতের অদ্েষ্টা, নির্মম, 
নিরহঙ্কার, সুখছুঃখে সম জ্ঞান, ক্ষমাশীল সতত সন্তুষ্ট, 
যতা তমা, দৃঢ় নিশ্চয় এবং যাঁহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত 
হইয়াছে ও যে ব্যক্তি আমার ভক্ত সেই আমার প্রিয়। লোক 
সকল যাহ! হইতে উদ্ধিগ্ন না হয় ও যিনি লোরু কল হইতে 
উদ্িগ্ন না হন এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় এবং উদ্বেগ রহিত 
তিনিই আমার প্রিয়। অপেক্ষা রহিত, বিশুদ্ধচিন্ত, ব্যাধি- 
শুন্য; এবং সর্ববারস্ত পরিত্যাগী এইরূপ মঞ্তক্ত ব্যক্তিই 
আমার প্রিয়। যিনি হর্ষ, ঘ্বেষ, শোক এবং আকাজ্ষ। রহিত 
এরূপ মদ্ুক্ত ব্যক্তিই আমার প্রিয়। যিনি শত্রু, মিত্র, মান, 
অপমান, শীত, উষ্ণ ও সুখ, ছুঃখ, স্ততি ও নিন্দাকে সমান 
জ্ঞান করেন; যিনি সংযতবাক, যথা লাভে সন্তুষ্ট এবং 
স্থির মতি, এরূপ ভক্তিমান্‌ নর আমার প্রিয় । ধাহার! শ্রদ্ধা- 
সহকারে মণ্পরায়ণ হইয়া! এই ধর্মরূপ অম্তৈর উপাপন! 
করেন, তাহার! আমার অতীব প্রিয়। 


সপ্তত্রি”শত ম অধ্যায়। 


অর্জন কহিলেন, হে কেশব! আমি আপনার নিকট 
প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ৰ, জ্ঞান এবং ভ্তেয় এই কয়ে- 
কৃটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা! করি ) 


ভীষ্ম পর্ব । ১১১ 


ভগবান কহিলেন, হে কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া 
অভিহিত হইয়া! থাকে ; যিনি সম্যকৃপ্রকারে এই শরীরের 
বিষয় অবগত আছেন; তীাহাকেই ক্ষেত্রজ্ত বল! যায়। হে 
ভারত ! সর্ব ক্ষেত্রমধ্যে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জাঁনিবে, 
এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র্ৰের যে জ্ঞান আমার মতে তাহাই যথার্থ 
জ্ঞান। এক্ষণে ক্ষেত্র যেরূপ স্বভাব বিশিষ্ট, যে পকল ইন্দ্রিয় 
বিকারযুক্ত ও প্রকৃতি পুরুষমংযোগাধীন উৎপন্ন । স্থাবরজঙ্গ- 
মাদি ভেদে বিভিন্ন এবং যেরূপ প্রতাবসম্পন্ন ; তুমি সংক্ষেপে 
উহ! জামার নিক্লট শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ প্রভৃতি খষিগণ বিবিধ 
ছন্দে যুক্তিযুক্ত ব্রন্মদুত্রপদ দ্বারা বিনিশ্চিত রূপে বহু প্রকার 
নিরূপণ করিয়াছেন; পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধিঃ মুল- 
প্রকৃতি, একাদশ ইন্ড্রিয়, পঞ্চ ইন্ড্রিয় বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, 
রঃ দুঃখ, চেতনা এবং ধুতি সংক্ষেপে এই কয়েকটা 

ক্ষত্রের বিষয় তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। অমানিতাঃ 
টা অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, আচার্যোপাসনা, 
শৌচ, স্্ধ্য, আত্মনি গ্রহ, ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, 
নিরহস্কারিতা,জন্মা, মৃত্য, জর! ও ব্যাধিজনিত দুঃখরূপ দোষ 
দর্শন এবং পুপ্র, দারা ও গৃহাদিতে অনাসক্তি অনভিষঙ্গ, 
ইঞ্টানিষ্ট বস্তুর প্রতি সতত সমভাব দর্শন, অনন্য দৃষ্টি দ্বারা 
আমার গ্রতি ভক্তি, মনের আনন্দজনক স্থানে অবস্থিতি, 
ইতরসংসর্গ পরিত্যাগ, অধ্যাত্মজ্ঞ।ননিষ্ঠা ও তত্ৃজ্ঞান- 
নিম মোক্ষের আলোচনা এই সমস্ত জ্ঞান সাধনের উপায় 
আর ইহার বিপরীতাচরণ অজ্ঞানের কারণ বলিয়া! কথিত 
হইয়া থাকে। 

হে অঙ্্বন! এক্ষণে তোমার নিকট জ্ঞেয় বিষয় সমস্ত 
কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর; উহা! অবগত হইলে, মোক্ষ 
লাভ হইয়া খাকে। সেই অনাদি ব্রহ্ম আমার নির্বিবশেষ 


১১২, মহাভারত! 


রূপ; তিনি সণ ৰা অসৎ নহেন | তাহার হস্ত, পদ, 
চক্ষু, কর্ণ ও মুখ সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে ; এবং 
তিনি সর্বত্র ব্যাপিয়। অবস্থিত রহিয়াছেন; তিনি সর্বব 
প্রকার ইন্ড্রিয়বিহীন, কিন্তু ইন্দ্রিয়ও তাহার বিষয় সম- 
স্তের প্রকাশক); তিনি সঙ্গরহিত অথচ সকলের আধার 
স্বরূপ, তিনি গুণহীন কিন্ত্ত সকল গুণভোক্ত! ; তিনি চরাঁ- 
চর সমস্ত ভূতের অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থিতি করিতে- 
ছেন। তিনি সুন্মনত্ব হেতুক অবিজ্ঞেয়, দুরস্থ হইয়াও নিক- 
টম্থ; তিনি সকল ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাঁকিয়াও কার্যযভেদে 
বিভিন্ন রূপে অবস্থিতি করিতেছেন! তিনিই ভূতগণের 
অক্টা, পাতা ও সংহর্ভী, তিনি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতি ও 
অজ্ঞানের অতীত; তিনি জ্ঞান, জ্ঞের় ও জ্ঞান গম্য। এব 
সঁকলের হৃদয়ে অধিঠিত রহিয়াছেন। হে কৌন্তেয়! আমি 
এই তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞের় বিষয় সংক্ষেপে 
কহিলাম। মন্তক্ত ব্যক্তিরা এই সমস্ত অবগত হইয়া মদীয় 
ভাব প্রাপ্ত হয়। 

প্রকৃতি এবং পুরুষ এ উভয়কেই অনাদি জানিবে ; ও 
দেহও ইন্ড্রিয়াদি বিকার এবং স্ুখছুঃখাদি গুণ সমুদয় 
প্রকৃতি সম্ভৃত; পুরুষ প্রকৃতিস্থ থাকিয়৷ প্রকৃতিসস্তুত গুণ 
সমস্ত ভোগ করিয়া থাকেন। শরীর ও ইন্ড্রির সমন্তের কর্তৃত্ব 
বিষয়ে প্রকৃতি এবং অআুখছুঃখ তোগ বিষয়ে পুরুষই কারণ 
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; সেই পুরুষের শুভাশুভ 
কণ্ম কারি ইন্ড্রিয়ংর্গ ই দেব, তি্যক প্রভৃতি সৎ ও অপ, 
জন্মের কারণ। তিনি দেহে বর্তমান থাকিয়াও তাহা! হইতে 
পৃথক্‌ থাকেন না। সেই পরম পুরুষ উপদেষ্টা,অনুমন্ত!, ভর্ত। 
এবং ভোক্তা । তিনিই মহেশ্বর পরমাত্মা বলিয়। ভক্ত হুইয়। 
থাকেন। যিনি এই প্রকারে প্রকৃতিও পুরুষকে অবগত হইয়া- 
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ছেন, শীস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিলেও তাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় না। কেহ ধ্যান ও মন দ্বারা দেহমধ্যে আত্মাকে 
দেখেন, কেহ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য পর্যালোচনা! করিয়া! 
যোগ দ্বারা তাহাকে দেখেন, কেহ কর্মযোগ দ্বারা তাহাকে 
দেখেন; কেহ মাচার্য্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করত তদনু- 
সারে তাহার চিন্তা করিয়। থাকেন। ইহারা নকলেই স্বৃত্যুকে 
জয় করত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । হে ভারত! স্থাবর- 
জঙ্গম যেকোন বস্তর উত্ত্ি হয়, সেই সমস্তই ক্ষেত্র ও 
ক্ষেত্রজ্বের সংযোগ বশতঃ অবিবেক দ্বারা উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । যিনি স্থাবরজঙ্গম সর্বভূতে পরমাত্মীকে অবলোকন 
করেন, এবং সেই সমস্ত স্থাবরজঙ্গম বিনক্ট হইলেও তাহাকে 
অবিনশ্বর দর্শন করেন, তিনিই পরমার্থদশী | যিনি 
পরমাক্সাকে সর্ধত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া অবিদ্যা দ্বার! 
আম্মাকে হিংসা না করেন; তিনিই ঘুক্তিলাত করিয়! 
থাকেন। প্রকৃতিই মকল কার্ধ্য সম্পাদন করেন, আত্ম। 
স্বয়ং কোঁন কাঁ্ধ্য করেন না, যিনি ইহা পরিজ্ঞাত হুইয়া- 
ছেন, তিনিই সম্যকৃদশা। যখন লোক সকল একমাত্র 
প্রকৃতিতে অবস্থিত ভূত সকলের তিন্নভাব সন্দর্শন করে,তখন 
সেই প্রকৃতি হইতেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাঁকে। 
এই সনাতন পরমাত্মা দেহে অবস্থিতি করিলেও অনাদিত্ব ও 
নগুণত্ব প্রযুক্ত কোন প্রকার কৃর্র্বের অনুষ্ঠান করেন না ও 
কদাচ কোন প্রকার কর্্মকলেও লিগ হন না। যেরূপ 
আকাশ সমুদায় পদার্থে অবস্থিতি করিলেও কোন পদার্থে 
, লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থিত 
থাক্রিলেও দৈহিক গুণ দোষে লিপ্ত হন না। হেভারত! 
যেরূপ একমাত্র দিবাকর এই অদীম বিশ্বকে সুগ্রকাশিত 
করেন, মেইরূপ একমাত্র পরমাত্মা সমস্তকেই প্রকাশিত 
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করেন। ধাঁহার! বিবেকরূপ জ্ঞান চক্ষু দ্বার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র- 
জ্ঞের প্রভেদ ও ভৌতিক প্রকৃতি হইতে যোক্ষোপায় অবগত 
হুন, টাহাঁরই পরম্পদ লাভ করিতে পারেন। 


অফ্টত্রি”শত্ম অধ্যায় । 


ভগবান্‌ কহিলেন, হে পার্থ! যাহা সর্প্র্বোৎকৃন্ট যুনিগণ 
যাঁহাকে পরিজ্ঞ।ত হইয়! পরম সিদ্ধিলাত করিয়া থাকেনঃসেই 
সমস্ত জ্বানোপদেশ তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
কর | এবং এই জ্ঞানকে আশ্রয় করের লোকে আমার স্বরূপ 
ল[ত করনত স্ৃষ্টিকালেও জন্ম গ্রহণ করে না এবং তাহাকে 
প্রনয়কালেও ব্যথিত হইতে হয় না। হে ভারত ! আমার 
মহগুপ্রকৃতিই নিখিল জীবের গর্ভাধান স্থান; তাহা হইতেই 
সকলের উৎপত্তি হইয়া থাঁকেন। হে কৌন্তেয় ! সর্বপ্রকার 
যোনি হইতে যে সমস্ত যুক্তি সমুদ্ভুত হয়, আমি তাহাদিগের 
পিতাস্বরূপে সেই সমস্ত যোনিতে বীজপ্রদাঁন করিয়া থাকি। 
প্রকৃতি সমুদ্ভূত সত্ত্, রজ ও তম এই গুপত্রয় জীবকে সুখ 
দুঃখাদিতে আবদ্ধ করে, তাহার মধ্যে নির্মমলত্প্রধুক্ত সন্তব- 
গুণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাঁশক। ডহার প্রভাবেই দেহীরা 
আপনাকে সুখী ও জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া! বোধ করে । রজোগুণ 
অন্ুরাগাত্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুত্পন্ন 
হইয়াছে; উহ। দেহীদিগকে কর্মট্টে আবদ্ধ করিয়া রাখে। 
তমোগুণ অক্ঞন হইতে সযু্পন্ন হইয়াছে; উহ! দেহীদিগকে 
মোহ আলদ্য ও নিদ্রা দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। 
সন্বগুণ জীব সকলকে সুখী, রজোগুণ কর্ম্মাপক্ত ও তমো- 
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গুণ জ্ঞাঁন বিনষ্ট করিয়া গ্রমাঁদের বশীভূত করে। সন্বগ্তণ রজ 
ও তমোগুণকে,রজোগুণ সত্ব ও তমকে এবং তযোগুণ রজ ও 
সত্বকে অতিভূত করিয়৷ উদ্ভূত হইয়া! থাকে। যখন সত্বগুণ 
বঙ্ছিত হয়, তখন সমুদয় ইক্্রিয়ছারে জ্ঞান প্রকাশিত হয়; 
রজোগুণ বর্ধিত হইলে, লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারস্ত, স্পৃহা 
এবং অশান্তি জন্মিয়া থাকে; তমোগুণ পরিবর্ধিত হইলে, 
বিবেকহীনতা, অপ্ররুত্তি, প্রমাদ ও মোহ উপস্থিত হয়। 
সত্বগুণ পরিবর্দধিত হইলে যদি কেহ দেহ ত্যাগ করে, দে 
হিরণ্যগর্ভোপ্মকদিগের সমুজ্ল লোক সকল প্রাপ্ত হয়? 
রজোগুণ পরিবর্ধিত হইলে, যদি কেহ দেহত্যাগ করে সে 
মনুষ্যলোঁকে জন্ম গ্রহণ করিয়! কর্ম সকলে আসক্ত হয় ; এবং 
যদি' কেহ তমোগুণ পরিবদ্ধিত হইলে স্বৃত্যু গ্রামে নিপতিত 
হয়, সে পশ্বাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়। থাকে। সান্বিক 
কর্মের ফল অতিনির্দমল সুখ, রাজন কর্ম্মের ফল দুঃখ ও 
তামস কর্মের ফল অজ্ঞ।নতা। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে 
লোভ, এবৎ তম হইতে প্রমাঁদ, মোহ ও অজ্ঞানত1 সমুদ্ুত 
হইয়া থাঁকে। সাত্তবিক লোক উর্দে ও রাজপিক লোক মধ্যে 
অবস্থিতি করেন, এবং জঘন্য গুণসন্ভুত ভ্রমমোহের বশীভূত 
তামপসিক লোক মকল অধোগতি লাঁভ করিয়া থাকে । মানব- 
গণ বিবেক প্রভৃতি গুণ সকলকে সমস্ত কার্য্ের কর্তা বলিয়া! 
দর্শন করিলে ও গুণ হুইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত 
হুইলে, মদীয়ভাব ব্রহ্মাত্ব লাভ করিতে পারেন। দেহীরা এই 
গুণত্রয়কে অতিক্রম করত জন্ম, মৃত্যুও জর। হইতে পরিত্রাণ 
লাভ করত মুক্ত হইয়! থাকে। 

অর্জন কহিলেন, হে বান্গুদেব! মনুষ্য কোন্‌ চিহ্ন ও 
অপচ।র দ্বারা এই তিনটি গুণকে অতিক্রম করিতে পারে ? 

বাসুদেব কহিলেন, হে পাঁগুব! যিনি প্রকাশ, প্রৰান্ত ও 
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মোহ প্রবৃত্ত হইলে, দ্বেষ এবং এ সকল নির্ত হইলে, 
আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি উদাসীনব আসীন হইয়। স্ুুখ- 
ছুঃখাদি গুণকার্য্য দ্বার বিচলিত হন না; বরং গুণ সকল 
স্বস্ব কার্ষ্ে নিযুক্ত আছে, তাহার সহিত আমার কোন 
সম্বন্ধ নাই এইরূপ বিবেচন। করত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অব- 
স্থিতি করেন ; যিনি সুখ দুঃখে সমজ্ঞানী, আজ্মনিষ্ঠ, ধীমান, 
এবং যিনি লোষ্্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সম দৃষ্টিতে দর্শন করেন, 
ধাহার প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই এক প্রকার, যিনি আত্ম- 
নিন্দা, আত্মপ্রশংসা, মান, অপমান এবং শক্রু ও মিত্র তুল্য 
জ্ঞান করিয়। থাঁকেন, যিনি সর্ব কর্তন পরিত্যাঁগী, তিনিই 
গুণাতীত | যিনি সাতিশয় ভক্তির সহিত আমার সেবা 
করেন, তিনিই এ সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া মোক্ষন।ভে 
সমর্থ হন। হে পার্থ! আমি ব্রহ্ম, নিত্য, মোক্ষঃ সনাতন ধর্ম 
ও অখণ্ড সুখের অম্পিদ। 


উনচত্বারি*শত্ম অধ্যায়? 


ভগবান্‌ কহিলেন, হে অঙ্ভুন! সংসারূপ এক অক্ষয় 
অশ্বথ বৃক্ষ আছে; উদ্ধে উহার মুল এবং অধোভাগে উহার 
শাখা । বেদ সকল উহার পত্র, যিনি এই অশ্ব বৃক্ষের বিষয় 
বিদিত হইয়াছেন, তিনিই বেদবেত্তা । এ বৃক্ষের শাখা অধঃ 
এবং উদ্ধভাগে বিস্ত.ত রহিয়াছে ; উহ! সন্বাদি গুণ সকল 
দ্বার! পরিবর্ধিত ও রূপ,রস প্রভৃতি বিষয়দ্বার! পল্লবিত হইয়! 
থাকে । এ বৃক্ষের কর্ম্মানুবন্ধী মূল সকল অধঃ প্রদেশে মনুষ্য- 
লোকে বিস্তার্ণ হইতেছে। এই বৃক্ষের রূপদৃষ্ট হয় না॥ 


ভীষ্ব পর্ব 1 ১১৭ 


ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং কি রূপে ইহ! অবস্থিতি 
করিতেছে তাহাও অবগত হওয়া যায় ন|। সুদৃঢ় নির্মম 
রূপ শস্ত্র দ্বারা এ বদ্ধমূল অশ্বশবৃক্ষ ছেদন করিয়৷ উহ্বার মুল 
বস্ত অন্বেষণ করিবে, তাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরায় প্রত্যা- 
বৃত্ত হইতে হয় না। যাহ! হইতে এই প্রাচীন সংসার প্রবৃভি 
প্রবর্তিত হইয়াছে, আমি সেই আদি পুরুষের শরণাপন্ন হই ॥ 
এই বলিয়া ভীহার শরণাপন্ন হইবে। যাহার! মান, মোহ ও 
পুজ্রাদির প্রতি আসক্তি, ও সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া- 
ছেন, সেই আবস্মজ্ঞাননিষ্ঠ, নিক্ষাম, অবিদ্যাশূন্য মহাত্মাগণ 
অব্যয় পদ লাভ করিয়া থাকেন । সুষ্য,চন্দ্র ও পাবক যাহাকে 
প্রকাশিত করিতে সমর্থ হন ন|; যাহা প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় 
প্রতিনিকৃত হইতে হয় না; তাহাই আমার পরম ধাম। এই 
জীবলোৌকে নাতন জীব আমারই অংশ; ইনি প্রকৃতিস্থ 
পঞ্চ ইন্ড্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন। যেরূপ সমীরণ কুসুম 
প্রভৃতি হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হয়া থাকে,সেই- 
রূপ যখন জীব শরীর পরিগ্রহ ও শরীর ত্যাগ করেন, তখন 
পুর্বব শরীর হইতে ইন্দ্রিয় সমস্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই 
জীব শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক, রলনা, আ্রাণ ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত 
হইয়! বিষয় সমস্ত উপভোগ করেন । বিমুটচিন্ত ব্যক্তিরা দেহা- 
স্তরগামী দেহাবস্থিত অথব| বিষয় ভোগাসক্ত ইক্ড্রিয়বিশিষ্ট 
জীবকে কদাচ নিরীক্ষণ করিতে স্মর্থ হয় না। জ্ঞানচক্ষু মহা- 
আবীর জ্ঞানপ্রভাবেই উহা অবলোকন করিয়া থাকেন । 
যোগী ব্যক্তির! প্রযত্র সহকারে দেহস্থিত জীবকে দর্শন 
করেন। কিন্তু অকৃতাত্মা ব্যক্তিরা যত্ব করিলেও তাহাকে 
সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। সূর্য্য, চন্দ্র ও পাবক আমারই 
ভেজে তেজস্বী হুইয়৷ সকল ভুবন প্রকাশ করিয়া খাকেন। 
আম ওজঃগ্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূতগণকে ধারণ 


১১৮ মহাভারত । 


ও রসাত্মক সোমপ্পপে ওষধি সমস্তের পুষ্টি সাধন করিতেছি 
আমি জঠরাগ্রি স্বরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত শরীর 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! চতুর্ব্ধ তক্ষ্য পাক করিতেছি। 

আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছি; আমা হইতেই 
স্মৃতি ও জ্ঞান এ উভয়ের অভাব জন্মিয়া থাকে । আমি 
বেদচতুয় দ্বারা বিদিত হই, এবং আমি বেদান্তকর্তা ও 
বে্দবেন্তা। ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকমধ্যে 
প্রসিদ্ধ আছে; তাহার মধ্যে সযুদয় ভূতই ক্ষর ও কুটস্থ পুরুষ 
অক্ষর। ইহা ভিন্ন অন্য আর একটা উত্তম পুরুষ আছেন, 
তাঁহার নাম পরমাত্মা, তিনি এই লোকক্রয় মধ্যে প্রবেশ 
করত সমস্ত প্রতিপালন করিকেছেন, তিনিই অব্যয় ঈশ্বর । 
আমি ক্ষর ও অক্ষর এই দুই প্রকার পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট, 
এই নিমিভ বেদে এবং লোকে আমি পুরুযষোভম বলিয়! 
প্রথিত হইয়া থাকি। যেব্যক্তি মোহশুন্য হইয়া আমাকে 
পুরুষোভম বলিয়া বিদিত হন; তিনিই সর্ববিও, তিনিই 
আমাকে সর্বপ্রকারে ভজন করিয়া থাকেন।হে পার্থ! আমি 
তোমার নিকট এই পরম গুহ্য শান্ত্র কীর্তন করিলাম; ইহ! 
বিদিত হইলে, লোক বুদ্ধিমান্‌ ও কৃতকার্য হয়। 


ভীম্ম পর্ব! ১১৯ 


চত্বারি”শন্তম অধ্যায়। 


পা শা? ০০ ০ পাশাপাশি ৩ 


বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! যাহারা দৈবসম্পদ্‌ লক্ষ্য 
করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অভয়, চিভশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান_ 
পরিনিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়,। তপ, খজুতা, অহিংস! 
সত্য, অক্র্োধ, ত্যাগ, শান্তি, অখলতা, সর্বড়তে দয়া, 
লোভহীনতা, * স্বছুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধুতি, 
শোৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানিতা এই ষড়বিংশতি গুণ প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। যাহারা আম্মুর সম্পদ্‌ লক্ষ্য করিয়া জন্ম গ্রহণ 
করে, তাহারা দন্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠ রা ও 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়। দৈব সম্পদ মোশের ও আস্ুর সম্পদ 
বন্ধের কারণ। হে অর্জুন! তুমি দৈব সম্পদ্‌ লক্ষ্য করিয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছ; অতএব শোক পরিত্যাগ কর। 

ইহলোকে দৈব ও আসুর এই ছুই প্রকার ভূত স্য্ট হই- 
যাছে। হে অঙ্ঞুন! তোমার নিকট দৈব লোকের বিষজ়্ 
বিস্তারিতরূপে কহিয়াছি; এক্ষণে আন্মুরদিগের বিষয় কীর্তন 
করিতেছি, শরবণ কর । আন্ুরম্বভাব লোক সকল ধর্মে 
গুবুত্তি ও অধর্দে নির্ভির বিষয় অবগত নহেন। তাহার 
শৌচ, আচার ও সত্য বিবর্জিত ॥ তাহার! জগৎকে অসত্য, 
স্বাভাবিক, ঈশ্বরশূন্য, স্ত্রী পুক্রষপমূ্পন্ন ও কামহেতুক বলিয়! 
থাকে । সেই নকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান অবলম্বন 
করিয়া মলিনচিত্ত, উগ্রকর্্না ও অহিতকারী হইয়। জগৎ 
ক্ষতের নিমিত সন্তু ত হয় । দন্ত, অভিমান, মদ ও অপবিত্র মধ্য- 
মাসাদিতে অনুরক্ত হইয়া মোহবশতহ আমি এই দেবতার 
আরাধনা! করিয়। প্রচুর অর্থনংগ্রহ করিব, এইরূপ চিন্তায় 


১২০ মহাভারত । 


আসক্ত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। এবং 
কাম ভোগকে পরম পুরুষার্থলাধন জ্ঞান করিয়া আমরণ 
অপরিসীম চিন্তায় আক্রান্ত ও বহুবিধ আশাপাশে বদ্ধ 
হইয়া কাঁমাভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার নিমিভ্ত অন্যায়াঁচরণ 
পুর্রবক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে। আমি অদ্য ইহা লাভ 
করিলাম, পরে এই মনোরথ লাভ হইবে, আমার এই ধন 
আছে, পরে এই অর্থ হইবে, আমি এই শক্রকে বিনাশ 
করিয়াছি; এবং পরে অপর শক্রকে বিনষ্ট করিব, আমি 
ঈশ্বর, আমি ভোগবান্‌, আমি দিদ্ধ, আঁমি রলবান্‌্, আমি 
সুখী, আমি ধনশালী, আমি কুলীন, আমার সদৃশ আর 
কেহই নাই, আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, দান করিব, আমোদ 
করিব, এই প্রকার অজ্ঞানবিমোহিত বহুবিধ চিভ্ভবিকার ও 
মোহাচ্ছন্ন এবৎ কামভোগে আসক্ত হইয়া! ঘোর নরকে নিপ- 
তিত হয়। তাহারা স্বয়ং পুজিত, অনত্্র ধনমদামিত এবং অহ- 
স্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসুয়াপরবশ হইনা দস্তপহ- 
কারে অবিধি পুর্ববক নামমাত্র যজ্জঞের অনুষ্ঠান করে। আঁমি 
সেই সমস্ত বিদ্বেষী ভ্রুরস্বভাব নরাধমদিগকে নিরন্তর সংলারে 
আস্ুর যোনিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া! থাকি । ছে কৌন্তেয়! 
সেই সমস্ত মুটজনের! আন্ুর যোনিপ্রাপ্ত হইয়া আমারে লাভ 
করিতে পারে না, সুতরাং তাহারা অধম গতিপ্রপ্ত হইয়! 
থাকে। 

কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটা নরকের ছার) উহা দ্বারাই 
আত্মবিনাশ ঘটি! থাকে; অতএব যত্ত্ পুর্ববক উহা! পরি- 
ত্যাগ কর! কর্তব্য । মাঁনবগণ এই ত্রিবিধ দ্বার হইভে 
মুক্ত হইতে পারিলে, আন্মকল্যাণ লাভ করত পরম্গতি 
প্রা্ড হুইয়! থাকে। যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন ক'রত 
স্বেচ্ছাচারে প্রবৃস্ত হয়, সে সখ ও পরমগতি লাভ 


ভীষ্ম পর্ব? ১২১ 


বা! জুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কার্ধ্যাকার্ধয অবধাঁরণ 
বিষয়ে শান্ত্রই প্রমাণ; অতএব তুমি শাস্্বিধান পরিজ্ঞাত 
হুইয়। কার্ধ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। 


একচত্বারি”শত্ম অধ্যায় । 


অর্ড্ুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাঁহাঁর! শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ 
পূর্বক শ্রদ্ধা নহকারে যজ্জাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদের 
শ্রদ্ধা সাত্বিক, রাজদিক কি তামসিক ? 

ভগবান্‌ কহিলেন, হে পার্থ! দেহীদিগের স্বাভাবিক শ্রদ্ধ। 
তিন প্রকার; সান্তিক, রাজসিক ও তামসিক। হে ভারশ্ত! 
সকলের শ্রদ্ধাই সন্বগুণের অনুরূপ; এই সমস্ত পুরুষও সন্তময়; 
ইহার মধ্যে পুর্বেব যান যেরূপ শ্রদ্ধীবান্‌ ছিলেন, পরেও 
সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্‌ হইবেন। সাত্তিকলোক দেবগণের,র(জসিক 
ব্যক্তিরা যক্ষ ও রক্ষগণের তামসিক লোক ভূত ও প্রেতগণের 
যজ্ঞানুষ্ঠীন করিয়া থাকে । যে সকল তপোধনগণ দন্ত,অহস্কার, 
কাম, রাগ ও বল বিশিষ্ট হইয়া শরীরস্থ ভূতগণকে ক্লেশিত 
করত শাস্ত্রীয় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা আমা 
রেই ক্লেশিত করে ; তাহারা ক্রুরস্পভাব। 

হে অজ্ভ্বন! সকলের আহার তিন প্রকাদ্ব, যজ্ত তিন 
প্রকার, তপস্যা তিন প্রকার ও দানও তিন প্রকার; এক্ষণে 
এঁ সমস্তের প্রভেদ কহিতেছি, শ্রবণ কর। জীবন, আরোগ্য, 
উয্নাহবল, রুচিবদ্ধন, রস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী মনো- 
হর আহার সান্তিকদিগের পরম প্রীতিপ্রদ ; অতি কটু, অতি 
অনল, অতি লবগ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ ও অতিদাহী এইরূপ 

॥ ১৬] 
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রোগ শোঁকপ্রদ আহার রাজপসিকদিগের প্রিয়; যাহ! প্রস্তত 
হইবার পরে এক প্রহর কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, এবং গত 
রস, পুতিগন্ধি, পর্ধ্য.ফিত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র ইহাই 
তামসদিগের প্রিয় ভোজন। 

হে ধনপ্রীয়! ফলাকাঙ্ফাবিরহিত হইয়া মনের একা গ্রতা- 
সহকারে বিধিপুর্র্বক যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্বক 
যজ্ঞ। হে ভরতম্রেষ্ঠ ! ফলাভিসন্ধান পূর্বক দন্তের নিমিত্ত 
যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাক্ষন যজ্ঞ। যাহ! শাস্ত্রোক্ত 
বিধান দ্বারা সম্পন্ন না হয়, এবহ অন্ন, মন্ত্রদান, দক্ষিণা 
ও শ্রদ্ধা বিহীন যজ্ঞ ভামমিক বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়। 
থাকে। 

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পুজা, শুচিতা, খজুতা, 
ব্রহ্মাচর্য্য, অহিংসা১ তপস্যা, অভয়, সত্য, প্রিয় ও হিতজনক 
বাক্য, এবং বেদাঁভ্যান এই সকল বাঁচিক তপ; মনের পবি- 
ত্রতা» অন্তুরতা,মৌন, আত্মনি গ্রহ ও ভাবশুদ্ধি এই সমস্ত মান- 
সিক তপ; আর ফলকামনা পরিহার পূর্বক সাতিশয় শ্রদ্ধা- 
সহকারে যে তপ অনুষ্ঠিত হয়,তাহাঁই সাত্তবিক ।সৎকাঁর,মান, 
পূজালাভ ও দত্ত প্রকাশার্থ অনুষ্ঠিত তপ রাজদিক/এই তসপ্য। 
অনিয়ত ও ক্গণিক এবং যে তপস্যা আত্মপীড়া জনক অন্যের 
.উৎ্সাদনার্থ যে অনুষ্ঠিত হয় তাহাই তামসিক | 

কেবল দেয় জ্ঞানে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচন। করিয়! 
অন্ুপকারী ব্যক্তির প্রতি যে দাঁন তাহাই সাত্বিক; প্রত্যুপকার 
ব|স্বর্গাদির উদ্দেশে ক্লেশ সহকারে যে দান অনুষ্ঠিত হয়, 
তাহাঁই রাজসিক; অনুপধুক্ত স্থানে অনুপযুক্ত কালে অনুপ- 
যুক্ত পাত্রে সকাররছিত তিরস্কারের সহিত ষে দান তাহাই 
তামমিক। 

ও তৎ সৎব্রন্মের এই জিিবিধ নাম; এই ভরিবিধ নাম 
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বার! পূর্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ কট হইয়াছিল ) এই নিমিত্ত 
ব্্মবাদিগণের বিধানোক্ত হজ্জ, দান ও তপ ওকার পুর্ববক 
উদাহত হইয়! থাকে । মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ফলপ্রত্যাশারহিত 
হইয়া বিবিধ যজ্ঞ, তপ, দান ও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়। 
থাকেন। অস্তিত্ব, সাধুত্ব, মঙ্গলকর্ম্র, যজ্ঞ, তপ ও দানে এবং 
পরমেশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্দে সত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে । অশ্রদ্ধ। সহকৃত হোম, দান, তপদ্য। ও অন্যান্য কর্ম 
অপ বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়। থাঁকে) নেই সমস্ত ইহলোকে বা 
পরলোকে কলোপধাঁয়ক হয় ন|। 


দ্বিচত্বারি”শত্বম অধ্যায় । 


অর্জন কহিলেন, হে মহাবাহে।! আমি তোমার নিকট 
সমাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ব স্বতন্ত্র রূপে শ্রবণ করিতে 
অভিলাষী হইয়াছি, এক্ষণে উহ কীর্তন কর। 

ভগবাঁন কহিলেন, হে অর্জন! কবিগণ কাম্য কর্মের 
পরিত্যাঁগকেই সন্তান এবং এ সমস্ত কর্মফল ত্যাঁগকেই 
ত্যাগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; কোন কোন পণ্ডিত বলেন, 
ক্রিয়াকলাপকে দোষব পরিত্যাগ করাই কর্তব্য । অপরে 
কহিয়া থাকেন, যজ্ঞ, দান, তপস্য। ও কর্ম এই কয়েকটি 
কাধ্য কোনরূপেই পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। 

হে পার্থ! এক্ষণে তুমি ত্যাগের বিষয় শ্রবণ কর। হে 
ভর্তসত্ম ! ত্যাগ ভ্রিবিধ ; যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ ক্রা 
কফৌনরূপেই কর্তব্য নহে; ইহা বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধির 
কারণ। হে ভারত! আমর মতে আসক্তি ও ফল পরি- 
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ত্যগ পুর্র্বক কর্ম সকলের অনুষ্ঠান করাই কর্তব্য। নিত্য- 
কর্মের ত্যাগ কদাচ বিধেয় নহে। মোতপ্রযুক্ত নিত্যকর্ম্ের 
ত্যাগকে তামস বল! যায় আর নিতান্ত ছুঃখজনক বলিয় 
শারীরিক ক্রেশ ও ভয় প্রযুক্ত যে কণ্্ম পরিত্যাগ, তাহা রাজস 
বলিয়। উক্ত হইয়া! থাকে। রাজস ত্যাগী ব্যক্তি কখন ত্যাগ 
ফল লাভে সমর্থ হয় না। আসক্তি ও ফল প্রত্যাশা রহিত 
হইয়া! অবশ্য কর্তব্য বোধে যে কার্য্যানুষ্ঠান, তাহ। সাত্তিক 
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সত্বৃগুণযুক্ত, মেধাবী ও 
অসন্দিগ্ধচিত্ত ত্যাগশীল ব্যক্তি ছুঃখজনক বিষয়ে দ্বেষ ও সুখ- 
জনক বিষয়ে রাগ প্রদর্শন করেন ন1। দেহী কদাচ নিঃশেষে 
কর্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। হে পার্থ! যিনি কন্্ম ফল 
ত্যাগী তাহাকেই প্রকৃতত্যাগী বল! যাইতে পাঁরে। ই, 
অনিষ্ট ও ইব্টানিষ্ট কর্দ্দের এই ত্রিবিধ ফল; ধাঁহারা ত্যাগী 
নহেন, তাহারা! পরলোক প্রাপ্ত হইলে এ সমস্ত ফল লাভ 
করেন; কিন্তু সন্তযাসীরা কদাঁচ উহ! লাভ করিতে পারেন 
না। হে অর্জুন! কর্্সিদ্ধির নিমিত্ত তত্বনির্ণায়ক সাঙ্যয 
শান্ত্রে শরীর, কর্তা, পৃথক্‌ বিধ করণ, বিবিধ পৃথক্‌ চেষ্টা ও 
দৈব এই পাঁচ প্রকার কারণ নির্দিষ্ট আছে। ন্যায্য বা অন্যা- 
য্যই হউক, নরগণ কায়মনোবাঁক্যে যে সকল কাধের অনু- 
ক্টান করে, এই পাঁচটিই তাহার কারণ) এইরূপ নিশ্চিত 
হইলে, অমার্জিত বুদ্ধিবশতঃ কেবল উপাধিশুন্য আত্মার 
কতৃত্ব দর্শনকরে। তাহাকে কখন সাধুদশাঁ বলা যায় ন। 
ধাহার মনে অহঙ্কার ভাঁব নাই, যাহার বুদ্ধি কার্যে লিপ্ত 
হয় না, তিনি এই লোক সমুদয় হনন করিয়াও হনন করেন 
ন1,এবং তাহাকে প্রাণিবধজনিত ফজভোগও করিতে হয়না । 
জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা বর্ম্প্রবৃত্ভির এই ভ্রিবিধ হেতু, এব 
কারণ বর্ম, ও বর্তা ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়। থাকে । জ্ঞান, কর্ম 
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ও কর্তা প্রত্যেকে সত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । হে অর্জন! আমি এক্ষণে তাহা কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ কর। লোকে যেজ্ঞান দ্বার সর্ববভূতমধ্যে একমাত্র 
অব্যয়তাৰ অবলোকন করেন, তাহাই সাত্তবিক জ্ঞান; যে 
জ্ঞান দ্বার! বিভিন্ন পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবগত হওয়। যায় 
তাহ। রাজনিক জ্ঞান, এবং প্রতিমাদিতে ঈশ্বর বিদ্যমান 
রহিয়াছেন, এইরূপ অবাস্তবিক জ্ঞান তামনিক বলিয়া উক্ত 
হইয়া থাকে । কর্তৃত্বাভিমান ও কামনারহিত ব্যক্তি কর্তৃক 
অনুরাগ ও রিদ্বেষ পরিহার পূর্বক অনুষ্ঠিত নিত্য কর্ণ 
সাত্বিক বলিয়! অভিহিত হইয়া! থাকে । কামনাযুক্ত ও অহ- 
স্কৃত ব্যক্তি কর্তৃক বহুষত্রে অনুঠিত কর্ম্মই রাজসিক ; এবং 
ভাবি শুভাশুত অর্থ ক্ষয়, হিংসা! ও পৌরুষ পর্য্যালোচন! ন! 
করিয়া মোহবশতঃ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান তাহাই তামাঁসক। 

সঙ্গরহিতঃ নিরহস্কারী, ধৈর্য্য ও উৎ্সাহসম্পন্ন, সিদ্ধা- 
সিদ্ধ বিষয়ে বিকার রহিত কর্তাই সাত্িক, অনুরাগী, কর্ম 
ফলাকাজ্ষী, লোভাসক্ত হিংস্র, অপবিত্র হর্ষ ও শোকযুক্ত 
কর্তাই রাজপিক এবং অনুপযুক্ত বিবেকবিহীন উগ্রস্বভাৰ 
শঠ, অলস, বিষচিন্ত ও দীর্ঘসুত্র কর্তাই তাঁমসিক। 

হে পার্থ! গুণভেদে বুদ্ধিও ধৈর্য্যের ত্রিবিধ ভেদ 
নির্দিষ্ট হইরা থাকে ; আমি উহা! পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে সবিস্তরে 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে বুদ্ধি দ্বার! প্রবৃতি, নিরত্তি 
কার্যা, অকার্ধ্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ এই সমস্ত বিষয় 
পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহ। সাত্তিকী; আর যদ্দার1 ধর্ম, 
অধর্্ম কার্ধ্য ও অকাধ্য বিশেষরূপে অবগত হওয়। ষায় না 
তাহা রাঁজসী এবং যে বুদ্ধি অঙ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়।' অধর্্মকে ধর্ম 
ও* সযুদায় পদার্থকে বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে তাহ! 
তামসী। | 


১২৬ মহাভারত! 


যে ধৃতি যোঁগাভ্যাস নিবন্ধন বিষয়াস্তর ধারণ না করিয়া 
মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় কাঁধ্য সমস্ত ধারণ করে, তাহ৷ সাত্বিকী; 
যে ধৃতি প্রসঙ্গাধীন ফলপ্রত্যাশায় ধর্ম, অর্থ ও কাম ধারণ 
কাররয়া থাকে; তাহা রাঁজপিকী ; আর যে সমস্ত ভূর্ববদ্ধিগণ 
যাহার প্রভাবে স্বপ্ন, ভয়, শৌক, বিষাদ ও মদ পরিত্যাগ 
করিতে সমর্থ হয় না, তাহাই তাঁমসিক ধৈর্য্য । 

হে ভরতর্ষভ ! যে সুখে অভ্যাঁস বশতঃ অনুরক্ত হইতে 
হয়, এবং যাহা! লাভ করিলে সর্ব প্রকার ছুঃখের শান্তি হয় ; 
এক্ষণে সেই ভ্রিবিধ সুখের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
কর। যাহা অগ্রে বিষ ও পরিণামে অম্তোপম, যাহা 
দ্বারা আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহ! নাস্তিক সুখ । বিষয় ও 
ইন্দ্রিয়সংযোগ দ্বারা যাহা অশ্ডে অস্ত এবং পরিণামে বিষ- 
ময়"বলিয়। বোধ হয়, তাহা রাঁজস ন্ুখ ; যাহা অগ্রে ও পরি- 
ণামে আত্মার মোহ উৎপাদন করে; যাহ! নিদ্রা, আলস্য ও 
প্রমাদ হইতে সমুণুপন্ন হয়, তাহা তামসিক ন্ুুখ ; পৃথি- 
বীস্থ জীবগণমধ্যে ও স্বর্গে দেবগণ মধ্যে কাহাকেও এই 
স্বাভাবিক গুণত্রয় বিহীন দেখা যায় না। এই স্বভাব সম্ভৃত 
গুণত্রয় দ্বার! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রদিগের কর্ম সকল 
বিভক্ত হইয়াছে। শম, দম, শোৌচ, ক্ষমা, আর্জব, জ্ঞান, 
বিজ্ঞান ও আস্তিক্য ব্রাঙ্গণের এই একটি স্বভাবিক ধর্্ম। 
শৌ্য, তেজ, ধুতি, দক্ষতাঃযুদ্ধে অপরাজ্মখতা,দাঁন ও ঈশ্বর- 
ভাব ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম । কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজা 
এই কয়েকটা বৈশ্বের স্বাভাবিক কার্ধ্য। একমাত্র দ্বিজসেবাঁই 
শৃদ্রদিগের কাধ্য। নরগণ স্ব স্ব কর্মে নিরত হইয়া! অভীব্ট 
সিদ্ধি লাভ করিয়। থাকে । হে অর্জন ! এক্ষণে স্ব কন্মানুরক্ত 
ব্যক্তির যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা! শ্রবণ কর। যাঁহ! 
হইতে ভূতগ্রণের প্ররুত্তি প্রাছুভূতি হইতেছে; ধিনি এই 


ভীয়্ পর্ব। ১২৭ 


বিশ্ব সংসাঁরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন; মাঁনবগণ স্বীয় কর্ম থার| 

তাহাকে অর্চনা করত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । উত্তম রূপে 
অনুষ্ঠিত পরধর্্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্্মই শ্রেষ্ঠ। কারণ 

স্বভাব নির্দিষ্ট কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, ক্লেশ ভোগ করিতে 
হয় না। হেকৌন্তেয়! যেরূপ অনল ধূমদ্বার আচ্ছন্ন থাকে, 
সেইরূপ কর্ণ্ম সকল দোঁধ দ্বারা আর্ত আছে ; অতএব স্বাভা- 
বিক কার্ধ্য দোষযুক্ত হইলেও উহ1 পরিত্যাগ করা কদাচ উচিত 
নহে। অনাসক্ত' জিতেন্দরির, স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা 
সর্বব প্রকার: কুর্ম নিরৃভিরূপ সন্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, 

হে অর্জুন! দ্ধ ব্যক্তির যাহাতে ব্রহ্গপ্রাণ্ত হন, এক্ষণে 
তোমার নিকট সেই বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। 
মানবগণ বিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়1 ধৈর্ধ্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত 
করিবে ; শব্দাদে বিষয়ে ভোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও 
ঘেষ রহিত হইবে ; বাক্য, কায় ও মনোৰৃদ্তি সংযত করিয়া! 
বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যোগানুষ্ঠান পুর্ববক লঘু আহার ও 
নির্জনে বাঁস করিবে, অহঙ্কার, বল, দর্প” কাম, ক্রোধ ও 
পরিগ্রহ পরিত্যাগ করত মমতাশুন্য হইয়া শান্তভাব 
অবলম্বন করিবে; যিনি এইরূপ অনুষ্ঠান করেন, তিনি 
ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন; তিনি ব্রন্ষে অবস্থিত ও 
প্রসনচিন্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হন না! 
তিনি সকল জীবকে সমভাবে দৃষ্টি,করেন এবং আমার প্রতিও 
তাহার দৃঢ়তক্তি জন্মে । তিনি স্বীয় তক্তি প্রভাবে আমার 
স্বরূপ ও সর্বব্যাপিত্ব অবগত হইয়া! পরিশেষে আমাতেই 
প্রবিষ$ হন। মানবগণ আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়! কর্ম সকল 
অনুষ্ঠান করত আমারই কৃপাঁবলে শাশ্বত পরম পদ লাভ 
করিয়া থাকে । হে অর্জুন! তুমি মনোবৃত্তি দ্বার। কন্মন সমস্ত 
আমাতে সমর্পণ করত মণ্পরায়ণ হও, এবং বুদ্ধি মোগ 
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অবলম্বন পুর্বক সতত আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর; তাহা 
হইলে তুমি আমার অনুগ্রহে সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিতে পারিবে । আর যদি তুমি অহস্কারের বশবর্তী 
হইয়া আমার বাঁক্য শ্রবণ না কর, তাহ! হইলে বিনষ্ট হইবে। 
যদি তুমি অহঙ্কার নিবন্ধন করিব না এইরূপ মনে করিয়া 
থাক, তাহা হইলে উহা! নিতান্ত নিক্ষল হইতেছে । কারণ, 
প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে । তুমি মোহের বশ- 
বর্তা হইয়। এক্ষণে যে কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না, ক্ষত্রধর্ম্মের 
বশীভূত হইয়া তাহা তোমাকে অবশ্যই করিতে হইবে। হে 
অর্জুন ! ঈশ্বর ভূতগণের হৃদয়ে অবস্থিতি করত মায়াঁবলে 
ইহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। তুমি সর্বব প্রকারে তাহার 
শরণাপন্ন হও; তীহার প্রমাদে তুমি পরম শান্তি ও শাশ্বত 
স্থান প্রাপ্ত হইবে। 

হে অর্জুন! আমি তোমার নিকট গুহ্য হইতেও গুহ্যতর 
জ্ঞানের বিষয় সমস্ত কীর্তন কাঁরলাম। এন্সণে ইহা সম্যক্‌ 
পর্যযালোচনা পুর্ববক যাহা অভিলাষ হয় তাহার অনুষ্ঠান 
কর। তুমি আমার সাঁতিশয় প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমাকে 
পরম গুহ্য হিতকর বাক্য কহিতেছি, শবণ কর | তুমি 
আমাতে চিত্ত সমর্পণ ও মন্তন্ত হইয়া আমার উদ্দেশে যজ্ঞানু- 
হ্টান এবং আমাকে নমস্কার কর। আমি অঙ্গীকার করিতেছি 
তুমি অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান 
পরিহার পূর্বক আমারই শরণাগত হও; আমি তোমাকে 
সর্বব পাপ হইতে বিষুক্ত করিব। এক্ষণে তুমি আর শোকা- 
কুল হইও না। আমি তোমাকে যে সমস্ত উপাসনা উপদেশ 
প্রদান করিলাম, ইহা তুমি ধর্্ানুষ্ঠাঁন হীন, ভক্তি বিহীন 
ও শুক্রযানিরত ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ আমার প্রতি অদুরাঁ- 
পরবশ ব্যক্তিকে কদাচ শ্রবণ করাইবে না; যে ব্যক্তি 
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ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহা 
বিষয় কীর্তন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমাকে লাভ করিতে 
পারিবেন। ইহলোকে তীহা অপেক্সী আর কেহই আমার 
প্রিয়তর হুইবে না; যেব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্ম্মসঙ্গত 
সংবাঁদ শ্রবণ করিবে, তাহার জ্ঞান ও যজ্ঞ দ্বারা আমাকেই 
অঙ্চনা করা হইবে । ষে মানব অপযাশুনা ও পরম শ্রাদ্ধাসহ- 
কারে আমার এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, সে দর্ব পাপ হইতে 
বিনিমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্াদিগের পুণ্যলোক সকল প্রাপ্ত 
হইবে। 

হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিড হইয়া এই যে সংবাদ শ্রবণ 
করিলে, ইহাতে কি তোমার অজ্ঞানজনিত মোঁহ বিনহট, 
হুইল? 
অস্ভ্ন কহিলেন, হে অছ্যত ! তোমার প্রসাদে আঙ্গার 
সকল মোহ বিন্ট হওয়াতে আমি পরম স্মৃতি লাভ করি- 
য়াছি; আমার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে; এক্ষণে তুমি 
যাহ! বলিবে আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব। 

সপ্তয় কহিলেন, মহারাজ ! আমি এই প্রকারে মহাত্ব! 
বাঁন্ুদেব ও পার্থের এই অদ্ভূত লোমহ্র্ধণ কথোপকথন সমস্ত 
শ্রবণ করিলাম। ব্য/সদেবের প্রলাদে যোগেশ্বর কৃষ্ণের 
মুখে এই পরম গুহ্য ঘোগ শ্রবণ করিয়াছি এবং এই পরম্‌ 
পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিরা বারম্বার সন্তষ্ট হইরাছি। 
আমি বাস্ুদেবের সেই অলৌকিক রূপ স্মরণ করিয়া মুহুমু 
বিস্ময় ও হর্ষপাঁগরে ভাসমান হইতেছি ; এক্ষণে আমার বোধ 
হইতেছে, যে পক্ষে বাসুদেব ও ধনুদ্ধর পার্থ অবস্থিতি 
করিতেছেন, তাহাদিগেরই রাজ্যলন্ষমী, অভ্যুদয় ও নীতি 
লার্ড হইবে। 

ভগবদ্গীতা পর্ব্ব সম্পুর্ণ | 
(১৭) 


ভীয্ববধ গ্রকরণ। 





ত্রিচত্বারিংশভম অধ্যাঁয়। 


সগ্রয় কহিলেন, হে রাঁজন্‌! অজ্ভুনকে বাণ ও গ্রাণ্তীবধারী 
দেখিয়া মহারথগণ পুনর্বার মহাঁনাদ করিতে আরম্ত করি- 
লেন। পাণুৰ ও স্বপ্তয়গণ এবং যে সমস্ত বীর তাহাদের 
অনুখারী, ভাহারাও সাগরসন্ত্ুত শখ্ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, 
এবং ভেরী, পেশী, ক্রকচ ও গোশুঙ্গঘমুহ নহদা শব্দায়মান 
হইন) তাহাতে সেই শদ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। হে 
জনেশ্বর ! অনন্তর দেবগণ, গন্ববর্বগণ, পিতৃগণ, দিদ্ধগণ, 
চারণগণ, দর্শনাভিলাবী হইর! মেই স্থানে সমুপদ্থিত হই- 
লেন। মহাঁভাগ্যশীলী খবি সকলও একত্রিত হইয়া ইন্দ্রদেবকে 
অগ্রে লইয়! দেই মহাহত্যাকাড দর্শনজন্য তথায় সমাগত 
হইলেন। 

তৎপরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির উভয় পক্ষীয় সেনাকে যুদধা্থ 
সমুদ্যত ও যুহুমুছ প্রচলিত দর্শন করিয়। কবচ বিমোচন ও 
আয়ুধবর নিক্ষেপপূর্ববক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া পিতা- 
মহের প্রতিদৃষ্িক্ষেপ করত বাগ্যত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া রিপু- 
বাহিনীর প্রতিপূর্বাভিঘুখে পদত্রজে যাইতে লাগিলেন 
কুস্তীতনয় অঞ্জু, যুধিষ্ঠিরকে গমন করিতে দেখিয়া, আৰ- 
লস্বে রথ হইতে অবতরণপূর্বক ভ্রাতৃগণ নমভিব্যাহারে তাহার 


ভীষ্ব পর্ব । ১৩১ 


পশ্চাদগাঁমী হইলেন । হে রাজন্‌! বাঁন্ুদেবও ভীহার পশ্চাণ 
পশ্চা্চ গমন করিতে লাঁগিলেন। অন্যান্য ভূপতিগণ ও উৎ্- 
স্ুক হইয়া রাজার অনুগামী হইলেন। পরে ধনপ্রন্ধ রাজাকে 
কহিলেন, হে রাজন্‌ ! একি করিতেছেন ! আমাদিগকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া শক্রসৈন্যের অভি ভদ্ধুখে পদব্রজেই গমন করি- 
তেছেন £ ভীমসেন কহিলেন, হে পারব! আপনি কবচ ও 
আয়ুধ সকল নিক্ষেপ পুর্ধ্বক ভ্রাতৃগণকে অগ্রে করিয়। সমরো- 
দ্যত রিপুৈন্যের দিকে কোঁথার যাইতেছেন ? নকুল কহি- 
লেন, হে ভারত! আপনি আমাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা, আপ- 
নার এক্রপ গমনে আঁমার হৃদয় ভয়ে অবিভুত হইতেছে; 
বলুন, কোন্‌ স্থানে যাইবেন ? সহদেব কহিলেন, হে জনাধিপ ! 
এই মহা ভয়ানক বুদ্ধযাত্রাকালে রিপুদিগের অভিমুখে কোথায়. 
যাইতেছেন £ 
সঞ্জয় কহিলেন, হে কৌরব! বাগ্যত যুধিির ভ্রাভৃগণ 

কর্তৃক এইরূপে আভিহিত হইয়াও উত্তর না করিয়া গমন 
করিতে লাখিলেন! মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণ অর্জুন প্রভৃতি সকলকে 
অহীস্য বদনে কহিলেন, হেপাগুবগণ ! আমি ইহার অভি- 
প্রায় বুঝিয়ছি। ইনি ভীক্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্য প্রভৃতি 
গুরুজন সমূহের আদেশ গ্রহণ করিয়া শক্রদিগের সহিত 
সমরে প্ররুতন্ত হইবেন। আমার পুরাঁকল্পে শ্রুত আছে, এবঃ 
বিবেচনাও হইতেছে, যে ব্যক্ি শাস্ত্রানুসারে গুরু, বুদ্ধ ও 
বাহ্ধবদিগের আদেশক্রমে মহত্তর ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ 
করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই জয়লাভ করে। 

বাসুদেব কৌরবগণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কহিবামাত্র 
ধার্তরাষ্ত্রী সৈন্যমধ্যে হাহাকার উচ্চশব্দ উত্থিত হইল; ইহাতে 
অন্যান্য অনেকেই নিঃশব্দ হইল । ্ৃতরাষ্ট্রের নিষ্ঠুর সৈন্য- 
গণ যুধিঠ্ঠিরকে দেখিয়া, পরস্পর কহিতে লাগিল। এই কুল- 


১৩২ মহাভারত । 


পাংশুল যুধিষ্ঠির ভীত হইয়া! ভীগ্ষের নিকট আগমন করি- 
তেছে। এই নৃপ ভ্রাতৃবর্গের সহিত শরণার্থী হইয়াছে.) 
পাুঁতনয় অজ্জুন, ভীদ্ম, নকুল ও সহদেব সহায় থাকিতে 
কিজন্য ভীত হইয়। আপিতেছে। এই যুধিষ্ঠির যখন সমর 
'জন্য ভয়াক্রান্ত হইয়াছে, তখন জগদিখ্যাত এই যুধিষ্ঠির 
কখনই ক্ষাত্রয়কুলোদ্ভব নহে। 
অনন্তর সৈন্যগণ হৃষ্ট হইয়া পুথক্‌ পৃথক্‌ কৌরবদিগকে 

প্রশংসাবাদ এবং স্বচ্ছন্দচিন্তে উত্তরীয় বদন কম্পিত করিতে 
লাগিল। হেনরপাল ! তদনন্তর যোদ্ধংগণ কেশব ও ভ্রাতৃবর্গের 
সহিত যুধিঠিরকে ভগ্ন! করিতে লাগিল ।হে নরনাথ ! অন- 
স্তর কুরুসৈন্যগণ যুধিঠিরকে ধিকার করিয়া স্তব্ধ হইল; ষে- 
.হেতু এই যুধিষ্ঠির ভীক্মদেবকে কি বলিবেন,ভীক্ম কি প্রত্যুত্তর 
প্রদান করিবেন, সমরলশ্লাঘী ভীম, কৃষ্ণ ও অভ্জবনই বা কি 
কহিবেন, এবং যুধিঠিরের বক্তব্যই বা কি, এই বিষয়ে উভয় 
পক্ষীয় সৈন্যগণের মনে আশঙ্কা জন্মিল। 

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া শরশক্তিশঙ্কুল 
অরিসৈন্যমধ্যে প্রবেশ পুর্র্বক সমরার্থী ভীম্মসমীপে শীত্রই 
গমন করিলেন এবং করদয় দ্বার1 চরণযুগল ধারণ পুর্ববক কহি- 
লেন, হে দুদ্ধর্ব ! আমার নিবেদন এই যে,আপনার সহিত যে 
যুদ্ধ করিব তাহাতে আমায় আদেশ এবং আশীর্বাদ করুন। 

ভীম্ম কহিলেন, হে ভারত ! তুমি আমার নিকট অনুমতি 

গ্রহণ না৷ করিলে, আমি তোমার পরাঁভক জন্য অভিশাপ 
গ্রদান করিতাঁম | হে বু! এক্ষণে আমি তোমার প্রতি প্রীত 
হইলাম; ভূমি ঘুদ্ধে জয় লাঁভ কর; তোমার মনোভিলাষ 
পুর্ণ হইবে৷ তুমি আমার নিকট কিরূপ বরার্ী তাহ। প্রকাশ 
কর; এরূপ হুইলে, তোমার পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই ॥ টহ 
রাজন্‌! পুরুষ অর্থের অধীন, কিন্তু অর্থ কাহারও অধীন নহে | 


ভীষ্ম পর্ব ১৩৩ 


ইহাই সত্য ; আমি অর্থ দ্বারাই কৌরবনমীপে আবদ্ধ আছি ; 
অতএব তোমার নিকট কাপুরুষের ন্যাঁয় 'কহিতেছি যে, 
« আমি অর্থের বশীভূত হইয়া কৌরবদিগের ভূৃতিভূক হই- 
য়াছি; ভূমি সমরব্যতীত অন্য কি অভিলাষ কর, ব্যক্ত করিয়া 
বল। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে প্রাজ্ঞ! আপনি সর্বদ1 আমার 
হিতার্থী হইয়! মন্ত্রণা ও কৌরবদিগের জন্য যুদ্ধ করুন, 
আমার এই প্রার্থনা । 

ভীক্ম কহিলেন, হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! আঁমি পর পক্ষের 
নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া, তোমার কি সাহায্য করিব। যুদ্ধ ব্যতীত 
যাহা অভিরুচি হয়, প্রকাশ কর। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি সমরে অপরাজেয়, অতএৰ 
যুদ্ধে আপনার নিকট কিরূপে জয়ী হইব? তদৃবিষয়ে হিতকর 
ও শ্রেয় পরামর্শ বিবেচনা করিয়। দেখুন 1 

ভী্ম কহিলেন, হে কুন্তীতনয়! আমি সংগ্রামে প্ররৃন্ত 
হইলে, কেহই পরাঙায় করিতে পারে না। সাক্ষাৎ ইন্দ্র- 
দেবও আমাকে মরে পরাজয় কদ্ধিতে সমর্থ হন না। 

যুধিঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনাকে প্রণাম 
করি, এ নিমিভ্তই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, 
আপনি সমরে কিরূপে শক্রকর্তৃক পরাজিত হইবেন? তাহার 
উপায় বলুন। 

ভীম্ম কহিলেন, হে বস ! সংগ্রামে কাছারেও আমার 
জেতা দেখিতেছি না; এবং সম্প্রতি আমার মৃত্যুকালও 
উপস্থিত হয় নাই; অতএব তুমি পুনর্ববার অন্য সময়ে আমার 
নিকট উপাস্থত হইও। 

সপ্তয় কহিলেন, হে কৌরব! অনস্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির 
ীম্মদেবের সেই বাক্য শিরোধারণ করিয়া, পুনর্ধবার. তাহাকে 


১৩৪. মহাভারত! 


প্রণাম পূর্বক; ভ্রাতৃবর্গের সহিত* সৈন্যগণের সমক্ষে পুনরায় 
দ্রোণাচার্য্যের রথাভিযুখে গমন করিলেন । সেই ছুর্দর্ষ মহা- 
রাজ দ্রোণসমীপে গমন করিয়। তাহাকে প্রদক্ষিণ ও অভি- 
বাদন পূর্বক কহিলেন, হে ভগবন্‌! আমি আপনাকে আম- 
স্রণ করিতে আসিয়াছি, ন্যায়ানুসারে সমরে প্ররৃত্ত হইয়া, 
আপনার আদেশ ব্যতীত কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে 
পারি ? 

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্‌ ! আপনি যদি যুদ্ধার্থ কতনিশ্চয় 
হইয়া আমার সমীপে আগমন না করিতেন, তাহ! হইলে 
পরাভব জন্য আপনাকে শাপ প্রদান করিতাম; অতএব হে 
যুধিষ্ঠির! আপনা কর্তৃক আমি পুঁজিত হইয়৷ সাঁতিশয় শীতি 
লাভ করিয়াছি ; আঁদেশ করিতেছি, আপনি যুদ্ধে জয় লাভ 
করুন। আপনার অভিলাষ পুর্ণ হউক। বলুন, যুদ্ধ ব্যতীত 
আপনি কি অভিলাষ করেন ? অর্থ কখনই কাহার অধান হয় 
না, কিন্তু সকলেই অর্থাধীন, ইহা সত্য । হে মহারাজ ! আমি 
কৌরবগণ কর্তৃক অর্থ দারা বদ্ধ হইয়াছি ; সেই জন্য কাপুরুষ 
তুল্য কহিতেছি যে, আপনি যুদ্ধ ব্যতীত কি ইচ্ছা করেন ? 
বলুন, আঁমি কৌরবদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিব; তোমার পক্ষে 
যুদ্ধ করিতে পারিব না। 
১ ঘুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ত্রহ্মন্! আপনি কৌরবপক্ষে যুদ্ধ 
করুন এবং আশীর্বাদ করুন, যেন আমার যুদ্ধে জয়লাভ ও 
মঙ্গল হয়। 

দ্রোণাচাধ্য কহিলেন, হে রাজন! কৃষ্ণ যখন আপনার 

মন্ত্রী, তখন আপনার জয়লাভের সন্দেহ নাই । আমিও বিল- 
ক্ষণ জ্ঞাত আছি যে, আপনি রণস্থলে বিপক্ষবাতী হইবেন। 
হে কুস্তীনন্দন ! যেখানে ধর, সেইখানেই হরি, যেখানে 
হরি, সেইখানেই জয়; অতএব আপনি যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হউন । 
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এক্ষণে আপনার ষদি কিছু অন্য জিজ্ঞাস্য থাঁকে?বলুন, আমি 
তাহা বলিতেছি। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আঁমাঁর জিজ্ঞাস্য শ্রুবণ 
করুন । আপনি অপরাজের ; অতএৰ আপনাকে রণস্থলে 
কিরূপে পরাজয় করিব ? 

দ্রোণ কহিলেন, ছে রাজন! আমি যখন সমরস্থলে যুদ্ধ 
করিব, তখন তোমার জয়লাভ হইবে না; অতএব তুমি 
ভ্রাতৃবর্গের সহিত একত্রিত হইয়া! সত্বর আমারে বিনষ্ট করিতে 
যত্বুবান্‌ হও | 

যুধিঠির কহিলেন, হে আঁচার্ধ্য ! প্রণাম করি- 
তেছি, আমার প্রতি কৃপা করিয়া আপনার সংহারোপায় 
বলুন । 
দ্রোণ কহিলেন,হে তাত ! আমি ক্রোধভরে শরনিকর বর্ষণ 

পূর্বক যুদ্ধ করিলে, কেহই আমারে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় 
না। কিন্তু আমি রণস্থলে অস্ত্রীদি পরিত্যাগ পুর্ববক অচে- 
তনের ন্যায় অবস্থিত হইলে, আমায় সংহার করিলেই নিহত 
হইব। আমি সত্য কহিতেছি যে,.সত্যবাদীর অপ্রিয় বাক্য 
শ্রবণ করিলেই অস্ত্র ত্যাগ করিব । | 

মহারাজ ঘুধিির ইহা শ্রবণ পুর্ববক দ্রোণাঁচার্ধ্যকে সম্মা- 
শিত্ব করিরা, কৃপসম্িধানে সমুপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে 
প্রদক্ষিণ পুর্ববক প্রণাম করিয়া কহিলেন, আর্য ! আমি আপ- 
নাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আজ্ঞা করুন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়! 
বিপক্ষগণকে পরাজয় ররি। 

কূপ কহিলেন, হে নৃপ! যুদ্ধার্থে কতনিশ্চয় হইয়া আমার 
অনুজ্ঞা ব্যতীত যদি সমরে প্রবৃন্ত হইতে, তাহ! হইলে; 
আঁমি তোমার পরাজয়ের জন্য শাপ প্রদান করিতাম। 
হে রাজন! ইহাই সত্য যে, পুরুষ অর্থের অধীন, কিন্তু অর্থ 
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কাহারও অধীর নয়; আমি অর্থ দ্বারা কৌরবদিগের বশী- 
ভূত; অতএব তৎুপক্ষেই যুদ্ধ করিতে হইবে। বল, যুদ্ধ 
ব্যতীত তোমার আর কি প্রীর্ঘনীয়? 

অনন্তর যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে আচার্য্য ! আমার প্রার্থনা 
শ্রবণ করুন, এই বলিয়াই হতচেতন হইলেন। 

কপাচার্যয মহারাজের মনোগত ভাব অবগত হইয়া 
কহিলেন, হে রাজন! আমি অবধ্য তোমার আগমনে 
নিতান্ত সম্তষ্ঠ হইলাম ; আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি 
যুদ্ধে জয়লাত কর, ইহ যথার্থ কহিলাম। . 

ধর্ম্দরাজ যুধিষ্ঠির কৃপবাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার সম্মানন। 
করিয়া! মদ্ররাজ শল্য সবিধানে উপনীত হইলেন, এবং 
তাহারে প্রদক্ষিণ পুর্ববক প্রণাঁম করিয়া কহিলেন, মাতুল! 
আপ্রনাঁকে আমন্ত্রণ করিতেছি ; আজ্ঞা! করুন» সমরে বিপক্ষ- 
গণকে পরাজয় করি। 

শল্য কহিলেন, হে রাজন্‌! তুমি যুদ্ধার্থ কতনিশ্চয় হইয়! 
আমারে অনাদর পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইলে, তোমারে পরা- 
ভবের জন্য শাপ প্রদান করিতাম। এক্ষণে আমি তোম! কর্তৃক 
সম্মানিত হইয়া! পরম সন্তোষ সহকারে আঁশীর্বাঁদ করি- 
তেছি, তুমি পুর্ণকাম হইয় যুদ্ধে জয়লাভ কর। সম্প্রতি আর 
কি বাঁদন! ? হে রাজেন্দ্র! পুরুষ অর্পের অধীন, কিন্তু অর্থ 
কাহারও অধীন নয়, ইহা লত্য। আবি অর্থ দারা কৌরবদিগের 
বশতাপন্ন ; অতএব তাহাদের পক্ষেই বুদ্ধ করিতে হুইবে। 
তুমি যুদ্ধ ভিন্ন যাহা বলিবে, তাহাই করিব। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন! আপনি আমার হিতসাধ- 
নের যন্ত্রণা ও কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করেন, ইহাই আমার 
প্রার্থনা । 

শল্য কহিলেন, হে ভগিনীস্ৃত! আমি কৌরবগণের 
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নিকট অর্থ দ্বারা বশীভূত হুইয়াছি, সুত্তরাংতীহাদের পক্ষেই 
যথাবিধি যুদ্ধ করিব, সেই যুদ্ধে তে।মার কি উপকার করিতে 
হইবে বল। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মাতুল! আপনি হদ্ধসময়ে সৃভপুত্র 
কর্ণের তেজ হ্রাস করেন, এই আমার প্রার্থন1। 

শল্য কহিলেন, হে কুন্তীপুত্র ! তোমার এই অমনোরথ 
পূর্ণ হইবে। ভুমি সংগ্রামে রন হও অবশ্যই জয়ী হইবে। 

ধর্্মরাঁজ যুধির এইরাপে শল্যকে সন্মানিত করিয়া 
ভ্রাতৃবর্গের সহিত সেই মহাভরক্কর সৈন্য হইতে বহির্গত হই- 
লেন। তখন বাঁওদেব কর্ণ॥মীপে উপনী ত হইয়া কহিলেন, হে 
কর্ণ! শুনিলান, হমি ভীম্মের মাহত বিদ্বেষ বশত? সং গাম স্থলে 
ভীক্স ব্দ্িমান থাকিতে বুদ্ধ প্রবুন্ত হখখে না? অতএব যে 
পর্য্যন্ত ভীত নিহত না হন, মে পধ্যন্ত আম।দের পক্ষ হইয়া 
যুদ্ধ কর। আর যদি তুমি উভয় পক্ষই তুল্য জ্ঞান কর, তবে 
আত্ম নিহত হইলে পুনরায় ভূধ্যাধনের সাহাযার্থ তৎপক্ষ 
হইয়া যুদ্ধ করিবে। 

কর্ণ কহিলেন, হে ফেশব! আনি কখনই দুর্য্যোধনের 
বিপ্রিয়াচরণ বরিতে পারিব লা; ভাহার হিতার্থে প্রাণ 
পর্যন্তও পরিত্যাগ করিতে কাশ্র নহি। হে ভারত! কৃষ্ণ 
কর্ণের এইন্প বাক্য শ্রবণে এ্রতিনিবৃত হইর। যুধিতিরপ্রদু্চ 
পাগুবগণের সহিত মিলিত হইদেন | 

অনন্তর পাগুবাওজ যুধিঠির সৈন্যমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহি- 
লেন, যিনি এই রণুলে আমাদের হিতসাধনের আতিলাষ 
করিবেন, আমরা তারে বরণ করিব। তখন যুধুৎ্স্ ভাহাদি- 
গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, হট চিন্তে কুস্তীপুত্রকে কহিলেন, 
হেমহারাজ ! ঘাঁদ আমারে বপ্পণ করেন, তাহা হইলে আ।ম 
তোমার পক্ষ হইয়া ধাত্রাঞদিগের এহিত যুদ্ধ করিব। 

(১৮) 
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যুধিষ্ঠির কহিলেন, যুযুৎমু ! আইস আইস, বাসুদেব ও 
আমরা সকলেই তোমাকে বরণ করিতেছি; তুমি আমাদের 
পক্ষ হইয়া তোমার মৃঢ় ভ্রাতৃবর্গের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। 
ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ও পিগু রক্ষা তোঁম৷ দ্বারাই সম্পম হইবে। 
হে রাজপুত্র! আমর! অনুমতি করিতেছি, তুমি আমাদের 
জন্য যুদ্ধ কর। অতি ছূর্বব,দি অমর্ধপরায়ণ দুর্ধ্যোধন বিনষ্ট 
হইবে। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌! অনন্তর যুযুৎস্ু ভ্রাতৃবর্গকে 
পরিত্যাগ পূর্বক দুন্দুতিধ্বনি শ্রবণ করাইয়া. পাগুববাহিনী 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎ্পরে রাজা যুধিঠির হৃষ্টমন! 
হইয়া! পুনর্রবার কনকোজ্ছল দীপ্তিশীল কবচ ধারণ করি- 
.লেন। তখন অপরাপর যোছ্ধ্‌বর্গ স্ব স্ব রথে আরোহণ পুর্ন্বক 
পূর্বের ন্যায় পুনর্ববর রাহ সুসজ্জিত করিয়া,শত শত ছুন্দুভি 
প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্য এবং বিবিধ দিংহনাদ করিলেন । 
ধৃষ্টছ্যু্ প্রভৃতি পার্ধিবগণ তখন পুরুষব্যাত্্র পাঁবগণকে 
রথস্থ দেখিয়া, পুনর্বার নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন । তূপালগণ 
মান্য ব্যক্তিদিগের মাঁনরক্ষক পাখবগণের গৌরব দেখিয়! 
গ্রশংসা পুর্ববক তাহাদের সৌহার্দ, কুপালুতা ও জ্ঞাতি- 
দিগের প্রতি পরম দয়ার বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত 
হুইজেন। চতুর্দিকৃস্থ লোকেরা পাগুবদিগের স্তুতিবাঁদ ও 
সাধুখাঁদ করিতে লাগিল ॥ শ্রেচ্ছগণ ও আর্ধাগণ সকলই 
ভাহাদিগের চরিত্র শ্রবণ বা দর্শন করিয়া গদগদ স্বরে রোঁদন 
করিতে লাগিল। পরে যনস্থিগণ হৃষ্টচিত্তে শত শত ভেগী 

ও গোদ্।র সদৃশ শঙ্মধ্বনি করিতে লাগিলেন। 


ভীষ্ম পর্ব ৷ ১৩৯ 


চতৃশ্চন্বারি”শতম অধ্যায় । 


শীত ও ৩ পাপ 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের 
ব্যুহ রচিত হইলে, প্রথমে কোন্‌ পক্গীয় যোধগণ যুদ্ধোদ্যত 
হইল? 

সঞ্জয় কহিলেন, আঁপনার পুত্র ছুঃশাঁসন ছুর্ষোঁধনের 
বাঁক্যান্তসারে *ভীক্সকে অগ্রগামী করিয়া সসৈন্যে যুদ্ধে যাত্রা 
করিলেন। এাঁগুবগণ ও ভীমষেনকে অশ্রে করিয়া হৃষ্ট- 
চিন্তে ভী্মের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়। গমন করিলেন। তদনম্তর 
উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে ভেরী, যবদঙ্গ, গোবিবাণ, মুরজ প্রভূ-- 
তির ধ্বনি, ক্রকচশব্দ এবং অশ্বগণের ভ্োরহ্ব হস্তীর বৃংহিতে, 
যোদ্ধবর্গের নিংহনাদে ও কিল কিলা শব্দে চতুর্দিক্‌ পরিপূর্ণ 
হইল।উভর পক্ষীয়েরা গিংহনাদ সহকারে তগ্ঞন গঙ্ভন করত 
ধাবমান হইতে লাখিন। এইরূপে উভয় পক্ষীয় সৈনা সমা- 
গম হইলে, গেই সমস্ত সৈন্যগণ শঙ্খ ও মৃদঙ্গাদির তুমুল 
শব্দ শ্রবণে বায়ুবেগবিচলিত বনরাজির ন্যায় প্রচলিত 
হইতে লাগিল, এ অশুতক্ষণে সৈন্যগণ, ভূপতি, হস্তী ও অশ্ব- 
সমুহ পরিরৃত হইয়া বায়ুবেগে বিচলিত সমুদ্রের ন্যায় তুমুল 
শব্দ করিতে আরম্ত করিল। 

হেরাজন্! তাদৃশ তুমুল শব্দ সমুখিত হইলে, ভীমসেন 
বলীবর্দের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করির। উঠলেন। তাহাতে শঙ্খ 

ছুন্দুভির নির্ধোষ। করীগণের বৃংহিত, অশ্বগণের হষারব, 

ও সৈন্যলমুহের দিংহনাদ সমাচ্ছাদিত হইল। জলদগস্ভীর- 
গর্জনকারী তীমদেনের দেই শক্রবজোপম নিনাদ শ্রবণ 
আপনার সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত্ব হইল। যেরূপ মৃগগণে 


১৪০. মহাভারত | 


সিংহের ভয়ঙ্কররব শ্রাবণে বিষ্ঠ। মত্র পরিতণাগ করে, তাহার 
ন্যার হন্ডী ও অশ্বপ্রভৃত্তি বাহনগণ ভীমনেনের ভীম্রব শ্রবণে 
বিত্রাদিত হইয়া মলমুত্র পরিত্যাগ করিবে লাখিল। সেই 
মহাবীর জলদজাঁলের ন্যার ঘোরতর শব্দ করিরা আপনার 
পুত্রগণকে ভয়প্রদর্শন করত সৈন্যমধ্যে গমন করিলেন । 
তখন ছুর্্যোধন, ছূর্দথ, দুঃসহ অভিরথ দুঃশাসন, দু্র্ষণ, 
বিবিংশতি, চিত্রমেন, মৃহারথ, টা পৃচনিজ ও জয় এই 
নকল মহাখারগণ এবং তোজবই্টীর কলবর্মা ও সোম্দতা 
আজ ইহা মেঘান্দানিত ক্ষণপ্রভার নার শহাপকু একম্পণ 
পূর্বক মোকনিন্মক্র পন্নগক্ল্য নারাভ ষমুলায় গ্রহণ করিয় 
জলদপটল নমাচ্ছন্ন সূর্য্য র ন্যায়, াহাকে শরনিকৰ ছার! 
অমাচ্ছন্ন করিলেন। এবং ন্ীপদীর পুক্রগণ, অভিনন্যু, 
নকুল, সহদেব ও বুক্টচ্য্গ, ইনার গিরিশ্র্দো পরি অশনি 
নিক্ষেপ্রে ন্যায় ধার্ভরাউ্রদিগের উপর শরজাল বর্ষণ করত 
ধাবমান হইলেন । সেই ভীষণ জাশন্দ ও করনলধ্ৰনি শাবণ 
করিয়া উভর গঙ্ষীদ্ সৈলগেণ কেহই সংগ্রামে বিমুখ হইল 
না। হ্েমহারাজ ! আমি তখন (দ্রাণ শিব্যদিগের ক্রিপ্র- 
কাঁরিত1 স্বচক্ষে দর্শন করিতে লাসিলান 1 ত২কালে অননলত 
ধন্বগ্তণ সকল শন্দারম!ন হইতে বিরত হইল না। শর নিকর 
আঁকাশনির্দাঞ্ জ্যোভিঃপদার্থের ন্যার অবিরত ভ্রাম্যমাণ 
হইতে লাগিল। হে ভারত! তখন অপরাপর ভূপালণণ 
দর্শকের ন্টার দেই ভরঙ্কর ভ্ঞাতিঘুদ্ধ অবলোকন করিতে 
লাগিলেন। 
তদনস্তর মহারথগণ কোঁধভরে পরস্পর স্পর্ধা করিয়া 
রণস্ছলে যুদ্ধার্থ প্ররন্ত হইলে? তস্থ্শ্বরথসন্কুল উভগ্ন পক্ষীর 
সৈন্যগণকে চিত্রার্পিতেক ন্যায় বোধ হইতে লাগি । 
সৈন্যোদ্ধত রজঃপুগ্প সমুখিত হইয়া সূর্ধযদেবকে সমাচ্ছন্ন 


ভীম্ব পর্ব ১৪১ 


করিল। ভূপালগণ কার্ধ্ক ধারণ করিয়া দুর্ধ্যোধনের 
শাসনান্সারে সৈন্যগণের সহিত শক্রপক্ষে ধাবমান হওয়া 
দেই গজ, অশ্ব, শব, ভেরী ও শরতুণীরস্ক্লল রণস্থলে উচ্ছ- 
লিত সাগরের ন্যা্ তুমুল শন্দ সবুখ্িত ভইল। এদিকে 
পাণ্বপন্ষীয় মহীপাঁলগণ স্ধিটিরের আদেশরুমে পিহইনাদ- 
সহকারে ছুর্দোধনের সৈন্যপক্ষে নিপনিত হইলেন! এই- 
উভগ্মপক্ষীয় সৈনাদিগের ঘোরতর যৃদ্ধারস্থ হইল। উভগ়্ 
পক্ষীয় সৈন/গণের মাধা কাচগারা যুদ্ধ প্ররুত্ত, কাভার! ভগ্ন, 
কাহারা বা প্রন্তারন্ত হওয়াতে আক্মীয় ও পর এ উভয়ের 
কিছুই ইতর বিশেৰ বোর হইল না । হে রাজন্‌! সেই মহা- 
ভয়ঙ্কর রণস্থলে কেবল পিতাষহ ভীনক্মই তাদৃশ সৈন্য- 
গণকে অতিক্রম করিয়া দেদাপমাঁন হইলেন । 


পঞগ্চন্বারি”শতন অধ্যায়। 


সপ্রয় কহিলেন, ছে বিশাস্পাতে। সেই দিবস পুর্ববাহ্ন- 
সময়ে ভুপতিগণের ঘো১-ব যুক্ারস্ড হইল। তাহাতে অনেক 
রাঁজাদিগের শরীর ক্ষত বিকত হইতে লাগিল | কৌরৰ 
ও স্যঞ্ী়ণণ পরম্পর জিগাযাপুরতন্ত্র হইয়া সিংহনাদে 
পৃথিবী ও আকাশমগ্ুল গ্রতিধ্বনিত করিদেন। হে ভারত! 
সৈন্যদের ফিলকিলা শব্দ, তল ও শঙ্খধ্বনি এবং স্পর্ধা- 
শীল মনুষ্যগণের সিংহনাদ তলত্রাছত জ্যানির্ধোষ, 
পদাতিগণের পদ শব্দঃ অধ্চগণেন ত্রষা, অ যুপববনি, পরস্প- 
রেধ প্রতি ধাবিত হপ্তিগণের ঘণ্টারব, তোত্র ও অঙ্কুশ- 
নিপাত এবং জলদগন্ভীর সদৃশ রখনির্ধোষে অতি ঘোরতর 


১৪২ মহাভারত ॥ 


লোমহর্ষণ শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। তখন কেৌরবগণ জীবি- 
তাশ৷ পরিত্যাগ পুর্ববক ধ্বজা উত্তোলিত করিয়া পাগডব- 
বর্গের অভিমুখীন হুইল। শান্তনুতনয় ভীত্ম জীগীষাবেশে 
স্বয়ং কৃতাম্তদণ্ড সদৃশ ধনুর্ধারণ করিয়া ধনঞ্জয়ের অভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। অর্ুন লৌকবিখ্যাত গাণ্তীব ধারণ পূর্বক 
জয়ৈষী হইয়া সমরে পদার্পণ করিলেন । কিন্তু রণস্থলে 
পরম্পর যুদ্ধ করিয়া কেহ কাহাকেও বিকম্পিত করিতে 
পারিলেন না । পরে মহাধনুদ্ধর সাত্যকি ও কৃতবন্মার 
লোমাঞ্চকর তুযুল যুদ্ধ আরন্ত হইল! তাহার! উপয়ে পরস্প- 
রকে অস্ত্রাধীত করিয়া স্পর্দা সহকারে আক্রমণ করিলেন । 
সেই বীরদ্বয়ের সর্ব শরীর শরজাল দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে, 
তাহারা উভয়েই বসন্তকালীন পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় 
শোভমান হইলেন। 

মহা ধনুদ্ধর অভিমন্যু কোৌশলেশ্বর বৃহদ্বলকে সমরে 
আত্রদ্মণ করিলেন। বুহদ্বল অভিমন্যুর ধ্বজছেদন করিয়া 
তাহার সারথিরে নিহত করিলে, সুভদ্রানন্দন ক্রোধভরে 
নয়টি বাণ দ্বার! বৃহদ্বলকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন, এবং ছুই 
আুশীণিত ভল্ল নিক্ষেপ করত একটী দ্বারা তাহার ধ্বজ ও 
একটা দ্বারা পৃষ্ঠদেশ রক্ষক সারথিকে ছেদন করিলেন। এই- 
রূপে অরাতিমর্দন বীরদ্য় শাণিত শরনিকর দ্বারা পরম্পর 
প্রহার করিতে লাগিলেন। 

মহারাজ ! ভীমসেন মহারথ মাননীয় ও শত্রতাপনকারী 
আপনার পুত্র ছুর্মেচাধনকে আক্রমণ করিলেন। সেই মহাত্মা 
বীরদ্বয় রণাঙ্গনে পরস্পর শরবৃষ্টি দ্বারা যুদ্ধ করাতে মমন্ত, 
প্রাণীর নিতান্ত বিন্ময় জন্মিল । 

ছুঃশানন মহারথ নকুলকে আক্রমণ করিয়া শাণিত "দশ 
বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলে, নকুল হাদ্য করিয়া স্ুশাধিত শর- 
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নিকর দ্বারা তাহার শর, শরাঁদন ও ধ্বজ ছেদন করিলেন । 
তদ্দর্শনে আপনার পুজর রোষভরে নকুলের গ্রতি পঞ্চবিংশতি 
ক্ুদ্রুক নিক্ষেপ ও তাহার অশ্ব এবং ধ্বজ ছেদন করিলেন । 

পরে দ্রর্মখ সমরে যত্্শীল পরাক্রমশালী সহদেবের প্রতি 
ধাবিত হইয়া! শর দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলে, সহদেৰ তীক্ষ- 
তর শর নিক্ষেপ করত তীহার সারথিকে নিহত করিলেন। 
এ যুদ্ধছুণ্্দ বীরদ্বর এইরূপে পরস্পরকে আক্রমণ করত 
জিগীষাপরবশ হইয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 

মহারাঁজ মুখিঠির স্বয়ং মদ্রেরোজ শল্যের সহিত যুদ্ধে 

প্ররৃন্ত হইলেন। শল্য দৃষ্টিপথেই তাহার ধনুক ছুই খণ্ডে 
ছেদন করিলেন | কুন্তীপুত্র তগুক্ষণাৎ্ অপর এক বেগসহ 
দৃঢ় ধনুক গ্রহণ পুর্ববক অতি ক্রোধতরে সন্নতপর্র্ব শরজাল 
দ্বারা মদরীধিপকে আচ্ছন্ন করত তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তর্জদন 
করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর ধৃ্টদ্যুন্ন দ্রেণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। 
তখন দ্রোণ ক্রৌধান্বিতচিত্তে এক বাণ ছারা থুষদ্যুন্সের 
মারাত্মক দৃঢ় শরামন ছেদন করিয়া যমদণ্ড সদৃশ মহা ভয়ঙ্কর 
অন্য এক বাণ দ্বার। ৬।হার শরীর বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদাজ্বজ 
তৎক্ষণাৎ অপর শরাসন গ্রহণ করিয়া চতুর্দশ বাণ দ্বার! 
দ্রোণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। এইরূপে ডাহারা ক্র দ্ধ হইয়] 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

মহাবেগশালী বিরাটপুত্র শঙ্খ সোমদত্ততনয়কে আক্রমণ 
করিলে, মৌমদন্ভি শর দ্বারা শঙ্ঘের দক্ষিণ ভূজ বিদ্ধ করিয়া 
“তাহার জক্রদেশে আঘ।ত করিলেন। এইরূপে সেই দর্পকারী 
বীরদ্ধয় দেব দাঁনবসদৃশ ভয়াবহ সংগ্রাম করিতে লাগি- 
লেম। 


মহাত্মা ধৃষ্টকেতু ক্রোধভরে বাহলীকের অভিমুখে আঁপ- 
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তিত হইলেন। বাহলীক অমর্ধপরায়ণ ধৃষ্টকেতুকে শরনিকর 
দ্বারা বিমোহিত করিয়া, দিংহের ন্যায় শব্দ করিয়া! উঠি- 
লেন। চেদীশ্বর ধৃউকেতু জ্রোধান্ধ হইরা, মন্ত হস্তীর ন্যায় 
তাহাকে আক্রমণ করত অবিলম্বে নয়টি শর নিক্ষেপ করি- 
লেন। এইরূপে তাহার! ক্রোধভরে তর্জন গর্জন করত 
মঙ্গল ও বুধগ্রহের ন্যার পরস্পর স্পদ্ধা সহকারে সংগ্রাম 
করিতে লাগিলেন। 

ক্রুরকর্ত্মা ভীমতনয় ঘটোত্কচ, অমরর।জ যেরূপ বৃত্রা- 
স্থুরকে আক্রমণ করেন, তজপ র.ক্ষদ অলন্ুষকে আক্রমণ 
করিয়া ক্রোধভরে নবতি বাণ দার! ভাহাকে ছিন্ন ভিন্ন 
করিল। অলম্বুষ্ড ভীমসেনপুত্রকে বছুবিধ সন্গতপর্ব শর 
দ্বারা মর্দেত করিল। এইরূপে তাহারা রণাঙ্গনে শরার্দিত 
হইঘ়া দেবান্ুরসং গ্রামে মহাপরাক্রষ খালী ইন্দ্র ও বুত্রা- 
আুরের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিল । 

হে নরপতে ! অনন্তর অভুলবল শিখণ্ু যুদ্ধ্থ দ্রোগাআমজ 
অশ্বর্থামার অভিযুখীন হইলেন । অশ্বদ্থামা ক্রোধতরে শিখ- 
গীকে শাণিত শরের দ্বারা বিদ্ধ করত প্রকম্পিত করাতে 
শিখণ্ডী স্ুশাণিত সায়ক দ্বারা ্রোণাক্মজকে আঘাত করি- 
লেন। তাহারা উভয়ে এবম্বিধ রূপে শরসমছে বিদ্ধ হইতে 
ব্লাগিলেন। 

হে ভারত ! বাহিনীপতি বিরাট ঘমহাশৌর্যশালী ভগ- 
দৃত্তের পমীপস্থ হইর। যুদ্ধারস্ত কছিলেন। বিরাট ক্রোধভরে 
নগোপরি বারিবর্ধণের ন্যায় ভগদন্তের উপর শরজাল বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। জলদর।শি যেমন সুরাদেবকে আচ্ছন্ন করে, 
তক্রপ ভগদভও বিরাটকে সমাচ্হাদিত করিলেন। শারদ্বত 
কূপ কৈকেয়াধীশ বৃহৎক্ষেত্রেধ্ অভিমুখীন হইয়া শর দ্বার! 
তাহাকে আবৃত করিলে, বৃহত্ক্ষেত্রেও শর বর্ষণ করিতে 
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লাগিলেন। পরে ভাহাদের রণস্থলে উভযনেরই কার্ন্ম,ক ছিন্ন ও 
অশ্ব নিহত হইলে, ক্রোধভরে পরস্পর খড়গযুদ্ধে প্রৰৃন্ত 
হইলেন। 

অরিমর্দন ্রুপদরাঁজ ক্রোধাঁবেশে জয়দৃথের প্রতি আপ- 
তিত হইলেন। সিদ্ধুপত্তি জয়দ্রথ তিনটি শর ছর! তাহাকে 
বিদ্ধ করাতে ভ্রুপদ ক্রোধপরবশ হইয়। তাহার প্রতি শর- 
ক্ষেপে প্ররন্ত হইলেন । দর্শকগণ শুক্র ও মঙ্গলভুল্য সেই 
বীরদ্বয়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শনে দাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। মহা- 
পরাক্রমশালী ,আপনার পুত্র বিকর্ণ মহাবীর শ্রুতদোমের 
অভিমুন্দীন হই তাহার সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ভীহাঁরা উভয়েই সমতেজহী, ্ৃতরাৎ কেহ 
কাহারে বিকস্পিত করিনি সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে, 
সকদেই বিস্রাবিন্ট হইলেন! 

মহারথ চেকিতান পাঁঞবগথের হিতকাসনায় ক্রুদ্ধ হইয়া 
আুশন্ীর প্রতি পাবিন হইলেন । শর্মা শরনিকর দ্বারা 
চেকিতানকে নিবারিত করিতে ল|গিলেন। মেঘ যেমন 
পর্বতের উপরিভাগে বারিবর্ষণ করে, তজপ চেকিতানও 
কোধান্ধ হইয়। আুশর্দীর প্রতি শর বর্ণ করিতে লাগি- 
লেন। সিংভ যেপ মণ করীকে লক্ষ্য করির। ধাবমান হয়, 
তদ্রপ গান্জারপতি শকুনি মহাঁপরাকনশাণী ষুর্িতির নন্দন 
গ্রতিবিন্দের প্রতি ধাবিত হইলেন । দেবরাজ যেরূপ 
দাঁদবদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠির 
নন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া! বাণবর্ষণ দ্বারা শকুনর শরীর ক্ষত বিক্ষত 
করিলেন। শকুনিও পরাক্রমশালী প্রতিবিন্ধ্যকে সন্ততপর্বৰ 
বহুমতখ্যক বাণ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিলেন । . 

সহদেব তনয় মহাবীর শ্রুতকন্ঘ্না কান্বোজদেশীয় মহাঁ- 
পরাক্রমশালী মহারথ সুদক্ষিণের প্রতিধাবিত হইলেন, 

(১৯) 
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সুদক্ষিণ শরনিকর বর্ষণ করিয়াও মৈনাকভূধর মদৃশ শ্রুত- 
কর্মীকে নিবারিত করিতে সমর্থ হইলেন না। শ্রুতকর্ধা 
শরণমূহ দ্বারা সুদক্ষিণকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। তদনন্তর 
অর্জুনাত্মজ অরিকুলকৃতান্ত ইরাঁবান্‌ ক্রোধপরতন্ত্র হইর! 
অমর্ধপর শ্রুতায়ুর প্রতি ধাবিত হইলেন এ*ং তাহার অশ্ব- 
গণকে বিনাশ করত সিংহনাদপহকারে ভীহার সৈন্যবর্গকে 
একন্পিত করিতে প্রবৃন্ত হইল। শ্রুতায়ুও জাতক্রোধ 
৮১7" “দাবার! ইরাবানের ঘোটক সমূহ নিহত করিলে, 
উভগের ঘুমূল সংগ্রাম আরম্ত হইল। 

অবান্তদেশীয় বিন্দ ও আনুবিন্দ পুত্র ও সেনাগণে পরি- 
বৃত কুন্তিভোজের সহিত ংগ্রামে প্ররৃন্ত হইলেন। তাহাদের 
উভয়ের অঠি ঘোরতর পরাক্রম দর্শন কবিলাম। তাহারা 
মেই মহতী বাহিনীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃস্ত হইলেন। অনুিন্দ 
গদ] দ্বাওা কুন্ভিভোজকে প্রহার করিতে লাগিলেন । কুন্তি- 
ভোজও তছুপরি শরক্ষেপ করিলেন। তখন কুন্তিভোজতনয় 
শর দ্বার! বিন্দকে তাড়না করিতে অগ্রসর হইলেন, বিন্দও 
কুন্তিভোজ স্তর প্রতি শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
তাহা! দর্শন ক্রিয়া সকলেই বিশ্লায়াপন্ন হইলেন। পরে 
কৈকেয় দেশীয় পঞ্চভ্রতা স্ব স্ব সৈন্যবর্গ সমভিব্যাহারে 
সৈন্যগণ পরিরৃত পঞ্চ জন গন্ধারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন! 

আপনার তনয় বীরবাহ রথি গ্রধান বিরাটপুত্র উত্তরের 
সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া নবশরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহা- 
বীর উত্তরও তাহাকে শরদরা আচ্ছন্ন করিলেন। পরে মহাবীর 
চেদিপতি উল্কাভিমুখে ধাবিত হইয়া তদুপরি শর নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন! উলুকও তাহার প্রতি নিশিত শরবর্ধণে 
্রবৃন্ত হইলেন। এই যুদ্ধে তাহাদের উভয়ের শরীর শরসমূহ 
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দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইল, কিন্তু কেহ কাহারে পরাজিত করিতে 
সমর্থ হইলেন ন1। 

হে রাজেন্দ্র! এই রূপে আপনার ও পাওুপুত্রগণের 
সহজ সহজতর রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাঁতিবর্গ 
ঘোরতর ছন্দ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন | উহা! ক্ষণকাল 
মধুর দর্শন হইয়াছিল, পরে সাতিশয় সঙ্কুল হইলে আর 
কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন গজ গজের সহিত? রথী 
রথীর সহিত, ঘোটক ঘোটকের সহিত ও পদাতি পদাতির 
সহিত ঘোরতুর সংগ্রাম করিতে লাগিল। শুরবর্গ পর- 
স্পরের অভিমুখে গমন করিয়া সমরে প্ররৃত হইলেন। দেবর্ধি, 
সিদ্ধ ও চারণগণ রণস্থলে উপনীত হইয়া দেবান্ুর সমরের 
ন্যায় ভয়াবহ সেই সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন । তখন 
দেখিলাম, সহজতর সহজ রখ, সহজ্র সহজ্র করী, অশ্ব ও 
পুরুষগণ বিপরীত ভাঁগে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। 
তৎ্কালে সহজ সহজ্র রঘী, গজ ও আরোহীগণকে পরস্পর 
মুহূর্তকাল সংগ্রাম করিতে দৃষ্ট হইল। 


ষট্চত্বারি”শত্বম অথ্যাস্ব | 


মহারাজ! এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র পদাতি মর্যাদা উল্লঙ্ঘন 
করিয়া যেযুদ্ধ করিয়াছিল; তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। 
তৎ্কালে পুত্র পিতাকে; শিতা পুত্রকে, সহোদর সহো- 
দরকে, ভাঁগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ও সখ। 
সখীকে, অবগত হইতে পারে নাই। বস্তত পাগুডবের! উন্ম- 
তের ন্যায় হইয়া কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাখি- 


১৪৮. মতাতারত। 


লেন। বু বীরগণ রথ হইতে রথীদিগের প্রতি আপ- 
তিত হইল | রথ দ্বারা যুপ, রথের ঈষ! দ্বারা রথে 
ও রথকৃবর দ্বারা রথকুবর ভগ হইতে লাগিল । কোন 
বীর জিঘাংস্ু হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আর্ত 
করিলেন ; কতকগুলি রথ রথম(ন্নপাতে অচল হইল । মদ- 
আবী বৃহদাঁকাঁর হস্তিগণ তোরণপতাকা দ্বারা শুশোভিত 
অতি বেগশাঁলী অরিপক্ষীয় গজসসূহের সহিত দশন যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়। দন্ত দ্বার! পরস্পরের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইলে, 
ব্যথিতের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। হস্তিবিদ্যাভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ কর্তৃক বুশিক্ষিত অগ্রভিনন মাতর্গগণ অন্কুশ দ্বারা 
আহত হুইয়! মদআ্রাধী বারণগণের প্রতি ধাবিত হইল | বনু- 
তর মহাগজ গলিতমদ বারণগণের সমীপন্থ হইয়া জৌঞ্চের 
ন্যায় শব্দ মহকারে চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিন। তন্মধ্যে 
আুশিক্ষিত কোন কোন মাতঙ্গ খাস্ট, তোমর ও নারাচ দ্বারা 
বিদ্ধ ও মর্মাহত হইয়। জীবন পরিভ্যাগ পূর্বক ধরাতলে 
'নিপতিত হইল, এবং কতকগুলি গভীর স্বরে টাৎ্কার করত 
ধাবমান হইল। 

মহারাজ ! দেহিলা ম, বিশাল বঙ্গ মাতঙ্গের পাদরক্মকের। 
পরম্পর ভিঘ।২ছ হইয়া খষ্ি, কারক, বিমল পরশু, গদা, 
মুঘল, ভিদ্দিঞল, তোৌমর, সায়, পরিব ও শাণিত খড়গ 
প্রভৃতি অস্ত্র শন্ত্র গ্রহণ পুর্বাক মহাঁবেগে ইততস্ততরঃ গমন 
করিতে লাখিল। পরপম্পর আড্ঞমণকারী বীরধণের নর- 
শোনিতাক্ত খড়গমমূহ শেঠভমান হইতে লাগিল। বীরবাহু 
ব্যক্তিগণ শাণিত অমি সকল শ্রদিগের মন্মন্ছলে নিক্ষেপ 
করাতে অতি ঘোরতর শব্দ সমুখিত হইল । সমরাঙ্গনে স্থানে 
স্থানে মনুষ্য সকল গদা ও ঘুষলাঘাতরুগ্র, খড়গাহত, গজ 
কর্তৃক মর্দিত ও তাহাদের দশনীঘতে ছিননদেহ হইয়া 


ভীষ্ব পর্ব ॥ ১৪৯ 


প্রেততুল্য কঠৌরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঘোটকাঁ- 
রোহী সকল চামর দ্বারা বিভূবিত হংসের ন্যার শোভা- 
সম্পন্ন মহাবেগশালী অশ্বগণ সমভিব্যাহারে পরস্পরকে আক্র- 
মণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুবর্ণমপ্ডিত স্ুশাণিত শরসমূহ 
বীরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া আশীবিবের ন্যায় পতিত হইতে 
আরম্ভ হইল। কতকগুলি অশ্বারোহী অশ্বের সহিত লম্ষ্ষ 
প্রদান পুর্বক রথে উাথত হইয়া রথিগণের মস্তকছেদন 
করিতে লাগিল । রথিগণ ভাশ্বারোহীদিগকে সমীপস্থ দেখিয়া 
তপর্বব ভল্প রা নিহত করিল। নবীন জলদবর্ণ সুবর্ণ ভূষণ- 
ভূষিত মন্ত দন্তিগণ স্বীয় কুন্ত ও পাশ্খদেশ পাটিত হইলেও, 
অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়। পদ দ্বরা মর্দিত করিতে লাগিল। 
অনেকে প্রাসাহত হইয়া উচ্চৈঃশ্খরে রোদন করিতে আরম্ভ 
করিল ।আরোহী সহিত অশ্ব ও মাতগ্গ সকল কোন কোন কীর- 
গণকে প্রমাথিত করির! নিক্ষেপ করিতে লাগিল । মাতস্কের! 
দশন দ্বারা অশ্ের সাহত নাদীদিগকে উতৎক্ষিপ্ত এবং রথ সক- 
লকে মদ্দিত করিয়। বিচরণ করিতে আরম্ত করিল। কোন 
কোন মদমন্ত মহাঁগজ শৃণ্ড ও পদ দ্বারা আরোহীর 
সহিত তুরগগণকে নিহত করিতে লাগিল। সর্পের ন্যায় ভীষণ 
শর সমূহ তাহাদের দন ছ্য়ের মধ্যস্থলে দেহে ও পাঙ্থে 
নিপতিত হইতে লাগিল? মহোক্কার ম্যায় সমুজ্ছল শক্তিসমুহ 
বীরবানুগণ কর্তৃক নির্ ক্ত হইয়া মনুষ্য এবং অশ্বগণেরদেহ ও 
লৌহ্ময় বর্ম সকল বিদ্ধ করিব বাহ্‌দ্দিকে গমন করিল। 
বীরগণ নির্মল খড়গসমূহ ব্যাসচর্ঘ্মাবদ্ধ কোষ হইতে নিষ্ষাশিত 
করিয়া তদ্দার! অরিদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। 
মহারাজ! এই ধুদ্ধে সহ সহঅআ যোব্ংবর্গ শক্তির 
আঘাতে বিদ।রিত, পরশু দ্বার! ছিন্ন ভিন্ন, হস্তী কর্তৃক 
মর্দিত, অশ্বগণের পদ দ্বারা আহত ও রথচক্রে সংছিন্ন হইয়া 


৫ মহাভারত! 


কেহ পুত্রকে, কেহ পিতাঁকে, কেহ সহোদরকে, কেহ মাতু 
লকে, কেহ ভাঁগিনেয়কে ও কেহ বা অপরাপর বন্ধুবর্গকে 
স্মরণ করত অতি দীনশ্বরে প্রলাপ করিতে লাঁগিল। বনু 
মনুষ্য বিকীর্ণনাড়ী, ভগ্নোরু, ছিন্নবাহু ও বিদীর্ণপার্্ হইয়। 
জীবিতাভিলাষে ক্রন্দন করিতে আরন্ত করিল । কোন কোন 
ব্যক্তি তৃষ্টাতুর ও ভূতলশায়ী হইয়া! বারি প্রার্থনা করিতে 
লাগিল। কেহ কেহ রুধিরাক্ত কলেবরে আপনার ও পুত্র- 
দিগের নিন্দা করিতে প্ররৃন্ত হইল | তন্মধ্যে প্রভূত 
শৌর্যশালী কোন কোন ক্ষত্রিয়গণ জাতক্রোধ হইয়া ক্রন্দন 
করিলেন না | ভীহাঁর। হৃষ্টচিন্তে তর্জন গর্জন করত 
দশন দ্বারা ওষ্ঠাধর দংশন পুর্ববক ভ্রকুটাকুটিলমুখে পর- 
'স্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । কোঁন কোন মহাঁবল 
যোধগণ বাণ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াও নিস্তদ্ধভাঁবে রহিল। 
কোন কোন বীরগণ বিরথ হওয়াতে পুনরায় অপরের 
নিকট রথ প্রার্থনায় নিপতিত হইবামাত্র পরপক্ষীয় দস্তি- 
গণের দন্তাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া কুন্ুমিত কিংশুকের ন্যায় 
শোভা ধারণ করত সৈন্যমধ্যে গম্ভীরস্বরে শব্দ করিতে 
লাঁগিল। এ শুরনাশক ভয়ঙ্কর সমরে পিত। পুত্রকে, পুত্র 
পিতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, মিত্র 
“মিত্রকে বিনাশ করিতে লাগিল । হে ভীরত ! সেই মর্ধ্যাদা- 
শুন্য ঘোরতর সংগ্রামে 'পাণ্ডৰ ও কৌরব পক্ষীয় শীরগণ 
বিনষ্ট হইতে আরন্ত হইল। এই নংগামে পাগুবসৈন্য 
সকল ভীম্মের নিকট কম্পিত হইতে লারগিল। মহাবীর ভীক্ষ 
রজতময় উন্নত পঞ্চতারাশোভিত তালকেতু রথে আড় 
হইয়া! মেরুস্থিত হিমাগুর ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। 


ভীষ্ম গর্ব 1 ১৫১ 
সপ্ত চত্বারি”"শতভম অধ্যায় । 


মহারাঁজ ! এ স্মুদারুণ দিনের পুর্ববাহ্ৃকাল গতপ্রাঁয় 
হইলে, বহু সংখ্যক বীরপুরুষ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। 
মহাবীর ছুর্নখ, কৃতবর্দ্মা, কপ, শল্য ও বিবিংশতি আপ- 
নার পুত্রের _'আদেশ।নুনারে ভীগ্ঘঘমীপে উপনীত হইয়! 
তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । মহারথ শান্তনুনন্দন পঞ্চ 
অতিরথ কর্তৃক কুরক্ষিত হইব পাণগুবদিগের সৈন্যমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন। ভীক্সের তালকেতু চেদিঃ কাশি, করুষ ও 
পাঞ্চালবাহিনী মধ্যে বনুধা। প্রকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি- 
বহু সৈন্যের শির, রথ, বাঁহন ও কেতু সকল কর্তন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। রণস্থলে তাহাৰ রথ মার্থস্থ বারণগণ মর্্মা- 
হত হইয়। কাতরধ্বনি করিতে লাগিল । 

এইরূপে সংগ্রামক্ষেত্রে সৈন্যগণ গাঙ্গেয় কর্তৃক নিহত 
হওয়াতে, প্রবলপরাক্রম অভিমন্ত্যু ক্রোধভরে পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব- 
যোজিত অুবর্ণমণ্ডিত কর্ণিকার ধ্বজশোভিত রথে আরোহণ 
করত সেই মহাঁরথ ভীঘ্মের ও তীহার অনুযায়ি রখিগণের 
সমীপে প্রয়াণ করিলেন । এব ভীক্ষের কেতুতে শরনিক্ষেণ 
করিয়! তাহার রক্ষক সেই পঞ্চ রথিৎপ্রধানের প্রতি বাণনিক্ষেপ 
করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অর্ুনপুত্র অভিমন্ত্যু 
কৃতবন্্াকে এক বাণ ও শলাকে পাঁচ বাণ দ্বার ক্ষতবিক্ষত 
.করিলেন। পরে স্বীয় পিতামহ ভীম্মের উপর নয়টি বাণ 
নিক্ষেপ করিয়া এক তীক্ষশর দার। তাহার জুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজ 
কর্তন করিলেন? তদনম্তর ক্রোধাম্বিত হইয়া সর্ববাবরণছেদী 
সম্নতপর্বব ভল্লাঘাতে ছুর্ম,খের সারথির শির, ও অন্য 


১৫২, মহাভারত ৷ 


শাণিত ভল্ল দ্বারা কূপের কনকমণ্ডিত কার্ম্ম,ক €এবং যেন 
নৃত্য করিতে করিতে তীক্ষাগ্র শরনিকর দ্বারা শক্র নিক্ষিপ্ত 
শরসমুহ ছেদন করত গাঁণ্ীবব শরাঁসনের ধ্বনি করিয়া 
চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। ভীহার লবুহস্তত! 
দর্শন করিয়া দেবতারাও সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি যাহ! লক্ষ্য 
করিয়া শরক্ষেপ করেন, তাহা কখন বার্থ হয় না; ইহা! 
দেখিয়া তীত্ম তাহাকে অর্ভুনবৎ্সত্বশালী ও হুতাশনের 
ন্যায় প্রভাসপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন 

তৎ্কালে মহাবীর ভীক্ম অভিমনুযুকে দ্রুতবেগে আক্রমণ 
করিয়া নয় শরে তাহার দেহ বিদ্ধ, তিন ভল্প দ্বারা ধ্বজছেদন 
এবং তিন বাঁণ দ্বারা সারথিকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন । এই 
.অবশরে কৃতবর্ঘ্মা, কৃপাচার্ধ্য ও শল্য ইহারাও অভিমন্ট্যুর 
উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচ- 
লিত হইলেন না । পরে অর্জুনন্দন ভুর্যযোধনপক্ষীয় বীরসমূহে 
পরিবেষ্টিত হইয়া! পূর্বোক্ত পঞ্চ রথীর উপর শরনিকর বর্ষণ 
করত তাহাদের মহাস্্র সকল নিরাঁকৃুত করিলেন, এবং, 
ভীম্ষের প্রতি শরনিক্ষেপ করিয়া দিংহের ন্যায় নিনাদ 
করিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধন্ছলে ভীম শরার্দিত হওয়াতে, 
অভিমন্যুর অসাধারণ বাহুবল প্রকাঁশেত হইল । মহাবীর 
ভীগ্ম অর্জুন পুত্রের পরাক্রম দর্শনে তাহার প্রতি বহুবিধ 
শর নিক্ষেপ করিলে, তিনি সেই সমস্ত কর্তন করিয়া নবশরে 
ভীষ্ষের রথ ছেদন করিলেন । তদ্দর্শনে সকল লোক 
উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার করির। উঠিল । মহাবীর ভীম্মের রজত- 
ময় মণিভূষিত তালধ্বজ অভিমনুযুর শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, 
ভূতলশায়ী লইল। সমরোৎ্সাহী ভীমসেন তাহা দেখিয়! 
অভিমন্যুকে উৎসাহিত করত সিংহনাদ করিয়া! উঠিলেন। 

তখন পরাক্রমশালী মহাখীর ভীম্ম রণস্থলে বহুবিধ দিব্য 


ভীক্ পর্ব ১৫৩ 


মহাঁন্্র কল প্রকাশ করিয়া অভিমন্যুর উপর সহত্র শর 
নিক্ষেপ করিলেন । তদ্দর্শনে সমুদায় লোক বিশ্ময়াপস্থ হইল। 
সেই সময় পাও্ৰ পক্ষীয় দশজন মহাধনুদ্দর, সপুত্র বিরাট, 
ব্রপদনন্দন ধুষ্টছ্যুন্স, ভীম, কৈকেয় ও সাত্যকি ইহারা 
অভিমন্যুর রক্ষার্থে মহ! বেগে তথায় উপনীত হইলেন। 
শান্তনব ভীক্ম তাহাদিগকে সত্বরে সমাগত দেখিয়া ধুষ্ট- 
ছ্যুন্ের প্রতি তিন বাণ ও সাত্যকির প্রতি নয় বাণ পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক মহাবেগে এক ক্ষুরাগ্র শাণিত শরে ভীম- 
নেনের সুবমূয় সিংহধ্বজ কর্তন করিয়া ভূমিতলে নিপা" 
তিত করিলেন। | 
মহাপরাক্রমশালী ভীমসেন তদ্র্শনে ক্রোধে অধীর হুইয়। 
ভীক্মকে তিন, কপকে এক ও কুতবন্ীকে আট শর দ্বার! ক্ষত. 
বিক্ষত করিলেন। মেই সমর মহাবীর উত্তর গজারূঢ় হইয়। 
মদ্রেশ্বর শল্যের অভিমুখীন হুইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত 
মদ্রধিপ দ্রুপদান্মজের গজবেগ নিবারণার্থ অগ্রসর হইলে, 
সেই মহাগজ ক্রোধভরে পদ দ্বারা শল্যের রথযুগ আকর্ষণ 
করিয়া চারি অশ্বকে নিহত করিল। তখন মহাবীর মদ্রেশ্বর 
সেই বাহনশুন্য রথে থাকিয়া আশীবিষ সদৃশ অতি ভীষণ 
লৌহময়ী শক্তি ধারণ পুব্বক উত্তরের শরীরে শর নিক্ষেপ 
করিলেন । সেই শল্য বর্মভেদ করিয়। তাহার শরীরে প্রবিষ্ট 
হইলে, তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া চারিদিক শৃন্যময় দর্শন 
করত উত্তরীয় বনন ও তোঁমর পরিহার পুর্ববক গজের স্কন্ধদেশ 
হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে মদ্রাধিপতি শল্য খড়গ গ্রহণ 
পূর্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়! সেই মহাগজকে ছেদন করি- 
লেন। তাহাতে এ করী নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে পতিত 
ও*পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে মদ্রেশ্বর আপনার কাধ্য সাধন 
করিয়া ত্বরাঁয় কৃতবর্্মার সমুজ্জবল রথে আন্দঢ় হইলেন। 
(২০) 


১৫৪ মহাভারত ॥ 


তত্কালে বিরাটপুত্র শ্বেত রণস্থলে সহোঁদর উত্তরকে 
বিনষ্ট ও মহাবীরগণকে জীবিত দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া 
সায়কসমুহ দ্বারা তাহাদের কার্্ম,ক সকল ছেদন করিলেন। 
তখন তাহার অবিলম্বে অন্য কান্্ক গ্রহণ করিয়া একবারে 
সাতজন তীহার প্রতি সাত বাঁণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর 
শ্বেত পুনর্ববার সাত ভল্প দ্বারা তীহাদিগের শরাসন সকল 
ছেদন করিলেন। তীহাঁর1 তখন ক্রোধে কম্পান্বিত হইয়! 
সিংহনাদ করত মহোক্কা সদৃশ জ্যোতিঃসম্পন্ন ইন্দ্রাশনিতুল্য 
শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তৎুসমুদয়, শ্বেত কর্তৃক 
অর্দপথে ছিন্ন হইল। তদনন্তর তাঁহার এক পর্ধববতাকার 
অতি দারুণ শর তীহাঁর শরীরে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি 
তাহাতে নিরতিশয় ব্যথিত ও মুচ্ছিত হইয়া রথেক দেশে 
নিপাতিত হইলেন। তদ্র্শনে সারথি রথ লইর সত্বরে গমন 
করিতে আরম্ত করিল। 

মহা পরাক্রমশালী শ্বেত ক্ষণ মধ্যে সংজ্ঞা লাভ পুর্ববক 
কনকম্ডিত অপরাপর অশ্ব সকল সমভিব্যাহারে রণাঙ্গনে 
উপনীত হুইয়৷ দেই সমস্ত রখিবর্গের রথধ্বজ কর্তন করি- 
লেন, এবং তুরঙ্গম ও সারথিদিগকে শরাপ্দিত করিয়। 
তাহার উপর শর বর্ণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ ! 
তদনস্তর সেনাপতি শ্বেত শল্যের রথাভিযুখে প্রস্থান 
করিলে, তখন সৈন্যমধ্যে মহান হল হল! শব্দ হইতে 
আরম্ভ হইল। তখন আপনার পুত্র ভীত্মকে অগ্রগামী করিয়া 
বহু সংখ্যক বীরগণের সহিত শল্যের রথনমীপে গমন করত 
তাহাকে যৃত্যুযুখ হইতে বিষুপ্ত করিলেন। পরে অতি ভীষণ 
যুদ্ধ হইতে লাগখিল। আপনার ও অরিগণের রথী ও করী 
সকল পরস্পর আক্রান্ত হইতে লাগিল। তৎুকাঁলে কুরু- 
পিতামহ ভীম্ম অভিমন্তু, ভীমসেন, সাত্যকি, কৈকেয়, 


ভীষ্ম পর্ব? ১৫৫ 


বিরাট, ধৃউদ্যুন্ম ও চেদি সৈন্যসমুহের উপর শরবৃষ্টি করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 


অফ্টচত্বারি”শত্বম অধ্যায় | 


ফৃতরাষ্ট্র. কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে ধনুর্ধরাগ্রগণ্য 
শ্বেত শল্যের রথসমীপে উপনীত হইলে, পাগডৰ ও কৌরব- 
গণ এবং শান্তনুনন্দন ভীম্ম কি করিয়াছিলেন, আমার নিকট 
বিশেষরূপে বর্ণন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সহজ্র সহত্র ক্ষত্রিয় প্রধান, 
মহারথগণ সেনাপতি শ্বেতকে অগ্রে করিয়। আপনার পুত্রকে 
বলবিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন? তখন ভীাহার। আত্ম- 
পরিত্রাণার্থ শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীল্ষের নিধনবাসনায় 
তাহার কনকমণ্ডিত রথসমীপে উপনীত হইলেন। হে নরনাথ! 
তৎকাঁলে আপনাদিগের ও শত্রু পক্ষের সৈন্য সকল পরম্পর 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করাতে বহুসংখ্যক লোক নিহত হইল। আমি 
উহ৷ সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। 

দিবাকর সদৃশ তেজন্বী মহাবীর শান্তকুতনয় অবির্ত 
শরবর্ষণ দ্বারা বীরগণের শিরশ্ছেদন ও রথোপস্থ সমুদায় 
শৃন্যময় করিয়া প্রতাকরকে আচ্ছাদিত করিলেন। সূর্য্যদেব 
প্রকাশিত হইয়। যেরূপ তিমিররাশি বিনষ্ট করেন, সেইরূপ 
এ বীর রণক্ষেত্রে বহুসংখ্যক বীরগণকে সংহার করিতে লাগি- 
লেন । হে নরাধিপ! ভীম্ম নিক্ষিপ্ত শত সহত্র ক্ষত্রি- 
য়াস্তকারী শরসমূহ দ্রুতবেগে ধাঁবযান হুয়া মহা পরাক্রম- 
শালী যোদ্ধবর্গের মস্তক ছেদন করিল। মহাবল পরাক্রান্ত 


১৫৩ মহাভারত । 


রখিগণ তীক্মশরে বিগতমস্তক হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে 
রথমধ্যে পতিত হইলেন। রথ রথোপরি তুরঙ্গম তুরঙ্গমোপরি 
নিপতিত'হইতে লাগিল । কোন কোন অশ্ব রণনিহত আপনার 
আরোহীকে পৃষ্ঠে করিয়। চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। 
খড়গকান্মুক ধারী শত শত বীরগণ অস্তকবচ ও বিগতপ্রাণ 
হুইয়| ভূতলে বীরশফ্যায় শয়ান হইলেন । অনেকে পরস্পরের 
প্রতি ধাবমান হইয়া ভূতলে পতিত, পুনরুখ্িত ও দন্ৰ 
যুদ্ধ করাতে পরস্পর ব্যথিত ও রণক্ষেত্রে বিলুষ্ঠিত হইতে 
লাগিলেন। মত্ত হস্তী সকল নিপাতিত হইল। শত শত রথী 
অরাঁতিদিগের রখিগণকে প্রমিত করত প্রাণভ্যাগ করিল। 
কেহ কেহ শরনিহত হইয়া স্যন্দনোপরি নিপতিত হইল। 
বৃহদাঁকার রথ সমুদয় হন্তসাঁরখি হইয়া নিপতিত হইতে 
লাগিল। 

মহারাজ ! তগ্কালে ধুলিজাল রণাঙ্গনকে সমাচ্ছাদিত 
করিল । কেবলমাত্র কার্,কধ্বনি সমরণিরস্ত জনগণের 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহারা অরাতিগণের 
শরীর স্পর্শে অরাতি বলিয়া জ্ঞাত হইল না। আুসজ্জিত 
সৈন্যগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিতে প্ররুন্ত হইল । হে 
বিশাম্পতে ! এই ভয়ঙ্কর সমরক্ষেত্রে শ্রবণবিদারক পটহ শব্দ 
স্মু্পন্ন হওয়াতে যোদ্ধাগণের বাণশব্দ এবং স্বীয় পৌরুষ 
প্রকাশক বীরগণের নাম কিছুমাত্র কর্ণগোচর হইল না। তখন 
পিতা পুত্রকে অপরিজ্ঞাত হইয়া পরস্পর সংগ্রাম করিতে 
লাগিল। রথনেমি ও রথ যুগ শরানিকর দ্বারা ভগ্ন, ভারবাহী 
তুরগগণ বিনষ্ট এবং যোদ্ধ! সারথির সহিত স্যন্দন হুইতে 
পতিত হইতে আর্ত হইল। যোদ্ধবর্গ ভগ্রধুর প্রভিন্ননেমি 
রখযধ্যে স্বকীয় বন্ধু বান্ধবগণকে ছিন্নমস্তক ও মন্্াহত হইয়া 
বিগত প্রাণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বস্ততঃ প্রবল পরাক্রম" 


ভীম্ম পর্থ। ১৫৭ 


শালী শাস্তনুনন্দন তীল্ম অরাতিদিগকে সংহারার্থ ফান 
হইলে, শত্রগণের মধ্যে কেহই অনাহত রহিল ন। 

মহাবল পরাক্রান্ত শ্বেতও কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহজ 
ভূপতিপুত্রকে বিনষ্ট করিয়া শরসমুহ দ্বার! রথীদিগের মস্তক, 
অঙন্গদভূষিত বাহু, কার্ম্ক, বিবিধ রথ, রথচক্র ও কেতু সকল 
কর্তন করিতে লাগিলেন । তাহার শরাঘাতে সহজ সহুতজ্্ব 
মাতঙ্গ, অশ্ব ও মনুষ্যগণ প্রাণত্যাগ করিয় ভূতলে নিপতিত 
হইল। হে রাজন্‌ ! আমরা তখন শ্বেতের ভয়ে সাতিশয় 
অভিভূত হইয়া রথ পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে 
আরম্ত করিলাম । সংগ্রামোন্ুুখ কৌরবের। শ্বেতের বাণপাত 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভীক্সসমীপে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । মহারাজ! সেই রোমাঞ্চকর সমরকালে কেবল, 
মাত্র ভীক্মই স্ুমেরুর ন্যাঁয় স্থিরভাবে রহিলেন। গ্রীস্মকা'লে 
সহস্র দীধিতি সূর্য্যদেব যেরূপ স্বীয় করনিকর দ্বারা রস আক- 
বণ করেন, তত্রপ যহাপরাক্রমশালী ভীক্ম শরসমূহ দ্বারা 
শক্রগণের গ্রাণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবাঁন্‌ 
চক্রপাণি যেরূপ দৈত্যগণ বিনষ্ট করেন, সেইরূপ শাস্তনু- 
নন্দন ভীদ্ম শর নিক্ষেপ করিয়া অরাঁতিদিগকে বিনাশ করিতে 
লাগিলেন। শক্রকুল তীয় শরে জর্জরীভূত হইয়া শ্বেতকে 
পরিত্যাগ পুর্ববক প্রস্থান করিতে লাগিল। মহাবীর ভীক্ষ 
ছুর্য্যোধনের হিতকামনায় জীবিত্তাশা ও ভয় একবারে ত্যাগ 
করিয়া পাগুবসেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। 

মহাবল পরাক্রান্ত ভীক্ম এইরূপে পাগুবসৈন্য সংহার 
করত কৌরবসৈন্য বিঘাঁতী (েনাধ্যক্ষ শ্বেতকে আক্রমণ 
করিলেন । মহাবীর শ্বেত ভীম্মের উপরি শর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । ভীক্মও তীহার উপর শরক্ষেপ করিতে বিরত হই- 
লেননা। তাহারা উভয়ে বৃযতদ্বয়, মন্ত মাতঙ্গঘবয়ও তুন্ধ ব্যাজ 


১৫৮ মভাভারত । 


ছয়ের ন্যায় গভীর গর্জন করত পরস্পরের প্রতি ধাবিত 
হইলেন। এবং পরস্পর জিঘাংস্ হইয়! অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র সকল 
নিবারণ করত অতি ভয়ঙ্কর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! 
মহাবীর শ্বেত পাঁওবদিগকে রক্ষা না করিলে, মহাবল পরা- 
ক্রাম্ত ভীক্ম এক দিনেই তাহাদিগের বাহিনীকে নিহত 
করিতেন। 

হেরাঁজন্! পরিশেষে প্রবল পরাক্রমশালী ভীক্ষ শ্বেত 
কর্তৃক যুদ্ধে নিবারিত হইলেন । তদ্দর্শনে পাগুবগণের হর্ষ ও 
ছুর্ষ্যোধনের বিষগনঁতা উপস্থিত হইল । অনন্তর মহাবীর ছুর্ষ্যো- 
ধন ক্রোধাবেশে অসংখ্য ভূপাল ও সৈন্যগণে পরিবেস্িত 
হইয়া পাণওবদিগের অনীক মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবল 
. পরাক্রান্ত শ্বেত ভীত্মকে পরিহার পুর্ববক প্রবল লমীরণ কর্তৃক 
যেব্রপ মহীরুহ সকল বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় মহাবল শ্বেত 
ভীত্মকে পরিত্যাগ করিয়া ছুর্যোঁধনের সেনাগণকে নিপাতিত 
করিতে লাগিলেন। তিনি এই রূপে মৃহুর্ত মধ্যে হুর্য্যোধন- 
সেনাগণকে বিদ্রাবিত করত ক্রোধে অধীর হইয়। পুনর্ববার 
ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইলেন। পরে সেই বীরঘ্য় বৃত্র ও 
অমররাজের ন্যায় পরস্পর জিঘাংস্ু হইয়া পরস্পরের প্রতি 
শর বর্ষণ করত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবলশালী 
শ্বেত ভীম্মোপরি সাত বাণ নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর 
শান্তনুনন্দন মত্ত হম্তীর ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিয়া 
পরাভূত করিলেন। মহাবীর শ্বেত পুনর্ধবার ভীস্গকে প্রহার 
করিলেন? ভীম্মও শ্বেতের প্রতি দশ বাণনিক্ষেপ করি- 
লেন।, কিন্তু মহাবল শ্বেত তাহাতে অব্যথিত হইয়া 
অচলের শ্ছিরভাবে অবস্থান করত ভীম্ষের প্রতি সন্নত- 
পর্তর পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন। তাহা! দেখিয়া 
সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। অনস্তর মহাবলশালী শ্বেত 


ভীম পর্ব ১৫৯ 


সন্মিতমুখে স্যকণী পরিলেছন করত দশ বাঁণে ভীন্মের শরা- 
সন দশ খণ্ড করিলেন ; এবং এক বাণে তাঁহার তালকেতুর 
অগ্রভাগ ছেদন করিয়! ফেলিলেন। মহারাজ ! তদদর্শনে আপ* 
নার পুত্রগণ ভীম্মের রথ ধ্বজ ছিন্ন হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে 
শ্বেতের ও নিহত স্থির করিলেন। আর পাগুবের! হ্র্যান্বিত 
হইয়া বশীভূত শঙ্খস্বনি করিতে আরম্ত করিলেন । 

তখন ছুর্য্যোধন সাঁতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীক্মকে রক্ষার 
নিমিভ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন তাহারা তশুকর্তৃক 
আদিষ্ট হইয়া য়ত্ব সহকারে ভীল্মকে রক্ষা করিতে লাগিল। 
সংগ্রামে উত্পাহশীল ছুর্য্যোধন উৎ্সাহবর্ধনের নিমিত্ত 
তাহাদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ ! শান্তনুনন্দন ভীম মহা- 
বলশালী শ্বেত রণাঙ্গনে অবশ্যই নিহত হইবে, তাহাতে, 
কোন সংশয় নাই। রথীগণ তাহার এইরূপ বাঁক্যে উৎসাহা- 
ম্বিত হইয়া অবিলম্বে চতুরদ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে ভীক্ষ 
রক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল বাহলীক, কৃতবর্দ্ধা, কপ? 
শল্য; জরাসন্ধপুত্র, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি ইহার! 
সকলে চারিদিক হইতে শ্বেতের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে 
লাঁগিলেন। মহাবীর শ্বেত আপনার লঘুহস্তত। প্রদর্শন পূর্বক 
শাণিত শরনিকর দ্বার সিংহ যেমন মাতঙ্গগণকে নিবারণ 
করে, সেইরূপ মহাবীর শ্বেত বীরগণকে পরাত্মখ করিলেন+ 
এবং বহুপংখ্যক শরে ভীম্মের রার্ম,ক ছেদন করিলেন। 
শান্তনুনন্দন ভীক্ম তৎক্ষণাৎ অন্য এক কার্ম্ম,ক ধারণ করিয়া 
শ্বেতের প্রতি কষ্কপত্রযুক্ত বাণ সমুহ নিক্ষেপ করিতে লাগি- 
লেন। সেনাধ্যক্ষ শ্বেত তাহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়! দর্শক- 
মণ্ডলীর সমক্ষে বছতর আশুগ দ্বারা ভীত্মকে বিদ্ধ করিলেন্‌। 
হে'রাজন্‌! এইরূপে মহাবীর শান্তন্ুনন্দন ভীত্ম শ্বেত কর্তৃক 
নিরাকৃত হইলে, মহারাজ ভূষ্যোধন সাতিশয় বিষ হইলেন। 


হা মহাভারত! 


তখন কৌরৰ পক্ষীয় প্রভূত সৈন্যগণও নিহত হইলে, সেই 
সময় রণস্থিত জনগণ বীরাগ্রগণ্য ভীম্মের কলেবর শ্বেতশরে 
জর্জরিত দেখিয়া বোধ করিল, যে অন্য শ্বেত ভীম্মকে বশী- 
ভূত ও নিহত করিয়াছে। 

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীক্ম আপনার তালকেহ্‌ 
ছিন্ন ও লোনদিগকে দৃরীভূত দর্শনে ক্রোধে অধীর 
হইয়া শ্বেতের প্রতি বহুবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগি- 
লেন । রধিপ্রধান শ্বেত তৎ্সমস্ত নিবারণ করিয়া পুন- 
ব্বার তল্প প্রহারে তাহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। 
মহাবীর ভীক্ম তাহাতে নিতান্ত রুদ্ধ হইয়া এক শরা- 
সনে নুশাশিত সাত ভল্ল যোজন পূর্বক চারিটি দ্বারা চাঁরি 
. আশ্থ, ছুইটি দ্বারা কেতৃ ও একটি দ্বারা সারথির মুণ্ড ছেদন 
করিলেন। তৎুকালে অবসরে রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেত বাহনবিহীন রথ 
হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যাকুল 
হইয়া! উঠিলেন । তখন মহাবলশালী শান্তনুনন্দন তীক্ষ 
শ্বেতকে রথভ্রব্ দেখিয়! তাহাকে তীক্ষাগ্র শরে তাড়ন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

মহাবীর শ্বেত ভীম প্রেরিত শরসমুহে নিতান্ত নিপী- 
ডিত হইয়া, স্বীয় রথের উপর শরাসন সংস্থাপন পূর্বক 
শমনদণ্ডের ন্যায় অতি ভীষণ কনকনির্রিত শক্তি ধারণ 
করিয়া কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ভীশ্ম ! আমার পরাক্রম 
দেখ। হে রাজন! এই বলিয়া আপনার অশুভাকাঙ্কী 
শ্বেত পাগুবদিগের হিতকামনায় ভীম্মের উপর সেই 
শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। পেই নির্ম্মোকোন্মুক্ত অতি ভয়ঙ্কর, 
বর্পতূল্য শ্বেত নিক্ষিপ্ত শক্তি নভশ্চ্যত মহোক্কার ন্যায় প্রদীপ্ত 
হুইয়। আকাশযার্গে গমন করিতে লাগিল । আপনার পুস্রগণ 
তদ্দর্শনে হাহাকার করিয়৷ উঠিল। 


ভীম পর্ব । ১৬১ 


তখন শান্তনুনন্দ ভীক্ষ]সন্তাস্ত চিতে আট শর নিক্ষেপ 
করত সেই অনামান্য কাঞ্চনবিনির্ম্িত শক্তি নয়খণ্ডে বিভক্ত 
করিয়! নিপাতিত করিলেন। তাহাতে আপনার পুত্রগণের 
সৈন্যরা উচ্চৈঃস্বরে চীহুকাঁর করিতে লাগিল । 

পরে কালোপহতচিন্ত বিরাট পুত্র শ্বেত তদ্দর্শনে নিতান্ত 
ক্রোধপরবশ হুইয়! ইতিকর্তব্যতাবধারণে বিমৃঢ় হইলেন, 
এবং ক্রোধান্ধ হইয়া ভীষ্মের সংহারার্থ গদ। ধারণ পূর্বক 
ক্রোধলোহিত লোচনে দ্বিতীয় কতান্তের ন্যায় ধাবিত হই- 
লেন। মহাঁবল, পরাক্রান্ত ভীত্ম সেই গদ! অব্যর্থ জানিয়! 
রথ হইতে অবিলম্বে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর শ্বেত 
তখন ক্রোধে অধীর হইয়া মহা গদা ঘৃণিত করত ভীদ্ঘের 
রথের উপর আঘাত. করিলেন । তাহাতে তাহার রথ, কেতন,: 
সারথি, অশ্ব, এবং যুগন্ধর চুর্ণীকৃত হইল। 

তখন শল্য প্রভৃতি রখিগণ শ্বেতকে রথহীন দেখিয়া 
তৎ্সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং ভীক্মও অন্য এক রথে 
আরোহণ করিয়! ধনু বিকম্পিত করত তাহার সমীপে শনৈঃ 
শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন! এ সময় ভীগ্ষের 
এই শুভকরী দৈববাণী শ্রণতিগোঁচর হইল; হে ভীক্! শ্বেতের 
এই ভগবান্‌ বিশ্বযোনি নির্দিষ্ট নিধনকাল সমাগত হইয়াছে । 
অতএব শীঘ্র যত্ব কর। শান্তনুনন্দন ভীত্ম এই দৈববাঁণী শ্রবণে 
সাতিশয় হৃষ্ট হইয়! শ্বেতবধার্থ দুসঙ্কল্প হইলেন। 

মহাঁবল সাত্যকি, ভীমসেন, ধুষ্টছ্যন্, কৈকেয়গণ, থুউ- 
কেতু এবং অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথিগণ সমবেত হইয়া 
রণস্থলে রথিপ্রবর শ্বেতকে পাদচারী দর্শনে তৎুসন্নিধানে 
গমন করিতে লাগিলেন। মহা প্রতাপশালী ভীক্ম দ্রেণ, 
শল্য, এবং কূপ ইহাদের সাহায্যে উক্ত সমাগত মহারথ- 
দিকে পরাঞ্জুখ করিতে লাখিলেন। মহাবীর শ্বেত তদ্দর্শনে 
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খড়গ্রাকর্ষণ করিয়া! ভীগ্ঘের শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবীর 
ভীম্ম এইরূপে শ্বেত কর্তৃক নিবারিত হইয়াও দৈববাক্যে 
আশ্বস্ত; হইয়! সেই ছিন্ন ধনু পরিহার করত অন্য এক ধন 
ধারণ করিলেন। এবং তাহাতে জ্যারোপণ পুর্ববক সেনাপতি 
মহাবীর শ্বেতের প্রতি অভিদ্রত হইলেন। তাহা দেখিয়! 
প্রতাপশালী ভীমসেন তাহার উপর হি শর নিক্ষেপ 
করিলেন? 

সেই সময় দেবত্রত শান্তনুনন্দন ভীম্ম ভীষণ শর সমুহ 
পরিত্যাগ করিয়া অভিমন্ুকে ও অপরাপর. মহাঁরথদিগকে 
তিন শরে নিবারিত করিলেন। পরে তিনি সাত্যকির উপর 
এক শত, ধৃষ্টছ্যুন্সের উপর বিংশতি, এবং কৈকেয়ের উপর 
পাঁচ শর পরিত্যাগ করিলেন । 

এএইরূপে দেবব্রত ভীম্ম ঘোরতর শর সমূহ দ্বার! সেই 
সকল মহারথগণকে নিবারিত করিয়া শ্বেতের প্রতি অভি- 
দ্রুত হইলেন। পরে তিনি মুর্তিমান্‌ কৃতান্তের ন্তায় ভীষণ 
এক শর শরাসন হইতে আকর্ষণ করিয়া শ্বেতের উপর সন্ধান 
' করিলেন। সেই ভীন্মনিক্ষিপ্ত ব্রন্ষাস্্র সুঙ্গত লোমযুক্ত 
শর দেব, নাগ, গন্ধর্্ব, পিশাচ ও রাক্ষলগণ দর্শন করিতে 
লাগিলেন। হে রাজন্! অস্তগিরি গমনোন্মুখ দিনকরের 
সায় প্রভাসম্পন্ন তেজস্বী ভীক্মনিক্ষিপ্ত শর শ্বেতের কবচ 
ভেদ করত দেহ হুইতে প্রাণ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রাশনির 
যায় প্রস্বলিত হইয়া ভূমিতলে প্রবেশ করিল । এই 
রূপে মহাবীর শ্বেত নিহত হুইয়! গিরিশুঙ্গের ন্যায় ভূতল- 
শায়ী হইলেন । তাহ! দেখিয়। পাগুবগণ সাঁতিশয় শোকা- 
কুল হইলেন; কিন্তু কৌরবদিগের হর্ষের আর পরিসীম! 
রহিল না। 

মহারাজ! এই রূপে সেই যহাবীর বিরাটপুত্র শ্বেতকে 
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তীক্ম কর্তৃক নিহত দেখিয়া! শিখণতী প্রভৃতি মহা ধনুদ্ধরগণ 
বিকম্পিত হইলেন! পরে মহাবীর অর্ভভুন ও বাসুদেব 
সৈন্যগণকে বিশ্রামার্থ আদেশ প্রদান করিলেন। উভয় দল 
সংগ্রামে বিরত হইয়া পুনঃ পুনঃ গর্জন করত বিশ্রামার্থ 
গমন করিলেন মহারথ পার্থগণ দ্বৈরথ সমরে শ্বেতের বিনাশ 
চিন্তা করত বিমনায়মান হুইয় শিবিরাভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন । 


উনপঞ্চাশত্ম অধ্যায় । 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধনুর্দরাগ্রগণ্য পাঞ্চাল ও 
পাগুবগণ সেনাধ্যক্ষ শ্বেতকে রণস্থলে নিহত দেখিয়া কি 
করিয়াছিলেন ? আমি সেনাপতি শ্বেতের বিনাশ, তাহার 
রক্ষকগণের পলায়ন ও আমাদিগের জয়লাভ শ্রবণে সাঁতিশয় 
সন্তুষ্ট হইয়াছি; ইহাতে প্রত্যবায় জানিয়াও লজ্জিত হুই- 
তেছি না। যে সংগ্রামোৎ্সাহী ছুর্য্যোধন প্রথমতঃ ধর্্মাত্ম! 
যুধিষ্ঠিরের সহিত বিরোধাচরণ পুর্ববক পুনরায় তাহার ভয়ে 
অভিভূত হইয়া তাহাদের আশ্রিত হইয়াছিল; সেই রো 
পরবশ কুরুরাজ এক্ষণে সাতিশয় মন্তব্ হইয়াছে। কিন্তু পরে 
তীহাদিগেরই প্রতাঁপে তাহাকে দুর্গম মহারণ্যে গমন করিয়! 
দুঃখ ভোগ করিতে হইবে | দুরাত্ম! ছুর্য্যোধন সদাচারী 

, যুধিষিরের সহিত বিরোধ করিয়া কি নিমিত তাহার শরণা- 
গত বিরাটপুত্রকে নিহত করিল ? বিবেচন! হয়, শকুনি প্রমুখ 
নীচাশয় ব্যক্তি ছুণ্্মতি ছুর্য্যোধনকে অধঃপাতিত করি- 
য়াছে। কুরুকুলগ্রবর ভীক্ম,মহাত্বা! দ্রোণ, কৃপ এবং গান্ধারী, 
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আমার যুদ্ধে অভিলাষ ছিল না। এবং বানুদেব পরম 
ধার্দ্কি যুধিঠির, ভীম, ধনগ্রীয়, নকুল ও সহদেৰ ইহী- 
দের মধ্যে কাহারই যুদ্ধে অভিলাষ ছিল না। পুর্ব্বে আমি, 
গাঙ্গারী, বিছুর, ভার্গৰ ও মহাত্মা ব্যাস সকলেই ছুরাত্মা! 
দুর্যযেধনকে যুদ্ধার্থ নিষেধ করিয়াছিলাম । কিন্তু সেই ছুরালদ 
আমাদের নিষেধ বাক্য অবহেলন করিয়া কর্ণ, শকুনি ও 
দুঃশাসনের মত অবলম্বন পূর্বক পাগুবদিগের উপর ঈর্ষা 
করত এই ভীষণ ব্যননার্ণৰে নিমগ্ন হইল । যাহ! হউক, 
সম্প্রতি অর্জুন ও কৃষ্ণ ইহারা শ্বেতের নিধন.ও তীম্মের জয় 
লাভ দর্শনে নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ হইয়। কি করিয়াছিলেন ? 
তাহা আমার নিকট কীর্তন কর। ধনঞ্জয় হইতে আমার অনি- 
বার্ধ্য শঙ্কা উৎপন্ন হইতেছে। স্পষ্টই অনুমান হইতেছে, 
সেই' লবুহস্ত অর্জুন শরনিকর দ্বার অরাতিগণকে নিহত 
করিবে । যে মহাবীর সমরে শক্রগণের প্রতি অশনিতুল্য শর 
সকল নিক্ষেপ করিয়! থাকে ; সেই অমোঘ ক্রোধ, বেদ, সূর্য্য 
ও অনল সদৃশ প্রতাপবান্‌, এন্দ্রান্ত্রবেভ্তা, ইন্দ্রতনয় অর্জুন 
সমরোদ্যত হইলে, তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় 
হুইয়াছিল? মহাবীর শ্বেত সংগ্রামে নিহত হইলে মহাবল 
পরাক্রান্ত ধুষ্টছ্যন্ন কি করিয়াছিলেন? আমার নিশ্চয়ই 
রোধ হইতেছে যে, মহাআ। পাগবগণের মন আমাদিগের 
পুর্ববাপরাধ ও সেনাপতি শ্বেতের বিনাশ জন্য ক্রোধানলে 
প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হে স্তয় ! ছুর্যোধন সমুখিত 
পাগ্ডবগণের ক্রোধ চিন্তা করিয়া দিনরাত্রির মধ্যে কখন ই 
আমার শান্তি নাই। সেযাহা হউক, এক্ষণে সেই মহা 
যুদ্ধের বিষয় সবিস্তরে সংকীর্ভন কর। 
সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! অবহিত হুইয়! শ্রবণ করুন। 

আপনিই বিপৎ্পাতের যুলীভূত কারণ) এ বিষয়ে ছূর্য্যো- 
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ধনের উপর দোষারোপ কর! আপনাঁর উচিৎ নহে। জল 
বহির্গত হইলে সেতু বন্ধন ও গৃহ প্রদীণ্ত হইলে কূপ খনন 
যেরূপ নিক্ষল মাত্র, তদ্রপ এক্ষণে আপনার এইরূপ বুদ্ধি 
বিফল মাত্র। যাঁহ! হউক, এক্ষণে যুদ্ধ বিবরণ শ্রবণ করুন। 
সেই ভয়ঙ্কর দিনের পূর্বাহ্ন কালে ভীম্ম সেনাপতি শ্বেতকে 
নিহত করিলে, অরিকুল নিহন্ত। সমরোৎসাহী বিরাটনন্দন 
শঙ্বখ কৃতবন্্ার সহিত শল্যকে অবস্থিত দেখিয়। ঘৃত দ্বার! 
আগত হব্যবাহনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। 
পরে তিনি বনু, সঙ্খ্যক মহারথে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র বজের 
ন্যায় মহাচাপ বিকম্পন পূর্বক শল্যের নিধনার্থ শর বৃষ্তি 
করিয়া তাহার অভি মুখে ধাবিত হইলেন। আপনার পক্ষীয় 
সপ্ত 'মহারথ মনত কুপ্তরের ন্যাঁয় বিক্রমশালী সেই বিরাট- 
পুত্রকে সমরাঙ্গনস্থ অবলোকন করিয়া শল্যকে শমনদক্্্া 
হইতে বিমোচনার্থ চতুর্দিক হইতে শঙ্খকে নিবারিত করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

সেই সময় মহাবীর ভীগ্ম জলদগন্ভীর গর্ভন পূর্বক তাল 
বৃক্ষের ন্যায় ধনুধারণ করিয়া শঙ্মাভিমুখে অভি দ্রুত হুই- 
লেগ । পাগুবসে্নোগণ নেই মহ! ধনুর্ধর ভীম্মকে সংশ্রামোহ- 
আজুক দর্শনে পবনবেগাহত নৌকার ন্যায় ভয়ে বিকম্পিত 
হইতে লাগিলেন । পরে মহাবীর অর্জুন শঙ্বকে ভীক্ম হইতে 
পরিরক্ষণার্থ দ্রুত বেগে শঙ্ঘের মগ্রগীমী হইলেন। তখন 
রণভূমি যোদ্ধংবর্গের হাহাকারে পরিব্যাণ্ত হইল। এক তেজ 
অন্য তেজে দঙ্গত হইলে যেরূপ হয়; সেইরূপ ভীমার্জুন 
উভয়ে সমাগত হইয়া! সর্বলোকের বিস্ময়োৎপাদন করিলেন। 
তদনন্তর শল্য ও শঙ্ঘ উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । শল্য রথা- 
রোচুণ পুর্ববক গদ। প্রহাঁরে শঙ্খের অশ্ব চতুষ্টয় নিহত করিলেন। 
তখন বিরাটতনয় খড়গ গ্রহণ করত অশ্বহীন রথ হইতে অবতরণ 
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পুর্ব্বক অর্জুন রথে উপনীত হইয়! অবিচলিত চিতে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। পরে ভীম্মের রথ হইতে বহু সঙ্্যক শর 
বহির্গত হইয়া আকাশমণুল, ভূমিতল ও পর্বত সকল সমা- 
চ্ছন্ন করিল। মহাতেজস্বী ভীম্ম শরনিকর দ্বারা পাঞ্চাল, 
মণ্স্য, কেকয় ও প্রভদ্রকগণকে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন | তিনি সব্যসাচী ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়! 
সেনাপরিরৃত দ্রপদীঁভিমুখে গমন করত শর বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন । শিশিরাত্যয়ে অনল যেরূপ বনসমুহকে দগ্ধ 
করে, তদ্রপ মেনাগণ তাহার শরানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। 
মহাবীর তীম্ম রণক্ষেত্রে বিধূম অনলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে 
লাঁগিলেন। পাগুব সেনাগণ মধ্যাহ্ন কালীন প্রভাকরের 
ন্যায় তাহার তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। তদ্দর্শনে 
পাগুবগণ শীতার্ড গোগণের ন্যায় নিতান্ত ভীত হইয়া চত্ু- 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক কাহারেও পরিরক্ষক প্রাপ্ত হই- 
লেন না। 

হে ভারত! এই রূপে সেনামণ্ুলী নিরুগ্সাহ নিহত 
ও পলায়িত হইলে, পাঁগুবসেনামধ্যে হাহাকার শব্দ হইতে 
লাগিল। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীন্স সর্পনদৃশ শর- 
জালে চতুর্দিক্‌ সমাচ্ছন্ন করি! পাঁগুবীয় সৈন্যগণকে নিহত 
করিলেন। তদনন্তর ভগবান্‌ সহস্দীধিতি অস্তাচলে গমন 
করিলেন। আর কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। পাগুববর্গ 
রণক্ষেত্রে ভীগ্ষের বীরত্ব দর্শনে সৈন্যদিগকে পরিমোচনার্ধ 
আদেশ প্রদান করিলেন। 
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হে রাজন! সেনাগণ বিশ্রাম করিতে প্রবৃন্ত হইলে, 
দুর্্যোধন আনন্দিত মনে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ধর্ম 
নিষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভীন্সের ক্রোধ ও অতুল পরাক্রম দর্শনে আপ- 
নার পরাজয় চিন্তা করিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইলেন। 
পরে তিনি ভ্রাতু ও ভূপতিগণে পরিরৃত হইয়! অবিলম্বে রুষ্ণের 
সন্গিধানে গমন করত তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 
হে কেশব ! অনল দ্বারা তৃণরাশির ন্যায় আমার সৈন্যগণ 
ভীক্মের ভীষণ পরাক্রমে দগ্ধ হইতেছে; অতএব আমি কি 
রূপে যুদ্ধার্থ উহ্ীর সম্মুখীন হইব। আমার সৈন্যের ভাহারে- 
দর্শন ও তদীয় শরে ব্যথিত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করি- 
তেছে। ক্রুদ্ধ কৃতান্ত, বড্রপাণি বাব, পাশধারী বরুণ ও 
গদ1 হস্ত কুবেরকে যদিও পরাজয় করা যায় তথাপি এই 
মহাবীর ভীক্মকে কখনই পরাজয় করা যাঁয় না । আমি কেবল- 
মাত্র নির্বব,দ্ধিতা বশতই এই ভীন্মরূপ অগাধ বারিধিজলে 
নিমগ্ন হইয়াছি। হে বালুদেব! এই সকল ভূপতিগণকে 
ভীম্মরূপ কৃতান্তের করালকবলে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা 
আমার অরণ্যমধ্যে অবস্থান করাই শ্রেয়। ইহা স্পষ্টই প্রতীক 
মান হইতেছে যে, মদীয় সৈন্যগণ মহাতেজস্বী ভীত কর্তৃক 
বিনষ্ট হইবে। পতঙ্গ সকল যেরূপ কাল কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া প্রত্বলিত অনলে প্রবেশ করে,সেইরূপ আমার সৈন্যের! 
আত্মবিনাশার্থ ভীম্মের সম্মুখীন হইতেছে । আমার মহাবীর 
ভ্রাতা সকল অরাতিগণের শরজালে সাতিশয় ব্যথিত হই: 
তেছে; তাহার! আমার প্রাণাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়তম.৷। 
অতএব আমার জন্যই তাহার! রাজ্যব্র ও সুখচ্যন্ত হই- 
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য়াছে, হে বৃষ্িবংশাবতংস! আমি রাঁজ্যলাভার্থ একেবারেই 
নিহত হইলাম । হে কৃষ্ণ! জীবনকে সকলেই বহু বলিয়া 
মনে করে এবং তাহা অতি ছুর্লত। আমি জীবন নিরপেক্ষ 
হুইয়। দুশ্চর তপোনুষ্ঠান করিব; তথাঁপি এই সকল মিত্র- 
গণকে বিনষ্ট করিতে পারিব না। 
হে মাধব! যখন মহাপ্রাতাপশালী শান্তনুনন্দন ভী্ঘ 
আমার সহজ মহ মহাঁরথগণকে দিব্যাস্্ সকল নিক্ষেপ 
পুর্ববক নিহত করিবেন, তখন আমি কি করিব; তাহ! 
এক্ষণে অবিলম্বে অবধারিত করিয়া বল। মহাবীর অর্জুনকে 
গ্রামে উদাসীনব বোধ হইছে; কেবল একমাত্র 
মহাবল তীমসেন ক্ষত্রিয় ধর্্মান্ুলারে মহাবীর্ধ্য প্রদর্শন 
পূর্ববক সমরকার্্যে প্রবৃত্ত হইয়া! বীরনাশিনী গদ প্রহারে 
হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি মধ্যে অতি ছুষ্ষর কার্ধ্য সকল 
সম্পাদন করিতেছে, মহাবল পরাক্রান্ত বূৃকোদর যদি শত 
ব্সর ক্রমাগত অকপটচিন্তে যুদ্ধ করে, তাহা হইলে, 
কৌরবসৈন্য সকল নিঃশেষিত হয়। তোমার প্রিয়সখ! অন্বি' 
তীয় অস্ত্রাবিৎ, ধনঞ্জয় আমাদিগকে ভীঘ্ম ও দ্রোণের শরা- 
গলিতে সম্ভপ্ত দেখিয়াও উপেক্ষা করিতেছে । মহাবীর ভীত্ম 
ও দ্রোণের দিব্যাস্ত্র প্রভাবে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ সন্তপ্ত হইবেন। 
স্প্উই বোধ হইতেছে, মহাঁবল পরাক্রান্ত ভীন্ষ ক্রোধসহ- 
কারে অন্যান্য ভূপালগঞ্জের সহিত সমবেত হইয়। আমা- 
দিগকে একেবারে সংহাঁর করিবেন। অতএব হে জনার্দন ! 
তুমি যদি জলদ যেরূপ দাবাগিকে প্রশমিত করে তাহার ন্যার 
ভীক্মকে সংহার করিতে পারে এমন কোন মহারথ অনুসন্ধান 
করিতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রমাদে পাগুবের। 
নিক্ষণটকে রাজ্য লাভ করিয়া স্বীয় বান্ধবদিগের সহিত পরম 
সুখে অবস্থান করে। 


ভীষ্ম পর্ব) ১৬৯ 


হে মহারাজ ! যুধিষ্ঠির ইহা! বলিয়া শোকোঁপহত চিনে বহুক্ষণ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন ; তদ্দর্শনে তগবান্‌ নারায়ণ তাহারে 
হর্জনক বাক্যে কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনি কি জন্য 
শোকাঁকুল হইতেছেন? আপনার শোক করা উচিত নহে! 
দেখুন, আপনার ভ্রাতৃগণ সকলেই মহাবলশালী ও ধনুর্দর: 
প্রবর। আমি, মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রূপদ ও ধুক্টচ্ছযন্ন 
আমরা আপনার প্রিয়কারী ; বুতর সৈন্যপরিবৃত ভূপালগণ 
আপনার প্রসাদাঁভিলাধীও তক্ত এবং আপনার প্রিরচিকাঁধু 
মহারথ ধুষ্ট্ডযুন্ন সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মহাবানহু 
শিখণ্ডী সমরে ভীগ্মকে "নিধন করিবেন । 

ধার্থিকবর যুধিঠির ইহা শ্রবণ করিয়1 সভাস্থলে কৃষ্ণসমীপে 
ুষটচ্্যন্নকে কহিলেন, হে ধ্বষ্টছ্থযুন্ন ! আমি যাহা বলিতেছি 
তাহা স্থিরভাবে শ্রবণ কর। তুমি বাস্গুদেবহুল্য প্রতাপশালী ; 
আমাদিগের সেনাপত্যে নিবুক্ত হুইয়াছ। পুর্বে কান্তিকেয় 
যেরূপ দেবগণের সৈনাপতি হইয়াহিলেন, তদ্রপ তুমি 
অধুনা আমাদিগের সেনাপতি হইফ়াছ। অতএব বল ও বিক্রম 
প্রভাবে কৌরবদিগকে নিহত কর। আমি, তীম, কৃষ্ণ, নকুল, 
মহদেবগদ্রৌপদী পুত্রগণ ও অন্যান্য বলশালী ভূপালগণ আমর! 
মকলেই তোমার পশ্চাণ্গামী হইব। 

মহাবল পরাক্রান্ত ধ্টছ্যুন্ন যুধিঠিরের বাক্য সকল কর্ণ 
গোচর পুর্ব্বক তত্রন্য জনগণের,চিভ্কে আনন্দিত করিয়া 
কহিতে লাগিলেন, আমি ভগবান্‌ মহেশ্বর কর্তৃক ছরোণা- 
স্তকরূপে বিহিত হইরাহি। অদ্য আমি শান্তনুতয়ন 
ভীন্ম, ভ্রোণ, রুপ, শল্য, এবং জয়দ্রথ, প্রভৃতি সমুদায় রণ- 
ছুর্মমদ পার্থিবগণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইব। 
মহাবীর শক্রনিসুদন দ্বষ্টছ্ান্ন এই রূপে সমুন্ত হইলে, 
মহাবল সমরছুর্মদ পাগুবেরা উচ্চৈঃস্বরে শব্দ ক্রিয়া 
(২২) 


১৭০ মহাভারত । 


উঠিলেন। তদনন্তর ধর্ম্মরাঁজ যুধিঠির সেনাপতি ধৃউছ্যুন্কে 
সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, হে পার্ধত! ষখন দেব ও অন্ুর- 
গণের সংগ্রাকাল উপস্থিত হইয়াছিল, তখন মহাযনা বৃহ- 
স্পতি যে ক্রৌঞ্চারুণ নামক বৃহের বিষয় বাসবকে কহিয়াঁ- 
ছিলেন, এক্ষণে আমরা সেই ব্যুহ নির্মাণ করিব; কারণ 
উহু! দ্বারা সমুদায় শক্র নিবারিত হইয়া থাকে । কৌরবগণ 
অন্যান্য ভূপালগণের সহিত এ অদৃষ্ট পুর্বব ব্যুহ দর্শন করি- 
বেন। 

ধর্্মরাঁজ যুধিষ্ঠির মহাবীর ঘুষ্টদ্্যুন্নকে এইরূপ আদেশ 
করিলে, ঠিনি প্রত্যুষে অর্জনকে ৈন্যগণের পুরোতাগে 
সন্নিবেশিত করিলেন। ধনগ্রয়ের ধ্বজ ইন্দ্রাদেশে বিশ্ব কর্ম 
কর্তৃক নির্মিত হইয়! ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় পতাক। দ্বারা শোভ- 
মানু হইয়াছিল। উহা৷ আকাশবন্ী গন্ধবর্বনগরের ন্যায় অন্ত- 
রীক্ষে সুশোভিত হইতেছে ।এবং উহ! দেখিলে বোঁধ হয় যেন 
নৃত্য করিতেছে। ব্রন্ধা সূর্য্য সমীপস্থ হইয়া! যেরূপ শোভমান 
হন,মহাবীর অর্জুন সেই কেতু সমীপে থাকিয়া তদ্রপ শোভ। 
পাইতে লাগিলেন । ভ্রুপদরাজ বহুনংখ্যক সেনায় বেষ্তি 
হইয়। পাগুবসেনাদিগের মস্তক হইলেন | কুন্তীতোজ ও 
সৈব্য তাহার চক্ষু হইলেন। দশার্ণ দেশাধিপতি প্রয়াগ, 
দশেরক, অনুপক ও কিরাতগণ গ্রাবাদেশে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির, পটচ্চর, হুগ/পৌরবক ও নিষা- 
দগণ পৃষ্ঠতাগ হইলেন। ভীমসেন,ৃষ্টছুযু্ন, মহারথ সাত্যকি, 
ছ্রৌপদীপুত্রগণ অভিমন্যু এবং পিশাচ, পৌওু,, কুন্তীবিষ, 
দারদ, মড়ক, লড়ক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহিক, তিতির, পাগুয 
উড, শবর, তুদ্ুম, বস ও নাঁকুলগণ ঢুই পক্ষে অধিঠি ত 
হইলেন। নকুল এবং সহদেব বামপার্শ্খে অবস্থান করিত 
লাগিলেন। এই ব্যহের উভয় পক্ষে অযুল,শিরোদেশে নিযুত, 


ভীষ গর্ব! ১৭১ 


ৃষ্স্থলে এক অর্বদ বিংশতি সহত্র ও গ্রীবাদেশে এক 
নিবুত সপ্ততি সহত্র রখ সংস্থাপিত হইল। কুঞ্তরগণ তাহার 
চারিদিকে, পক্ষে ও পক্ষকোটিতে প্রস্বলিত পর্বতের 
ন্যায় অবস্থিত রহিল। বিরাট কেকয়গণকে এবং কাশি- 
রাজ ও শৈব্য তিন নিধুত রথের সহিত এ ব্যহের জঘনদেশ 
রক্ষা করিতে লাগিলেন। রী 

হে রাজন! ধার্স্মিকবর ঘুধিঠির এইরূপে সেই ব্যৃহরচনা 
করিয়া সমরার্থ সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
ভাহাদিগের বারণ ও রথ সঘুহের উপরিভাগে আদিত্যবর্ণ 
অতি নির্দ্ঘল প্রভূত শ্বেতবর্ণ আতপত্র নকল বিরাজিত হইতে 
লাগিল। 


একপঞ্চাশর্তম অধ্যায় । 


মহারাজ! আপনার পুত্র ছুর্ধ্যোধন মহ! তেজন্বী পাণুব- 
বিনির্টিত সেই অভেদ্য মহাব্যুহ সন্দর্শন পুর্র্বক ফোণাচার্য্য, 
কুপ, শল্য, সৌমদত্তি। বিকর্ণ অশ্বথথামা, ছুঃশাসন প্রভৃতি 
ভ্রাতৃবর্গ এবং সমরার্থ সমুপাগত অপরাপর বহুতর বীরগণফে 
নুনঙ্গত করিয়া সম্বোধন পূর্বক কহিলেন হে বীরগণ । 
তোমর! সকলেই নানা শস্ত্রজ্ঞ ও শান্ত্ার্থবেভা ; তোমরা এক 
এক জনেই সমস্ত পাগুবদিগকে নিহত করিতে সমর্থ; কিন্ত 
. তোমরা সকলে সসৈন্য ও সংহত হইয়া যে পাগুৰগণকে 
নিহত করিবে তাহার আর বক্তব্য কি? আমাদিগের সৈন্য 
সকল অপর্ধ্যাপ্ত ও ভীম কর্তৃক অভিরক্ষিত এবং পাওব- 
দিগের সৈন্য সকল পর্য্যাপ্ত ও ভীমসেন কর্তৃক অভিরক্ষিত 


১৭২ মহাভারত 1 


তবে সম্প্রতি সংস্থান, শুরসেন,বেণিক, কুকুর, রেচক, ত্রিগর্ভঃ 
মদ্রক ও ষবনেরা সসৈন্যে শক্রুপ্জয়, ছুঃশাসন, বিকর্ণ, সুধীর, 
নন্দোপনন্দগণ মণিভদ্রকগণ ও চিন্তরসেনের সহিত ভীত্বকে 
রক্ষা করুক। 

এইরূপ পরামর্শ হইলে, মহ! তেজস্বী ভীল্ম, দ্রোণ ও 
আপনার পুত্রের পাণগুবদিগের সহিত সমরার্থ মহাব্যহ 
নিশ্মাণে গ্রবৃ্ত হইলেন । মহাবীর তীক্ম বহুল সৈন্য পরিবা- 
রিত হইয়। অমররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন । মহা 
প্রতাপবান্‌ দ্রোণঃ গান্ধার, সিন্ধুসৌবীর, শিবি, বসাতি,কুম্তল 
দশার্ঁ, মাগধ, বিদর্ভ, মেলক ও কর্ণপ্রাবরণগণের সহিত 
মিলিত হইয়। সসৈন্যে তাহার অনুগমন করিলেন । শকুনি 
বহুতর সৈন্যে পরিরৃত হইয়া দ্রোণকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 

তদনন্তর রাজা ছুর্য্যোধন সকল সহোঁদর,মশ্বাতক, বিকর্ণ, 
বামন, কোশল, দরদ, বৃক ও ক্ষুদ্রকমালবগ ণের সহিত আন- 
ন্দিতচিন্তে পাঁগুববাহিনীর প্রতি অভিদ্রত হইলেন ॥ সোম. 
দত্ত) শল, শল্য, দগদন্ত ও অবস্তিদেশীয় বিন্দানুবিন্দ সেনা- 
দিগের বামপার্্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন । সোমদত্ত, সুশর্ম্ী। 
কান্বোজপতি, দক্ষিণ শতায়ু ও শ্রুতায়ু দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় 
বরিলেন। অশ্বথামা, কৃপ, কৃতবর্ম্া, সাত্বত, কেডুমান্,.বন্থু- 
দান ও কাশিরাজ বিস্ু প্রভৃতি নানা জনপদের অধিপতি 
গণ মহতী সেনা নমতিব্যাহারে সৈন্য সকলের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা 
করিতে লাগিলেন। পরে আপনার সৈন্য সকল সমরার্থ পরম 
আনন্দিত হুইয়। শহ্বধ্বনি ও নিংহের ন্যায় শব্দ করিতে 
লাগিলেন। কুরুৰৃদ্ধ পিতামহ ভীত্ম তাহ! শ্রবণ পূর্বক শহ্খ- 
ধ্বনি ও সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। 

তদনন্তর পাগুবসৈন্যগণ শহ্ব, তেরী, পেশী এবং আনক 


ভ'ষ্ম পর্ব! ১৭৩ 


প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে 
সেই শব্দ অতি ভীষণ হুইয়া উঠিল। মহ! প্রভাবশালী নারা- 
য়ণ ও ধনগ্তয় শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত রথে সমারূঢড় হইলেন । 
পরে কেশব পাঞ্চজন্য, অঞ্জন দেবদন্ভ, ভীমকর্া। বৃুকো- 
দর মহারাজ পৌঁগ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয়, নকুল 
স্থঘোষ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক মহা শঙ্মধ্বনিত করি- 
লেন। কাশিরাজ, শৈব্য, মহারথ শিখ ্তী, পৃষ্টছ্যন্ব, বিরাট, 
মহাবীর সাত্যকি,মহেষাম দ্রুপদ ও (্রীপদীর পঞ্চ পুত্র সকলে 
সিংহের ন্যায় 'নিনাদ করত শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। সেই সমস্ত বীরগণের সুমহান শব্দে পৃথিবী ও মভোঁ- 
মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! এইরূপে 
কুরুপাগুবগণ হর্বান্থি তচিন্তে পুনর্বার পরস্পরকে সম্তাপিত 
করত সমরোদ্যত হইলেন । 





প্বিপঞ্চাশত্তম অধায় | 


ধৃতরাস্র কহিলেন; হে সঞ্ভীয়! এইরূপে কৌরব ও পাগুব 
পক্ষীয় সেনা সকল ব্যহিত হইলে, রণপণ্ডিত যোদ্ধ,বর্ 
চিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন ? 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! এইরূপে সৈন্যগণ ব্যহিত 
ও রুচির ধ্বজ মকল সমুচ্ছিতত হইলে সেই মহান্‌ সৈন্য- 
সাগর অপার বলিয়! প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আপ- 
নার পুত্র রাজ! ছুর্যযোধন সেই অপার সৈন্যসমুদ্রের মধ্যস্থ 
হইয়া আপনার সৈন্যদিগকে সমরার্থ আদেশ করিলে, 
তাহারা ধ্বজ সমুন্নত করিয়৷ জীবিতাশ। পরিহার করত 


১৭৪ ম্াভারত। 


ক্রোধান্বিতচিত্তে পাগুবদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। পরে 
উভয় দলের সৈন্যবর্গ অতি ভীষণ সংগ্রামে সমুদ্যত হইল। 
মহারথগণ হম্তী ও রথ সমুহের উপর ন্ুশাণিত শরনিকর 
নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

হে রাজন! এইরূপে অতি ভয়াবহ সমর আরম্ভ হইলে, 
মহাবল পরাক্রান্ত শীস্তনুনন্দন ভীঘ্ম বর্ম ধারণ পূর্বক ধনু 
উত্তোলিত করিয়া! অভিমন্ত্ু, মহাবীর ভীমসেন, মহারথ ধন- 
গুয়, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুন্ন এবং চেদি ও মস্যদেশীয় 
ধোদ্ধবর্গের প্রতি বহুতর শরবৃষ্তি করিতে লাগিলেন। মহা" 
বীর তীম্ষের সমাগমে সেই মহাব্যহ বিক্ষোভিত হইয়! 
উঠিল। তাহাতে সৈন্যের মহা বিপদ্গ্রস্ত হইল। পাগুব- 
বদিগের বুতর সাদী, ধ্বজধারী ও উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল নিহত 
হইতে লাগিল। রথিগণ পলায়ন করিতে প্ররুন্ত হইল। 

তখন মহাবীর অঙ্ুন ভীক্মের তাদৃশ পরাক্রম সন্দর্শনে 
নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়! কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যেস্থানে 
পিতামহ রহিয়াছেন, সেই স্থানে গমন কর। স্পন্টঈই বোধ 
হইতেছে, পিতামহ ছুর্্যোধনের হিতসাধকে তৎপর; ইনি 

হক্রদ্ধ হইয়া আমাদিগের সমুদয় সেনা নিহত করিবেন। 

দ্রোণ, কপ, শল্য, বিকর্ণ ও ছুর্যযোধন প্রভৃতি ধৃতরা ্ট্রপুত্রগণ 
ঘুঁটধন্থা ভীত্স কর্তৃক রক্ষিত হইয়া পাঞ্চলগণকে নিহত 
করিবে ; অতএব আমি সৈত্যগণ পরিরক্ষণার্থ ভীক্মকে বিনষ্ট 
করিব। 

তদনন্তর বাসুদেব কহিলেন, হে অঙ্ভবন! এই আমি 
তোমারে ভীক্মসমীপে লইর! যাঁইতেছি, এই বলিয়া তিনি. 
অজ্ঞনের লোকবিজ্রত রথ ভীক্ষের রথাভিমুখে পরিচালন 
করিতে লাগিলেন। ন্ুহৃজ্জনে প্রীতিপ্রবদ্ধক মহাবীর ধন- 
গয় সেই বকশ্রেণী সদৃশ যনোরম অশ্ব সমাসোজিত ভয়ঙ্কর 


ভীষ্ম পর্ব! ১৭৫ 


বানরকেতুযুস্ত জলদের ন্যায় গম্ভীর নিশ্বনবিশিষ্ট প্রভা- 
কররে ন্যায় সমুজ্জল মহারথে অবস্থান পূর্বক কৌররবপক্ষীয় 
সৈন্য ও শুরসেনগণকে সংহার করত রণাঙ্গনে গমন করিতে 
লাগিলেন। 

মহ। পরাক্রমশালী ধনগ্রয় বীরগণকে ত্রাপান্বিত ও সায়ক 
দ্বার নিপাতিত করত সংগ্রামে আগমন করিতেছেন দেখিয়! 
মহাবীর শান্তনুতনয় ভীক্ষ প্রাচা, সৌরীর, কেকয় ও সৈন্ধব 
প্রভৃতি মহাঁবীরগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া অবিলম্বে তাহার 
অভিযুখে যাত্রা করিলেন, কুরুপিতামহ ভীন্ম, দ্রোণাচার্য্য ও 
অভুলবল কর্ণ ভিন্ন কোন্‌ ব্যক্তি সমরক্ষেত্রে গাণ্তীবধ্বস্থা মহা- 
রথ ধনঞ্জয়ের অভিযুখে গমন করিতে সমর্থ হয়, মহাবীর ভীন্ম 
অঙ্ভ্ুমের সমীপস্থ হইয়া তাহার প্রতি সপুনণ্ডতি নারাচ 
পরিত্যাগ করিলেন । তখন দ্রোণাচার্ধয পঞ্চবিংশতি, বাপ 
পঞ্চশত, দুর্য্যোধন চতুঃযষ্ছি, শল্য নয়, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা 
যষ্টি ও বিকর্ণ তিন শরে এবং আর্তীয়নি তিন ভল্ল বারা! মহাবীর 
অর্ছুনকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন । মহাবীর ধনঞ্জয় 
সেই সকল বীরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরসমুহে ক্ষতবিক্ষ- 
তাঙ্গ হইয়াও অচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। পরে তিনি শান্তনুনতনয় ভীম্মের প্রতি পঞ্চ- 
বিংশতি, কূপের প্রতি নয়, মহাবীর ভ্রোণের প্রতি ষষ্ি, 
বিকর্ণের শ্রুতি তিন, রাজ] দুর্য্যোধনর প্রতি পাঁচ ও আর্তা- 
য়নির প্রতি তিন শর নিক্ষেপ করিলেন । 

সেই সময় সাত্যকি, বিরাট, ধৃ্ছ্যন্ন, অভিমন্যু ও 
দ্রৌপদীর পুত্রগণ অজ্জ্বনকে রক্ষা! করিবার নিমিত্ত তাহার 
সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর পৃষ্টছ্যন্ম সোমক- 
গণেষ সহিত ভীত্মহিতৈষী মহেষাস ড্রোণের নিকট গমন 
করিলেন। পরে রথিপ্রধান শান্তনুতনয় ভীম্ম ধনগ্ুয়কে অশীত 


১৭৬ মহাভারত! 


শরে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ হৃষ্ট- 
চিতে আহলাদসুচক চীৎকার করিতে লাগিল। মহাবীর 
অর্জুন তাহাদিগের সেই হর্ষজনক নিনাদ শ্রবণে নিতান্ত 
দ্ধ হইয়া! মহারথগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ববক বীরগণকে লক্ষ্য 
করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
তখন রাজ! ছুর্যোধন স্বীয় সৈন্যদিগকে পার্ঘশরে নিপী- 
ডিত দেখিয়া মহাবীর ভীক্মকে কহিলেন, হে পিতামহ ! 
আপনিও মহাধনুদ্ধর দ্রোণাচার্্য জীবিত থাকিতে এই 
পাতুপুত্র পার্থ কৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়া আমাদিগের 
সৈন্যগণ নিপাতিত করিয়া আমাদিগকে সমূলে উলম্মুন 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কর্ণ আমাদিগের হিতৈষী, উনি 
আপনার নিমিন্তই অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়। সমরে পরা- 
আখ হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে যাহাতে অঙ্জুন নিহত 
হয়, এমত উপায় বিধান করুন। 
মহারাজ! দেবব্রত দূর্যোধন কর্তৃক এইরূপ কথিত 
হইলে, ক্ষাত্রধর্থ্দে ধিক ইহা বলিয়া পার্থের রথাভিযুখে 
যাত্রা করিলেন। পার্থিবগণ সেই বীরদ্ধয়কে শ্বেত- 
বর্ণ হয় সমাযোজিত রথে অবস্থিত দেখিয়া পিংহের 
ন্যায় মহাঁশব্দ ও শঙ্গ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাবীর 
'অশ্বথামা, রাজ! ছুর্যোধন ও বিকর্ণ পাগুবদিগের সহিত 
হগ্রাম করিবার মানসেং মহাবীর ভীক্মকে বেষ্টন করিয়া 
অবস্থান করিলেন। এইরূপ পাগুবগণও কৌরবদিগের 
সহিত যুদ্ধার্থ পার্থকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। পরে 
মহাভয়াবহ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ভী্ঘ 
পার্থের প্রতি নয় শর পরিত্যাগ করিলেন ও মহাঁরথ ধনগ্জয় 
মন্্বিদারক দশ বাঁণে বীরবর ভীগ্মাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং 
সহজ্র শর পরিত্যাগ করিয়। তাহার চতুর্দিক আচ্ছাদিত 


ভীষ্ম পর্ব। ১৭৭ 


করিলেন। শীন্তচুতনয় ভীষ্ম শরজাল দ্বার! অর্জুন নিক্ষিপ্ত 
শরসমূহ নিবারণ করিলেন । এইরূপে উহা উভয়েই পরম 
হর্ষসহকারে পরস্পর প্রতিকারার্থী হইয়া নির্বিশেষরূপে 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন? যে সকল শরজাল ভীত্মের শরাঁদন 
হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল, তাহ! মহাবীর ধনগ্য় শর- 
নিকর বর্ষণ দ্বারা নিরাঁকৃত করিতে লাগিলেন এবং যে সকল 
শরনিকর অর্ুনের গাণ্ীব হইতে নির্গত হইল, তাহাও ভীক্ষ 
শরে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইতে লাগিল । মহাবাঁর 
অর্জুন শান্তন্ুতুনয় ভীত্ষের প্রতি পঞ্চবিংশতি বাণ প্রয়ে'গ 
করিলেন; ভীক্মও মহারথ ধনপ্ৰয়কে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন । 
হে রাজন্‌ ! অরিমর্দনকারী সেই দুই মহাবীর পরস্পরের 
অশ্ব,' ধবজ, রথেষা ও রথচক্র বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে ক্রীড়া 
করিতে লাগিলেন। পরে মহাধল পরাক্রান্ত ভীন্গ ত্রান 
শরানন হইতে তিন শর গ্রহণ করিয়! পার্থ সারথি কৃষ্জের 
স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে পরিত্যাগ করিলেন। মহাতেজ্বী মধু- 
সৃদন তাহাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পুপ্পিত কিংশুক বৃক্ষের 
শোভামান হইলেন। মহাবীর ধনগুয় মাধবকে বিদ্ধ দর্শনে 
নিতান্ত ক্রদ্ধ হইয়া তিন বাঁণে ভীত্সের সারঘিরে বিদ্ধ করি- 
লেন। তখন সেই বীরছয় পরস্পরের রথের প্রতি পর সন্ধান 
করিবার চেস্টা করিতে লাগিলেন, কিন্ত কৃতকার্ধা হইতে 
পারিলেন না। তাহারা উভয়েই স্ব স্ব মারথির সামর্থ প্রভাবে 
বিবিধ মণ্ডল ও গতিপ্রত্যাগতি প্রদর্শন এবং পরস্পরের 
রন্ধন্বেষণ ও বারম্বার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। গিংনাদ 
সহকারে শঙ্খ ধ্বনি ও শরাসন নির্ঘোষ করিতে লাগিলেন। 
তাহাদিগের শঙ্বধনি ও বথনেমিনির্ধোষে পৃথিবীমগ্ল 
কিদারিত, কম্পিত ও নিনাদিত হইয়। উঠিল। তখন কেহুই 
সেই বীরদ্য়ের তারতম্য অনুভব করিতে পারিলেন না। 
(২৩) 


১৭৮ মহাভারত। 


কৌরবের! ভীঘ্মের এবং পাওবেরা ধনঞ্জয়ের চিহ্ৃমাত্র পরি- 
জ্ঞাত হইয়া তীহাদিগের সঙ্গিধানে উপনীত হইলেন। রণ- 
স্থলে সেই ছুই বীরের তাদৃশ পরাক্রম দর্শনে সর্বলোকেই 
বিশ্বয়াপন্ন হইল। হে ভারত ! যেমন ধর্্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কদাপি 
পাপ দৃষ্টিগোচর হয় না, তত্রপ নেই বীরদ্বয়ের মধ্যে অনু- 
মাত্র রন্ধ,ও দৃষ্ট হইল না। তাহারা কখন পরস্পর শরজালে 
আচ্ছন্ন এবং কখন ব! প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। 
হেরাজন্! সেই ছুই নরসিংহের অতুল পরাক্রম দেখিয়। 
দেব, গন্ধরব্, চারণ ও মহর্ষিগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, 
মনুষ্যের কথা কি, দেব, অসুর ও গন্ধর্র্বগণও সংগ্রামে 
এই বীরদ্বয়কে পরাজয় করিতে পারেন না। ইহা অতি 
অদ্ভুত সংগ্রাম; এতাদৃশ সংগ্রাম আর কখনই হইবে না। 
এই. সধনু সরথ ভীত্ম কদাপি ধীমান্‌ পার্থ কর্তৃক সমরে পরা- 
জিতও হইবেন না। এবং ছুদ্র্য পার্থেরও ভীন্্সমীপে 
পরাভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। এন্সপ যুদ্ধ আর কখনই 


হইবার নহে। 
হে বিশাম্পতে ! ভীক্ম ও পার্থের সংগ্রামসময়ে এইরূপ 


স্তুতি গর্ভকবাক্য বারংবার শ্রুত হইতে লাগিল, তখন আপ- 
নার ও পাগুবপক্ষীয় যোদ্ধ,বর্গ সুশাণি খড়গ,পরশু ও সায়ক 
গুভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শন্ত্র ধারণ করিয়া পরস্পর সংহারে 
প্রবৃত্ত হইলনে। পরে মহাবীর দ্রোণ ও ধৃতরা্র মহ! যোরতর 
সংগ্রাষ করিতে শান্ত করিলেন। 


ভীষ্ম পর্ব 1 ১৭৯ 
ত্রিপঞ্চাশত্বম অধ্যায় । 


পা 


ধৃতরাষ্ী কহিলেন, হে স্তীয়! মহাধনুর্ধর দ্রোণ ও 
ধু্ছ্যন্ন রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়৷ কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছি- 
লেন? তাহা আমার নিকট কীর্তন কর। আমি পুরুষকা'র 
অপেক্ষা বে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করি | দেখ, যে 
ভীদ্ম ক্রদ্ধ হইলে রণস্থলে স্থাবরজঙ্মাস্্ক সমুদাঁর লোককে 

ংহার করিতে সমর্থ হন, সেই ভীত্ম ধনপ্তয়কে পরাতব 
কারিতে পারিলেন না; বরং তীহার নিকট পরাতৃত হই. 
লেন। ূ 
সপ্তায় কহিলেন, হে রাজন্‌! জুদারুণ যুদ্ধ বিবরণ রর্ণন 
করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ইল্প্রমুখ দেবগণ 
কেহই মহাবীর অঙ্ছনকে পরাভব করিতে সমর্থ হন না| 
যাহা হউক, এক্ষণে দ্রোণ ও ধুষ্টছ্যন্গের সমর বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করুন। 
মহাবীর দ্রোণ নানাবিধ শর দ্বারা অমর্ধপরায়ণ ধুষ্ট- 
ছ্যন্নকে ও ভল্প দ্বারা তাহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত 
করিলেন, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া! তাহার চারি আতশ্বর উপর চারি 
শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন,গৃষ্টদ্যু্ম শাণিত নবতি শর 
দ্বারা দ্রোগকে বিদ্ধ করিয়া « তিষ্ঠ তিষ্ঠ » বলিয়! দর্প 
করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্ধ্য পুনরায় 
শরসমূহ নিক্ষেপ পূর্বক ধুষ্টদ্যুন্কে সমাচ্ছাদিত করিয়া 
তাহার সংহারার্থ শক্রাশনিসম্সিভঃ ছিতীয় মুতাদণ্ডের ন্যায় 
এফ ভীষণ শর ধারণ করিলেন। পরে ড্রোণাচাধ্য সেই শর 
সন্ধান করিলে, সৈন্যগণ হাহাকার শব্দে চীগ্কার করিতে 


১৮০ মহাভারত। 


লাগিল। হে ভারত! তখন ধৃছ্যুন্সের অদ্ভুত পৌরুষ 
প্রকাশ পাইল। তিনি অচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান 
পূর্বক সেই প্রস্থলিত মূর্তিমান্‌ মৃত্যু সদৃশ ভ্রোণনিক্ষিপ্ত শর 
অর্ধ পথে ছেদন করিয়া ভরদবাজতনয়ের প্রতি শর বর্ষণ 
করিতে প্রব্ৃন্ত হইলেন। এইরূপে মহাবীর ধৃচ্যুন্ন এ দুষ্কর 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিলে, পাঞ্চাল ও পাগুবগণ হৃষ্টচিত্তে আনন্দ 
সহকারে ধ্বনি করিতে লাঁগিলেন। 

তদনন্তর প্রতাপবান্‌ মহাবীর ধৃষ্টছ্যুন্ন ভ্রোণাচার্যযকে 
সংহার করিবার মানসে স্বর্ণ ও বৈদূর্যমণিভূষিত! মহাঁবেগ- 
সম্পন্ন৷ এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ হাপ্য 
করিতে করিতে অনায়াসে তাহ! পথিমধ্যে খগুত্রয়ে বিভক্ত 
করিয়া ফেলিলেন। মহীবল পরাক্রান্ত ধৃ্টছ্যুন্ন সেই শক্তি 
্র্থ দেখিয়া দ্রোণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। মহারথ দ্রোণ সেই শরবৃষ্টি নিবারণ করিয়া দ্রুপদ- 
তনয় ধৃউদ্যুন্দের কার্খ,ক ছেদন করিলেন! মহাযশ'! ধ্উটদ্যুন্ন 
ছিন্শশরাসন হইয়া ক্রুদ্ধচিন্তে দ্রোণের নিধনার্ঘ তাহার উপর 
গিরিসারময়ী এক গদ! নিক্ষেপ করিলেন। পরাক্রমশালী 
ড্রোগাচার্ধ্য আপনার পরাক্রম প্রকাশ পুর্ববক তাহা নিরা- 
করণ করিয়া হেমপুঙ্ অতি তীক্ষ তল্ল সকল ধৃ্ছ্যুন্ের 
উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভল্লসমূহ কবচ ভেদ করিয়া 
শোণিত পানে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর মহাত্মা ধৃষ্টছ্যুন্ম তৎ- 
ক্ষণাৎ অন্য কার্শ,ক ধারণ পু্র্বক পরাক্রম প্রদর্শন করিয়। 
পঞ্চ শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় 
শোণিতাক্ত দেহ ধারণ পুর্ব্বক বসস্তকালীন পুষ্পবিশিট, 
কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় স্থুশোভিত হইলেন। 

হে মহারাজ ! অমেয়াত্মা! দ্রোণাচাধ্য ক্রোধপরায়ণ হইয়া 
ুনর্ববার দৃষউদ্যুন্মের কার্খক ছেদন করিলেন এবং মেঘ 


ভীম্বম পর্ব ১৮১ 


যেমন অচলোপরি বারিবর্ষণ করে, তন্রপ তিনি তাঁহার উপর 
সন্নতপর্বব বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ততপরে এক 
ভল্লে তাহার সারথিকে এবং চাঁরি শরে চারি অশ্ব নংহার 
করিয়া সিংহনাদসহকারে অন্য এক ভল্লে কাশ্মক ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। ধূষদ্যুন্ষের কার্ম্নযক ছিন্ন এবং সারথি 
ও অশ্ব নিহত হইলে, তিনি গদা গ্রহণ পুর্ববক আপনার 
পৌরুষ প্রকাশ করত রথ হইতে অবরোহণ না করিতে 
করিতেই দ্রোণ সত্বর হুইয়! শরনিকর দ্বারা তাহার গদ। 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহ! দেখিয়া সকলেই বিশ্ময়া- 
পন্ন হইল। তদনন্তর বলশালী ধুষ্টছ্যন্ন শত চক্দ্রসংযুক্ত 
অতি মনোহর ন্ুুবিপুল চর্দ্দ ও দিব্য খগ্ডগ গ্রহণ করিয়া মন্ত- 
করীর প্রতি অভিলাধী সিংহের ন্যায় দ্রোণের বধাকা- 
ঙক্ষায় বেগে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভরদ্বাজপুণ্তরের 
বাহুবল, অস্ত্র প্রয়োগ লাঘব ও পুরুষকার প্রকাঁশিত হইল । 
তিনি একাকী বাণ বৃষ্টি করিয়া ধৃষ্টদ্যুন্বকে নিবারিত করি- 
লেন। ধৃষ্টছ্যন্ন অসাধারণ বলবান্‌ হইয়াও দ্রোণের সন্নিহিত 
হইতে পাঁরিলেন না । কেবল হস্ত লাঘবসহকারে চর্ম বারা 
সেই সকল শরবর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন। 

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মহাত্মা দ্রুপদপুত্রের 
সাহায্যার্থ তথায় সমাগত হইয়া! আুশাণিত সপ্তসংখ্যক শর 
দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন । এবং সত্বর হইয়া ঘুষ দ্যুন্বকে 
অন্য রথে সমারোপিত করিলেন। সেই সময় রাজ ছুর্য্যো- 
ধন প্রভূত সৈন্য সংযুক্ত কলিঙ্গাধিপতিকে ড্রোণের পরি- 
.রক্ষণার্থ প্রেরণ করিলেন । সেই সমস্ত কলিঙ্গ সৈন্য আপনার 
পুত্রের আদেশানুসারে তীমসেনের প্রতি ধাবিত হইল। রথি- 
প্রধান দ্রোণ তখন ধুষ্টছুন্নকে পরিত্যাগ করিয়া একবারে 
বৃদ্ধ বিরাট ও ভ্রপদের শহিত যুদ্ধারস্ত করিলেন। ধৃষ্টহ্ুন্নও 


১৮২ মহাভারত ৷ 


সমরে ধর্মারাজের সহিত সঙ্গত হইলেন। মহারাজ! তৎ্পরে 
মহাত্বা ভীমসেনের সহিত কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যদিগের অতি 
ভয়াবহ লোমহর্ষণ জগৎক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। 


শত 2 ০ পপি 


চতুঃপঞ্চাশতম অধায়। 


ধৃতরাষ্ট্রী কহিলেন, হে সপ্তয়! বাহিনীপতি কলিঙ্গরাজ 
আঁমার পুত্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সৈন্যগণ, সমভিব্যাহারে 
দগুপাণি অন্তকের ন্যায় গদা হস্তে বিচরণকারী অন্ভুতকর্ম্া 
মহাবল পরাক্রান্ত তীমসেনের নহিত কিরূপে সংগ্রাম করি 
'লেন? 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাবলশালী কলিঙ্গ রাজ 
আপনার পুত্রের আদেশানুসারে মহতীসেনায় পরিরৃত 
হুইয়া ভীমের রথলমীপে ধাবমান হইলেন । ভীমসেন বহুতর 
রথাশ্বনাগসম্পন্ম অস্ত্র শত্ত্র ধারী কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণ ও 
নিষাদনন্দন কেতুমান্কে আগমন করিতে দেখিয়া চেদিগণের 
সহিত ভাহাদিগের অতিমুখীন হইলেন। তখন ফক্রোধপরবশ 
শ্রুতায়ু ব্যুহিত সৈন্যগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া রাজ! কেতৃ- 
খানের সহিত ভীমসমীপে গমন করিলেন। কলিঙ্গরাজ বহু 
সহত্র রথ দ্বারা এবং মন্াবীর কেতুমান নিবাদগণ লমতি- 
ব্যাহারে অযু হস্তী দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন 
করিলেন। সেই সময় ভীমসেনের পুরোঁবনাঁ চেদি, মত্ুস্য ও 
করুধগণ বহুসংখ্যক নরপতিগণের সহিত সমবেত হইয়া. 
নিষাদদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইন্পে যোধগণ 
পরস্পর হুননেচ্ছায় পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া অতি 
ঘোরতর দংঞ্জাম আরম্ভ করিল। 
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হে রাজন্! যেমন অমররাঁজ মহতী দৈত্যসেনার সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রপ ভীমনেন বিপক্ষদলের সহিত 
ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। তণ্ুকালে সেই মহ্থা- 
সৈন্যের কোলাহলধ্বনি সাগরগর্জনের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল। যোধগণ পরস্পর ছেদন করাতে সমস্ত 
পৃথিবী মাংস শোণিতে পরিপুর্ণ হইর1 উঠিল। রণছুর্জন্ 
বীরগণ জিঘা২পাবশতঃ কে স্বপক্ষ কে বিপক্ষ ইহ। অপরি- 
জ্ঞাত হওয়াতে, অনেকে আত্মীয়গণকে নিহত করিতে 
লাগিল। বহু সংখ্যক কলিঙ্গ ও নিবাদগণের সহিত অল্প 
সংখ্যক চেদি সৈন্যের সংগ্রাম হইতে লাগিল। চেদিগণ 
যথাশক্তি স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ করত পরিশেষে সাতিশয় 
ব্যথিত হইয়া বুকোদরকে পরিহার পূর্বক সং্রাষে, 
নিবৃভ হইলেন। এই রূপে চেদিগণ নিবৃত্ত হইলে মহাধীর 
ভীমসেন স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পুর্বর্বক কলিঙ্গদিগের সম্মুখীন 
হইয়! সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । তিনি অবিরত রথমধ্যে 
অবস্থিত হইয়! স্ুশাণিত শর সমুহ দ্বার কলিঙ্গ সৈন্যদিগকে 
বিদ্ধ করিতে লাগিমেন ! 
তখন মহাধনুদ্ধর কলিঙ্গরাজ তাহার পুত্র শক্রদেবের 
সহিত সমবেত হইয়। ভীমসেনের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। সেই সময় ৰুকোদর আপনার বাহুবল আশ্রন্প 
পুর্বক শরান বিকম্পিত করিয়া কলিঙ্গদিগের সহিত 
গ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কলিঙ্গতনয় শক্রদেব বৃতর শর 
দ্বারা ভীমসেনের অশ্ব সমুদয় নিহত করিয়। তাহারে বিরথ 
.করিলেন, পরে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত তাহার প্রতি ধাব- 
মান হইলেন। মেঘ যেমন বর্ষা কালে বারি বর্ষণ করে,তজ্প 
শক্রদেব ভীমের প্রতি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই 
সময় মহাবল পরাক্রমশালী ভীমকর্্মা বুকোদর অশ্ব শূন্য 
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রথে অবস্থান করত এক অুদৃঢ় গদ! উত্তোলন করিয়া শক্র- 
দেবের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শক্রদেব সেই 
ভীম গদাঘাতে বিনষ্ট হইয়! ধ্বজ ও সারথিয় সহিত ভভূতল- 
শায়ী হইলেন। 
মহারথ কলিঙ্গরাজ পুত্রের নিধন দর্শনে নিতাস্ত ক্রুদ্ধ 
হইয়। বহু সহত্র রথ দ্বার! ভীমপেনের চতুদ্দিক্‌ সমাবৃত করি- 
লেন। তখন মহাবীর ভীমমেন অতি ভীষণ কার্য সাধনার্থ 
গদ। পরিহার পুর্ববক খড়গ এবং হেমময় নক্ষত্র ও অর্ধচন্দ্র 
শোভিত অতি দৃঢ় বার্ষত চর্্দ ধারণ করিলেন । মহাবলশালী 
কলিঙ্গরা্জ ভীমকে তদবস্থ দর্শন করিয়। ক্রদ্ধচিত্তে শরাঁদনের 
জ্য। মার্জন পূর্ববক তাহারে সংহারার্থ আশীবিষোপম এক বাণ 
পরিত্যাগ করিলেন।মহাবলশালী ভীমসেন সেই শাণিত বাণকে 
খড়গ দ্বার! দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং কৌরবসৈন!- 
দিগকে সন্ত্রানিত করিয়া পরমানন্দে চীৎকার করিতে লাগি- 
লেন। তদনন্তর মহাবীর কলিঙ্গেশ্বর ক্রোধে অধীর হইয়! 
ভীমের উপর স্ুতীক্ষ চতুর্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। 
সেই সকল তোমর আকাশমার্গে সমুখিত হইবামাত্র ভীমদেন 
অনায়াসে অসি দ্বার ছেদন করিয়। ফেলিলেন। 
এইরূপে কলিঙ্গরাজ নিক্ষিপ্ত তোমর সকল ছিন্ন হইলে, বল- 
রিত্রমশালী ভীমসেন ভানুমান্কে লক্ষ্য করিয়। ধাবমান হই- 
লেন। মহাবীর ভানুমান শর্সমূহ দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছাদিত 
করিয়া নভস্তল নিনাদিত করত দিংহনাদ করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর ভীমসেন রণাঙ্গনে ভানুমানের সিংহনাদ সহ্য করিতে 
না পারিয়া উচ্চৈঃন্বরে ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই শব্দে 
কলিঙ্গসৈন্যগণ অতিমান্র সন্ত্রস্ত হইয়া ভীমকে অমানুষ 
বলিয়া বোধ করিলেন। হেরাজন্! তত্পরেই ভীমসেন 
গতীরগর্জন হকারেই অসিহস্ত হইয়া মহাবেগে লক্ষপ্রদান 
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পুর্ববক ভানুমাঁনের মহাগজের দস্তদ্বয় অবলম্বন করত তাহার 
পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিলেন। যহাবীর ভীমসেন মধ্যদেশে 
আরূচ হওয়াতে সেই গজরাজ সানুমান্‌ পর্বতের ন্যায় 
শোভাধারণ করিল। মহাবীর বৃূকোঁদর এইরূপে করিপৃষ্ঠে 
আরূঢ় হুইয়। খড়গ দ্বারা ভানুমান্কে ছেদন পূর্বক সেই 
করীর স্বন্ধদেশে খড়গাঘাৎ করিলে, নাগরাজ ছিন্ক্কদ্ধ হইয়! 
অতি ভীষণ চীশুকরলহকারে ভূতলশায়ী হইল। ভীমসেন 
এঁ করিরাজ নিপতিত না হইতে হইতেই লক্ভ দিয়া তাহা 
হইতে অবতীণু হইলেন। পরে তিনি খড়গ হস্তে অতি দর্পু 
সহকারে অপরাজয় গজসমুহকে সংহার করত অগ্নি চক্রের 
ন্যায় চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। এ কৃতান্ত সদৃশ 
মহাবীর ভীমসেন অশ্ব, নাগ, রথ ও পদাতিগ্ণকে 
সংহার পুব্ক তাহাদিগের মধ্যে শ্যেনের ন্যায় পরিভ্রমণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ অসংখ্য গজারোহী যোদ্ধ বর্গের 
শিরশ্ছেদন পুর্ববক বীরগণকে বিমোহিত করিয়। রণস্থলে 
একাকী ক্রু্ধচিত্তে বিচরণ করিতে লাঁগিলেন। বীরগণ 
বিষুঢ়চিত্তে অতি ভীষণ শব্দ করত ভীমসেনের অভি- মুখে 
ধাবমান হইলেন। অরাতিকুলাম্তক বৃকোদর রখিদিপের রথেষ। 
ও যুগ সকল ছেদন পুর্ববক তাহাদিগকে নিহত করিয়। ভ্রান্ত, 
উদদশান্ত, আবিদ্ধঃ আপ্ল,ত, প্রস্থত প্রীত, সম্পাত ও সমুদীরাদি 
নানাবিধ গতি প্রদর্শন করত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। 
হস্তিগণ ভীমের ভয়ঙ্কর খড়গ প্রহারে ভিন্নমর্খ্ন হইয়! 
অতি উচ্চৈংস্বরে চীগুকার করিয়া! ভূতলশায়ী হইল, দস্ত, 
শুড ও কুস্ত ছিঙ্ন হওয়াতে কোন হম্তী গম্ভীর স্বরে ভূতলে 
নিপাতিত হুইয়! স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিহত করিল। হে 
রাজন! সেই সংগ্রাষে বনুলংখ্যক €তামর, মহামাত্র, শির, 
চিত্রকম্বল, হেমশোভিত বদ্ধনরজ্জু, গ্রীবাবন্ধন রঙ্জু, শক্তি, 
(২৪) 


১৮৬ মহাভারত! 
পতাকা, তৃশীর, যন্ত্র, বিচিত্র ধনু, শুভ্র অগ্নিদণ্ তোত্র, 
অঙ্কুশ, বিবিধ ঘণ্ডা এবং হেমমপ্ডিত অসিছিম্ন ও নিপতিত 
দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল হস্তীদিগের ছিন্ন দেহ ও শৃণ্ডে 
রণস্থল যেন পর্ধবতাকীর্ণ হইয়া উঠিল। 

মহারাজ : এইরূপে মহাঁবল পরাক্রাস্ত ভীমনেন মাতঙ্গ- 
গ্রণকে সংহার করিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহীদিগকে নিপাতিত 
করিতে প্রর্ন্ত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগের 
সহিত মহাবীর বৃকোদরের অতি ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
সেই মহাঁরণে বল্গা, যোল্ত।। কনকোন্বল বদ্ধনরজ্জু, চিত্র- 
কম্বল, প্রাস, খাষ্টি, কবচ, বর্ঘ্ম ও নানাবিধ আঁভরণ সকল নিপ- 
তিত হইয় ধরণীতল সমাকীর্ণ করিলে বোধ হইল যেন পৃথী 
তল কুমুদজালে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছেন । তখন মহাবীর 
ভীমসেন লম্ষ প্রদান পুর্ব্বক খড়গ প্রসারে কোন কোন রথি- 
গণকে ধ্বজের সহিত নিপাতিত করির। বারম্বার উৎ্পতন, 
ধাঁবন ও বিবিধ গতি অনুনারে চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । তদ্দর্শনে রণস্থিতজনগণ সাতিশয় বিশ্বায়াবিন্ট 
হইল। কোন কোন যোদ্ধবর্গ তাহার পদাঘাতে নিহত 
ও বিপোথিত হইল । এ সময়ে মহাবীর ভীমসেন লক্ষ 
প্রদান পুর্বক খড়গাঘাতে কোন রথিগণকে ধ্বজের 
সাহত নিপাতিত করিয়া বিবিধ গতি প্রদর্শন পুর্ব্বক 
বারম্বার উৎ্পাতিত ও ইতভ্ততঃ ধাবমান হইয়া তত্রস্থ জন- 
গণকে বিন্ময়াবিষ্ট করিলেন। কোন যোদ্ধাকে পদাঘাতে 
নিহত, কাহাকে আকর্ষণ পুর্ববক প্রোথিত, কাহাকে খডগ 
দ্বারা ছিন্ন, কাহাঁকে গর্জন শব্দে ভয়ার্ড, কাহাকে ব। উরু- 
বেগে ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন । অনেকে উহাকে দর্শন 
মাত্রেই তয়ে অভিভূত হইয়া পলায়ন করত ভীম্মের চতু- 
তকে দণ্ডায়মান হইল। 


ভীক্ষ গর্ব! ১৮৭ 


মহাঁরাঁজ! অনন্তর সেই কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণ পুনরায় 
ভীষণমুর্তি ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। ভীমসেন কলিঙ্গ 
রাজ শ্রতায়ুকে কলিঙ্গসৈন্যের পুরোবন্তা দেখিয়া! তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন। অমেয়াত্মা কলিঙ্গরাঁজ তীমসেনকে 
ধাবিত দেখিয়া তাহার স্তনদ্বয়ের মধ্য ভাগে নয় শর বিদ্ধ 
করিলেন ॥ মহাবীর ভীমসেন কলিঙ্গরাজ শরাহঠ ক্রাধে 
তোত্রাহত করীর ন্যায় প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় প্রস্বলিত হইয়। 
উঠিলেন । এঁ সময় রথিপ্রধান অশোক হেমমণ্ডিত রথ 
আনিয়া উপস্থিত করিল । শক্রনিসুদন মহাবীর ভীমসেন 
সেই রথে আরোহণ পুর্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া! কলি- 
ঙ্গের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। বলবান্‌ কলিঙ্গরাজ শ্রুতাস়ু 
ক্রুদ্ধ হইয়া হস্ত লাঘব প্রদর্শন পুর্ব্বক তীমসেনের প্রতি নয় 
শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বুকোদর করিঙ্গে- 
শ্বরের চাঁপবিনির্ঘ,স্ত শরের আঘাতে দণ্ডাহত আশীবিষের 
ন্যায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্বক লৌহ্ময় 
সাত শরে কলিঙ্গরাজকে ছুই শরে ত'হার চক্ররক্ষক সত্য- 
দেবকে এবং নিশিত নারাচ দ্বারা কেতুমান্কে শমনভবনে 
প্রেরণ করিলেন। 

তখন কলিঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ক্রোধপরবশ হইয়া বনু 
সহত্র সৈন্য মমভিব্যাহারে ভীমের সহিত সংগ্রাম আবুস্ত 
করিলেন। শত শত কালিঙ্গগণ শ্ুক্তি, গদা, খড়গ, তোমর, 
খণ্টি, ও পরশু সমূহে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন | হে 
রাজন্! অনন্তর মহীবল ভীমসেন সেই সমস্ত শরবৃষ্টি নিবা- 
রিত করিয়! বেগসহকারে মহতী গদ। গ্রহণ পূর্ববক তদ্দারা 
সপ্ত শত বীরগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন । অরিমর্দন 
তীমসেন পুনরায় ছিসহত্র কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যকে মৃত্যুমুখে 
নিপাতিত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এইন্ূপে কলিগ 


১৮৮ মহাভারত ৷ 


দেশীয় সৈন্যগণকে সমরে পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগি- 
লেন। অসংখ্য গজারোহী সৈন্য ভীমের হস্তে নিহত হইল । 
আরোহিবিহীন বাগাহত মাতঙ্গগণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পুর্ববক 
বাতাহত মেঘাবলীর ন্যাঁয় গর্জন করত ইতস্তত ভ্রমণ করিয়! 
স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকেই বিনষ্ট করিতে লাগিল। এ সময় 
মহাবীর ভীমসেন খড়গ গ্রহণ পুর্ববক প্রফুল্লচিত্তে শঙ্ঘধ্বনি 
করিতে লাগিলেন। গ্রাহ যেমন বৃহৎ সরোবর আলোড়িত 
করিয়। কম্পিত করে, তদ্রপ কলিঙ্বসৈন্য সমুদায় ও বাঁহনগণ 
ভীমসেনের ভীষণ শঙ্খনাঁদে কম্পান্িত ও মোহাবিষ্ট হইতে 
লাগিল । পরে মন্ত বারণ বিক্রম মহাবাহু বৃকোদরকে 
বিবিধ গতি প্রদর্শন পুববক বিচরণ ও লম্ষ প্রদান করিতে 
দেখিয়া সমুদায় কলিঙ্গ সৈন্য পুনরায় বিষুগ্ধ হইয়! উঠিল। 
এইরূপে ভীমসেনের প্রভাবে সমুদায় কলিঙ্গদেশীয় 
বীরগণ ভীত ও ইতস্তত বিদ্রুত হইলে, পাগুবসেনাপতি 
ধৃষ্টদ্যুন্ স্বীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। 
শিখন্তিপ্রমুখ যোদ্ধ,গণ সেনাপতির বাক্যানুসারে অসংখ্য 
রঘিগণের সহিত তীক্ষের প্রতি ধাবমান হইলেন। ধর্ম্ম- 
রাজ যুধিষ্টির মেঘবর্ণ বিপুল করিসৈন্য সমভিব্যাহারে তাহা- 
দের পশ্চা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । এইরূপে সমুদায় 
সৈন্য সংগ্রামে প্রেরিত হইলে মহাবীর ধুষ্টছ্যন্ন ভীমসেনের 
পা গ্রহণ করিলেন, ভীম ও সাত্যকি ব্যতিরেকে ধৃষ্টদ্যুন্বের 
নিতান্ত প্রিয় আর কেহই রহিল না। মহাবল পাঞ্চালনন্দন 
অরাতিনিপাত্তন মহাবল বুকোদরকে কলিঙ্গসৈন্যমধ্যে ভ্রমণ 
করিতে দেখিঘ়া' ছন্টচিন্তে সিংহনাদ ও শঙ্ঘধবনি করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন ধুষ্টদ্যুন্বের পারাবতবর্ণ অশ্ব- 
যুক্ত রথের রকতকাঞ্চন ধ্বজ অবলোকন করিয়া আশ্বাসযুক্ত 
হইলেন। কলিঙগসৈন্যগণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছে 


ভীম্ম পর্ব । ১৮৯ 


দেখিয়া মহাঁবীয় দ্রপদতনয় তাহার রক্ষার্থ ধাবমান 
হইলেন । মহাবীর সাত্যকি দূর হইতে ভাম ও প্ুষ্ট- 
ছ্যন্কে  কলিঙ্গসৈন্যগণের সহিত সমরে প্ররৃন্ত 
দেখিয়া সত্বরে তথায় গমন পূর্বক তাহাদের দুই জনের 
পার্ষি গ্রহণ করিলেন । মহাবীর ভীমসেন শরাসন গ্রহণ 
পুর্বক অসংখ্য কলিঙ্গসৈন্য সংহার করিয়া! শোগিত নদী 
প্রবাহিত করিলে কালিঙ্গ ও পাণ্ডব সৈন্যগণ সেই নদীতে 
সন্তরণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এসময় আপনার 
পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া কছিতে 
লাগিল; এ সাক্ষাৎ কাল তীমন্ূপে কলিঙ্গ সৈন্যগণের সহিত 
গ্রাম করিতেছেন। 

তখন মহাবীর শান্তনুনন্দন সংগ্রামস্থলে সৈন্যগণের 
সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া সৈন্য সমুদায় বাহতি করত 
ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবল ভীমনেন, 
সাত্যকি ও পুষ্টদছ্যুন্ন ভীপ্সের রথসমীপে সমুপস্থিত হইয় 
তাহাকে বেষ্টন পূর্বক প্রত্যেকে তাঁহার উপর তিন 
তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীশ্মগ এ তিন বীরকে 
তিন [তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ ও সহজ শর দ্বারা মহারথ- 
গণকে নিবারিত করিয়া তীক্ষ বাণে ভীমের অশ্ব সমুদায় 
বিনষ্ট কৃরিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই অর্থ 
বিহীন রথে অবস্থান পূর্ণবক মহাঁবেগে ভীম্মের রথাভিমুখে 
শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু শান্তনুতনয় সেই শক্তি 
দ্বিধা! ছেদন পূর্বক ভূতলে পাঠিত করিলেন। তখন ভীম- 
মেন লৌহ্ময়ী মহাগদ গ্রহণ পূর্বক রথ হইতে অবতীর্ণ 
হইলে পাঞ্চালতনয় ধৃষটদ্যুন্ন তাহারে স্বীয় রথে আরোহিত 
করিয়। সর্বব সৈন্যগণ সমক্ষে প্রস্থান করিলেন। এ সময় 
মহাবীর সাত্যকি ভীমের প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় তীক্ষ মায়ক 


গিট? মহাভারত। 


দ্বারা কুরুরদ্ধ ভীম্মের সারঘিরে বিনষ্ট করিলেন। ভীগ্গের 
সারথি নিহত হইবামাত্র অশ্বগণ বায়ুবেগে তাহারে সংগ্রামস্থল 
হইতে অপনীত করিল। 

মহারথ ভীম্ম রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলে,মহাবীর ভীম- 
সেন দিগ্দাহকারি অনলের ন্যায় প্রহ্রলিত হইয়া সঘুদায় কলিঙ্গ- 
সৈন্য সংহার পুর্ববক সৈন্যমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
আপনার সৈন্যগণের মধ্যে কেহই তাহার প্রতাপ সহ্য 
করিতে পারিল না। তখন মেই মহাবল পরাক্রান্ত পাগু- 
তনয় পার্চাল ও মহস্যগণ কর্তৃক পুজিত হইয়া দুষ্ট বকে 
ভলিঙ্গন পূর্বক সাত্যকির সমীপে সঘুপস্থিত হইলেন । 
যছুপ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম নাত্যকি প্ুন্টছ্যন্দের সমক্ষে ভীমসেনবে 
আহ্লাদিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হেবৃকোদর! মি 
আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কলিক্গরাজ, ইহার পুত্র কেকমান্‌, 
শক্রদেব এবং কলিঙ্গসৈন্য ময্বুদায়কে মংহার ও স্বীয় হ- 
বলে কলিঙ্গদিগের নাগাশ্বরথমন্কুল, মহাঁবল পুরুধঘক্ত ও বীর" 
গণে অভিব্যা গত মহাব্যুহ মদ্দন করিগ়াহ। মহাবীর সাত্যক্ি 
ভীমকে এই কথা বলিয়া ক্রহবেগে আপনার রথ হইতে 
তাহার রথে আরোহণ পূর্বক ভাহারে আলিঙ্গন করিলেন। 
পরে পুশরায় আপনার রথে আরোহণ পুর্বিক ভীমের দৈন্য 
লইয়া ক্রোধভরে কোৌর্ব মৈন্যগণকে সংহার করিতে 
লাগিলেন। 


ভস্ম পর্ব টি 
পঞ্চপঞ্চাশত্রম অধ্যায় । 


হে রাজন! এ দিবসের পুর্বাহ্ন অতিক্রান্ত হইলেই? 
অসহখ্য রথ, নাগ, অশ্ব, পদাতি ও আরোহিগণ বিনষ্ট হইল। 
পাঞ্চালতনয় প্ুষ্টদ্যন্ম দোঁণতনয় আশ্বথামা, শল্য এবং কুপ 
এই তিন মহারথের সহিত যুদ্ধ প্ররন্ভ হইলেন। মহাবীর 
পন্টছ্যন্ন দ্রোণপুত্রের লোৌকবিখ্যা্ত অশ্ব কয়েকটা শাণিত 
দশ শরে নিহত করিলেন। অশ্বথাম। হতবাহন হইয়া শল্যের 
রথে আরোহণ পুর্ববক ধ্বন্ট চান্দের প্রতি অনবরত শর সঘুহবর্দণ 
করিতে লাগিলেন। স্রতদ্রাতনয় অভিমনুযু ধুন্টঙ্ছন্নকে 
অশ্বথামার সহিত যুদ্ধে প্ররূন্ড দেখিয়া স্ুতীপ্ষ নারক সকল 
নিক্ষেপ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন এবং 
শল্যের প্রতি পঞ্চবিংশতি, কপেব প্রতি নয় ও আশ্বথামার 
প্রতি অন্টৰাণ নিক্ষেপ করিলেন । অনন্তর অশ্ব্থাম। অতি- 
বেগশহ্কাঁরে অভিমন্ুযুকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, 
এবহৎ শল্য দ্বাদশ ও কৃপতিন বাণ দ্বারা অভিমনুযুকে বিক্ধ 
করিলেন । 

হে রাজন! 'আপনার পৌর লঙ্গবণ অভিমন্াচক সমদে 
প্রবৃ অবলোকন বরহ ক্লোধভরে তাহার প্রতি আপতিত 
হইলেন। পরে ভাহাদিগের পরস্পর ভূমূল যু হইতে আরন্ু 
হইল। লক্ষমণ সাতিশয় ক্রোধাসক্ত হইয়া শাগিত সার়ক 
দ্বার অভিমন্ুুতকে বিদ্ধ করিলেন । অভিমন্যুও “ক্লাধাসক্ত হইয় 
লবুহস্ত বার! পঞ্চশ ত শারে ভ্রাতা লক্ষবণকে বিদ্ধ করিলেন। 
পরে লক্ষণ শরাঘাতে অভিমন্য্ুর ধনুকের মুষ্টি ছেদন করিয়। 
ফেলিলেন। তদ্দর্শনে লোক সকল চীহ্কার ক্রিয়া উঠিল 

(২৫) 


১৯২ মহাভারত ! 


পরবীরঘাতী অভিমন্থ্যু সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ পূর্বক অপর 
এক মহাবেগশালী শরাসন গ্রহণ করিলেন। সেই বীর পুরুষ- 
দ্বয় পরস্পর জয়াভিলাষে সুতীক্ষ সায়কসমৃহ দ্বারা পরস্পর 
আঘাত,করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর রাজা ভুর্য্যোধন অভিমন্য্ু কর্তৃক স্বীয় পুত্রকে 
নিপীড়িত দেখিয়। সত্বর তাহার নিকট উপনীত হুইলেন। 
তখন সমস্ত রাজগণ রথসমূহ দ্বারা অভিমন্যুর চতুর্দিকে 
বেষ্উটন করিলেন । বাস্ুদেবসদূশ পরাক্রমশালী যুদ্ধদুম্্ব্দ 
শৌরধ্যসস্পম অভিমন্যু শুরগণে পরিবেষ্টিত, হইয়াও কিছু- 
মাত্র মান হইলেন না তখন অঙ্জুন অভিমন্যুকে সেই 
সমস্ত রথিগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া তাহার পরিত্রাণার্থ 
এক্রোধভরে দেই দিকে ধাবমান হইলেন । নাগ, অশ্ব, রথ ও 
সাদিগ্রণের পাদোদ্ধ'ত রজোরাশি উডভীন হইয়া সূর্য্যমণ্ডল 
আচ্ছন্ন করিল! সহন্্র সহজ গজারোহী ও শত শত মহীপাল- 
গণ কোন রূপেই তাহার বাণপথ নিরাকৃত করিয়। তাহার 
সমীপবস্তাী হইতে পারিলেন না। তখন প্রাণিগণ অনবরত 
শব্দ করিতে লাগিল। দিক্‌ সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। 
তৎুকালে কুরুগণের ভয়ঙ্কর অনীতি পরম্পরা প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। অর্জনের শরজালে কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্‌, 
কি বিদিক্, কি ভূমিতল, কি তাস্কর কিছুই দৃগ্টিগোচর হইল 
ন1। বহু সংখ্যক হস্তীর ধ্বজ অবসন্ন, অনেক রথির অশ্ব হত 
এবং রথযৃখপতির রথ মকল নাতিশয় ধাবমান হুইতে 
দৃষ্টিগোচর হইল । কোন কোন রথী রথবিহীন হইয়া! বলয় 
হস্তে আয়ুধ ধারণ পূর্বক ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল । 
অর্ছ্থনের ভয়ে গঞ্জারোহী ব্যক্তি গজ ও অশ্বারোহী 
ব্যক্তি অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইল। 
অর্ভুনশরাঘাতে রাজগণ রথ, গজ এবং অশ্ব হইতে পতিত 


ভীম্ম পর্ব? ১৯৩ 


হইতে লাঁগিলেন। অর্জুন ভয়ঙ্কর মূর্ভিধারণ পূর্ব্বক সংগ্রাম 
স্থলে ইতস্তত যোধগণের গদা, খড়গ, তৃণীর, শর, শরানন ও 
পতাকার সহিত সমুদ্যত বাহু কল ছেদন করিতে লাগিলেন। 
পরিঘ, মুদগর, প্রা, ভিন্দিপাল, নিস্ত্িংশ, সুতীক্ষ পরস্বধ, 
তোমর, চর্ন্দ, কবচ, ধ্বজ, সর্বত্র নিক্ষিপ্ত অন্যান্য শস্তর, ছত্র, 
হেমদণ্ড, অঙ্কুশ, প্রতোদ, কশা ও যোত্র সমুদয় বিকীর্ণ 
হওয়৷ সমর ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হে রাজন! আপ- 
নার সৈন্যমধ্যে এরূপ বীরপুরুষ কেহ ছিল না ষে সংগ্রামে 
অর্জুনের সম্মুখে অগ্রসর হয়। ষে ব্যক্তি অঙ্ভুনের সম্মুখে 
ষাইতে লাগিল, সেই ব্যক্তিই অর্জনের স্ুতীক্ষ শরাঘাতে 
পরলোক গমন করিতে লাগিল। আপনার যোধগণ সকলে 
পলায়ন করিলে, বাসুদেব ও অর্জুন মহাঁশছ ধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। 

হে রাঁজন! দেবব্রত শান্তনুনন্দন এইরূপে সৈন্যগণকে 
তগ্ন হইতে দেখিয়া রণমধ্যে সহাস্য বদনে ড্রোণাচার্ধ্যকে 
কহিলেন, হে আচার্য ! বান্ুদেব সহায়ে পাওুপুত্র মহাবল 
অর্জনের যাহ! কর্তব্য তদ্রপই করিতেছেন। ইহাঁর যেরূপ 
সাক্ষাৎকালান্তকসদৃশ ঘুর্তি দেখিতেছি, তাহাঁতে অদ্য কোন 
প্রকারেই ইহাকে সমরে পরাজয় করা যাইবেক না। 
দেখ, এই মহতী সেন! পরস্পর দর্শন করত পলায়ন করি- 
তেছে এক্ষণে ইহাদিগকে প্রত্যঠবর্িত করা নিতান্ত ছুঃসাধ্য 
এবং সূর্ধ্যদেবও সর্বব প্রকারে সকলের দৃষ্টি অপহরণ পূর্বক 
অন্তাচল গমন করিতেছেন। হে মহাত্মন! যোধগণ ভীত ও 
বিভ্রান্ত হইয়াছে । ইহারা আর কোনরূপে সংগ্রাম করিতে 
সমর্থ নহে। অতএব সৈন্যগণকে অবহার করাই কর্তব্য ৰিবে- 
চন! করিতেছি। হে রাজন্‌! মহারথ ভীম্ম আচার্য্য দ্রোগকে 
এইরূপ কহিয়া৷ আপনার পক্ষীয় সৈশ্যগণকে অবহার করি- 


১৯৪ মকাভারত 1 


লেন। অনস্তর দিবাকর অন্তগত ও সায়ংকাঁল উপস্থিত 
হইলে উভয় পক্ষই সৈম্যগণকে অবহার করিলেন। 


৯ ও আপ 


বট পঞ্চাশত্বম অধ্যায় | 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌ ! রজনী প্রতাত হইলে শত্র- 
তাপন শাস্তনুতনয় সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে 
আদেশ প্রদান করিলেন | কুরুপিতামহ ভীম্ম আপনার 
পুত্রগণের জয়াভিলাষে সেই দিবস গারুড় নামক ব্যুহরচনা 
করিলেন। সেই ব্যৃহের তূগুস্থলে দেবব্রত তীগ্ স্বয়ং অব- 
স্থিতি করিতে লাগিলেন। তাহার চক্ষুর্ঘয়ে মহাত্বা দ্রোগা- 
চাধ্য ও সাত্ৃত কৃতব্ী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । সম 
বেত ত্রিগর্ভ, ম্স্য, কৈকেয় ও বারধানদেশীয়গণের সহিত 
অশ্বরথাম! ও কৃপাঁচার্ধ্য এই ছুই মহাবীর শিরোদেশে অব- 
স্থিতি করিতে লাগিলেন । ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, তগদত্ত এবং 
জয়দ্রথ ইহারা মদ্রক, সিদ্ধুঃ সৌবীর ও পঞ্চনদদেশীয়গণের 
সহিত মিলিত হইয়া! উহার গ্রীবাদেশে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । মহারাজ ছুর্য্যোধন অনুগত ও সহোদরগণে 
পরিবৃ হইয়া উহার পুষ্ঠাদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেম। 
অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাশ্মোজ, শক এবং শৃরসেন- 
দেশীয় যোদ্ধংবর্গ উহার পুচ্ছদেশে অবস্থিতি করিতে লাগি. 
লেন। মাগধ, কালিঙ্গ ও দাসেরকগণ উহার দক্ষিণ পক্ষ 
আশ্রয় করিয়! রহিলেন। কারষ, বিকুঞ্জ, যুণ্ড ও কুস্তী বৃষগণ 
বৃহ্দ্বলের সহিত উহার বাঁম পক্ষ আশ্রয় করিয়! রহিলেন। 
হেরাজন্‌্! পরন্তপ অর্জুন ঘিপক্ষগণের সেইনপ ব্য 
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দর্শন করত খৃদ্যুন্সের সহিত ব্যৃহরচনা করিলেন । হে রাজন! 
পাগডবগণ আপনার পক্ষীয় গারুড় ব্যহের বিপক্ষে অর্ধচন্দ্র নাষে 
অতি দাঁরুণ ব্যহরচন! করিলেন। উহার দক্ষিণভাগে নান! 
শক্্রধারী নানী দেশীয় নরপতিগণে পরিবৃত হইয়া ভীমসেন 
অবশ্থিতি করিতে লাগিলেন? উহার পশ্চাৎভাগে মহারথ 
বিরাট ও দ্রুপদ, তাহাদিগের পরেই নীলায়ুধধারী মহারাজ 
নীল, নীলের পর চেদি, কাশি, করূষ ও কৌরবগণে পরিবৃত 
হইয়া মহারথ ধুউটকেতু অবস্থিতি। করিতে লাগিলেন। ধৃষট- 
ছ্যন্ন, শিখণ্ডী” পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ মহুতীসেনার 
সহিত মধ্যস্থলে অবস্থিতি করত যুদ্ধের নিমিত্ত অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন | রাজা যুধিষ্ঠির গজ সৈন্যগণে পরিরৃত 
হইয়া সেই স্থানে বিরাজমান রহিলেন। তৎ্পরে সাতাকি” 
দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র এবং অভিমন্যু অবস্থিতি করিতে লাঁগি- 
লেন। তৎপরে ইরাবান্, তাহার পরে ঘটোৎ্কচ, তাহার 
পরে মহারথ কৈকেয়গণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। তাহার পরেই বামভাগে সকল জগতের 
রক্ষাকর্তা জনার্দন কতৃক পরিরক্ষিত সেই মানবশ্রেষ্ঠ মহা- 
বীর ধনঞ্জয় অবস্থিত হইলেন। 
ছে রাজন! পাণ্ডবগণ আপনার পুত্র এবং আপনার 
পক্ষীয় বীরগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত এই ব্যুহ রচন। 
করিলেন। অনন্তর উতয়পক্ষেরই রথী ও গজারোহিগণের 
পরম্পর যুদ্ধারস্ত হইল। তাহার! পরস্পর হতাহত হইতে 
লাগিলেন। স্থানে স্থানে রথী ও গজারোহীদিগকে যুদ্ধে 
্েতৃত্ত হইয়া পরস্পর হনন করিতে দৃষ্ট হইল। সেই তুমুল 
সংগ্রামে আপনার ও পাগুবপক্ষীয় পরস্পর হননকারী রথী 
ও নরবীরগণের তুমুল শব্দ সমুখিত ও ছুদ্ধুভিধ্বনি দ্বারা 
আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। 


১৯৬ মভাভারত। 
সপ্তপঞ্চাতম অধ্যায়। 


হে মহারাজ ! উভয়পক্ষীয় সৈন্য সমুদায় এইরূপে 
ব্যহিত হইলে কালান্তক কৃতান্তসদৃশ মহাবীর ধনঞ্জয় শরজালে 
রথরক্ষকগণকে নিপাতিত করিয়া রথীদিগের প্রাণ সংহার 
করিতে লাগিলেন ।কৌররবপক্ষীয় যাব শীয় বীরপুরুযগণ যশো- 
লাতের আকাঙ্ষায় পাগুবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যথাসাধ্য 
যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীহারা বহুঝার পাগুবসেনা- 
গণকে শ্রেণীতঙ্গ করিলেন এবহৎ পাঁগুবগণও বারংবার 
'কৌরবসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পাওব 
ও কেরবপক্ীয় প্রভৃত মেনা ইতস্ততঃ ধাবিত, তথ ও পরি- 
বন্তিত হওয়াতে উভয়পক্ষের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ বোধ- 
গম্য হইল না। রণক্ষেত্র হইতে সমুখ্িত ধুলি সমূহে তগবান্‌ 
ূর্ধয ও সমুদয় দিকৃবিদিক্‌ এককালে সমাচ্ছন্ন হইল। তৎ- 
কালে কেবল অনুমান, নাম ও গোত্রের উল্লেখ দ্বারাই 
ষুদ্ধ হইতে লাগিল | কেৌরবপক্ষায় ব্যহ মহারথ দ্রোণা- 
ারধ্য কর্তৃক এবং পাওবপক্ষীয় ব্যুহ মহাবীর তীমসেন ও 
অর্জুন ক ভূক রক্ষিত হওয়াতে কোন ব্যক্তিই এ বৃহ্র অন্য- 
তর ভেদ করিতে মধর্ঘ হইল নং সেলাগণ সৈন্যাগ্ন হইতে 
বিনির্গত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । উভয়পক্ষের রথ ও 
হ্ন্তী সমুদায় পরস্পর সমবেত হইল । 
এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে অশ্বারোহিগণ শাণিত খষ্টি, প্রাস, 
নারাচ, শর ও তোশমর দ্বার বিপক্ষীয় হস্ত্যারোহিগণকে, 
রথিগণ সুবর্ণ ভূষিত শর দ্বার! রখিগণকে, পদাতি সমুদায় 
তিন্দিপাল ও পরশু দ্বারা পদাতিদিগকে নিপাতিত করিতে 
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লাগিল? এবং রথী হস্তীর সহিত হস্ত্যারোহীকে, অশ্বারোহী 
ও গজারোহী রথীকে, রথী রথীকে, পদাতি রথীকে, রথী 
পদাদিকে, গজারোহী অশ্বারোহীকে অশ্বীরোহী গজারো- 
হীকে, গজারোহী পদাঁতিগণকে ও পদাতিগণ গজারোহী- 
দিগকে তোমর প্রাস ও শর প্রভৃতি নানাবিধ নিশিত অস্ত্র 
শস্তর দ্বারা বিনষ্ট করিতে আরম্ত করিল। ভুরি ভুরি কার্ম্,ক 
ধ্বজ, তোমর বিচিত্র কম্বল, মহাখুল্য কম্বল, প্রা, পরি, 
গদা, কম্পন, শক্তি, কবচ কুণপ, অস্ুশ, বিমলখড়গ ও কনক 
পুংখ শরজাল চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে যেন রণভূমি 
অগ্দামে বিভূষিত বোধ হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও 
মনুষ্যগণের শরীর মাংস ও শোনিত ধারায় সমরক্ষেত্র অগম্য 
ও কর্দমিত হইয়া উঠিল । সংগ্রাম ভূমি শোনিতপিক্ত হও- 
য়াতে তত্রত্য রজোরাশি বিনষ্ট ও দিক্‌ সমুদায় নির্মল হুল, 
জগদ্ধিনাশের চিহ্ৃ স্বরূপ অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দিকে সমুখিত 
হইতে লাগিল, এবং রথিগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন 
করিতে লাগিল । 

এই মহাভয়ঙ্কর সংগ্রাষে স্বগেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী 
সমরছুদ্দর্ষ মহাবীর ভাক্স, ছ্রোণ, জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, 
বিকর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি মহাবীরগণ পাগুবসৈন্য সমুদায় ভগ 
করিতে লাগিলেন। পুর্বেবে দেবগণ যেমন দাঁনবদিগকে 
নিপীডিভ করিয়াছিলেন, তদ্রপ ভীমসেন, ঘটোখ্কচ, 
সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রোপদীতনয়গণ অন্যান্য নৃপতিম- 
গুলে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার পুত্রগণকে সমাহত করিতে 
লাগিলেন। ভূপালগণ পরস্পরের নিপীড়নে শোণিতদিপ্ধাঙ্গ 
'হুইয়। কুস্ুমিত কিংশুক তরুর ন্যায় শোভমান হইলেন, 
শক্রজয়শীল উভয় পক্ষীয় মাতঙ্গগণকে বিমানম্থ গৃহ দমুদী- 
য়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎ্কালে রাজা হুর্্যোধন 


১৯৮ মহাভারত । 


সহজ রথ লইয়া পাণুবগণ ও ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধার্থ 
আগমন করিতে লাগিলেন। পাগুবগণও অসংখ্য সেনায় 
পরিরৃত হইয়া বিপক্ষনাশন তীক্ষ ও দ্রোণের সম্মুখবর্তী হই- 
লেন। বীরপ্রধান ধনগ্তায় কোধাক্রান্ত হইয়া বিপক্ষীয় 
বৃপতিগণকে এবং তৎপুত্র অভিমন্যু শকুনির সৈন্যগণকে 
আক্রমণ করিলেন। হে মহারাজ! অতঃপর ভবদীয় ও 
পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্গণ পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া ঘোর- 
তর যুদ্ধ করিতে আর্স্ত করিল 


অষপঞ্চাশনতম অধায়। 


হে রাজন্! তখন কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণ মহাবীর 
অঙ্জ্নকে সংগ্রামে ভিমুখীন হইতে দেখিয়া, ক্রোধপুরিত 
চিনে অসহখ্য রথ গ্রহণ পুর্নাক ভাহাঁকে পরিবেষ্টিত করত 
তাহার রথের উপর অসংখ্য বাণ, শাণিতশক্তি, গদা, পরিঘ 
প্রাস, পর্ণ, যুদ্গর ও মুষল সকল নিক্ষেপ করিতে লাগি- 
লেন। অর্ড্ূুনও শলভ বুষ্টির ন্যার “মই সমস্ত বাণ অবরোধ 
করিতে লাগিলেন। সেই সমরে অও্রুনের পাণিলাঘব দর্শন 
করিয়া দেব, দানব) গন্ধবর্ব, পিচাণঃ উরগ ও ধাক্ষনগণ 
“ সাধু সাধু ” বলিয়া সাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
সান্যকি ও অভিনন্ত্য মহভীসেনায় পরিরত হইয়। সৌবল ও 
তদীয় শৌর্ধ্যশালী ঝধারগণকে অবরোধ করিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। অনন্তর সৌখল বীরগণ রোষপরবশ হইয়া! [ববিধ অস্ত্র 
দ্বারা সাত্যকির উৎকৃষ্ট রথ তিল তিল করিয়৷ ছিন্ন ভিন 
করিয়া ফেলিল্লেন, তখন সাতযকি ছিন্ন রথ পরিত্যাগ পূর্বক 
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অভিমন্ত্যর রথে আরোহণ করিলেন। ভীহাঁরা উভয়ে এক 
রথস্থ হইয়া শাণিত সায়কসমূহ দ্বারা! সত্বর সৌবলসৈন্য 
বিনাশ করিতে লাঁগিলেন। তীত্ম ও দ্রোণ রণে সংযত হইয়! 
কম্কপত্র যুক্ত তীক্ষ শরসমূহ দ্বারা ধর্ম্মরাজের সৈন্য সকল 
বিনাঁশ করিতে লাগিলেন । 'নন্তর ধর্ধরাজ যুধিঠির, নকুল 
ও সহদেব সৈন্যগণের সমক্ষে দ্রোণসৈক্ন্যর প্রতি উৎ্পী- 
ডন করিতে লাগিলেন । যেরূপ পুর্বে দেব ও অস্ুরগণের 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্রপ স্টাহাদিগের 
লোমহর্ষণ মহাঁসং গ্রাম হইতে লাগিল । রাঁজ। ভর্্যোধন 
ভীমসেন ও যটোহৎ্কচকে সংগ্রামে মহত্কার্ধ্য করিতে 
দেখিয়া তাহীদিগের সম্মুখে গমন পুর্বক তাহাদিগের উভয় 
কেই নিবারিত করিতে প্ররুন্ত হইলেন । হে রাজন! আমর! 
সেই সময়ে হিড়িম্বাপুত্রের এরূপ অদ্ভুত পরার্ম দর্শন লরি 
লাম যে সে পিতা ভীমসেনকে অতিক্রম করিয়াও সংগামে 
বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল | ভীমসেনও যেন হাদ্য 
করিতে করিতে ছুরধ্যোধনের হৃদয়ে এক শর নিক্ষেপ করি- 
লেন; তখন রাঁজা দুধ্যোপধন ভীমসেনের সেই বিষম শরা- 
ঘাতে বিমোহিত ও মুচ্ছ্বাপন্ন হইয়। রখোপস্থছে উপবেশন 
করিলেন। সারথি তাহাকে সহজ্ঞাবিহীন দর্শন করত সম্থরে 
রণন্থল হইতে অপনাত করিল । তাহাতে তদীয় সৈন্য সকল 
ভগ্ন হইতে লাগিল। 

অনন্তর ভীমসেন কৌরব সৈন্যগণকে ইতস্তত পলা- 
য়ন করিতে দেখিয়! স্ৃতীক্ষপায়ক বর্ষণ করত তাহাদিগের 
পশ্চাৎ্ পশ্চা্ ধাবমান হইলেন। মহারথ ধুষ্টছ্যন্ন রাজ] 
যুবিঠির, ভীক্ম ও দ্রোণাচার্ষোর সমক্ষেই তীহাদিগের সৈন্য- 
গণকে তীক্ষু শরসমুহ দ্বারা নিহত করিতে লাগিলেন। মহা- 
রথ ভীম্ম ও দ্রোণ আপনার পুত্রের পলায়মান টৈন্য গণকে 

(২৬) 
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নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না । তীহারা সেই সমস্ত সৈন্য 
গণকে নিবারণ করিলেও তাহার! পল+য়ন করিতে লাগিল । 
অনন্তর বহু সহত্র রথ ইতস্তত ধাবমান হইলে এক রখস্থ 
শিনিকুলভূষণ সাত্যকি ও সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু চতুর্দিক্‌ 
হইতে সৌবলসেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। অর্জন 
ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া আপনার সৈন্যগণের উপর ঢঘ- 
মণ্ডলীর বারিধারা বর্ষণের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগি- 
লেন সেই সমস্ত কৌরবসৈন্য ধনগ্য়শরে নিপীড়ত হও- 
য়াতে বিষাদ ও ভয়ে সমরস্ভূমি হইতে ধাবমান হইতে 
লাগিল। তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া ছুর্য্যো- 
ধনহিতাতিলাষী ভীম্ম এবং দ্রোণ নিবারণ করিতে লাগ্সি- 
,লেন। অনন্তর রাজা ছুর্য্যোধন চতুর্দিকে পলায়মান সেই 
সমস্ত সৈন্যগণকে আশ্বাম প্রদান করত নিবর্তিত করি- 
লেন। মহারথ ক্ষত্রিযগণ যে ষে স্থলে আপনার পুত্রকে 
অবলোকন করিল সে সেই স্থলেই নিরৃন্ত হইল । তাহা- 
দিগকে নিবৃ দেখিরা ইতর ব্যক্তিরা পরস্পর স্পর্দা করত 
অনেকে লল্জ্বাপ্রবুক্তও নিরনত হইল। সেই সমস্ত সৈন্যগণ 
চক্দ্রেদয়ে সাগরবেগের ন্যায় মহা বেগে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত 
হইতে লাগিল। 

রাজ। দুর্য্যোধন তাদিগকে নির্ভ দেখিয়! ত্বর! পুর্ববক 
ভীম্ষের নিকট গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতা- 
মহ! আমি আপনাকে যাহ। বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি 
এবং পুত্র ও সুহৃদগণপরিবৃত অস্ত্রকুশল ভ্রোণ এবং মহা- 
ধনুদ্ধর কৃপাঁচা্য বিদ্য মান থাকিতে যে সৈন্যগণ পলায়ন 
করিতেছে ; ইহ! আপনার সমুচিত কার্য্য বলিয়া বোধ হই- 
তেছে না। ফলতঃ স্প্উটই বোধ হইতেছে পাগুবগণকে 
অনুগ্রহ করাই আপনার অদ্দেশ্য। যদি আপনার এই রূপ 
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অভিপ্রায় হইয়াছিল, তাহ! হইলে পৃর্বের্ধ কি নিমিত্ত আমাকে 
বলেন নাই, তাহা! হইলে আমি কদাঁচ পাঁওবগণ, সাত্যকি ও 
ধৃষ্টছ্যুন্সের সহিত সংগ্রামে প্রবৃভ হইতাম ন।। আমি কেবল 
আঁপনার ও দ্রোণাচার্্যের কথানুসারে কর্ণের সহিত কার্য 
চিন্তা করিয়া! সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে 
যদি আমি আপনার ও দ্রোণাচার্য্যের পপিত্যন্ত না হই, 
তাহা হইলে আপনারা স্বীয় স্বীয় বিক্রমানুরূপ যুদ্ধ করুন। 
মহাবীর ভীক্ম ছুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ পুর্ববক বার- 
হ্বার ক্রোধভরে নয়নছয় ঘর্ণিত করিয়া! হাস্য করত তাহাকে 
* ৫ 
কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! পাগুবগণ ইন্দ্রাদি দেব- 
গণেরও অজেয়, আমি এই হিতজনক বাক্য পূর্ব্বে তোমাকে 
বারন্বার কহিয়াছি। যাহা হউক জামি বৃদ্ধ এক্ষণে সাধ্যানু- 
সারে সমরকার্ধ্যে প্রব্বন্ত হইতেছি, তুমি বান্ধবগণের সাহুত 
অবলোকন কর। আজি আমি সসৈন্য ও সবান্ধব পাগডব 
গণকে সর্বলোকসমক্ষে নিবারিত করিব । হে রাঁজন্‌ ! মহাবীর 
ভীত্ম এই কথ! বলিলে আপনার পুত্র শঙ্থ ও ভেরীনিনাদিত 
করিতে আদেশ গ্রদান করিলেন । পাগ্ুবগণও সেই স্ুমহদ্ধনি 
শ্রবণ করিয়া শঙ্খ, ভেরী ও মুরজবাদন করিতে লাগিলেন । 


উনষঞ্চিতম অধ্যাস। 


_ স্বতরাস্্রী কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ভীক্স 
আমার পুত্রের বাক্যে ক্রোধাসক্ত হইয়! প্রতিজ্ঞা করত 
পাগুবগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলেন ও পাওৰ এবং 
পাঞ্চালগণইব! তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল? 
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সগ্য় কহিলেন, হে রাজন্‌! সেই দিবসের পূর্ববাহ্ন গত প্রায়, 
দিনকর কিঞ্ৎ পশ্চিম দিকে অবনত ও পাণ্ডবের৷ জয়লাভ 
করত হৃষ্টমন1 হইলে, সর্ধবধর্্মজ্ঞ দেবব্রত ভীম্ম আপনার 
পুত্রগণ ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে বেগবান্‌ অশ্ব দ্বার! 
পাগুবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে তারত !তদনস্তর 
পাগ্ডবদিগের সহিত আমাদের ঘোরতর লোমহর্ধণ সংগ্রাম 
উপস্থিত হইল। আপনার অনীতি বশতই এই ভয়ঙ্কর ঘটনা 
সংঘটিত হয় | তৎ্কালে নিরন্তর পর্বত স্ফোটের ন্যায় ধনুষ্ট- 
স্কার ও তলঘাতের কঠোরধ্বনি সমুখিত হইতে লাগিল। 
এব « তিষ্ঠ, এই আমি অবস্থিতি করিতেছি, ইহাঁকে অবগত 
হও, নিব হও, স্থির হও, প্রহার কর,, সর্বত্র এই শব্দ শ্রুত 
হইতে লাগিল । কাঁঞ্চন তনুত্রাণ সকলে, কিরীটে, ও' ধ্বজে 
শর নিপতিত হওয়াতে শিলাপতনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ 
সমুখিন্ত হইতে লাগিল। শত শত সহস্র সহ বিভূষিত 
অন্তক ও বাহু সমুদয় ভূলে নিপতিত হইয়া চেষ্টা বিহীন 
হইতে লাগিল। কোন কোন পুরুষপন্তম ছিন্ন মস্তক হইয়া 
ধনুর্বাণ ধারণ পুর্ব্বক পুর্রের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লেন। সমরস্থলে নর, নাগ ও অশ্বশরীর সমুৎ্পন্ন গৃধগো মায়ু 
গণের হর্ষবিবর্দিনী রুধিরবাহিনী নদী প্রবাহিত হইতে 
জাঁগিল ।যাতঙ্গের কলেবর উহার শিলাও মাংস উহার কর্দম 
স্বরূপ হইল। | 

তে রাঁঙ্গন ! কৌরব ও পাঁগবগণের যেরূপ নং 

লাম, এনপ যুদ্ধ পুর্বে আর কখন দর্শন বা শ্রাবণ করি নাই। 
নিপতিত যোধগণ ও গিরিশূঙ্গসদৃশ নীলবর্ণ মাতঙ্গের কলেবরে 
সমরভূমি আবৃত হওয়াতে রথসঞ্চালনের পথ রহিত হইল! 
বিকীর্ণ কবচ ও শিরস্্রাণ দ্বারা রণস্থল শর€ুকালীন নভোমণ্ড- 
লের ন্যায় শোতমায় হইল। কেহ কেহ অস্ত্রাথাতে নিপী- 


ভীন্ম পর্ব ২০৩ 


ডিত হইয়াঁও অদীনভাবে দর্প সহকারে শত্রুপক্ষের প্রতি 
ধাবমান হইল | অনেকে রণস্থলে পতিত হইয়া পিতঃ ! 
ভ্রাত ! সখে! বন্ধো ! বয়স্য ! মাতুল! আমাকে পরিত্যাগ 
করিও না এই বলিয়া! উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। 
অনেকে এস, নিকটে এস, তুমি কি ভীত হইয়াছ? কোথায় 
যাঁইবে ? আমি সমরে আছি, ভূমি ভীত হইও না এই বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময়ে ভীম্ম মগুলাকার 
ধনুক হস্তে করিয়া আশীবিষ সদৃশ দীপ্তাগ্র বাণ সকল 
নিক্ষেপ করিত ছিলেন। সংযত ব্রত মহাবীর ভীম শর 
বর্ষণ দ্বারা দশ দিক্‌ একা কাঁর করত পাগুবপক্ষীয় রঘীগণের 
নামোলেখ পুর্বক তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন! 
মহারাজ! তিনি সকল স্থানেই স্বীয় ক্ষিপ্রকারিত। প্রদর্শন 
করত অলাঁত চক্রের ন্যায় রথবর্ত্রে নৃত্য করিতে ল)গি- 
লেন। তাহার লবুহস্তত। প্রযুক্ত পাঁগুব ও স্যপ্জয়গণ রণস্থলে 
সেই একমাত্র বীরকে বশত সহতের ন্যায় বোধ করিতে 
লাগিলেন। তত্রত্য সকলে তাহাকে মায়াবী বলিয়া মনে 
করিতে লাগিল? তাহাকে পুর্ববদিকে দর্শন করিলে, 
ক্ষণকাল পরেই, পশ্চিম দিকে, আবার অনতিবিলম্বে উত্তর 
দিকে ও মুহুর্ভমধ্যে দক্ষিণ দিকে দর্শন করিতে লাগিল। 

ফলত, পাঁগুবগণ কেহই তীহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন 
না। কেবল তাহার কার্ম্,কনির্মন্ত সায়ক সকল দর্শন 
করিতে লাগিলেন। বীরগণ ভীহ?কে সৈন্যবিনাশ ও অদ্ভুত 
কর্ম্ম করিতে দেখিয়া বুল আর্তনাদ করিতে লাগিল। সহত্ত 
সহত্র ক্ষত্রিযগণ আত্মবিনাশার্থ শলভের ন্যায় প্রামোহিত 
হইয়। সেই অমানুষরূপে বিচরণকারী সংক্তুদ্ধ ভীস্মরূপ 
হুতাঁশনে .নিপতিত হইতে লাগিল। তীক্মের শর মানব, 
হস্তী ও অশ্বের মধ্যে কাহারও গাত্রে নিপতিত হইয়া ব্যর্থ 
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হইল না। বজ দ্বারা শিলোচ্চয় ভেদের ন্যায় তিনি একটী- 
মাত্র বাণ দ্বারা হস্তী সকলকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । এবং 
সুভীক্ষ নারাচ দ্বারা একত্রিত দুই তিন গজারোহীকে সংহার 
করিতে লাগিলেন। হে নররাজ! যেবীর তীম্মের সমীপ- 
বর্তা হয়, সে যুহূর্তযাত্র দুষ্ট হইয়া! ভূতলে নিপাতিত হয়। 
এইরূপে যৌধিষ্ঠিরী সেনা সকল অতুল্যবীর্য্য ভীত্ম কর্তৃক 
বধ্যমান হইয়া সহস্রধা বিশীর্ণ হইতে লাগিল এবং তাহার! 
মহ্থাত্বা বাঁস্ুদেবের ও পার্থের সাক্্মাতেই শর দ্বার! প্রপীড়িত 
হইয়া কম্পিত ও পলাঁয়িত হইতে লাগিল। স্নোপতিগণ যত্ব- 
পরায়ণ ছইলেও সেই সমস্ত তীক্মবাণে পীড়িত ইহয়! পলায়- 
মান সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। হে রাজন! 
প্রধান প্রধান সৈন্যগণ মহেন্দ্র সদৃশ বীর্ধ্যশালী ভীম কর্তৃক 
আহত হওয়াতে পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া রণস্থল হইতে 
ভঙ্গ হইতে লাগিল। পাগুব সৈন্যগণ এইরূপে হাহাভূত ও 
সংজ্ঞাশুন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদিগের রথ, নাগ, 
অশ্ব, ধ্বজ ও কুবর পতিত হইতে লাগিল। এই মহাযুদ্ধে 
পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে ও সখা প্রিয় সখাকে সংহার 
করিতে লাগিল । পাগুবসেনাপতিগণকে কবচ পরিত্যাগ 
ও কেশকলাপ আলুলায়িত করিয়া ধাবমান হইতে দৃষ্ট 
হইতে লাগিল এবং রথ্যুখপগণ ও সৈন্যগণ উদ্ভ্রান্ত 
গোকুলের আর্তনাদ করিতে লাগিল। 

তখন যাদবনন্দন কৃষ্ণ সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয় 
রথ নিবৃত্ত করত অর্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমিযে 
সময় প্রার্থন! করিয়াছিলে অদ্য সেই সময় উপস্থিত অত্তএব 
এই সময় তীক্ষকে প্রহার কর, নচেত যোহিত হইতে হইবে। 
হেৰীর! তুমি পূর্বেবে রাজগণলমাগমে বলিয়াছিলে, যে 
ভীঘ্ম দ্রোণপ্রুখ যে সমস্ত ধার্তরাষ্গণ আমার সহিত বুদ্ধ 
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ফরিবে, আষি তাহাঁদিগকে অনুচরগণের সহিত সংহার 
করিব । হে অরিন্দম! এক্ষণে সেই বাক্য সত্য কর। এ দেখ 
স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ ইতস্তত ভগ্ন ও যুধিষ্ঠির পক্ষ রাজগণ পলা” 
য়ন করিতেছে । উহার! সমরে ভীক্মকে কৃতব্যাদান্মুখকতান্ত 
বিবেচনায়, সিংহ দর্শনে ভয়ার্ত ক্ষুদ্রম্গের ন্যায় প্রনষ্ট হই- 
তেছে। 

বাসুদেব অর্জুনকে এইরূপ কহিলে, অর্জুন কহিলেন, 
হেবান্থুদেব! যেখানে ভাম্ম অবস্থিতি করিতেছেন; তুমি 
এই সৈন্যসাগর,অবগাহন করিয়া সেই স্থানে অশ্বচালন কর। 
আমি দুর্দর্ষ কুকপিতামহ ভীত্রকে নিপাতিত করিব। 

তদনন্তর মাধব যেখানে ভীন্মের সুর্যের ন্যায় প্রভা সম্পঙ্গ 
ছুর্নিরীক্ষ্য রথ অবস্থিত ছিল, সেই স্থানে রজতের ন্যায় 
প্রভাসম্পন্ন অশ্বগণকে চালনা করিলেন। তখন যৌধিটঠরী 
সেনা সকল মহাবাঁহু পার্কে ভাক্ষের প্রতি যুদ্ধে সমুদাত 
দেখিয়! প্রতি নিবৃন্ত হইল। তদনন্তর কুরুকুলপ্রধান ভীক্ষ 
ধারম্বার মিংহনাদ করত শরবর্ষণ দ্বারা অনতিবিলম্বে 
ধনঞ্জয়ের রথ আচ্ছন্ন করিলেন। তখন সেই রথ ক্ষণকাল 
মধ্যে ধ্বজ! ও সারথি বান্থুদেবের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়। 
অদৃশ্য হইল। সত্বশালী বান্ুদেব ধৈর্য্যাবলম্বন পুর্ব্বক 
অনন্ত্রান্ত চিন্তে ভীক্মশরে ব্যথিত অশ্বগণকে চালনা করিত 
লাগিলেন, তদনস্তর পার্থ জলদগস্তীরনিস্বন দিব্যচাঁপ গ্রহণ 
পুর্রবক নিশিত শর দ্বার! ভীগ্মের শরাঁলন ছেদন পূর্বক পাতিত 
করিলেন। তখন কুরু প্রধান তীক্ম ছিন্ন ধন্বা। হইয়া নিমেষ- 
মাত্রে পুনরায় অন্য মহাধনু গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে 
জ্যারোপণ করত ভূজদ্বয় দ্বারা উহ৷ কর্ষণ করিতে লাগিলেন, 
অনস্তর অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া তীত্মের সেই চাপ ছেদন করি- 
লেন ) তাহাতে শান্তম্ুতনয় ভীত্ম অর্জনের ক্ষিপ্রকারিভার 
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প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো ! হে 
পাণুনন্দন! সাধু! সাধু! এইরূপ মহণ্কর্্ম তোমার উপ- 
যুক্ত। বস অর্জুন! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত 
হইয়াছি; তুমি আমার সহিত সদৃঢ় যুদ্ধ কর। তিনি এই- 
রূপে অঞ্জনের প্রশংসা করিয়া অন্যধনু গ্রহণ পুর্ব্বক পার্থের 
প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব অশ্ব চাল- 
নায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করত মগুলাকারে রথ চালন! করিয়া 
সেই সকল বাণ ব্যর্থ করিলেন । হে রাজন্! তদনন্তর মহা- 
বীরভীক্ম নিশিত শরদ্বারা বাসুদেব ধনগ্ত...এ সর্ববশরীর 
বিদ্ধ করিলেন; তখন সেই নরসিংহ কষ্তার্জুন ভীম্মশরে 
ক্ষতবিক্ষত শরীর হইয়া ব্যাশাঘাতে অঙ্কেতগাত্র নিনাদ 
কারী রুষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। ভাক্ম পুনরায় 
সংক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকর বর্মণ দ্বারা কৃষ্ণার্জনের চতুর্দদিক 
আচ্ছন্ন করিলেন, এবং ক্রোধভরে মহাশব্দে হাস্য করত বিন্ম- 
য়ো পাদন পুর্ববক কম্পিত করিতে লাগিলেন। 

তদনন্তর পরবীরঘাতী মহাবাহু রুষ্ণ সংগ্রামে পার্থের 
সুতা ও ভীন্মকে পাগুব সেনার মধ্যবন্তী হইয়া উত্তীপপ্রদ 
প্রভাকরের ন্যায় রণস্থলে অনবরত বাণবর্ণ করিতে 
দেখিয়া যুধিঠির সৈন্যগণের প্রলয়কাল উপস্থিত নিশ্চয় 
কর্রিলেন, এবং সেই সমস্ত দৈন্যমধ্যে প্রধান প্রধান 
সেনাপতিদিগকে নিপাতিত করিতেছেন, দর্শন করত উহা! 
সহা করিতে না পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; পাগুব- 
সৈন্য নিঃশেধিত প্রায় হইয়াছে। মহাবীর ভীম্ম এক দিনের 
যুদ্ধেই দৈত্য দানবগণকে নিহত করিতে পারেন, তাহাতে 
সসৈন্য পাগুবগণকে যে বিনাশ করিবেন, তাহাতে আর 
হশয় কি? কৌরবগণ মহান! পাগুবগণের সৈন্যকে পলা" 
য়নপর ও সোমকদিগের সৈন্যগণকে প্রভগ্ন দেখিয়া আহলাদ- 
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সহকারে ভীগ্ষের হর্ষোৎপাদন করত সংগ্রামাভিমুখে ধাব- 
মান হইতেছে; অতএব অদ্য আমি পাঁগুবগণের হিতার্থ 
ভীক্মকে নিহত করিব ; তাহ! হইলে মহাত্মা! পাণডবগণের ভার 
অপনীত হইবে । অর্জুন যুদ্ধে তীক্ষণর দ্বারা বধ্যমান হইয়াও 
পিতামহের গৌরব রক্ষার নিমিন্ত কর্তব্য কর্ম জানিতে 
পারিতেছেন না। 

কৃষ্ণ এইরূপ চিস্তা করিতেছেন, এদিকে ভীক্ষ ক্রুদ্ধ 
হুইয়। অর্জুনের রথের প্রতি শরবর্ণ করিতে লাগিলেন। 
ভীশ্ানিক্ষিপ্ত মনেই সমস্ত শরের বাহুল্য হেতুক দশদিকৃ 
আচ্ছন্ন হইল। তখন কি অন্তরীক্ষ, কি দিক সমস্ত, কি ভূতল, 
এবং কি দিবাকর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। সমীরণ সধূম 
হইয়া ডুমুল ভাঁবে বহমান ও দিক্‌ সমস্ত ক্ষভিত হইতে, 
লাগিল। দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভুরিশ্রবা, কতবর্দ্যা, কূপ, 
শ্রুতায়ুঃ অন্বষ্ঠরাজ, বিন্দ, অনুবিন্দ, জুদক্ষিণ, প্রাচ্য, সৌবীর, 
বশাতি, ক্ষুদ্ূক এবং মালবগণ ভীম্মের আদেশানুসারে 
ত্বরান্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ অঙ্ভ্বনের সমীপে উপস্থিত হইলেন । 
শিনির পৌত্র সাত্যকি দেখিলেন, অর্জুন শত শত সহজ 
সহজ গজযুথপ, অশ্ব, পদাতি ও রথ সমূহে আচ্ছন্ন হইয়। 
রহিয়াছেন। তিনি শস্ত্রধারী প্রধান কৃষ্ণার্জুনকে চতুর্দিকে 
রথ, অশ্ব, নাঁগ ও পদাতিগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়! সত্বর তীহ- 
দের সমীপবন্তী হইলেন। বিষ্ণ ফেপ বৃত্রাস্থর নিধন সময়ে 
পুরন্দর়ের সাহায্য করিয়াছিলেন; সেইরূপ ধনুর্ধরপ্রধান 
শিনিপ্রবীর পাত্যকি সহন। সেই অনীকিনী মধ্যে গমন করত 
অঞ্জনের সাহাষ্য করিতে লাগিলেন। ভিনি পাগুব পক্ষীয় 
নাগ, অশ্বঃ রথ ও ধ্বজ সমুদায় বিশীর্ণ এবং যোধগণকে 
বিক্রাসিত দেখিয়া হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন; হে ক্ষত্িয়: 
থণ! তোমরা! কোথায় যাইবে? প্রাচীন পণ্ডিতগণ কছিয়া- 
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ছেন; যুদ্ধে পলায়ন কর! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে । অতএব হে 
বীরগণ ! তোমরা স্ব স্ব প্রতিজ্ঞ! পরিত্যাগ ন। করিয়া স্বীয় 
স্বীয় বীরধন্্ন প্রতিপালন কর। 
অনন্তর দাশাহগণের প্রভূ যশস্বী কৃষ্ণ সমস্ত ক্ষত্রিয়- 
গণকে পলায়মান, ভীম্মকে সংশ্রামে সমুদীর্্যমাণ ও 
কৌরব যোদ্ধ.বর্গকে আপতিত দেখিয়। সাত্যকিকে প্রশহস। 
করত ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, হে শিনিপ্রবীর ! 
যাহারা যাইতেছে, তাহার। যাউক ; যাহার অবস্থিত 
আছে, তাহারাও যাউক) তাহাদিগের থাকিবার আবশ্যক 
নাই। অদ্য আমি ভীম্ম ও দ্রোণকে তাহাদিগের অনুচরগণের 
সহিত নিপাতিত করিব। আজি কৌরব সৈন্য মধ্যে কেহই 
আমার ক্রোধে যুদ্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। অতএব 
আর্টম ভীষণ চক্র গ্রহণ পূর্বক ভাগ্পের প্রাণ সংহার করিব। 
মহাঁরথ ভীক্ম ও দ্রোণকে উহ।দিগের অনুচরের সহিত নিহত 
করিয়। মহারাজ যুধিষ্টির, ধনঞ্য়, ভীমসেন, নকুল ও সহদে- 
বের প্রীতি সম্পাদন করিব। অদ্য আমি ধৃতরাস্ীতনয়গণ ও 
তাহাদের পক্ষীর নরেন্দ্রগণকে নিহত করিয়া অজাত শক্র 
ফুধিষ্টিরকে রাজ্যাধিপতি করিব 
বন্ুদেবতনয় মহাক্সা বান্ুদেব এই বলিয়া অশ্ব রশি 
পুরিত্যাগানপ্তর সহক্র বস্ত্রসদূশ ক্ষুরধারবুক্ত, সুর্য্যের ন্যায় 
গুতা সম্পন্ন চক্র হস্তদ্বারা উদ্‌ভ্রামণ করিয়া সবেগে রথ হইতে 
লম্ষ প্রদান পুর্নক দিংহ যেরূপ গজরাজ হনন করিবার 
নিমিন্ত ধাবঘান ভয়, তাহার ন্যায় তিনি ভীশম্মকে হনন করি- 
বার অভিলাধে তদার সৈন্যাভি ঘুখে ধাবমান হইলেন। তখন 
ভাহার গাত্রস্থিত বিলদ্দিত পীতান্বরখণ্ড নভোমগুলে চির 
লগ মেঘেরন্যায় শোভ। পাইতে লাগিল । কৃষ্ণের কোপরূপ 
সৃর্য্যোদয়ে বিকপিত ক্ষুরধার সদৃশ তীক্ষাগ্রভাগরূপ পত্রঘুক্ 
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তদীয় দেহরূপ সরোবরে সঞ্জাত ভূজরূপ ম্বণালে অবস্থিত 
নুদর্শনরূপ চক্র পদ্মা, তীহার নাভিদেশ হইতে সন্তুত বাল 
সূ্্যসন্নিভ আদিপদ্মের ন্যার শোভ1 পাইতে লাগিল । 
গ্রানণিগণ কৃষ্ণকে ক্রোধপরায়ণ, চক্রধারী ও উচ্চৈঃস্বরে 
নিনাদ করিতে দেখিয়া কুরুকুলক্ষর মনে করত সাতিশয় শব্দ 
করিতে লাগিল । ধূমকেতু যেরূপ স্থাবর জঙ্গম দগ্ধ করিবার 
নিমিত্ত সমুদিত হয়, সেইরূপ লোকগুরু বান্ুদেব চক্র গ্রহণ 
পুর্ববক জীবলোক দহনকারি মন্বর্ত হুতাশনের ন্যায় ভীক্মাভি- 
মুখে ধাবমান হইলেন। 

মহাত্ম! ভীক্ম সেই মাঁনবপ্রবর চক্রধারী কৃষ্ণচকে আগমন 
করিতে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন। হেজগন্িবাপ' হে 
শাঙ্গধর! হে গদাধর! হে অসিধর! তোমাকে ল নমস্কানু।, 
তুমি প্রাণিগণের শরণ্য ; তুমি যুদ্ধে আমাকে রথ হইঢ 
বলপুর্ববক নিপাতিত কর। হে কৃষ্ণ! অদ্য তুমি আমাকে 
নিহত করিলে, আমার ইহ ও পরলোকে শ্রেয় এবং আমার 
প্রতাঁ ভ্রিলৌকে বিখ্যাত হইবে । 

.কৃষ্ণ ভীক্মের এই কথা শ্রবণানন্তর বেগসহকারে ভীহার 
অভিমুখে গমন করত কহিতে লাগিলেন; হে ভীষ্। তুমি 
এই মহা ক্ষয়ের মুলীভ্ভূত ; তোমার নিমিভই অন্য ছুর্ধ্যোধন 
বিনষ্ট হইবে। হে শান্তনুনন্দন ! দ্য্তাপক্ত নূপতিকে নিবারখ 
করাই ধাঁন্মক মন্ত্রিদিগের কর্তব্য 1: যদি কোন ভূপতি কাল 
বিপর্ধ্যয় বশতঃ উপদেশে অনাস্থা প্রদর্শন পুর্ববক, ধর্মববহি- 
ভূতি কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা 
শ্রেয়ঃ। মহানুভব তী্ম যছুপ্রবীর বান্ুদেবের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, হে জনা্দন ! দৈবই বলবান, যদ্ুগণ আক্ম 
হিতাভিলাষে কংসকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । আমি খুত- 
রাষ্ীকে বারম্বার এই কথ! বলিয়াছিলাম, তিনি বিপরীত 
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বুদ্ধিবশতঃ আমাঁর সেই হিতবাক্য বুঝিতে পাঁরিলেন না। 
ভীম্ব ও কৃষ্ণের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, দেখিয়। 
বিশা'লবাহু ধনগ্রয় সত্বররথ হইতে অবরোহণ পুর্ববক যছু- 
প্রবীর কৃষ্ণের পশ্চাণ্ দ্রুতবেগে গমন করত ভাহার বান্ুছয় 
ধারণ করিলেন । কৃষ্ণ সাতিশয় ক্রৌধাসক্ত ছিলেন, তক্নি- 
মিন্ত অর্জুন তাহাকে গ্রহণ করিলেও যেরূপ প্রবলবায়ু 
একটা বৃক্ষকে বেগে আকর্ষণ করিয়। লইয়! যায়, সেইরূপ 
তিনি ধনঞ্জয়কে আকর্ষণ করিয়| ভীক্ম সমীপে গমন করিতে 
লাগিলেন। দশম পদ গমন করিয়! বলপুর্ব্বক তাহার চরণদ্বয় 
ধারণ করত তাঁহার গতিরহিত করিলেন। তখন কাঞ্চন চিত্র- 
মালী ধনঞ্জর তাহাকে প্রণিপাত পু্র্বক প্রীতমনে কহিলেন, 
হে কেশব! কোপ মংহার কর, তুমিই পাঁগুবগণের একমাত্র 
গতি। হে কৃ! আমি পুত্র ও সহোদরের শপথ করিতেছি, 
ষাহ! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কদাচ তাঁহার অন্যথ। করিব না 
আমি তোমার নিদেশানুসারে অবশ্যই কুরুকুল ক্ষয় করিব । 
অনন্তর জনাদ্দন জন্গুনের প্রতিজ্ঞা ও শপথ শ্রবণ করত 
চক্রহস্তে প্রীতমনে ক্ষণকাঁল অবস্থিতি করিয়া! পুনরায় রথাঁ- 
রোহণ করিলেন, এবং অশ্ব রশ্মি গ্রহণ পুর্ববক পাঞ্চজন্য 
শছ্গ নিনাদে চতুর্দিক্‌ ও আকাশমণ্ল পরিপুরিত করিলেন । 
কুরুবীরগণ নেষ্ক, অঙ্গদ ও কুণ্ুল বিভভূষিত, ধূলিধুনরিত পক্ষ 
যুক্ত নেত্রবিশিষ্ট,এবং বিশুদ্ধ দন্তন্থুশোভিত কৃষ্ণকে পুনরায় 
যুদ্ধার্থে শস্ম ধারণ করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে পিংহনাদ 
করিতে লাগিলেন ॥ তখন কৌরব সৈন্যমধ্যে মুদঙ্গ, তেরী, 
পটহ, নেমি ও দুন্দুভির শব্দ এবং বীরগণের সিংহনাদ 
মিশ্রিত হইয়া তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অসন্তর ধন- 
গ্য়ের জলদগস্ভীর সদৃশ গাপ্তীবনির্ধোষে চত্ুর্দিক ও আকাশ- 
মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল, এবং গাণ্ডীব বিনির্শাস্ত সায়ক 
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সকল চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল তখন কৌরবাঁধি- 
পতি ছুর্য্যোধন বাণহস্তে কক্ষদাহকারী ধূমকেতুর ন্যায় ভীন্ষ, 
ভূরিশ্রবা ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে - অর্চন্থুনের অভিযুখে 
গমন করিলেন। অনন্তর অর্জুনের উপর ভূরিশ্রবা সুবর্ণপুজ্ধ 
সপ্তভল্প, ভুর্য্যোধন অতি বেগশালী তোমর, শল্য ও গদ! 
এবং ভীঘ্ম শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাধন্ুদ্ধর ধন- 
গ্লয় ভূরিশ্রবা নিক্ষিপ্ত সগুভল্প সপ্ত শর দ্বারা ও দুর্যোধন 
বিমুক্ত তোমর শাণিত ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা নিরাকৃত করিয়া ভীক্ষ 
নিক্ষিপ্ত বিছ্যত্ প্রভাসম্পন্ন শক্তি, এবং মদ্রার্ধিপতি শল্য 
বিযুক্ত গদ৷ দুই বাণ দ্বারা কর্তন করিলেন। অনন্তর অর্ভুন 
বিচিত্র অগ্রমেয় গান্তীব ধনু ভূজদ্বয়ে আকর্ষণ করিয়া বিধি- 
পূর্বক ভয়ঙ্কর মাহেন্দ্র অস্ত্র অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করিলেন্‌। 
সেই উত্তমান্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার অগ্রিবর্ণ অস্ত্র দ্বারা 
কৌরব সৈন্যগণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তাহার 
শরাসনমুক্ত বাণ সকল বিপক্ষের, রথ, ধ্বজাগ্র, ধনু 
ও বাহু সকল কর্তন করিয়া নরেন্দ্র, নাগেন্দ্র ও তুরঙ্গমগণের 
শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল । অর্জ্বনের শাণিত শর- 
সমূহ দ্বার দশ দিক আচ্ছন্ন ও গাণ্ডীব শব্দে শক্রগণের অন্তঃ- 
করণ ব্যথিত হইতে লাগিল। সেই ঘোর সংগ্রামে গান্তীবরবে 
শঙ্খ ধ্বনি অন্তহিত হইল । বিরাটরাজ প্রযুখ বরীগণ ও 
পাঞ্চাল রাজ এবং দ্রূপদ অদীন, সন্ত ভাবে সেই স্থানে আগ- 
মন করিলেন। 

হে রাজন! আপনার সৈন্যমধ্যে যাহারা গান্তীৰ শব্দ 
শ্রবণ করিয়াছিল তাহাঁরাই অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল,তাহার! 
ভয়প্রযুক্ত কেহই তাহার অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইল 
না। সেই নৃপক্ষয়কারক মহা যুদ্ধে হেমকক্ষ ও মহাপতাকী- 
যুক্ত মহাবীরগণ রথ ও মারখির মহিত এবং গজগণ কিরীটা 


১২ মহাভারত 


কর্তৃক নাঁরাচ দ্বারা হত, পীড়িত, ভিন্নকায় ও গতসত্ব হইয়া 
ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সেন! মুখে ভূপালগণের 
ধ্বজ সমুদয় মহাবীর 'অর্জুনবিনির্ঘ্স্ত এন্দ্র অস্ত্রে ছিন্ন ষন্ 
ও নিহতেন্দ্রজাল হইয়া পতিত হইতে লাগিল। মহাবীর 
ধনঞ্জয়ের শরাঘাতে যোদ্ধাগণের শরীর ক্ষতবিক্ষত হুইয়] 
শোণিত ধারা নিপতিত হওয়াতে সমর স্থলে বৈতরণী সদৃশ 
শোণিত নদী প্রবাহিত হইল 1 নরমেদ উহার ফেন, 
স্বত গজবাঁজি শরীর তীর, নরগণের মজ্জা! ও মাংস কর্দম, 
রাক্ষলগণ এ নদীতীরস্থ রুক্ষ, মানবগণের কেশকলাপ 
শাদ্ল, বিকীর্ণ কবচ সকল তরঙ্গ এবং নর, নাগ ও অশ্ব 
সমুদায়ের অস্থি সকল কর্কর স্বরূপ হইয়া শোভামান হইয়া- 
ছিল। এঁ নদীতে সহস্র সহস্র নরশরীর ভাসমান হতেও 
শৃগাল, শালাবৃক, তরক্ষু এবং ক্রব্যাদগণ উহার তীরে 
অবস্থিতি করিতে লাগিল। 

হে রাজন! চেদি, পাঞ্চাল, করূষ, ম্স্য ও পাণগুবগণ 
ইহারা ধনগ্তয় কর্তৃক কুরুবীরগণকে নিহত দেখিয়া সহস। 
নিনাদ করিতে লাগিলেন তাহারা অঙ্গ্ুনকে অরাতিগণের 
ভয়াবহ ও বিপক্ষ সৈন্যগণকে নিহত করিতে দেখিয়া কুরু 
যোধগণকে বিত্রাসিত করিবার নিমিন্ত আপনাদিগের জয়- 
শব্দ করিতে লাগিলেন; এব সিংহ যেরূপ ম্বগযুথকে 
ভ্রাসিত করে তাঁহার ন্যায় কু ও অর্ভুন কৌরবসেনাদিগকে 
ভ্রাসিত করিবার নিমিত্ত নিনাদ করিতে লাগিলেন । অনন্তর 
অর্তভ্বনশরে পরিক্ষত শরীর ভান্স, ড্রোণ, ঢুর্ধ্যোধন ও 
বাহিলক প্রভৃতি বীরগণ দিবাকরকে রশ্মিজাল সংরৃত সন্ধ্যা, 
সমাগত এবং ঘঙ্জুনকে যুগান্তকল্প একন্ড্রান্ত্র বিস্তুত করিতে 
দ্নেখিয়। যুদ্ধে বিরত হইলেন। 

তখন ধনঞ্জয়ও শত্রু বিমর্দন পুর্র্বক কীর্তি ও যশোলাভ 


ভীম পর্। ২১৩ 


করত দ্িবাকরের লোহিত রাঁগযুক্ত নিশাঁকে সন্ধিগত আব- 
লোঁকন করিয়া সোদরগণের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। 
তদনন্তর নিশাযুখে কৌরবগণের ঘেরতর নিনাদ সমুখিত 
হইতে লাগিল॥ 

হে রাঁজন্‌! অদ্য যুদ্ধে অর্জন অযুত রথী, শত শত গজ 
এবং প্রাচ্য, পৌবীর, ক্ষুদ্রক এবং ম!লবগণকে নিপা- 
তিত করিয়া মহণ্ুকর্শ সাধন করিয়াছেন। এরূপ কার্য কর! 
আর কাহারও সাধ্য নহে । শ্রতায়ু, ছুন্মর্বণ, চিত্রসেন, রুপা- 
চার্ষা, বাহিনক%, ভূরিশ্রবা, শল্য এবং শল প্রভৃতি ভান্মপ্রমুখ- 
বাঁরগণকে ক্রোধানক্ত সমর বিজয়ী একমাত্র পার্থ পরাজয় 
করিয়াছেন। ভবদীয় যোধগণ এই কথ! বলিতে বলিতে 
সমরস্থল হইতে সহস্র সহস্র প্রজ্বলিত উন্ক! দ্বারা আলোকময় 
শিবিরে প্রস্থান করিলেন? 


792 ০ শীস্পিশ 


যফ্িতম অধ্যায়। 


হে ভারত ! রজনী প্রভাত হইলে সপত্বগণের প্রতি জাতত- 
ক্রোধ মহাত্ম। ভীক্ম সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষীয়সেন্মর 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন দ্রোণাচার্ধ্য, ছুষ্যোধন, 
বাহিলক, দুশ্মর্ষণ, চিত্রসেন, মহাবল জয়দ্রথ এবং অন্যান্য 
নৃপতিগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তাহার চতুদ্দিকে গমন 
করিতে লাগিলেন । মহাত্মা ভীত্ম সেই সমস্ত তেজস্বী ৰীর্ধ্য- 
শালী মহারথ রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া সুরগণ পরি- 
বেস্িত দেবরাজের ন্যায় শোতমান হইলেন। সেই সমস্ত 
দৈন্যমধ্যে গজক্ন্ধে রক্ত, পীত, পিত এবং পাগুরবর্ণ মহা 


২১৪ মহাভারত? 


পতাকা সকল দোধুযমান হইতে লাগিল | সেই কৌরব- 
বাহিনী শান্তন্বনম্দন ভীশ্মা, অন্যান্য মহাঁরথ ও বারণ এবং 
বাজিগণ দ্বার! বিদ্যুৎ্সহরুত ঝারিদমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল । অনন্তর শান্তন্ুতনয় কর্তৃক পরিরক্ষিত 
দেই কোৌরববাহিনী সহসা অর্ছ্ুনের সহিত যুদ্ধার্থ অভি- 
মুখধীন হইয়! ভয়ঙ্কর নদীবেগের ন্যায় গমন করিতে 
লাগিল। 

বানরকেতৃ নররাঁজ মহাবীর ধনগ্থয় গজ, অশ্ব, পদাতি ও 
রথ সমূহকে দুর হইতে মহামেঘ সদৃশ অবলোকন করিলেন। 
তিনি স্বপক্ষীয় সৈন্যগণে পরির্ত হইয়! শ্বেতাশ্বনংযোজিত 
রথে আরোহণ পুর্ববক সমস্ত শক্রসৈন্যের অভিমুখে গমন 
করিলেন। আপনার পুত্রগণের সহিত সমস্ত কৌরবগণ 
অর্জনের উত্কৃষ্ট রথ ও সারথীকে অবলোকন করিয়া সাতি- 
শয় বিষণ্ণ হইলেন। পাণুবদিগের যে ব্যুহনির্মিত হইয়াছিল। 
তাহার উভয় কর্ণ প্রদেশে চারিসহত্র গজ সগ্িবিষ্ট ছিল। মহা- 
রথ অর্জুন উদ্যতার়ুধ হইয়া এ ব্যহ রক্ষা করিতেছিলেন । 
আপনার পক্ষায় বারগণ দেই উৎরুষ্ট বৃহ দর্শন করিতে 
লাঁগিলেন। ধর্ম্মরাজ ঘুধিষ্ির পূর্ব দিবসে যেরূপ ব্যুহনির্্মাণ 
করিয়াছিলেন, সেরূপ তাহার পুর্ববে কখন কাহারও দৃষ্টি 
বা অর্পতগোচর হয় নাই; এই ব্মৃহও সেইরূপ মনুষ্য- 
দিগের অদৃষ্ট ও অশ্রুত পুর্ব্ব | 

অনন্তর সমরস্থলে সৈন্যমধ্যে সহত্র সহত্র ভেরীর মহা 
শব্দ,শঙ্খ ধ্বনি,তৃরধ্য ধ্বনি ও ঘিংহনাদ সমুৎপন্ন হইল | পরে 
ক্ষণকালমধ্যে সণর শরাসন শব্দে এবহ শঙ্খধ্বনিতে ভেরী ও. 
পণবাদির শব্দ তিরোছিত ও নভোমগুল সমাচ্ছন্ন হইল। 
আকাশমগুল ধুলি পটলে নাচ্ছন্ন হওয়াতে যেন উহা চন্দরা- 
তপ বিস্তীর্পপ্রায় বোধহইতে লাগিল। রথী রথদার! অতিহত্ 


ভীম্ম পর্ব! ২১৫ 


হইয়! সারঘি, অশ্ব ও রথের সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে 
লাগিল? এইবরূপে গজ গজ দ্বারা ও পদাঁতি পদাতি দ্বারা 
অভিহত হইয়া নিপতিত হুইতে লাগিল। ভ্রমণকারী 
অশ্বারোহিগণ সকল অশ্বারোহি কর্তৃক প্রাস ও খড়গ দ্বার! 
সমাহত ও অঙ্ভুত দর্শন হইয়! ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। 
সুবর্ণ তারাগণ বিভূষিত সূর্যের ন্যায় প্রভালম্পন্ন তুণীর সকল 
প্রাস, পরস্বধ ও খডুগাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া নিপতিত হইতে 
লাগিল। বহু সংখ্যক রথী সাঁরথির সহিত গজগণ কর্তৃক 
দত্ত ও শৃণ্ড দারা আহত এবং মহারথগণ রথি প্রধানদিগের 
বাণসমুহে নিহত হইয়া! ধরাশয়ীহইল। তখনঅনেকা হক 
অপর লোকও গজগণের বেগে ও দস্ত(ঘাতে তাড়িত হইয়! 
সাতিশয় আর্তনাদ করিতে লাঁগিল। 
এই রূপে যখন সাদি ও পদাতিগণ ক্ষয়প্রাপ্ত এবহ 
নাগ, অশ্ব ও রঘী সকল ভয়ে ত্বরান্থিত হইতে লাগিল, 
তখন মহারথগণ পরিৰৃত ভীয় কপিধ্বজ ধনগ্ীয়কে দেখিতে 
পাইলেন। পঞ্চনাঁল সমুচ্ছি,ত পঞ্চকেতু ভীক্ম অর্জনের রথ 
উৎকৃষ্ট অশ্ব কর্তৃক বহমান ও[তাহার অস্ত্র সকল বজের ন্যায় 
প্রভাসম্পন্ন অবলোকন করিয়! তাহার অভিমুখে ধাবমান হুই- 
লেন। কপ, শল্য, বিবিংশতি দুর্যযোধন, ভূরিশ্রবা ও দ্রোণ 
প্রভৃতি মহারথ সমুদায় দ্রোণাচার্ধ্যকে অগ্রে করিয়া সেই ইজ 
কল্প ইন্দ্রপুত্র অজ্জুনের সম্মুখে গমন করিলেন । এসময় কাঞ্চন- 
ময় বিচিত্র বর্ম পরিধায়ী সর্বাস্ত্কুশল অর্জুনতনয় অভিমন্্ু 
বাহিনীযুখ হইতে অপগত হইয়া অতি বেগসহকারে যুদ্ধার্থ 
তাহাদিগের সমীপে গমন করিলেন। ভীমকর্্মা অভিমন্ত্ু 
কৃপাচার্য্য গতি মহাবলগণের অস্্ সমস্ত ছেদন করিয়া 
মহামন্ত্রাছুত শিখামালী হুতাশনের ন্যায় প্রকাশ পাইজ্কে 
লা(গলেন। জনস্তর অদীনসন্ত্ব ভীক্ষ যুদ্ধে অরাতি রুধিরে 
(২৮) 
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নদী স্থপতি করিয়া! অভিমম্যুকে অতিক্ূম করত পার্থ মমীপে 
গমন পুর্ববক তাহার প্রতি শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগি- 
লেন। কিরীটমালী পার্থ হাগা করিয়া অদ্ভুত দর্শন 
গাণ্ডীবেরনির্ধোষ সহকারে শরজাল বিস্তার করত ধন্র্দর 
প্রধান মহারথ ভীম্ষের মহাস্ত্র সকল বিনষ্ট এবং তাহার 
প্রতি স্ুতীক্ষ তল্লাস্ম সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
হে রাজন! আপনার পক্ষীয় যোধগণ দিবাকর দ্বারা 
অন্ধকার বিনাশের ন্যায় পার্থের অস্ত্রজাশ শন্তরীক্ষে ভীঙ্গের 
মহান্ত্র দ্বারা বিশীর্ণ 'গবুল।কন করিল । কৌরব, স্প্তীয় ও 
অন্যান্য লোক দকল,পুরুষ প্রধান ভীস্স ও ধনঞ্জয়ের এইরূপ 
প্রবল কার্মযকের ভ'ষণ নিনাদ সহকারে দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলো, 
কন করিতে লাগিলেন। 


একমন্টিতম অধ্যায়! 


সপ্তয় কহিলেন, ছে রাজন! আশখামা, ভুরিশ্রবা, শলা, 
চিত্রতদন ও সাহঘমিনির পত্র ইনার মকলে সমবেত হইয়! 
আভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। লোক সকল 
সেই নেজন্দী বালককে বাঘ সদুশ পঞ্চ যোচ্ধার নিকট 
যেন একটা পিংহ শিশুর নায় দেখিতে লাগিল। কোন 
ব্যক্তি কি লক্ষ্যবের্, কি পরারম, কি অন্ত্র প্রয়োগ, কি 
লাঘব কোঁন বিবয়েই অগ্ুনতনয়ের সদৃশ হইলেন না! 
অঙ্গন শত্রতাপন স্থার হনরকে ঘুছ্ধে ঈদুশ পরাক্রম প্রকাশ 
করিতে দেখিয়া! পিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্‌! 
আপনার পক্গীর যোদগণ অভিননুযুকে এইরূপে দৈন্য নিপীড়ন 
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করিতে দেখিয়। চতুদ্দিক্‌ হইতে তীহাকে আক্রমণ করিলেন। 
তখন সেই শক্রতাপন স্ুভ-্রাতনয় আভিমনুয 'অদীনচিন্তে তেজ 
ও বলের সহিত তাহাদিগের সন্মুখবন্তাঁ হইয়া ঘোরতর 
২গামে প্ররৃন্ত হইলেন। বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ সময়ে 
তদীয় শ্রেষ্ঠ চাপ আদিত্যের ন্যায় প্রভাঁসম্পন্ন দৃষ্ট 
হইতে লাগিল | অর্জুন তনয় মহাবীর অশ্বশ্খামাকে এক 
ও শল্যকে পঞ্চ বাণেবিদ্ধ করিয়া, অক্টবাণ ছার সংাযমি- 
নির ধবজ ছেদন করিলেন । খন মোমদভ্ততনয় হেমময় দণ্ড যুক্ত 
উরগ সঙ্কাশ মহাশক্তি তাহার প্রন্তি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু 
তিনি তাহা একমাত্র সাঁয়ক দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন শল্য 
তাহার প্রতি শত শত মায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন,দেখিয়া 
অভিমন্ত্য তীহার অশ্ব চতুদ্টয়কে বিনষ্ট করিলেন । ফলত তু 
কালে ভূরিশ্রবা, শলা, অশ্বথমা। সাংযমনি ও শল ইহারা 
কেহই অর্ছনতনয়ের বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। 
হে রাজেন্দ্র! তানন্তর সংগ্রামে তজেয় প্রধান প্রধান 
ধন্মবিদবীরগণ ভরিগর্ভমদু ও কেকয় দেশীয় পঞ্চবিহশতি সহত্র 
যোদ্ধার সহিত আপনার পুত্র দুর্ধ্যোধনের আদেশানুসারে 
সপুত্র অঙচ্ঞনকে হনন করিবার নিমিন্ত তাহাদিগের চতুর্দিকে 
বেষ্টন করিলেন । হে রাজন! অমিত্রবিজয়ী সেনাপতি পঞ্চাল- 
তনয় পুস্টদ্্যন্র অর্সুন ও ভিমন্ার রথ শরাতি সৈনা কর্তুক্ত 
পরিবেষ্টিত অবলোকন পুর্ববক ক্রোধভরে বহু সহস্র গজ, 
রথ, শত শত মহজ সহ পদাতি ও সাদিগণে পরিরৃত 
হইয়া সেনাদিগকে আদেশ প্রদান করত চাঁপ বিজ্ফারিত 
করিয়! সেই মদ্র ও কেকয়বাহিনীর অভিযুখে গমন করিলেন। 
রথ, নাগ ও অশ্বসঙ্কুল সেই পাওবসৈন্য দৃঢ়ধন্থা ধৃ্টদুান্ষ 
কর্তৃক পরিরক্ষিত ও পরিচালিত হইয়া পরমশোভমান 
হইয়! টাল । ধৃষ্টদ্যুন্ন অর্ছুনমমীপে গমন করিয়া ভিনবাণ' 
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দ্বারা কৃপাচার্য্যের জক্রদেশ বিদ্ধ করিলেন। অনস্তর তিনি 
মদ্রকগণকে শাণিত দশ বাণ দ্বার! বিদ্ধ করিয়! সত্তর ছল্ল স্বার! 
কৃতব্্মার পৃষ্ঠরক্ষককে নিহত করিলেন। পরে বিপুল নারাচ 
দ্বার পৌরবতনয় দমনকে নিপাতিত করিলেন । তখনসাংযম- 
নির পুত্র যুদ্ধতুর্মাদ দ্রপদ পুত্রেও তাহার সারথিকে দশবাণ দ্বার! 
বিদ্ধ করিলেন । ধনুদ্ধর প্রধান ধৃষছ্যুন্ন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়! 
ক্রোধে স্ককণী লেহন করত তীক্ষ তল্ল দ্বার তাহার চাপ ছেদন 
ও তাহার প্রতি পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন । অন- 
স্তর তীহার অশ্ব সকল, পাঞ্জিরক্ষক এবং সারথিকে বধ 
করিলেন। হে রাজন্‌! সাংযমনির পুত্র সেই অশ্ব শুন্যরথে 
অবস্থিত হইয়া দ্রুপদাত্মজ ধৃষউটদ্যুন্সের প্রতি দৃষ্টিপাত করত 
ভীষণ লৌহ্ময় খড়গ গ্রহণ পুর্বক পদব্রজে তাহার প্রতি 
ধাবমান হইলেন। পাণুবগণ ও ধূৃষটছ্যুন্ন তাহাকে আকাশ 
হইতে নিপতিত মহোরগ তুল্য, কালপ্রেরিত অস্তক সদৃশও 
দীপ্যমান দিবাকরের ন্যায় দর্শন করিলেন। অনস্তর এ মহাবীর 
বাণবেগের পথ অতিক্রম করিয়া ধুষ্টছ্যুন্সের রথ সমীপে 
অ।গমন করেবামাত্র পাঞ্চ,লতনয় ধুষ্টছ্যন্গ গদাঘাতে তীহার 
শিরশ্চেদন করিলেন। 

হে রাজন্‌! সেই মহাবীর গদাধার্তে নিহত ও পতনো- 
ন্মধ হইলে তাহার হস্ত হইতে নুপ্রভাম্থিত খড়গ স্মলিত 
হইয়া নিপতিত হইল। পাল রাজতনয় ভীমবিক্রম মহাত্মা! 
ধুষ্টদ্যুন্ন গদাঘাতে তঁ।হাকে নিহত করিয়া পরম শে লাভ 
করিলেন। সেই ধনুদ্ধরাগ্রগণ্য মহারথ রাজতনয় নিহত 
হইলে, তবপীয় সৈন্যমধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি সমুখিত 
হইল। অনন্তর মহাবীর সাংযমনি পুত্রকে নিহত দেখিয়া 
ক্রোধভরে বেগসহকারে রণছুর্ম্মদ ধুষটছ্যুত্ষের সমীপে উপ- 
স্থিত হইলেন, এবং কুরু ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের সমক্ষে 
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সেই মহারথদ্বয় যুদ্ধে মিলিত হইলেন। অনস্তর ক্রোধপরা- 
য়ণ বীরঘাতী পাংযমনি তোত্র দ্বারা মহাগজ হননের ন্যায় 
হষ্টছ্যুন্নকে তিন বাণ দ্বারা আঘাত করিলেন এবং সমিতি- 
শোভন শল্যও রোষপরবশ হইয়া! ধুক্টছ্যন্সের বক্ষঃস্থলে 
আঘাত করিলেন। 


ঘিষঞ্টিতম মায় 


ধৃতরাষ্ কহিলেন, হে সগ্ভীয়! আমি পুরুষকার অপেক্ষা 
দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, কারণ পাঁুব- 
সৈন্যগণই ক্রমাগত অস্মশ্পক্ষীয় সৈন্যগণকে বধ করির্তেছে। 
হে সঞ্জয়! তুমি প্রতি নিয়ত আমার পক্ষীয় সৈন্য বিনাশ 
ও পাণ্ডৰ পক্ষীয়দিগের প্রশংসা করিয়া থাক। আমার 
পক্ষীয় যোধগণ জরাভিলাষে পুরুষকারের সহিত সংগ্রামে 
প্ররৃন্ত হইলেও পাগুবের! তাহাদিগকে পরাজিত করিতেছে । 
সনুতরাৎ আমার পক্ষীয় সৈন্যগণ ক্রমেই হীন হইয়া আসি- 
তেছে। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন কর্তৃক আমার তীব্র হঃখের 
বিষয় শ্রবণ করিতে হইল। হেতাত! পাগুবগণের ক্ষর- 
প্রাপ্তি বা আমাদিগের জয় লাভের কোন উপায় দেখি- 
তেছি ন1। 

সঞ্জয় কহিলেন, আপনার এই হস্তী, অশ্ব, রথ, মনুষ্য 
্ষয়ূপ মহান অপনয় আমি আপনার নিকট কীর্ভন 
করিতেছি স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। 

হে রাজন্! মহাবীর ধৃষ্টছ্যুন্ন মদ্রাধিপতি শল্যের নয় 
বাগে নিপীড়িত হইয়া ক্রেধভরে তাহাকে লৌহ্ময় সায়ক 
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দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রমশালী ধৃষ্টছ্যুন্গ সত্বর 
হইয়া শলাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । আমরা তাহার 
এই অদ্ভুত পরাক্রাম দর্শন করিতে লাগিলাম। মুহূর্তকালমাত্র 
তাহাদিগের এই যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা উভয়েই এরূপে 
সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, যে কোন ব্যক্তি তাহাদিগের 
নিমেষমাত্র অবকাশ দেখিতে পাইল না। হেরাজন্‌্! শল্য 
পীতবর্ণ স্থুশাণিত ভল্লান্ত্র দ্বা:1 ধৃষ্টদ্বান্সের চাপছেদন করি- 
লেন। অনন্তর পর্বতোপরি প্রারটকালীন জলধরগণের জল- 
ধার! বর্ণের ন্যায় বাণ বর্ষণ দ্বারা ভাহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। 
গবষটদ্রযন্ন তাহাতে অতিমাত্র কাতর হইলে, অভিমন্তযু মদ্র- 
রাজের রথ সমীপে গমন করিলেন 1 এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়! 
তিন বাঁণে তাহাকে বিদ্ধ কটলেন। তদ্দর্শনে আপনার পন্গীয় 
যোধগণ অভিমন্ত্যকে আক্রমণ করিবার নিমিভ মদ্ররাজের 
চতুর্দিকে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, 
দুঃশামন, বিবিংশতি, ছুর্দর্ষণঃ দুঃসহ, চিত্রাসেন ছুর্শা,খ, 
সত্যব্রত ও পুরুমিত্র এই দশ জন মদ্রাধিপতির রথ রক্ষ,য় 
নিযুক্ত £হছিলেন। হে রাজন্‌! ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যন্ন, দ্রৌপদী 
পঞ্চপুত্র। অভিমনুযু, নকুল ও সহদেব এই দশ জন মহাবীর 
আনংখ্য অস্ত্র দ্বাণ বিপক্ষীয় দশ জনকে নিবার্িত করিতে 
লাগিলেন | মহারাজ! আপনার দরর্পান্ণ প্রদ্তই ইহা 
রোষপরুবশ হুইয়া পরস্পর বধাতিলাষে সংগ্রামে পরব হউ- 
লেন। এ সময়ে অন্যান্য রণিগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়! তহাদিগের 
সংগ্রাঘ দর্শন করিতে লাগিলেন । তখন সেই মহারথ যোৌধগণ 
পরস্পর জিঘাহসাপর-ন্ত্র হইয়া রোঁৰ কষায়ি *লোচনে 
নিংহনাদ পুর্র্বক স্পর্ধা! মহকারে মহাস্্ব নকল নিক্ষেপ করত 
সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । দুর্য্যোধন ক্রোধান্বিত হইয়। 
চরি,ছুষ্ধর্ণণ বিংশতি, চিত্রমেন পঞ্চ, দুর্মখ নয়, দুঃসহ 
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সাত, বিবিংশতি পঞ্চ, ছুঃশা- সন তিন শাণিত লার়ক সবার 
ধন্টছ্যুন্নকে প্রহার করছিলেন । হেহ়াজেজ্র! শক্রতাপন 
ধন্টদ্যুন্, সমরে হস্তলাঘব প্রদর্শন কত তাঁহাদিগের প্রত্যে- 
ককে পঞ্চবিংশতি বাণ প্রহাঁ: করিলেন গভিমন্া, সত্যত্রত 
ও পুরমিত্রকে দশ দশ! বাঁণে বিদ্ধ কহিলেন । অনন্তর নকুল ও 
সহদেব যাতুল শলাকে ন্ুতীক্ষ সায়ক সনু দ্বাণা আচ্ছাদিত 
করিলেন। পরে শল্য কথিশ্রেষ্ঠ মাদ্রীতনয় নয়ের প্রতি 
অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিলেন | ইহারা উভয়ে শাল্যের 
শ:ঘতে আচ্ছন্ন হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। 
হে রাজন! অনন্তর মহাঁপল ভীমমেন দ্ুর্ধ্যোধনকে দর্শন 
করিয়! বিবাঁদ শেষ করিবার নিমিভ গদ1 গ্রহণ করিলেন । 
আপনার অন্যান্য পুত্রগণ গদাহস্ত ভীমসেনকে শৃঙ্গযু্ 
কৈল।স ডুপরের ন্যায় অনলোকন করিয়া ভয়ে পলায়ন 
করিল। দ্ুর্্যোধন ক্রোপান্বিত হইয়া মগধ নাকে অগ্রবস্থা 
করত দশ সহ মগব /দশীর ও দশ সহজ গঙ্জারোহী নৈন্য 
সমতিব্যাহারে ভীমসেনেত অভিযখীন হইচলন | বুকোদর 
দেই সমস্ত গজাযরোহী সৈন্যগণকে ছহাগমন করিতে দেখিয়া 
ভয়ঙ্কর মিংহনাদ করত রথ হইতে অবরোহণ করিলেন। তিনি 
বিরতীনন কুতীন্ত সদৃশ আদ্রিসারময়ী মহ নী গদা গ্রহণ পূর্বক 
ধাবমান হইলেন। যেন্ধপ বূত্রহ! ইন্দ্র দানলগণকে সংহার কর্ধত 
বিচরণ কঁগিয়াছিলেন, মেইন প মহবল পঠীক্কান্ত ভীমসেন গদা 
দ্বাদা গজ সকলকে হনন করিয়া সমরস্থালে বিচহণ করিতে 
লাগিলেন । ভাহার হৃদয় কম্পন মহা তর্জদন গজগণ বিচেনন 
প্রায় হইল। অনন্তর দ্রৌপদী ভনয়গণ, সুভদ্রাতনয় অভি- 
মন্যু, নড়ুল, মহদেব ও ধৃষ্টছ্বান্ন ভীমসেনে পৃষ্ঠ রক্ষা করত 
ধা:1 বর্ণণে ন্যায় গজগণ্র উপর বাণ বর্ষণ করিতত লাগি 
লেন! পরে শাণিত শুর, ক্ষুরপ্র, ভল্ল ও আঞ্া/(লবজ্র দ্বা। 
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গজযোধীদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন | তখন 
ভাহাদিগের মস্তক ও বাহু পতিত হওয়াতে যেন প্রস্তর বর্ষণ 
হইতে লাগিল । গজস্কদ্ধেই সেই সমস্ত গজযোধগণের মস্তক 
ছিন্ন হওয়াতে যেন পর্ব্বত শিখরে ছিন্না গ্র শালতরুর ন্যায় দৃষ্ট 
হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ধৃউদ্যুন্ন অসংখ্য হ্তী নিপাতিত 
করিলেন। মগধতাজ এরাবত সদৃশ এক বৃহ হস্তী অভিমন্যুর 
রথ সমীপে চালন করিলেন। পরবীরঘাতী অভিমন্যু মগধ- 
রাজের মহাগজকে আমিতে দেখিয়া এক বাণাঘাতেই তাহার 
প্রাণ সংহার করিলেন এবং এক রজত ভল্প দ্বারা হস্তিশূন্য 
মগধরাজের শিরশ্ছেদন করিলেন | এদিকে ভীমসেন গজসৈন্থয 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গজ মকল মর্দন করত বাসবের গিরি 
বিচরণের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক এক 
আঘাতেই মতঙ্গগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সমরস্থলে 
সেই সকল নিহত মাতঙ্গ নিপতিত থাকাতে বজু।হত পর্বব- 
তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কতক গুলি হস্তীর দন্ত, 
কতকগুলির গঞ্চ কহকগুলির পৃষ্ঠ ভগ্ন হুইয়া ভূমিতলে- 
নিপতিত হইল। কতকগুলি মাতঙ্গ সমরপরাগ্রথ হইয়া! 
পলায়ন করিল। কতকগুলি ভয়োদ্বিগ্ন হইয়! মৃত্রপুরীষ পরি- 
ত্যাগ করিতে লাগিল । কোন কোন পর্বতোপম হস্তী ভীম- 
সেনের বিচবণ পথেই পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হইল; কেহবা চীৎ্কার- 
রবে আর্ভনাদ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাগজের কুস্ত 
ভিন্ন হওয়াতে 'আনবর-ত রুধির বমন কনিয়া ভূতলে নিপতিত 
হইল। ভীমসেন, মেদ, রুধির, বসা ও মজ্জাতে লিপ্তাঙ্গ 
হইয়া দণ্ডপাণি কুত্ান্তের ন্যায় রণতৃমিতে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন | তিনি মাতঙ্গশোণিতপিক্ত গদ! ধারণ 
করিয়া পিনাকধারী মহাদেবের ন্যাঁয় ভীষণ রূপ ধারণ করি- 
লেন। হেরাজন। গজগণ ভীম কর্তৃক মর্দিত হইয়া 
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সহস! গমন পূর্বক আপনার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে অরাস্ত 
করিল স্ুরগণ যেরূপ অমরনাঁজকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই- 
রূপ অভিমন্ত্য প্রভৃতি মহাঁধনুদ্ধরগণ ভীমসেনকে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। যেরূপ পণ্ড হননকালে রুদ্রদেবের পিনাক দৃষ্ট হয়, 
সেইরূপ মমরম্থলে তীমসেনের কেশ, মজ্জা ও রুধির মিতিত 
গদ! দৃষ্ট হইতে লাগিল। যেরূপ পশ্ুপালক যষ্টি দ্বার পশু 
সকলকে তাড়িত করে, সেইরূপ বুকোদর গদ1 দ্বার! গজারোহী 
সৈন্যগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ ভীম- 
সেনের গদা ও, চতুর্দিক হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ সমূহ দ্বারা 
আহত হইয়] স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকেই মর্দন করিতে ধাবমান 
হইল। তখন তীমসেন প্রবল বাতেরিত মেঘমগুলীর ন্যায় 
মাতঙ্গগণকে নিরাকৃত করিয়া শ্শীনবাসী ভূতনাথের ন্যায় 
সমরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 


৩০2৩ 


ব্রিষষ্টিতম অধ্যায়? 








ছে রাজন্‌! সেই সমস্ত করিসৈন্য এইরূপে হত হইলে 
আপনার আত্মজ দুর্ষ্যোধন ভীষমেনকে বধ করিতে সৈনা- 
গণকে আদেশ করিলেন । তখন আপনারপক্ষীয় সৈন্যুণ 
ভীষণ রধ করত তীমসেনের নিকট, ধাবিত হইল। ভীমসেন 
অসংখ্য রথ, পদাতি, নাগ ও ঘোটক পরিব্যাপ্ত, সমুখিত 
ধূলিদজালসংরৃত ও দেবগণেরও দুঃসহ মেই সমস্ত কোৌরব 
টৈন্যগণকে বেলাভূমির সাগর নিবারণের ন্যায় নিবারিত 
করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এ যুদ্ধে আমরা মহাবীর 
তীমলেনের অলৌি ককাধ্য অব্লাকন করিলাম । তিনি লেই 
সমন্ত পার্থিবগণ 'এবং অশ্ব, রথ ও হস্তিগণকে অনায়াসে 

(২৯) 


২২৪ মঙহাভারত। 


গাদা দ্বাগা নিবারিত করিতে লাগিলেন । মহাঁবল পরাক্রান্ত 
ভীমসেন গদা দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্য নিবারিত করিয়া 
মহাশৈল শ্ুমেরুর নায় অচলভাবে অবস্থিতি করিতে 
লাঁগিলেন। সেই ভীঙণ সংগ্রাম সময়ে ভীমসেনের পুত্র ও 
ভ্রাতৃগণ, প্ুষ্টছ্ান্, দৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্তু ও অপরাজিত 
শিখণ্ডী ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিলেন না। বুকো- 
দর লৌহময়ী মহতী গদ1 হস্তে করিয়া সাক্ষাৎ কুতাস্তের 
ম্যায় আপনার যোধগ*কে" সংহার করিতে ধাবমান হইলেন 
এবং রথ ও অশ্ব সকল বিনষ্ট করত প্রলয় কালীন অনলের ন্যায় 
সমরস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ছ্বিনি উরবেগে রথ 
সকল আকর্ষণ করত যোধগণকে হুনন করিতে লাগিলেন । 
মাঁতঙ্গ যেরূপ নলবন ভগ্রকরে, সেইরূপ ভিনি সৈন্যগণকে 
মর্দিন করিতে লাগিলেন এবং রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী 
ও পদাতি সকলকে প্রবল বাঁতাহত মহীরুহের ন্যায় গদা- 
ঘাঁতে নিহত করিতে লাগিলেন। তখন তদীয় গদা মজ্জা, 
বসা, মাংস ও শোনি লিপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কবরূপে দৃষ্ট হইতে 
লাগিল । চতুর্দিকে নিহত মনুষা, হস্তীও সাদি সমহে সমর 
ভূমি শমনের আঘাহ স্থলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । 
স্কল লোক মহাবীর ভীযসেনের সেই গদাকে কুতান্ত 
দণ্ডের ন্যায়, বাসবের বজের ন্যায় ও জীব ঘানী পিনাক 
পানির পিনাকের নায় কোধ করিতে লাগিল । হিনি সেই 
গদা ধারণ পুর্লাক বিচরণ করত প্রলয় কালীন কুতান্তের 
ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিলেন। তিনি সৈন্য গণকে তাড়িত 
করিতে আগমন করিতেছেন দেখিয়। সমর ভূমিশ্থি ত লকল 
ব্যক্তিই বিমনা হইল । এ মহাবীর গদ1 সমুদ্যত করিয়। যে যে 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, সেই সেই দিকের সৈন্য- 
গাণ ভয় হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 


ভীম্ম পর্থ ২২৫ 


এই প্রকারে সৈন্য সংহারকারী বিরৃতাঁনন অন্তক সদৃশ 
ভীমসেন গদা ঘাতে সযুদায় সৈনাণ:কে ছিন্ন ভিন্ন করি 
তেছেন দেখিয়া! মহাবীর ভীক্ম জলদগন্ভীর নিশ্বন সূর্ধ্য সদৃশ 
তেজন্বী রথে আরোহন॥ করত বর্ষ।কারি মেঘর ন্যায় শর- 
নিকর বর্ষণ পূর্বক তাহার অভিমুখে ধাবমীন হইলেন। মহা- 
বীর ভীমমেন ভীম্মকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আগমন 
করিতে দেখিয়া ক্রোবভরে সহসা তাহ র সমীপে উপ- 
স্থিত হইলেন। তখন সন্যপরায়ণ দাত্যকি দৃঢ় শরালন 
ধারণ পৃর্ব্বক টুর্যোধনের সৈন্যগণকে বিনষ্ট ও কম্পিত 
কয় শান্তনুতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন | হে 
রাজেন্দ্র! আপনার পক্ষীয় €কোন ব্যক্তিই সেই রজতর্্ণ 
অশ্ব নঘসোজিত রথে আঁরূঢ নিশিত সায়কবর্ধী শিনি প্রবরকে, 
নিবারণ মরিতে লমর্থ হইলেন না। কেবল নিশাচর অলম্থুষ 
তাহার প্রতি দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া ছিল। মহাবীর সাত্যকি 
তাহারে চারি বাণ দ্বারা বিদ্ধ কিয় অনারালে রথারোহণ 
পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন । 

হে রাজন্‌! আপনার পক্ষীয় যোদ্ধগণ সেই বৃষ্টি বংশাব- 
তৎন সাত্যকি শত্রু পক্ষে বিচরণ পূর্বক কৌরবগণকে নিবারণ 
ও মুহুমুহু সিংহনাদ কটিতেছেন দেখিয়া পর্বনতাপরি জলধর 
পটলের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্জ্তি কোন রূপেই 
তাহাকে নিবারণ করিতে মনর্থ হইলেন না। তখন সোমদন্ত সত 
মহাবীর ভূরি শ্রবা তিম্ন আর সকলেই বিষঞ্ন হইয়াছিলেন। এ 
মহাবীরই মাত্যকি কর্তৃক আপনার পক্ষীয় রখিগণকে তাড়িত 
দেখিয়া সংগ্রামবাসনায় উগ্রবেগ শরাসন গ্রহণ পুর্ববধ তাহার 
অভিমুখে গমন করিলেন। 


২২৬ মক্কানভারত। 
চতুঃযক্িতম অধ্যায় 


সম্তীয় কহিলেন, হে রাজন্‌। অনন্তর ভূরিশ্রবা সাতিশয় 
রোষাবিষ্ট হইয়! সাত্যকিকে নয় বাণ দ্বার! প্রহার করিলেন। 
উদার স্বভাব সাত্যকিও সর্ব সমক্ষে সন্গত পর্ব বহু সায়ক 
দ্বার! ভূরি শ্রবাকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। পরে রাজ! 
ছুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত তৃরিশ্রবার রক্ষার্থ চতুর্দিকে 
বেষ্টন করিলেন ও অন্যান্য মহাবল পরাক্রমশালী পাণুৰ 
পক্ষীয় বীরগন লাত্যকির রক্ষার্থে চতুর্দিকে বেউটন করিলেন। 
ভীমসেন ক্রোধভরে গদ1 উদ্যত করিরা আপনার পুত্র্দিগকে 
তাড়না করিতে আরম্ভ করিলে আপনার পুত্র নন্দক বনু- 
হখ্যকরথির সহিত রোষাবিষ্ট হইয়া শিলাশাণিত কক্কপত্র 
যুক্ত- সায়ক দ্বার! ভীমসেনকে প্রহার করিতে লাটিলেন। তখন 
ছুর্যোধনও সেই যুদ্ধে ক্রোধাবিষ্ট হইয়! নয় বাণে ভীমসেনের 
বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন । 
তখন অমিতপরাক্রম ভীমসেন স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া 
সারথি বিশোককে কহিলেন, সারথে ! এ সমস্ত ধৃতরাই্র- 
ভনয়গণ অতিমাত্র ক্রোধানিত হইয়া যুদ্ধে আমাকে বধ 
করিতে উদ্যত হইয়াছে .কিস্তমদ্য আমি তোমার সমক্ষেই 
উহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিব। অতএব তুমি এই 
যুদ্ধে যত্বপহকারে আমার অশ্বগণকে সঞ্চালন কর। হে রাজন্‌ ! 
ভীমসেন এই বলিয়া কনকন্ুশোভিত ল্ুতীক্ষ বহুশর 
দ্বার! ছুর্য্যোধকে বিদ্ধ এবং তিন বাণ দ্বারা নন্দকের স্তনদ্থয়ের 
মধ্যভাগে প্রহার করিলেন। অনস্তর দুর্য্যোধন মহাবল ভীম- 
সেনকে হঞ্তিবাঁণে বিদ্ধ করিয়া স্ুশাণিত তিন বাণ দ্বারা 


ীয় পর্ব! ২ 


তাহার সাঁরথিকে বিদ্ধ করিলেন। এবং সহাস্যবদনে তিন 
বাণ দ্বারা ভীমের কার্মাঁক ছেদন করিলেন। তখন ভীম 
সারথিকে ছুর্য্যোধন শরে পীড়িত দেখিয়। ক্রোধভরে আপ- 
নার পুত্রের বধ সাঁধনার্থ দিব্য ধনু ও ক্ষুরপ্র স্তর গ্রহণ পূর্বক 
রাজা দুর্ধ্যোধনের ধনুকের মুষ্টিছেদন করিলেন । তখন 
ুর্যোধন ক্রোধে মুচ্ছিতি হইয়। সহ্থরে ছিন্ন শর[পন পরিত্যাগ 
পুর্ববক অন্য এক ধনুগ্রহণ করত কালাস্তক সদৃশ এক বাণ 
দ্বারা ভীমসেনের স্তন দ্বয়ের মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে 
ভীমসেন মৃচ্ছিত হইয়া রখোপরি উপবিষ্ট হইলেন। তখন 
অভিমনুযু প্রভৃতি পাগুবপক্ষীর মহারথগণ ভীযসেনের কাতরতা 
দর্শনে সানিশয় অসহিষ্ণঃ হইলেন। তাহারা ক্রোধতরে 
দুর্ষেণাধনের মস্তকোপরি অনবরন তীক্ষ সায়ক সকল বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। মঙাবল জীমামনও ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞ! 
লাভ করিয়া ছুন্যেধনরে এখমত তিন বাণ পরে পঞ্চ বাণ 
দ্বারা বিদ্ধ করালেন। অনন্তর শল্যাকে হেমপুঙ্ পঞ্চবিংশতি 
বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্য ভীম শরে মাতশয় বিদ্ধ হইয়া 
সমরভূমি হইতে অপহ্থত হইলেন। 

হেরাজন্! পরে মেনাপতি স্ষেণ, জলসন্ধ, স্ুলোচন, 
উগ্ন, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলো লুপ, ডুর্াখ, দুশ্প্রধ্, 
বিবিৎনু, বিকট ও সম আপনার এই চতু্দশ' পুত্র সরুলে 
সমবেঠ ও কোোধানক্ত হইয়া ভীম সমীপে গমন পূর্বক অন- 
বরত বাণ বৃষ্টি দ্বারা তাহাকে সাতিশয় বিদ্ধ করিলেন। তখন 
মহাবাহু ভীমসেন তাহাদিগকে সেই প্রকার বাণ বর্ষণ 
করিতে দেখিয়৷ পশুযুথ মধাস্থিত বুকের নায় স্যক্ণী 
লেহন করত গরুড় সদৃশ বেগে তাহার সম্মুখীন হইয়| 
ক্ষুপপ্রদ্ধারা সেনাপতির শিরশ্ছেদন করিলেন। অনস্তর 
তিন বাণ দ্বারা জলসন্ধ ও সুযেণকে শমন দলনে প্রেরণ 


২২৮ মহাভারত 


করিলেন, পরে ভল্লান্ত্র দ্বারা উগ্রের শিরন্ত্রাণের সহিত 
কৃগুলদ্বয় সুশোভিত মস্তকছেদন, এবং অশ্ব, কেতু 
ও সারখির নহিত বীরবাহুকে সপ্ততি বাণ দ্বার, শমনভবনে 
প্রেরণ পূর্বক বেগশালী ভীমরথ ও ভীম উতয় ভ্রাতাকে 
সহাদ্যবদনে সংহার করিলেন এবং সর্ব সৈন্যসমক্ষে 
ক্ষুরপ্রান্ত্র বারা স্ুলোচনকে নিপাতিত করিলেন। ইহ? তিন্ন 
আপনংর যেনকল তনয়গণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, ঠাহার! 
তীমসেনের পরাক্রম প্রদর্শন করত তৎকর্তৃক আহত হইয়!, 
চতুদ্দিকে পলায়ন করিল। 

হেরাজন্! পরে শান্তন্ুতনয় তীল্ম কৌরব গক্ষীয় 
মহারথগণকে ঝহিলেন, হে মহ।রথগণ। উগ্রধস্া ভীমসেন 
রণে ক্রোধপরবশ হইয়া প্রধান প্রধান বীর*ণকে 
নিপাতিত করিতেছেন, অতএব তোমরা অবিলম্বে 
উহাকে আক্রমণ কর। ধার্তরাষ্ী সৈন্যগণ ভীত্ম কর্তৃক 
এইরূপে অনুজ্ঞত হইয়া! ক্রোধাবিক্ট চিন্তে মহাবল ভীম- 
দেনের অভিমুস্ধ ধাবমান হইলেন। তগদন্ত মদমন্ত কুরে 
আরোহণ পুর্ববক ভীমসপিধানে উপনীত হইয়া! অসংখ্য 
বাণ বর্ষণ দ্বার জলদমণ্ডল সমাচ্ছন্ন দিবাকরের নায় তাহাকে 
আচ্ছাদিত করিলেন। অভিমন্য প্রন্তি মহারথগণ তদ্দর্শনে 
নিত্বাস্ত অসহিষু হুইয়! চতুর্দিকে শরবর্ষণ করত ভগদন্ত ও 
তাহার হস্তীকে আচ্ছন্ন করিলেন। সেই প্রাগজ্যোচিষহত্তী 
সেই সমস্ত মহারথের অস্ত্র বর্ষণে শোনিতাক্তকলেবর হ্ইয়! 
সূর্য্যকিরপরঞ্জিত জলদমণ্ুলীর ন্যায় শোভমান হইল। 

তখন মহ।বল ভগদত্ত ক্রোধাসক্ত হইয়। সেই হস্তীকে 
সঞ্চালিত করিলেন। মাতঙ্গরাজ পূর্ববাপেক্ষ। দ্বিগুপতর বেগে ' 
গমন করিতে .আরম্ত করিল। তাহার পদতরে মেদিনীকম্পিত 
হইতে লাগিল। এইকূপে সেই হন্তী কালপ্রেরিত কৃতা- 
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স্তের নাঁয় যোধগণের প্রতি ধাবমান হইল। সমুদয় যোদ্ধংবর্গ 
সেই মন্তমাতঙ্গের ভীষণ মূর্তি দর্শন করত নিতান্ত বিমন! হইয়া 
উঠিল। রাজা ভগদন্ত ক্রোধভরে নতপন্ত্ব শর দ্বাত্র। ভীম- 
সেনের স্তনদ্ধয়ের মধ্যভাগে প্রহার করিলেন। মহাধন্তদ্ঘর 
ভীমসেনও ভগদন্ত কর্তৃক অতিমাত্র বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া 
রথের ধ্বজদণ্ড গবলম্বন পূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
মহা প্রভাবশালী ভগদন্ত সেই সমস্ত যোধগণকে ভীত ও 
ভীমসেনকে মুচ্ছ্িত দেখির1 গন্ভীরনিনাদ করিতে লাগি- 
লেন। হে রাজুন্! অনন্তর রাক্ষদ ঘটোশুকচ ভীমমেনকে 
তদবস্বাপন্ন অবলোকন করিয়! ক্রোধভরে নেই স্থলেই অন্থু- 
ঠিঁতহইল এবং আনতিধিলম্যেই ভীরুদিগের ভয়বিবর্ধিনী 
মায়া স্থষ্ঠি করত স্বরুত ময়াময় এরাবূতে আরোহণ করির। 
ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ পুর্ণিক লোকের দৃষ্টিপথে উপস্থিত 
হইল। উহার মায়াবলে অঞ্জন, বামন ও মহাপদ্ম এই তিন 
দিগ্গজ স্যষ্ট হইয়াছিল। উহ্থারা এ এরাবতের অনুগানী 
হইল। এ 1দগগজত্রর বছুল মদশাবী, মহাকায় ও চতুরদন্ত- 
সম্পন্ন এবহ তেজ, বার্ধা। বল, £বগ ও পরাক্রনশালী রাক্ষস- 
গণে অধিষ্ঠিত ছিল। ঘটোগুকচ গজদ্বারা গজের সহিত 
তগদভকে বিনাশ করিবার মাননে স্বীয় হস্তী চালনা 
করিলেন এবং অন্য তিন হম্তীও সেই সমস্ত রাক্ষমগণ 
কর্তৃক "পরিচালিত ও ক্রোধাবিন্ট হুইয়। তগদন্তর হস্তীর 
চতুর্দিকে বেন পূর্বক তাহাকে দন্ত ্বার। আঘাত করিতে 
লাগিল। সেইহস্তী অভিমনুযু প্রতৃতি মহারথগণ কর্তৃক 
আহত ছিল, তাহাতে আবার দিগ্হস্তীগণ দ্বার। দস্তাহত 
হওয়াতে নাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভয়ঙ্কর গর্জন কাঁরতে 
লাগখিল। 
হেভারত! ভীঘ্ম সেই ভগদত্ব হন্তীর গভীর গর্জন জবণ 
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করিয়া রাজা ছুর্যোধন ও আচার্ধা দোণকে কহিলেন, হেনীর 
গণ ! মহাধনুদ্ধহ ভগদত্ত সমরে মহাকায় ছিডিম্বার সহিত যুব 
করাতে ছুঃসাধা ব্যাপারে প্ররত হইয়াছেন। রাক্ষস ঘটোৎ কচ 
রৃহত্কায়, রাজ! ভগদ্তও সািশয় কোপন স্বভাব, ইহারা 
উভয়েই সমরে পরস্পর কালান্তক সদৃশ হইলেও বোধ হয় 
ভগদন্ত রাক্ষস ঘ-টাহ্কচ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকিবেন ) 
কারণ, হে বীরগণ! এ পাণুবগণের আনন্দধ্বনি ও তর 
পীড়িত তগদন্তমাতস্গের মহান আর্তনাদ শর্ট গোচর 
হইতেছে অতএব চল আমরা রাজ ভগদন্ত কে রক্ষা করিতে 
ঘাই; এক্ষণে উহাকে রক্ষা না করিলে, তিনি শীপ্রই সমরে 
প্রাণ পরিতাগ করিসেন। অহএব তোমর! আর ব্লিম্ব 
করিও ন1। উহ্াদিগের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরস্ত হইয়াছে। 
রাজা ভগদন্ত আমাদের অনুগত ও মত্কুল সম্ভৃত এবং 
তমনাপতি অতএব উহাকে পরিত্রাণ করা আমাদিগের 
পর্ববতোভাঁবে কর্তব্য । 

দ্রোণ প্রমুখ বার গণ ও সমূদয় রাজ গণ ভীক্মের এই বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক ভগদভকে রক্ষা করিবা নিষিত্ত শত্বব তাহার 
সন্পিধাংন উপনীত ভইলেন। ওদিকে যুিষ্টির প্রতি 

[গুব € পাঞ্চালগণ সেই সমস্ত শত্রু পক্ষীয় বীরগণকে আগ- 
মন” করিতেদেখিয়া ভীহাদিগের পশ্চান্ ধাবযান হইলেন। 
মহা প্রতীপশালী ঘটোত কচ সেই সমস্ত সৈন্য অবলোকন 
করিয়া ভীষণ নিনাদে নভোমগুল পরিপৃরিত করিল। তখন 
শান্তন্বনন্দন ভীন্স তাঁহার সেই ভীষণ নিনাদ শ্রবণ ও দিগ্‌ 
হস্তীদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত দেখিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্ধ্যকে কহি- 
লেন, হে আচার্য ! ড্রান্মা ঘটোৎ্কচের সহি যুদ্ধ করিতে 
আমার অভিরুচি হইতেছে না। সম্প্রতি এ দরাতা। সহায় ও 
বার্ধ্য দম্পন্ন হইয়'ছে, এক্ষণে স্বয়ং দেবরাজও উহাকে জয় 


ভীস্ম পর্ব । ৯৩১ 


করিতে সমর্থ হন না। বিশেষ নঃ আমাদিগের বাঁছনগণ এক্ষণে 
পরিশ্রাস্ত হইয়াছে, আমর।ও পাপ্ছাল গপাঞুৰগণ কর্তৃক ক্ষত 
বিক্ষত হইরাছি, এক্ষণে পাগবেরা জয়ী হইঘাছে অতএব 
আমার বিবেচনায় উহ্থাদিগের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে। 
অদ্য অবহার কর কর্তৃব্য কল্য শত্রপক্ষের হিত যুদ্ধ কর! 
যাইবে। 

ঘটোত্ুকচ ভয় পীড়িত কৌরবগণ ভাগ্পর এই বাঁক্য 
শ্রবণ পুর্নবক ক্ডুক্ত উপায় অবলম্বন করত সৈন্যগণচুক 
বিদায় করিলেম,। অনন্তর কৌরবগণ নিরন্ত হইলে বিজয়ী 
পাঞবগণ শঙ্খ ও বেণ লিনাদের মহিত দিংহনাদ করিতে 
ল।গিলেন। 

হে ভারত! মেদিলস কৌরবগণের 
পাওবদণের এইরূপ দুধ মাঘটিত হই 
পাওবগণ বর্ভক পরাজিত ও লঙ্ভিছ হইয়া নন্দ শিবিরে 
গমন করিলেন । ক্ষত বিক্ষত শরীর পাগুবগন ঘটোঙকচ ও 
ভীমসেনের প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্নমনে শিবিরে 
গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে ভাহারা আনন্দিত হইয়! 
দুয্যোধনের মন্দ্রতেদী ভুধা ও শাক্ষ দিলশান সহকারে বিবিধ 
সিংহনাদ করত পুখিবী কম্পানিত করিয়া রজশীযোগে 
শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজা ছুর্য্যোধন ভ্র/তুবধজনিত 
শোকে প্ষণবাল্‌ চিন্তিত হইলেন্স। পরে শিবিরের বিহিত 
কাধ্য সমাধান কগিয়! পুনরায় ভ্রার্ত শোকে অতিশয় চিন্তাকুল 
হইলেন । 


শী পাপা? টি 
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ধৃতরাষ্ট্রী কহিলেন, হে সগ্ভয়! পাগুবগণের অসাধ্য কর্ম 
পরস্পরা শ্রবণগোচর করিয়া আমার অন্তঃকরণে অন্তিশয় 
ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। হে সপ্ভীয়! পুত্রদিগের পরা- 
ভব শ্রবণ করিয়া পরে আরও কি অবস্থা ঘটিবে, আমি এই 
মহতী চিন্তা্বারা অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। দৈবারত্ত 
ব্যাপার সমস্ত দর্শনে আমার নিশ্চয় বৌধ হইতেছে,বিদ্ুরের 
বাক্য অবহেলন করাতে আমাকে অনুতাপিত হইতে হইবে। 
এ মহান্সা যেরূপ কহিয়াছেন, এক্ষনে নেই সমস্তই সংঘটি ত 
হইতেছে 

হে বগুস! যখন তাহারা যোস্ধ,প্রধান মহাবল ভীগ্গের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতেছে, ও নভোমণ 
লস্থ তাঁরকার ন্যায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে । বোধ হয়,তাহার। 
কাহারও নিটক বর প্রাপ্ত অথবা কোন প্রকার মন্ত্র অবগত 
হইয়া থাকিবে । পাণ্ডবগণ ঘে বারম্বার আমার পক্ষীর সৈন্য 
গণকে বিনাশ করিতেছে, উহ| আমার সহ্য হইনেছে না। 
আমি দৈব কর্তকই দণ্ডিত ভইতেছি। হে সঞ্জয়! পাগুবেরা 
যেরূপ বধ্য'আমার পৃত্রগণ সেইন্সপ, কিষ্ত আমাতে কি নি- 
মি এই নিদারণ দণ্ড নিপতিত হইতেছে তাহ! তুমি আমার 
নিকট বথাবথ বর্ণন কর। যেরূপ মনুষ্য বাছুবলে সন্তুরণ করিয়া 
মহাসাগরের পার প্রাপ্ত হয় না; সেইব্ূপ আমিএই দুঃখসাগর 
হইতে জমুক্তীর্ণ হইবারস্উপায় দেখিতেছি না। পুত্রদিগের 
নিদারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে । আমার নিশ্চয় বোধ 
হইতেছে, একাকী ভীম আমার সমুদয় পুত্রগণকে সংহার 
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করিবে সন্দেহ নাই । সংগ্রামে আমার পুত্রগণকে পরিত্রাণ 
করিতে পারে এমন কোন বীরই দৃষ্টি গোচর হয় না! । অতএৰ 
আমার পুত্রগণ নিঃপন্দেহই বিনষ্ট হইবে। হেসঞ্জয়! পাগুব 
গণের জয় ও আমার পুত্রগণের বিনাশের কারণ তুমি আমার 
নিকট বিশেষ রূপে কীর্তন কর | স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ 
সমরে পরাগ্রখ হইলে, ডর্েযাধন, ভীগ্র, দ্রোণত শকুনি। 
জয়দ্রথ, অশ্বত্থাম| ও বিকর্ণ এই সমস্ত মহাবল বীরগণ কি 
করিয়াছিলেন এবং আমার পুত্রণণ রণবিনুখ হইলে দেই 
মহাআ্সাগণের মুনে কিজপ ভাবের উদয় হইয়াছিল? 

সঞ্তয় কহিলেন, হে নররাঁজ! আঘি যাহা কলিতেছি, 
অবহিত হইয়! শ্রবণ করুন। পাঁওবগণ কোন প্রকার মনত 
প্রয়োগ, মায়া্াল বিস্তার বা কোন প্রকার বিভীষিকা 
প্রদর্শন করিতেছেন না। তাহারা শক ও ন্যায়ানুলরে মুদ্ধই 
করিতেছেন | হে রাজন? পাণ্ডবগণ যশোলাভবাসনায় 
একমাত্র ধর্ম জারাই জাঁবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন। সেই 
ভ্ীসম্পন্ন পাগুবগণ স্বধন্মের অগ্গব্ভী হইরাই মমরে নিবৃন্ত 
হইতেছেন না। যেখানে ধর্দ্দ সেই খানেই জয়; এই নিমিন্ভই 
তাহারা সমরে অবধ্য ও জয়ী হইয়াছেন এবং আপনার 
পুত্রের দুরাক্মা, নিষ্ঠ,র, হীনবর্দ্টা ও পাপাচারপরায়ণ, 
এই নিমিন্ত তাহারা পরাজিত হইতেছেন। তাহারা পাঞ্ডব- 
দিগের* প্রতি নীচবহ নৃশংম ব্যুহার করিয়াছিলেন কিন্ত 
পাগুবগণ গ্রাহ্য করেন নাই | হে নররাজ! সম্প্রতি 
সেই অপরাধের মহাকাল রূপ ফল উপস্থিত হইয়াছে 
এক্ষণে আপনি ন্তৃহৃদ ও পুত্রগণের সহিত তাহা ভোগ 
করুন। মহাত্্া বিদুর, ভীগ্ষ, ও দ্রোণচাধ্য আপনাকে নিবা- 
রিত করিলেও আপনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মুঢ় ব্যক্তি 
যেরূপ ওউষধ ও পথ্য গ্রহণ করে না সেইরূপ আপনি 
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আমার সেই হিতবাক্য গ্রহণ করেন নাই। পুত্রদিগের 
মতানুসারে পাঁগুব গণকে পরাজিত মনে করিতেন । 

হে ভারত । পাগডব্গণের জয়লাভের কারণ যাহ! আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা পুনরায় আপনার নিকট কীর্তন 
করিতেছি শ্রবণ করুন। এই বিষয় হুর্য্যোধন পিতামহকে 
জিজ্ঞানা করিলে, তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা 
যথাশ্রুতানুরূপ আপনার নিকট কীর্তন করিতেছি। হে 
নরাধিপ ! রজলীযোগে ছুর্ধ্যোধন মহাবল ভ্রাতৃগণকে সমরে 
পরাজিত দেখিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে পিতামহ সমীপে 
গমন পুর্বক বিনয়সহক।রে কহিলেন, হে পিতামহ! 
আপনি, মহাবীর দ্রোণ, শল্য, কৃপ, অশ্বথথাম!, কু তবর্ম্মা, 
টা কান্বে জাঁধিপতি ন্ুদক্ষিণ, ডূরিশ্রবা, বিকণ এবং 
ভগদন্ত আপনারা সকলেই মহারথ, সৎ্কুল সন্ত,ত ও সমরে 
উনার বিবেচনায় আপনার সদৃশ যোদ্ধা এই 
ভ্রিলোক মধ্যে দ্বিতীয় ব্ক্তি নাই। সমবেত সমস্ত পাঞ্ুব- 
পদ্ষীয় যোৌধগণও আপনা দিগের পরাক্রম সহ্য করিতে 
সমর্থ হয় না । ইহাতে আমার মনে এই সন্দেহ তইতেছে যে 
পাগুবেরা অন্য কোন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পদে 
পদে জয়লাভ করিতেছে। তাহারা কাগাকে আশ্রয় করিয়া 
জন লাভ করিতেছে ; এই নকল বিষয় আমার নিকট 
বীর্তন করুন। 

ভাক্স কহিলেন, হে ছুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যাহা 
ৰলিতেছি তাহা অবহিত হইয়। শ্রবণ কর। আমি অনেকবার 
বলিয়াছি; কিন্তু ভুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলে। হে 
ছুর্য্যোধন । তোমাকে এক্ষণেও বলিতেছি,পাণডব গণের সন্থিত 
সঙ্গি কর; হাহা হইলে তোমার ও পৃথীবীর মঙ্গল লাভ 
হইবে। তুমি পাগুর গণের শহি্ সন্ধি স্থাপন করিয়। সুদ 
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ও বান্ধব গণের আনন্দ বর্ধন করত ভ্রাহ গণের সহিত পরম 
সুখে পৃথিবী উপভোগকর। হে বন্দ! সুমি পৃর্বেব পাণ্ডব- 
গণকে অবমাননা করিয়াছিলে, আমি তোমাকে নিষেধ 
করিলেও যে তুমি তাহা শ্রবণ কর নাই এক্ষণে তাহারই 
প্রতিফল ভোগ করিতেছ। হে কুরুরাজ ! সেই অক্িন্টকর্দ্দা 
পাণ্ডবগণ যে কারাণে অবধা ত্বাহাঁও কীর্ভন করিতেছি শ্রবণ 
কর। হে নরাধিপ! ঘেপাণগুবগণাকে ভগবান্‌ কু ম্বরং রক্ষ| 
করিতেছেন; াহাদিগকে পরাজিন করে, এমন প্রাণী এই 
ভ্রিলাক মাচ দুষ্ট হয় না, পুর্সেগ দন্টহদ নাই এবং 
ভবিষাতেও হই ন। “হ পহ্স। ভ'পিতদ্ৰ। ঘুনিগণ পুর্ণ 
যে আমাকে পুরাণ গাথা কহিয়। ছিলেন ; আমি তাহাই 
আবনুপুর্বিক “হামার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর |. 

পূর্নবাংল সমস্ত দেব ও খধাধিগণ গন্ধমাদন পর্কবতে 
গমন পুর্নপ ভগবান কমলা নর শিন্ট গমন করিলেন । 
অনন্তর ভগবান রঙ্গ হাচাদিঠের অধাস্থলে উপবিষ্ট 
হইয়া হন্্পীক্ষে এক পরম দত্ত সান উত্তকুদ্ট বিমান 
দেখি পাইলেন। পরতে তিনি ধ্যান দ্বারা পরম পুককষ 
পরমেশ্বরকে আবগত ভইট জন্ট মনে গাত্রোখান পুর্সক 
প্রয়ন্চিকে কুনঞলিপট তাহাকে নমঙ্ার করেলেন খাও 
আুরগণ সেই অছুত বাপার দর্শন ও ব্রন্গাকে উত্থিত 
দেখিয়। কুতীগ্লি পূর্বক দর্ডায়মান হইলেন। জগহ" 
পানা ব্রল্গা সেই পরম দেব বিষুও,ক দর্শন পূর্বক তাহার 
অর্চন] করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। 

হে দেব! মি বিশ্বাবন্তু, বিশ্বমূর্তি, বিশ্বেশ, বিশ্বকৃসেন, 
বিশ্বকর্মা, নিয়ন্তা, বাসুদেব ও যোগপরায়ণ | হে 
প্রভে। ! আমি হোঁমার শরণাপন্ন হইলাম! হে মহাদেব 
তুমি জয়যুক্ত হও। হে লোক হিটৈষিন্! তুমি যোগীশ্বর, 
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তুমি যোগপরাবর, তুমি পন্মনাভ, তুমি বিশালাক্ষ ! তুমি 
লোকেশ্বরেশ্বর, তুমি ভ্রিকালনাথ, তুমি সৌম্য, তুমি 
আত্মজাত্মজ, তুমি সর্ব গুণাধার, হে নাঁরারণ! হে অনন্ত! 
মহিমন্‌! হে শাঙ্গ ধিনুদ্ধর ! হে সর্ববগুণসম্পন্ন। হে বিশ্বমূর্তে ! 
হে নিরাময়! হে মহাবাহে! হে বরাহমূর্তে! হে আদি- 
কারণ ! হে পিঙ্গলকেশ ! হে বিভো! তুমি পীতবাপ! তুমি 
দিগীশ্বর, তুমি বিশ্ববাস,তুমি অমিত, তুমি অব্যয়, তুমি ব্যক্ত, 
তুমি অব্যক্ত, তুমি অমিতাধার, তুমি নিয়তেক্দি, হে 

শক্রিয়! হে অসংখ্যেয়! হে আয্মভাবজ্র! হে গম্ভীর! 
হে সর্ববকামপ্রদ ! হে অবিদিত' হে ত্রঙ্গন্! হেনিত্য! হে 
ভূতভাবন। হে কৃতকার্য! হেরুতদ্ব! হে ধর্ম! হে জয়- 
গারাঁজয় বিহীন! হে গুহ্যান্সন্! হে সর্দন যোগান! হে 
লোকেশ ! হে ভূুতবিভাবন ! হে আন্মমোনে! হে মহাভাগ! 
তুমি কলপনহক্ষেপনপর, ভুমি ব্রহ্ম তুমি জনপ্রিয়, 
তুমি নৈণর্গিকস্থট্টিনিরত, ভুমি কামেশ, ভুমি পরমেশ্বর, 
হে অন্বতসন্তৃত! হে সহন্বভাবপম্পন! ছে মুক্গাম্নন্! হে 
বিজয়প্রদ! হে প্রজ্গাপতিপতে ! হে দেব! হে পদ্মনাভ; 
হে মহাবল হে আন্মভ ভে মহাভু 5! £হ কর্ম্মান্মন্। হেসর্ব্ব- 
প্রদ! ভুমি জয়ঘুক্ত হও | পুথিবী তোমার চরণদ্বর, দিক্‌ সকল 
তোমার বাহু, অন্তরীক্ষ মস্তক) মামি তোমার যু, দেবগণ 
তামার দেহ, চন্দ্রপূর্ব্য (হামার চক্ষু, সংস্কলপ, হপ ও সত্য 
তোমার বল, ধর্কর্্শ তোমার আন্মগ,অগ্িতোমার তেজ,বায়ু 
তোমার নিশ্বাস, সলিল তোমার ছেদ, অশ্বিনীকুমার 
দ্বয় তোয।র শ্রবণ যুগল, সরপ্বতী দেবা তামার জিহ্বা, 
বেদ ভোমার সংস্কার । এই আসামপিশ্ব ভৌমাতেই অধিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । হে যোগেশ! হেযোগীশ ! আমরা তোমার 
সংখ্যা, পরিমাণ, তেজ, বল ও আবির্ভাব কিছুই জানি না, 


তীস়্ পর্ব। ২৩৭ 


হে দেব! তুমি মহেশ্বর ও পরমেশ, আমরা তোমার 
আশ্রিত হইয়া ভক্তিনহকারে নিয়ম পূর্বক তোমার পুজা 
করিয়া থাঁকি। হে'বিশালাক্ষ ! হে কৃষ্ণ! হে ছুঃখবিনাশিন্‌! 
আমি খধি, দেব, গন্ধবন, বক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, মনুষা, 
মুগ, পক্ষী ও সরীক্ছপগণকে তোমার প্রপাদে বিশ্বমধ্যে সৃষ্টি 
করিয়াছি । হে দেবেশ! তুমি সকল প্রাণীর গতি, তুমিই 
সকলের আদি, দেবগণ তোমারই প্রমাদে পরম নুুখসন্তোগ 
করিয়া থাকেন। তোমারই প্রঘাদে এই পৃথিবী নির্ভয়ে 
অবশ্থিতি করিটুতছেন। এক্ষণে ভুমি ধর্খংস্থাপন, দৈত্য- 
দলন, এবং পৃথিবীধারণের নিমিত্ত যছ্ুবংশে অবতীর্ণ হও। 
হে পরতো! আমার এই নিবেদিত বিষয়ের অনুষ্ঠান কর। 
আমি তোমারই প্রদাদে পরমণ্ডহ্য বিষ সমস্ত কীর্তন করি- 
য়াছি। তুমিই আন্ম। দারা আন্মণকে কষ্টি করিয়াস্থ এবং 
আত্মা হইতে গ্রদ্থ্যন্নকে কৃষ্টি করিরাছ ও সেই প্রদ্যন্ন 
আমাকে স্থ্টিকন্। ব্রঙ্গা স্বরূপে স্ষ্ি করিয়াছেন, সু €রাৎ 
আমি তোমার গান্সা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি ! এক্ষণে 
তুমি বিভাগানুনারে মানবদেহ পরিগ্রহ কর । তুমি 
মানবগণের সুখপাধনার্থ অনুর বিনাশ, ধর্ম সংস্থাপন ও যশো 
লাভ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে গমন করিবে। হেবিষ্জো! 
দেবগণ ও ব্রহ্মধিগণ পৃথক্‌ পৃথক হইয়া তোমার সেই সমস্ত 
না মদ্বাম্বা তোমাকেই পরমানুত রূলিয়। গান করিয়া থাকেন। 
সমস্ত প্রাণী তোমাতেই অবস্থিতি করিতেছে। ত্রাক্ষণগণ 
তোমার আশায় লাভ করিয়! তোমারেই অনাদি, অমধ্য, 
অনন্ত, অদীম ও মংসারের সেতু বলিয়া উল্লেখ করিয়া 
'থাকেন। 


২৩৮ মহাভারত । 
ষট্যষ্টিতম অধ্যায় 


হে দুর্য্যোধন! অনন্তর দেবাদিদেব ভগবান্‌ বিষ স্নিষ্ক গম্ভীর- 
স্বরে ব্রহ্মাকে কহিহলন, বম! আমি যোগবাল তোমার এই 
অভিলধিন ব্ষির মস্ত পরিজ্ঞান হইরাছি। হে ত্রহ্মন্? 
আমি “তামংর প্রার্ধিত ব্ষা নম্পা করিব। এই বলিয়। 
তিনি সেই স্থানেই হন্তর্িত হইলেন অনন্তর দেব, খষি ও 
গন্ধর্বগণ মাতিশয় বিস্ঘ়াপন্ন ও কৌতুহলাবিষ্ট হৃইয়! 
পিতামহুক বহিলেনঃ হে বিভো! আপন ধংহ!কে প্রণাম 
করত বিনয়বাক্যে স্কৃতি করিলেন, তিনি কে? শ্রবণ করিতে 
আমর! নিতান্ত সনুহন্তক হইরছি। তখন পিনামহ ত্রহ্গা 
দেব, গন্ধর্ব ও ঞধিগণ কর্তক এইরূপ অঠিহিত হইয়া 
তাহাদিগকে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে মহাক্স। সকল! যিনি 
তৎুপদবাচ্য, যিনি সার্কোহ কৃষ্ট, ঘিনি এক্ষণে বর্তমান আছেন 

ও পরেও থাকিবেনঃ যিনি সকল ভূছের আক্সাও প্রভু) 
যিনি পরক্রন্গঃ তিনি প্রপ্ হইয়া গাামাকে সন্তাষণ করিতে, 
ছিলেন। আরম “সই জগনাথের নিকট জণনের হিতাভিলাষে 
এইরূপ প্রার্থনা করিতে ছিলাম । হে ভে! তুমি বন্গু- 
দেবের আম্মজ হ্গরূপে মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ কর। তে সমস্ত 
দৈত্য, দানব ও রাক্ষণগণ সংগ্র।মে নিহত হইয়াখিল, সেই 
মহাবলগণ পৃথিবীতে উৎ্পন হইরাছে। তুমি তাহাদিগের 
বধার্থ নরের পহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইর। বিচরণ কর। 
অমরথণ যত্রপরবশ হইলেও খাধিসনম পুরাঁণপুরুষ নর- 
নারারণকে সমরে পরাজয় করিনে সমর্থ হন না। সেই 
ম্হাছ্যতি খবিপ্রবর নংন!রায়ণ মর্ভ্যলেকে জন্ম গ্রহণ 


ভীম্ম পর্ব ২৩৯ 


করিলে, মুটের! তাহাদিগকে জানিতে পারিবে না। আমি 
ধাহার আত্মজ হইয়া! সমস্ত জগতের পতি হইয়াছি, সেই 
সর্বলোকেশ ভগবান বান্তুদেব তোমাদের সকলের পরমা- 
চ্চনীয় ;) সেই মহাবীর্যযশালী শঙ্খ চক্র গদ1 পদ্মধারীকে মনুষ্য 
বলিয়া কদাচ অবজ্ঞ। করা কর্তব্য নহে । তিনি পরম গুহ, 
পরম পদ, পরম ব্রহ্ধ, পরম যশ, অব্যক্ত ও শাশ্বত; সকলে 
ভাহাকেই পুরুষ বলিয়! কীর্তন করে। বিশ্বকর্া ক্াহাকেই 
পরম তেজ, পরম সুখ ও সত্য স্বরূপ বলিয়া কীর্তন করিয়া 
থাকেন। সেই.মমিত পরাক্রমশালী বান্থুদেবকে কি পুর- 
্দর প্রভৃতি দেবগণ, কি অন্ুরগণ, কি মানবগণ, কাহারও 
অবজ্ঞ। করা কর্তব্য নহে। যেমুঢ়মতি ব্যক্তিরা তাহাকে 
মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে পুরুবাঃ 
ধম বলিয়। থাকেন। যেব্যক্তি সেই মহাযোদী মহাআ্সাকে 
মানবশরীরী বলিয়া অবমানিত করে, অথবা ষে ব্যক্তি সেই 
চরাচরাজ্স। পদ্মনাভকে জানিতে না পারে, লোকে তাহাকে 
পাপাক্সা বলিয়া থাকে । যে ব্যক্তি সেই কিরীট কৌন্তভধারী 
মিত্রগণের অভয় প্রদাতা মহাত্সাকে অবজ্ঞ1 করে, সে ঘোর- 
পাপে নিমগ্র হয়। হে স্ুরগণ! সকল লোকেই সেই লোক 
মহেশ্বর বাসুদেবকে এইরূপ জানিয়! নমস্কার করিবে । ভগ- 
বান্‌ ব্রহ্মা পুর্বে খষি ও দেবগণকে এই বলিয়া ভাহাদিগের 
নিকট হইতে স্বভবনে গমন করিলেন । হে ছূর্য্যোধন ! আমি 
ভাহাদিগের নিকট তগবান্‌ বাস্থদেবের এই পুরাতন কথা 
শ্রবণ করিয়াছি; এবং জামদপঘ্র্য, মার্কগেয়, ব্যান এবং 
নারদের নিকটেও এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। 

হে বশুস! জগৎ পিতা ব্রহ্মা যাহার আত্মজ সেই সর্ব 
লোকেশ্বর মহাত্বা বাস্থুদেবের বিষয় জানিয়া কোন্‌ ব্যক্তি 
তাহার অর্চনা না করিবে। হে দুর্য্যোধন! পূর্বে ভাবিতাত্মা। 

(৩১৯) 


২৪০. মহাভারত 


যুনিগণ তোমাকে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। কিন্ত মোহবশতঃ তুমি তাহা বুঝিতে পার 
নাই, ইহাতে তোমাকে নিষ্ঠ,র রাক্ষসের ন্যায় বোধ হই- 
তেছে। তোমার মন নিতান্ত তযোময়, এই জন্যই তুমি 
বাস্থুদেব, পাণ্ডব ও ধনঞ্জয়ের দ্বেষ করিতেছ। কোন্‌ ব্যক্তি 
নরনারায়ণের প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিতে পারে ? হে ছুর্্যো- 
ধন! তুমি কৃষ্ণকে শাশ্বত, অবায়, সর্বলোকময়, নিত্য, 
শাস্তা) বিধাত1, বিশ্বাধার ও গ্র্ব বলিয়া জানিবে। ইনিই 
ভ্রিলোক ধারণ কর্তা, চরাচরগুরু, প্র, যোদ্ধা, জেতা, 
সকলের প্রকৃতি ও ঈশ্বর । হেরাজন্! ইনি সব্ৃগুগময়; 
তম ও রজোগুণের সহিত ইহা: কোন সংশ্রব নাই। এই 
পরাৎ্পর ভগবান্‌ বান্ুদেব যে পক্ষে সেই পক্ষেই ধর্শ, সেই 
পক্ষেই জয়) ইহার আন্্রযোগ দ্বারা পাওবেরা রক্ষিত হই- 
তেছে, অতএব তাহাদিগেরই'জয়লাভ হইবে। ধিনি পাণগুব- 
গণকে সতত সংপরামর্শ প্রদান ও সাহায্য করেন, তিনিই 
নাঁহাদিগকে সকল ভয় হইতে রক্ষা করিবেন। হে ভারত! 
তুমি যাহ। আমাকে জিজ্রাসা করিয়াছিলে, আমি তোমার 
নিকট সেই সমস্ত কহিলাম। দেই সর্বভূতময় পাগুব সহায় 
বাসুদেব বলিয়! প্রপিদ্ধ। ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রগণ 
নিয়ত লমহিত হইয়া ঠাহার সেবা ও অর্চন| করিয়! থাকে ন। 
সন্কর্ণণ বলদেব দ্বাপরবুগেন অবপানে কলিহুগের প্রথমে 
সাবৃতবিধি অবলম্মন পুর্ববক ধাঁহারে গান করেন, সেই বিশ্ব- 
কর্্মা বাসুদেব যুগে যুগে দেবলোকঃ সত্যলোক, সনুদ্গগর্তস্থ 
পুরী ও মনুষ্যের বানম্থান বারম্বার স্থৃস্ত্ী করিতেছেন। 
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ছুর্ষোধন কহিলেন, হে পিতামহ! যে বান্ুদেব সকল 
লোকমধ্যে মহাপ্রাণী বলিয়া অভিহিত হন আমি তীহার 
আবির্ভীব ও অবস্থিতি জানিতে নিতান্ত সমৃতন্ুক হইয়াছি। 

ভীল্ম কহিলেন, হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ ! বান্গুদেব মহাদন্ধ ও 
দেবগণের দেবতা, তাহা হইতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। মহর্ধি 
মার্কগডেয় তীহা'রে মহ ও অভ্ভুত বলিয়। কীর্ভন করিয়া থাকেন। 
সেই দর্বভৃতাস্মা অব্যয়পুরুষ জল, বায়ু, তেজ ও সমুদায় 
স্থাবর জঙ্গম স্ষ্টি করেন । সেই পুরুষৌনম যোগবলে 
জলে শয়ন করিয়া মুখ হইতে অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু 
এবং মন হইতে সরস্বতী ও বেদ সকল সৃষ্টি করেন। 
এই প্রকারে তিনি দেব খষি ও লোক সকল সৃষ্টি 
করিয়া পরে সাহাদিগের প্রলয় স্যষ্তি করেন । সেই 
ধন্াত্সা ধরা, বর এবং সর্ববকাম প্রদাতা, তিনিই কর্তা, 
কার্য্য ও প্রভূ; সেই জনার্দনই ভূত, ভবিষ্য ও বর্তমান এই 
কালত্রয় এবং উভয় সন্ধ্যা, দিক্‌, আকাশ ও নিয়ম সমস্ত 
স্ষ্টি করিয়াছেন। তিনিই খধিগণ, তপস্যা ও প্রজাপতিকে 
স্ষ্টি করেন। তিনিই সকল প্রাণীর অপরাজেয় বলদেবকে 
স্ষ্টি কর্রেন। লোকে ধাহাকে অনন্ত বলিয়! জানে, যিনি এই 
সপর্তবত মেদিনী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ; সেই শেষ নামক 
নাগকে তিনিই সৃষ্টি করেন। বিপ্রগণ ধ্যানযোগ দ্বারা সেই 
বান্থুদেবকে জানিতে পারেন । যে উগ্রকন্দ্ধা মধু নামক অন্ুর 
তাহার কর্ণ হইতে সমৃত্পন্ন হইয়। প্রজাপতিকে বধ করিতে 
উদ্যত হইয়াছিল। তিনিই সেই উগ্রকর্ম্মা ও উগ্রধীসম্পন্ন- 
যহান্ুরকে বিনষ্ট করিয়াছেন বলিয়া দেব, দানব ও মানব- 
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গণ তাহাকে মধুসূদন এবং খষিগণ জনার্দন বলিয়া থাকেন। 
ইনিই বরাহ, নৃসিংহ ও বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই 
পুণুরীকাক্ষ হরি সকলের মাত। ও পিতাস্বরূপ ) তাহ হইতে 
আর কেহই শ্রেষ্ঠ হয় নাই ও হইবেক না । তাহার মুখ 
হইতে ব্রাহ্মণ বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পাদ 
হইতে শূদ্র সমূৎ্পন্ন হইয়াছে। অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসীতে 
তপোনিরত হুইয়! তাহার পরিচর্য্যা করিলে, সেই সর্ব 
যোগাত্বা পরমাত্মা কেশবকে লাভ করিতে পারা যায় । 
তিনিই তেজ ও নিখিলস্থাবর ও জঙ্গমের পতিশ্বরূপ। মুনিগণ 
তাহাকে হৃষীকেশ বলিয়া থাকেন । তিনিই আচার্ধ্য, পিতা ও 
গুরু; হিনি ষাহার প্রতি প্রসন্ন হন তাহার অক্ষয় লোক লাভ 
হয়। যিনি ভয়ার্ত হইয়া সেই বান্ুদেবের শরণাঁগত হন, 
এবই সর্বদা তাঁহার এই উপাখ্যান পাঠ করেন; তিনি পরম 
মঙ্গল ও পরম ন্ুখ লাভ করিতে পারেন এবং তাহাকে 
কোন প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইতে হয় না। তিনিই মহাভয়- 
নিমগ্র যানবগণকে পরিত্রীণ করেন। হে রাজন্! ধর্্মরাজ 
যুধিঠ্ির সেই মহাভাগ যোগেশ্বর তগবান্‌ কেশবকে এইরূপ 
জানিয়। সর্ববপ্রযত্তে তাহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। 


অফ্ষাষ্টতম অধ্যায়। 


ভীপ্ম কহিলেন, হে রাজন্‌ ! পূর্ববকালে ভগবান্‌ 
প্রজাপতি যেরপে বান্ুদেবের স্তব করিয়াছিলেন, ও 
পুর্বে মহর্বি ও দেবগণ যাহ কীর্তন করিয়াছেন, আমি সেই 
বেদম্বরূপ স্তব তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। 
মহর্ষি নারদ তোমাকে লোক ভাবন ভাবজ্ঞ, সাধ্য ও দেবগণের 
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প্রভু ও দেবেশ্বর বলিয়াছেন । মহ্র্ধি মার্কগেয়যন্জের যর, পত- 
স্যার তপ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ও নারায়ণের চক্র 
বলিয়াছেন। ভগবান্‌ ভৃগু তোমাকে দেবের দেব, এবং তোমার 
রূপকে বিষু্র পুরাতন পরমরূপ বলিয়াছেন। মহর্ধি দ্বৈপা- 
য়ন ইন্দ্রের স্থাপনকর্তা, বস্ুগণের মধ্যে বান্ুদেব ও দেবগণের 
দেব বলিয়! কীর্ভন করিয়াছেন। পুর্নাকালীন পরগুতগণ 
গ্রজাস্থপ্টি বিষয়ে তোমাকে প্রজাপতি দক্ষ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। মহর্ধি অঙ্গিরা তোমাকে সকল স্থজনকর্তা বলিয়া 
থাকেন। মহ্র্ধি দেবল কহিয়াছেন, হে দেবদেব! অব্যক্ত 
বিষয় সমস্ত তোম] হইতেই স্উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বাক্ত 
বিষয় তৌমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে । €দবগণ তোঁমার বাক্য 
হইতেই উৎপন্ন হইয়! থাকেন। তোমার মস্তক ছারা নভো- 
মণ্ডল পরিব্যাপ্ত রহিযাছে। ত্বদীয় বাহুযুগল ধরাতল ধারণ 
করিতেছে, এব তোমার জঠরমধ্যে ভুবনত্রয় অবস্থিত রহি- 
য়াছে, তুমিই সনাতন পুরুষ | মাঁনবগণ তপপ্রভাবে তোমাকে 
দেবতা বলিয়! বিদিত হইয়া! থাকেন। তুমিই উদারপ্রকৃতি, 
সমরে অপরাজ্ম খ ও রাজর্ষিগণের একমাত্র গতি এই বাক্যে 
সনত্কুমার প্রভৃতি যোগিগণ তোমার স্তব ও অর্চনা করিয়। 
থাকেন। হে বস! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে তগবানূ 
বাস্ুদেবের বিষয় তোমার নিকট কীর্তন করিলাম, এক্ষুণে 
তুমি উহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ কর। 

হে রাজন! রাজা দুর্য্যৌোধন' ভীম্ের নিকট এই পিল 
উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া মনে মনে বাসুদেব ও পাগবগণকে 
শ্রেষ্ঠ বিবেচন1 করিলেন । অনস্তর শীস্তনুতনয় ভীদ্ পুনর্ববার 
তাহাকে কহিলেন, বগুন ! তুমি আমারে যাহা জিজ্ঞাস! 
করিলে, আমি কেশব ও অর্জুনের দেই মাহাত্ম্য এবং ষে 
নিমিত তাহার! মনুষ্য মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর যে 
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নিমিত্ত কেহ তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না, মেই 
সমস্ত কীর্তন করিলাম; যে নিমিত মহাত্বা পাগুবগণ অবধ্য 
হইয়াছেন, তুমি তাহাও শ্রবণ করিলে । হে রাজন্‌! ভগবান 
কেশব পাগুবগণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ; অতএব আমি 
তোমাকে পুনঃ পুনঃ কহিতেছি, তুমি অতঃপর তাহাদিগের 
সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়! মহাবল ভ্রাভৃগণের সহিত পরম- 
সুখে রাজ্যতোগ কর। নর ও নারায়ণের প্রতি অবজ্ঞ| প্রদ- 
শন করিলে, তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। 
শান্তনুতনয় ভীম এই বলিয়া মৌনাবলম্বন পরব্বক ছূর্ষ্যো- 

ধনকে বিদায় কটিলেন। তখন দুর্য্যোধন তাহাকে প্রণাম 
করিয়। শিবিরে প্রবেশ পূর্বক ধবল শয্যায় শয়ন করত 
রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। 


উননগ্ুতিতম অধায়। 


অনন্তর রজনী প্রভাত ও দিনকর সমুদিত হইলে, উভয়- 
পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সমরভভূমিতে উপস্থিত হইল। খন 
পাণ্ডব ও ধার্ব্াস্্ুগণ ক্রোধপরতন্ত্র ও জয়লাভে সমৃত্সুক 
হইয়। পরস্পর যুদ্ধে ধাবমান হইলেন। ধার্তরাষ্গণ আপ 
নার কুমন্্রণাপরতন্ত্র হইয়া মকর বুযুহ রচন1 করত হৃষ্টান্তঃ- 
করণে নানাপ্রকার অস্ত্র ও বর্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। 
মহারথ ভীম্ম সেই ব্যহের চতুদিক রক্ষা করিতে লাগি- 
লেন । অনস্তর মহাবীর ভীন্ম ধ্বজ সমূহে পরিবেষ্টিত" 
হইয়া! নির্গত হইলে, রখী, পদাতি, হস্তী ও হস্তিপক সকল 
ষথাম্ছানে অবস্থিত হুইয়1 তহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
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করিতে লাগিল। পাগুবগণ তাহাদিগকে সংগ্রামে উদ্যত 
অবলোকন করিয়! ছুর্ভেদ্য শ্যেনব্যুহ রচন1 করিতে লাগি- 
লেন। মহাঁবল ভীমসেন সেই ব্যুহের মুখে, শিখ ী ও ধৃষ্টছ্যুন্ব 
নেত্রদ্বয়ে সত্যপরা ক্রম সাত্যকি শিরোভাগে এব ধনগ্রয় 
গভীর শরালন বিকম্পিত করত শ্রীবাদেশে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। মহাস্া দ্রপদ আয়জের সহিত এক অক্ষৌহিণী 
দেনা সমভিবাহারে.উহার বাম পক্ষ, কৈকেয় দক্ষিণ পক্ষ 
এবং ছ্'পদীর পঞ্ণপুত্র, অভিমন্যু ও ধর্সারাজ যুধিঠির 
নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে উহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে 
লাগিলেন । ₹খন ভীমসেন অরািতগণের সেই মকর ব্যহমুখে 
প্রবেশ করত ভীন্্র সমীপে গমনপুরর্ধক বাণরষ্টি দ্বাতা তাহাকে 
আচ্ছাদিত করিলেন। মহাৰল ভীক্স পাণ্চবগণের বাহিত 
সৈন্যগণকে বিমোহিত করন, অন্ত্রজাল নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন; সৈন্যগণ ভীম্মশত্নে বিমোহিত হইলে, ধনঞ্জয় 
সত্বর গমনে ভীম্মকে সহত্র শর দ্বারা প্রহার করিলেন ; 
ভীম্মও নিক্ষিপ্ত শর সকল নিবাটিত করিয়া স্বীয় সৈন্যগণের 
হর্ষোৎপাদন করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর মহাবল রাজা দুর্ব্যোধন পুর্ববে কতিপয় ভ্রাতৃগণ 
ও সৈন্যদিগের বিনাশ দর্শনে সাতিশর ক্রোধাবিষ্ট ছিলেন, 
তমিবন্ধন ভরদ্বাজ তনয় দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচাশ্য ! 
আপর্নি সতত আমার হিতকামন। করিয়া থাকেন আমরা 
আপনাকে ও পিতামহ তীক্ষকে' আশ্রয় করিয়! দেবগণকেও 
পরাজয় করিতে পারি। ইহাতে পরাক্রমহীন ও বীর্যযবি হীন 
পাগুবগণকে যে পরাঙ্গিত করিব তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
অতএব যেরূপে পাগুবগণের বধসপাঁধন হইতে পারে তাহার 
উপায় বিধান করুন। হে রাজন্‌! ভুর্ষে ঢাধন সম্রস্থলে আচা- 
ধ্যকে এইরূপ কহিলে, ভ্রোণাঁচার্চ্য লাত্যকির সমক্ষে পাখব- 
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গণকে অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন । সাত্যকিও 
তাঁহাকে নিবারণ করিতে প্ররন্ত হইলেন । ভাহাদিগের এই- 
রূপ ঘোরতর যুদ্ধ আরন্ত হইল। প্রতাপশালী আচার্য ক্রোধ 
ভরে যেন হাসা করিতে করিতে দশ বাণ দ্বারা সাত্যকির 
জক্রদেশ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবল ভীমসেন ক্রোধভরে 
অন্ত্রধারিপ্রধান দ্রোণ হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত তাহাকে অনবরত শরদ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর দ্রোণঃ ভীক্স ও শল্য ক্রোধভরে ভীযসেনকে শরবর্ষণ 
দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। অভিমন্যু এবং 'দ্রৌপদীতনয়- 
গণ ক্রোধভরে উদ্যভাযুধ দ্রোণ প্রভৃতিকে নুশানণিত সায়ক 
দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । মহাধনুদ্ধর শিখণ্ডী, ড্োণ 
এবং ভীম্মকে ক্রোধাসক্ত ও সমাগত দেখিয়া ভাহাদিগের সম্মু- 
খীন হইলেন এবহ মেঘগন্তীর নিম্বন দ্বারা বলবৎ চাপ গ্রহণ 
পুর্ববক ত্বরিতবেগে শরবৃষ্টি করিয়া দিবাকরকে আচ্ছন্ন করি- 
লেন। ভরতকুলপিতামহ ভীক্ম সমরে শিখণ্তীর স্ত্ীত্ব মনে 
করিয়া তাহাকে যুদ্ধে সঘুপস্থিত দেখিয়াও ট্াহার প্রতি 
আন্বনিক্ষেপ করিলেন না। অনন্তর আচার্য দ্রোণ ছুর্ষ্যো- 
ধনের আদেশানুসারে ভীগ্ষকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখ- 
শীর অভিমুখীন হইলেন। তখন শিখণ্তী প্রলয়কালীন হুতা- 
শন্রে ন্যায় শন্ত্রধারিপ্রধান অংচার্যযকে সমাগত দেখিয়! 
বিভ্রস্তযনে তাহাকে পরিত্যাগ পুর্বাক গমন করিলেন । অন- 
স্তর ভুর্ষ্যোধন মহাঁসৈন্যে সমবেত হইয়। ভীক্ষকে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন এবং পাগুবগণও ধনগ্তীয়কে পুরোবন্তাঁ করিয়া 
জয়লাভার্থ ভীম সমীপে ধাবমান হইলেন। তখন পরস্পর 
যশ ও বিজয়াকাজ্ষী উভয়পক্ষীয় সৈগ্যগণের দেবদানবের 
যুদ্ধের ন্যায় ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। 
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সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শাস্তনুতনয় ভীক্ল আপনার পুত্র- 
গণকে ভীমসেন হইতে রক্ষা করিবার নিযিভ ঘোর সংগ্রাম 
আরম্ভ করিলেন। দিবসের পুর্র্বাহ্ে কুরুপাগুব ও উভরপক্ষীয় 
রাজগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল | তাহাতে প্রধান 
প্রধান বারগণ ম্বত্যু গ্রাসে নিপতিত হইলেন । সেই ভয়ঙ্কর সং- 
গ্রামস্থল হইতে নভোমগুলম্পশাঁ তুমূল শব্দ দমুখিত হইতে 
লাগিল। করিগণের বৃংহিতে, অশ্বগণের হেষারবে এবং ভেনী 
ও শঙ্খমিনাদে চতুর্দিক্‌ পরিপুর্ণ হইয়া উঠিল । যুদ্ধার্থা বীরগণ 
পরস্পর বিজয়াকাও্ী হইরা গোষ্ঠস্থ রুষভদলের ন্যায় পরস্প্রর 
তর্জন গর্জন করিতে লাগিল । শাণিত সায়ক দ্বারা যোধ- 
গণের মস্তক ভূতলে নিপতিত হওয়াতে যেন আকাশমগুল 
হইতে শিলারষ্টি হইতে লাগিল। তখন কুগুল ও উষ্ভীষ 
শোভিত ও সুবর্ণ সদৃশ সমুক্ল নরকপাল সকল দৃষ্ট হইতে 
লাগিল । পৃথিবী কুগ্ডলভূষিত মস্তকে, হস্তাঁভরণ ও অন্যান্য 
আভরণবুক্ত শরীর দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেন। করচযুক্ত দেহ, 
অলঙ্কত হস্ত, শোণিত্াক্ত নয়নযুক্ত চন্দ্রৰদন এবং গজ, বাঞ্জ 
ও মনুষের সমস্ত অবয়বে মুহুূর্তকাল্প মধ্যে সম-ভূমি পরিপুর্ণ 
হইয়৷ উঠিল । তগ্ুকালে সমৃশি্ ধুলিপটল মেঘমগুলের 
ন্যায়ঃ শত্ত্র নকল বিদ্যুতের ন্যায়, অস্ত্রশস্ত্রের নির্ঘোব মেঘ- 
ধ্বনির ন্যায় এবং শোণিতপ্রবাহ ধারার ন্যায় প্রতীয়মান 
হইন্ে লাগিল। হে রাজন! সমরবিশারদ ক্ষত্রিযগণ সেই 
লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধে অনবরত শরজাঁল বর্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। উভয়পক্ষীয় বারণগণ শরপীড়িত হইয়া চীৎকার শব্দ 
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করিতে আরম্ত করিল। তাহাদিগের চীগুকারে ও বীরগণের 
তলধ্বনি প্রভাবে কিছুই শ্রতিগোচর হইল ন|। সর্ন্বত্র রুধির 
প্রবাহ হইতে কবন্ধ মকল উত্থিত হইতে লাগিল। নৃপগণ 
শক্রবধে সমুদ্যত হইয়া চতুদ্দিকে ধাবমান হইলেন। মহাবল 
পরিঘবাহু বীরগণ শ-, শক্তি গদা ও খঢুগ দ্বার। সমরে পর- 
স্পরকে বধ করিতে ল/গিলেন। হস্তিগণ শরবিদ্ধ ও অশ্বগণ 
আরোহিবিহীন হইয়া দিগদিগন্তে ধাবিত হইল। অনেকে 
শরাঘাতে প্রপীড়িত ও উত্পতিত হইয়া নিপতিত হইতে 
লাগিল। এই ঘুদ্ধে বাহু, মস্তক, কারক, গদা, পরিঘ, হস্ত 
এবং কেয়ুর প্রসৃতি ভূষণ সমস্ত সর্ধত্র দৃন্ট হইতে লাগিল। 
স্থানে স্থানে হস্থ, হস্তী ও রথ মকলের একত্র সমবায় দৃষ্ট 
হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ যেন কালপ্রেরিত হইয়া পর- 
স্পরকে গদা, অসি, প্রা ও নহপন্ন সায়ক সমূহে সংহার 
করিতে লাগিলেন । বাহুযুদ্ধবিশারদ মহাবীর সকল লৌহময় 
পরিঘ সদৃশ বাহুদ্বারা পরম্পর যুদ্ধে প্রবৃন্ হইল। অনেক 
বীর মুষ্টি, জানু, করতল ও বফোণি দ্বারা পরস্পরকে হনন 
করিতে লাগিল । অনেকে ভূতলে পতিত ও বিচেন্টমান হই- 
য়াও ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। অনেক রথী রথ- 
বিহীন হইয়! পরস্পর বধাতিলাষে ধাবমান হইল। অনন্তর 
রাজ! দুর্ধ্যোধন বুসংখ্যক কলিঙ্গদেশীয় যোধগণে পরিরৃত 
হইয়া ভীগ্মকে পুরোবস্টা রুরত পাগুবগণের প্রতি" ধাবমান 
হইলেন। তখন পাণগুবগণও্ ভীমসেনকে পুরোবাঁ করিয়। 
ভীস্গের অভিমুখীন হইলেন। 
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সগ্তয় কহিলেন, হেরাজন্! ধনগ্ীয় ভ্রাতা ও অন্যান্য 
রাজগণকে তীক্সের মছিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া! অন্তর গ্রতণ 
পূর্বক ধাবমান হইলেন। পাঞ্জন্য শঙ্ষদর্ানি, পান্তীব 
নির্ধোষ শ্রবণ ও পার্ধের রথ ধ্বজ দর্শন করত আমরা 
সাতিশয় ভীত'হইলাম। গামরা সিংহলাঙ্গ ল ভূষিত, চিত্র 
বিচিত্রিত,। বানরলাঞ্থিল সমর্থিত ধুমকেহ্দনিভ, আকাশ 
গামী উহার দিব্য রথধবজ্জ অবলোকন করিলাম। সেই 
তুমুল সংগ্রামে যৌধগণ ধনগ্তয়ের ন্ুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীৰকে 
নভোমগুলে বরিদমগুল মধ্যগত বিদ্যুতের ন্যায় অবলেকন 
করিতে লাগিল। হে রাঁজন্! আপনার সৈন্য সংহার করি- 
বার সময়ে তিনি ইন্দ্রের ন্যায় সাতিশয় গত্ভন করিতে লাগি- 
লেন। নিরন্তর -দীয় তলদ্বায়ের কঠোরদ্বনি শ্রুত হইতে 
লাগিল। যেন্ধপ প্রচণ্ড বায়ু ও বিছ্যুৎ্সহরুত শব্দায়মান মেঘ 
সর্বত্র জলে প্লাবিত করে সেইরূপ অঙ্জুনশরে সর্বত্র পরিপূর্ণ 
হইগা উঠিল। তিনি ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে করিতে 
ভীক্ষের প্রতি ধাবমান হইলেন, তীহার অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বার! 
আমরা*নিণ্তাস্ত বিমোহিত হইয়া কোন্‌ দিক্‌ পূর্ব, কোন্‌ 
দিক্‌ পশ্চিম, ইহা অবধারণ করিঞে সমর্থ হইলাম না । সেই 
জমক্জ যোধগণের মধ্যে কাহারাও শ্রান্তবাহন, কাহারা হত 
বাহন হতচেতন হইয়া পরস্পর সংহত ও দিকৃ বিদিক্‌ গান 
শুন্য হওয়াতে আপনার পুত্রগণের সহিত ভীম্মের শরণাগত 
হইলে, তিনি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে লাগিলেন। 
তখন রথিগণ ভীত হইয়। রথ হইনে, সাঁদিগণ অশ্ব হইতে ও 
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পদাতিগণ ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সৈন্যগণ 
অশনিনির্ধোষসদূশ গাণ্ীবধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ে পলায়ন 
করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন্! তশকালে কলিঙ্গরাজ মদ্র, 
সৌবীর, গান্ধার, ত্রৈগর্ত ও প্রধান প্রধান কলিঙ্গ দেশীয় যোধ- 
গণে কাম্বোজ দেশীয় শীত্রগামী অশ্বগণে ও বহুপহত্র গোপবলে 
পরিৰৃত হইলেন। রাজা জয়দ্রথ অসংখ্য নর ও ভূপতিগণের 
সহিত সমবেত হইয়। দুঃশাসনকে পুরোবন্ী করত সমর- 
ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চতুর্দশ সহত্র উৎকৃষ্ট 
অশ্বারোহী মহারাজ ছুর্য্যোধনের আদেশানুসারে স্ুবলতনয় 
শকুনিকে পরিবেন্টন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন 
হে রাজন! অনন্তর পাঁণুবগণ সমবেত হইয়া! ভিন্ন ভিন্ন 
রথ ও বাহনে অধিরোহণ পুর্ব্বক আপনার পক্ষীয় যোধগণকে 
হার করিতে আরস্ত করিলেন। সেই সংগ্রামস্থলে রথী, 
বারণ, অশ্ব ও পদাতিগণ কর্তৃক ধুলিজাল উদ্ভীন হুইয়া 
আকাঁশমগ্ল মহামেঘচ্ছন্ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
মহারথ ভীন্ম তোমর, প্রান, নারাচ, গজ, শশ্ব, রথ ও যোধ- 
গণে পরিবৃত হইয়া ধনগ্য়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃ্ত হইলেন; 
এব অবস্তিরাজ কাশিরাজের মহিন, সিন্ুরাজ ভীমসেনের 
সহিত, অজাতশক্র রাজ। বুপিষ্ঠির পুত্র ও অমাত্যগণ সমভি- 
ব্য$হারে শল্যের সহিত, বিবর্ণ নহদেবের সহিত, এবং চিত্র- 
সেন শিখণ্ডার সহিত সংগ্রামে প্ররুন্ত হইলেন। হে রাজনূ! 
মন্স্যগণ ছুর্য্যোধন ও শকুনির মহিত যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইলেন, 
দ্রপদ, চেকিতান, এবং মহারথ সান্যকি সপুত্র দ্রোগের 
সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। কুপাচার্য্য ও কৃতবর্্মা উভয়ে 
ধু্টকেতুর অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে চতুর্দিকে 
রথ, হস্তাঁ ও বেগবান্‌ অশ্ব সকল পরিভ্রমণ পূর্বক সংগ্রামে 
আসক্ত হইল। হেরাঁজন্! তশুকালে মেঘবিহীন নভো- 
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মণ্ডল হইতে বিদ্যুৎ ও গভীর নির্ঘোষসহকাঁরে উক্কাপাত 
হইতে লাগিল; চতুর্দিক্‌ ধুলিপটলে আচ্ছন্ন হইল। সমীরণ 
প্রবলবেগে প্রবাহিত ও কর্কর বৃষ্টি হইতে লাগিল; দিবাকর 
ধূলিপটলে আচ্ছন্ন হইয়া আকাশমণ্ডুল তিরোহিত হই- 
লেন। উত্থিত ধুলিজাঁল দ্বারা প্রাণিগণ মোহপ্রাপ্ত হইল, বীর- 
গণের বাহুবিমুক্ত শরসনৃহের ভয়ঙ্কর শব্দ সমৃখ্িত হইতে 
লাগিল? যোধগণের ভূজবিনির্ণা-ক্ত সুনির্ঘল শর সকল উর্ধে 
উৎক্ষিণ্ড হইয়া! আঁকাশমণ্ডলে প্রকাশমান হইতে লাগিল । 
যোদ্ধবর্গের সুধ্য বর্ণ খড়গ দ্বারা বিচ্ছিন্ন দেহ ও মস্তক সকল 
সর্বত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল । মহারথগণের রথের চক্র, 
সকল ভগ্ন, ধ্বজ সকল পতিত ও অশ্ব সকল নিহত হও- 
য়াতে "সেই সমস্ত মহারথগণ ভূতলস্থ হইতে লাগিল। বনু- 

হখ্যক রথ যোদ্ধাগণ নিহত হওয়াতে তাহাদিগের অশ্ব 
সমুদয় অস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া যুগকাষ্ঠ সকল আকর্ষণ 
করিতে লাগিল। কোন স্থানে একমাত্র শর দ্বারা সারথি, 
অশ্ব ও রথী সকল নিহত হইতে লাগিল। বহুসংখ্াক হস্তী 
অন্য হস্তীর মদশ্রাবগন্ধ আপ্রাণ করিয়া অনবরত বায়ুগ্রহণ 
করিতে লাগিল। অনেক হস্তী তোরণ ও মহামাত্রের সহিত 
নারাচাস্ত্র ঘারা আহত হইয়া পতিত ও মৃতপ্রায় হওয়াতে 
সমরভূমি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কতকগুলি হস্তী হস্তিপক 
কর্তৃক *পরিচালিত ও শ্রেষ্ঠ হস্তী দ্বারা পরাজিত হইয়া! 
আরোহীর সহিত নিপতিত হইল। কোনস্থানে হস্তিগণ 
নাগরাজ সদৃশ শুগু দ্বারা রথের যুগন্ধর মকল ভগ্ন করিল, 
এবং রথীদিগকে রৃক্ষণাখার ন্যায় কেশাকর্ষণ করিয়া চুণ 
করিতে লাগিল। করিযুথ পরস্পর সংসক্ত রথসমূহ আকর্ষণ 
করিয়। চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিল। যেরূপ অনান্য 
করিকুল শরোবরে পরম্পর সংসক্ত নলিনীপমূহকে আকর্ষ* 


২৫২ মহাভারত । 


করিয়া শোঁভমাঁন হয়, সেই করিবর সেইরূপ শোঁভা ধারণ 
করিল। এইরূপে মেই রণস্থল সাদি, পদাতি ও সমুন্নত 
ধ্বজ মহারথগণ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া! উঠিল। 


দিসপ্ততিতম অধ্যায়! 


হে রাজন্! শিখণ্ডী বিরাটরাজের সহিত আঁশু মহা- 
ধনুর্দঃ ভীগ্ঘ সমীপে গমন করিলেন । মহাবীর অর্জুন দ্োণ, 
কূপ, বিকর্ণ ও মহাবল পরাক্রান্ত অন্যান্য ভূতিগণের অভি- 
মুখে গমন করিলেন, রূকোদর অমাত্য ও বন্ধুবর্গ সমবেত 
সৈন্ধব, মহাধনবদ্ধর ছুর্ষেটাধন, দুঃসহ ও অন্যান্য প্রাচ্য ও 
দাক্ষিণাত্য ভূপতিগণের সমীপবন্তী হইলেন। সহদেব মহা- 
ধনুদ্ধর শকুনি ও তাহার পুত্র উলকের সহিত সমরে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। মহারথ যুধিঠির দুর্ষ্যোধন কর্তৃক পরাজিত হইয়া 
গজ সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন । সমরে পুরন্দর 
সদৃশ মাদ্রীতনয় নকুল ত্রিগর্ভ দেশীয় মহারথগণের সহিত 
সমরে প্ররন্ত হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান ও অভি- 
মল্য শাল ও কেকয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন পুষ্টাকেতু 
এবং রাক্ষস ঘটোৎ্কচ ক্জাপশার পুত্রগণের রখবাহিনীর 
সহিত যুন্ধার্থ প্রত্যুদগঘন 'করিলেন। অমেরাক্সা সেনাপতি 
মহারথ ধৃন্টছুযন্ন উগ্রকর্ধ্ণা ড্রোণের পহিত সমরে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। এই প্রকারে উভয় পক্ষীয় মহাধনুর্ধরগণ পরস্পর 
সমবেত হইয়! প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তশুকালে 
মধ্যাহৃকালীন দিবাকর সাঁতিশয় উন্কাপ প্রদান করিলে, 
কৌরব ও পাগুবগণ পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। 
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হেম বিচিত্রিত পতাঁকাঁযুক্ত রথ সমুদয় রণস্থলে বিচরণ 
করিতে লাগিল । বীরগণ জয়লাভে সমুগ্স্ুুক হইয়! গঞ্জধন- 
শীল পিংহের ন্যায় তুমুল ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন 
আমরা সেই নিদারুণ কুরু স্থঞ্জয়গণের ঘোর সংগ্রাম দর্শন 
করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে শরজালে আচ্ছন্ন হওয়াতে 
দিক্‌, বিদিকৃ, আকাশ ও সূর্ধ্য কিছুই দৃষ্টিগোচর ইইল না, 
শক্তি, তোমর ও খড়েগর, বিচিত্র কবচের এবং ভূষণ সম- 
স্তের সমজ্জ্বল প্রভায় নভোমগ্ুল সমুদ্ঠাসিত হুইয়। উঠিল ও 
তৃপালগণের “চন্দ্র সূধ্যপ্রভ শরীর দ্বারা রগক্ষেত্র দীপ্তি 
পাইতে লাগিল। তখন সেই সমস্ত নরসিংহদিগের আকৃতি 
নভোমগুলস্থ গৃহের ন্যায় প্রকাশমান হইতে লাগিল। 
হে ভারত ! অনন্তর মহারথ ভীম্ম রোষাবিষ্ট চিন্তে সৈন্য- 
গণের সাক্ষাতে রূক্সপুঙ্থ শিলাশাশিত তৈলধোৌত সায়কদঘৃহ 
দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে নিবারিত করিতে 
লাখিলেন। তখন ভীমসেনও অমর্পরবশ হইর। তাহার প্রতি 
ক্রুদ্ধ ভূজঙ্গম সদৃশ মহাবেগশালী এক শ্ক্তি নিক্ষেপ করি- 
লেন। ভীক্ম মেই হেমদণ্ড শক্তিকে পঙনোন্ুখ দর্শন করত, 
সম্নতপর্ব সায়কমমূহ দ্বারা উহা! ছেদন করিয়। সুশাপিত 
ভল্ল দ্বারা ভীমনেনের কারক ছুই খণ্ডে ছেদন করিলেন। 
পরে সাত্যকি সত্বর ভীক্ম সমীপে গমন পূর্ববক নু তীক্ষ-শর 
আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিলেন । অনন্তর ভীম অতি 
ভয়ঙ্কর নুতীক্ষ শর সন্ধান করত 'াত্যকির রথ হইতে সার 
থিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি নিহত হইলে বায়ুবেগ- 
গামী অশ্বগণ চতুদ্দিকে ধাবমান হইল। তৎ্কালে সমর- 
' ভূমিতে সৈন্যগণের মহান্‌ কোলাহল ও পাগুবগণের হাহা- 
কাঁর ধ্বনি সমুশ্খিত হইল। তোমরা ধাবমান হও, অশ্বদিগকে 
গরহণ কর, বন্ধন কর, 'যোদ্ধবর্গের রথের প্রতি এইরূপ তুমুল 


২৫৪ মহাভারত । 


শব্দ হইতে লাগিল। এই ভাবসরে শাস্তনুতনয় ভীত দেব- 
রাজ যেরূপ আঁসুরী সেনাকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
পাগুবীয় সৈনাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। সোঁমক ও 
পাঞ্চাল সৈন্যগণ ভীক্ম বধার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়! তাহার অভি- 
মুখে ধাবমান হইলেন, এবং ভীগ্স জ্রোণ প্রমুখ কৌরব বীর- 
গণও তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । অন- 
স্তর তাহাদিগের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। 


ভ্রিসপ্ততিতম অধায়। 


"হে রাজন্‌! অনন্তর বিরাট মহারথ ভীক্সকে তিন বাঁণ দ্বারা 
ওসারথিকে তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলে, শান্তনু তনয় 
ভীষ্ম দশ বাণ দ্বারা ভাহাকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমধস্া 
মহারথ অশ্বথামা রুক্সপুখ ছয় শর দ্বারা গাণ্ডীব ধন্বা। অর্ডঘু 
নের স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে বিদ্ধ করিলে, পরবীরঘাতী ধনগ্জয় 
তাহার চাপ ছেদন করিয়া তীক্ষ পঞ্চ সায়ক দ্বারা তাহাকে 
বিদ্ধ করিলেন। তখন অশ্বথাম! নিতান্ত অসহিষুঃ হইয়! 
ত্রেটধভরে অন্য কার্ম্দক গ্রভণ পুর্ববক নবতি শরে অর্জুনকে 
ও সণ্ততি শরে বাস্ুদেবকে,বিদ্ধ করিলেন ।অর্জুন ক্রোধারক্ত 
নয়নে দীর্ঘনিশ্বদ পরিত্যরগ পূর্বক বাঁমকরে গাপ্ডীৰ গ্রহণ 
করিলেন, এবং স্ুুশাণিত প্রাণনংহারক ভয়ঙ্কর শরসমূহে 
অশ্বামাকে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অঞ্জনের 
শর সকল অশ্বথামার বন্মাতেদ করিয়া] শোণিন পান করিতে 
লাগিল, কিন্তু তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ব্যাথ* ন| হইয়! 
ধনঞ্জয়ের প্রতি শর বর্ষণ এবং মহাব্রত ভাম্বকে রক্ষা করিবার 
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নিমিন্ত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ তাহাকে কৃষঝঃ 
ও অঙ্জ্ূনের মহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহার 
ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি দ্রোণাচার্য্যের 
নিকট প্রয়োগ সংহারের সহিত পরম দুর্লভ অস্ত্রসকল লাভ 
করিয়াছিলেন । এক্ষণে লোকের মনে ভয় সঞ্চার করত, 
প্রতিদিন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইনি আমার আচার্ধয 
দ্রোণের অভি প্রিয়পন্ত।ন, বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণ, সুতরাং আমার 
পরম মাননীয়। মহানীর শকত্রতাপন অর্জন এই প্রকার 
বিবেচনা করত" অশ্বথামাকে কৃপা! প্রদর্শন পূর্বক পরিত্যাগ 
করিরা কৌরবনৈন্য সংহারে প্রবৃন্ত হইলেন। 

হে মহারাজ! দুর্যোধন স্ুবর্ণপুঙ্ঘ শিলাশিত দশ শরে 
ভীমমেনকে শিদ্ধ করিলেন | ভীমসেনও রোষপরবশ হইয়! 
জীবনান্তক বিচিত্র সায়ক গ্রহণ করিলেন এবহ মহাবেগে 
শর সকল আকর্ণ পর্মান্ত সন্ধ'ন করিয়া ছুর্য্যোধনের বক্ষস্থলে 
আঘাত করিলেন? খন তাহার বক্ষম্থলে কাঞ্চন সূত্র গ্রথিত 
মনি শরসচছে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহগণ পরিবারিত প্রভাঁ- 
করের ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিল। যেরূপ মাতক্গগণ 
তলশব্দ মহ্থ করিতে নিতান্ত অসহিষ্ঃ, সেইরূপ দভ্রষ্যোধন 
ভীমসেনের নল শব্দ শ্রৰ্ণ করিতে সমর্থ হইলেন, এবহ 
সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া সৈন্যগণকে পরিত্রাথার্থ 
শিলার্শিত শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে বিষ্ধ করিলেন। এই- 
রূপে সেই অমর সদৃশ মহাবীরদ্বয়' পরস্পর ক্ষতবিক্ষত হইয়। 
শোভমান হইতে লাগিলেন। 

অনন্তর দেবরাজ সদৃশ অভিমন্যু নিশিত সায়ক দ্বার 
চিত্রসেনকে, সপ্ত বাণ দ্বারা পুরুমিত্রকে এবং অন্য সপ্ত সায়ক 
দ্বারা ভীম্মকে বিদ্ধ করিয়া হেন নৃত্য করিতে লাগিলেন।, 
তাহ। দেখিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে সাতিশয় ক্রেশ উপ- 
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স্থিত হুইল। অনন্তর চিত্রসেন দশ শরে ও সত্যব্রত নয় শরে, 
পুরুমিত্র সপ্ত শরে অভিমন্থারে বিদ্ধ করিলে, তাঁহার শরীর 
হইতে অনবরত শোণিতধারা বিনির্গত হুইতে লাগিল। 
তখন তিনি চিত্রসেনের বিচিত্র কার্ম্মক ছেদন ও তাহার 
তনুত্রাণ ভেদ করিয়া এক শরে তাহার বক্ষঃস্থল তাড়িত 
করিলেন । অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীর ও মহারথ রাঁজপুত্রগণ 
মিলিত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিন্তে নিশিত শরনিকরে তীহারে 
বিদ্ধ করিলে, সেই পরমান্্রবিৎ অভিমন্্যুও তীক্ষ শরসমূহ 
দ্বার! তীহাদিগের মকলকেই প্রহার করিলেন। 

হে মহারাজ ! আপনার পুত্রগণ অভিমন্ত্যুর সেই অদ্ভুত 
কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া! তাঁহার চত্ুর্দিক্‌ পরিবেষ্টন করিলেন। 
শিশিরাপগমে জলন্ত হুতাঁশন যেমন তৃণকান্ঠ দহন করে, 
তন্রপ অভিমন্যু আপনার পুত্রের যোধগণকে দগ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তখন আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ তাহার এই কার্ধ্য 
সন্দর্শন পুর্রবক অতিসত্বরে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন । মহা- 
রথ অভিমন্যুও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ছয় বাণে লক্ষ্মণ এবং 
তাহার সারখিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন লক্ষ্মণও নিশিত 
শরজাঁল ছারা তাহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন! এই কার্ধ্য 
অস্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। স্ুতদ্রাপুত্র মহা- 
রথ*অভিমন্যু শরজাল দ্বারা লক্ষণের রখের অশ্বচতুষ্টয় ও 
সারথিরে নিপাতিত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমাণ ইইলেন। 
তখন কুর্ধ্যোধনতনয় লঙ্গর্মণ সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থিত 
হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিন্তে অভিমন্যুর রথের প্রতি এক শক্তি 
নিক্ষেপ করিলেন । অভিমনুযও সহৃপ! সেই ভূজগোপমা ঘোর- 
রূপা শক্তি সম্মুখীন হইতে দেখিয়া! তীক্ষু শরজাল দ্বার! উহা 
ছেদন করিলেন। তখন কৃপাচার্্য লক্ষণকে স্বীয় রথে 
আরোপিত করিয়। সর্ব্ঘসৈন্য সমক্ষে সেই সংগ্রাম হইতে 
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পলায়ন করিলেন। এই রূপে সেই সমরসমাঁকুল হইলে 
মহাধনুদ্ধর কৌরব ও পাওবগণ পরস্পর বধাভিলাষে 
পরস্পরের প্রতি আঘাঁত করত ধাবমান হইলেন । এঁ সময়ে 
সগ্রয়গণ মুক্তকেশ বর্মমবিহীন বিরথ ও ছিন্নকার্ধা,ক হইয়া 
কৌরবগণের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন 
মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীক্ম ক্রোধপরায়ণ হইয়া পাগুব- 
পক্ষীয় সেনা সমাহত করিতে লাগিলেন । তাহার শরনিকরে 
অসংখ্য হস্তী, হস্ত্যারোহী, অশ্ব, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতি 
নিপাতিত হইয়! ধরামণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল। 


চত্ুঃসপ্ততিতম অধ্যায়। 


সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! যুদ্বছুর্্মদ মহাবাহু সাত্যকি 
ভারমাধন উন্ভম শরাসন আকর্ষণ করিয়া বিপক্ষদলের প্রতি 
আশীবিষোপম পুঞ্ষসংযুক্ত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। সংগ্রামে ভীহার প্রকাশ্য রূপে বিচিত্র হস্তলাঘব 
লক্ষিত হইতে লাগিল! তিনি এই রূপে লঘুহস্তত। প্রদর্শন 
পূর্বক চাপ বিক্ষেপন ও শরজাল বর্ষণ করিয়া পুনর্ববার অম্য 
ধন্ুগ্রহণ*এবং শরসন্ধান করত শত্রগাণকে নিপীড়িত করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ভয়ঙ্কর জপ বারিধারাবর্ধী মেঘের 
ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন রাজ। দুর্যোধন 
তাহাকে সৈন্য সংহার করিতে নিরীক্ষণ করিয়। তাহার প্রতি 
অযুত রথী প্রেরণ করিলে, ধনুর্ধরাগ্রগণ্য সত্যবিক্রম বীধ্যবান্‌ 
সাত্যকি দিব্যান্ত্র দ্বারা সেই সমুদায় মহাধনুর্বর রখিগণকে 
নিপাতিত করিলেন। 
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মহাবীর সাত্যকি এইরূপ দারুণ কর্ম সম্পাদন পূর্ব্বক 
গৃহীতশরাসন হইয়া সংগ্রামে ভূরিশ্রবার সহিত সমবেত 
হইলেন। কুরুকুলের কীর্ভিবদ্ধনশীল মহাবাহু ভূরিশ্রবা 
যুযুধান কর্তৃক কৌরবসেনা নিপাতিত হইতে দেখিয়া, রোষ- 
কষায়িতলোচনে তীহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ইন্দ্রা- 
যুধসগ্িভ স্ুমহ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া পাঁণিলাঘব প্রদ- 
শনসপুর্বক আশীবিষোপম বজুসদূশ অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন । সা্যকির পদাতিগণ সেই প্রাণান্তকর শর পীড়ন 
সহ করিতে ন। পারিয় তাহাকে পরিত্যাগ পুর্বক চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতে আরম্ত করিল। তখন যুঘুধানের মহাবল 
পরাক্রান্ত মহারথ দশ পুত্র তাহারে নিঃসহায় দর্শনে বিচিত্র 
বর্ম আয়ুধ ও ধ্বজসমূহে পরিমিত হইয়। মহাধনুর্ধর ভূি- 
শ্রবার সমীপে আগমন পুর্নিক কহিলেন, হে কৌরবদায়াদ ! 
আইস, তুমি আমাদিগের সকলের সহিত অথবা প্রত্যেকের 
সহিত পৃথক রূপে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ কর। আজি হয় তুমি 
অংগ্রামে আমাদিগকে নিপাতিত করিয়া যশোলাভ করিবে, 
না হয় আমরা তোমাকে সমরশারী করিয়া পরম প্রীতি লাভ 
করিব। 
মহাবলশালী শ্লাঘাপরতন্্র মহারাজ ভূরিশ্রবা যুবু- 
ধানে পুত্রগণ কর্তৃক এইরূপে ভভিহিত হইয়া, তাহাদিগকে 
সম্মুখীন দর্শন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ ! 
তোমাদিগের এই বাক্য শ্রৎণ করিয়া আমি তোমাদিগকে 
সাধুবাদ প্রদান করিলাম । তোমরা! সকলেই সমবেত হইয়া 
যুদ্ধ করিতে প্রবৃ্ত হও) আমি তোমাদিকে সমরে নিপাতিত 
করিব। ডূরিশ্রবা এইরূপ কহিলে, যুযুধানের ধন্ুদ্ধরা গ্রগণ্য 
ক্ষিপ্রহস্ত বীর পুত্রগণ প্রবলবেগে তাহার প্রতি শরজাল বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ ! অপরাহ্ন সময়ে সেই এক- 
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মাত্র ভূরিশ্রবাঁর সহিত এ সমবেত বীরগণের তুমুল সংগ্রাম 
সমুপস্থিত হইল । প্রার্টকালে জলদজাল যেরূপ মহাশৈলে 
বারিধারা বর্ষণ করেঃ তদ্রুপ সেই বীরগণ একমাত্র রথিপ্রধান 
ভূরি শ্রবাকে শরসমুহে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহারথ ভুরি- 
শ্রবাও এ বীরগণ কর্তৃ্ বিক্ষিপ্ত যমদণ্ড সদৃশ ও বজের ন্যায় 
শব্দ/য়মান বাঁণনমূহ সমীপস্থ না হইতে হইতেই তৎ্দমুদায় 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বীরগণ মহাবাহু ভূরিশ্রবার 
চতুর্দিক্‌ পরিবেঞ্টন পুর্ববক তাহার প্রাণনাশে সমুদ্যত হইলে; 
মহাবীর ভুরি বা ক্রোধাবিষ্ট হইয়। বিবিধ শরনিকরে ভাহা- 
দিগের কাশ্,ক সব্দার ছেদন করত ভাহাদিগকে শমন- 
সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন তাহারা হদীর শ্রাঘাতে নিহত 
হইয়|বজভগ্র দ্রু€মর ন্যায় ভুমিতলে নিপতিত হইলেন । 

রঞ্চিবংশফন্থুত মহাবীর সাত্যকি এইনপে মহাকল পপুত্র- 
গণকে সংগ্রামে ই দর্শন করিয়া গভীর গঙ্ন পূর্বক 
ভূরিশ্রবার অভিনুখে ধাবমান হইলেন । তখন সেই ফমবেত 
' মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ বীরদ্ধয় সংগ্রামে রথ দ্বারা রথ 
চর্ণীকুত ও রথাশন সমুদায় নিপাঁতিত করিয়া সুতীক্ষ খড়গ 
ও চর্ম ধারণ পুর্ববক লক্ষ প্রদান করত পরস্পরের আক্রমণে 
প্রবৃভভ হইলে, সমরক্ষেত্রে তাহাদিগের অপুর্ব শোভা প্রকা- 
শিত হইল। তখন ভীমপরাক্রম তভীমসেন ত্বরান্বিত হুইয়! 
খড়গচর্খধা বী সাত্যকিকে স্বীয় রথে এবং ছুর্য্যোবনও সমূদায় 
ধনুদ্ধরদিগের মমক্ষে ভূরিশ্রবারে অতি শীত আত্মরথে আরো. 
পিত করিলেন। 

হে মহারাজ! এই সংশ্লামে পাগুবগণ ক্রোধপুর্ণ 

' হুইয়া মহারথ ভীগ্মের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন | ত্রমে ভগবান্‌ ভাক্করের প্রভা লোহিতবর্ণ হইয়া 
উঠিল। তখন মহাবীর ধনগ্ত ত্বরাদ্থিত হইয়া বিপক্ষীয় পঞ্চ- 
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বিংশতি সহআ্র মহাঁরথির জীবন নাশ করিলেন। এঁ বীরগণ 
মহাত্মা! অর্জুনের প্রাণহরণার্থ ছুর্যোধন কর্তৃক আদিষ্ট হই- 
য়াছিলেন। কিন্তু তাহার! পার্থ সমীপে সমাগত হইবামান্র 
পাঁবকে নিপতিত শলভবৃন্দের ন্যায় বিনষ্ট হইলেন তখন 
সমরবিশারদ ম্স্য ও কেকয়গণ পুত্রসমন্থিত মহারথ 
পার্থকে পরিবেষ্টন করিলেন । এই সময়ে ভগবান্‌ মরীচি- 
মালী অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলে, সৈন্যগণ অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হইয়া ভ্রান্ত হইতে লাগিল । তখন দেবব্রত মহাত্মা ভীম্ম যুদ্ধে 
অবহার করিলেন । এই সময়ে কুরুপাগুবপক্ষী'য় শ্রান্তবাহন 
যাবতীয় সৈন্য পরস্পর সমবেত হইয়া স্থীয় স্বীয় শিবিরে 
প্রতি গমন করিল এবং স্থঞ্জয়, পাণডব-ও কৌরবগণও 
স্ব স্ব শিবিরে সমাগত হুইয়। বিশ্রাম করিতে লাগি- 
লেন। 


পঞ্চসপ্ততিতম অধায়। 


সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর শর্ব্বণী প্রভাত হইলে 
বিশ্রামাবলানে পাগডব ও কৌরবগণ সুপজ্জিত হইয়। পুনর্ববার 
যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন উত্তয়পক্ষীয় যোজিত রথ্য সুুস- 
জ্জিত হস্তী, বর্মধারী পদাতি ও অশ্বসমূহের তুমুল শব্দ সমু. 
খিত এবং চতুদ্দিকে শঙ্ দুন্দুতি সমুদায় নিনাদিত হইতে 
লাগিল। 

অনস্তর রাজ! যুধিষ্ঠির মহাঁরথ ধু্টদ্যুন্বকে শক্রতাপন 
মকরব্যহ নিশ্মাণ করিতে আদেশ করিলে, তিনি রখিগণকে 
তৎ্সম্পাদনে নিযুক্ত করিলেন। তখন মহারাজ ভ্রুপদ ও 
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মহাবীর ধনগ্তয় এই ব্যুহের মুখ, মহারথ সহদেব ও নকুল 
ইহার নেত্রদ্বয় এবং মহাঁবল পরাক্রাস্ত ভীমসেন ইহার তুণ্ত 
স্বরূপ হইলেন। সৌভদ্র, দ্রোপদেয়গণ, রাক্ষল ঘটোহুকচ, 
সাত্যকি ও ধর্ম্টরাজ যুধিষ্ির ব্যহ গ্রীবায় অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। মহারাজ বিরাট এবং পুষটদযুন্ব অসংখ্য টৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে উহার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত রহিলেন। কৈকেয় পঞ্চ- 
ভ্রাতা কর্তৃক উহার দক্ষিণপক্ষ এবং ভূপতি ধৃষ্টকেতু ও বীর্ধ্য- 
বাঁন্‌ চেকিতান কর্তুক উহার বামপক্ষ রক্ষিত হইতে লাগিল। 
মহারথ শ্রীমান্‌ কুন্তিভোজ ও শতানীক মহতী সেনায় 
পরিবৃত হইয়া! উহ্বার পাঁদদ্বয় রক্ষা করিতে লাগিলেন। 
পসোমকগণ পরিবেষ্টিত মহাধনুদ্ধর শিখন্তী ও মহাবল পরা- 
ক্রান্ত ইরাবান্‌ উহার পুচ্ছদেশ অবলম্বন করিলেন। সূর্ধ্যো- 
দয় সময়ে পাগুগণ এইরূপে মকর নামক মহাব্যহ নির্বাণ 
করিয়া প্রভৃত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমভিব্যাহীরে 
অসংখ্য সমূচ্ছি ত ধ্বজ, ছত্র ও শাণিত বিমল শস্ত্র সযুদার লইয় 
পুনর্ববার সংগ্রামার্থ কৌরবগণের অভিমুখীন হইতে লাগি- 
লেন। 

হে রাজন্‌! মহাবীর ভীগ্মদেব পাগুবসৈন্গণকে এইরূপে 
ব্যহিত দেখিয়া মমুদায় কৌরবসৈন্যগণকে ক্রৌঞ্চব্যুহে ব্যুহিত 
করিলেন । তখন ধনুদ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা ড্োণাচাধ্য এই 
বুাহের তুণ্ডে, অশ্বর্থমা ও কৃপাচার্ধ্য উহার নেত্রদ্বয়ে, মহা- 
বীর কৃতবর্শ্া কাম্বোজ ও বাহিলকগণে পরিরৃত হইয়া উহার 
শিরোভাগে, মহারাজ ছুর্য্যোধন এবং শৃরসেন অসংখ্য ভূপতি- 
গণে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রীবাদেশে অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লেন? প্রাগ্জ্যোতিষরাজ তগদন্ত মদ্র, সৌবীর ও কেকয়- 
দেশীয় বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে উহার বক্ষঃস্থলে,. 
প্রস্থলের অধিপতি নুষেণ স্বসৈন্যে পরিৰৃত হুইয়। উহার 
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বামপক্ষে, তুষার, যবন, শক ও চুলিকগণ উহার দক্ষিণপক্ষে 
এবং শ্রুতায়ু, শতীয়ু ও সৌমদত্তি পরস্পরকে রক্ষা করত 
উহার জঘনদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর কৌ'রব ও পাঁগুবগণ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। উভয়পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তখন 
হস্তিগণ রথিগণের প্রি, রখিগণ হস্তিগণের প্রতি, অশ্ব সমূ- 
দায় অশ্বারোভীদিগের প্রতি, অশ্বারোহিগণ রথী, অশ্ব ও 
হস্তিগণ্র প্রন রথিগণ হস্ত্যারোহিগণের প্রতি ও হস্ত্যাঁ 
রোহিগণ অশ্রীরোহিগণের প্রতি ধাবমান হইল। পন্ভিগণের 
সহিত রথী ও অশ্বারোছিগণ পরস্পর আক্রমণ করিতে 
লাগিল । পাঞ্ুবীয় দেনা ভীমদেন, অঙ্ছুন, নকুল, মহাদেব ও 
অন্যান্য মহাঁরথগণ কর্তৃক পণিরক্ষিত হইরা নক্ষত্রমগ্ুলমণ্ডিত 
শর্বরীর ন্যায় শোভমান হইল | হে রাজন্‌! আপনার পক্ষী 
সৈন্যগণ ভাগক্ম,রুপ, দ্রোণ, শল্য এবং ছূর্য্যোধন প্রভৃতি বার 
কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া গ্রহগণ বেহ্রিত নাভোমগুলের নায় 
সুশোভিত হইতে লাগিল । অনন্তর মহাবলপতহাঁক্রম ভীমাসন 
সমরে আচাধ্য দোণকে দন করত বেগবান্‌ অশ্বযুক্ত রথে 
আরোহণ পূর্বক ভাহার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন 
মহাক্সা দ্রোনও ক্রোধাসক্ত হইয়া নয় শর দা] ভীমসেনের 
মর্দ্া লক্ষ্য করত নিক্ষেপ করিলেন। তাভীতে ভীমসেন সাতি- 
শয় আহত ভইয়া ক্রোধতরে তাহার সাঁরখিকে ধনসদনে 
প্রেরণ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাঁচাধ্য হ্বয়ং অশ্বগণকে 
ধারণ পুর্ববক অনল যেরূপ ভুলরাশি দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় 
পাগুবসৈন্যগ কে নিধন করিতে লাগিলেন । হে রাজন্‌! 
এইরূপে তীন্ম ও ছ্োণ কর্তৃক তাড়িত হইয়! স্যগ্জয়গণ' 
কেকয়গণের সহিত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । কৌরব- 
সৈন্যগণও ভীমান্দ্বন শরে পরিরক্ষিত হইয়া! মদমন্ত বারাঙ্গ- 





ভভীয্ম পর্ব ২৬৩ 


নাঁর ন্যায় বিমুগ্ধ হইতে লাগিল। এই প্রক্কারে সেই উভতয়- 
পক্ষীয় সেনা ক্ষত বিক্ষত হইল এবং উভয়পক্ষেরই তুমুল 
যুদ্ধ হইতে লাগিল। আমরা একস্থানগত সেই পক্ষঘ্বয়ের 
তুমুল সংগ্রাম দর্শনে সকলে বিস্মিত হইয়াছিলাম। হে বিশাঁ- 
স্পনে ! এইরূপে কৌরব ও পাগুবগণ পরস্পরের প্রতি অস্ত্র 
সন্ধান করত ঘোরতর সংখ্রাম করিতে লাগিলেন । 


ষট সপগ্ততিতম অধ্যায় । 


ধুতরা কহিলেন, হে সপ্লয়! আমাঁদিগের সৈন্য অসংখ্য 
এবং বাহও যথাশাস্ত্র নির্ষ্িত সুতা উহা আমোঘ। আমাদি- 
গের সৈন্যগণ প্রগল্ভ, আমাদিগের প্রচি সাতিশয় অনুরক্ত, 
ব্যমনশুন্য ও দৃঢ়বিক্রম | উহার অতিবৃদ্ধ বা বালক নহে এব 
কৃশ বা জতিস্থুল নহে। তাহারা দুট়শরীর, বর্মযুক্ত, বহুশস্ত্র 
বিশারদ ; অপিযুদ্ধে, বাহুযুদ্ধে ও গদাযৃদ্ধে পারদর্শী; প্রাস, 
খণ্তি, তোমর, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি এব মুষলে, স্ুশি- 
ক্ষিত; অস্ত্রগ্রহণে সুনিপুণ এবং আরোহণ, অবরোহণ, সরণ, 
বিরলগ্রা-ন, সমাক্প্রহার, যান ও ব্যবযানে সবিশেষ দক্ষ । 
আমরা উচ্ভাদিগের নাগ, অশ্ব ও রথ গমনের পরীক্ষা করিয়াই 
বেতন দিয়! নিবুক্ত করিয়াছি। উহীরা গোষ্ঠী, উপকার, 
সম্বন্ধ, সৌহার্দ বা কুলমর্ধ্যাদার নিষিত্ত নিযুক্ত হয় নাই। 
উহ্বারা সকলেই আর্ধ্যবংশোস্তব ও সমৃদ্ধ, উছাদিগের বান্ধব- 
গণ সতত পরিতৃপ্ত ও সশ্কৃত হইয়া থাকে | উহার। সাতিশয় 
উপকারপরায়ণ, যশস্বী, মনম্বী, মুখ্য কর্ম্মানুষ্ঠাতা, ত্বরাহ্থিত 
লোকপালের ন্যায় লোকবিশ্রচত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিপালি” 

(৩৪) 


২৬৪ মাতার । 


এবং সর্ব লোকসম্মত। ইহার! স্বেচ্ছানুলার়ে আমাদিগের 
নিকট আগমন করিয়াছে ও অনুচর ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক রক্ষিত 
হইতেছে। এ পূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় অগংখ্য সৈন্য, রথ ও 
রাজমাতঙ্গ সদৃশ মাতঙ্গগণে পরিৰৃত ) গদা, শকি, প্রান 
প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও ধাবমান বাহনগণে পরিব্যাপ্ত ) 
বিবিধ ধ্বজ, ভূষণ ও রত্বরাজি দ্বার! সুশোভিত । সাগরের 
ন্যায় গর্চনশীল ও ভীক্ষ, ড্রোণ, কৃতবর্্মা, কৃপ, দুঃশাসন, 
জয়দ্রথ, ভগদন্ত, বিকর্ণ, অশ্বগ্থামা, শকুনি, বাহিলক গ্রত্ৃতি 
মহাত্মা বলবান্‌ বীরগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত। 

হে সঞ্জয়! আমাদিগের পক্ষ সৈন্য সমুদায় এরূপ হই- 
যাও ষেপাগুবগণ কর্তৃক নিহত হইল, ইহা কেবল আমার 
জন্মান্তরীণ অদৃক্টের ফল, মন্দেহ নাই। কি খষিণণ,কি মানব" 
গণ। কেহই এরপ যুদ্ধ কখন দর্শন করেন নাই। আমাদিগের 
এরূপ বল সমূহ যে অনায়ানে নিহত হইতেছে, অদৃন্টই 
ইহার কারণ বলিতে হইবে। হে সপ্তায়! এক্ষণে আমার লম- 
ন্বই বিপরীত বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। মহানুতব বিছুর পূর্বের 
আমাকে এই বিপদের কথ| কহিয়াছিলেন। দুর্্মতি দুর্ধ্যোধন 
তাহার.বাক্যে কর্ণপাত করে নাই। মেই সর্বজ্ঞ ক্ষততা পুর্বে 
যাহা বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে 
দেই সমস্ত সংঘটিভ হইতেছে; অথবা বিধিনির্ববদ্ধ কদাচ 
অন্যখ! হইবার নছে। 


 ভ্ীষপর্ব। ২৬৫ 
সপ্তসণ্ডতিতম অধ্যায়। 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! আপনি আত্মদোষৈই এই 
ব্যসনে নিপতিত হইয়াছেন। আপনি যে সমস্ত ধর্্মসঙ্থর 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারে 
নাই। হে বিশাম্পতে ! পুর্ববে আপনার দোষেই দৃযুতক্রীড়া 
প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং আপনার দোষেই পাগুবগণের 
সহিত যুদ্ধ দঘটিত হইয়াছে । অতএব হদ্য আপনি সেই 
পাপের ফল ভোগ করুন। লোক সকল স্বরুত কর্মের ফল 
ইহ কালেই হউক আর পরকালেই হউক অবশ্যই তাহ! 
ভোগ করিয়া থাকে। হেরান্! শগাপনে সুস্থির হইয়া 
এই ঘোর ব্যসনের বিষয় শ্রবণ করুন। 

মহাবল পরাক্রমশালী ভীযদেন শাণিত সায়ক সমূহ দ্বারা 
ভীত্ম পরিপালিত মহাসৈন্য ভেদ করত তাহাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হুইয়! ভুঃশান, ছুর্টবিশহ, দুঃসহ, দুর্ঘাদ, জয়, জয়গুসেন, 
বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুমেত্র। সুবর্ধ্া, ছুক্র্ণ এবং কর্ণ 
প্রভৃতি মহারথ ছুর্য্যোধনের অনুজগণকে দর্শন করিয়া তাহ্থা- 
দিগের সন্মুখবর্তী হইলেন। ছুঃশামন প্রভৃতি বীরগণ ভীষ- 
সেনকে অবলোকন পূর্বক পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ছে 
জাতৃগণ ! আমর! সকলে উহ্বাকে সংহার করিব । দুর্যেোধনের 
জাতৃগণ এইরূপ স্থির করত তাহার চতুদ্দিকে বেষ্টন করিলে 
মহাবীর ভীমসেন প্রলয়কালীন ক্ুব মহা গ্রহপরিরত দিবা- 
করের ন্যায় সুশোভিত হইলেন ।এমহাবীর ব্যুহমধ্যে প্রবিষউ 
হইয়। দেবানুর সংগ্রামে দানবগশের সম্মৃখবন্তী মহেঞ্রের 
ন্যায় নির্ডয়ন্ৃদয়ে অবস্ছিতি করিতে লাগিলেন। 


২৬৬ মঙাস্কারত। 


তখন সর্ধশন্্রবিশারদ সহত্র সহ রঘী মহান্ত্র সকল 
সমুদ্যত করিয়া তাহাকে আর্ত করিলে, ভীমলেন মহারাজের 
পুত্রগণকে লক্ষ্য না করিয়া কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি- 
গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রগণ 
ভাহাকে অবরুদ্ধ করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তত্রস্থ সকল 
যোদ্ধাগণকে নংহার করিবার বাসনায় গদাহস্তে রথ অবতরণ 
পুর্ববক কৌরবটৈন্যগণকে সংহাঁর করিতে লাগিলেন । 
এই প্রকারে মহাবীর ভীমসেন কৌরবসৈনামধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলে, ধৃষ্টদুন্ন দ্রোণকে পরিতাগ করিয়া সৌবলমমীপে 
গমন করিলেন, এবং আপনারপক্ষীয় মহতীদেন। নিবারণ 
পূর্বক ভীমসেনের শুন্য রথ মমীপে গমন ও তদীযর সারথি 
বিশোককে অবলোকন পুর্ববক ক্রোধভরে বাষ্পপুর্ণনয়নে 
দীর্ঘনিশ্বান পরি-্াগ করত কহিলেন, হে সারথে! আমার 
প্রীণাঁপেক্ষা প্রিয়হর ভীমমেন কোথায় ? তখন বিশোক 
কৃতাঞ্জলি পুর্র্বক ঘৃষ্টছ্যন্নকে কহিলেন, মহাভাগ ! মহাবল 
পাঁগুৰ ভীমসেন আমাকে এই স্থানে রাখিয়া একাকী ধার্য- 
রাষ্ট্র সৈন্যসাগরে অবগাহন করিয়াছেন। হে পুক্ষব্যাস্্র ! 
তিনি গমন সময়ে অতিসহকারে আমারে কহিয়াছেন, হে 
সু্ত! কৌরবগণ আমাক হনন করিতে উদ্যত ভইয়াছে, 
অতএব আমি যাণহ তাহাদিগকে নিহত করিয়া প্রন্যাগভ 
না হই, ভুমি তাবছ হশ্রগণকে স্থগিত করিয়া বুহুর্কাল এই 
স্থানে অবস্থিতি বত । তিনি আমাকে এই কথা বলিয়] গদ। 
গ্রহণ করন কৌরবাদৈন্যমধ্যে প্রধিদ্ট হইছেন। এবং কৌরব 
সৈন্যগণ তাঁহাকে দেখরা যহাকোলাহল আরম্ত করিল। হে 
রাজন! সেই তুনুল যুদ্ধে মহাবীর ভীমসেন কৌরবগণের মহা" 
ব্যহঠভেদ করত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
তনন্তর গুষ্টদ্যুদ তীমদারণি বিশোকের বাকা শ্রবণ পূর্বক 


ভীষ্ম পর্ব । ২৬৭ 


ভাহাকে কহিলেন, হেসূত! পাশুবগণের ম্বেহ ও ভীম- 
সেনকে পরিত্যাগ করিয়া আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন 
কি? যদি আমি ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া যাই তাহ! 
হইলে, ক্ষত্রিরগন আমারে কি বলিবেন ? যে ব্যক্তি আপনার 
সায়ংক পর্স্্যাগ করিয়া নির্ব্বিপ্বে খুহে গমন করে, 
ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমক্ষল বিধান করেল। মহাবল 
ভীমসেন আমান সন্ন্ধী, সখ! গ আমার নিতান্ত তন্তু এবং 
আমিও সেই অরিনিলদন ভীমসেনের একান্ত অনুগত | যাহা 
হউক, এক্ষণে %সই ভামানেন যে স্থঙছেন গমন করিষাছেন, 
আমিও তথায় গমন করিব। হেসুত! মল £দববাজ ইন্দ্র 
দানবদিগকে নিহ নর করিরাক্থেনগতজ্রূপ আমিও তোমার সমক্ষে 
শক্রগণকে নিহত করিতেছি অবলোকন কর । ৰ 
হেরাজন্‌! মহাবীর প্ুন্টদ্ন্ন এই কথা বলিয়া ভীমসেন 
গদ1 দ্বার! গজগণকে প্রমথিত করত যে পথে গমন করিয়া 
ছিলেন, সেই পথে শক্র পৈন্য মধ্যে তাহার সমীপে গমন 
করিলেন, এবং তথায় গমন করির! দেখিলেন, মহাবীর 
ভীমসেন নৈন্যগণকে সংহার পুর্ববক সমস্ত নরপতিগণকে 
মহীরুহের ন্যায় ভগ্ন করিতেছেন । এ দিকে রখী, অশ্বারোহী 
পদাতি ও মান্্গ সকল চিত্রযাধা ভীমসেনের ভয়ঙ্কর 
আঘাতে অতিশয় নিপাড়ি ন হইয়া আর্তম্বরে মহাটীৎক্ষার 
করিতে লাগিল। এই রূপে কৌরবনৈন্য মধ্যে হাহাকার 
শব্দ সমুন্খিত হইল | অনম্ভর অস্্রবিদ্যাবিশারদ বীরগণ 
ভীমসেনকে পরিবেটন করিয়া নিররচিন্তে চতুদ্দিক্‌ হইতে 
তাহার প্রর্নি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
এই প্রকারে সমুদ্বায় সৈনা একত্রিত হইয়া অস্ত্রবিশারদ 
মহাবীর ভামসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে দেখি, মহাবল 
খ্ষদ্যান্স লেই শরবিক্ষতাঙ্গ, পদাতি, ক্রোধব্ষিবমনকারী 


২৬৮ মহাভারত | 


ও প্রলয়কালে গদাহস্ত অস্তকসদৃশ ভীমসেনকে অস্বাঁসিত 
করিয়া তাহার সমীপবর্তী হইলেন এবং তাহাকে স্বীয় রথে 
আরোপিত করত সত্বর শল্যবিহীন করিয়া বিপক্ষগণ সমক্ষে 
গাঁ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন । তখন মহারাজ ছুর্যেযোধন 
সহসা সেই সমরক্ষেত্রে স্বীয় ভ্রাতৃগণসমীপে সমুপস্থিত 
হইয়া কহিলেন, হে কৌরবগণ! এই ছুরাত্ম! ভ্রপদতনয় 
ভীমসেনের সহিত সমরভূমিতে সমুপস্থিত হইয়াছে, চল, 
এক্ষণে আমরা গমন করিয়। তাহারে মংহার করি। 

হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ জোষ্েত' আদেশ শব 
করিয়! ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে দ্রপদপুত্রকে নংহার করিবার 
নিমিত্ত বিচিত্র চীপগ্রহ্ণ পূর্ববক জ্যানির্ধোষে পৃথিবী কম্পিত 
করত যুগক্ষয় কালীন কেতৃগণের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগে তাহার 
সঙ্গিধানে গমন করিলেন এবং অনুদ যেন্ধপ ভূধরে বারিজাল 
বর্ষণ করে, তদ্রপ দ্রপদতনয়ের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন । চিত্রযোধী মহাবীর ধু্টদ্রান্ন সুতীক্ষ শর 
নিকর দ্বার তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না 
বরং ্াহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত মহেন্দ্র যেরূপ 
দৈতাগণের প্রতি শরজালে বর্ষণ করিয়াছিলেন, তদ্রপ আপ- 
নার পুত্রগণের প্রতি সন্মেহন অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । তখন 
তাহারা দ্রুপদতনায়র সম্মোহতন শর প্রভাবে কালপ্রাপ্রের 
ন্যায় মোহের বশীড়্ত ৪ সংদ্রাবিহীন হইত লীগিল। 
ভান্যান্য ফৌরবগণ ভন্দর্শনে রথ, অশ্ব ও হুস্তী সমভিব্যাহারে 
পলায়ন করিতে আরস্ত করিলেন। 

হেরাজন্! এই সময়ে শস্্বিশরাদ দ্রোণ অতি দারুণ 
তিন শর দ্বারা দ্রুপদকে বিদ্ধ করিলেন, তখন দ্রপদরাজ 
*দ্রোপশরে শাতিশয় ব্যথিত হইয়া! পূর্ব বৈর স্মরণ পুর্র্বক 
রপস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। ভখন মহাপ্রভাপাশলী 


ভীম্ম গর্ব? ২৬৯ 


দ্রোণ ক্রপদকে পরাতিজ করত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
সেই শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সোমকগণ সাতিশয় বিভ্রাসিত 
হইল। অনন্তর অমিততেজ! আচার্য্য দ্রোণ শ্রবণ করিলেন, 
ধু্টদ্যুন্বের প্রমোহনাক্ত্র দ্বার! ধার্ভরাষ্্রগণ বিমোহিত 
হইয়াছেন, তখন হিনি ত্বরিত গমনে তাহাদিগের সমীপবস্তা 
হইয়! দেখিলেন দেই মহারণে ধৃষ্টচান্ন ও ভীমসেন বিচরণ 
করিতেছেন; এবং আপনার নয়গণ ঘমোহ'বিক্ট হইয়া 
পতিত রহিয়াছেন; তদনন্তর তিনি প্রজ্ঞাস্্র নিক্ষেপ দ্বার! 
মোহনান্্রের শমন করিলেন। তখন ভাহারা চৈনন্য 
প্রাপ্ত হইয়া ভাম ও ফুন্টছ্যন্ষের সহিত সংগ্রমে প্রবৃত্ত 
হইলেন । 
€হ রাজন! তদনস্তর ধর্শারাজ যুধিতঠির সৈন্যগণকে 
আহ্বান করত কছিলেন, হে সৈন্যকগণ ! তোমর!1 শীস্র ভী্- 
সেন ও ধন্টদ্বুন্দের সমীপে গমন কর এবং সৌভদ্র প্রভৃতি 
দ্বাদশ বার উহার সন্বাদ আনয়ন করুন; ভীম ও ধুষ্টছ্যন্দের 
বাদ অবগত না হইয়া আমার মনস্থির হইতেছে না । তখন 
মহাবল বিক্রান্ত যাধগণ যুধিঠিরের আদেশে সম্মত হইয়। 
মধ্যাহ্ৃকালে যুদ্ধ গমন করিতে লাগিলেন। মহতী দেন৷ 
পরিবৃত হইয়। সমুদায় কৈকেয়গণ, দ্রৌপদী পুত্রগণ ও মহা- 
বীর ধূষ্টকেতু অভিমন্যুকে পুরোবন্তী করিয়া সুচীম়ুখ ব্রুহ 
নির্্মীণ-পূর্ববক কৌরবগণের রথ মৈন্য তেদ করিতে লাগিলেন। 
ভীমসেন ভয়াবিষউ ও ধৃষ্টছ্যন্ন শর বিমোহিত আপনার 
সৈন্যগণ সেই অভিমন্যুপ্রমুখ বীরগণের বেগ সহ্য করিতে ন| 
পারিয়া পথিস্থিত প্রমদার ন্যায় মৃচ্ছণাপন্ন হইল। 
অভিমন্থ্য প্রভৃতি বীরগণ সুবর্ণ নির্মিত ধ্বজ সমুচ্ছিত 
করিয়। ধৃ্টছ্যন্স ও ভীমসেনের নিকট ধাবমান হইলেন, তৎ- 
কালে হারা শক্রমৈ্য ক্ষয় করিতেছিলেন।অদ্ভিমনয প্রতি 


২৭, মহাতারত। 


বীরগণকে দেখিয়া ভাহার। সাতিশয় আহলাদিত হইলেন। 
তখন মহাবীর ধৃষ্টছুন্ন সহপ! দ্রোণাচার্ধ্যকে আগমন করিতে 
দেখিয়া ধার্ভরাষ্্রনয়গণকে বিনাশ করিতে বিরত হইলেন 
এবং ভীমসেনকে শীত্র কেকয়রাজের রথে আরোপিন্দ করত 
স্বয়ং ক্রোধতরে দ্রোণের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। 
শত্রনিসূৃদন ভ্রুপদ তনয়কে ধাবমান দেখিয়। ক্রোধভরে ভল্ল 
দ্বারা ভীহার শরানন ছেদন করন তাহার প্রতি শত শত শর 
নিক্ষেপ করিলেন। পরবীরঘাতী ধুক্টছ্যুন্ন ক্ষণকালমধ্যে অন্য 
শরাদন গ্রহণ পুর্ববক হেমপুঙ্খ নিশিত সপ্ততি.সায়কে দ্রোণা- 
চার্ধ্যরকে বিদ্ধ করিলেন | মহাবীর (রণ পুনরায় ভ্রুপদ- 
তনয়ের শরাপন হেদন পূর্বক শরচতুষ্টয়ে তদীয় অশ্ব চতুষ্টয় 
ও নিশিত ভল্লীস্ত্র দ্বারা সারথিকে শয়নভবনে প্রেরণ করি- 
লেন। মহারথ ধুন্টছ্যন্্ন মেই অশ্ববিহীন রথ হইতে সত্বর 
অবরোহণ কয়া অভিমন্ার রথে আরোহণ করিলেন। 

হে মহারাজ ! এ সময়ে পাবদৈন্যগণ (দ্রানশরে সাতি- 
শয় ব্যথিত হইয়া ভীম ও ড্পদতনয়ের সমক্ষেই কম্পিত 
হইতে লাগিলেন ।পাণবপক্ষীয় মহাবীরগণ “সই অমিততেজ। 
ছোণ কর্তৃক প্রভগ্ন সৈন্যগণকে কোনরূপেই নিবারণ করিতে 
সমর্থ হইলেন না। উহ্ছারা দ্রোণশরে সাতিশয় নিপীড়িত 
হুইয্রা ক্ষোহমান অর্ণবের ন্যায় সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে 
লাগিল। হেরাজন্! কৌরবদৈন্যগণ পাণগুবনৈম্যগণেন নেই- 
কপ ঘিন্স্তা তব্লাকন ও (ক্লাধ হুতাঁশন দ্বারা আচার্য 
ছোণকে পিপুবাধিনা দগ্ধ কারাতে দেখরা সাধুবদ অএদান 
পূর্বক তাহার. প্রশংনা করিতে লাগিল। 


ভীত পর্ব! ই৭১ 
অফ্টসপ্ততিভম অধ্যাগ্ ! 


হে রাজন! তদনন্তর রাজ ছুর্য্যোধন বিগতমোহ হইয়া 
তীমলেনের প্রতি শরবর্ধণ করিতে আরম্ভ করিলে, আপনার 
তনয়গণ সকলে মিলিত হইয়া ভীমের সহিত যুদ্ধে প্ররৃন 
হইলেন | তৎ্কালে মহাবল ভীমদেন পুনরায় স্বীয় রথ 
প্রাপ্ত হইয়া তাতে আরোহণ পুর্ননক দুর্য্যোধনের অভি- 
সুখে ধাবমান হইলেন। অনস্তর লোকক্ষরকারক বিচিত্র দৃঢ় 
শরালন গ্রহণ পূর্বক নিশিত শর দ্বারা ছুর্ধেযোধনকে বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভর্ষে ধন সুতীক্ষ নাব্রাচ 
দ্বার ভীমসেনের মর্খ্টে আঘাত করিলেন | এই প্রকারে 
ভীমসেন দুর্য্যোধন কর্তৃক সাতিশয় আহন্ত হইয়া ক্রোধপুর্ণ- 
লোচনে মহাবেগে স্বীয় শরাসন গ্রহণ কক্ত তিন শর ছার! 
তাহার বাহুদ্বয় ও বক্ষম্থল বিদ্ত কমিলেন। ছুর্ষ্যোধন 
তীমশরে সািশয় আহত হইয়া অচলের ন্যায় স্থিরভাবে 
অবশ্থিতি করিতে লাগিলেন। 
ছুর্য্যোধনের অনুজগণ ভীমও ছুরধ্যোধনকে পরস্পর প্রহীরে 
প্রবৃত্ত দেখিয়া আপনাদিগের পূর্বব মন্ত্রণ। স্মরণ করত ভীম- 
সেনকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্তঈজীবিতাশা বিসর্জন পূর্বক 
তাহাকে অবরোধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভীমসেন 
সেই সমস্ত বীরগণকে সমাগত দেখিয়া! গজগণের প্রতি ধাব- 
মাল মহাগজের ন্যায় তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং 
রোঁষপরবশ হইয়া নারাচ দ্বার! চিত্রসেনকে বিদ্ত করত ্ুর্থ 
পুঝখ বহু শর দ্বার! ধার্তরাষট্রগনকে নিপীড়িত কজিতে আরস্ত 
করিলেন। তখন বুবিঠির প্রেত্িত ভীমসেনের অনুগামী অতি- 
(৩৫) 


২৭২, মহাভারত । 


মন্যু প্রমুখ দ্বাদশ মহাঁরথ স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করত 
ধতরাই্রল্নয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 

হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ নেই সূর্যানলসমন্নিত 
তেজস্বী সুবর্ণ সদৃশ সমৃজ্ল রথস্থ বীরগখকে অবলোকন 
করিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিলেন। 
তাহার! যে জীবন লইয়া! পলায়ন করিল ইহাও ভীমসেনের 
নিতাস্ত অসহ্য হইয়াছিল। 


শেপ পিন 


একোশীতিতম অধায়। 


ষঞ্জার কহিলেন, হে রাজন্‌  মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু ধুষ্ট- 
ছ্যুন্ন ভীমদেন সমভিব্যাহ'রে ধার্তরাষ্্রগণের লমীপবস্তী হইয়া 
পুনরার তাহাদিগকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
ছুর্য্যোধনপ্রমুখ বীরগণ আপনার সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করত শরাসন গ্রহণ ও মারুত বেগগামী অশ্বসহযোজিত 
রথে আরোহণ পুর্বক তাঁহাদিগের সম্পিধানে উপনীত হই- 
লেন। হেরাজন্! এ দিবস অপরাহ্কে উভয় পক্ষীয় সৈন্য- 
গণ্র ঘোরসহ গ্রাম আরম্ভ হইল, মহাবীর অভিমন্যা বিকর্ণের 
অশ্ব সকল বিনষ্ট কয়িরা ভাহার প্রত পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক 
নিক্ষেপ করিলেন । মহারথ বিকর্ণ অশ্ববিহীন রথ পরিত্যাগ 
করিয়া চিত্রসেনের বিচিত্র রথে আরোহণ করিলেন। এই 
প্রকারে ভাহার ভ্রাতৃর এক রথে শারোহণ করিলে, মহাবীর 
অভিমন্যু ভাহাদিগের উভয়কেই শরজালে আচ্ছন্ন করিতে 
লাগিলেন। তখন দুর্জয় ও বিকর্ণ লৌহময় পঞ্চ বাণ দ্বারা 
“সভিমন্যুকে বিদ্ধ কারলেন, কিন্ত সুমেরু সদৃশ মহাবীর 
অভিমনুচ তাহাতে কিছুষাত্র বিগলিত হইলেন না। 


ভীষ্ম পর্ব ২৭৩ 


এদিকে মহাঁবল পরাক্রান্ত ছুঃশাসন কেকয় দেশীয় পঞ্চ- 
ভ্রাতার সহিত অদ্ভুত যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইলেন। এবং দ্রৌপদী 
তনয়গণ সক্রোধচিন্তে দুর্ষ্যোধনের প্রতি তিন তিন শর নি- 
ক্ষেপ করিলেন । ছুর্য্যোধনও তাহাদের প্রত্যেককে স্ুশাণিত 
শরসমূহে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, এ মহাবীর দ্রৌপনী- 
পুত্রগনের শরপমুহে ছিন্ন ভিন্ন ও রুধিরাক্তদেহ হইয়া গৈরিক 
ধাতুবিমিশ্রিত প্রক্রবণযুক্ত পর্বতের শোভা ধারণ করিলেন। 

এদিকে পশুপালক যেমন পশুলদৃহকে তাড়িত করে, 
তদ্ধপ মহাবল্প ভীগ্কা পাণ্ুবীয় সৈন্যগণকে তাড়িত করিতে 
প্রবৃন্ত হইলেন। খন দক্ষিণদিকের সৈন্য হইনে অরিমর্দক 
পার্থের গাব নির্ধেষ প্রাছুড়ূতি হইতে লাগিল। এ যুদ্ধে 
কৌ রব ও পাগুবনৈন্য মধ্যে সহস্র সহত্র কবন্ধ উত্থিত হইল । 
যোদ্ধবর্গ রথন্ধপ নৌকায় আরোহণ করিয়া সংগ্রাম নিহত 
নর, করা ও অশ্বনঘূতহর রুধির জলে পরিপুর্ণ, শরসঘূহরূপ 
আবর্তে হাকুল,দা*ক্গনূপ হ্গে পরিব্যান্ত ও হশ্ব জপ উর্দি 
মালা দ্বারা হরঙ্গিত সেই ছুপ্পার সৈন্যসাগর পার হইতে 
লাগিলেন। এ সংগ্রামে সহজ সহন্র মহাবীরগণ ছিন্নহস্তঃ 
ছিন্নগাত্র ও কবচবিহীন হইয়া ধরানলে নিপাতিত রহিয়া- 
ছেন, দৃন্টগোচর হইতে লাগিল। শোণিতপরিপ্লত মন্ত- 
নিহত মাতঙ্গগণ নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি পর্বজাকীর্ণ 
বলিয়া প্রনীয়মান হইতে লাগিল । কিন্তু এ ঘোরসং গ্রাথে কি 
কৌরব, কি পাগুব, কোন পক্ষের যোদ্ধাই পরাগ্তাখ হন 
নাই। হেরাঙজন্! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে 
জয় ও যশো! লাভবাসনায় পাগুব পক্ষীয় বীরগণের সহিত 

খাম করিতে লাগিলেন। 


২৭৪ মহাভারত | 
| অশ্ীতিতম অধ্যায়। 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনস্তর সকল ভূবন প্রকাঁ- 
শক দিবীকর লোহিত প্রভাধারণ করিলে, সংগ্রাম গমনোহ- 
কুক রাজ! দুর্য্যোধন ভীমসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত 
ধাবমান হইলেন। ভীমসেন সেই পরম বৈরী দুর্য্যোধনকে 
আগমন করিতে দেখিয়। ক্রোধভরে কহিলেন, গান্ধারি তনয় ! 
অদ্য আমার চিরাঁকাঙ্ক্ষিত সময় উপস্থিত, অতএব যদি তুষ্গি 
সমর পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে অদ্য তোমাকে নিশ্চয় 
বধ করিয়া জননী কুন্তীর ক্লেশ,মামাঁদিগের বনবাপজনির্ত কষ্ট 
সমুদয় এবহ ছ্ৌপদীর চিরনঞ্চিত মনস্তাপ অপনীত করিব । 
তুমি পুর্বে মাণ্সর্ধ্যের বশীভূত হইয়া পাঁণুবগণকে যে অব- 
মাননা করিয়াছিলে, তোমার সেই পাপের ফলে এই ব্যসন 
উপস্থিত হইয়াছে। কর্ণ ও শকুনির মন্ত্রণানুসারে যে পাগুব- 
'গাণের প্রতি যথেচ্ছাচার ব্যবহার করিয়াছিনেল। কৃষ্ণ সন্ধি 
প্রার্থনায় তোমাদিগের নিকট গমন করিলে, তাহার যে অব- 
মাননা করিয়াছিলে এবহ তুমি আহলাদলহকণীরে উল/কের 
দ্বারা 'আমাদিগের প্রতি যে সমস্ত কটক্তি প্রয়োগ করিয়া- 
ছিলে, অদ্য আমি তোমাকে তোমার বন্ধু বান্ধব ও অনুগত 
ব্যক্তির সহিত সংহার করিয়া তোমার সেই পূর্ববকৃত পাঁত- 
কের শান্তি করিব। 

হেরাজন্! ভ'মসেন এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর 
ধনু আকর্ষণ করত বারশ্বার উদ্ভ্রামণ করত বজ্র ন্যায় 
প্রভাসম্পন্ন অগ্নিশিখার ন্যায় প্রস্বলিত যট্ত্রিংশ শর 
াহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।, অনন্তর ছুই শরে তাহার 


ভীষ্ম পর্ব ২৭৫ 


কার্ন্[,ক ও ছুই শর দ্বারা তদীয় সারবিকে বিদ্ধ করিয়া চারি 
শরে তাহার বেগবান্‌ অশ্ব চতুষ্য়কে শমনপদনে প্রেরণ করি- 
লেন। অনন্তর ছুই শর আকর্ষণ করত তদ্দার! তাহার রথ 
হইতে ছত্রছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তিন শরে তাঁহার 
উৎকৃষ্ট রথ ধ্বজ ছেদন করিয়া তাহার সমক্ষে উচ্চৈংস্বরে 
নিনাদ করিতে লাগিলেন। যেরূপ মেঘ হইতে" বিদ্যুৎ- 
নিঃস্ত হয়, তদ্রুপ ভীহার রথ হইতে বিবিধ রত্ববি 
ভূষিত পরমান্ত্রসম্পন্ন ধ্বজ ছিন্ন হইয়া পড়িল। সমস্ত 
পার্থিবগণ কুরুধ্বাজের সেই সূর্ষ্যের ন্যার প্রভাসম্পন্ন 
মপিময় সমুজ্ধল ছিন্ন নাগ ধ্বজ অবলোকন করিতে 
লাগিলেন । অনন্তর মহারথ ভীমসেন যেন হাপিতে 
হাসিতে'তে ত্র দাতা মঙাগজ হননের নায় দশবাণে কুরু- 
রাজকে আহত করিলেন। পরে মহারথ সিদ্ধুরাজ জয়রথ 
প্রধান প্রধান বীরগণের সহি ছুর্েধনের পাঞ্চি রক্ষা! 
করিতে লাগিলেন। মহারথ কৃপাচার্্য ক্রোধপরায়ণ রাজ! 
ছুর্য্যোধনকে তীমসেনশরে অতিশয় বিদ্ধ ও বাথিত দেখিয়! 
স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন । তখন রাজ! দুর্ধ্যোধন রথো- 
পস্থে নিষ হইলেন। দিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তীমসেনকে সংহার 
করিবার বাসনায় সহত্র সহত্র রথ দ্বারা তাহার চতুর্দিকে 
পরিবেষ্টন করিলেন। পরে ধৃষ্টকেতু, মহাবীর্ষ্য অভিমন্ত্য, 
কৈকেয়গণ এবং ড্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনার পুন্রগণের 
সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনম্তর মহাক্বা অভি- 
মন্যু বিচিত্র কাম্মুকবিনিম্মক্ত ব্জ ও স্বৃত্যু সদৃশ সম্গত 
পর্ব স্ুশাণিত পাঁচ পাঁচ বাণ দ্বার! তাহাদিগের প্রত্যেককে 
বিদ্ধ করিলেন ।তখন তাহার! সকলে অলহিষুঃ হইয়া! মেঘ যে, 
রূপ পর্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ অভিন্যুর প্রতি 
তীক্ষ সায়ক সমুদয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমরবিশারদ 


২৭৬ মহাভারত ! 


অভিমন্থ্যু তীহাঁদিগের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়! 
দেবাসুরযুদ্ধে দেবরাজ যেরূপ অন্ভুরগণকে নিপীড়িত করিয়া- 
ছিলেন,সেইরূপ তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । 
রথিপ্রধান মহাবীর্য্যশালী অভিমন্ত্ু যেন নৃত্য করিতে করিতে 
বিকণের প্রতি ভূজঙ্গোপম চতুর্দশ্ভল্ল নিক্ষেপ করিয়। তদীয় 
রখধবজ, সারথি ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। অনস্তর 
তিনি তীক্ষাগ্র বাণ সকল তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। 
সেই সমস্ত কঙ্কপত্রযুক্ত সায়ক ক্রুদ্ধ ভূজঙ্গমের ন্যায় বিকর্ণের 
শরীর ভেদ করিয়! ভূমিতে প্রবিষ্ট হইল। তখন হেমপুত্ঘ সেই 
সমস্ত শরবিকর্ণ রধিরে লিপ্তহইয়া যেন ভালে রুধির বমন 
করিতে লাগিল। বিকর্ণের সহোদরগণ ভীহাকে শস্তক্ষত 
দেখিয়া অভিমনুযু প্রভৃতি রথিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
'এইরূপে ভাহাদিগেই ঘোরতর সমর উপস্থিত হইল । সমরবি- 
শারদ উতভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরকে হনন করিদত লাগিলেন। 
ছুর্মাখ পঞ্চ শর দ্বারা শ্রপ্তকর্্দাকে বিদ্ধ করিয়া একশর 
দ্বঃর! উহার রথধ্বজ ও সপ্ত শর দ্বারা সারথিকে ছেদন 
করিলেন। পরে জান্ুনদবিভূষিত বায়ুবগগামী ছয় বাণ 
দ্বারা অশ্থগণকে নিহত করিলেন। তখন মহারথ শ্রতকর্মা 
অশ্বশূন্য রখে অবস্থিতি করত ক্রোধভরে ছুর্খের উপর 
প্রন্থবলিত মহোক্কার ন্যায় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। 
সেই তেজস্বীনী শক্তি ষ্শস্বী দুন্ম্খের বর্ম ভের্দ পুর্ববক 
তাহার শরীর বিদীর্ণ করিয়া ভূলে প্রবিষ্ট হইল । তদনম্তর 
মহাবল স্লুতলোম তাহাকে বিরথ দর্শন করিয়া সকল 
সৈন্যের সাক্ষাঠে তাহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন । 
মহাবীর শ্রচতকীর্তি জয়গুসেনকে সংহার করিবার নিষিন্ত 
াহার সমীপবস্তা হইলেন। মহাবীর শ্রতবীর্তি ধনু উদ্যত 
ফরিয়া বাণ বর্ষণ করিতেছেন,এমম সময়ে আপনার পুত্র জয়ৎ- 
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সেন স্ুৃতীক্ষ ক্ষর প্রদ্ধারা তাহার চাঁপ ছেদন করিলেন। পরে 
শতানীক সহোদরকে ছিন্ন কার্মা,ক দেখিয়া সিংহের ন্যায় 
নিনাদ করত তী1হাকে আক্রমণ করিলেন? শতানীক সময়ে 
দৃঢ় ধনু বিশ্ফারি করিয়। দশ শরে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করত 
মত মাতঙ্গের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিলেন। এ মহাবার 
সর্বব প্রকার আবরণভেদী অন্য সুতীক্ষ শর গ্রহণ পুর্ব জয়ৎ- 
সেনের হৃদয়ে অঘাত করিল্লেন।এই প্রকারে নকুলতনয় শতা- 
নীক জয়গুসেনকে প্রহার করিলে, ঢু্্ণ ক্রোধাসক্ত হইয়া 
জয়ঙসেনের সর্মক্ষে শতানীকের সশর চাপছেদন করিলেন । 
অনন্তর মহাবল শন্ানীক তারসহ অন্য উৎ্কুষ্ট ধনু গ্রহণ 
করিয়া ছুক্র্ণকে “তিষ্ঠ তি” বলিরা আমন্ত্রণ করত 
তাহার প্রতি ক্রুদ্ধভূজঙ্গমব সায়ক সমস্ত বর্ষণ করিতে- 
লাগিলেন এবং এক শর দ্বারা দুক্র্ণের ধনুক ও দুই বাঁণৈ 
সারথিকে ছেদন করিয়। সম্বরে বহু সায়ক দ্বারা তাহাকে 
বিদ্ধ করিলেন,পরে নিশি ত দ্বাদশ শরে দ্বারা তদীয় মনোবেগ 
গামী অশ্বগণকে নিহত করিলেন। অনন্তর অপর এক ভন্র- 
দ্বার ছুক্ষর্ণের জদয় বিদ্ধ করিলে, দুক্ষর্ণ তাহার আঘাতে 
বজাহত মহীরুহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। 
হেরাজন্! দুক্ষরণকে নিহত দেখিয়া ভুর্্ম,খ, দুর্জয়, 
দুর্র্বণ, শত্তগ্জয় গ শক্রদহ আপনার এই পাঁচ পুত্র শা- 
নীকের নিধনার্থ শরজাল বর্ষণ করত তাহার সঙ্গিধানে সমা- 
গত হইলেন। সেই সময় ককয় দেশীয় পঞ্চভ্রাতা সেই 
পঞ্চ মহাবীরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদর্শনে তাহারা 
নিতাস্ত ক্রুদ্ধ হুইয়৷ বিচিত্র কবচ ও কার্ম্ম,ক গ্রহণ করিলেন। 
পরে বিচিন্র ভূষণে বিভূষিত অশ্বসমুহে যোজিত ও নানাবণ 
পতাক1 দ্বারা অলঙ্কৃত রথে আরোহণ পূর্বক মহা! গজসমূহ 
কর্তৃদ মহাগজ আক্রমণের ন্যায় কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতাকে 
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আক্রমণ করত দিংহ যেমন বনে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রপ এ 
পঞ্চ মহারথ অরিসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপে 
উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের যমরাষ্ট্র বিবর্ধন অতি তুমুল যুদ্ধ 
আরম্ভ হইল। বীরগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। 
রখে রথে ও গজে গজে মহাসংঘর্ষণ হইয়| উঠিল,তখন ভগবান্‌ 
সহত্রদীধিতি অস্তগিরিশিখরে গমন করিলেন ।রখী ও লাদিগণ 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! পড়িল। তখন শান্তনুনন্দন ভীক্ষ ক্রোধে 
অধীর হইয়। সন্নতপর্ব শরসমহে কেকয় ও পাঞ্চাল সেনা- 
দিগকে নিধন পূর্বক স্বকীয় সৈন্যদিগের* অবহার করিয়া 
শিবিরে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠিরও 
ধুউদ্যুন্ন বুকোদরকে সন্দর্শন করিয়া ভাহাদিগের শিরো- 
দেশ আস্তরাণ পুর্ববক হৃষ্টমনে শিবিরে প্রস্থান করিলেন। 


পপি পাপী 


একানাশীতম অধাম্্। 


হেরাজন্! তত্পরে মহাবলশালী পরস্পর কৃতাপরাধ 
বীরগণ রুধিরাক্তদেহে বিশ্রামার্থ স্বন্য শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত 
হইলেন। অনন্তর তাহারা পরস্পর ষথাবিধি সগ্কার পূর্বক 
যুদ্ধাভিলাষে পুনরায় কব্চ গ্রহণ করিলেন, কুধিরাক্ত দেহ 
মহারাজ দুর্ষ্যোধন চিন্তান্থিত হুইয়। বিশ্বস্ত চিত্তে পিতামহ 
ভীত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ! পাগুবীয় রথি- 
গণ আমাদিগের ধ্জদওধারী ভয়ানক বিপুল সৈন্যগণকে 
বিদারিত, নিপীড়িত, নিহত ও বিমোহিত করিয়। মহতী- 
কীর্তি লাভ করিয়াছে। আমি বজ্সদৃূশ দুর্ভেদ্য মকর 'ব্যুহে 
গ্রবিষউ. হই য়াও. বুকোদর বর্ৃক শমনদণ্ডের ন্যায় ভয়াবহ 


ভীম পর্থ। ২৭ 


শরনিকরে তাড়িত এবং তাহাকে ক্রুদ্ধ দর্শনে ভয়ে সাঁতি- 
শয় অভিভূত হইয়াছিলাম। এখনও শান্তি লাভে সমর্থ 
হইতেছি না, কিস্ত আপনার প্রসাঁদে জয়লাভ ও পাগুবগণকে 
ংহাঁর করিতে অভিলাষ করিতেছি । 

সেই সময় মহাত্মা! ভীন্ম মহারাজ দুর্য্যোধনকে জাতমন্যু 
জানিয়া সম্মিতবদনে কহিলেন, হে রাজন্‌ ! আমি যত্বসহ- 
কারে সৈনামধো প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে বিজয় ও সুখ 
প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমি তোমার কার্যা- 
সাধনে সম্পূর্ণ রূপে যত্বশীল হইব | যে সকল যশস্বী মহারখ 
বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পাগুবদিগের সহায়ত! করিয়া খাকেন ; 
তাহারা বিগতশ্রম হইয়া ক্রোধবিষ বমন করিতেছেন। তুমি 
তাহাদিগের সহিত বৈরিতাচরণ করিয়াছ। এক্ষণে তোমর! 
কেছই দেই সকল যহাঁবীর্ধাবান্‌ ব্যক্িদিগকে পরাজিত 
করিতে পারিবে ন1 সেই হেতু আমি প্রাণপণে ইহাদিগের 
সহিত সমরোদ্যত হইব । হে মহানুভাব! পাওবগণের সহিত 
সমরে প্ররত্ত হইয়া জীবিতাঁশ। বিপর্জন পুর্বর্বক তোমার প্রিয় 
সাধন করিব। শত্রুর কথা দূরে থাক, তোমা'র জন্য কি 
দেব, কি দৈত্য ও কি লোক নকলকেই ভম্মাবশেষ করিয়! 
ফেলিব। 

মহারাজ ভূর্ষেোধন এই বাক্য শ্রবণমাত্র নিরতিশয় সন্ত 
হইয়। যুদ্ধ করিবার নিমিন্ত নৈন্য ও ভূপালগণকে নির্গত 
হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন রথ, অশ্ব, গজ ও 
গদাতি সঙ্কুল বহুবিধ অস্ত্র শস্্ধর বলসমূহ পরমানন্দে বহি- 
গর্মন পূর্বক সমরক্ষেত্রে উপনীত হুইয়! পরম শো ধারণ 
করিতে লাগিল। করিগণ দলবদ্ধ ও প্রাণলী পূর্বাক চতুর্দিকে 
পরিচালিত, হইয়া লাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইল। সৈন্য" 
%৫..সনপন্জ্..ঘরপতি দিগের সহিত : শোভমান হইতে, 
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লাগিল । পরিচালিত রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিগণ কর্তৃক 
ধূলিপটল সমুদ্ভুত হইয়! দিনকর করকে সমাচ্ছাদিত করিল। 
যেমন জলদমধ্যগত পবনেরিত ক্ষণপ্রতা নভোমগুলে স্থুশো- 
ভিত হয়ঃ তদ্রুপ নানাবর্ণ রথ, মাতঙ্গ ও পদাতি সকল 
চতুর্দিকে বিচরণ করত অপুর্ব শোভা ধারণ করিল। 
সমুদ্রমস্থনের গভীর শব্দের ন্যায় ভূপতিগণের শরাঁদন 
আঁকর্ষণকালে অতি ঘোরতর শব্দ সমভূত হইতে লাগিল। 
ছে রাজন্! সেই সময়ে মহারাজ ছুর্যোধনের পরপক্ষবিম- 
দ্দক নানাবর্ণ সম্পন্ন অতুযুগ্র নিস্বনযুক্ত সৈন্যগনণ গ্রলয়কালীন 
নীরদের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। 


ঘ্যশাতিতম অধ্যায় । 


অনন্তর শান্তন্বতনয় ভীক্সপরম চিন্তাঁকুলি 5 মহারাজ ছূর্ষেযো- 
ধনকে হর্জনক বাক্যে পুনর্ধবার কহিলেন, রাজন্‌! আমার 
বোধ হইতেছে আমি দ্রোণ, শল্য, কৃতবর্শ্া,সাত্বত। জশ্বর্থামা, 
বিকর্ণ, সৈক্কবগণের সহিত সোমদন্ত, অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও 
অনুবিন্দ,বাহিলকদেশীয় সৈন্যগণ সহ রাঁজা বাহিলক, ত্রিগর্ডে- 
শ্বর, মীগধ, কোৌশল্য “ বৃহদ্বল, চিত্রসেন ও বিবিংশতি 
আমরা সকলেই তোমার জন্য জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সম- 
রোদ্যত হইলে নুরগণকেও পরাজিত করিতে সমর্থ 
হইতে পারি, অধিক কি ধ্বজপটাক্ছাদিত সহআ সহজ 
রখ, 'আরোহি নংযুক্ত অশ্বঃ মদমত্ত মাতঙ্গরাজ, নান! 
দেশোড্তুব বহুবিধ আয়ুধধারী মহাশ্শৌর্যযসম্পন্গ রধী, পদাতি 
ও পরাপর লোকগণ ইহারাও জীকিতনিরপেক্ষ হুইয়! 


ভীব্মপর্থ। ২৮১ 


তোমার জন্য যুদ্ধে দ্যত হইলে দেবগণকেও পরাজয় করিতে 
সমর্থ হয়। হেরাজন্! তোমার যাহাতে মঙ্গল হয়, এরূপ 
বাক্য বলাই আমার সম্পূর্ণ রূপে কর্তব্য পুরন্দর প্রস্তুতি 
দেবতারাঁও কৃষ্ণসহায় মহেন্দ্র সৃশ পরাক্রমশালী পাগুব- 
দিগকে পরাজয় করিতে পারেন লা। কিন্ত তখাপি আমি 
তোমার বাক্য প্রতিপালন কনিব। হয় বাঁঞ্বেরাই পরাজিত 
হউক, নাহয়, আমিই পরাজিত হই। এই কথা বলিয়! 
মহাবীর ভীগ্স তুর্যোধনের শল্য অপনয়নার্থ অতি তেজন্বী 
'উঁষধ প্রদান করেলেন। তাহাতেই তাহার শল্য অপনীত 
হইল। 

তশুপরে ব্যহাতিজ্ঞ পিতাঁমহ ভীত্ম প্রাতঃকাল সমাগত 
হইলে, বহু সহজ রথবেষ্টিত, করী ও পদাতিসঙ্কুল, যোছু, 
বর্গ পরিবারিন,খঝন্টি তোমরধর পুড়ব কর্তৃচ পরিরক্ষি ,মখ্ব- 
গণাকীর্ণ অস্ত্র শস্ত্রসম্পন্ন মগুল ব্যুহ রচনা করিলেন এক এক 
করীর প্রতি সাত সাঁত রথ, এক এক রথের প্রতি সাত সাত 
তুরঙ্গ, এক এক তুরগের প্রতি দশ দশ ধনুদ্ধর এবং এক এক 
ধনুদ্ধরে প্রতি সাত সাত পদাতি নিয়োজিত হইল । মহাঁ- 
বার ভীক্স এই প্রকারে মহাব্যুহ রচন1! করিয়া রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। দশ সহত্র হয়, দশ সহজ্র গজ, দশ সহত্র রথ 
এবং চিত্রসেন প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষগণ ঘ্ম্ম 
ধারণ প্পুর্বক পিতামহ ভীম্মের' রক্ষার্থ নিযুক্ত হইলেন। 
ভীল্মও তীহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । মহাবল- 
শালী মহীপাল সকলে বর্টিত হইলে, মহারাজ দুর্যযোধন 
বর্ষিত ও রথারূঢ হুইয় ব্বর্গস্থিত অমররাজের ন্যায় সুশোভিত 
হইলেন। তদনন্তর আপনার পুত্রগণণের ঘোরতর শব্দ সধু- 
খিত হইল,নিরন্তর রথের .ঘর্ধর রব ও বাদ্যধবনি হইতে লাগিল। 
অনন্তর পরপক্ষীয়দিগের ছুর্ভেদ্য মহাবীর ভীত্কর্ডক বিরচিত 


২৮২ মাত্ারত। 


ধার্তরাষ্ট্রদিগের মগুপাকার মহাব্যহ নিরতিশয় শোভা ধারণ 
করিয়। পশ্চিম দিকে গমন করিতে লাগিল । 
ধর্মরাজ যুধিষ্তির সেই মণ্ডল ব্যুহ অবলোকন করিয়া! বজ 
ব্যহ রচনা করিলেন। তখন রখীও গজারোহী সকলন্ব স্ব 
স্থানে অবস্থান করিয়া সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিতে আরস্ত 
করিল। উভয় পক্ষীয় বীর পুরুষগণ বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ 
করত সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ ও ব্যহভেদ করিবার অভি- 
লাষে নির্গত হইলেন। মহাবীর দ্রোণ মশুস্যের, অশ্বপ্থামা 
শিখণ্তীর, মহারাজ ছুর্য্যোধন দ্রুপদের, নকুল ও সহদেব 
অদ্রেরশ্বর শল্যের এবং অবস্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরা- 
বানের অভিমুখে ধাবমান হইলেন, এবং অন্যান্য মহীপালগণ 
অর্ভুনের সহিত যুদ্ধে প্ররৃত্ত হইলেন। মহাঁবল পরাক্রান্ত 
ভীমসেন পরম যত্বসহকারে হার্দিক্যকে আক্রমণ করিলেন । 
অভিমনুযু চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ছুম্ধর্বণের সহিত সমরোদ্যত 
হইলেন। যেমন মদমত্ত বারণগণ পরস্পরের প্রতি ধাবিত 
হয়, সেইরূপ রাক্ষল ঘটোহুকচ মহাবেগপহ্কারে প্রাগৃজ্যো- 
তিষাধিপতি ভগদন্ের প্রতি প্রধাবিত হইল। 
তৎ্পরে রাক্ষস অলন্বুষ ক্রোধে অধীর হইয়া! সমরাভি- 
মানী সৈন্য সমবেত সাত্যকির অভিমুখীন হইল। তুরিশ্রবা 
যত্বশীল হইয়। ধৃষ্টকেতুর সহিত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর 
সহিত ও চেকিতান কৃপের সহিত যুদ্ধ করিতে আরস্ত করি- 
লেন এবং অন্যান্য বীরগণ পরম যত্বে ভীমসেনের প্রতি 
অভিদ্রত হইলেন। সেই সময় সহত্ম সহত্র নরপতি শক্তি, 
তোমর, নারাচ,গদ। ও পরিঘ গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের চতুর্দিক 
পরিবেষ্টন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন নিরতিশয়'ুদ্ধ 
হইয়। কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! এ দেখ, মহানুভব ভীক্স 
ুর্য্যোধনের ব্যহরচন! করিয়াছেন; বুদংখ্যক রীর. লমরা- 


ভীক্ম পর্ব ২৮৩ 


কাওক্ষী হইয়! রহিয়াছেন; ত্রিগর্ডেশ্বর লহোদরগণের সহিত 
অবস্থান করিতেছেন । এক্ষণে যাহারা আমার সহিত 
যুদ্ধার্থী হইয়। অবস্থিত্তি করিতেছে, অদ্য তোমার সাক্ষাতে 
আমি তাহাদিগকে নিহত করিব। ইহা বলিয়া মহাবীর 
ধনগ্জয় শরামন আস্ফালন পূর্বক মহীপালদিগের উপর 
বাণ বৃষ্টি করিতে প্ররৃত্ত হইলেন। বর্ষাকালে বারিদমণ্ডল 
যেরূপ বারিধারা দ্বারা তড়াগাদি প্রভতিকে পরিপূর্ণ 
করে, সেইরূপ সেই সকল মহা'পালগণও বাণবুষ্ঠি দ্বারা ধন. 
গ্রয়কে আচ্ছন্ন ক্রিলেন। তদ্দর্শনে আপনার সৈন্যগণ নিরত্তি- 
শয় কোলাহল করিতে লাগিল। দেব, দেবর্ধি, গন্ধর্্ব ও 
উরগনণ নিতান্ত বিশ্য়াপন্ন হইলেন। 

তখন অজ্ঞন ক্রোধে অধীর হইয়1 এন্ড্রান্্র নিক্ষেপ করি- 
লেন। আমর তাহার অস্ভুত পরাকুম সন্দর্শন করিতে লাঁগি- 
লাম ।তিনি অস্ত্রজাল নিক্ষেপ পূর্বক শক্রবিক্ষিপ্ত অস্ত্র নিবারণ 
করিয়া সহস্র সহজ্র মহীপাল ব:*, হয়, ও অপরাপর লোক- 
দিগকে দুই তিন বাণে বিদ্ধ কাঁরকে লাগিলেন । সকলেই 
তাহার বাণে ভিন দহ হইয়া ভীক্মগকাশে উপনীত হইল ।' 
তিনি লাহাদিগকে নিনান্ত পিপ্দ্গস্ত দর্শন করিয়] রক্ষার্থ 
যত্বশীল হইলেন। তদনন্তর পাগডবগণ আপনার সৈন্যমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেঃ তাহারা পবনেরিত মহাসমুদ্রের ন্যায় ছিন্ন 
ভিন্ন হইয়৷ পড়িল। 


ত্র্যশীতিতম অধায়। 


ছে রাজেন্দ্র! তাদৃশ সংগ্রাম সময়ে সুশর্ম। নিবৃত্ত ও 
মহাত্মা “অর্জুন কর্তৃক কৌরবপক্ষীয়, বীরপুরুষের! ছিন্ন ভিন 


২৮৪ মহাভারত! 


হইলে, সাগর সদৃশ সৈন্যগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অনস্তর 
ভীক্ম অজ্ঘনের সম্মুখে গমন করিলে, মহারাজ দুর্ষ্যো- 
ধন পার্থের বিক্রম দর্শনে সত্ব হইয়া! মেই সমস্ত রাজ- 
গণের সমীপে গমন পূর্বক সৈনাদিগের সমক্ষে মহাবল 
সুশর্্মাকে একান্ত হৃষ্ট করত কহিলেন, হে মহানুভাবগণ ! 
এই কুরুশ্রেষ্ঠ জীবিত নিরপেক্ষ শাস্তনুনন্দন ভীক্ম ধনঞ্জয়ের 
সহিত সংগ্রাম কিতে অভিলাধী হইয়া স্বীয় সৈনাদিগের 
সহিত শত্রসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তোমরা ইহারে 
যত্ব সহকারে রক্ষা কর। তখন নরেক্্রসৈন্যগণ: « যে আজ্ঞা ১, 
বলিয়া পিতামহ ভীক্ষের অনুগামী হইল। 
অনন্তর শীস্তনুতনয় ভীক্মম অর্জ্বনকে আগমন করিতে “দ থিয়! 
সহস! তাহার সহিন মিলিত হইলেন । সৈন্যগণ শ্রেতাশ্ব- 
যুক্ত বানরধ্বজ ন্ুশোভিত মহামেঘের ন্যায় শব্দায়মান 
রখে আরোহণ পূর্বক অজ্ঞুনকে আলিতে দেখিয়া ভয়! 
বিষ্চিত্বে ঘোরতর আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং কৃষ্ণকে 
মধ্যাহৃকাঁলীন দিবাকরের ন্যায় প্রগ্রহহন্তে রণক্ষেত্রে আসিতে 
দেখিয়া! দর্শন করিতে সমর্থ হইল না ।পাওডবগণও ০েই শ্বেতাশ্ব 
শোভিত শ্বেত শরালনধারী নভোমণগ্লম্থ শ্বেত গ্রহের ন্যায় 
ভীক্ষকে অবলোকন বরিতে অসমর্থ হইলেন। সেই সময়ে 
ত্রিগর্তেরা পুত্র, ভ্রাতৃ ও অপরাপর মহারথদিগের সহিত 
ভঙ্গের চতুর্দিক্‌ পরিবেষ্ট করিয়াছিলেন। উট 
দ্রোণাচাধ্য এক বাঁণে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়। তাঁহার 
শরানন ও ধ্বজ কর্তন করিলেন। বিরাট তশুক্ষণাৎ, সেই ছিন্ন 
শরানন পরিত্যাগ করত অতি দৃঢ় অন্য এক ধনু ও জ্বলিত মুখ 
সর্পের ন্যায় বুসংখ্যক বাণ গ্রহণ পূর্বক তিনবাণে ড্রোগকে 
চারি বাণে তাহার অশ্বগণকে, এক বাণে তাহার ধ্বজ ও 
পাচ বাণে ষ্ঠাহার সারথিকে ছিম ভিন্ন করিয়া এক বাপে 
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সাহার কার্শা,ক কর্তন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে দ্রোণা- 
চার্ধয ক্রোধে অধীর হইয়া অস্ট শরে বিরাটের অশ্ব সকল ও 
তাহার সারথিকে নিহত করিলেন। তখন বিরাট সেই রথ 
হইতে অবতরণ পূর্ববক শঙ্খের রথে আরূঢ় হইয়! পুত্রের 
সহিত অবিরত শরবৃষ্টি দ্বার! দ্রোণকে নিবৃত্ত করিলেন । তত 
পরে দ্রোণাচার্ষ্য ক্রোধ পরবশ হইয়া! শঙ্খের উপর ভূজঙ্গম 
সদৃশ এক শর পরিত্যাগ করিলেন। এ শর তাহার বক্ষস্থল 
নির্ভেদ পূর্বক শোণিতপান করত রুধিরাক্ত হইয়! ভূমিতলে 
প্রবিষ্ট হইল।.শঙ্খ ড্রো।ক্ষিপ্ত শরে নিরতিশয় নিপাঁড়িত 
হইয়া শর ও কার্ম,ক পরিহার পূর্বক সত্বর রথ হইতে 
পিতার সম্মুখে নিপতিত হইলেন। তখন বিরাট শম্মকে 
নিহত' দেখিয়! ব্যাদিতবদন অন্তক সদৃশ দ্রোগাচার্য্যকে 
পরিত্যাগ পূর্বক ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে পলায়ন করিলেন। 
পরে মহাবীর দ্রোণ শত শত ও সহস্র সহঅ পাগুব- 
পক্ষীয় দৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন | শিখণ্ডী 
অশ্বখামার সমীপস্থ হইয়। তিন শরে তাহার ভ্রুদ্বয়ের মধ্য- 
দেশে আঘাত করিলেন । দ্রোণাস্মজ ললাটস্থ তিন বাণে 
উন্নত শৃঙ্গত্রয় ভূষিত রুক্সময় সুমেরুর ন্যায় পরম শোভা 
ধারণ পূর্বক ক্রোধাবিষ্টচিন্তে শিখণ্ডীর সারথি, ধবজ ও ভ্রত- 
গ্লামী অশ্ব সমুদায় লক্ষ্য করত ক্ষণকালমধ্যে শরনিকর দ্বার 
তহ্সধুদয় ভূগলশায়ী করিলেন। শিখণ্ডী রথ হইতে 
অবরোহ্ণ পূর্বক স্ুতীক্ষ আপি ও বর্্ম ধারণ করিয়া! রোষা- 
বিষ্টচিন্তে শ্যেনপন্সীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
অশ্ব্থাম! তীহাকে প্রহার করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন 
না। তখন উহ অর্তি আশ্চর্ষ্য বলিয়। বোধ হইতে লাগিল। 
পরে তিনি ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া শিখণ্ডীর উপর 
নহত্র স্হজ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলশালী শিখণ্ী 
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দিশিত অপি দ্বারা সেই দারুণ শরনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলিলেন। পরে অশ্বর্থামা শর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার 
বিমল মনোহর শত চন্দ্র শোভিত বর্্ম ও অপি কর্তন করিয়া 
পুন: পুনঃ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী জান্বল্যমান 
আশীবিষসন্সিভ নেই খণ্ডিত খড়গ অশ্বত্থামার উপর পরি- 
ত্যাগ করিলে, অশ্বথাম। হস্তলঘুত৷ প্রদর্শন পূর্ববক প্রলয়- 
কালীন বহ্িতুল্য দীপ্তিশীল সেই খড়গ ততক্ষণা্ড খণ্ড খণ্ড 
করিয়া শিখণ্ডীকে অনংখ্য শর দ্বার! বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী 
সেই নকল শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়! সত্বর মহাত্মা! সাত্যকির রথে 
আরোহণ করিলেন । 

অনস্তর সাত্যকি ক্রোধে অন্ধ হইয়। ক্রুরাত্মা অলম্ুষকে 
ঘে'রতর শর সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। রাক্ষসেশ্রর অলম্বুধ 
অর্দচন্দ্র বাণে সাত্যকির শরাপন ছেদন করিয়া তাঁহাকে শর- 
নিকরদ্বারা ক্ষতনিক্ষত করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসী মায়া 
বিস্তীর্ণ করিয়া শর সমুহ দ্বার! চারিদিকৃ আরৃত করিলেন। 
তখন আমর! সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিতে 
লাগিলাম। তিনি তাদৃশ শর প্রহারেও অবিকম্পিতভাঁবে অব- 
স্থান পুর্ববক সত্বর ধনগুয় হইতে প্রাপ্ত ইন্দ্রান্ত্রে রাক্ষমী মায় 
দূরীভূত করিয়া, প্রার্টকালীন জলদ যেরূপ বারিধার! দ্বার! 
পর্ববতকে অভিষিক্ত করে, সইরূপ সাত্যকি শর সমুহ হবার! 
অলম্বুষকে আাচ্ছিন করিলেন? অলম্ুষ তাঁহার শর এহারে 
সাতিশয় নিপীড়িত হইয়1 সান্যক্কে পরিহার করত -ভয়- 
ব্যাকুলিতচিত্তে অভিদ্রুহ হইল। সান্যকি ইন্দ্রের অজেয় সেই 
রাক্ষনরাজকে পরাজয় করিয়। বিপক্ষগণের সাক্ষাতে সিংহের 
ন্যায় ধ্বনি করিতে আরম্ত করিলেন, এবং কুরুপক্ষীয় বীর- 
দিগের উপর শরজ|ল বর্ষণ করিলে, তাহারাও সাতিশয় ভীত 
হইয়া পলায়ন করিলেন। 
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এই অবসরে মহাঁবলশালী ধৃকউছ্থযন্গ রাজ] ছুর্য্যোধনকে শর 
লমূহে আচ্ছন্ন করিলেন । তাহাতে দূর্যোধন কিছুমাত্র বিক- 
ম্পিত না হইয়া অবিলম্বে নবতিসংখ্যক বাণ দ্বার ৃষ্টছ্যুন্নকে 
ক্ষত বিক্ষত করিলেন। এইরূপে নেই বীরদ্বয়ের সংগ্রা 
অতি অদ্ভুত বলিয়! প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধুকদ্ান্ছের 
সেনাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা হুর্য্যোধনের শরীসন কর্তন 
ও চাঁরি অশ্ব নিহত করিলেন এবৎ সুশ।নিত সংভ বাঁণ"পরি- 
ত্যাগ পৃর্বর্বক ভাহাকে বিদ্ধ করিলেন! তখন রাজা ছুধ্যোধন 
রথ হইতে অবতরণ পুর্ববক খড়গ উদ্যত করিয়া পাঁদচারে 
ধৃষ্টদ্যুন্সের অভিবুখে গমন করিলে, রাজপক্ষপাতী শকুনি 
তথায় উপনীত হুইয়! দুর্য্যোধনকে স্বীয় রথে আরোপিত 
করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত ধুষ্টছ্যুন্ন রাজা ভর্যযোধনকে 
পরাজয় করিয়। তীহাঁর সৈন্য সংহারে প্রবৃন্ত হইলেন। * 
অনন্তর বারিদমণ্ডল যেরূপ দিনকরকে আচ্ছম করে, সেইরূপ 
কৃতবন্্মা ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করি- 
লেন। ভীম ক্রোধপরবশ হইয়া! হাস্য করিতে করিতে কৃত- 
বশ্ার উপর বাণৰৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃতবর্ঘ্ম! 
তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বিকম্পিত না হইয়া ভীমসেনের প্রতি 
সুতীক্ষ শরজাল নিক্ষেপ করিলেন । ভীমসেন তাহার 
অশ্বচতুষ্টয় সংহার পূর্বক স্ুপরিচ্ছন্ন ধ্বজ ও সারথিকে 
ধরাশারী করিয়া বহুবিধ শরে ,তাহাকে আঁ-হন্ন করিতে 
লাগিলেন। এই প্রকারে কৃতবন্দ্মা ছিন্ন ভিন্ন কলেবর হইয়া 
সত্বরে রথ হইতে অবতরণ পুর্ববক দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই 
আপনার শ্যালক বৃষভের রথে সমারূঢ হইলেন। ভীমসেনও 
ক্রোধান্বিতচিন্তে কৌরবসৈন্যের অভিমুখীন হইয়া দণ্ডধর 
যমের ন্যায় তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন । 
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ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমাদিগের সহিত পাগুব- 
গণের যে বহুবিধ দ্বৈরথ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা 
আমি তোমার নিকট শ্রবণ করিলাম । তুমি অসম 
পক্ষের কাহাকেও প্রশংসা না করিয়া কেবল পাগুবীয় 
যোধগণকেই প্রশংসা করিয়। থাক । যাঁহা হউক, যখন আঁমা- 
দিগের সৈন্যগণ প্রতিদিন ক্ষীণ হইতেছে, তখন দৈবই 
ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। 

সপ্ভয় কহিলেন, মহারাজ ! আমাদিগের সমুদায় যোধ- 
গণই শ্রেষ্ঠ; তাহারা সাধ্যানুসারে স্ব স্ব পৌরুষ প্রকাশ 
করিয়! থাকেন; কিন্তু যেদ্ধপ তাগীরখীসলিল সমুদ্রলংযোগে 
লবণাক্ত হয়, সেইরূপ আপনার পক্ষীয় মহাবীরগণের পৌরুষ 
পাগুবগণের নিকট নিষ্ষল হইয়। যায়। আপনার পক্ষীয় 
বীরগণ সাধ্যানুসারে দুক্ঘরকার্্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; 
অতএব আপনি তীাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। 
হে মহারাজ ! আপনাঁদিগের দোষেই এই লোকক্ষয়কর 
ভীষগ সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছে। অতএব আত্মকৃত দোষে 
শোকার্ত হওয়া আপনার উচিত নহে। ক্ষত্রিয়গণ অর্থ ও 
জীবনরক্ষার বাঁলন! পরিহার পুর্ববক যুদ্ধ দ্বারা পরম পবিত্র 
ব্বর্গলোক গমনাভিলাষে প্রতিদিন যুদ্ধ করিতেছেন। 

হে নরপতে! সেই দিবস পূর্ববাহ্নে দেবাস্ুর সংগ্রাম 
সদৃশ লোকক্ষয়কর যে সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা 
আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। 
রগছুন্মদ মহাধনুর্ধর অবস্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবান্কে 
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দর্শন করত তীহাঁর অভিমুখীন হইলেন। তখন তাহাদিগের 
তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইরাবান্‌ ক্রোধভরে শানিত শরনিকর 
দ্বার] সেই দেবরূপী ভ্রাতৃদ্ধয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
এবং সেই মহাবল বীরছয়ও তাঁহাকে অনবরত শর দ্বারা 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তীঁহাঁর! শক্র বধাঁভিলাষে পরস্পর 
যত্বশীল হইয়া যেরূপ যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে কাহা- 
কেও অপেক্ষারৃত বিশেষ দৃষ্ট হইল ন1। ইরাবান্‌ সায়ক- 
চতুষ্টয় দ্বারা অনুবিন্দের অশ্বচতুষ্টয়কে শমনভবনে প্রেরণ 
করিয়া দুই শব্রে ভাহার ধনুক ও রথধ্বজ ছেদন করিলেন। 
অনন্তর অনুবিন্দ স্বীয় রথ পরিত্যাগ করিয়া বিন্দের রথে 
আরোহণ পুর্ববক এক ভারসহ উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ করি- 
লেন।" তখন তীহারা ভ্রাতৃদ্বয়ে এক রখস্থ হইয়া ইরাবাঁনের 
প্রতি শীত্রগামী শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাঁগিলেন। 
তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত কনকবিভূষিত নায়ক সকল উদ্ধে উৎ" 
ক্ষিপ্ত হইয়া আকাঁশমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। ইরাবান্ও 
ক্রোধান্বিত হইয়া সেই মহারথ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি শরজাল 
বর্ষণ করত তাহাদিগের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। 
সারথি গতান্ু হইয়া নিপতিত হইলে, অশ্ব সকল চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতে লাখিল। নাগরাঁজদৌহিত্র মহাঁরথ ইরাবান্‌ 
অবস্তিরাঁজদ্বয়কে এইরূপে পরাজিত করিয়া! পৌরুষ প্রকাশ 
করত,* সত্বর হুইয়া বিপক্ষীয়, সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে 
লাঁগিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ এইরূপে 
ইরাবান্‌ কর্তৃক বধ্যমান হইয়া! বি্ষপানাসক্ত মানবের ন্যায় 
চতুর্দিকে উদ্তাঁন্ত হইতে লাগিল। 

এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ সূর্ধ্যবর্ণ ধ্বজসমূহ 
সুশোভিত রথে আরোহণ করিয়! ভগদত্তের প্রতি ধাবমান 
হইল। যেরূপ পুর্ব্বে বজুধর ইন্দ্র তারকাময় সংগ্রামে এরা 
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বতে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রাগ্জ্যোতিযাঁধি- 
পতি ভগদত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ঘটোত্কচের সহিত 

হগ্রামে প্রবৃস্ত হইলেন। সমরদশী সমাগত দেব, গন্ধর্ব্ব ও 
খষিগণ মহাবীর ঘটোৎচ এবং ভগদত্ত এই উভয়েয় মধ্যে 
কাহাকেও অপেক্ষাকৃত বিশেষ দৃষ্টিগোচর করিলেন না। 
যেরূপ দেবরাজ দানবগণকে বিব্রাসিত করিয়াছিলেন সেই- 
রূপ রাজা ভগদত্ত পাগুবগণকে বিভ্রাসিত ও বিদ্রাবিত করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে পাগুবসৈন্যগণ বিদ্রাবিত হইয়া আপনা- 
দিগের মধ্যে কাহাঁকেও রক্ষাকর্তা না দেখিয়া পলায়ন করিতে 
আরম্ত করিল। হে রাঁজন্‌! তত্কাঁলে আমরা কেবল ঘটোতকচ- 
কেই দেখিতে পাঁইয়াঁছলাম। অবশিষ্ট মহারথগণ বিমন! 
হুইয়। পলায়ন করিয়াছিলেন । পাগুবপক্ষীয় সৈন্যগণ পুনরায় 
নিধৃত্ত হইলে, আপনা সৈন্যমধ্যে সাতিশয় কোলাহল ধ্বনি 
হইতে লাগ্িল। অনন্তন্ন ঘটোশুকচ পর্বতের উপরিভাগে 
বর্ষণকারি জলধরের ন্যায় ভগদত্তের প্রতি অনবরত শর 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত ঘটোৎ্কচের শরাসন নিক্ষিপ্ত 
সাঁয়ক সকল ছেদন করিয়। উহা? মর বিদ্ধ করিলেন ; যেরূপ 
অচল ভিদ্যমীন হইয়াও বিচলিত হয় না, সেইরূপ ঘটো 1, 
কচ ব্হু শর দ্বারা তাড়িত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না । 
প্রাগীজ্যোতিযাধিপত্ি ক্রোধভরে ঘটোগুকচের প্রতি চতু- 
র্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলে, ঘটোহশুকচ তাহা ছেদন্করিয়।! 
কন্কপন্ত্রচক্ত সপ্তুতি শরে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর 
ভগদন হাসা করিতে করিত্তে শর দারা তাহার অশ্বচতুষ্ট- 
য়কে নিপান্তিত করিলেন । তখন ঘটোহুকচ অশ্ববিহীন রথে 
অবস্থিতি করত ভগদন্ডের হস্তীর প্রতি অতি বেগে এক শক্তি 
নিক্ষেপ করিল। রাজা ভগদন্ত মেই স্ুবর্ণদগুন্ুশোভিত 
শক্তিকে আপতিত দেখিয়া উহ! তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া 
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ফেলিলেন। তাহাতে সেই শক্তি বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপ- 
তিত হইল। পুর্ব্বে দানবরাজ নষুচি যেরূপ দেবরাঁজভয়ে 
পলায়ন করিয়াছিল, সেইরূপ হিড়িম্বা পুত্র শক্তি ব্যর্থ দেখিয়া 
রণস্থল হইতে পলায়ন করিল । এইরূপে দেই ভগদন্ত 
অজেয় মহাঁবল পরাক্রান্ত পৌরুবশালী ঘটোহ্কচকে 
পরাজয় করিয়া যেরূপ বন্যহস্তী পন্মবন মর্দন পুর্ববক বিচরণ 
করে, তদ্রপ পাওবসৈন্যগণকে মর্দন করত হস্তীর সহিত 
বিচরণ করিতে লাগিল। 

এ দিকে 'মদ্রাধিপতি শল্য ভাগিনের নকুল ও সহ- 
দেবের সহিত যুদ্ধে প্ররৃভ হইয়া শরসমূহ বর্ষণ দ্বারা 
তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন । সহদেব মাতুল মধ্্রা 
ধিপতিকে যুদ্ধে সমাগত দেখিয়া মেঘমণ্ডল যেরূপ দিবা- 
করকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রপ তীহাকে শর সমূহে আচ্ছন্ন 
করিলেন | মদ্ররাজ ভাগিনেয়শরে আচ্ছাদিত হইয়া 
. আহ্লাদিত হইলেন এবং তীাহারাও মাতৃদন্বন্ধ নিবন্ধন 
পরম প্রীত হইলেন | অনন্তর মহারথ শল্য হান্যবদনে 
নকুলের জশ্বচতুষ্টয়কে নিপাঁতিত করিলেন। মহারথ নকুল 
সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে লক্ষপ্রদান করিয়৷ সহদেবের রথে 
আরোহণ করিলেন। তখন উভয় ভ্রাতা এক রথস্থ হইয়। 
ক্রোধভরেংস্ব স্ব চাঁপ বিস্ফাঁরণ পুর্ববক ক্ষণকালমধ্যে শরবর্ষণ 
দ্বারা মদ্ররাজের রথ আচ্ছাদিত, করিলেন। নরব্যাপ্র শল্য 
তাঁগিনেয়দিগের বহু শরে আচ্ছাদিত হইয়াও অচলের ন্যায় 
অবিচলিতভাবে হািতে হাসিতে সেই সমস্ত শর নিবারিত 
করিতে লাগিলেন ।.অনস্তর. সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া এক মহা- 
তেজস্বী সায়ক..গ্রহণ পূর্বক মদ্ররাজের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। মেই স্ুতীক্ষ মায়ক মহাঁবেগে মদ্ররাজকে ভেদ 
করিয়। ,ভূতলে পতিত হুইল । মদ্ররাঁজ তাহাতে অতিমাত্র 
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বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রখোপস্থে মুচ্ছ্বাপন্ন হইলেন। 
তখন তদীয় সারথি তাহাকে নকুল ও সহদেব কর্তৃক. নিপী- 
ডিত দেখিয়া রথে আরোপিত করত রণস্থল হইতে প্রস্থান 
করিল! হে রাজন্! আপনার পক্গীয় সৈন্যগণ মদ্রেশ্বরের 
রখকে সমর পরাত্ম,খ দেখিয়া « ইনি জীবিত নাই » 
এই ভাবিয়া বিমনা হইল ॥ মহারথ মাদ্রীতনয়দ্বয় মাতু- 
লকে সমরে পরাজিত করত প্রফুল্লচিত্তে শঙ্যধ্বনি ও 
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন | হে রাজন! যেরূপ ইন্দ্র ও 
উপেন্দর ভ্রাতৃদ্বয়ে দৈত্য সৈন্যগণকে বিদ্রাবি করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ নকুল ও সহদেব ভ্রাতৃদ্ধয় আপনার সৈন্যগণকে 
বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। 
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হে রাজন্‌ ! তদনন্তর মরীচিমালী নভোমগুলের মধ্যদেশে 
সমাগত হইলে, ধার্্নিকবর যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুকে লক্ষ্য করিয় 
অশ্বগণ পরিচালিত করত তাহার সমীপবভাঁ হইয়া স্ুশাণিত 
নয় শর পরিত্যাগ করিলেন। শ্রুতায়ু সেই শর সণুহ 
নিবারণ করিয়া তাহার প্রতি সাত শর নিক্ষেপ করিলেন। 
এ সকল শর রাজা! যুধিষ্ঠিরের বর্ম ভেদ করিয়! রুধির পাঁন 
করিতে লাগিল; তাহাতে বোধ হইল যেন এ সমস্ত শর 
শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার প্রাণ অন্বেষণ করিতেছে। 
তখন ধন্্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়। 
বরাহকর্ণ অস্ত্রে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ এবৎ ভল্লাস্ত্র দ্বার! 
তাহার কেতু ছেদ করিলেন। শ্রুতায়ু তাঁহ। দেখিয়া সুতীক্ষ 
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সাত বাঁণ দ্বারা তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। যুগান্তকাঁলীন 
হুতাঁশন যেমন ভূতগণের দহনার্থ প্রন্তুলিত হইয়া থাকে, 
সেইরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রোধানলে প্রদীণ্ড হইয়া উঠি- 
লেন। তদ্দর্শনে দেব, গন্ধর্র্ব ও রাঁক্ষলগণ সাঁতিশয় ব্যথিত 
হইলেন। পৃথিবীমগ্ডল আকুলিত হুইয়৷ উঠিল। তখন সক- 
লেই মনে করিতে লাগিলেন যে, অদ্য মহারাজ যুধি্টির 
নিশ্চয়ই ক্রোধাক্রান্ত হইয়া ভ্রিলোক নাঁশ করিবেন। 
দেবতা। ও মুনিগণ সর্মলোকের হিতপাধনার্ধ স্বস্ত্যয়ন করিচ্ছে 
আরন্ত করিলেন" থার্ষ্িকবর যুধিষ্ঠির যুগান্তকাঁলীন মার্তগ 
সদৃশ ভয়ঙ্কর মূর্তি পণিগ্রহ করিয়া রোষারুণনয়নে পুনঃ পুনঃ 
স্ক্ষণী পরিলেহন কঢ্‌তৈ লাগিলেন। তদর্শনে কৌরবপক্ষীয় 
সৈন্যগণ জীবিতাশা বিসর্জন করিল। তদনন্তর ধর্্মরাজ 
ধৈর্ধ্যহকারে পুর্ব্বক ক্রোধ সম্বরণ করত শ্রুতীয়ুর শরাঈন 
ছেদন ও সেনাদিগের সাক্ষাতে নারাচ দ্বারা তাহার হৃদ 
বিদীর্ণ করিয়া অবিলম্বে তদীয় অশ্ব ও সাঁরথিকে সংহার করি 
লেন। শ্রুতায়ু রাজা যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশ পুরুষকার দর্শনে 
রথ পরিত্যাগ পুর্ববক দ্র তবেগে পলায়ন করিলেন । এবং রাজা 
দুর্ষ্যোধনের সৈন্য সকল শ্রুতীয়ুকে পরাজিত দর্শনে অবি- 
লম্মে সংগ্রাম হইতে বিমুখ হইল। ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির বিবৃ- 
তাঁনন যমের ন্যায় কৌরবপক্ষীয় সেনাদিগকে সংহার করিতে 
লাগিলেন । 

তদনন্তর বুষ্ণিবংশসভ্ভৃত চেকিতাঁন সৈশ্যগণে পরিরৃত 
কপাচাধ্যকে শরনিকরে আচ্ছন্ন করিলেন । কৃপাচার্যও সেই 
শর সকল নিবারণ করিয়া তাহাকে শর সমূহ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত 
করিতে লাগিলেন। পরে এ বীর এক ভল্লান্ত্র নিক্ষেপ করিয়া 
চেকিতানের শরানন ছেদন ও অন্য এক ভল্লাস্ত্ দ্বারা তাহার 
সারথিকে ভূতলশায়ী করিলেন এবং তীর অশ্বগণকে ও ছুই 


২৯৪ মহাভারত! 


পার্চিলারথিকে নিহত করিয়! ফেলিলেন। তখন চেকিতাঁন 
ত্বরা সহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়! বীরঘাঁতিনী গদ! ধারণ 
পুর্ববক তাঁহার অশ্ব সকলকে নিহত ও সারথিকে ভূমিতলে 
নিপাতিত করিলেন। তৎ্পরে কৃপাচাধ্য ভূতলে অবস্থান 
করিয়া উহার উপর ষোড়শসংখ্যক বাঁ পরিত্যাগ করিলেন। 
এ সমস্ত বাণ চেকিতাঁনের কলেবর বিদ্ধ করিয়া পৃথিবীতলে 
প্রবিষ্ট হইল | দেবরাজ ইন্দ্র যেক্প বৃত্রাক্ুরকে নিধন 
করিতে সমুৎসুক হইঘাছিলেন, সেইরূপ চেকিতান ক্রোধা- 
ন্বিইচিত্তে তীহার বিনাশারী হইয়া পুনরায় :গদ] পরিত্যাগ 
করিলেন। কৃপাঁচার্য্য বহু সহত্র শর নিক্ষেপ করিয়া সেই 
পাষাণগর্ভ মহাঁগদা নিরাকৃত করিলেন। তখন চেকিতান 
হস্তলাঘব প্রদর্শন পুর্ব্বক কোষ হইতে অসি দিষ্ষাশিত করিয়া 
কৃপা ভিমুখে অভিদ্রত হইলেন । কৃপাচার্ধ্যও শরাসন পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক সুনির্মীল অসি ধারণ করিয়া চেকিতাঁনের প্রতি 
দ্রুতবেগে ধাঁবমাঁন হইলেন। পরে সেই বীরদয় রণক্ষেত্র 
পরস্পর অসি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
তাহার! ব্যায়ামে পরিশ্রান্ত, নিস্ত্রিংশবেগে অভিহত ও 
সুচ্ছ্রীয় আক্রান্ত হইর1 ভুতধাত্রী ধরণীতলে নিপতিত হই- 
লেন। তখন চেকিতানের পরম বন্ধু করমর্ধ তীহাঁকে তদবস্থ 
দর্শন করত দ্রুতবেগে আগমন করিয়া সর্বব সৈন্য সমক্ষে 
স্বীয় রখে আরোপিত করিলেন এবং শকুনিও কৃপ।চার্য্যকে 
অবিলম্বে আপনার রথে আরোহণ করাইলেন। 
তদনম্তর মহাবীর ধৃষউকেতু ক্রোধপরবশ হইয়া! নবতি- 
সংখ্যক শর দ্বারা সোমদতনন্দন ভুরিশ্রধার হৃদয় তাঁড়িত 
করিলেন। যেমন সূর্ধ্যমগ্ুল মধ্যাহ্ন সময়ে স্বীয় করনিকরে পরম 
শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তূরিশ্রবা ধৃষ্উকেতুর শর সমূহে 
বিদ্ধ হইয়া অপুর্ব শোভা ধারণ করিলেন এবং বহুণংখ্যৰ 


 ভীন্ম পর্থ। ২৯৫ 


শরজাল বর্ষণ করত ধৃষ্টকেন্তুর সারথি, রথ ও অশ্বগণকে 
নিহত করিয়! ঠাহাকেও লমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন ধৃষ্টকেতু 
রখ পরিত্যাগ করিয়া! শতানীকের রথে আরোহণ করিলেন । 
পরে ছেমকবচে অলঙ্কৃত রথী চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ছুর্্র্ষণ অভি- 
মন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে যেমন বাত, পিন্ত ও 
কফের সহিত শরীরের যুদ্ধ হয়, সেইরূপ এ বীরগ্রণের সহিত 
অভিমন্যুর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অভিমন্ু 
তাহাদিগকে রথভ্রষ্ট করিলেন, কিন্তু ভীমের বাক্য স্মরণ 
করিয়। তীহাদিগের জীবন বিনষ্ট করিলেন না। 

সেই সময় অলৌকিক তেজঃসম্পন্ন মহাবীর ভীক্ষ, রাজ! 
দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে পরিত্রীণার্থ একমাত্র বালক 
অভিমন্যুকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতেছেন দেখিরা, অর্জুন 
কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! যেস্থানে এ বহুসংখ্যক রথ রহি- 
য়াছে, সেই স্থানে সর অশ্ব চালন। কর । এ দেখ, যুদ্ধদুর্্মদ 
বীরপুরুষ সকল আঁমাঁদিগের সৈন্যগণকে নিহত করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে। তখন কৃষ্ণ শ্বেতা শ্বনংযোৌজিত রথ ঘর্ঘররবে 
প্রেরণ করিলেন। মহাবীর অর্জন ক্রু হইয়া কৌরবদিগের 
অভিমুখে গমন করিতে লাখিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব পক্ষীয় 
সৈন্যগণ মহাকোলাহল করিতে আরম্ভ করিন। মহাবীর 
অর্ভুন ভীক্ম কর্তৃক পরিরক্ষিত ভূপালদিগের সমীপে উপ- 
নীত হইয়। ুশন্্মীকে কহিলেন, হে সুশর্ম্মন্‌ ! ভুমি আমার 
পূর্বব শত্রু এবং সংগ্রামে প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়াছ; কিন্তু 
অদ্য তুমি ছুর্নীতির ফল ভোগ করিবে; আমি তোমাকে 
মৃত পিতামহদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাইব। ন্তুশন্ম্মা অর্জু- 
নের এইরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাল মন্দ কিছুমাত্র 
উত্তর করিলেন না। পরে তিনি দুর্যোঁধন প্রভৃতি বনু- 
সংখ্যক মহীপালগণে পর্বত হইরা অর্জুন সকাশে গমন 

(৩৮) 


২৯৬ মহাভারত! 


পুর্ববক তাহার অগ্র পশ্চাৎ ও সর্বত্র পরিবেষ্টন করত মেঘ 

যেমন দিবাঁকরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রুপ শরজাল দ্বার1 তাহাকে 
সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন । এইরূপে কৌরৰ ও পাগুবগণের 
রুধিরপ্লাবন ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। 


ষড়শীতিতম অধ্যায়। 


সগ্তয় কহিলেন, হে মহীপাল ! মহাবীর অর্জুন রাঁজ- 
গণের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পদাহত সর্পের 
ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ৰাণে বাণে 
মহারথগণের কার্্মক সকল সহসা ছেদন করিলেন এবং 
তাহাদিগকে নিঃশেষ করিবার মানসে এককালে শরসমূহ দ্বার! 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাহাতে তীহাদিগের সর্ব শরীর 
ক্ষত বিক্ষত, শোণিতলিপ্ত ও বন্দ সকল ছিন্ন ভিন্ন এবং মস্তক 
সকল ছেদিত হইলে, তাহারা ভূতলে নিপতিত হইতে 
লাগিলেন। 

অনন্তর স্ুুশন্্মা রাঁজপুত্রগণকে সংগ্রামে নিহত দেখিয়! 
প্রতিগমন করিলেন | তাহাদিগের পৃষ্ঠরক্ষক দ্বাত্রিং শত 
যোদ্ধা অর্জুন সমীপে উপনীত হইয়া তাহাকে পরিবেউন 
পূর্বক শরাদন আঁকর্ষণ করত শররৃপ্টি করিতে আরস্ত করি- 
লেন। মহাবীর অর্জুন সেই সমস্ত শরে সাতিশয় ব্যথিত 
হইয়। ক্রোধাম্বিত চিত্তে ন্তুশাণিত যষ্টিসংখ্যক শর দ্বার! 
পৃষ্ঠগোপ্ডা বীরগণকে নিহত করিলেন। এইরূপে ষা্টংখ্যক 
এ রধিগণকে পরাজিত করিয়া,সততনি মহীপালদিগের সৈন্য 
সকল সংহার করিতে করিতে ভীম্মের বধসাধনার্ঘ প্রফুল্ল 


ভীষ্ম পর্ব ! ২৯৭ 


চিত্তে শীঘ্ব গমনে প্রবৃত্ত হইলেন । ত্রিগর্ভেশ্বর নুশর্্মা স্বকীয় 
বন্ধুবান্ধবণকে নিহত দেখিয়া অন্যান্য নরপতিদিগকে 
পুরোবর্তী করত অর্জুন বধাভিলাষে ধাবিত হইলেন । 
তখন শিখগ্ডী প্রভৃতি বীরগণ অর্জুনকে ভ্রতবেগে গমন 
করিতে দেখিয়া তাহার রথ রক্ষার্থ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পুর্ববক 
পশ্চাদগামী হইলেন। অজ্জুন সুশন্্মার সহিত্ব মহীপাল- 
দিগকে আসিতে দেখিয়া স্ুশাণিত শর নকল গ্লাণ্ডীব হইতে 
উন্মোচন পুর্ববক তাহাদিগকে সংহার করিতে করিতে 
ভীম্মের প্রতি "ধাবমান হইয়া দেখিলেন, তথায় রাজ। 
ছুর্ষেযাধন ও জয়দ্রথ প্রভৃতি নরপাঁল সকল অবস্থান করি- 
ছেন। তখন তিনি তীাহাদিগের নিবারণার্থ ক্ষণকাল শক্তি- 
সহকারে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ পুর্ব্বক ভীস্ষের্‌ 
অভিমুখীন হইলেন। তদনস্তর মহাবীর ধর্্দরাজ যুধিষ্ঠির 
ক্রোধান্বিত চিতে প্রতিত্বন্দী শল্যকে পরিত্যাগ পুর্ববক ভীম- 
সেন, নকুল ও সহদেবের সহিত সমবেত হইয়া ভীম্ষমের প্রতি 
যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন। বিচিত্র যোদ্ধ! শান্তনুতনয় ভীক্ম 
সেই সকল পাগুবদিগের সহিত সমাগত ও স্ুদারুণ শর- 
নিকরে নিপীড়িত হইয়াঁও ব্যথিত হইলেন না! । 

অনন্তর মহাবীর সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ সেই স্থানে সমাগত 
হইয়া শরাসনে শর সন্ধান পুর্ববক অবিলম্বে পাঁগুবদিশ্গের 
সরাশন* সকল কর্তন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ দুর্য্যো- 
ধন ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়৷ অনলপ্রভ শরসমূহ দ্বার! 
ভাহাদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন দেবগণ 
অন্মুরগণের শরসমূছে বিদ্ধ হুইয়াছিলেন, সেই প্রকার পা 
বের! কৃপ, শল্য, শল ও চিত্রসেনের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়৷ 
নিতান্ত ক্রোধান্থিত হইয়া উঠিলেন । মহাত্মা রাজ! যুধিতির 
ভীম্মবাণে শিখত্ীর ধনু খণ্ড খণ্ড দেখিয়! ক্রোধাবেশে কহি- 
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লেন, হে বীর! তুমি তোমার পিতার:অখ্রে আমার নিকট 
অঙ্গীকার করিয়াছিলে যে, আমি নিশ্চয়ই সূর্ধ্যপ্রভ শরসমূহ 
দ্বার মহাব্রত শাস্তনুপুত্র ভীক্মকে নিহত করিব । কিন্ত কি 
জন্য তুমি সেই প্রতিজ্ঞা সফল করিতেছ না । এক্ষণে তাঁহাকে 
, নিধন করিয়া প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন, ধর্ম, কূল ও যশরক্ষা 
কর। দেখ, কৃতান্ত যেরূপ মুহুর্তকালমধ্যে জগণ্ সন্তপ্ত করে, 
সেইরূপ তীক্ষ স্ুশাণিত শরনিকর দ্বারা আমার বাহিনীদিগকে 
অবিরত পরিতপ্ত করিতেছেন। এক্ষণে তুমি ছিন্নকার্ম্ম,ক 
সংগ্রামে বিমুখ ও তীত্ম সমীপে পরাজিত হইয়| বন্ধু বাদ্ধব- 
বর্গকে পরিত্যাগ পুর্ববক কোথায় গমন করিবে ? ইহা! 
তোমার নিতান্ত অন্যায় । অনুমান হয়, তুমি মহাঁবল পরা- 
ক্রান্ত ভীম্মের অসীম শৌর্য্য এবং সৈন্যগণকে পলায়ন 
করিতে দেখিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইয়াঁছ, এই জন্য তোমার 
মুখমণ্ডল বিষ দেখিতেছি ; তুমি অদ্য আমার বশীভূত, 
মহাবীর অর্জনের সহিত সমবেত ও ধরণীতলে বিখ্যাত 
হইয়া কি জন্য ভীক্ম হইতে ভীত হইতেছ ? 
তখন শিখণ্ডী পাগুবরাঁজ যুধিঠিরের সেই পরুষবাক্য শবণ- 
গোচর করিয়া তিরস্কার বোধে ভীক্ষমের বধসাধনার্ঘথ যত্বশীল 
হইলেন। মহাবলশান্ী শল্য তাহাকে ভীক্ম বধার্থ গমন 
করিতে দেখিয়া অমোঘ অস্ত্র পরিত্যাগ করত নিবারণ করি- 
লেন। ইন্দ্রসমপরাক্রম -শিখণ্তী সেই যুগান্তকালনৈ অনল 
সদৃশ শল্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্ত্র অবলোকন পূর্বক কিছুমাত্র 
বিকৃত ন। হইয়। শরনিকর দ্বার তাহার অস্ত্র নিবারণ করিলেন, 
এবং পুনরায় তাহার উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য এক 
বারুণাস্ত্র ধারণ করিলেন। তখন রাজগণ ও স্বর্গস্থ দেবতা 
সকল অস্ত্র দ্বার অস্ত্র নিবারণ দর্শন করিতে লাগিলেন। অন- 
স্তর অতুলবল ভার রাজা! যুধিতিরের বিচিত্র ধ্বজ ও শরাসন 
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কর্তন করিয়া সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ 
তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ধর্ম্মরাঁজ যুধিষ্ঠিরকে সাতি- 
শয় ভীত দেখিয়া শরের সহিত শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক 
গদ। ধারণ করিয়া পদব্রজে জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হুই- 
লেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীমকে গদ গ্রহণ পুর্বর্বক মহা বেগে 
আগমন করিতে দেখিয়া যমদণ্ডের ন্যাঁর ভীষণ  নুতীক্ষ পঞ্চ 
শত শর দ্বার! তাঁহার চতুষ্পার্শ বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন 
সেই সমস্ত শরজাঁলকে লক্ষ্য না করিয়াই ক্রোধারুণনয়নে 
মহাবীর জয়দ্রত্খর অশ্বদিগকে সংহার করিতে আরম্ত করি- 
লেন। অনন্তর রাজপুত্র চিন্রসেন ভীমসেনের নিবারণার্থ 
অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া তথায় উপনীত হইলেন। মহাবীর, 
ভীমসেনও মহমা৷ পিংহনাদ পূর্বক গদ! হস্ত হইয়! তর্জন 
গর্জন করত প্রতি গমন করিলেন ।তখন কৌরবপক্ষীয় বীরয়ণ 
সেই যমদণ্ড সদৃশ গদা দর্শন করিবামাত্র স্ুররাজকল্প চিত্র- 
সেনকে পরিত্যাগ পুর্বক পলায়ন করিলেন। চিত্রমেন ঘেই 
গদাপাতের পৃর্বেবই অপি ও বর্ম্ম ধারণ পুর্ববক গিরিশিখর 
হইতে অবতীর্ণ পশুরাজ সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে রথ হইতে 

ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন 

প্রভৃতি বীরগণ চিত্রফ্জেনের সেই বিচিত্র ব্যাপার অবলোকন 
করিয়া পিংহনাদ সহকারে সৈন্যদিগের সহিত তীহাকেনযৎ- 
পরোন্পন্তি নুকাঁর করিলেন। মুহাঁবল পরাক্রান্ত ভীমসেন 
কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই গদ। চিত্রসেনের রথ ভগ্ন এবং অশ্ব ও 
সারথেকে নিহত করিয়া আকাঁশমগ্ডল হইতে জাহ্বল্যমান 
উক্কার ন্যায় মহাবেগে ধরণী তলে নিপতিত হইল। 





258 মহাস্ভারত 1] 
সপ্তাশীতিতম অধ্যায়! 





সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! আপনার পুত্রে বিকর্ণ মনস্থী 
চিত্রসেনের রথ ভগ্ন দেখিয়া অবিলম্বে তথায় আগমন পূর্বক 
তাহাকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইলেন। সেই ঘোরতর 
সংগ্রামে শান্তনুপুত্র ভীক্স সত্বরে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান 
হইলেন; তদর্শনে স্থপ্তীয়গণ বহুলংখ্যক নাগ, 'অশ্ব ও রথ সম- 
ভিব্যাহারে কম্পান্বিত হইয়া যনে করিতে লাগিলেন! যে, 
যুধিির মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। তখন ধর্ম্মরাজ 
নকুল ও সহদেৰের সহিত মহাধনুর্ধর নরশ্রেষ্ঠ 'ভীম্ষের 
অভিমুখীন হইয়! জলদ যেরূপ দিনকরকে আচ্ছন্ন করে, 
সেইরূপ শরসমূহ দ্বারা তাহাকে সমাচ্ছাদিত করিলেন । 
গঙ্গানন্দন ভীক্ম সেই যুধিঠির নিক্ষিপ্ত সহস্র সহজ্র শরজাঁল 
লক্ষ্য না করিয়া! বুসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
সেই সকল তীন্মনিক্ষিপ্ত শর অন্তরীক্ষে খগব্রজের ন্যায় দৃশ্য- 
মান হইতে লাগিল। শাস্তনুপুত্র ভীক্স অর্দনিমেষ মধ্যেই 
ধর্্মরাজকে শরজালে সমচ্ছন্ন ও অদৃপ্য করিলেন। 

'তখন রাজা যুধিষ্ির ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়! ভীম্বের 
উপর ভূজঙ্গম সদৃশ এক ব্বারাঁচ পরিন্যাগ করিলেন; মহা- 
রথ ভীঘ্ম সেই যুধিির নিক্ষিপ্ত কালপ্রতিম নাঁরাচ অর্ধ পথে 
কর্তন করিয়া! তীহার হেমভূষণ বিভুষিত অশ্ব সকল বিনষ্ট 
করিলেন । তখন ধর্ম্মাত্বজ ধুবিঠির সেই অশ্ববিহীন রথ পরিহার 
পুর্ববক অবিলন্ঘে নকুলের রথে আরোহণ করিলেন ।সেই সময় 
অরিকুলনিহস্তা ভীক্ম ক্রোধভরে মাদ্রীতনয়দ্ধয়ের অভি- 
মুখীন হুইয়! তাহাদিগকে. শরজাল দ্বারা সমাচ্ছন্ম করিতে 
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লাগিলেন। রাজ। যুধিষ্ঠির সেই মাদ্রীর পুত্রদ্বয়কে ভীক্ম শরে 
নিতান্ত প্রপীড়িত দেখিয়! তাঁহার বধসাঁধনার্থ সাঁতিশয় 
চিন্তাকুল হইলেন । অনন্তর তিনি আপনার সুহ্ৃৎ রাজগণকে 
ভীত্ম বধার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন । 

রাঁজগণ যুধিঠিরের আঁদেশানুসাঁরে রথ লইয়! ভীক্মের 
চতু্দিক্‌ পরিবেষ্টন করিলেন,তখন ভীন্ম নিতান্ত ত্ুদ্ধ হইয়া! 
শরাসন সঞ্চালন পূর্বক সেই মহারথগণকে নিপাতিত করত 
বিচরণ করিতে লাঁগিলেন। সেই সময়ে পাণুবীয় বীরগণ 
সুগনমূহের মধ্যস্থিত সিংহ শিশুর ন্যায় তাঁহাকে অবলোকন 
করিতে লাগিলেন, এবং স্বগসমূহ যেরূপ পিংহকে দর্শন 
করিয়। ভীত হয়, সেইরূপ সংখ্রামে শান্তন্বতনয় বীরগণকে 
তর্জন গর্জন পুর্ববক শরনিকর দ্বার! সন্ত্রামিত করিতেছেন দে- 
থিয়! ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইলেন,ক্ষত্রিয়গণ কক্ষদহনোদ্যত 
বায়ুসহার অগ্নির গতির ন্যায় ভীম্মের গতি নিরীক্ষণ করিতে 
লাঁগিলেন। স্ুনিপুণ ব্যক্তি যে প্রকার তাঁলবৃক্ষ হইতে স্ুপক্ক 
তাল পাঁতিত করে, সেই প্রকার [নন্দন ভীক্ম রথীদিগের 
মস্তক সকল রণস্থলে পাঁতিত করি লাগিলেন। বীরগণের 
মস্তক সকল ভীম কর্তৃক ছেদিত হৃহয়।' ভূতলে পতিত হও- 
য়াতে পাষাণপাতের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুৎ্পন্ম হইতে 
লাগিল। 

হে'রাজন্‌ ! এই রূপে সেই 'সংগ্রাম ক্রমে ক্রমে অতি 
ঘোরতর হইয়া উঠিল | দৈন্যেরা পরস্পরে সমবেত 
হওয়াতে ব্ুহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। প্রত্যেকে এক 
এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়! যুদ্ধ আরম্ত করিলেন। 
দ্রপদ নন্দন শিখণ্ডী ভীম্ষকে লক্ষ্য করত “তিষ্ঠ 
তিষ্ঠ ” বলিয়! তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মাহাবীর 
শাস্তনুপুত্র শিখণ্ীর স্ত্রীত্ব স্মরণ করিয়া তাহারে অনাদর 


৩০২ মহাভারত ৷ 


পুর্ব্বক স্প্রয়দিগের অভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। তদ্দর্শনে স্প্রয়গণ নিতান্ত হৃষউ হইয়! সিংহনাদ ও 
শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান প্রভাকর 
পশ্চিম দিকে গমন করিলেন, কুরুপাগুবপক্ষীয় সৈন্য- 
দিগের তুমুল যুদ্ধ আরন্ত হইল । মহাবল পরাক্র-স্ত ধৃষ্টছ্যুন্ 
ও মহারথ সাত্যকি বহুসংখ্যক শক্তি, তোমর ও শর দ্বার! 
কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন । সৈন্য- 
গণ তাঁহাদের সাঁয়কে সাঁতিশয় ব্যথিত হইয়াও বীর জনো- 
চিত বুদ্ধি প্রভাবে সংগ্রামে পরাজ্মখ হইলন না বরং 
সাতিশয় উৎসাহ সহকারে শক্রগণকে সংহার করিতে আরন্ত 
করিলেন । 
. অনন্তর তাহারা ধৃষ্টছ্যুন্ের সায়কে নিতাপ্ত নিপীড়িত 
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অবন্তিদেশীয় 
বিন্দ ও অনুবিন্দ দৈন্যদিগের সেই ঘোরতর চীৎকার শ্রবণ 
করিয়া অবিলন্বে ধৃষ্টছ্যুন্ের সমীপস্থ হইলেন, এবং তাহার 
অশ্বসকল নিহত করিয়া তীহীকে শরনিকরে আঁচ্ছন্ন করিলেন। 
তখন ধু্টদ্যুন্ন নত্বরে মেই ঘশ্ববিহীন রথ পরিত্যাগ করিয়! 
মহাত্সা সাত্যকির রথে আরোহণ করিলেন। ধর্্মরাজ 
যুধিষ্ঠির ক্রোধতরে বহুসংখ্যক সৈন্যে পরিরৃত হইয়। বিন্দ 
ও শ্সন্ুবিন্দের অভিমুখে গমন করিলেন। তদর্শনে রাঁজা 
ছুর্য্যোধন মহতীসেনা! অমভিব্যাহারে বিন্দ ও অনু বন্দকে 
রক্ষা করিবার নিমিভ্ত তাহাদিগের চতুর্দিক্‌ পরিবেষ্টন 
করিয়৷ রহিলেন। 

এদকে মহাবল পরাক্রান্ত অর্জন দানবহননোদ্যত 
বজপণি ইন্দ্রের ন্যায় ক্রোধান্বিতচিত্তে ক্ষত্রিয়দিগকে 
বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হুইলেন। ছুর্যোধনের হিতার্া 
দ্রোণাচার্য্যও ক্রোধপরবশ হইয়া অনল যেরূপ তুলরাশি 
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দগ্ধ করে, তদ্রপ পাঁঞ্চালগণকে নিহন্ত করিতে লাগিলেন॥ 
ভুর্য্যোধন প্রভৃতি ধার্তরাষ্ট্রগণ শান্তনুতনয়কে বেষ্টন 
পূর্বক পাগুবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 

সহঅদীধিতি ভগবান্‌ ভাক্কর ক্রমে ক্রমে লোহিতবর্ণ 
হইয়া! অস্তগিরিশিখরে গমন করিলেন । তখন রাজ। ছূর্ষ্যোধন 
আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকে কহিলেন,হে সৈন্যগণ ! তোমরা! 
« সত্বর হও » তখন সৈন্যগণ যে “ আজ্ঞা বলিয়া » রণস্থলে 
অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ পুর্ববক ছুক্ষর কার্ষোযর অনুষ্ঠান 
করিল? তৎকালে সংগ্রামস্থলে মতি ভয়ঙ্কর শোনিতনদী 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। শুগালগণ অতিভীষণ শব্দ করিয়! 
উহার টে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষল, পিশাচ 
প্রভৃতি" মাংসভোজিগণ চতুর্দিকে দৃশ্যমান হইতে লাখিল। 
এই রূপে ঘেই সমরস্থল শতলহত্রভূতগণে সমাকীর্ণ হইয়। 
অতিভীষণ হইয়া উঠিল। 

অনন্তর মহাঁবল পরাক্তান্ত অর্ভুন স্ুশন্মা প্রভৃতি অসংখ্য 
সৈন্যপরিৰৃত রাজগণকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া বয় শিবি- 
রাতিমুখে গমন করিলেন । মহারাজ যুধিষ্ঠির ষমজ দুই ভ্রাতার * 
সহিত সেনাগণে পরিরৃত হইয়! স্বীয় িবিরে যাত্র। করিলেন । 
ভীমসেন রাজ। ছুর্য্যোধন প্রনুখ রথিগণকে পরাজয় করিয়। 
স্বীয় শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা ভুর্কোধন 
ভীত্মকে মহারথগণে পরিবেষ্টিত করিয়া শিবিরোদ্দেশে 
যাত্র। করিলেন। দ্রোণ কৃপ, অশ্বথামা, শল্য ও কৃতবর্্ম। 
সৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বম্ব শিবিরের প্রতি 
প্রয়াণ হইলেন। সাত্যকি ও ধৃষ্টছুন্ন ইহারাও যোধগণে 
'পরিবৃত হুইয়! স্বস্ব শিবিরে গ্রমন করিলেন। কৌরব ও 
পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ নিশাঁকালে প্রথমে একত্র মমবেত হুই- 
লেন, পরে স্বস্ব শিবিরে প্রতিগমন পূর্বক পরস্পর যথোচিত 

( ৩৯) 
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সকার প্রদর্শন,বীরগণের রক্ষা, গুল্ম সংস্থাপন, শরীর হইতে 
শল্য অপনয়ন ও বিবিধ জলে স্নান করিয়া গীত বাদ্যাঁদি 
দ্বারা পরম আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ধণেরা 
ভাহাদের স্বস্তযয়ন ও বন্দিগণ স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তখন কৌরব ও পাঁগুবদিগের শিবির দেবলোকের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইতে লাগিল'। তাহারা তৎকালে কেহ যুদ্ধ- 
সম্বন্ধীয় কোন কথাই উত্থাপিত করিলেন না। যোদ্ধংবর্গ এই 
প্রকারে মৃহুর্তকাল আমোদ প্রমোদ করিয়া নিদ্দ্িত এবং করী 
ও অশ্বসকল প্রস্থুপ্তড হইলে, সেই পরিশ্রাস্ত' উভয় পক্ষীয় 
সৈন্যগণ পরম শোত। প্রাপ্ত হইল । 


অষ্টাশীতিতম অধ্যায় । 


সপ্তায় কহিলেন, হে নরেন্দ্র! এই প্রকারে কৌরব ও 
পাগুবপক্ষীয় বীরগণ নিদ্রান্থুখ অনুভব করত রজনী যাপন 
করিয়া প্রাতঃকালে পুনর্ববাঁর যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্গত 
হইলেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্যসমূহের যুদ্ধযাত্র! সময়ে সাগর 
ধ্বনির হ্যায় ঘোরতর কোলাহল হইতে লাগিল । সেই সময় 
রাজ! ভুর্য্যৌধন, চিত্রসেন, বিবিংশতি, মহারথ ভীন্ম ও মহা- 
বলশালী দ্রোণাচার্ধ্য একত্র মমবেত হইয় ব্যহ রচনা! করিতে 
আরম্ভ করিলেন। শান্তনুনন্দন ভীন্ম সাগর সদৃশ মহাব্যুহ 
নিশ্মাণ করত মালব, আবন্ত্য ও দাক্ষিণাত্যদিগের সহিত 
মিলিত হইয়া সমস্ত সৈন্যের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে 
লাগিলেন ।তাহার পশ্চাস্ভাগে মহাবল পরাক্তান্ত ছ্োণাচার্ধয 
পুলিন্দ, পারদ ও ক্ষুদ্রক মালবদিগের সহিত, তৎ্পশ্চাৎ 
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প্রতাঁপশালী ভগদত্ত মাগধ, কলিঙ্গ ও পিশাচদিগের সহিত, 
তৎ পশ্চান্ভাগে কোশলেশ্বর বৃহদ্বল মেনক, ত্রেপুর ও চিচ্ছিল 
দিগের সহিত, তত পশ্চান্ভাগে প্রস্থলেশ্বর "ত্রৈগর্ত বনু- 
হখ্যক কাঁন্বোজ ও ষবনদিগের লহিত, তীহার পশ্চান্ভাগে 
দ্রোণাত্বজ অশ্বগ্থামা পিংহনাদে ধরণীতল নিনাঁদিত করিয়। 
তাহার পশ্চান্তাগে রাজা! দুর্য্যোধন সমস্ত সৈন্যও সহোদর- 
গণে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং তীহাঁর পশ্চান্তাগে শারদ্বত 
কৃপাচাধ্য গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এইরূপে সেই 
সাগরসঙ্গিভ মহরাব্যহ প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, ব্যুহ- 
শ্হিত পতাকা, শ্বেত ছত্র, বিচিত্র অঙ্গদ ও মহাহ ধনু সকল 
পরম শোভ। প্রাপ্ত হইতে লাখিল। 
হে'রাজন্‌ ! মহারথ যুধিষ্টির সেই কৌরবীয় মহাবুছে 
সন্দর্শন করিয়া অবিলম্বে স্বীয় সেনাঁপত্তি ধুষ্টছ্যুন্কে কহি- 
লেন, হে মহেঘাঁস! দেখ, কৌরবগণ সাগরতুল্য ব্যুহ রচন! 
করিয়াছে; অতএব তুমিও শীঘ্র প্রতিব্যহ নির্মাণ কর। 
মহাবীর ধুষ্টদ্যুন্ন যে আজ্ঞা বলিয়া পরব্যহনাশক শুঙ্গাটক 
ব্যুহ রচনা করিলেন। এই ব্যুহের শৃঙ্গদ্ধারে বহু সহত্র রথ, 
অশ্ব ও পদাতিগণের সহিত মহাঁরথ ভীমদেন ও সাত্যকি) 
নাঁভিস্থলে বানরধ্বজ অর্জুন ; এবং মধ্যদেশে যুধিষ্ঠির, নকুল 
ও সহদেব অবস্থিত হইলেন। ব্যহশীন্ত্রনিপুণ অন্যান্য ধনুদ্ধর 
মহীপালগণ সৈন্যগণের সহিত সেই ব্যহ পরিপূর্ণ করিলেন! 
তাহার পশ্চান্তাগে রথিপ্রধান অভিমন্যু, বিরাট, দ্রৌপদেয়- 
গণ ও রাক্ষপ ঘটোঁৎ্কচ অবস্থান করিতে লাগিলেন । পাণডব- 
গ্রণ এইরূপে মহাব্যুহ সজ্জিত করিয়া জয়াভিলাষে সমরে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তখন চতুর্দিকে তুমুল শঙ্ধ্বনি, ভেরীশব্দ, 
পিংহনাদ, আন্ফোটন ও উৎক্রোশ হুইতে লাগিল। 
তখন শুরগণ পরস্পর সমবেত হুইয়া পরস্পরের প্রতি 


৩০৬ মহাতারত। 


অনিমিষনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমতঃ মনে মনে যুদ্ধের 
কল্পনা করিলেন; তৎ্পরে তাঁহারা পরম্পরের নাম নির্দেশ 
পুর্ববক আহ্বান করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষীয় 
যোধগরণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ব্যাদিতাঁনন 
অতি ভয়ঙ্কর ভূজঙ্গসন্নিভ স্ুশাণিত নারাচ সকল,» মেঘবিনিঃ- 
স্থত দেদীপ্যমান বিছ্যুৎ্কল্প তৈলধৌত বিমল শক্তিনিকর ও 
পর্ববতশৃঙ্গ সদৃশ বিমলপঞ্টলমাচ্ছন্ন স্বর্ণবিভূষিত গদ সমূহ 
রণক্ষেত্রে নিপতিত হইতে লাগিল | বিমল অন্বর সদৃশ 
নিস্ত্রিংশ ঘকল এবং শত চন্দ্রশোভিত চর্ম 'সকল চতুর্দিক্‌ 
হইতে নিপতিত হইয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। 
উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধে সমুদ্যত দেবাঁ- 
নুর সৈন্যের ন্যাঁয় অপুর্বব শোভা! ধারণ করিল। ক্ষত্িয়শ্রেষ্ঠ 
র্থিগণ যুগ দ্বার! পরপক্ষীয় র্থীদিগের যুগ আক্রমণ পূর্বক 
যুদ্ধে সমুদ্যত হইল। সর্বত্র যুধ্যমাঁন দ্বিরদগণের রদসংঘর্ষণে 
সধূম অগ্নি উৎপন্ন হুইন্ডে লাগিল । কোন গজারোহী 
প্রাসান্ত্রে আহত হইয়া গিরিশুঙ্গ হইতে পতিত মহীরুহের 
ন্যায় নিপতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। বিচিত্ররধী ও পদাঁতি- 
গণ নখর ও প্রাসাস্ত্র দ্বারা পরপক্ষীয় পদাতিগণকে সংহাঁর 
করিতে লাগিল ।এইরূপে কুরুপাণ্ুবদিগের সৈনিক পুরুষগণ 
পরস্পর সম্মিলিত হইয়! নানাবিধ শর দ্বার! পরস্পরকে শমন 
সদনে প্রেরণ করিতে প্ররৃভ হইল! 

তখন মহাবীর শান্তনুপৃত্র ভীক্ম রথনির্ধোষে রণক্ষেত্র নিনাঁ- 
দিত এবং শরাসনশব্দে পাঁগুবদিগকে বিমোহিত করিয়া সমা- 
গত হইলেন। ধুষ্টছ্যুন্ন প্রভৃতি পাগুবপক্ষীয় রখিগণও ভীষণ 
রব করত যুদ্ধে গমন করিলেন? তদনম্তর উভয়পক্ষীয় নর, 
অশ্ব, রথ ও নাগগণের পরস্পর তুমুল লংগ্রাম হইতে 
লাগিল। 


ভীস্মপর্ 7 ৩০৭ 
উননবতিতম অধ্যায় । 


সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যখন মহাপরাঁক্রমশালী 
ূর্ধ্যপ্রভ মহাবীর ভীন্ম সংগ্রামে সমাগত হইলেন, তখন 
পাণ্ডবগণ তাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে 
পাঁগওবপক্ষীয় সৈন্যগণ মহারাজ খধর্নন্দনের আঁদেশক্রমে 
শাস্তনুপুত্রের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করত যুদ্ধার্থ ধাব- 
মান হইল। তখন যুদ্ধাভিমানী ভীক্ম বহুসংখ্যক শর দ্বার 
মহাবীর সোমক, স্যপ্ীয় ও পাঁঞ্চালদিগকে নিপাতিত করিতে 
আঁরস্ত করিলেন। সমরোঁৎসাহী পাঁঞ্চাল ও সোঁমকগণ ভীক্ষ 
শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াঁও জীবিতাশ! পরিত্যাগ পুর্ববক 
তীহার সমীপে গমন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীক্ 
তাহাদিগের কাহাকে ছিন্ন হস্ত ও কাহাঁকে ছিন্ন মস্তক 
করিয়া রথিগণের রথ সকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। 
ভীগ্ের শরপ্রভাবে রণাঙ্গনে অশ্থচ্যুত অশ্বারোহিগণের মস্তক 
ও আরোহিবিহীন ধরাশায়ী পর্বত সদৃশ গজ সকল দৃষ্ট 
হইতে লাগিল। 

হে নরনাথ! তখন পাগুবদিগের মধ্যে একমাত্র মহনরথ 
ভীমসেম বলবিক্রম প্রকাশ পুর্ববকু মহাঁবীর শান্তনূতনয়কে 
আক্রমণ করিয়া! তাড়ন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে 
ভীমসেনের সহিত ভীয্মের তুমুল সংখ্বাম আরম্ভ হইল। 
উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে ঘোরতর কোলাহল.হইতে 
লাগিল । তখন পাগুবের৷ পরম আহ্লাদিত হইয়৷ সিংহের 
ন্যায়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় ভ্রাতৃবর্গের 
সহিত সম্মিলিত হইয়। ভীম্মকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত 


৩০৮ মকীভারত। 


তথায় অবস্থান করিতে. লাগিলেন। রধিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন 
ভীক্মের সারথিকে নিহত করিলে, অশ্ব সকল ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত হইয়। ভীম্মের রখ লইয়! চতুর্দিকে ধাবমান হইতে 
লাগিল। ইত্যবপরে মহাঁবল পরাক্রান্ত ভীমসেন স্থুশানিত 
ক্কুরপ্র ছারা সুনাভের শিরশ্ছেদন করিলেন। হেরাজন্‌! 
তখন অতুলপরাক্রম আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুগুধার, মহো- 
দর, অপরাজিত, পণ্ডিত ও বিশালাঁক্ষ আপনার এই সাত- 
পুত্র সহোদর বিনাঁশে নিতান্ত অধীর হইয়! বিচিত্র কবচ ও 
আয়ুধ সকল ধারণ পুর্ববক ভীমসেনের সহিত্‌ যুদ্ধারস্ত করি- 
লেন। পুর্বে বজ্রপাণি ইন্দ্র যেরূপ বত্রান্থুরকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর মহোঁদর বজ্রডুল্য নয় 
বাণ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। আদিত্যকেতু সপ্ততি, 
বহবাশী পাঁচ, কুণওধার নবতি, বিশালাক্ষ সাত, পণ্ডিত তিন 
এবং মহাবল অপরাজিত বহুনংখ্যক শর বর্ষণ করিয়া ভীম- 
সেনকে নিপীড়িত করিলেন। 

তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন রণাঙ্গনে শক্রগণের শরা- 
ঘাতে সাতিশয় অস্থির হইয়া বাম করে ধনু অবনত করত 
আ'নতপর্ব শরদ্বারা অপরাজিতের মস্তক ছেদন করিয়। 
ফেলিলেন। পরে এক ভল্লনিক্ষেপ করিয়া! সমস্ত সৈন্য- 
দিগের সাক্ষাতে মহারথ কুগুধারকে যমালয়ে প্রেরণ পুর্বর্বক 
যুদ্ধবিশারদ পণ্ডিতের উপর এক নিশিত শর পরিত্যাগ করি- 
লেন। নেই শর কালক্ষিণ্ড ভূজঙ্গের ন্যায় পণ্ডিতকে নিহত 
করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাবল বৃকোদর 
পুর্বব ক্লেশ ন্মরণপুর্ববক তিন বাঁণ দ্বারা বিশালাক্ষের মস্তক 
কর্তন করিলেন এবং এক নিশিত শর গ্রহণ করিয়া মহো- 
দরের উরঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর মছোদর ভীম- 
সেনের শরাঘাতে বিগ্তগ্রাণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত 


ভীম্ম পর্থ। ৩০৯ 


হইল। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন এক স্ুৃতীক্ষ বাণ দ্বার! 
মাদিত্যকেতুর ছত্র ও শাণিত ভল্ল দ্বারা তাহার মস্তক কর্তন 
করিয়া ফেলিলেন পরে এক আনতপর্ব শর পরিত্যাগ 
করিয়া, বহ্বাশীকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন! হে বিশা- 
স্পতে! এইরূপে সেই মহাবীর সকল সংগ্রামে নিহত 
হইলে, আপনার অন্যান্য পুত্রগণ ভীমসেনকে সত্যপ্রতিজ্ঞ 
বোধ করিয়। চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন 
তখন রাজ। ছুর্য্যোধন সহোদরবিয়োগে সাতিশয় কাতর হইয়া 
কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে কহিলেন, হে সৈন্যগণ! এই 
ভুরাত্মা ভীমকে তোমরা অবিলম্বে নিধন কর। 

হে নরেন্দ্র! আপনার তনয়গণ এই প্রকারে ভ্রাভৃবর্গকে 
নিহত দেখিয়া মহাবীর ভীমসেনের পুর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ 
করিতে লাগিলেন। হে বিশাম্পতে ! মহাত্মা লত্যবাদী বিছু- 
রের বাক্য এক্ষণে সত্য হইল। আপনি লোভ, মোহ ও 
পুত্রন্নেহের বশীভূত হুইয়! পুর্বেব বিুরের হিতকর বাক্য 
বুঝিতে পারেন নাই ।মহাবাহু ভীমসেন আপনার পুত্রদিগকে 
নিহত করিবার নিমিত্ত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। সে যাহা 
হউক, এক্ষণে সংগ্রাম বিবরণ শ্রবণ করুন। 

রাঁজ! ছুর্য্যোধম সহোদরবিয়োগে সাঁতিশয় বিহ্বল হইয়া 
ভীক্মসকাশে গমন পূর্ববক বাম্পগদগদ স্বরে কহিলেন, “হে 
পিতামহ! বৃকোদর রণক্ষেত্রে আয়ার সোদররগণকে নিহত 
করিয়াছে । আমর! বহু যত্বে যুদ্ধ করিতেছি, কিস্তু তথাপি 
আমাদের সেনা সকল বিনষ্ট হইতেছে । আপনি উদাসীন 
হইয়া আমাদিগের প্রতি উপেক্ষ! করিতেছেন । আমি সম- 
রোদ্যত হইয়! সাতিশয় দুক্ষদর্ম করিয়াছি । মহাবীর শান্তনু- 
পুত্র তীঘ্ম রাজা ভুর্যোধনের বাক্য অবণ করিয়া ত্র,দ্ধচিতে 
কহিলেন, হে দুর্যযোধন! আমি, দ্রেণাচাধ্য, মহাত্মা বিছুর 
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ও যশস্ষিনী গান্জারী আমর৷ পুর্বেই তোমাকে এই কথ। 
কহিয়াছিলাম, কিন্তু তখন তুমি আমাদিগের বাঁক্যে উপেক্ষা 
করিয়াছিলে। যাহা হউক, আমি পুর্বেব তোমাদের সমীপে 
প্রতিজ্ঞ! করিয়া এক্ষণে সমরে পরাঙ্াখ হইব না, ড্রোণাচার্যয ও 
রণ পরিত্যাগ করিবেন ন।। কিন্তু আমি যথার্থ কহিতেছি 
যে, ভীমপরাক্রম ভীমসেন ধার্তরাষ্্রদিগের মধ্যে সংগ্রাম- 
স্থলে যাহাকে দর্শন করিবেন, তাহাকেই নিহত করিবেন। 
অতএব তুমি নুস্থিরভাবে অবস্থান পূর্বক দৃঢ় প্রজ্ঞা অবলম্বন 
করিয়! পাগুবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও” পাগুবদিগের 
পরাভব করা ইন্দ্রপ্রযুখ দেবগণেরও দুঃসাধ্য। 


নবতিতম অধ্যায় । 


ধৃতরাষ্ট্রী কহিলেন, হে স্ভয়! এক মাত্র ভীমসেন কর্তৃক 
আমার বহু পুত্র নিহত হইলে, মহারথ ভীক্ম, দ্রোণাঁচার্যয 
ও কৃপাচার্ধ্য ইহার! কি করিয়া ছিলেন ? যখন তাহার! 
মহাত্মা ভ্রোণ, ভীম্ম, কৃপ ও মহাবীর সৌমদততি, ভগদভ 
এবহ অন্যান্য মহাবীরগণের মধ্যগত থাকিয়াও জয় লাত 
করিতে পারিতেছে না) পরস্ত প্রতিদিন ক্ষয় প্রাপ্ত হই- 
তেছে ; তখন দুরদৃষ্ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পরে? 
পুর্বে আমি, বিছুর, ভীম্ম এবং গ্রান্ধারী আমারা সকলে 
ভুর্য্যেধনকে নিবারণ করিয়। ছিলাম; কিন্তু সেই ছুর্্মতি মোহ 
বশত আমাদিগের বাক্যে কর্ণপাত করে নাই; এক্ষণে তাহারই 
প্রতিফল ভোগ করিতেছে । 

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিভো! ! পুর্বে বিদুর আপনাকে 
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কহিয়াছিলেন, “ হে রাঁজন্‌! আপনি পুত্রগণকে দ্ুতক্রীড়ায় 
নিবৃত্ত করুন; পাগুবগণের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিবেন না। 
হেভৃপতে ! রোগী যেরূপ ওুঁষধ সেবনে অবহেলন করে, 
তত্রপ তুমি সেই হিতাভিলাষী বিছুর, ভীন্, ড্রোণ ও অন্যান্য 
নুহৃদ্গণের বাক্য অবহেলন কনিয়াছিলে। তজ্জন্য ই এক্ষণে 
কৌরবগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে । হে রাজন্‌! সুহদ্বাক্য অব- 
হেলন করাতে পুর্বেবেই আপনার এই বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। 
যাহা হউক, সেই দিবদ মধ্যাহ্ন কালে যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম 
হইয়াছিল; এক্সণে তাহার বিষয় আপনার নিকট কীর্ভন 
করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন । 

তদনম্তর সমুদায় সৈন্যগণ ধর্ম্রাজের আদেশানুসাঁরে 
সুসজ্জিত হইয়! ভীক্ষের বধসাধনার্থ ধাবমাঁন হইল । ধৃষ্ট- 
ছ্যুন্ন, শিখণ্তীও মহারথ সাত্যকি সৈন্যগণের সহিত, বিরাট 
ও দ্রূপদ সোমকগণের সহিত, কৈকেয়গণ ধৃষ্টকেতু ও 
কুন্তিভোজের সহিত ভীগ্ষের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
মহাবীর অর্জুন, দ্রৌপদেয়গন এবং চেকিতান দুর্য্যোধন 
সমাদিষ নরপতিগণের সহিত যুদ্ধার্থ ধাবয়ান হইলেন। 
অভিমন্ট্য, হিড়িম্ঘ ও ভীমসেন ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া কৌরব- 
গণের অভিমুখীন হইলেন। কৌরব ও পাগুবগণ পরস্পর 
দ্বিধাবিভক্ত হইয়৷ পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন । 
মহারথ*দ্রোণ ক্রোধপরবশ হইয়া পাণ্ডৰ ও স্যঞ্জয়গণকে 
শমনভবনে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত তাহাঁদিগের সহিত যুদ্ধে 
প্রৃত্ত হইলেন। স্যঞ্জয়ণণ মহাধন্বা দ্রেণশরে আহত হইয়! 
মহান্‌ আর্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং বহছুসংখ্যক ক্ষত্রিয় 
গণ ভ্রোণ কর্তৃক অত্যন্ত নাহত হইয়া ব্যাধিঘ্ারা পতিক্লিট 
ানবের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন । রনস্থল হইতে অন- 
ব্রত ক্ষুধাকাতর মানবের নায় গক্ষিক্জনের ন্যায়, ক্রন্দ- 
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নের ন্যায় ও মেঘ গর্জনের ন্যায় ধ্বনি শ্রতিগোচর হইতে 
লাখিল। 

এদিকে ক্রোধপরতন্ত্র মহাবীর ভীমসেন দ্বিতীয় কৃতাস্তের 
ন্যায় কৌরব সৈন্যগণকে মর্দন করিতে লাগিলেন। তথায় 
পরস্পর বধ্যমান সৈন্যগণের শোণিতে তরঙ্গসন্কুল নদী 
সমুণ্পন্ন হইল। হে রাজন্! সেই কৌরব পাণওবের তুমুল 
সংগ্রাম যমরাষ্ট্ বৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিল। অনন্তর ভীম- 
সেন ক্রোধ ভরে মহাবেগে গজ সৈন্যের উপর আপতিত 
হইয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। গজগণ 
ভীম নারাঁচে আহত হুইয়। ভূমিতলে নিপতিত বিষঞ্জ ও চারি- 
দিগে ধাবমান হইল। কোন কোন হস্তী আর্তনাদ করিতে 
লাগিল।কতকগুলি বৃহৎ বৃহ হস্তী ছিন্ন ও ও ভিন্ন দেহ হইয়া 
ক্রৌঞ্চের ন্যায় শব্দ করত ধরাশায়ী হইল। নকুল ও সহদেব 
অশ্বসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়1 কাঞ্চন বিভূষিত উৎকৃষ্ট 
পরিচ্ছদ সম্পন্ন শতশত সহত্র সহজ অশ্বকে নিহত করিতে 
লাগিলেন । তখন সেই সমস্ত নিপাতিত অশ্খে ভূতল পরি- 
পুর্ণশহইয়। উঠিল। হে রাঁজন্! কোন কোন অশ্বের জিহ্বা 
ছিন্ন হইল। কোন কোন অশ্ব ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতে লাখিল। কোন কোঁন অশ্ব পক্ষীর ন্যায় ধ্বনি 
করিতে লাগল । কোন কোন অশ্ব প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক 
বিবিধ আঁকার ধারণ করিল। হে ভারত! রণস্থর্ল অর্জন 
কর্তৃক নিহত রাজগণে পরিব্যাপ্ত হইয় ভয়ঙ্কর রূপে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। বসন্ত কালীন কুম্ুমাচ্ছন্ন অরণ্যের ন্যায় 
সেই সমরভূমি ভগ্নরথ, ছিন্নধ্বজ, মহাস্ত্র, চামর, ব্যজন, ছত্রঃ 
হারঃ নি্ষ, কেয়ুর ও উষ্কীষ প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন হইল। 
হে রাজন্‌! শান্তনুতনয় ভীক্ম, মহারথ দ্রোণ, অশ্বরথামা, 
কৃপাচার্ধ্য ও কৃতবর্ঘ্মা ক্র দ্ধ হওয়াতে পাণ্ডৰ পক্ষীয় সৈন্য 
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সফল ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল 'এবং পাব পক্ষীয় বীরগণ 
ক্রুদ্ধ হওয়াতে, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগ্ণণ নিহত হইতে 
লাগিল। 


এক নন্তিতম অধ্যায়। 


সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন! এই প্রকার লোঁকক্ষরকর মহা" 
সংগ্রাম উপস্থিত হইলে,স্্বলতনয় শকুনি পাঁগবগণের প্রতি 
ধাবমান হইলেন?সাত্বতবংশীয় পরবীরঘাতী হার্দেক্য ও আপ- 
নার পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ কান্বোজ দেশীয়, নদীজ, আর্ট 
দেশীয়, স্থলজ, সিন্ধু দেশজ ও তিত্তিরি দেশীয় বেশশালী 
শুভ্রবর্ণ অশ্ব সমভিব্যাহারে পাণ্ডব সৈন্যগণকে আক্রমণ করি- 
লেন ।অর্জুনসুত ইরাবান্‌ বিবিধ অলঙ্কার ও বর্ম ধারণ পূর্বক 
বায়ু বেগগামী অশ্থের সহিত হৃষ্টচিন্তে সেই সমস্ত সৈন্যগণকে 
আক্রমণ করিলেন। 
হে রাজন্! ইরাবান্‌ মহাজআ্স। অর্জনের উরসে নাগরাজ 
এরাবতের স্নুষার গর্তে জন্ম গ্রহণ করেন। খগরাজ গরুড় 
এরাবতের পুত্রকে হরণ করিলে, এরাবত পুত্রবধূকে সন্তান- 
বিহীনা ও দীনমনা দর্শন করত অর্জুনকে প্রদান করিলেন। 
অর্জুন সেই নাগরাজ দুহিতাকে ভার্য্যাত্বরূপে প্রতি গ্রহ 
করেন। এই রূপে মহাবীর ইরাবান্‌ অর্জুনের ওরসে পর- 
ক্ষেত্রে উত্পন্ন হইয়াছিলেন, ইহার পিতৃব্য পার্থের প্রতি 
বিদ্বেষ বশতঃ ইহাকে পরিত্যাগ করিলে, ইনি নাগ- 
লোকে জননীর নিকট পরিপালিত হইয়া বর্ধিত হইতে লাগি- 
লেন। অনস্তর সত্যপরায়ণ, পরম রূপবান্‌, বলবান্‌ ও অশেষ 
গুণসম্পনন ইরাবাঁন্‌ ধনঞ্জয় ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন বণ 
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করিরা ইন্জরলোকে গমন করিলেন এবং অর্জুন সমীপে গমন 
করিয়। তাঁহাঁকে অভিবাদন পুর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে আত্ম পরিচয় 
প্রদান করত কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো ! আপনার মঙ্গল 
হউক, আমি আপনার পুত্র এই বলিয়া! পার্থের সহিত যে 
প্রকারে তাহার জননীর সমাগম হইয়াছিল,তিনি সেই সমস্ত 
আনুপুর্বিবিক নিবেদন করিলেন । তখন অর্জনের পূর্ব বৃত্তান্ত 
স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে তিনি আত্মসদৃশ গুণসম্পন্ন 
পুত্রকে আলিঙ্গন করত পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং 
প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন,হে বশুস! তুমি সংগ্রাম সময়ে 
আমাদিগের সাহায্য করিও। তখন ইরাবান্‌ যে আঙ্ঞ। 
বলিয়। তীহার বাক্যে সম্মত হইলেন। হে মহারাজ ! এক্ষণে 
সেই সংগ্রাম কাল উপস্থিত হওয়াতে ইরাবান্‌ মনোহর 
বেশভূষাঁসম্পন্ন অশ্বগণে পরিবৰৃত হইয়া আগমন করিয়াছেন । 
অনন্তর কাঞ্চন বিভূষিত মনোযারুতগামী তদীয় অশ্ব 
সকল সাগর মধ্যগামী হংসগণের ন্যায় সংগ্রামস্থলে উপস্থিত 
হইল। সেই সকল অশ্ব আপনার হয়গণ মধ্যে গমন করিয়া 
পরস্পরের নাসিক দ্বারা নাসিকা ও বক্ষ দ্বার বক্ষ 
দেশে আহত করত স্ব স্ব বেগে আহত হইয়া! পতিতহওয়াতে 
যেন বিহগরাজ গরুড়ে পতন কালীন ভয়ঙ্কর শব্দ সমুৎ্পন্ন 
হইতে লাগিল । হে রাজন্‌! সেই সমস্ত অশ্বারোহী ব্যক্তিরা 
পরস্পর আক্রমণ পুর্ববক' পরস্পরকে হুনন করিতে 'লাগিল। 
সেই তুমুল সংগ্রামে উভয় পক্ষের যোধগণ ভয়ে সাতিশয় 
ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বীরগণ পরস্পর শরাঘাতে ছিন্ন গাত্র 
ও শ্রমার্ভ হইয়! ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাঁ- 
দিগের অশ্ব নকলও নিহত হইয়! পতিত হইতে লাগিল । 
পরে সেই ক্ষয়প্রাপ্ত অশ্বারোহী সৈন্যের কিঞি অব- 
শিষ্ট থাকিতে শকুনি সমরবিশারদ গজ, গবাক্ষে, বৃষতঃ চর্দ্দ- 
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বান্‌, আর্ডব ও শুক নামক মহাবল ছয় জাঁতাঁর সহিত মহা- 
বল পরাক্রাস্ত যোধগণে পরিবৃত হইয়া বায়ুবেগগামী তুর- 
স্মে আরোহণ পূর্ধবক সৈন্যমগুলী হইতে বহির্গত হইয়া 
সংগ্রামাভিযুখে ধাবমান হইলেন। হেরাজন্! গান্ধার 
দেশীয় উক্ত ছয় ভ্রাত1 স্বর্গ গমনার্থ জয় লাভে সমুহন্ুক 
হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেই সাদি সৈন্য ভেদ করত 
প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন ইরাবান্‌ তাহাদিগকে 
সৈন্য মধ্যে দন্দর্শন করিয়া বিচিত্র অলঙ্ক।র ও আয়ুধধারী 
যোধগণকে কহিলেন, হে যোধগণ! এ সকল বিপক্ষীয় 
যোধগণ যাহাতে বিনষ্ট হয়, তাহার উপায় বিধান কর! 
কর্তব্য। তখন ইরাঁবানের যোদ্ধা সকল যে আজ্ঞ! বলিয়! 
দুর্জয় শত্রু সৈন্যগণকে নিহত করিল। ন্ুবলনন্দনগণ 
আপনাদিগের সৈন্যগণকে ইরাবানের সৈন্য কর্তৃক নিহত 
দেখিয়া, সক্রোধচিন্তে ইরাবানের সমীপে ধাবমান হইয়া 
তাহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিলেন। তখন পরস্পর পর- 
স্পরের প্রহারে উদ্যত হইলেন। হেরাজন্! ইরাবান্‌ 
তোত্রবিদ্ধ হস্তীর ন্যায় সেই বীরগণের প্রাসান্ত্র দ্বার! বিদ্ধ 
হইয়া! গলিতরুধির ধারায় সিক্ত কলেবর হইলেন। তিনি 
সেই বহুজন কর্তৃক বিদ্ধ হইয়াও ধৈরয্যাবলম্বন পূর্বক ব্যথিত 
হইলেন ন!। প্রত্যুত পরপুরঞ্জয় ইরাবান্‌ রোষপরবশ.হইয়া 
সুশাণিত শরসমূহ দ্বার! তাহাদিগের সকলকে বিদ্ধ করিয়! 
মোহিত করিলেন, এবং স্বীয় শরীর বিদ্ধ প্রান সকল নিঃসা- 
রিত করিয়া তদ্দারাই স্ুবলপুত্রগণকে প্রহার করিতে লাগি- 
লেন। পরে স্ুুবলপুত্রগণকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে 
খড়গ আকর্ষণ ও চর্ম গ্রহণ করিয়। সত্বর পদব্রজে ধাবমান 
হইলেন। অনস্তর সুবলতনয়গণের মোহ দূরীভূত হইলে, 
তাহার! পুনরায় ক্রোধাবিষট হইয়া! ইরাবান্কে লক্ষ্য করত 


৩১৬ মকাসারত । 


ধাবমান হইলেন। মহাঁবল ইরাবান্ও খড়গ গ্রহণ পর্রবক 
হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তীহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হই 
লেন। আুবলতনয়গণ দ্রুতগামী অশ্ব দ্বারা ভ্রুতবেগে বিচরণ 
করিয়াও ইরাবাঁনকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না! 
তীহারা। ইরাবান্কে ভূতলস্থ দেখিয়! সম্যক বেন পূর্ব্বক 
গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিলেন । পরে তাহারা নিকটবর্তী 
হইলে, ইরাবান ছুই হস্তে খড়গ ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের 
দেহ ও আয়ুধ এবং অলঙ্কার পরিশোভিত বাহু কর্তন 
করিতে লাগিলেন । তখন একমাত্র বূষত ব্যতীত আর 
সকলেই ছিন্ন দেহ হইয়া! ভূতলে পতিত ও পঞ্যত্ব প্রাপ্ত 
হইল। বুষভ অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়াও 0সই ভয়ঙ্কর 

₹গ্রাম হইতে কোন প্রকারে যুক্তি লাভ করিলেন। * 

* হে রাজন্‌! খধ্যশৃঙ্গের পুত্র রাক্ষন অলন্বুষ মহাধনুর্দর ও 
মায়াবী; পুর্ব্বে ভীমসেন কর্তৃক বকরাক্ষম নিধন হেতুক 
তাহার প্রতি তাহার বৈরিতা ছিল। আপনার পুত্র ছুর্যযো- 
ধন সুবলতনয়দিগকে মুত ও পতিত দেখিয়া ক্রোধান্বিত- 
চিত্তে সেই ভীষণদর্শন রাক্ষন অলন্বৃধকে কহিলেন, হে বীর! 
এঁ দেখ ধনপ্রীয়পুত্র মহাঁবল ইরাবান্‌ আমার সৈন্যগণকে 
বিনষ্ট করত সাতিশয় অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছে বশুস! তুমি 
স্বেচ্ছাবিহাঁরী মায়ান্ত্র কুশল ও ভীমসেনের সহিত তোমার 
দারুণ বৈরিতা আছে; আব তুমি ইরাবান্কে 'বিনাশ 
কর। ভীষণ মূর্তি রাক্ষদ অলম্তুষ মহাবল বীরগণে পরিরৃত 
হইয়া সহত্র অশ্বারোহী সৈন্যে পরিরৃত মহাঁবল ইরাঁ- 
বান্‌কে সংহার করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। তখন মহাবল 
পরাক্রান্ত পরবীরঘাতী ইরাবান্‌্ও ক্রোধভরে সত্বর হইয়। 
সেই রাক্ষনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। রাক্ষন অলম্বুষ 
তাহাকে আপতিত দেখিয়! মাঁয়। বিস্তার করিতে আরস্ত 
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করিল। অনস্তর সৈন্য সকল নিহত হইলে, সেই যুদ্ধদুরম্মদ 
মহাবীরদ্বয় রত্রবাসবের ন্যায় সংগ্রামস্থলে অবতীর্ণ হই- 
লেন। মহাঁবল ইরাবান্‌ যুদ্ধদ্রর্্দ সেই রাক্ষদ অলম্বুষকে 
সন্মুখবর্তী দেখিয়া ক্রোধভরে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। 
অনন্তর রাক্ষস সমীপবত্তাঁ হইলে, খড়গ দ্বার তাহার উদ্বল 
ধনুক ও সায়ক সকল পঞ্চধা বিভক্ত করিলেন। তখন সেই 
রাক্ষস ছিন্নধন্ব। হইয়া! অতি বেগে আকাশে .উপনীত হইল । 
তুকালে কামরূপী ছুরাসদ ইরাবান্ও আকাশে উদ্পতিত 
হইয়! মায়! দ্বারা রাক্ষলকে বিমোহিত করত তাহার গাত্র- 
ছেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাক্ষস শ্রেষ্ঠ অলন্বুষ পুনঃ পুনঃ 
ছিন্ন দেহ হুইয়াও যৌবন রূপ পরিগ্রহ করত সমস্ত অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইতে লাগিল । হে রাজন! রাক্ষপদিগের মায়া! 
অতি দহজ এবং তাহারা ইচ্ছানুসারে বয়ঃক্রম ও মূর্তি পরি- 
গ্রহ করিতে পারে এই নিমিত্ত সেই রাক্ষন বারন্বার ছিন্নদেহ 
হইয়াও স্বকীয় পুর্বব মৃদ্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল । ইরাবান্‌ 
সেই বলশালী রাক্ষদকে স্ুতীক্ষ পরশ্বব অস্ত্রে পুনঃ পুনঃ 
ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবল রাক্ষন ইরা- 
বান্‌ কর্তৃক দ্রুমের ন্যায় ছিন্ন দেহ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে 
আরস্ত করিল। পরে সেই রাঁক্ষন পরশ্বধাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত 
হইলে, তাহার শরীর হইতে শোণিত ধারা অবিরত হ্ষর্বরিত 
হইতে'লাগিল, এবং সেই রাক্ষল সংগ্রাম স্থলে যশম্বী 
অর্ভুনস্ূত ইরাঁবান্‌্কে দেখিয়। মায়া বিস্তার করিতে আরম্ভ 
করিল। ইরাঁবান্‌ সেই রাক্ষপের তাদৃশী মায়া অবলোকনে 
ক্রোধভরে মায়া স্থষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি 
সমরে অপরাজ্ম,খ হইয়া! ক্রোধাভিভূত হইলে, ভীহার মাতৃ- 
ংশীয় নাগ তাহার সমীপবন্তা হইর! চতুর্দিকে বহুলনাগ 
'পরিৰৃত ফণামগ্ডুলশালী অনুস্তরূপ ধারণ পূর্বক রাক্ষদ 
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অলম্বুধকে বছুনাগ দ্বার। আচ্ছাদিত কদ্দিলেন। রাক্ষস প্রধান 
অলম্বুষ বহুল নাগপরিৰৃত হইয়। ক্ষণকাল চিন্তা করত গরুড় 
সুর্ভিধারণ পুর্ববক সেই সমস্ত নাগদিগকে ভক্ষণ করিয়া! 
ফেলিলেন। তখন মাতৃবংশীয় নাগকে অলম্ুষ মায়াবলে 
ভক্ষণ করিলে, ইরাবান্‌ বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। 
অলম্বুষ তাহাকে বিমোহিত দেখিয়! ততক্ষণাঁৎ খড়গ ছার! 
তদীয় যুকুটকুগ্লন্থুশোভিত মস্তক ভূতলে নিপাতিত 
করিল! 

হে রাজন! এইরূপে অর্জুন নন্দন ইরাবান্‌ রাক্ষস কর্তৃক 
নিহত হইলে, ধার্তরাষ্ট্রগণ রাঁজগণের সহিত শোকবিহীন 
হুইলেন। সেই সময়ে উভয় পক্ষীয় সৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম 
আরম্ভ হইল । সেইযুদ্ধে গজ, অশ্ব ও পদাতি সকল গজগণ 
কর্তৃক, রথ, অশ্ব ও গজগণ পদাঁতি সমুহ কর্তৃক এবং পদাতি, 
অশ্ব ও রথ সমূহ রঘিগণ কর্তৃক বিনষ্ট হুইতে লাগিল। 
মহাবীর অজ্ঞন পুত্র ইরাবানের মৃত্যুসংবাদ অবগত হন নাই। 
তৎকালে তিনি ভীম্ম পরিরক্ষিত বীরগণকে বিনষ্ট করিতে 
ছিলেন । হে রাজন্! সহত্র সহত্্ স্থঞ্জয় ও আপনার পক্ষীয় 
যোধগণ সংগ্রামহুতাশনে প্রাণাহুতি প্রদান করত পরস্প- 
রকে সংহার করিতে লাগিল। অনেকানেক বীর যুক্তকেশ, 
কব৮ বিহীন, বির, ছিন্ন কার্ম্মক ও সকলে যেন সমবেত 
হইয়৷ পরস্পর বানুষুদ্ধ করিতে আরন্ত করিল। শঞ্রতাপন 
ভীষ্ম পাগুব সেনাকে কম্পিত করত মর্ম্রভেদী বাণ সমূহ 
দ্বারা মহারথগণকে নিহত্ত করিতে লাগিলেন । তিনি 
যুধিষ্ঠিরের বনুসৈন্য, হস্তী, সাদী, রথী ও অশ্বগণকে বিনাশ 
করিলেন। হে রাঁজন্‌! ত্কালে তাহাকে পুরদ্দর সদৃশ পরা- 
ক্রমশালী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ! ভীমসেন, ধৃকহ্যু্গ 
ও ধনুদ্ধর পাত্যকির ইহাদিগেরও ক্সতিভীষণ পরাক্রম 


ভী পর্ব। ৩৯৯ 


প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ দ্রেণের পরাক্রম 
দর্শনে পাগুবেরা! অতিশয় ভীত হইলেন। তাঁহারা দ্রোণ 
কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া বলিতে লগিলেন, আঁচার্ধ্য দ্রোণ 
একাকী আমাদিগকে সমস্ত সৈন্যের সহিত নিহত করিতে 
পারেন, তাহাতে উনি যখন পৃথিবীস্থ যোধগণের গহিত 
মিলিত হইয়াছেন, তখন কি না করিতে পারেন? হে রাঁজন্‌! 
সেই ভীষণ নংগ্রামে উভয় পক্ষীয় বীরগণ কেহ পরস্পর কৃত 
প্রহার সহ্য করিল না, সকলেই যেন রাক্ষস বা ভূতগণে আবিষ্ট 
হইর! প্রবলবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দৈত্যসংগ্রাম সদৃশ 
লোঁকক্ষয়কর নেই সংগ্রামে কাহাঁকেও আপনার প্রীণ রক্ষায় 
যত্ব করিতে দৃন্ট হইলন। | 


দ্বিনবততম অধ্যায় । 


খৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে খঞ্জর! মহারথ পাগুবগণ ইরা- 
বান্‌কে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া, কি করিয়াছিলেন? সঞ্জয় 
কহিলেন হে রাজন্! ভীমপেনতনয় ঘটোত্কচ সমরে 
ইরাবান্কে নিহত দেখিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে আরস্ত 
করিল। তাহার সেই গম্ভীর গিনদে পর্ববত, কানন ও 
সসাগরা মেদিনী, অন্তরীক্ষ, দিকৃ এবং 1বদিকৃ সকল 
কম্পিত হইতে লাখিল। সেই মহাশব্দ শ্রবণ করত আপনার 
সৈন্যগণের উুস্তস্ত ও কম্পন উপস্থিত হইল এবং তীহা- 
দিগের শরীর হইতে অনবরত ম্বেদ বিন্দু নির্গত হইতে 
লাগিল। হে রাজন্! তগুকালে আপনার পক্গীয় সৈন্যগণ 
সকলেই সিংহভীত হত্তীর ন্যায় দীনচিভে চতুর্দিকে 
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খাবমাঁন হইল। রাক্ষস ঘটোহুকচ সেই ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়। 
ভীষণ মৃত্তি ধারণ পুর্ব্বক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী রাক্ষলগণে 
পরিবৃত হইয়! শুল হস্তে ক্রুদ্ধ কালাস্তকের ন্যায় ধাঁবমান 


হইল। 

অনন্তর রাজ! ছুর্য্যোধন সেই ভীষণ রাঁক্ষন ঘটোহ কচকে 
আপতিত ও তাহার ভয়ে স্বীয় সৈন্যগণকে বিমুখ দেখিয়া 
বিপুল শরানন গ্রহণ পুর্ববক বারম্বার সিংহনাদ করত তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন । তখন বঙ্গাধিপ দশ সহজ 
মদত্রাবী গজ সৈন্যের সহিত তাহার অনুগমন করিলেন । 
নিশাচর ঘটোত্কচ দুর্যোধনকে এইরূপে আগমন করিতে 
দেখিয়! তাহার প্রতি অতিশয় ক্রোধাপক্ত হইলেন। পরে 
রাক্ষপসৈন্যের সহিত ভূর্ষ্যোধনসৈন্যের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ 
হইল। শন্ত্রধারী রাক্ষণগণ গজ সৈন্যগণকে মেঘের ন্যায় 
সযুদ্যত দেখিয়া ক্রোধভরে সবিদ্যুত বারিদের ন্যায় গম্ভীর 
ধ্বনি করত ধাবমান হইয়া শর, শক্তি, নারাচ ভিন্দিপাল, 
শৃল, যুদগর, পরশ্বধ দ্বার গজ যোধগণকে এবংপর্ববত শৃঙ্গ 
ও বৃক্ষ দ্বারা বৃহ বৃহ হস্তীকে প্রহার করিতে লাগিল। 
হে রাজন্‌! তৎ্কালে দেখিলাম, নিশাচরগ্ণ কর্তৃক আহত 
হস্তিগণের কতক গুলির কুস্ত বিদীর্ণ ও কতক গুলির 
গাত্র ক্ষত বিক্ষত হইয়। তাহ! হইতে অনবরত শোণিত ধার! 
নির্গত হইতে লাগিল।" 

এই প্রকারে গজ সৈন্যগণ ক্ষয় প্রাপ্ত ও ভগ্ন হইলে, 
শক্রতাপন মহারাজ ুর্য্যোধন ক্রোধাবেশে জীবিতাঁশ। 
বিসর্জন পূর্ববক রাক্ষলগণের প্রতি ধাবমান হইয়া নিশিত 
সায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তিনি ক্রোধ 
ভরে তাহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান রাক্ষসগণকে হুনন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এ মহাবীর বেগবান, মহারৌদ্রঃ 


ভীন্ম পর্ব ৩২, 


বিছ্যুজ্জিহব ও প্রমাধী এই চারি রাঁক্ষণকে চাঁরি বাঁণে নিহত 
করিয়া নিশাচর সৈন্যের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ 
করিতে লাঁগিলেন। 

তীমসেনতনয় ঘটোৎ্কচ মহারাজ দুর্য্যোধনের সেই অদ্ভুত 
কার্ধ্য দর্শন করত অতিশয় ক্রোধাসক্ত হইয়া! বজ্সদৃশ নিম্বন- 
কারী শরানন আস্ফালন পূর্বক অতি বেগে ধাঁবমান হইল। 
হে মহারাজ! ছুর্য্যোধন সেই কালান্তক সদৃশ রাক্ষদকে আপ- 
তিত দেখিয়৷ কিছুমাত্র ভীত হইলেন না । তৎ্পরে ভীমসেন- 
তনয় ঘটোৎ্কচু ভুর্য্যোধনকে ক্রোধভরে সম্বোধন পুর্ব্বক 
কহিল, রে ছুর্্মতি ক্ষত্রিয়! তুই যে আমার পিতৃব্যগণকে 
ছলদ্যুতে পরাজিত করিয়! দীর্ঘ কাল প্রবাঁসিত করিয়া (ছলি, 
এক বন্ত্রপরীধান! রজসম্বল! দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করত 
যে বহুবিধ ক্রেশ প্রদান করিয়াছিলি এবং আমার পিত।'ও 
পিতৃব্যগণ যখন অরণ্যে বাস করেন, তখন যে ছ্রাত্। 
সিন্ধুরাজ তোর প্রিয়ানুষ্ঠানমানসে আমার পিতা ও পিতৃ. 
ব্যগণকে পরাতব করিয়। দ্রৌপদীকে যে নিদারুণ কষ্ট 
দিয়াছিল, যদি তুই অদ্য সমরভূমি হইতে পলায়ন না 
করিস, তাহা হইলে তোর সেই সমস্ত দুক্ষশ্মের প্রতিফল 
প্রদান করিয়া আমি পিতৃ মাতৃ খণ পরিশোধ করিব। 
হিড়িম্বাতনয় ঘটোত্কচ এইরূপ বলিয়! দস্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন 
ও স্কণী লেহন করত মহাশরালন, বিস্ষারিত করিয়া ধারা- 
ধর যেরূপ ধরাধরের উপর বারিধার। বর্ষণ করে, তব্দপ 
অনবরত শরবর্ষণ দ্বার ছুর্য্যোধনকে আচ্ছাদিত করিতে 
লাখিল। 


৩২২ মহাভারত ৷ 
ব্রিনবতিতম অধ্যায় 


সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত ! অনন্তর রাজ! ছুর্যোধন মহা- 
হস্তী যেরূপ জলধারা ধারণ করে, তদ্ধরপ সেই সমস্ত 
ঘটোৎ্কচনিক্ষিপ্ত সায়ক অনায়াসে ধারণ পূর্বক অত্যন্ত 
ক্রোধাবিষউ হইয়া ভূজঙ্গের ন্যার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করত অতিশয় সংশয়াপন্ন হইলেন এবং পঞ্চবিংশতি 
সঙ্্যক নারাচ সেই রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। গন্ধ- 
মাদন পর্বতের উপরিভাগে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গম পরনের ন্যায় 
সহস! সেই সমস্ত সায়ক সেই রাক্ষন প্রধানের উপর নিপ- 
তিত হইলে, রাক্ষন তাহ।তে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়! গলিত- 
মদ মাতঙ্গের ন্যায় শোণিত আব করিতে করিতে রাজা 
ভুর্য্যোধনের বধাতিলাষে প্রস্বলিত মহোল্কা! সদৃশ পর্ববত- 
ভেদী এক মহাঁশক্তি গ্রহণ করিল। বলশালী বঙ্গাধিপতি 
সেই শক্তি সমূদ্যত দেখিয়া শীস্রগামী পর্বত সদৃশ এক 
কুপ্তীরে আরোহণ পূর্বক সত্বর ভুর্ষেযাধনের রখের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়! হস্তীদ্বারা সেই রথ আবৃত করিলেন। হে 
রাজম্‌! মহাবীর ঘটোৎ্কচ, ছুর্য্যোধনের রথমার্গ বঙ্গরাজ 
কর্তৃক আবৃত দেখিয়া,. সেই সমুদ্যত মহাশর্ভি' বঙ্গ- 
রাঁজের হস্তির প্রতি নিক্ষেপ করিল । তখন সেই হস্তী 
ঘটোৎ্কচ নিক্ষিগ শক্তিদ্বারা অভিহত হইয়া রুধির বমন 
করত পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দেই সময় বঙ্গাধিপতি 
অতিবেগে লক্ষ প্রদান করিয়| ভূতন্দে অবতীর্ণ হইলেন। 
রাজ। ছুর্য্যোধন সেই প্রধান হস্তীকে পতিত এবং স্থীয় 
সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়। অতিশয় ছুংখিত হইলেন এবং 
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স্থপক্ষীয় সৈন্য পলায়নে আপনার পরাভব স্বীকার করিয়াও 
স্বীয় অভিমানিতা ও ক্ষত্রিয়ধন্্ম অবলম্বন পুর্ববক গিরির 
ন্যায় অচল ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । পরে 
ক্রোধভরে কালাগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন এক শাণিত সায়ক 
সন্ধান পুর্ববক সেই ভীষণ নিশাচরের প্রতি পরিত্যাগ করি- 
লেন। মায়াবী ঘটোৎ্কচ সেই শর আপতিত দেখিয়া অনাঁ- 
য়াসে তাহা বিফল করিয়া ফেলিল, এবং ক্রোধভরে সমু- 
দায় সৈন্যগণকে বিভ্রাসিত করত যুগান্তকালীন জলদের 
ন্যায় পুনরায় ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিল। 

শান্তনুতনয় ভীক্ম সেই ভীষণ রাক্ষসের ভীষণ শব্দ শ্রবণ 
করিয়া! আচার্য সমীপে গমন পুর্ববক কহিলেন, হে আচার্ষ্য ! 
এ রাক্ষসের যেরূপ ঘোরতর গর্জন শ্রুত হইতেছে, ইহাতে 
বোধ হয়, ষে এ রাক্ষস ভূর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ আরস্ত 
করিয়াছে । হে রাজন্! কোন প্রাণীই তাহাকে সংগ্রামে 
পরাজয় করিতে সমর্থ নহে; অতএব তোমাদিগের জয় 
হউক; তোমরা সেই সমরস্থলে গমন করিয়া রাজাকে রক্ষা 
কর। যখন মহানুভব ছুর্য্যোধনের প্রতি মহাসত্ব রাক্ষন 
অভিদ্রুত হইয়াছে, তখন ভীাহাঁকে রক্ষা করাই আমাদিগের 
সর্বতোভাবে কর্তব্য । 

তখন সেই সমস্ত মহাঁরথগণ সত্বর মহাবেগে কুরুরাজ 
সন্নিধাম্ন গমন করিলেন। দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহিলক, জয় দ্রথ, 
কূপ” ভূরিশ্রবা, শল্য, আবস্ত্য, বৃহদ্বল, অশ্ব্থামা, বিকর্ণ, 
চিত্রসেন ও বিবিংশতি এই মমস্ত মহারথ এবং ইহীদিগের 
অনুগত বহু সহজ্র রথী দুর্যোধনসমীপে গমনার্থ সত্বর হই- 
লেন । তণ্ুকালে শুল, মুদগর ও বহুবিধ অস্ত্রধারী জ্ঞাতিগণে 
পরিরৃত রাঁক্ষপসত্তম ঘটোহ্কচ দেই মহারথগণ কর্তৃক 
পরিরক্ষিত ছুর্দমনীয় সৈন্যগণকে সমাগত দেখিয়া বিপুল 
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শরাঁদন ধারণ পৃর্র্বক মৈনাক পর্বতের ন্যায় অচলভাঁবে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর ছূর্য্যোধনের সেই সমস্ত সৈন্যের সহিত ঘটোৎ- 
কচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর 
ধনুষস্কার দহ্যমান বংশ ধ্বনির ন্যায় ও বর্দ্দে নিপতিত 
শর সমুদায়ের শব্দ ভিদ্যমান পর্বত ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে 
লাগিল। বীরগণবিস্ষ্ট 'মাকাশগামী তোমর সকল সর্প 
কুলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাক্ষলরাঁজ ঘটোঁৎ- 
কচ ক্রোধাম্বিতচিত্তে ভীষণ ধ্বনি করত মহাচাপ বিস্ফারণ 
পুর্ববক অর্দচন্দ্র বাণে দ্রোণের শরানন ও ন্ুতীক্ষ ভল্লান্ত্ে 
সোমদত্তের ধ্বজ কর্তন করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। 
পরে বাহিলকের হৃদয়দেশে তিন শর নিক্ষেপ পূর্বক কৃপকে 
এক শরে ও চিত্রসেনকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়৷ সম্পূর্ণরূপে 
শরাসন আকর্ষণ করত বিকর্ণের জক্রদেশে আঘাত করিলেন । 
মহাবলশালী বিকর্ণ ঘটোত্কচের শরাঘাতে শোণিতাক্ত- 
শরীর হইয়া রখোপরি উপবেশন করিলেন। 
অনন্তর মহ! প্রতাপবান্‌ ঘটোৎুকচ ক্রৌধপরবশ হইয়া ভূরি- 
শ্রবার উপর পঞ্চদশ নাঁরাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল 
নারাচ ভূরিশ্রবার বন্্ম ভেদ করিয়! ধরাতলে প্রবেশ করিল। 
তখন মহাত্মা! বৃুকোদরের পুত্র ঘটোৎ্কচ বিবিংশতির ও অশ্ব- 
থামার সারথিকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। এ উভয় মারখিই 
তখন বাণাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয় অশ্বরশ্মি মোচন 
পূর্বক রখোপস্থে নিপতিত হুইল। পরে মহাঁবল হিড়িম্বা- 
তনয় অর্দাচন্দ্র বাণে সিন্ধুরাঁজের সুবর্ণভূষিত বরাঁহধ্বজ ও 
অন্য শরে তাহার শরাসন ছেদন পূর্বক ক্রোধারুণনয়নে চাঁরি 
নারাচ নিক্ষেপ করত অবস্তিরাজের অশ্বচতুষ্টয় সংহার ও 
শরাসনে স্ুতীক্ষ সায়ক সন্ধান 'করিয়৷ রজপুত্র বৃহ্দ্বলকে 
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বিদ্ধ করিলেন। পরাক্রমশালী রুহদ্বল ঘটোশুকচের বাণে 
নিতান্ত ব্যথিত ও একান্ত কাতর হইয়া রখোঁপস্থে উব্িষ্ট 
হইলেন । তখন রথারূট রাক্ষমরাজ ঘটোগুকচ ক্রোধাঁবেশে 
আশীবিষ সদৃশ নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ পুর্র্বক সমরবিশা- 
রদ শল্যের শরীর ভেদ করিল! 


চতুননতিতম অধ্যায়। 


হে রাঁজন! হিড়িম্বাতনয় ঘটোতুকচ এইরূপে কৌরব- 
পক্ষীয়' সৈন্যগণকে সমরে পরাজ্মখ করিয়া ভূর্ষেযোধন- 
বধাভিলাঁষে ধাবমান হইল। আপনার পক্ষীয় সৈন্য সকল 
দুর্জয় হিড়িম্বাতনয়কে মহারথ দুর্ষ্যোধনের অভিযুখখে ধা" 
মান দেখিয়া, তালপ্রমাণ চাপ নকল আকর্ষণ করত দিংহের 
ন্যায় ধ্বনি করিতে করিতে তাহার অভিমুখে গমন পুর্ব্বক 
শর্কালীন জলদজাঁলের পর্বতোপরি জল বর্ষণের ন্যায় 
তাহার উপর শর বৃষ্টি করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রাস্ত 
ঘটোৎ্কচ সৈন্যদিগের শরসমূহে অস্কুশাহত কুগ্তরের ন্যায় 
ব্যথিত হইয়া বিনতাস্ুুতের ন্যায় সহসা! গগনমণ্ডলে সমণ্থিত 
হইল *এবং শরৎুকালীন জীমৃতের ন্যায় চতুর্দিক্‌ নিনা- 
দিত করিতে আরম্ত করিল। 
ধর্্ঘনন্দন যুধিষ্ঠির ছিড়িম্বাতনয় রাক্ষসের গতীর ধ্বনি শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, হে বৃকোদর ! এ ঘটোত্কচের ভীষণ ধ্বনি 
শ্রুত হইতেছে; অতএব নিশ্চয়ই এ বীর মহারথ ধার্তরা্ট্র 
দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে । বোধ হয়, এ যুদ্ধ রাক্ষ- 
সের পক্ষে অতি ভয়াবহ হইয়াছে; আবার ওদিকে পিতামহ 
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ভীন্ম ক্রোধাবেশে পাঞ্চালদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত 
গমন করিয়াছেন | হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে এই ছুই কার্য্য উপ- 
স্থিত হইয়াছে । মহাবীর অর্জুন পাঁঞ্চালদ্িগকে রক্ষ! করিবার 
নিমিত্ত শক্রগথের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। তুমি অবিলম্বে 
গমন পূর্বক সংশয়ারূঢ ছিড়িম্বাতনয়কে রক্ষা! কর। 

মহাবলশালী ভীমসেন জ্ষ্ঠ ভ্রাতা যুধিঠিরের আদেশ- 
ক্রমে দিংহনাঁদ করত সমস্ত মহীপালদিগকে বিভ্রাসিত করিয়! 
পর্ববকালীন সমুদ্রের ন্যায় দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। যুদ্ধ- 
ছুর্্মদ সত্যধূতি, সৌচিন্তি, শ্রেণীমান্‌, বসুদান, কাশীরাজপুক্র 
বিভু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধন্্মা ও 
অনৃপাধিপতি নীল ছয় সহস্র কুপ্জর ও বনুসংখ্যক সৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে ভীমসেনের অনুনরণক্রমে ঘটোত্কচের মন্গিধানে 
গমন করত শরনিকর বর্ষণ করিয়। ঘটোত্কচকে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। রথনেমিনির্ধোষে ও বীরগণের নিংহনাদে ধরা- 
তল বিকম্পিত হুইয়! উঠিল । কৌরব পক্ষীয় সৈন্য সকল সেই 
সমস্ত পাগুবসৈন্যের কোলাহল শ্রবণে এবং ভীমের ভয়ে 
উদ্বিগ্ন ও বিষগবদন হইয়া হিড়িম্বানন্দনকে পরিহার পূর্বক 
প্রতি নিবৃত্ত হইল। 

অনন্তর ছুই পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাখিল। এ 
ভয়ঙ্কর সমরে মহারথ সকল পরস্পরের প্রতি ধাবমাঁন হইয়! 
নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ পর্ববক প্রহার করিতে আর্ত করি- 
লেন। উভয় পক্ষীয় অশ্বারোহী, হস্ত্যারোহী, রথী ও পদাতি 
সকল পরস্পরকে আহ্বান করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে 
লাগিল । তখন রথনেমি এবং পদাতি, মাতঙ্গ ও অশ্বগণের 
পদ ধর্ষণে ধূমসন্মিত ধুলিজাল সমুখিত হইল। তখন কে 
আত্মীয়, কে পর কিছুই বোধগম্য হইল না; পিতা! পুত্রকে, 
পুত্র পিতাকে অবগত হইতে পারিলেন না । মানব ও অস্ত্- 


ভীম্ম পর্থ। ৩২৭ 


সমূহের ভীষণ গর্জন প্রেতশব্দের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল । তুরগ, মাতঙ্ ও মনুষ্যগণের রুূধিরে নদী প্রবাহিত, 
হইল ;স্বৃত মনুষ্যদিগের কেশজাল উহার শৈবাল ও শাদ্লের 
ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মনুষ্যদিগের মস্তক সকল শরীর 
হইতে নিপতিত হওয়াতে পাষাণ পতন শব্দের ন্যায় শব্দ 
হইতে আরম্ভ হইল । হে রাজন্‌ ! তৎ্ুকালে মস্তকশুন্য 
দেহ, ছিন্নগাত্র মাঁতর্জ ও তিমদেহ অশ্ব সমূহে বসুন্ধর! 
সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। ৃ 

অশ্ব সকল অশ্বারোহিগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া পর- 
পক্ষীয় অশ্থের সহিত সম্মিলিত হইল এবং অবশেষে উভয়েই 
পরস্পরের আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল । মানব- 
গণ পরস্পরকে আক্রমণ পুর্ববক ক্রোধারক্তনয়নে পরস্পর 
আলিগন করত পঞ্চস্ব প্রাপ্ত হইল । মাতঙ্গগণ মহামাত্র 
কর্তৃক পরিচালিত হইয়। শক্রপক্ষীয় পতাকা শোভিত 
মাতঙ্গগণের অভিমুখে গমন পুর্ববক তাহাদিগের প্রতি দস্তা 
ঘাত করিতে লাগিল। আহত মাতঙ্গগণ শোণিতলিপ্ত হইয়! 
সবিছ্যুত জলদজাঁলের ন্যায় শোভা ধারণ করিন। কতকগুলি 
হস্তী দন্ত দ্বারাভিন্নদেহ ও কতকগুলি তোমার দ্বারা ভিন্নকুস্ত 
হইয়া গজ্ঞনশীল মেঘের ন্যায় ইতস্ত তঃ ধাবমান হইতে লাগিল। 
কতকগুলি ছিন্নশুগ করী কতকগুলি ভিন্নদেহ হইয়! ছিন্ন 
পক্ষ ভূধরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। হস্তী কর্তৃক 
রুহ, বৃহৎ হস্তী সকলের পাঁশ্খদেশ বিদীর্ণ হওয়াতে, যেরূপ 
পর্বত হইতে গৈরিকাদি ধাতু নির্গত হয়, তদ্রপ তাহা- 
দিগের শরীর হইতে শোঁণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল । 
নারাচ দ্বারা নিহত ও তোমর দ্বারা বিদ্ধ হস্তী সকলের 
আরোহী নিহত হওয়াতে, তাহারা শৃঙ্গবিহীন অচলের ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল। কতকগুলি বারণ অস্কুশবিহীন হুইয়। 

(৪২) 


৩২৮ মহাভারত । 


শত শত রথ, অশ্ব ও পদাতিগণকে মর্দন করিতে লাগিল। 
অশ্ব কল পরপক্ষীয় অশ্বারোহীদিগের প্রাস ও তোমর নিচয়ে 
তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করত চতুর্দিক্‌ ব্যাকুলিত 
করিতে লাগিল। বীরকুলসম্ভৃত রখিগণ শরীর পরিত্যাগে 
কৃতনিশ্চয় হুইয়! স্বীয় শক্তির পরাকান্ঠ প্রদর্শন করত 
নির্ভয়চিত্তে রথিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যোধগণ 
সেই নিদারুণ সংগ্রামে সয়ম্বরস্থলের ন্যায়যশ বা স্বর্গের 
প্রার্থী হইয়। পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! 
এই সংগ্রামে ধার্তরাষ্ট্রের মহ। সৈন্য প্রায় সকলেই বিমুখ 
হইল। 


গঞ্চনবতিতম অধ্যায়) 


তদনস্তর রাজ! ছুর্ব্যোধন স্বীয় সৈন্যগ্রণকে যুদ্ধে পরাগ্,খ 
দেখিয়া, ক্রোধান্বিতচিত্ে ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান 
হইলেন এবং বজ্তপ্রতিম শরাসন ধারণ করত তাহার উপর 
শরবৃষ্টি করিতে আরন্ত করিলেন তৎ্পরে লোমযুক্ত স্থশাঁ- 
দিত এক অর্দচন্দ্র বাণ দ্বার ভীমসেনের ধনু কর্তন করিয়া, 
পর্বতভেদী অতি তীক্ষ শরে তাহার বক্ষঃস্থল তাঁড়িত করি- 
লেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনের শরাঘাতে নিতান্ত 
ব্যথিত হইয়! ্যকণী পরিলেহন পুর্ববক সুবর্ণ বিচিত্রিত ধ্বজ 
অবলম্বন করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস 
ঘটোণুকচ মহাবীর ভীমকে বিষনায়মান দেখিয়া দহনোন্যুখ 
অনলের ন্যায় ক্রোধানলে উদ্দীপিত হুইয়। উঠিলেন। 

অনস্তর অভিমনুযুপ্রমুখ রথিশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষগণ সত্বরে 


তীয় পর্ব! টি 


উচ্গৈম্বেরে চীতু্কীর করত মহারাজ ছুর্য্যোধনের সমীপে 
গমন করিলেন। ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ তাহাদিগকে ত্তুদ্ধচিত্তে 
আসিতে দেখিয়া মহারথদিগকে কহিলেন, হে বীরবর্গ! 
তোমর! সত্বরে রাজা ছুষ্যোধন লমীপে গমন পুর্ববক তাহাকে 
রক্ষা কর। তিনি বিপদসাগরে নিপতিত হুইয়! সংশয় দশ। 
প্রাণ্ত হইয়াছেন। দেখ, পাগুবীয় মহারথ 'সমুদায় ভীম- 
সেনকে অগ্রবর্তী করিয়া জয়াভিলাষে ক্রোধাবেশে নান। 
প্রকার অস্ত্র শস্ত্র পরিহার পুর্ববক ধরণীস্থ লোক সকলকে 
বিভ্রাসিত করত পিংহনাদসহকারে দুর্য্যোধমের সমীপে আগ- 
মন করিতেছে । তখন মহাৰীর কৃপ, ভূরিশ্রবা, অশ্বথামা, 
বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বৃহন্বল, এবং অবস্তি- 
দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ দ্রুতবেগে গমন করিয়া মহারাজ 
দুর্য্যোধনের চতুর্দিক্‌ পরিবেষ্টন করিলেন। 

তদনস্তর উভয় পক্ষীয় বীরগণ বিংশতি পদ গমন পুর্ব্বক 
পরস্পর হুননেচ্ছায় তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । 
মহাত্মা! দ্রোণ শরামন বিকম্পিত করত ষড়বিংশতি সংখ্যক 
শর দ্বারা ভীমদেনকে প্রহার করিলেন এবং প্রাৰ্টকালীন 
মেঘমণ্ডল যেরূপ বারিধার। দ্বার পর্ববতকে আচ্ছন্ন করে, 
তদ্রপ শরসমূহ দ্বার পুনর্বার তাহাকে সমাচ্ছন্ম করিতে 
লাগিলেন। তখন ভীমসেন অবিলম্বে দশ বাঁণ নিক্ষেপ 
করিয়া'দ্রোণের বামপার্খবিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণা- 
চার্ধ্য ভীমবাণে নিতান্ত ব্যথিত ও ছতচেতন হইয়া রথো- 
পস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ ছুর্য্যোধন ও 
অশ্বথথামা ক্রোধপরৰশ হইয়া ভীমসেনের সমীপে গমন করি- 
লেন। মহাবীর ভীমসেন সেই বীরদ্ধয়কে কালান্তক কৃতাস্তের 
ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়। ত্বরায় রথ হইতে অবতরণ 
পুর্ববক যমদণ্ড সদৃশী এক মহতী গদ1 ধারণ করত 'অচলের 


িঠিও মকাভ্ারত । 


ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ৷ মহারাজ ছুর্য্যোধন 
ও অস্থথামা৷ ভীমপরাক্রম গদাহত্জ ভীমকে উত্তক্ শূঙ্গ- 
ধর কৈলান পর্ধতের ন্যায় সন্দর্শন করিয়! তাহার প্রতি 
ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেনও তীহাদিগের সমীপে 
দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন | সেই সময় কৌর- 
বীয় দ্রোণ প্রভৃতি রথিশ্রেষ্ঠ বীরগণ ভীমসেনকে বিনাশ 
করিবার মানসে তীহাঁর সমীপস্থ হইয়া বহুসংখ্যক শরনিকরে 
তাহাকে নিপীড়িত করত তদীয় বক্ষঃস্থলে নানাবিধ শস্ত্ 

প্রহার করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে মহাঁবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় বীর- 
গণ শরে সাঁতিশয় ব্যথিত ও সংশয়াপন্ন হইলে, পাগুবপক্ষীয় 
ভুভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ তাহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত 
ধাবমান হইলেন | ভীমের প্রিয়নুহৃৎ অনুপেশ্বর নীল 
ক্রোধপরবশ হইয়া! অশ্বথামার অভিমুখে গমন করিলেন। 
মহাঃাঁজ নীরদনিভ নীল অশ্বথামার প্রতি সতত স্পর্ধা প্রকাশ 
করিয়া থাকেন; দেবরাঁজ পুরন্দর যেরূপ দুস্প্রধর্ষ, তেজন্বী, 
ভূবনত্রয়বিদ্রানকারী বিপ্রচিত্তিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই- 
রূপ মহাবীর নীল শরাসন হইতে শর আকর্ষণ করত অশ্ব- 
থামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । বীরবর অশ্বথামা নীলশরে 
শোঁণিতাক্ত শরীর হইয়া রোষাবেশে তাহার বধসাধনার্থ 
যত্বশীল হইলেন এবং বজ্জপদৃশ শব্দায়মান শরাসন আস্ফা- 
লন ও কন্মীরচিত্রিত সাত তল্লাস্ত্র সন্ধান পূর্বক ছয় ভল্লে 
নীলের অশ্বচতুষ্টয় সংহার এবং ধ্বজদণ্ড নিপাতিত করিয়া 
সগ্ডম ভল্প দ্বার। তাহার উরঃস্থল তাড়িত করিলেন। তাহাতে 
নীল সাতিশয় ব্যথিত হইয়া রখোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। 
তখন রাক্ষল ঘটোৎ্কচ মহারাজ নীলকে বিমোহিত দর্শনে 
ক্রোধে অধীর হইয়া! জ্ঞাতিবর্গের সহিত মহাবেগে অস্বখামার 


ভীক্ পর্থ। রী 


অভিমুখে ধাবমান হইল এবং অন্যান্য যুদ্ধতুর্্মদ রাক্ষসেরাঁও 
সত্বরে গমন করিতে লাগিল । মহাবলশালী অশ্বথাম। ভয়ঙ্কর 
মুর্তি ঘটো1ৎকচকে দর্শন করত অবিলম্বে ধাবিত হইয়া ক্রোধ 
ভরে ভীমরূপী রাক্ষনদ্দিগকে সংহাঁর করিতে লাগিলেন । 
ঘোর দর্শন ঘটোহ্কচ পুরোবভীঁ রাক্ষলগণকে অশ্বথামা 
নিক্ষিপ্ত শরপ্রভাবে রণে বিমুখ দেখিয়া ক্রোধাম্বিত চিত্তে 
অশ্বথামাকে বিমোহিত করত স্বীয় ভয়ঙ্করী মায় বিস্তার 
করিতে আরম্ভ করিল। 

তখন কৌরপক্ষীয় বীরপুরুষগণ রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে 
রণে পরাজ্ম,খ হইলেন এবং তাহার শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত 
রুধিরাক্ত ও ভূতলশায়ী হইয়া অতি কাতরভাবে পরস্পরের 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন | মহাবীর দ্রোণ, 
দুর্ধ্যোধন, শল্য ও অশ্বথাম1 প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরবরগণ 
যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন) রখী সকল নিহত 
ও মহীপালগণ নিপতিত হইতে লাগিলেন; শত সহস্র অশ্ব 
ও অশ্বারোহী সকল ছিন্নদেহ হইয়া ধরাশায়ী হইল। তখন 
আমি ও মহারথ শান্তনুনন্দন আমরা উভয়ে সৈন্যদিগকে 
শিবিরাভিমুখে ধাবিত দেখিয়া আক্ষেপ করত কহিলাম, হে 
সৈন্যগণ ! তোমরা সমরে পরাগ্মখ হইও না; রাক্ষস মায়া- 
জাল বিস্তার করিয়াছে ; কিন্তু তাহার। রাক্ষসের যায়া- 
প্রভাবে নিতাস্ত বিমোহিত হইয়া আমাদের বাক্যে অশ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করত পলায়ন করিতে লাগিল। 

হে বিশাম্পতে ! এইরূপে পাগুবগণ জয়লাভ করিয়া 
ঘটোৎকচ লমভিব্যাহারে সিহস্ছের ন্যায় ধ্বনি করত শঙ্খ ও 
ছুদ্ধুভিরবে চতুর্দিক্‌ নিনাদিত করিলেন এবং সূর্যযাস্তকালে 
আপনার সৈন্য সকল ছুরাত্মা৷ হিড়িম্বানন্দন কর্তৃক ছিন্ন 
ভিন্ন_হুইয় দিপ্দিগস্তরে পলায়ন করিল। 
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সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ ! মহারাজ ছূর্য্যোধন ভীন্মের 
সন্নিহিত হুইয়া সবিনয়ে অভিবাদন পুর্ব্বক বারম্বার দীর্ঘ 
নিশ্বাস বিসর্জন করত আপনার পরাজয় ও ঘটোৎ্কচের 
বিজয় বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্তন করিতে লাগিলেন। হে পিতা- 
মহ! পাগ্বগণ যেরূপ কৃষ্ণের আশ্রিত ভূইয়া যুদ্ধ করি- 
তেছে, সেইরূপ আমিও আপনার আশ্রিত হইয়। তাঁহাদি- 
গের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । হে পরন্তপ ! আমি 
একাদশ অক্ষৌহিণী সেন! সমভিব্যাহারে আপনার আজ্ঞানু- 
ৰর্তী হইয়াছি; তথাপি ভীমসেন প্রভৃতি পাগুবগণ ঘটোহে- 
কচের সাহায্যে আমারে সংগ্রামস্থলে পরাজয় করিল। শুষ্ক 
বৃক্ষ যেরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, সেইন্ধপ আমার সর্ববাঙ্গ 
ক্রোধানলে সতত দগ্ধ হইতেছে; অতএব আমি যে প্রকারে 
সেই রাক্ষপীধমকে নিহত করিতে পারি,তাহার উপায় বিধান 
করুন। 

মহাবীর শান্তনুপুত্র ভীক্ম রাজা ছূর্য্যোধনের এইরূপ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহার।জ! তোমায় যে প্রকার 
ঘনুষ্ঠান করিতে হইবেঃতাঁহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সকল 
সময়ে আপনাকে রক্ষা করিয়। পাগুবদিগের সহিত সংগ্রাম 
করিবে। নৃপতির সহিত নৃপতির যুদ্ধ করাইরাজ ধর্্দানু- 
সারে কর্তব্য । আমি দ্রোণধচার্য্য, কৃপ, অশ্বথামা, বিকর্ণ ও 
ছুঃশাসন প্রভৃতি তোমার ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়। 
তোমারই কার্ধ্যমাধনার্থ রাক্ষন ঘটোহুকচের সহিত সমরে 
প্রবৃত্ত হইব। অথবা যদি রাক্ষম ঘটোৎ্কচ নিতাস্তই 


ভীম্ম পর্ব ! ৩৩৩ 


তোমার হৃদয়ের তপপ্রদ হইয়া থাকে,তাহ! হইলে, ইন্দ্রলম- 
তেজস্বী নরপতি ভগদত্ত তাহার সহিত যুদ্ধার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে 
গমন করুন। মহাবীর ভীক্ম এই কথা বলিয়া, সকলের 
সাক্ষাতে তগদত্তকে কহিলেন, হে রাজন্! তুমি সত্বরে 
গমন পুর্ববক সমস্ত ধন্ুর্ধরদিগের সাক্ষাতে পরম যত্রশীল 
হইয়া! দেবরাজের তারকান্থুর নিবারণের ন্যায় যুদ্ধদুর্্মদ 
রাক্ষপাধমকে নিবারণ কর। তোমা'র পরাক্রম অতি অদ্ভুত ও 
অস্ত্র নকল দিব্য এবং তুমি পূর্বের অন্তুরগণের সহিত সংগ্রাম 
করিয়াছিলে; অত এব এক্ষণে তোমার প্রতিযোদ্ধ! সেই ছুরাত্ম। 
রাক্ষম ঘটোৎ্কচকে সত্বরে সংহার কর। 

মহাবল পরাক্রান্ত রাজ! ভগদত্ত বাহিনীপতি ভীম্মের এতা- 
দুশ বাঁক্য শ্রবণ পৃর্ববক সিংহনা'দ সহকারে সুপ্রতীকনামে এক 
হস্তীর উপর আরোহণ করিয়! শক্রুদিগের অভিমুখে ধাবমবন 
হইলেন । পাওবপক্ষীয় মহারথ ভীমসেন, অভিমন্থ্যু, রাক্ষদ 
ঘটোতকচ, দ্রোপদীর তনয়গণ, সত্যধৃতি, ক্ষত্রদেব, চেদি- 
পতি, বসুদান ও দশার্ণাধিপতি গভীর গর্জনকারী মেঘের 
ন্যায় তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে গমন 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগদত্তের সহিত পাণুবদিগের 
তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইল । রথিগণ হস্তী ও রথের উপর 
মহাবেগে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আরোহীদগের 
সুশিক্ষিত মাতর্গনকল প্রভিন্নকলেবর হুইয়াও নিভাঁকের 
ন্যায় পরস্পরের উপর নিপতিত হুইল এবং মদান্ধ ও 
ক্রোধান্বিত হইয়! দন্তাগ্র দ্বার পরস্পরকে তেদ করিতে 
লাগিল। চামরতূষিত অশ্বলকল প্রালহস্ত সাদিগণ কর্তৃক 
পরিচালিত হইয়। নিভীঁকের ন্যায় দ্রুতবেগে সমাগত হইল 
শত শত সহজ্র সহতঅ্র পদাঁতি, পদাতি সমূহ কর্তৃক শক্তি 
ও তোমর দ্বারা তাড়িত হইয়া! ভূতলে নিপতিত হইতে 
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লাগিল। রথী সকল রথারোহণ পুর্ব্বক কর্ণি, নাঁীক ও সাঁয়ক 
দ্বারা বীরগণকে সংহাঁর করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। 

হে রাজন্! এইরূপ রোমাঞ্চকর সংগ্রাম সংঘটিত হইলে, 
মহাঁধনুদ্ধর ভগদত্ত প্রত্রবণশাঁলী পর্বত সদৃশ মদআ্রাবী 
মাতঙ্গে আরোহণ পুর্ববক চারি দিকে শরনিকর পরিত্যাগ 
করিতে করিতে এরাবতস্থ ভগবান্‌ পুরন্দরের ন্যায় ভীম- 
সেনের অভিমুখে ধাবমান হইয়! বর্ধাকালীন জনদজাঁল যেরূপ 
জলধার! দ্বারা পর্বতকে আচ্ছন্ন করেঃ তদ্রপ তাহাকেও 
শর সমূহ দ্বার! সমাচ্ছন্ন করিতে লাঁগিলেন। , তখন মহাবীর 
ভীমসেন ক্রোধে অধীর হইয়! তাঁহার শতাধিক পাদরক্ষককে 
শর সমূহ দ্বারা নিহত করিলেন। মহাতেজস্বী তগদন্ত তাহা 
দিগকে নিহত দেখিয়!, ক্রোঁধান্বিত চিত্তে ভীমের 'রখাভি- 
মুখে হস্তী চালন। করিলেন! নাঁগরাজ ভগদন্ত কর্তৃক পরি- 
চালিত হইয়! জ্যাগনিঃস্যত শরের ন্যায় দ্রুতবেগে ভীমের 
প্রতি ধাবমান হইল। সেই সময় পাগুবীয় মহারথ সকল 
ভীমকে পুরোবন্াঁ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে আরন্ত 
করিলেন! অভিমন্যু, দ্রৌপদীর তনয়গণ, দশার্ণাধিপি, 
ক্ষত্রদেব, চেদিপতি চিত্রকেতু ও কেকয়গণ ইহারা ক্রোব- 
পরবশ হুইয়! দিব্যান্ত্র সকল প্রদর্শন করত সেই একমাত্র 
কুপ্তারকে পরিবেষ্টন করিলেন । তখন সেই করিবর শরনিকরে 
বিদ্ধ হইয়া শোণিতধারা বিসর্জন করত গৈরিক চিত্রিত 
গিরিরাজের ন্যাঁয় শোভা পাইতে লাগিল । 

অনন্তর দশার্ণাধিপতি পর্বতোপম এক গজে সমারূঢ় 
হইয়া তগদত্তের হস্তীর প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দেই 
হস্তী বেলাভূমির মহাসাঁগর নিবারণের ন্যায় সেই প্রতি- 
হস্তীকে নিবারণ করিলে, দর্শার্ণাধিপতির হস্তীও ক্ুপ্রতীককে 
নিবারিত করিল। তদ্দর্শনে পাণুবগণ ও তাহাদিগের সেন৷ 
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শকল সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
প্রাথৃজ্যোতিষাধিপতি ক্রোধ পরবশ হইয়া শক্রুপক্ষীয় 
গজের প্রতি চতুর্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। এ সকল 
তোমর তাহার হেম খচিত তনুত্রাণ ভেদ করিয়া ভূজঙ্গ 
যেরূপ বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রপ তদীয় দেহে প্রবিক্ট 
হুইল। দশার্ণ ধিপের হস্তী তাহাতে নিতান্ত বিদ্বা ও অতিমাত্র 
ব্যথ্যিত হইয়! ভীষণ শব্দ সহকারে মহাবেগশালী পবনের 
পাদপদল মর্দনের ন্যায় স্বীয় সৈন্যদিগকে বিমর্দিত করিতে 
করিতে অতিবেঞ্ে ধাবমান হইল। 

এই রূপে সেই দশার্ণাধিপের হস্তী পরাজিত হইলে, 
পাগুবপক্ষীয় মহাঁরথ সকল সংগ্রামার্থ নমুদ্যত হইয়া ভীমকে 
পুরোবভাঁ করত পিংহনাদ স্হকারে অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে 
করিতে ভগদন্ডের প্র্ত ধাবমান হইলেন । মহাধনুদ্ধর ভগ- 
দর্ত সেই ক্রোধান্বিত বীর পুরুষদিগের ঘোরতর পিংহনাদ 
শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া! ভয় পরিহার পুর্ববক স্থীয় 
হস্তীকে প্রেরণ করিলেন | সুপ্রতীক অস্কুশাহত হইবামাত্র 
সম্বর্তক হুনাঁশনের ন্যার ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়। করী, অশ্ব, 
আরোহী ও শত সহজ পলাতিকে বিমর্দিত করিতে করিতে 
দ্রুতবেগে ধাবমান হইল । তখন পাঁগুবপক্ষীয় সৈন্যগণ 
অগ্নিসমাহিত চর্ত্মের ন্যায় সাঁতিশয় সঙ্কুচিত হইল। 

অন্তর দীপ্তানন দীপ্তলোচন 'মহাঁবলশালী ঘটোহুকচ 
অতি ভীষণ মৃত্তি ধাঁরণ পুর্ববক ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়। গিরি- 
বিদারণ স্ফংলিঙ্গমালার ন্যায় ভয়ঙ্কর এক শুল গ্রহণ করত ভগ- 
দত্তের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তদীয় হস্তীর নিধ- 
নার্থ এ শুল পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে মহারাঁজ ভগদত্ত 
এক ন্ুতীক্ষ অর্দচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ পূর্বক উহা ছুই খণ্ডে 
কর্তন করিয়া ইন্দ্রনিরুক্ত অশনির ন্যায় ভূমিতলে নিপাঁ- 

(লিও) 
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তিত করিলেন। অনস্তর এ বীর অগ্নিশিখাতুল্য এক শত্তি 
ধারণ করত « তিষ্ঠ তিষ্ঠ ” বলিয়া রাক্ষসের প্রতি পরিত্যাগ 
করিলেন। রাক্ষল সুবর্ণদ্ড সেই শক্তিকে আকাশস্থ বজ্র 
ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া লক্ষ প্রদান পুর্ববক উহা 
গ্রহণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং ভগদত্তের 
সাক্ণীতেই উহ। জানু দারা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তণ্কালে 
উহ! অতি অদ্ভূত বলিয়া বোঁধ হইতে লাগিল ।দেবলোকে দেব, 
গন্ধবর্ব ও মুনিগণ রাক্ষলদিগের সেই অদ্ভুত কার্ধ্য সন্দর্শন করিয়া 
সাতিশয় বিন্ময়াপন্ন হইলেন। ভীমসেনপুরোবর্তী পাগুববর্ 
সাধু সাধু শব্দে পৃথিবীমণ্ডল নিনাঁদিত করিতে লাগিলেন। 
মহাধনুদ্ধর ভগদত্ত পরমানন্দিত মহাত্মা পাগুবদিগের 
সিংহনাদ শ্রবগে একান্ত অধীর হইয়া অশনিসদূশ ধনু 
বিস্ফারণ পূর্বক পাগুবপক্ষীয় মহারথদিগের প্রতি তর্জন 
গর্জন করিতে লাগিলেন এবং অগ্নি সদৃশ শরনিকর বর্ষণ 
করিয়া এক শরে ভীমসেন, নয় শরে রাক্ষস, তিন শরে অভি- 
মনুযু ও পাঁচ শরে কেকয়দিগকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর 
তিনি শরাসন হইতে এক শর আকর্ষণ পুর্ববক ক্ষত্রদেবের 
দক্ষিণ বাহু ভেদ করিলে, তীহার হস্ত হইতে সশর শরাসন 
নিপতিত হইল। তৎ্পরে তগদত্ত পঞ্চসংখ্যক ন্ুশীক্ষ শর 
নিক্ষেপ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে প্রহার করিলেন 
এবং ক্রোঁধান্বিতচিতে মহাবীর ভীমের অশ্ব সকলকে নিহত 
করিয়া তিন শরে ভীাহাঁর ধ্বজ ছেদন ও অপর তিন শরে 
সাঁরথিকে বিদ্ধ করিলেন । ভীমসেনের সারথি বিশোক ভগ- 
দত্তশরে নিতান্ত নিপীড়িত হুইয়া রখোপস্থে উপবিষ্ট 
হইলেন। 

অনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন গদ। গ্রহণ পূর্বক রথ হইতে 
অবতীর্ণ হইয়া ক্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন । কৌরব- 
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পক্ষীয় মহারথ কল তাহাকে শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় 
আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হুইলেন। 
অনস্তর কৃষ্ণলারথি অর্জন চতুর্দিকে শক্রগণকে সংহার 
করিতে করিতে যেস্থানে মহারথ পিত1 পুত্র ভীম ও ঘটোৎ- 
কচ ভগদত্তের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, সেই স্থানে 
সমাগত হইলেন এবং মহারথ ভ্রাতাদিগ্রকে সংখ্রাম 
করিতে দেখিয়া সত্বরে শরনিকর বর্ষণ করত সমরে সমুদ্যত 
হইলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন অবিলম্বে রথকুপ্তরলমা- 
কুল সৈন্যদিগঞে সত্বর প্রেরণ করিলেন । শ্বেতবাহন অর্জুন 
সেই সকল আপতিত কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের অভিমুখে 
ধাবমান হইলেন । মহাবীর ভগদন্ত আপনার কুগ্তার দ্বার! 
পাঁগুবসৈন্যগণকে বিমর্দির্ত করিতে করিতে ধর্ন্মনন্দন্রে 
প্রতি দ্রতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তগুকালে উদ্য- 
তান্ত্র পাঞ্চাল, সঞ্জয় ও কেকয়দিগের সহিত ভগদত্তের 
তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল । সেই সময় ভীমসেন কেশব 
ও মর্জ্রনের মমীপে ইরাবানের নিধন বিবরণ সবিস্তরে কীর্তন 
করিলেন। 


সগ্তনবতিতম অধ্যায় । 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ধনঞ্জয় স্বীয় তনয় ইরা- 
বানের নিধনবার্ভা শ্রবণে মহাছুঃখে নিপতিত হইয়া 
ক্রুদ্ধ পন্গগের ন্যাঁয় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বাস্থু- 
দেবকে কহিলেন, হে মধুসৃদন ! পুর্ব্বেই মহামতি বিছুর 
কুরুপাওবদিগের ঘোরতর ভয়ের বিষয় অবগত হইয়া 
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আমাদিগকে ও মহারাজ ধৃতরা্ট্রকে নিবারণ করিয়া 
ছিলেন । দেখ, কৌরবগণ আমাদিগের পক্ষীয় বন্ু- 
হখ্যক বীরকে এবং আমরা কৌরবদিগকে নিহত করিয়*ছি। 
হে রাজন্! অর্থের নিমিন্তই লোকে কুৎুদিত কার্য্ের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে-; আমারাও কেবল সেই অর্থের জন্যই 
জ্ঞাতিনিধনরূপ হুক্কত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আর্ত 
করিয়াছি । অর্থে ধিক! নির্দন ব্যক্তির জ্ঞাতি বিনাশ দ্বার! 
অর্থোপার্জন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় । হে বান্ুদেব! এই 
জ্ঞাতিবর্গকে নিহত করিলে, আঁমাদিগের কি লাভ হুইবে ? 
দুরাত্মা দুর্ধ্যোধন ও শকুনির অপরাধ এবং কর্ণের কুমন্ত্রণাঁয় 
ক্ষত্রিয় সকল নিহত হইতেছে। সম্প্রতি বুঝিলাম, রাজা 
যুধিষ্ঠির পুর্বেন ুর্ধ্যোধনের সন্িধানে রাজ্যের অর্ধ ভাগ 
কিন্বা পাঁচ খানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়! উত্তম কার্য করিয়া- 
হিলেন; কিন্তু ছুরাশয় ছুর্ধ্যোধন তাহাতে অসন্ম ত হইয়াছিলি। 
হে ভাঁরত ! এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়দিগকে ধরাশারী দেখিয়া আপ- 
নাকে নিন্দা করিততছি; ক্ষত্রিয় বৃত্তিতে ধিক! আমার জ্ঞাতি- 
গণের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ নাই। আমি যুদ্ধে 
নিরস্ত হইলে, ক্ষত্রিরগণ আমাকে অসমর্থ জ্ঞান করিবেন। 
তজ্জন্যই আমি সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি ; অতএব হে মধু 
সুদন! দ্বতরাষ্ট্রের সৈন্যাভিমুখে শীঘ্র অশ্ব চাননা কর ; আমি 
ভূজ দ্বার! ঢুষ্পার সমরেশদধি উভ্ভীর্ণ হইব। ক্লীবের ন্যায় 
আর বৃথা কালযাপন করা উচিত নয়। 
পরবীরঘাতী মহাত্মা কেশব অর্জনের এতাদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া পবনবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৌরবীয় সৈন্যমধ্যে মারুত- 
বেগোদ্ধত পর্ববকালীন সাগরের ন্যায় ঘোরতর শব্দ 
হইতে লাগিল। অপরাহ্ন সময়ে তীম্মের সহিত পাগুবদিগনের 
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তুমুল যুদ্ধ হইতে লাঁগিল। যে প্রকার বস্তুগণ বাঁদবকে পরি- 
বেষ্টন করেন, সেইরূপ ধার্তরাট্রগণ দ্রোণাচারধ্যকে পরি- 
বেষ্টন করিয়া! ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর 
মহারথ ভীন্ম, কূপ, ভগদত্ত ও আুশন্মা ধনপ্তয়ের প্রতি, কৃত- 
বন্ঘা ও বাহিলক সাত্যকির প্রতি,রাজা অন্ষ্ঠ অভিমন্যুর প্রতি 
ও অন্যান্য মহারথ কল অন্যান্য মহারথদিগের'্রতি ধাবমান 
হইলেন। তৎ্পরে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরন্ত হইল। 

মহাবীর ভীমসেন ধার্ভ শাষ্রদিগকে সন্দর্শন করিয়া, হবিঃ- 
প্রস্বলিত হব্যটবাহনের ন্যায় ক্রোধে শিতান্ত প্রন্থলিত 
হইয়া ?উঠিলেন। ধার্তরাষ্ট্রগণ বর্ষাকালীন জলদমণ্ডলের 
জলধারাঁয় পর্ববভাচ্ছাদনের ন্যায় শরসমূহ দ্বারা ভীমকে 
আচ্ছন্ন করিতে লাঁিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমমেন 
ধার্তরাস্ট্রদিগের শরনিকরে আচ্ছাদিত হইয়া স্থক্ষণী পরিলেহন 
পূর্ধ্বক নুতীক্ষ ক্ষু-প্র দ্বারা বুটোরক্ককে নিপাঁতিত করিবা 
মাত্র তিনি গতান্ু হইলেন ।তদনন্তর ভীমসেন এক সুশাণিত 
ভল্ল নিক্ষেপ পুর্বক সিংহের ক্ষুদ্র স্বগ নিপাতনের ন্যায় 
কুগুলীকে নিহত করিয়া অবিলম্বে অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্রদিগের 
গ্রতি স্থুশাণিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে 
রাজন! ভীমনিক্ষিপ্ত শর সমুৰায় আপনার পুত্র “অনাধুষ্যঃ 
কুগুভেদী বৈরাট, বিশালাক্ষ, দীর্ঘবাহু, ন্ুুবাহু.ও কনক- 
ধ্জকে রথ হইতে নিপাতিত' করিল । তখন তাহারা 
ধরাশায়ী হইয়া ভূমিপতিত কুন্ুমপুর্ণ আত্রব্ক্ষের ন্যায় 
শোঁভতিমান হইলেন । সেই সময় অন্যান্য ধার্তরাষ্টগণ মহাবল 
ভীমসেনকে মুর্ভিমান্‌ কৃতান্ত বোধ করিয়া দিস্দিগন্তে পলায়ন 
' করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

হে বিশাম্পতে ! মহাবীর দ্রোণাচাধ্য আপনার পুত্র- 
গণকে ভীমসেন কর্তৃক নিহত দেখিয়। তাহার প্রতি অবিরত 
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শরজাঁল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন | মহাবীর ভীমসেন 
দ্রোগশরে নিবারিত হইয়াও ধার্তরাষট্রদিগকে নিহত করিয়া 
অভুত পৌরুষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । বৃষ যেরূপ 
আকাশ হইতে নিপতিত বারিধারা সহ্য করে, তদ্রপ বুকো- 
দর দ্রোণক্ষিপ্ত শর সকল অনায়াসে সহ্য করিতে লাগিলেন। 
এ মহাবীর রণক্ষেত্রে এককালে দ্রোগাচার্য্যকে নিবারিত ও 
ধার্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিলে সমস্ত লোক বিন্ময়াপন্ন হইল, 
মহারাজ! ব্যাত্ যেরূপ স্বগযুথমধ্যে সঞ্চরণ পুর্ন্বক ক্রীড়া 
করে, তদ্রপ মহাবল ভীমমেন আপনার প্ুত্রগণের মধ্যে 
বিচরণ পুর্ববক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, এবং এক বৃক 
যেরূপ ম্বগমধ্যে অবস্থান পূর্বক তাহাদিগকে বিদ্র,বিত 
করে, তন্রপ তিনিও আপনার পুত্রগণের মধ্যে অবস্থিত 
হইয়া তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। 

এ দিকে মহাবীর ভীন্ম, ভগদন্ত ও কৃপাঁচার্য্য অতুলবল 
অর্্বনকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে তাঁহাকে 
নিবারিত করিতে লাগিলেন ! মহাপ্রতাপশালী অতিরথ 
অর্জুন অস্ত্র বার! তাহাদের অস্ত্র কল নিবারণ করিয়া ধার্ভ- 
রাষ্ট্রগণের প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে শমনভবনে প্রেরণ 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্ুভদ্রাতনয় অভিমন্্যু অসংখ্য 
শর নিক্ষেপ করিয়া লোকবিখ্যাত রাজা অন্বষ্ঠের রথ ভগ্ন 
করিলেন। রাজা অন্ষ্ঠ 'মহাক্সা অভিমন্যুশরে ভগ্র' রথ ও 
আহত হইয়। সলজ্জ চিন্তে রথ হইতে ভূতলে অবতরণ 
পুর্ববক ্ুভদ্রাতনয়ের উপর অনি নিক্ষেপ করত মহাত্। 
হার্দিক্যের রথে সমারূঢ় হইলেন | যুদ্ধবিশারদ পরবীর 
ঘাতী অভিমন্থ্যু সেই অন্বস্ঠবিমুক্ত খড়গ অনায়াসে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে সৈন্যগণ ভাঁহাকে সাধু সাধু 
বলিয়। প্রশংসা করিতে লাগিল। 
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হেনরাধিপ! ধৃষটুযুন প্রভৃতি পাগুবপক্ষীয় যৌধগণ আপনার 
সৈন্যের সহিত এবং আপনার সৈন্যগণ পাগব পক্ষীয় 
সৈন্যদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল । উভয় 
পক্ষীয় শূরগণ পরম্পর কেশাকর্ষণ করিয়া নখ, দন্ত, মুষ্টি, 
জানু, তল, অসি ও বাহু প্রহারে পরস্পরকে যমালয়ে প্রেরণ 
করিতে লাগিল । রণমদে মন্ত হুইয়! পিতা পুত্রকে ও পুত্র 
পিতাকে নিহত করিলেন। যোদ্ংবর্গ পরপক্ষের শরনিকরে 
ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়৷. সমর কার্ধ্য সম্পাদন করিতে লাগিল। 
হত ব্যক্তিদিগের হেমপৃষ্ঠ মনোহর শরাঁসন ও মহার্হ অল- 
স্কার সকল যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল 
এবং রজত পুঙ্খ তৈলমার্জিত বাণ সকল নির্্মোকনিমুক্ত 
পন্নগের ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত হইয়া! শোভা পাইতে লাগি লঃ 
গজদন্তনির্্িত মুষ্টি দ্বারা বিভূষিত হেমমণ্ডিত খড়গ, 
চর্ম, প্রান, পর়িশ, খষ্টি, নুবর্ণময় যষ্তি সমুজ্বল শক্তি,সর্বেরবাু- 
কৃ কবজ, গুরুতর মুষল, ভিন্দিপাল, বিচিত্র হেমপরিক্কৃত 
বিবিধ চাপ, নানাবিধ পরিঘ, চামর, বাজন ও অন্যান্য বহু- 
'বিধ অস্ত্র শস্ত্র নকল সংগ্রাম ভূমিতে নিপতিত হইল । রণনি- 
হত মহারথ.পকল নানাবিধ অস্ত্র হস্তে ভূতলে পতনোন্মখ 
হইয়া জীবিতের ন্যার প্রতীয় মান হইতে লাগিলেন। অনেক 
যোধগণ গদামখিত দেহ, মুষলনির্ভিন্ন মস্তক এবহ হস্তী;অশ্ব ও 
রথের *সংঘর্ষণে নিহত হইয়া! ধরাশায়ী হইতে লাগিল। এ 
সময় রণস্থলে বাঁজি, ও মনুষ্যদিগের শরীর সমুদায় পতিত 
থাকাতে উহ! পর্ববাতাকীর্ণ বলির! বো হইতে লাগিল । রাশি 
রাশি শক্তি,খণ্রি, তোমর, শর, খড়গ, পড়িশ, প্রাস, লৌহকুপু 
পরশু, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শতদ্্রী ও শস্ত্র নির্ভিন্ন নরশরীরে 
মেদিনী পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। মহারাজ ! তখন কেহ নিঃ- 
শব্দ; কেহ কেহ মৃছুশব্দ এবং কেহ কেহ বা গতান্সু হইয়। ভূমি 
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তল সমারৃত করিল। কেয়ুরতূষিত চন্দনচর্টিত বাহু, হস্তি- 
শুগ সদৃশ উরুসমূহ এবং চুড়ামনিবিভূষিত কুগুলশোভিত 
মস্তক সকল নিপর্টিত থাকাতে রণক্ষেত্র অপুর্ব শোভা. 
ধারণ করিল | রুধিরাক্ত হেমময় কবচ সমূহ চতুর্দিকে 
নিপতিত হওয়াতে, রণাঙ্গন অনলশিখাকীর্ণ বলিয়া প্রতীয়- 
মান হইতে লাগিল । ন্থুবর্ণপুশ্খ শর, শরাপন, তৃণীর 
কিস্কিণীজালবিভূষিত প্রভগ্ন রথ, শোণিতাক্ত স্থলিত জিহৰ 
নিহত অশ্ব” রথ, অনুকর্ষ, পন্তাকা, পাওুর বর্ণ ধ্বজ, 
মহশত্ব ও অন্তশুণ্ড শয়ান মাতঙ্গ দারা পৃথিবী অল- 
স্কার বিভূষিত। প্রমদার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। 
প্রাসাহত গাট়ব্দেনাবুক্ত মাতঙ্গগণ শীৎকার ও শুপ্াস্কালন 
করাতে রণস্থল স্যন্দমান পর্বতে পরিব্যাণ্ড বলিয়া প্রতীয় 
মাঁন হইতে লাগিল । নানাবিধ কম্বল,করিগণের বিচিত্র কম্বল, 
বৈরুর্ধ্য মণিনির্্িত দণ্ড, অন্কুশ, ঘন্টা, বিপাটিত চিত্রকম্বল, 
বিচিত্র ক্ভূষণ, সুবর্ণ কক্ষা বনুধ! ছিন্ন ভিন্ন যন্ত্র, কাঁঞ্চনমর় 
তোমর, ধুলিধুষরিত বৃহৎ ছত্র, বর্ম, সাঁদিগণের অঙ্গদ ভূষিত 
ছিন্ন ভূজ বিমল তীক্ষ প্রা যষ্টি, বিচিত্র উ্ভীষ, মুবর্ণময় 
বিচিত্র অদ্ধচন্দ্র, অশ্বগণের মর্দিত চিত্রকম্ঘল ও রাঙ্কবঃ 
রাজগণের বিচিত্র চুড়ামণি, ছত্র, চামর ব্জন, এবং বীর- 
গণের মনোহর কুগুল সুশোভিত শ্মশ্ররাজিবিরাজিত 
ছ্যুতিমান্‌ বদন সকল ইতান্ততঃ নিপতিত হওয়াতে বন্ুন্ধরা 
গ্রহ নক্ষত্র বিভুষিত আঁকাশমগুলের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল। 

হে নরনাথ! দেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর এই- 
রূপে নিহত হইলে, হতাবশিষ্ট যোধগণ শ্রান্ত ভগ্ন ও মর্দিত 
হইতে লাগিল। পরে মহাভয়ঙ্কর রজনী সমাগত হইল; 
তখন সমরভূমিতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন 
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কুরুপাঁগুবগণ সৈন্যাবহার করিয়া! স্ব স্ব শিবিরে গমন পূর্বক 
বিশ্রাম করিতে লাঁগিলেন। 


শাপলা 


অষ্টনবতিতম অথাণয় । 


হে রাজন! অনন্তর মহারাজ দ্রর্ধেযাধন, শকুনি, ছুঃশা- 
সন ও কর্ণ সকলৈ সমবেত হইয়া শিবিরে অবস্থিতি করত 
কি প্রকারে সসৈন্য পাগুবগণকে পরাজয় করিবেন, তাহী- 
রই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ছুূর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনিকে 
সন্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে বীরগণ ! ড্রোণ, ভীক্ম, কৃপা, 
শল্য ও সোমদনতন্ুত ইহারা পাঁগুবণণকে যে কি নিমিত্ত 
নিবারিত করিতেছেন না, তাহ। বুঝিতে পারি ন1। পাগুবগণ 
জীবিত থাকিয়া অনায়াসে অস্ম্পঞ্ষীয় সৈন/গণকে ক্ষয় করি- 
তেছে, অতএব হে কর্ণ! সংগ্রামে ছামার সৈন্য এবং অস্ত্র শস্ত্ 
সমুদয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পাগুবগণ দেবগণেরও 
অবধ্য ও শুর; অতএব আমি কিপ্রকারে তাহাদিগকে পরাজয় 
করিব। ইহাতে সাতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়াছি। 

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন! আপনি শোকার্ত হইবেন 
ন1; শান্তনুতনয় ভীম্ম শীঘ্র এই" সংগ্র'ম হইতে অপহ্থত 
হউন; তাহ! হইলে আমি আপনার প্রি কার্ধ্য সাধন করিব। 
আমি আপনার নিকট এই সত্য করিতেছি যে, ভীক্ম অস্ত্র শস্ত 
পরিত্যাগ পুর্ববক যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে, আমি তাহার সাক্ষীতে ই 
সমস্ত পাব ও সোমকগণকে সংহার করিব। শাস্তমুতনয় 
পাগুবগণের প্রতি. সতত স্সেহ প্রকাশ করিয়। থাকেন; 
ুতরাৎ তিনি কদীচ পাগুবণকে পরাজয় করিতে পারি- 
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বেন না এবং তিনি সাঁতিশয় সমর প্রিয়, অতএব তিনি কি 
নিমিত্ত পাঁওবগণকে পরাজয় করিয়া যুদ্ধ শেষ করিবেন? হে 
ভারত! আপনি সত্বর ভীম্মশিবিরে গমন পুর্ববক তীহাকে 
অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন, তিনি অস্ত 
পরিত্যাগ করিলে, আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে আমি 
একাকী ুহৃদ্‌ ও বান্ধবগণের সহিত পাগুবগণকে নিহত 
করিয়াছি । 

হে রাজন্! কর্ণ দুর্যোধনকফে এই কথ! বলিলে, তিনি 
ভাতা ছুঃশীমনকে, কহিলেন, হে ভারত! শীত্র আমার অনু- 
যাত্রিকগণ যাহাতে সঙ্জী'ভৃত হয়, তুমি তাহার উপায় বিধান 
কর।তগুপরে কর্ণকে কহিলেন*হে অরিনিসুদন! আমি ভীম্মকে 
উক্ত বিষয়ে সম্মত করিয়! শীত্র তোমার নিকট আগমন করি- 
তেছি; ভীন্ম যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেই তুমি সমরে প্রবৃত্ত হুইয়া 
পাগুবগণকে সংহাঁর করিবে । 

হে নরপতে ! তদনস্তর ছুর্য্যোধন কর্ণকে এইরূপ 
কহিরা স্ুরগণ পরিবৃত স্ুররাজের ন্যায় ভ্রাতগণ সমভি- 
ব্যারে গমনে উদ্যত হইলেন । তখন হুঃশাসন শার্দল 
বিক্রমশালী ছুর্ষ্যোধনকে সত্বর অশ্বে আরোহণ করাইলেন। 
সিংহগামী মহাবীর দুর্যেধন অঙ্গদ, মুকুট ও হস্তাভরণে 
ভূষিত, অগ্রিষ্ঠ। পুষ্প সদৃশ, নুবর্ণপ্রভ, সুগন্ধি চন্দনে 
অনুলিপ্ত ও লির্্মল বলনে সম্বীত হইয়া নির্্ল কিরণ প্রভা- 
করের ন্যায় শোভা ধারণ পুর্ববক ভীম্মের শিবিরাভি মুখে 
গমন করিতে লাঁগিলেন। যেরূপ দেবগণ ইন্দ্রের অনুগামী 
হইয়া থাঁকেন, তদ্রপ তদীয় ভ্রাত্গণ ও অন্যান্য মহা ধনুর্ধর- 
গণ কেহ কেহ অশ্থে, কেহ কেহ গজে এবং কেহ কেহ 
রথে আরোহণ করত রাজার চতুর্দিক বেষ্উন করিয়া গমন 
রুরিতে লাগিলেন। যেরূপ দেবলোকে দেবগণ পুরম্দরকে 
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রক্ষা করিবার নিমিত তাহার অনুগামী হন,সেইরূপ নুহ্ৃদ্গণ 
তাহার রক্ষার্থ অনুগামী হইলেন। 

মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ছুর্যোঁধন কুরুগণ কর্তৃক পুজিত, 
মোদরগণে পরিরৃত এবং সুতমাগধগণ কর্তৃক সংস্তত হইয়] 
করিকরসদৃশ সর্ব শক্রনিবর্থণ, পীন দক্ষিণ বাহু সম্বরণ, 
অনুগতগণের অঞ্জলি গ্রহণ, নানা জনপদবাসী মানবগণের 
বাক্য শ্রবণ ও স্তাবকদিগকে পুরস্কার করত শান্তন্ুতনয়ের 
শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । তখন ভূত্যগণ 
সুগন্ধি তৈলপুরিত কাঞ্চনময় দীপ সকল লইয়া তাহার চতু- 
দিকে ধাবমান হইল । রাজ! দুর্ধ্যোধন সেই সমস্ত কাঞ্চনময় 
দীপে পরিবেষ্টিত হইয়। সমুচ্ছল মহাথহ পরিৰৃত চন্দ্রমার 
ন্যায় শোভা ধারণ কগিলেন। কাঞ্চনোস্তীষভূষিত বেত্রধারী 
পুরুবগণ হস্তস্থিত বেত্রের ঝর্ধর শব্দে জনতা! নিবারণ পূর্বক 
চতুদ্দিকে গমন করিতে লাগিল। 

মহারাঁজ দুর্ধ্যোধন ক্রমে ক্রমে ভীক্মের শিবিরে উপস্থিত 
হইয়। অশ্ব হইতে অবতরণ পর্ববক ভীম্ম সমীপে গমন করি. 
লেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করত সর্বতোভদ্র মহামুল্য 
আস্তরণ সমাস্তীণ কাঞ্চনময় আননে উপবিষ্ট হইয়। কৃতা- 
গ্ুলিপুটে অশ্রপুর্ণনয়নে গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে 
অরিনিসূদন! আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়া, পাগুবগণের 
কথা দুরে থাকুক, দেবগণ ও দাশবুগণকেও সংগ্রামে পরাজয় 
করিতে সাহ্‌মী হইতে পারি; অতএব হে পিতামহ ! অমর- 
রাজ যেরূপ দাঁনবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রপ 
আপনি পাণগুবগণকে পরাঁভৰব করুন। « আমি সমুদয় 
সোমক, পাঞ্চাল, কেকয় ও করুষগণকে সংহার করিব ” 
এক্ষণে আপনার এইবাঁক্য ষত্য করুণ | হে মহামতে ! 
যদি আপনি পাওবগণের প্রতি দয়। প্রকাশ করিয়া অথবা 
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আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষতাববশতঃ পাগুবগণক্ষে নিধন 
করিতে পরাআ,খ হন, তাহ হইলে যুদ্ধছুর্্মদ কর্ণকে অনুজ্ঞ1 
করুন। তিনি সমরে সবান্ধব পাগুবগণকে পরাজয় করিবেন। 
কুরুপ্রবীর ছুর্য্যোধন ভীম্মকে এই বলিয়া মৌনাবলম্বন 
করিলেন। 
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এই প্রকাঁরে মহামন1 ভীক্ম মন্ত্রনূপ শলাকা দ্বারা বিদ্ধ 
নিঃশ্বসন্ত ভুজগের ন্যায় ছুর্য্যোধনের বাক্যরূপ শলাকায় 
সাতিশয় বিদ্ধ ও ছুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দুর্য্যোধনকে 
কিছুই কহিলেন না; কিন্তু রোধভরে নিমীলিত নেত্রে 
অনেক ক্ষণ চিন্ত! করিয়! স্ুরান্ুর গন্ধর্ধেবের নহিত দেবলো- 
ককে যেন দগ্ধ করিয়া নয়নদ্বয় উন্মীলিত করত প্রশান্তভাবে 
কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! আমি যথাশক্তি প্রযত্রপহ- 
কারে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া তোমারই প্রিয়ানুষ্ঠান 
করিতেছি; তথাচ তুমি কি জন্য আমার প্রতি কঠোর বাক্য 
প্রয়োগ করিতেছ ? পাগ্ডবগণ যে খাগুবদাহে শক্র পরাজয় 
পূর্বক হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, তাহাই তীহাঁ- 
দিগের বিক্রমের পধ্যাপ্ত নিদর্শন। গন্ধরের্ররা বলপর্ব্বক 
তোমাকে হরণ করিলে, তোমার শুর ভ্রাতৃগণ ও কর্ণ পলায়ন 
করিয়াছিল) কিন্তু ভীমসেন তীহাদিগের হস্ত হইতে তোমাকে 
যে মুক্ত করিয়াছিলেন,তাহাই তাহাদিগের বিক্রমের পর্যাপ্ত 
নিদর্শন। আমরা বিরাটনগরে গোগৃহে সকলে, সমবেত হইলেও 
যে একমাত্র ধনঞ্জয় আমাদিগকে পরাঁভব করিয়াছিলেন, 
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তাঁহাই তীাহাদিগের পরাক্রমের পর্যাপ্ত নিদর্শন। ত€- 
কাঁলে অর্জুন ক্রোধাবিষ্ট আচার্য ও আমাকে সমরে পরা- 
'জিত করিয়া যে বসন সমুদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই 
তাহাদিগের বিক্রমের পর্যাপ্ত নিদর্শন। গোধন হরণ সময়ে 
ধনঞ্জয় যে মহাধনুদ্ধর অশ্বথামা ও কৃপাচাধ্যকে পরা- 
জিত করিয়।ছিলেন, ও পুরুষাঁভিমানী কর্ণকে পরাজয় করিয়া 
বসন গ্রহণ পুর্ব যে উত্তরাকে প্রদান করিয়াছিলেন; তাহাই 
তাহাদিগের বিক্রমের পধ্যাপ্ত নিদর্শন ।দেবরাজ ইন্দ্রও যাহা- 
দিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই, মেই সমস্ত নিবাত- 
কবচগণকে অর্ভুন যে পরাজয় করিয়ছিলেন, তাঁহাই ভাহার 
বিক্রমের যথেষ্ট নিদর্শন? হে ভূপতে ! নারদাদি মহর্ষিগণ 
ধাহাকে মহাশক্তিসম্পন্ন স্থষ্টি সংহারকারী, সকলের ঈশ্বরঃ 
দেবদেব, পরমাআ্সা ও দনাতন বলিয়া থাকেন, সেই শঙ্খ 
চক্রপদাপদ্মধারী বিশ্বগোপ্ত! বান্ুদেব যখন অর্জুনের রক্ষা 
কর্তা তখন সেই মহাবেগশালী অর্জুনকে সমরে পরাজিত 
করিতে কে সমথ হইবে ? 

হে ছুর্য্যোধন ! তুমি মেহবশত কা্ধ্যাকার্ধ্য জ্ঞান রহিত" 
হইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তি যেরূপ সমৃদায় বৃক্ষকে কাঞ্চনময় 
দর্ঁন করে, তদ্রপ তুমি বিপরীত ভাব দর্শন করিতেছ। তুমি 
স্বয়ং পুর্বেবে পাণগুব ও স্থঞ্জয়গণের সহিত মহৎ বৈরভাব 
উৎপাদন করিয়াছিলে, এক্ষণে আমাদিগের সাক্ষাতে তাঁহা- 
দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর। আমি 
শিখণ্ডী বতিরেকে সমস্ত সোমক ও পঞ্চালগণকে নিহত 
করিব। হয়, আমি তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া, শমন 
ভবনে গমন করিব,নাহয় তাহাদিগকে নিহত করিয়া তোমার 
প্রীতি সম্পাদন করিব । শিখপ্ডী প্রথমে রাজগৃহে স্ত্রীভাবে জন্ম- 
থহণ পুর্ববক বর প্রভাবে পুরুষত্ব প্রীপ্ত হইয়াছে। বস্তৃত সে 


মা 


৫ মহাভারত। 


স্ত্রীজাতি। হেভারত! আমি প্রাণান্তেও তাঁহাকে সংহার 
করিতে পারিব না) কারণ পুর্বে বিধাতা তাহাকে স্ত্রী রূপে 
নির্মাণ করিয়া ছিলেন। হে গান্ধারীতনয় ! এক্ষণে তুমি সুখে 
নিদ্রা যাও ) আমি কল্য মহাসংগ্রাম করিব। যাবৎ পৃথিবী 
থাকিবে, তাঁবু আমার সেই সমরের খ্যাতি থাকিবে। 
হে নররাজ ! ভীল্ম আপনার তনয় ভুর্য্যোধনকে এইরূপ 
কহিলে, তিনি মস্তক অবনত করিয়া. গুরু তীত্মকে অভিবাদন 
পুর্ববক স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিয়া রজনী যাঁপন করি- 
লেন। পরে রজনী প্রভাত হইলে, গাত্রোথান করিয়। 
সমন্ত রাজগণকে এই আদেশ প্রদান করিলেন হে রাঁজগণ ! 
তোঁমরা সৈন্য যৌজন। কর; অদ্য ভীক্ম ক্রোধাবিক্ট হইয়। 
মোমকগণকে সংহার করিবেন। 
: হে রাজন্‌! শান্তনুতনয় ভীক্ম রজনীতে দুর্ব্যোধনের এইদ্ধপ 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাহাই আপনার ভৎ্সনা স্বরূপ বিবেচনা 
করিলেন এবং পরাধীনতার প্রতি বিবিধ নিন্দাকরত অঙ্ুনের 
সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিভ্ত চিন্তা করিতে লার্গলেন। 
দুর্ষ্যোধন ভীহার সেই ভাব বুঝিতে পারিয়! ছুঃশামনকে 
কহিলেন, হে দুঃশাঘন! তুমি ভীয্ের রক্ষণার্থ রখিগণ 
ও দ্বাবিংশতি শ্রেণীভুক্ত সৈন্য প্রেরন কর। আমি সসৈন্য 
পাগুবগণকে বধ করিয়! রাজ্যলাভ করিব, বহুকাল এইরূপ 
চিন্তা করিয়া আপিতেহি যন্প্রতি আমার সেই সময় উপস্থিত 
হুইয়াছে। এক্ষণে ভী্মকে রক্স। করাই সর্বতোভাবে শ্রেয়ক্কর 
জ্ঞান করিতেছি ; কারণ তিনি আমাদিগের প্রধান সহায়; 
তিনি সুরক্ষিত হইলে, পাগুবগণ বিনষ্ট হইবেন। মহাত্মা! 
ভীষ্ম কহিয়াছেন, «“ আমি শিখ ত্তীকে কদাচ প্রহার করিব ন। 
শিখন্তী প্রথমে স্ত্রী জাতি ছিল। সে এই জন্য যুদ্ধে আমার 
পরিত্যঙ্য,সামি পূর্ব্বে পিতার হিত কামনায় স্ত্রী ও রাজ্য 


ভীষ্ম পর্ব! ৩৪৯ 


পরিত্যাগ করিয়াছি। হে রাঁজন্! তোমার নিকট সত্য 
বলিতেছি, আমি জ্রীজাতি বা স্ত্রী পূর্ব পুরুবকে কদাচ বিনাশ 
করিব না। যুদ্ধারস্তের পূর্বেই আমি তোমাকে কহিয়াছি যে, 
শিখপ্তী পূর্বের সত্রীজাতি ছিল; পরে পুরুষ হইয়াছে সেই 
শিখণ্ডী আমার সহিত যুদ্ধ করিলে আমি কদাচ তাহার প্রতি 
শর নিক্ষেপ করিব না। শিখণ্ডী ব্যতিরেকে, পাগ্ুবগণের 
জয়ৈষী যে সকল ক্ষত্রিয় আমার বাণপাতের পথবন্তা 
হইবেক, আমি তাহাদিগকে সংহার করিব। হে মহাত্মন্‌! 
শস্্রকুশল গাঙ্গে্ আমাকে এইরূপ কহিয়াছেন; অতএব 
ভীহাঁকে সর্ব প্রধত্বে রক্ষা করাই আমাদিগের কর্তব্য। 
মহারণ্য মধ্যে সিংহও অরক্ষিত হইলে, ৰৃক কর্তৃক বিনষ্ট 
হইতে পারে, অতএব পিতামহ ভীক্ম যেন শিখণ্ডী রূপ বৃক 
কর্তৃক বিনন্ট না হন। মাতুল শকুনি, শল্য, কপ, দ্রোণ 
ও বিবিংশতি ইহার প্রযত্ব সহকারে ভীন্মকে রক্ষা করুন। 
তিনি রক্ষিত হইলেই আমার! জয় লাভে সমর্থ হইব, সন্দেহ 
নাই। 

তখন শকুনি প্রভৃতি বীরগণ দুর্ব্যোধনের এ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া রথ সমূহ দ্বারা ভীক্মকে বেষ্টন করিলেন । হে রাজন! 
আপনার পুত্রগণ অহলাদ সহকারে আন্তরীক্ষ ও ধরণী মণ্ডল 
বিকম্পিত এবং পাগুবগণকে ক্ষোভিত করিয়! ভীম্মকে পরি- 
বেষ্টন ফ্রিতে গমন করিলেন | মহঃরথগণ রথী ও দস্তিগণের 
মহিত ভীম্মকে পরিবেষ্টন পূর্বক সমরে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। যেমন দেবান্ুরসংগ্রামে দেবগণ পুরন্দরকে রক্ষা 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই সমস্ত মহারথগণ ভীত্মকে রক্ষা 
করিতে লাগিলেন ।তখন ছুর্য্যোধন পুনরায় ছুংশাসনকে কহি- 
লেন,হে ছুঃশাসন! যুধামন্যু ও উত্তমৌজা ক্রমান্বয়ে অর্ভ্থনের 
বাম ও দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিয়। থাকেন, অর্জুন তাহাদিগের 


৩৫০ মহাভারত । 


দ্বারা রক্ষিত হইয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা! করিবেন ; অতএব যদি 
আমর! ভীত্মকে রক্ষা না করি, তাহা হইলে শিখণ্তী অর্জুন 
কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়। তাঁহাকে সংহাঁর করিবে ; এক্ষণে 
যাহাতে ভীল্ম শিখন্তী কর্তৃক নিহত ন! হন, তাহার উপায় 
করা কর্ৃব্য। 

ছুঃশাসন ভ্রাতা ছুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ পুর্ববক 
ভীম্মকে পুরোবন্তী করিয়! সৈন্যগণ সমভিব্যাহাঁরে সমরে 
গমন করিলেন! এ দিকে মহাঁরথ অর্জুন ভীক্মকে রখিগণ 
বর্তৃক পরিরৃত দেখিয়। ধুষ্টদ্বান্নকে কহিলেঘ, হে পাঞ্চাল- 
রাজ! শিখগ্ডীকে ভীম্ষের অগ্রে অবস্থিত কর; আজি আমি 
তাহাকে রক্ষা করিব। 


শততম অধ্যায়? 


হে মহারাজ! অনন্তর শান্তনুপুত্র ভীগ্ষ বহুদংখ্য সৈন্যে 
পরিরৃত হইয়! সমরার্থ বহির্গমন পুর্ববক সর্ববতো ভদ্র ব্যুহ 
রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কৃপ, কৃতবন্ত্নী 
শৈব্য, শকুনি, সিন্ধুপতি, কান্বোজরাঁজ, সুদক্ষিণ, ভীম ও 
আপনার পুত্রগণ এ ব্যুহের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। 
মহাবল পরাক্রান্ত দ্ররোণাচার্ধ্য ভূরি শ্রবা, শল্য ও ভগদত্ত 
বর্ম ধারণ পুর্ববক উহার দক্ষিণ পক্ষে রহিলেন। মহারথ 
অশ্বথামা, সোমদন্ত, অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, 
সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে উহার বামপক্ষ রক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। রাজ! দুর্য্যোধন ত্রিগর্তদিগের সহিত উহার মধ্যস্থল 
আশ্রয় করিলেন। রথিপ্রধান অলম্বুষ ও মহারথ শ্রুতায়ু 


ভীয্তা পর্ব । ৩৫৯ 


কবচ পরিধান পুর্ববক উহার পৃষ্ঠভাগে শব্স্থান কন্ঠিতে 
লাগিলেন । ধার্তরা্ পক্ষীয় বন্মরধারী বীরগণ এইরূপে পেই 
মহাব্যহ রচনা! করিয়া জান্তবল্যমান অনলের ন্যায় দুষ্ট 
হইলেন। 

এদিকে ধর্ন্মরাজ যুধিক্টির, ভীমসেন ও মা্রীতনয়দ্বয় 
আপনাঁদিগের মহাব্যহস্থ সকল সৈন্যের অগ্রভাগ রক্ষা 
করিতে প্রবৃভ হইলেন । মহাবীর হৃন্টছ্যন্ব, বিরটি, সাত্যকি, 
শিখণ্ডী, ধনগ্য়, রাক্ষন ঘটোৎ্কচ, মহাবাহু চেকিতান, 
মহাবলশ|লী কুন্তিভো'জ, ধনুর্দরা গ্রগণ্য অভিমুন্য,প্রতাপবান্‌ 
ভ্রুপদ ও কৈকৈয় পঞ্চভ্রাতা মহাথুল্য কবচ ধারণ পূর্বক 
উহার মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে 
পাণ্ডবের! সুদারুণ মহাব্যুহ রচনা করিয়া সমরার্থ সমুদ্যত 
হইলেন। ॥ 

তনন্তর কৌরবপক্ষীয় মহীপাল সনল শাগুনুতনয়কে 
পুরোবর্তী করিষা নথামার্৫থ পাগুনদিগেৰ অভিবুখে ধাবম'ন 
হইলেন। মমবোৌছ্ুসাহী ভীমসেন প্রহ্ৃতি পাঁগুৰগণ ও বিজ- 
য়াভিলাষে ভীঙ্মের অভিমুখে গমন কবিতে আরম্ত করিলেন $ 
তণ্ুকালে সংগ্রামস্থলে বারন্বাব সিংহনাঁদ, কিলকিল! রব, 
হস্তিগণের বুংহিত, এবং ক্রন্চ, গোবিষাণিক,ভেরী, ম্বদঙ্গ ও 
পণব্ধ্বনি হইতে লাঁখিল। পাণগুবেবা সিংহনাদ,বীরনাঁদ,এবং 
ভেরী, মৃদক্গ, শঙ্খ ও দুন্ধুভি ধবনি করিতেন করিতে সমরাঁভি- 
লাঁষে কৌববদিগের অভিযুখে আগমন করিতে আর্ত করি- 
লেন। কৌববেরাঁও ক্রোধান্থি চিন্তে প্রতিনাদ করত পাঁগুব- 
দিগের প্রতি মহাবেগে গমন কবিতে লাগিলেন এইরূপে 
উভয় পক্ষীয় সৈন্য সকল একত্রিত হুইয়া পরস্পর ঘোরতর 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । 

হে রাঁজন্! তৎ্কালে রণস্থ্লপ হইতে মহাশব্দ সমুখিত 

(৪৫) 
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হইয়া, পৃথিবীমণ্ুল কম্পান্থিত করিল। পতগকুল ঘোরতর 
শব্দ করত দিগ্দিগরস্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল । বিমল 
সমুদিত দিনকরের করনিকর তিরোহিত হইল ; অমঙ্গলজনক 
শগালগণ চীৎকার করিতে আরস্ত করিল ) চতুর্দদক্‌ প্রস্বলিত 
হইয়া উঠিল ; পাংশু ও শোনিতদংযুক্ত অস্থি বৃষ্টি হইতে 
লাগিল; বাহন সকল চিন্তাকুলিতচিত্তে মশ্রবিসর্ভন ও মল- 
মূত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল; মহাভিয়সূচক তুমুল বায়ু 
প্রবাহিত হইতে লাগিল; সহসা অন্তহ্িত পুরুষভোজী রাক্ষস- 
দিগের ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোঁচর হইল ; গোমায়ু ও বাঁয়লগণ 
চতুর্দিকে ধাবমান হইল; কুকুর সকল নানাবিধ শব্দ করিতে 
আরম্ভ করিল; মহাভয়সূচক প্রজ্ঞলিত মহোন্কা সকল সূর্ধ্যের 
সহিত ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 
[ছে মহারাজ ! সেই অমঙ্গলসূচক সমরে হস্ত্যশ্ব নরেক্দর- 
সঙ্কুল কুরু পাগুবদিগের সেই মহা সৈন্যগণ পবনবেগ কম্পিত 
বনরা“জর ন্যায় শঙ্খ মৃদঙ্গাদি শব্দে প্রকম্পিত হইয়া বাঁতো- 
দ্ধত সাগরের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল । 


একাধিক শততম অধ্যায়! 


অনন্তর মহাতেজস্বী অভিমন্তযু পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব সংযোজিত 
রথে আরোহণ পূর্ববক জলদের জলধারা! বর্ষণের ন্যায় শরনিকর 
বর্ষণ করিতে করিতে মহারাজ দুর্য্যোধনের সৈন্যাভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। কোঠরৰগণ অক্ষয় সেনাপাগরে প্রবিষ্ট 
আরিনিসুদন অস্ত্র শস্ত্রধারী নুতদ্র(তনয়কে কোন রূপেই নিবা- 
রণ করিতে সমর্থ হইলেন না । অভিমন্যুনিক্ষিণ্ত শক্র নিবর্হণ 


তীক্ম- পর্ব, রঃ 


শর.সমূহ কৌরবীয় গ্রত্রিয়গণকে প্রেতরাঁজশদনে প্রেরণ 
করিতে লাগিল। রণবিশীরদ অভিমন্যু ক্রোধপরবশ হইয়া 
যমদগ্ুসদূণ অতি ভীষণ আশীবিষতুপ্য সায়ক সকল পরিত্যাগ 
করিয়া রথের সহিত রখী, অশ্বের সহিত অশ্বারোহী ও গজের 
সহিত গজারোহীদিগকে বিদারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তখন মহীপালগণ তাঁহার সেই অঙু কার্য নিরীক্ষণ করিয়া হৃন্ট 
চিত্তে প্রশংস! করিতে লাগিলেন বায়ু যেরূপ আকাশমগুলে 
তুলরাশি পরিচালিত করে, তদ্রুপ মহাবীর অর্জবনতনয় কৌর- 
বীয় সৈন্যদিগরে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে 
কেহই মহাপক্কে নিমগ্ন মাতঙ্গকুল সদৃশ অভিমন্যুবিদ্রাবিত 
কোৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। 
মহাবল পরাক্রান্ত সুভদ্রাতনয় অনায়াসে দেই সফল সেনা- 
দিগকে বিদ্রাবিত করিয়া প্রন্থলিত অনলের ন্যায় অক 
স্থিতি করিতে লাগিলেন। কালপ্রেরিত পতঙ্গগণ যেরূপ 
অগ্নির প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, তজ্রপ কৌরবসেনা 
সকল অর্জুনতনয়ের প্রতাঁপ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। 
মহাবীর অভিমনুযু পরপক্ষীয়দিগকে সংহার করত বজ্ধারী 
ইন্দ্রের ন্যাঁয় দৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। তাহার ্ুবর্ণপৃষ্ঠ 
ধনু জলদমণ্ডলে বিরাজিত বিছ্যুত্ের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল। স্ুশাণিত সাঁয়ক সকল প্রফুল্ল বৃক্ষলনূহ হইতে নিপ- 
তিত: যট্পদরাজির ন্যায় দিশ্দিগন্তে পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিল। মহারথ অর্জবনতনয় সুবর্ণময় রথে আরোহণ পূর্বক 
মহাবীর কৃপ, দ্রোণ, অশ্বথামা ও সিশ্কুপতিকে বিমোহিত 
করত অবিরত মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন । 
তাহার বিচরণ সময়ে মগুলাকার, কার্ম্.ক সূর্ধামগুল বলিয়া 
বোধ হইতে লাগিল । | ্ 
মৃহাবীর ক্ষত্তিয়গণ মহার্লশালী মভিমন্যুর ক্ভুত কার্ধ্য 


৩৫৪ মহাভারত 


সন্দর্শন করিয়া এই লোকে ছুই অর্জুন আঁছেন বলিয়া মনে 
করিতে লাগিলেন। হে রাঁজন্! কৌরবপক্ষীয় সেই. সকল 
সৈন্যগণ অভিমন্থ্যুর শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া মদ- 
মত্ত যোষিতের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। যুদ্ধদুরদ 
সুভদ্রাপুত্র সেই সকল মৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত ও মহারথ- 
দিগকে বিকম্পিত করিয়া ময়বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় সুহৃদ- 
গণকে আহ্লাদিত করিলেন। কেৌরবপক্ষীয় সৈন্য সকল 
অভিমন্যু কর্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া! মেঘের নণম গম্ভীর স্বরে 
আর্তনাদ করিতে আঁরস্ত করিল। 

মহারাজ ছুর্যোধন মারুতবেগে সমুদ্ধ-ন সাগর গর্জন 
সদৃশ কৌরব সৈন্যগণের নির্ধঘোষ শ্রবণ করিয়া রাক্ষন ম্রল- 
নুষকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, হে রাক্ষস সওম! মহা 
বাহু অর্ছুননন্দন দ্বিতীয় অর্জুনের ন্যায় ও দেবসৈন্য 
বিদ্রোবী বৃত্রানুরের ন্যায় একাকী কেখবসেনাদিগকে বিব্রা- 
বিত করিয়াছে | তুমি ভিন্ন তাহাকে নিবারণ করিবার অন্য 
উপায় দেখিতেছি না। অতএব তুমি মত্বারে গমন পুর্বাক 
উহ্ারে পরাঁভব কর! আঁমরা মহাবীর ভীষ্স ও দ্রোণের 
সহিত একত্রিত হইয়া! সংগ্রামে আর্ভুলকে নিহত করিব! 

রাক্ষস প্রধান অলন্বুষ কুরুরাঁজ ছুর্যোধনের আজ্ঞা প্রাপ্তি 
মংত্র বার্ধাকালীন বারিদমগুলের ন্যায় ঘোরতর ধ্বনি করত 
অভিমন্যুর প্রত্তি ধাবমান হইলেন । পাগুবদিগেঁর সৈন্য 
সকল রাক্ষপরাঁজের সেই ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বায়ু 
বেগসমুক্কু্ত সাগরের ন্যায় দিগ্দিগন্তে বিচলিত হইতে 
লাগিল । কেহ কেহ প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক ধরাশায়ী হইল। 
হে নরনাথ ! সেই সময় রথস্থ মহাবল পরাঁক্রান্ত শ্ুভদ্রা- 
তনয় সশর শরাঁসন ধারণ পুর্ববক যেন নৃত্য করিতে করিতে 
সেই রাক্ষনরাজের অভিমেখ গমন করিতে লাগিলেন । 


ভীষ্ম পর্ব । ৩৫৫ 


মহাঁপ্রতাপশালী অলম্বুষ অভিমন্ত্যুকে দর্শন করিবাঁমান্র 
কজ্রোধপরবশ হুইয়। তাহার সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করত 
বলাম্ুর যেরূপ দেবসেনার পশ্চান্ভাগে ধাবিত হইয়াছিল, 
সেইরূপ পাণ্ুব পক্ষীয় সৈন্যদিগের উপর শরজাঁল বর্ঘণ 
করিতে করিতে তাহার পশ্চা্ড পশ্চাঁৎ ধাবমান হইল । এই 
প্রকারে সেই ঘোঁররূপী নিশাঁচররাজ স্থীয় প্ররাক্রম প্রদর্শন 
পূর্বক সহস্র সহত্র বাণ পরিন্যাগ করিয়া প1গুবীয় সৈন্য- 
দিগকে বিদ্রাবিত ও বিমর্দিত করিতে লাগিল । পাগুবদিগের 
সহতীসেন! ্াহ্থার শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়। ভয়ব্যাকু- 
লিতচিন্ডে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরন্ত করিল । ছে মহাঁ- 
রাজ মাতক্ষ যেমন কমলবনকে প্রমথিতকরে,তদ্রপ রাক্ষমরাঁজ 
অলম্দু পাঁগুবীর দৈন্যগণকে সংহাঁর করিরা মহাঁবলশালী 
দ্রোপদীতনরগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল 
পরাক্রান্ত দৌপদীপুত্রগণ রাক্ষদকে অবলোকন পর্র্দক 
নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্ধ্যাভিযূখে ধাবিত পঞ্চ গ্রহের 
ন্যায় অলন্ধুষের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং যুগান্তকালীর্ন 
পঞ্চ গ্রহ যেরূপ নিশাঁকরকে নিপীড়িত করে,সেইপ তাহাকে: 
নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাপ্রতাপবান্‌ প্রতিবিন্ধ্য 
রাক্ষপরাজের উপর লৌহ্ময় স্ুলীক্ষ শক্ত মমুহ নিক্ষেপ 
করিলেন। অলন্ুষ সেই সকল শাস্ত্রে ছিন্নবন্ধম হইয়া! ছ্িনকর- 
রঞ্রিত মেঘমগুলের ন্যায় শৌভ] ধারণ করিল। ড্রৌপদী- 
নন্দন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হেম বিচিত্রিত সায়ক সমূহ শরীরে 
বিদ্ধ হওয়াতে অলম্বুষ দীপ্ুশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় শোতা 
পাইতে লাগিল. 

পরে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র একত্রিত হুইয়! সুবর্ণ বিভূষিত 
শরনিকরে অলম্ুষকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ কাঁরলেন। মহ 
ীর্য্যসম্পন্ন অলনুষ ক্রুদ্ধ পঙ্গোপম মেই সকল শরে নিতান্ত 


৩৫৬ মহাভারত 


বিদ্ধ হইয়। অতিশয় ক্রদ্ধ ও.অনতিবিলন্বে মুচ্ছিত হইল-এবং 
মুহূর্ত কাল মধ্যে পুনর্ববার সংজ্ঞা লাভ করিয়া পর্ববাপেক্ষা 
দ্িগুণতর ক্রোধান্থিত. চিন্তে দ্রৌপদী পুত্রগণের শর, ধ্বজ, 
ওঞ্খনু সকল কর্তন করিয়া ফেলিল। তণ্পরে এ মহাবীর 
রথমধ্যে যেন নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের প্রত্যেককে 
পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া তদীয় অশ্ব ও সারথিগণকে 

হার পূর্বক নানাবিধ স্ুশাণিত শরদ্ারা পুনরায় তাহা- 
দিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহারথ নিশাচর এইরূপে 
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে বিরথ করিয়া ভাহাদিগের বধাভিলাঘে 
ভ্রুতবেগে ধাবমান হইল। 

তখন মহাঁবল পরাক্রান্ত অর্জুনতনয়, পাপাস্থা রাক্ষন 
ছৌপদীর পুত্রদিগকে নিপীড়িত করিতেছে দেখিয়া, অবি- 
লন্ঘে তাহার প্রতি অভিদ্রত হইলেন। হে রাজন! সেই 
সময় মহাপ্রতাপবান্‌ অভিমন্য্যুর সহিত রাক্ষপরাঁজ অলন্বৃষের 
তুমুল সংগ্রাম আরম্ত হইল। তখন কুরুপাগুবীয় মহারথ 
সকল বৃত্রবাসব সদৃশ সেই বীরদয়ের অদ্ভুত সংগ্রাম সন্দর্শন 
, করিতে লাগিলেন । এ কালানলপন্নিন মহাবীরদ্ধর ক্রোধা- 
রুণনয়নে পরস্পর অবলোকন করিলেন। পুর্ব্বে দেবান্থুর 
যুদ্ধে দেবরাজ ও সন্বরের সংগ্রাম যে প্রকার ভয়ঙ্কর হইয়া- 
ছিল, এই মহাবীরদ্বয়ের সংগ্রামগ সেইরূপ ভযণ হইয়। 
উঠিল। 


ভা পর্ব ॥ ৩৫৭ 
দ্বাধিকশততম অধ্যায় । 


ধৃতরাস্ট্র কহিলেন,হে লগ্তয়! মহাবীর অভিমন্ত্ু মহারথগণকে 
বিনষ্ট করিতেছেন দেখিয়াঃঅলম্ুষ কিরূপ ফুদ্ধ করিয়াছিল ? 
মহারথ অভিমন্যু অলম্ুষের সহিত কি প্রকারে সংগ্রাম করি- 
লেন। এবং মহাঁবলশালী ভীম, রাক্ষন ঘটোশ্ুকচ, নকুল, 
সহদেব। সাত্যক্কি ও অর্জুনই বা কি প্রকারে আমার লৈন্য- 
গণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন? তুমি তাহা আমার 
নিকট আদ্যোপান্ত কীর্তন কর। 
সঞ্জর কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর অলম্দুষ ও অভি 
মন্যু ঘে প্রকারে সংগ্রাম করিরাছিল ; অঙজ্ভুন, ভীমসেন, 
নকুল ও সহদেব সমরে যে প্রকার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। এবং ভীম্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার পক্ষীয় বীর- 
গণ নির্ভীকের ন্যায় যে প্রকার অদ্ভুত কর্ম সম্পাদন করিয়া 
ছিলেন ; আমি তাহ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহা- 
প্রতাপবান্‌ রাক্ষসরাজ অলম্বুষ সিংহনাদসহকারে বারম্বার 
তর্জন গর্জন পূর্ববক « তিষ্ঠ তিষ্ঠ ” বলিয়া দ্র তবেগে অভি- 
মন্ধ্যুর প্রতি ধাবমান হইল। অভিমনুযুও সিংহনাদ করিতে 
করিতে" পিতৃশক্র রাক্ষলরাজ অলম্কুষের প্রতি মহাবেগে ধাব- 
মান হইলেন। অনন্তর দিব্যান্ত্রবিশারদ মহারথ অভিমন্তযু ও 
মায়াবী রথিশ্রেষ্ঠ অলম্ুষ উভয়ে দেবদানবের ন্যায় অবিলম্বে 
সমাগত হইলেন। পরে মহাবীর অভিমন্্যু সুৃতীক্ষ তিন বাণে 
রাক্ষমকে বিদ্ধ করিয়। পুনর্ববার পাঁচ বাণে বিদ্ধ করি- 
লেন। যেমন তোদন দণ্ডে কুঞ্জরকে প্রহার করে, তদ্রপ 
ক্ষিপ্রকারী অলন্ুষও ক্রোধান্থিত হইয়া নয় বাণে অভিমন্যুর 


৩৫৮ মহরত! 


বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়1'সহআ্- শরে তাঁহাকে ব্যথিত, করিল। 
তখন অভিমন্যু ক্রোধে অধীর হইয়া নয় বাঁণে রাক্ষসের 
বক্ষঃস্থল তাড়িত করিলে, এ সমস্ত বাণ ভাহার শরীর ভেদ 
করিয়। মর্ম্মে প্রবিষ$ হইল। রাক্ষম শরনিকরে প্রভিন্নগান্র 
হুইয়। পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষসম[কীর্ণ পর্বতের ন্যায় পরম 
শোভা! ধ!রণ করিল এবং সেই হেমপুহ্খ শরনিকর ধারণ. 
করিয়া শিখাবিশিষ্ট শৈলের ন্যায় অধিকতর শ্রী প্রাপ্ত 
হুইল। 

অনন্তর অমর্ষপরায়ণ অলম্ুব ক্রোধান্বিত চিন্তে মহন্ত 
সদৃশ অভিমন্যুকে শরসঘুহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল । 
রাক্ষসনির্ধক্ত যমদণ্ড তুল্য শর সকল অভিমন্তুর কলেবর 
বিদীর্ণ করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল এবং অভিমন্ু- 
“নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত শরনিকরও অলম্বষের দেহ বিদীর্ণ করিয়া 
ভূগর্ডে প্রবেশ করিল। দেবররাঁজ ইন্দ্র যেরূপ ময়দাঁনবকে 
যুদ্ধে পরাগ্যুখ করিয়াছিলেন, তন্রপ মহবীর অভেমন্থ্যু শর 
সমূহ দ্বার৷ অলম্বষকে সমরে বিমুখ করিলেন। তৎ্পরে 
নিশাচর মহীয়লী তাঁমপী মার বিস্তার করিলে,সকলেই ঘোর- 
তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেন; কি অভিমন্ধযু কি আত্মীয় 
কি পর কেহই কাহাকেও দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন ন1। 
মহ্গাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু সেই ঘোর অন্ধকার সন্দর্শন 
করিয়া অতি দীপ্তিশীল সৌরান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। 
তখন রাক্ষসের মায়া দূপীভূত ও জগৎ পুনর্ববার প্রকাশিত 
হইল। অনন্তর অভিমন্যু ক্রোধান্বিত হইয়া শঃসমূহ দ্বার! 
রাক্ষলকে সমাচ্ছন্ন করত তৎপ্রযুক্ত বুবিধ মায়া নিবারণ 
করিলেন। রাক্ষসরাজ মায়াবিহীন ও শরনিকরে. একান্ত 
আহত হুইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে রথ পরিহার পুর্ববক পলা- 
য়ন করিল। এই প্রকারে. .সেই কুট যোধী. অলম্ুয. পরাজিত 


তীক্ম পর্থ। টি 


হইলে, মহাবীর অভিমন্যু কৌরবপক্ষীয় দৈন্যগণকে নিপী- 
ডিত করিতে আরম্ত করিলেন। তশুকালে বোধ হইল, যেন 
মদান্ধ বন্য হস্তী পদ্মবম মর্দন করিতেছে । 

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীত্ম সৈন্যদিগকে সংগ্রাম 
হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া অভিমন্্যুকে শরজাল দ্বার! 
সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ ধার্তরাগ্রগণ একমাত্র অভিমন্যুর 
চতুর্দিকৃ পরিবেষ্টন করিয়া! শর সমূহ দ্বারা তাহাকে প্রহার 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অজ্ঞুনপরাক্রম ও বানু 
দেব সদৃশ বলব্্যশালী মহাবীর অভিমন্য্যু পিতা ও মাতু- 
লের ন্যায় নানাবিধ কার্ধ্য সকল অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। 
তগ্পরে মহাবীর্ধ্যসম্পন্ন ধনপ্জয় কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে 
নিধন করিবার নিমিত্ত অভিমন্থ্যুর লমীপে গমন করিলেন 
রাহু যেরূপ দিবাকরকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মহাবীর ভীক্ষ 
ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইলেন । হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ 
রথ, হম্তী ও অশ্বগণ মমভিব্যাহারে ভীক্পরকে পরিবেষ্টন 
পূর্বক রক্ষা করিতে লাগিলেন । এ দিকে পাগুবেরাও 
অঙ্জ্বনকে পরিকৃত করিয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগি- 
লেন। 

অনন্তর কৃপাচার্য্য শান্তনুতনয়ের অগ্রবন্তী অর্জুনকে 
পঞ্চবিংশতি সায়ক দ্বার সমাচ্ছন্ন করিলেন। শার্দ ল যেরূপ 
মাতঙ্গে্র প্রতি গমন করে, তদ্রপ স্মত্যকি পাগুবদিগের হিত- 
সাধনার্ঘ কূপের প্রতি গমন করিয়৷ সুশাণিত শরসমূহ দ্বার 
তাহাকে বিদ্ধ কর্রতে লাগিলেন । কৃপাচার্যয ও ক্রোধান্থিত- 
চিন্তে অবিলম্বে কষ্কপত্রযুক্ত নয় শরে সাত্যকির বক্ষঃস্থল 
বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে সাত্যকি নিতান্ত দ্ধ হুইয়া মহা- 
বেগে শরাসন আকর্ষণ করত গৌতমান্তকর এক শর নিক্ষেপ 
করিলেন। ড্রোণতনয় সেই ইন্দ্রাশনিসন্িভ শরকে মহাবেশে 

(8৬) 


৩৬ মহাভারত? 


আপতিত দেখিয়! ক্রোথাবেশে ছুই খণ্ডে কর্তন করিয়! 
ফেলিলেন। 

তখন মহারথ সাত্যকি কৃপাচ্গার্ধ্যকে পরিত্যাগ করিয়া 
আকাশমগ্লে রাহু যেরূপ শশধরের প্রতি ধাবমান হয়, 
সেইরূপ অশ্বথামার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অশ্ব- 
থাম! তাহার শরালন ছেদন করিয়া শরনিকর দ্বার! তাঁহাকে 
তাড়িত করিতে লাগিলেন। নাত্যকি তৎক্ষণাৎ অন্য এক 
ভারসহ শরাঁনন গ্রহ্ণ পূর্বক যষ্টিসংখ্যক শর দ্বারা দ্রোণা- 
আ্জের দুই বানু ও হৃদয় বিদ্ধ করিলেন? তাহাতে অশ্ব- 
থামা নিতান্ত ব্যখিত ও ক্ষণকাল বিমোহিত হইয়। ধ্বজদণ্ড 
অবলম্বন পুর্ববক রথোপস্থে উপবেশন করিলেন। পরে 
সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়। ক্রোধাম্বিতচিত্তে পুনর্ব্বার সাত্যকিকে 
এক নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিলেঃ এ নারাচ সাত্যকিকে বিদ্ধ 
করিয়া বসন্তকালে বলবান্‌ সর্প শিশুর বিল প্রবেশের ন্যায় 
ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। অনস্তর তিনি অপর এক ভল্লান্ত্ 
দ্বার] তাঁহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়। সিংহনাদ করিয়া উঠি- 
লেন। এবং প্রাব্ট্কালীন 'জলদজাল যেরূপ প্রভাকরকে 
আচ্ছন্ন করে, তদ্রুপ শরজালে সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করি- 
লেন। হে যহাঁরাঁজ! সাত্যকিও সেই সকল শর নিবারণ 
পূর্বক শরসমৃহ দ্বার অশ্বথামাকে আচ্ছাদিত করিয়। মেঘ- 
জালবিনির্ম্স্ত তপনের ন্যায় তাহাকে সম্তপ্ত করিতে লাগি- 
লেন এবং পুনবর্বার সমূদ্যত হইয়া সহত্র সহত্র শর দ্বারা 
তাঁহাকে পরিব্যাপ্ত করিলেন। 

মহাপ্রতাপশালী ড্রোণাচার্ধ্য, পুত্র অশ্বত্থাকে রাহ্গ্রস্ত 
নিশাকরের ন্যায় অবলেংকন করিয়া! সাত্যকির প্রতি ধাব- 
মান হইলেন এবং শরপীড়িত অশ্বখামাকে রক্ষা করিবার 
নিষিভ সুস্বীক্ষ বাঁণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 


ভীক্ম পর্ব ! ৩৬ 


তখন সাত্যকিও গুরুপুত্র অশ্বখামাকে পরিত্যাগ করিয়া 
লৌহময় বিংশতি শরে ড্রোপাচীধ্যকে বিদ্ধ করিলেন। তদন- 
স্তর অমেয়াক্মা অ:দুন ক্লোধপরবশ হইয়া! দ্রোণাভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। এই প্রকারে মহাবীর দ্রোণ ও অঞ্জন 
উভয়ে সংগ্রামে সমবেত হইয়। নভোমগুলস্থ বৃহস্পতি ও 
শুক্রগ্রহের ন্যায় পরম শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। 


ক্রাধিক শততম অধ্যায় । 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে স্ভয়! মহাধনুদ্ধব দ্রোণ ও অঞ্জন 
এই পুরুষস্রেষ্ঠ বীরদ্বয় কি প্রকারে যুদ্ধস্থলে সমাগত হই 
লেন? অর্জুন ধীমান্‌ দ্রোণাচার্য্যের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং 
দ্রোণাচার্য্যও অর্জুনের নিতান্ত প্রীতিভাজন; অতএব 
প্রমত্ত কেশরীর ন্যায় এ মহাবীরদ্ধয় কি প্রকারে উভয়ে সমা- 
গত হইলেন? 

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত ! ভরদ্বাজাতাজ দ্রোশাচার্্য 
যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্জুনকে শ্রীতিভাজন বলিয়া বোধ করেন না; 
অঞ্ছুনও ক্ষত্রিয় ধর্মানুপাঁরে দ্রোগাঁচীর্ধ্যকে গুরু বলিয়। 
মান্য করেন না। ক্ষত্রিয়ের কেহই কাহাকে প্ররিত্যাগ 
করেন সা) ত্তাহার! মর্ধ্যাদাশুন্য হুইর! পিত। ও ভ্রাতৃবর্গের 
সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! মহাবীর ধনগ্রয় 
দ্রোণাচাধ্যকে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু দ্রোণ সেই 
সকল শর অর্জুন চাপবিনির্্্ত বলিয়া গ্রাহ্য ন। করিয়া 
গহন বনে অতি প্রবৃদ্ধ অন্ির ন্যার ক্রোধে প্রভ্বলিত হইয়া 
উঠিলেন এবং শরবুষ্ত দ্বার! অর্ছভুনকে পরিব্যাপ্ত করিতে 
লাগিলেন। পরে রাজ! ছুর্যোধন ছোঁণাচার্য্যের প্রাফি- 


৬৬২. মহাভারত! 


গ্রহণের নিমিত্ত সুশশ্্মাকে প্রেরণ করিলেন। ব্রিগর্ভেশ্বর 
সুশর্্মা স্বীয় পুত্র সমভিব্যাহারে ক্রোধান্থিত হইয়৷ শরাপন 
আকর্ষণ করত শরনিকর ছ্বার1 অর্জভ্বনকে বিদ্ধ করিতে লাঁগি- 
লেন। ঠাহাদিগের নির্ম্মক্ত সেই সকল সায়কনিচয় শর্কালে 
গগনবিহারী হতসশ্রেণীর ন্যায় নভন্থলে শোতমান হইতে 
লাগিল । যেমন পক্ষিগণ চতুর্দিক্‌ হইতে সমাগত হইয়। সুস্বাছ 
ফলে অবনত বৃক্ষে প্রবেশ করিয়া থাকে, তন্রপ সেই সকল 
শরনিকর চতুর্দিক্‌ হইতে আগমন করিয়। অর্জুনশরীরে 
প্রবিষউ হইল। মহারথ পার্থ সিংহনাদ করিয়! সপুত্র ত্রিগর্ভ- 
রাজকে শরসমুহে বিদ্ধ করিলেন। তাহারাও প্রলয়কালীন 
কালস্বরূপ অঙ্জবন কর্তৃক বিধ্যমান হইয়াও জীবিতাঁশ| বিস- 
জন পূর্ববক পার্থের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, এব 
তীহাঁর প্রতি অনবরত শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
পর্বত সকল যেরূপ জলবর্ষণ ধারণ করিয়! থাঁকে, সেইরূপ 
অজ্জন শরনিকর দ্বারা শর বর্ষণ ধারণ করিলেন । তখন আমরা 
তাহার লঘৃহস্তত। সন্দর্শন করিতে লাগিলাম । তিনি একাকী 
পবনের মেঘমগ্ডুল অপসরণের ন্যায় বহু যোধবিনির্ম্ম, 
দুর্বার শরবৃণ্টি নিবারণ করিলেন। তখন দেব দানবগণ 
তাহার তাদৃশ কার্য্য অবলোকন করিয়া পরম সন্তুষ্ট হই- 
লেন'। 

অনন্তর মহাবীর পার্থ ক্রোধপরবশ হইয়া! সৈন)দিগের 
প্রতি বায়ব্যান্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে প্রবল বায়ু 
প্রাছুভূতি হইয়া নভস্থল ক্ষুভিত, তরু সকল নিপাঁতিত ও 
সৈনিকদিগকে নিহত করিতে লাগিল! হে রাজন! ভ্রোণা- 
চার্য্য সেই স্ুদারুণ বায়ব্যান্ত্র অবলোকন করিয়া! ভয়ানক 
শৈলাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন বায়ু প্রশান্ত ও দশ দিক্‌ 
প্রসন্ন হইয়া উঠিল । তগুপরে বীরাগ্রগণ্য পাণুতনয় অর্জন 


ভীম পর্ব। ৩৬৩ 


ত্রিগর্তরাঁজের রখীদিগকে নিরুৎ্সাহ, পরাক্রমবিহীন ও রপ- 
পরাগ্খ করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর রাজ। দুর্য্যোধন, কৃপ, অশ্বথামা, শল্য, কান্বোজ- 
রাঁজ স্ুদক্ষিণ, অবস্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, ও বাহিলিক- 
গণের সহিত রাজা বাহিলক রথ সমূহে ধনঞ্জয়ের চতুর্দিক্‌ 
পরিবেষ্টন করিলেন । মহা'রথ পরাক্রান্ত শ্রুতায়ু ও ভগদত্ত 
গজসৈন্য দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দিক্‌ পরিবারিত করিলেন। 
ভূরিশ্রবা, শলঃ ও ন্ুবলতনয় শরনিকর দ্বারা মাড্রী পুত্রদ্ধয়কে 
নিবারণ করিন্সেন। ভীক্ম সসৈন্য ধার্তরাপ্রদিগের সহিত 
সমবেত হইয়! যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন। 

হে নরনাথ! মহাবল পরাক্রান্ত বৃুকোদর গজ সৈন্যগণকে 
আগমন করিতে দেখিয়া! কাননস্থিত যুগরাজের ন্যায় স্ক্কণী 
পরিলেহন করিতে করিতে গদা গ্রহণ পূর্বক রথ হইতে 
অবতীর্ণ হইয়া! আপনার সৈন্যদিগকে ভয়ে নিতান্ত অভিভূত 
করিলেন। তখন গজারোহী যোদ্ধা সকল ভীাহাকে গদাহস্ত 
অবলোকন করিয়া যত্ব সহকারে চতুর্দিক পরিবেষ্টন 
করিলেন। সেই সময় দিবাকর যেমন মেঘ মণ্ডলের মধ্যবস্তী* 
হইয়া বিরাজিতহন, তদ্রপ ভীমসেন গজসৈন্য মধ্যে অবস্থান 
পুর্নক বিরাজিত হইয়া, পবনের জলদজাল পরিচালনের 
ন্যার গদ1 দ্বার সেই সকল গজ সৈন্যকে বিদ্রাবিত করিতে 
লাগিলেন। দক্তিসকল মহাবীর ভীয়সেন কর্তৃক বধমান হইয়! 
মেঘের ন্যায় গর্জন করত আর্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল! 
ভীমসেনও রণমধ্যে মাতঙ্গগণের দশন দ্বার বিদারিত হইয়। 
পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা! ধারণ করিলেন। পরে 
তিনি কোন কোন হস্তার দস্ত উত্পাটন পূর্ববক সেই দস্তদ্বারা 
দগুধারী কৃতাস্তের ন্যায় তাহাদিগের কুস্ত সমাহত 
করত ভূমিতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন; এবং মেদ 


৩৬৪ মহাভারত। 


মজ্জাঁয় অবলিপ্ত ও শোণিতাক্ত শরীর হইয়া রুধিররজিত 
গদ। গ্রহণ পুর্ব্বক রুদ্রদেবের ন্যায় দৃষ হইতে লাগিল। 
পরে হতাবশিষ্ট বৃহৎ রূহ হস্তী সকল স্থীয় সেনাদিগকে 
বিমর্দিত করিয়। চতুর্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, 
কৌরৰ পক্ষীয় সৈণ্যগণ ও পুনরায় পরাগ্ম,খ হইল। 


জপ 


চতুরধিক শততম অধ্যাযু। 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! এ দিবল মধ্যাহ সময়ে 
সোমকগণের সহিত ভীম্মের লোকক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম 
আরম্ভ হইল। মহারথ ভীম্ম শত শত সহত্র সহত্র পাগুৰ- 
দৈন্যগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাখিলেন। যেরূপ গে! 
সকল ছিন্ন ধান্যরাঁশি মর্দন করে, সেইরূপ দেবব্র ভীক্ম 
পাগুবসৈন্য মর্দন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টছ্যন্ন, শিখণ্ী, 
বিরাট ও মহারথ দ্রুপদ ভীক্ম সমীপে গমন পুর্রধক শর সমূহ 
দ্বার তাহাকে আহত করিতে লাগিলেন। শকত্রন্তপ ভীদ্ 
তিন তিন শর দ্বারা ধুষ্টছ্যন্স ও বিরাটকে বিদ্ধ করত মহা- 
রাজ.দ্রুপদের প্রতি এক নারাঁচ নিক্ষেপ করিলেন। ধৃষটছ্যুম্ব 
প্রভৃতি মহারথগণ ভীক্ষান্ত্রে বিদ্ধ হইয়! পাদম্পু্ট ভূজঙ্গমের 
ন্যায় সাতিশয় কুদ্ধ হইয়! উঠিলেন | শিখপ্ডী পিতামহ 
ভীক্মকে অনবরত শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
মহাবীর ভীক্ষ ভাহার স্ত্ীত্ব মনে করিয়া তাহার প্রতি কোন 
অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না । মহাবীর ধৃষ্টছ্যন্থ ক্রোধে অতি- 
মাত্র প্রস্বলিত হইয়। অনল সদৃশ তিন সায়ক দ্বার! ভীক্ষের 
বাহৃত্বয় ও বক্ষঃস্থুল বিদ্ধ করিলেন এবং মহারথ ভ্রুপদ পঞ্চ- 


ভীম্ম পর্ব । ৩৬৫ 


বিংশতি, বিরাট দশ ও শিখণ্ী পঞ্চবিংশতি বাঁণে ভীম্মকে 
বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন! মহারথ ভীক্ম তাহাতে আত- 
মাত্র বিদ্ধ ও রণণধির পরিপ্লুত হুইয়। বসন্তকালীন পুষ্পপরিপূর্ণ 
রক্তাশোক তরুর ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি 
শিখণ্ডী ব্যতীত আঁর আর সকলের প্রত্যেককে তিন তিন 
বাণে বিদ্ধ করিয়া! এক ভল্ল দ্বার! ভ্রুপদের, শরাসন ছেদন 
করিলেন । দ্রপদরাজ অন্য শরাসন গ্রহণ করত ন্লুশাণিত 
পঞ্চ বাণ দ্বারা ভীক্মকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাহার সার- 
থিকে বিদ্ধ করিঠুলন। 

তখন ভীমসেন, ভ্রোপদীনন্দনগণ, কেকয়গণ ও সাত্বত 
সাত্যকি ধৃষ্টছ্যুন্নকে পুরোবন্তাঁ করিয়! পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত তীক্ষের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে 
মহারাজ! আপনারপক্ষীয় সমস্ত বীরগণ সৈন্যগণ সম্ভি- 
ব্যাহারে ভীক্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পাগুবগেনার প্রতি 
ধাবমান হইলেন। সেই সময়ে উভয় পক্ষের মনুষ্য, অশ্ব, 
হস্তীও রথীর তুমুল সংগ্রাম হইতে আরম্ভ হইল। রথী 
রখীর সহিত, হস্তী হস্তীর সহিত, অশ্ব অশ্থের সহিত, সাদী” 
সাদির মহিত ও অন্যান্য মনুষ্য মনুষ্ের সহিত পরস্পর 
সমরে প্রবৃত্ত হইয়া ষম রাষ্ট্রী বর্ধন করিতে লাগিল । ছে 
রাজন্‌! স্থানে স্থানে রথ সযুদর বহুবিধ দারুণ শরাধাতে 
হত সারথি ও রখি বিহীন হইয়! সমর ভূমির চতুর্দিকে ধাৰ- 
মান হইতে লাগিল । তশ্কালে দেখিলাম, এ মারুতগামী 
গঙ্ধরব্বনগর সদৃশ রথ সকল মনুষ্য ও অস্বগণকে মর্দন পূর্বক 
বায়ুবেগে ধাবমাঁন হইতে লাগিল। হে ভূপাল! বৃহস্পতি 
সদৃশ নীতি বিশারদ, কুবের সদৃশ সম্পত্তিশালী ও ইন্দ্রের 
ন্যায় শৌর্যযসম্পন্নঃ উদ্ধীষ ও কাঞ্চনাক্গদবিভূষিত দেবপুব 
লদৃশ রথী ভূপশলগণ রথ বিহীন হুইয়। প্রাকৃত ন্যায় মানবের 
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ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিলেন । দন্তিগণ আরোহি বিহীন 
হুইয়। স্বপক্ষীয় সেনাগণকে বিমর্দিত করত মহাঁশব্দে নিপ- 
তিত হইতে লাগিল । নবজলধর সদৃশ মাতঙ্গগণ মেঘ গর্ভ- 
নের ন্যায় শব্দ করত অতিবেগে ধাবমান হইল। তাহাদিগের 
বিচিত্র বর্ম, চামর, পতাকা, হেমদণ্ড, ছত্র ও. শাণিত তোমর 
সকল চতুর্দিকে পরিব্যাগ্ত হইল । তাহাদিগের আরোহিগণ 
গজ বিহীন হইয়া সেই তুমুল সমরক্ষেত্রে ধাবমান হইতে 
লাগিল । নানাদেশীয় শত শত সহস্র সহস্র স্ুবর্ণবিভৃষিত 
অশ্বগণকে বায়ুবেগে ধাবমান হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। অশ্ব 
সকল নিহত হইলে তাহাদিগের আরোহিগণ অনি গ্রহণ 
পূর্বক স্বয়ং দ্রবমাণ ও অনেকে অন্য কর্তৃক বিদ্রাবিত 
হইতে লাগিল। কোন কোন হস্তী ধাবমান রথ, পদাতি ও 
আশ্বগণকে মর্দিত করত অন্য হস্তীর সহিত মিলিত হইয়া 
গমন করিতে লাগিল । রথ সমুদয় ভূপতিত অশ্ব সকলকে 
ও অনেক অশ্ব মনুষ্যদিগকে মর্দন করিতে লাগিল। এই 
প্রকারে পরস্পর মর্দিত হইতে লাগিল। সেই প্রকার ভীষণ 
"সংগ্রামে শোণিত ও অস্ত্র সমুহের তরঙ্গসম্কুলা তয়ঙ্কর নদী 
সমু্পন্ন হইল | অস্থিরাণি উহার সংবাধ, কেশকলাপ 
শৈবাল, ভগ্ন রথ সমুদয় হুদ, বাঁণ সকল আবর্ত, অশ্ব নকল 
মীন, মস্তক সকল উপল, হস্তী সকল উহার গ্রাহ, কবচ 
ও উষ্কীষ সমুদয় উহার ফ্রেন, শরাসন সকল উহার- বেলা- 
ভূমি, অসি সকল উহার কচ্ছপ ও মাংসাশী প্রাণিগণ উহার 
বক এবং পতাকা ও ধ্বজ সকল উহার তীরস্থ বৃক্ষ স্বরূপ 
হইল। এ নদী যমরাজ্য রূপ সাগর বর্ধন করিতে লাগিল । 
শৌর্ধ্যশালী মহারথ ক্ষত্রিয়গণ ভয় পরিহার পৃর্ববক অশ্ব, হস্তী 
ও রথ স্বরূপ ভেল। দ্বার এ নদী হইতে উত্তীর্ণ হইতে লাগি- 
লেন। যেরূপ বৈতরণী নদী ম্বৃত ব্যক্তিকে যমরাজ্যে উপ- 
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শীত করে, সেইরূপ এ শোণিতনদী ভীরু ব্যক্তিদিগকে বাহিত 

করিয়া লইয়া যাইতে লাঁগিল। ক্ষত্রিয়গণ সেই মহাহত্যাকাণ্ড 

দর্শন করত চীুকাঁররবে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ ! 

« ্ষত্রিয়কুল ছুর্য্যোধনের দোষেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। 

অহারাজ ধৃতরাষ্্রই বাকি নিমিত্ত লোভে বিমোহিত ও পাপ- 
পরায়ণ হইয়া গুণশালী পাঙুনন্দনগণের দ্বে্ট! হইলেন ? ৮ 
হে মহারাজ! এইরূপ তাহাদিগের কর্তৃক পাগুবগণের প্রশংস! 

ও আপনার পুত্রগণের নিন্দাসুচক বহুবিধ বাক্য শ্রচ্তিগোচর 
হইতে লাগিল। $অনস্তর সকলের নিকট অপরাধী আপনার 
পুত্র দুর্ষ্যোধন সমুদয় যোধগণের এঁ রূপ বাক্য শ্রবণ কায়া 

ভীদ্ষ, দ্রোগ, কূপ ও শল্যকে কহিতে লাগিলেন, হেবীরগণ ! 
তোমরা অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ কর, বিলম্ব. 
করিতেছ কেন? হে রাজন! অনন্তর কুরুপাগুবদিগের সেই 

দ্যুতক্রীড়া নিবন্ধন মহ! হত্যাজনক ঘোরতর সংগ্রাম হইতে 

লাগিল। হে ভূপতে! পুর্বে মহানুভবগণ আপনাকে নিষেধ 
করিলেও যে আপনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, এক্ষণে তাহা- 

রই প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করুন। সংখ্রামে পাণ্ডুব, কৌরব, 

কি তাহাদিগের সৈন্য বা অনুগত ব্যক্তির! কেহই কাহার প্রাণ 

রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন না। আপনি যে পূর্ববে কাহারও 

নিষেধ বাঁক শ্রবণ করেন নাই সেই নিষিত্ই হউক, আর 
দৈব.বশন্তই হউক অথবা আপনার-অনীতি বশতই হউক 
এক্ষণে এই ভয়স্থর স্বজনক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে। 


৩৬৮ মহাভারত! 
পঞচাধিক শততম অধ্যায় । 


এ এস স্পসপ 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাঁজন্‌ ! নরপুঙ্গব ধনগ্তীয় স্ুুশর্্মীর 
অনুচর ক্ষত্রির্গণকে নিশিত শর প্রহারে যমসদনে প্রেরণ 
করিতে লাগিলেন । ব্ুশর্ত্মা সপ্ততি শরে কৃষণকে বিদ্ধ করিয়া 
নয় শরে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ অজ্জ্বন সুশশ্ীকে 
শরসমূহ ছারা নিবারিত করিয়। তদীয় যোধগণকে শমনভবনে 
প্রেরণ করিতে লাগিলেন । স্ুশশর্মার অবশিষ্ট যোধগণ প্রলয়- 
কালীন কৃতান্তসদৃশ ধনপ্রীয় কর্তৃক বিধ্যমান হুইয়৷ ভয়ে পলা- 
“য়ন করিল । কেহ কেহ অশ্বঃ কেহ কেহ রথ ও কেহ কেহ গজ 
পরিত্যাগ পুর্ব্বক চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ।অনেকে 
অশ্ব,হত্তী ও রথ লইয়াই সত্ব ধাবমান হইল অনেক পদাতি 
সেই মহারণে শস্ত্র পরিত্যাগ পুর্ববক কাহারও অপেক্ষা না 
করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল । ত্রিগর্তরাজ স্ুুশম্্বা ও 
অন্যান্য ভূপালগণ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেও তাহার! 
প্রতিনিবৃন্ত হইল না। 

হে নরপতে ! দুর্যযোধন সেই সমস্ত সৈন্যকে পলায়ন 
করিতে দেখিয়া সকল সৈন্যের পুরোবর্তা হইয়া ভীত্মকে 
অগ্রসর করত সুশন্দার জীবন রক্ষার্থে মহোদ্যোগ সহকারে 
অজ্ভনের প্রতি ধাবমান হইলেন।তখন কেবলছুর্ষ্যোধন ভ্রাতৃ- 
গণের মহিত বহুবিধ বাণ বিকীর্ণ করিয়। অর্জুনের সংগ্রামে 
অবস্থিত হইলেন | অন্যান্য মানবগণ পলায়ন করিল। 
পাগুবগণও উদ্যোগ সহকারে অর্জুনের রক্ষার্থ ভীম্মপমীপে 
গমন করিলেন। তাহার! গাণ্ডীবধস্থা ধনঞ্জয়ের বলবিক্রম 
অবগত হইয়াও উৎসাহের সহিত হাহাকার শব্দে তাহাকে 
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চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করত ভীগ্ের সমীপে গমন করিলেন । 
অনন্তর তালকেতু মহাঁশুর ভীঘ্ম সম্গতপর্বব শর সমূহ দ্বারা 
পাগুবসৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিলেন। 

হে রাজন! এইরূপে মধ্যাহ্ন সময়ে কৌরবগণ পাগুবদিণের 
সহিত ভয়ঙ্কর সগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাশুর সাত্যকি কৃত- 
বন্মাকে পঞ্চ শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সহ্জ্র সহজ সায়ক বর্ষণ 
পুর্ববক সংগ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । অনন্তর 
জ্রুপদরাজ দ্রোণাচার্ধযকে প্রথমতঃ শাণিত বু শরে বিদ্ধ 
করত পুনরায় স্তুতি শরে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া পঞ্চ শর 
দ্বারা তদীয় সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ৷ তৎপরে ভীমসেন 
রাজা বাহিলককে নুতীক্ষ সায়ক দ্বার বিদ্ধ করিয়! কাননস্থ 
শার্দুলের ন্যায় মহা! নিনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জুনতনয় 
চিত্রমেন কর্তৃক বহু শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া তিন শর দ্বার! চিত্র” 
সেনের হৃদয় দৃঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ ! যেরূপ 
নভোমগডলে বুধ এবং শনৈশ্চর গ্রহ দীপ্তি পাইয়া থাকে,তদ্রপ 
সেই মহাবীরদ্বয় সমরক্ষেত্রে সেইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগি- 
লেন। বীরঘাতী অভিমন্যু নয় শরে চিত্রসেনের অশ্বচতুষ্টয় 
ও ভাহার সারথিকে নিহত করিয়া মহা নিনাদ করিতে লাগি- 
লেন। হে ভূপাল ! মহারথ চিত্রসেন অশ্ব বিহীন রথ হইতে 
শীত্র লক্ষ প্রদান পূর্বক সত্বর ছুর্ম'খের রখে আরোহণ করি- 
লেন। পরাক্রমশালী আচার্য দ্রোণনতপর্বব শর সমূহ দ্বারা 
ক্রপদকে বিদ্ধ করিয়! সত্বর তাহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। 
ক্রপদরাজ মৈন্যগণের সমক্ষে দ্রোণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া 
পূর্বব বৈরিতা স্মরণ পুর্ববক বেগবান্‌ অশ্থবে আরোহণ করত 
সমরস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন | ভীমনেন সৈন্যগণের 
সাক্ষাতে মুহূর্তমধ্যে বাহিলিককে অশ্ব, সারথি ও রথ বিহীন 
করিলেন। হে রাজন! পুরুষশ্রেষ্ঠ বাহিলিক সংশয়াপন্ন, ভীত 


৩৭* মহাভারত! 


ও ত্বরাশ্থিত হইয়া লক্ষ প্রদান পূর্বক লক্ষণের রথে আরো- 
হুণ করিলেন। সাত্যকি বহু শরে কৃতবন্মীকে নিবারিত করত 
ভীক্ষের সমীপবর্তী হইয়। যষ্তিসংখ্যক শাণিত লোমবাহী 
শরে ভরতকুলপাবন ভীত্মকে বিদ্ধ করিলেন এবং মহাধনু 
বিকম্পিত করত যেন রথোপস্ছ্ে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
অনস্তর পিতামহ ভীক্ম হেমবিচিত্র মহাবেগশীল নাগ 
কন্যা সদৃশী উত্রুষ্ট মহাশক্তি গ্রহণ পুর্ববক সাত্যকির 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাঁষশ! সাত্যকি সেই 
মৃত্যুকল্প ভুর্জেয় মহাঁশক্তিকে সহসা আপতিত দেখিয়া 
ক্ষিপ্রকারিতা দ্বারা উহ ব্যর্থ করিয়া! ফেলিলেন তখন সেই 
মহাপ্রভা সম্পন্ন শক্তি মহোক্কার নায় মহীতলে নিপতিত 
হইল। অনন্তর সাত্যকি মহাবেগশালিনী স্বীয় শক্তি গ্রহণ 
পুর্ব্বক ত ভীষম্মের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সীত্যকির 
বাহুবলনিক্ষিণ্ত সেই শক্তি মানবগণের প্রতি ধাবমান কাল- 
রাত্রির ন্যায় বেগে ভীন্ষের প্রতি ধাবমান হইল। শীস্তনু- 
নন্দন সেই শক্তিকে সহসা আপতিত দেখিয়া সুতীক্ষ দুইক্ষুর 
প্রস্তর উহা দ্বারা ছুই থণ্ডে ছেদন করিলেন। তখন দেই শক্তি 
ভূতলে বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত হইল। পরে বীরঘাতী তীক্স 
ক্রোধভরে সেই শক্তি ছেদন করত সহাস্যবদনে নয় শরে 
সাত্যকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্‌! পরে পাগুব- 
গণ ভীক্ম হইতে সাত্যরির পরিত্রাণার্থ রথ, হস্তী ও অশ্বের 
সহিত ভীদ্কে বেষ্টন করিলেন । অনস্তর পরস্পর জয়াভি- 
লাষী কৌরব ও পাঁগুবগাণের তুমুল সংগ্রাম আরস্ত হইল। 


ভীষ্ম পর্ব। ৩৭১ 
যড়ধিক সততম অধ্যায়। 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! রাজা ছুর্য্যোধন শান্তনু- 
তনয়কে বর্ধাকালীন জলদজালসংবৃত দ্িবাকরের ন্যায় 
পাগুবগণে পরিরৃত দেখিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে 
ভাত! এ দেখ, অরিনিসৃদন মহাধনুদ্ধর ভীম্ম পাগুবগণ 
কর্তৃক পরিৰৃতঃ হইয়াছেন। এক্ষণে এ মহাবীর ভীম্মকে 
রক্ষা করা আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য। পিতামহকে রক্ষা 
করিতে পরিলে, উনি সপাঞ্চাল পাণ্ডবগণকে নিহত করি- 
বেন। মহাব্রত পিতামহ সমরে দুক্করকার্ষ্যের শনুষ্ঠান করিয়। 
থাকেন এবং উনি আমাদিগের গোপ্তা ; অতএব তুমি সৈন্য- 
গণে পরিরৃত হইয়া উহাকে রক্ষা কর। ছুঃশামন মহাবীর 
দুর্য্যোধন কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট ও মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়। 
ভীত্মকে পরিবেষ্টন পূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।তখন 
রধিপ্রধান শকুনি বিমল প্রাস,খন্তি ও তোমরধারী, ব্ুশিক্ষিত 
সমরবিশারদ বীরগণ কর্তৃক সমারূঢ়, যহাবেগশালী, পতাক। 
সুশোভিত শতসহত্র অশ্ব লইয়া নকুল, মহদেৰ ও ধর্্মরাজের 
চতুর্দিক্‌ পরিষ্টেন করত তাহাদিগকে নিবারিত করিতে 
লার্গিলেন। রাজ! ছুর্য্যোধন পাগুবগণের নিবারণার্থ অযু 
ংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন? অশ্বগণ গরুড়ের 
ন্যায় সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র তাহাদিগের খুরাঘাতে 
ধরাতল কম্পিত ও ধ্বনিত হইতে লাখিল। তাহাদিগের 
খুরশব্দ পর্ববতন্থ দহ্যমান বংশবনের ন্যায় শ্রচ্ত হইতে 
লাগিল। তাহাদিগের খুরসমুৎপন্ ধূলিপটল গগনমণ্ডলে 
সমুখিত হইয়া! দিবাকরকে আচ্ছ্ করিল। যেরূপ বেগ- 


হি মহান্তারত। 


শালী হংস সকল নিপতিত হইলে মহাঁসরোবর ক্ষোভিত 
হয়, সেইরূপ অশ্বগণ পাগুবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সৈন্য- 
গণ ক্ষোভিত হইয়া উঠিল। অশ্বগণের হেষারবে আর কিছুই 
শ্রুতিগোচর হইল না। 
বেলা যেরূপ বর্ধাকালীন পৌর্ণমাসীতে সমুদ্ধত মহাঁসাঁগরের 

বেগ অবরোধ করে, সেইরূপ রাজা যুধিষ্ঠির ও মাড্রীপুত্রদ়্ 
অশ্বারোহিগণের বেগ নিবারণ করিয়া সমুন্নতপর্বব শর ও প্রাস 
সমূহ নিক্ষেপ পুর্ববক তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। 
অশ্বারোহিগণ পাগুবশরে নিহত হইয়। পর্ববতগ্ৃহ্বরস্থিত নাগ- 
নিহত মহানাগের ন্যায় পতিত হইল। তাহাঁদের মস্তক 
সকল বৃক্ষ হইতে পরিভ্রষট তাল ফলের ন্যায় নিপতিত 
হইতে লাগিল । অনেক অশ্ব আরোহীর সহিত নিহত হইয়া 
চতুর্দিকে নিপতিত হইতে দৃষ্উ হইল। অশ্বগণ পাগুবশরে 
নিতান্ত ব্যথিত হইয়৷ সিংহসমাক্রান্ত ম্বগবুখের ন্যায় প্রাণ- 
ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল । এইরূপে পাগুবগণ সমরে 
বিপক্ষগণকে পরাজিত করিয়া! ভেরীশব্দ ও শঙ্বধ্বনি করিতে 
আরম্ভ করিলেন। 

অনন্তর রাজা ছুর্য্যোধন সাদিসৈন্যগণকে পরাজিত 
দেখিয়া মদ্ররাজ শল্যকে কহিলেন, হে রাজন্‌ ! এ দেখ, 
পাগুবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্টির যমজ অনুজদ্কয়ের সহিত আমাদিগের 
সমক্ষেই মদীয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে । হ্কে মহা- 
ভাগ! আপনার বলবিক্রম লোকে প্রপিদ্ধ, অতএব বেলা- 
ভূমি যেরূপ সমুদ্রকে প্রতিহত করে, সেইরূপ আপনি জ্যেষ্ঠ 
পাগুবকে নিবারিত করুন| 

হে মহারাজ! মহাপ্রতাপশালী শল্য রাজ! ছুর্য্যোধনের 
সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া! অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠির 
সমীপে গমন করিলেন। তখন পাণুতনয় যুধিষ্ঠির শল্যের 


ভীষ্ম পর্ব ) ৩৭৩ 


সৈন্য সমুদয়কে মহাবেগে আপতিত দেখিয়া তাহাদিগকে 
অনায়াষে নিবারিত করত সত্বরে দশ বাণে মদ্ররাজের স্তন 
ছ্য়ের অভ্যন্তর বিদ্ধ করিলেন এবং নকুল ও সহদেব 
তাহাকে সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন | তখন মদ্ররাজও তাহা 
দিগের প্রত্যেককে তিন তিন বাঁণে আহত করিয়! পুনরায় 
যুধিষ্ঠিরকে শাণিত ষণ্তি শরে এবং নকুল ও সহদেবকে স্ুুশা- 
গণিত দুই ছুই শরে বিদ্ধ করিলেন। 

হে রাজন! পরবীরঘাঁতী মহাবাহু ভীমসেন রাজ। যুধিঠিরকে 
ত্যুমুখ প্রবিষ্ট্রের ন্যায় মদ্ররাজের বশবন্তা দেখিয়া! তাহার 
সমীপবর্তী হইলেন। দিবাকর পশ্চিম দিগবলম্মী হুইলে, 
তাহাদিগের তুযুল সংগ্রাম আরম্ত হইল । 


সপ্ত ধিক শততম অধ্যায় । 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাবল পরাক্রাস্ত 

ভীন্ম ক্রোধান্বিত হইয়। নুশাণিত শরসমূহে সসৈন্য পাগুব- 

গণকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি ভীমকে দ্বাদশ, 
সাত্যকিকে নয়, নকুলকে তিন ও সহদেবকে সাত বাণে বিদ্ধ 
করিয়! যুধিষ্ঠিরের বাহুদ্ধয়ে ও বক্ষঃস্থলে দ্বাদশ বাণ নিক্ষেপ 
করিলেন। পরে ধুষ্টছ্যন্নকে বিদ্ধ করত সিংহনাদ করিয়া 

উঠিলেন । তখন নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি তিন, ধৃ্ছ্যন্ন 
সপ্ততি,ভীমসেন সাত ও ফুধিঠির দ্বাদশ বাণে ভীক্ষকে প্রতি- 
বিদ্ধ করিলেন। মহাবল শালী দ্রোণাচার্ধ্য সাত্যকি ও ভীম- 
সেনকে পাঁচ পঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহারাও তোদন- 
দণ্ড. দ্বার মহাগজ বিদ্ধের ন্যায় তিন তিন বাপে ড্রোণকে 
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প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, 
উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শুরসেন, শিবি ও বশাতিদেশীয় 
যোদ্ধাগণ শরনিকরে সমাহত হুইয়াঁও ভীদ্্ে পরিত্যাগ 
পুর্ববক পলায়ন করিলেন না । নানাদেশসমাগত অন্যান্য মহী- 
পালগণ বিবিধ শন্ত্রহস্ত হইয়া পাগুবদিগের অভিমুখীন হই- 
লেন, তখন পাঁগুবের! পিহতামহকে পরিবেষ্টন করিলেন । 
তখন রথ সমূহে পরির্ত অপরাজিত ভীম্ম, দাবাগ্নির 
ন্যায় প্রস্বলিত হুইয়। সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ত করি- 
লেন। রথ এ ভীন্মাগ্রির গৃহ,কার্্মক শিখা,অসি, গদ। ও শক্তি 
ইন্ধন এবং শরনিকর স্ফ,লিঙ্গ স্বরূপ হইল, তিনি গৃদ্ধ পক্ষ- 
বিরাজিত হেমপুঙ্থ সুশাণিত ইফুঠ কর্ণী,নালীক ও নারচ দ্বারা 
সকল পাগুবপক্ষীয় সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিয়৷ নুতীক্ষ 
বাণ সমূহে রথের ধ্বজ সকল পাতিত করত রথনিচয় মু্ডিত 
তালবনের ন্যায় করিলেন। পরে রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গদিগের 
আরোহিগণকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। প্রাণিগণ তাহার 
জ্যা তলধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। হে মহা- 
রাজ! মহাবীর শান্তনুতনয়ের অব্যর্থ নায়ক সকল শরাসন 
হইতে বিনির্গত হইয়া শক্রুপক্ষীয় যোধগণের বর্ম ভেদ 
করিয়া শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। অনস্তর দেখিলাম, 
মহাবেগশালী অশ্বগণ রথিশুন্য রথ সকল আকর্ষণ করিয়! 
রণাঙ্গনে ভ্রমণ করিতে আবস্তভ করিল । চেদি, কাশি ও 'করুষণ 
দেশীয় মহাবংশসম্ভৃত সমরে অপরাঙ্ধুখ বিখ্যাত চতুর্দশ 
সহআ মহারথ নুব্ণনিশ্িত ধ্বজে শোতমান ও দেহত্যাগে 
কৃতনিশ্চয় হইয়। ব্যাদিতানন কৃত্তান্ত সদৃশ ভীম্মের সহিত 
সমাগত হুইবামাত্র অশ্বগজ সমভিব্যাহারে পরলোকে গমন 
করিতে লাগিলেন। শত শত ও সহত্র সহত্র ব্যক্তির মধ্যে 
কোন কোন ব্যক্তির রথের যুগকাষ্ঠ ও উপকরণ এবং কোন 
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কোন ব্যক্তির চক্র সকল ভগ্ন হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। ভগ্ন 
রথ ও বরূখ, ছিন্ন শর, কবচ, প্উিশ, গদা ও ভিন্দিপালঃ 
ভগ্ন তুণীর, চক্র ও খড়গ, কুগুল শোভিত আনন, তলত্রাণ, 
অঙ্কুলিত্রাণ এবহ নিপাতিত ধ্বজ সঘূছে সমরক্ষেত্রে সমাকীর্ণ 
হইয়া উঠিল । শত শত ও সহস্র সহজ মাতঙ্গ ও তুরঙ্গম 
আরোহীর সহিত নিহত হইল; মহারথ সকল -শান্তনুত নয়ের 
শরনিকরে নিতান্ত ব্যঘিত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন 
করিতে আরম্ভ করিল । তখন পাণ্ডবের! কোন রূপেই তাহা" 
দিগকে প্রতিনিকূত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। হে ভারত! 
তগকালে পাগুবপক্ষীয় মহাসৈন্য মহেন্দ্র সদৃশ মহাবীর 
ভীক্মের শরাঘাতে এরূপ বিশৃঙ্খল হইয় উঠিল যে, ছুই জন 
একত্র হইয়া পলায়ন করিতে পারিল না। রথ, করী, 
ভশ্ব, পদাতি ও ধ্বজ দন্কুল পাগবীয় সৈন্য সকল বিচেতন- 
প্রায় হইয়া হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। দৈবছুর্িবিপাক 
হেতু পিনা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও বন্ধু প্রিয়বন্ধুকে 
ংহার করিতে প্রবৃন্ত হইল। যুধিষ্টিরের অন্যান্য সৈন্য 
সকল কবচ পরিহার করিয়া বিকীর্ণকেশে চতুর্দিকো 
ধাবমান হইতেছে) রথের যুগন্ধর নকল উদ্ভান্ত হইতেছে 
এবং রণভূমিস্থ সৈন্য সকল আর্তনাদ করিতেছে দৃষ্টিগোচর 
হইল। পু 
মহশআআ। বাঁনুদেব এইরূপে সৈন্যগণকে তন হইতে 
দেখিয়া রথবেগ নিবারণ পূর্বক ধনঞ্ীয়কে কহিলেন, হে 
পার্থ! এই তোমার অভিলফিত সময় সমৃস্থিত হইয়াছে; 
আর বিমোহিত হইও না। হে নরব্যাত্র! তুমি পূর্বেব বিরাট 
নগরে রাজসমাঁজে সঞ্জয়ের সমীপে কহিয়াছিলে যে, ভীক্ষ, 
দ্রোগ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় সৈনিকগণ আমার সাঁহত 
নংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তাহাদিগকে সমূলে নিহত 
(৪৮) 
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করিব, এক্ষণে সেই বাক্য সফল কর। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে 
সম্তাপ পরিহর পুর্ধবক সমরোদ্যত হও । 
অর্জুন বাস্থুদেবের এইরূপ বাক্য শব? করিয়া তির্য্যক 
ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত অধো'যুখে অনিচ্ছা পূর্বক কহিলেন, 
হে হৃধীকেশ ! অবধ্যদিগকে বধ করিয়া! নরকের হেতুডূত 
রাজ্যভার গ্রহণ করা অপেক্ষা বরং বনবাঁস জন্য ছুঃখ পরম্পরা 
ভোগ করাই শ্রেয়স্কর। যাহ! হউক, অশ্থ চালন! কর। 
তোমার বাক্য প্রতিপালন করিতে হইবে ; কুরুপিতামহ 
ছুর্ধর্ধ ভীত্মকে যুদ্ধে নিপাতিত করিব। 

ভখন হৃষীকেশ সূর্য্যের ন্যায় দুশ্রেক্ষ্য শাস্তমুতনয়ের 
নিকট নুবর্ণপ্রভ অশ্বগণকে পরিচালনা করিলেন । যুধিষ্ঠিরের 
সৈন্য সকল মহাবাহু পার্থকে ভীম্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে, 
সধুদ্যত দেখিয়া পুনরারন্ত হইল। পরে মহাবীর ভীক্ষ 
বারশ্বার লিংহনাদ করত শর বৃষ্টি দ্বারা পার্ধের রথ অচ্ছাদিত 
করিলেন । ক্ষণকাঁলমধ্যেই রথ,অশ্ব ও সারথি গাহার শরবর্ষণে 
এরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, আর কিছুই অবগত হইতে পারা 
গেল না। অকুতোভয় বানুদেব সত্বর হইয়। ধৈর্য্যসহকারে 
ভীক্ষমশরাঁহত অশ্বদিগকে চালনা করিতে লাঁগিলেন। অনন্তর 
মহাবীর পার্থ জলদগম্ভীরনিন্বন দিব্য শরাঁসন ধারণ করিয়া 
সুশশণিত শর সমুহ দ্বারা ভীমের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলি- 
লেন। মহাবীর শান্তমুতন্নয় তত্ক্ষণাঁৎ অন্য এক বৃহৎ শরা- 
সন ধারণ পুর্ববক তাহাতে জ্যারোগপণ করিবামাত্র ধনঞ্জয় 
ক্রোধান্থিত চিন্তে তাহা অবিলম্ঘে ছেদন করিলেন। তখন 
ভীক্ম “ সাধু অরুন সাধু » এই বলিয়! তাহার হস্তলঘুতার 
প্রশংসা করিছ্ধে লাগিলেন এবং পুনরায় এক মনোহর 
শরাদন গ্রহণ করিয়া! তাহার রথের উপর শর সমূহ বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিলেস। বাস্থুদেব মণ্ডল প্রদর্শন পুর্ব ক 
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ভীগ্ঘনির্ঘ্ঘস্ত শরনিকর ব্যর্থ করিয়া অশ্বপরিচালনে অতিশয় 
বল বিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বান্ুদেব ও অর্জুন 
ভীক্মশরে ছিন্ন কলেবর হইয়া শৃঙ্গ ক্ষত বৃষভদ্বরের ন্যায় 
মনোহর শোভা! ধারণ করিলেন । 

মহারাজ! অর্জুন স্ুভাবে সংগ্রাম করিতেছেন এবং 
ভীত্ম অবিরত শরনিকর বর্ষণ পুর্র্বক উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের 
মধ্যস্থলে আগমন করত প্রতাপশীল আদিত্যের ন্যায় 
সন্তপ্ত হইয়! পাগুবপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণকে নিহত 
করিয়া যেন প্রলু়কাল উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া! মহাবাহু 
বাসুদেব সহ্য করিতে পারিলেন না ; সুতরাং অর্জুনের 
রজতবর্ণ অশ্ব পরিত্যাগ পুর্ববক স্বীর রথ হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া কশাহস্তে মুছুমুু সিংহনাদ করত ক্রোধভরে ভীক্ষের 
প্রতি ধাবমান হইলেন! এঁ ক্রোধারুণলোচন অমিতছ্যন্তি 
প্রনাপবান্‌ মহাযোগীর পদভরে পৃথিবীমণ্ডল বিদারিত হইতে 
লাগিল। হেরাজন্! তদ্র্শনে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণের 
হৃদয়ে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইতে লাগিল । মহারাজ বাম্ু- 
দেবের সহিত ভীদ্ষের সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, * ভীদ্ম হত* 
হইলেন ভীক্ম হত হইলেন” এইরূপ উচ্চ শব্দ শ্রুত হইতে 
লাগিল । পীতকৌষেয়বসন মরকতকান্তি কৃষ্ণমাতঙ্গের অভি- 
মুখীন মিংহের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে মহাবীর শ্যন্তনু- 
তনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইয় বিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিলেন। 

মহাবল পরাক্রান্ত ভীম্ম মহাত্মা বান্ুদেবকে সংগ্রামে 
আগমন করিতে দেখিয়৷ ত্বরায় সুরুচির শরাসন আকর্ষণ 
পুর্ববক অন্রান্তচিত্তে কহিলেন, হে পুগুরীকাক্ষ বান্ুদেব! 
তোমাকে নমক্কার ; এস, অদ্য আমাকে এই মহ! সংগ্রামে 
নিপাতিত কর; তুমি আমাকে নিহ্ভ করিলে, আমি অব- 
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শ্যই শ্রেয়োলাভ করিব । ভ্রিভূবনমধ্যে আমি যথেষ্ট সম্মা- 
নিত হইয়াছি; আজি তুমি আমাকে সংগ্রামে প্রহার কর। 
হে অনঘ! আমি তোমার ভৃত্য । 

এ দিকে মহাবীর অর্জুন বাস্ুদেবের পশ্চাঁৎ পশ্চাগ 
ধাবমান হইয়া তাহার বাহুদ্বয় ধারণ করিলেন | রাঁজীব- 
লোচন বান্ুদেব অর্জুন কর্তৃক গৃহীত হইয়াও তাহাকে লই- 
যাই মহাঁবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি দশ 
পদ গমন করিলে, মহাঁবানু ধনপ্জয় হস্ত দ্বারা চরণযুগল 
ধারণ করিয়া অতিকষ্টে তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। অনস্তর 
পরবীরঘাতী পার্থ নিতান্ত কাতর হইয়া রোষাকুলিতলোচন 
সর্প সদৃশ নিংশ্বন্ত কৃষ্ণকে প্রণয়পূর্বক কহিলেন, হে মহা- 
বাহে! ! নিবৃন্ত হও; তুমি পুর্বেব কহিয়াছিলে যে, আমি যুদ্ধ 
করিব না, এক্ষণে সেই বাক্য মিথ্যা করিও না ; তাহা হইলে, 
লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। আমার প্রতি সমস্ত 
ভার সমর্পিত আছে ; অতএব আমিই পিতামহ ভীম্মকে 
সমরে নিহত করিব | আমি শক্ত, সত্য ও স্ুকৃত দ্বারা শপথ 

“করিতেছি ষে, আমি সংগ্রামে শাত্রগণকে সমূলে বিনাশ 
করিব। দেখ, প্রলয়কালীন শশধরের ন্যার অদ্যই হূর্জয় 
মহাঁরথ ভীক্মকে নিপাতিত করিতেছি । 

বাসুদেব মহান্ুুতব ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে কিছুকাত্র ন! 
বলিয়া ক্রোধান্বি চিন্তে প্ুনর্ববার রথারোহণ করিলেম। এই 
প্রকারে মাধব ও অর্জুন রথে আরোহণ করিলে, মহা রথ ভীদ্্ 
জলধরের জলধারায় পর্ব তাচ্ছাদনের ন্যায় শর সমূহ দ্বার! 
পুনরায় তীহাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন | দিবাকর যেরূপ 
বসস্তকালে করনিকর দ্বারা যাবতীয় পদার্থের তেজ হরণ 
করেন, তজ্রপ তিনি শরনিকর দ্বারা যোধবর্গের প্রাণ হরণ 
করিতে লাগিলেন। পাণ্বগণ যেরূপ কৌরবীয় সৈন্যদিগকে 
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ভগ্ন করিতেছিলেন, তদ্রপ তিনিও পাঁগুবপক্ষীয় সৈন্যগণকে 
ভগ্ন করিতে লাগিলেন । এই প্রকারে প্রলায়িত, নিরুৎ্সাহ, 
দুর্দ্ধনায়মান, শত শত ও সহত্র সহস্র পাঁগুবপক্ষীয় সৈন্যগণ 
ভীক্ম কর্তৃক আহত হইয় মধ্যাহৃকালীন সূর্ধ্ের ন্যায় স্থীয় 
তেজঃপ্রদীপ্ত, অলৌকিক পরাক্রম, ডক্করকর্ম্মা তীস্বকে 
দর্শন করিতেও সমর্থ হঈল না।পাগুবগণ তাঁহাকে অবলোকন 
করিয়াই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইতে লাগিলেন । 

হে ভারত! পাগুবপক্ষীয় সৈন্য নকল ভীক্স কর্তৃক বিদ্রা- 
বিত হইয়। পঙ্কনিমগ্ গোদমুহের ন্যায়, উ্পীড়িত পিপী- 
লিকার ন্যায় ও বলবান্‌ ব্যক্তির সংগ্রামে ছুর্বল ব্যক্তির ন্যায় 
অশরণ হইয়1 দুর্জয় ভীমের উপর কটাক্ষপাত করিতেও 
পারিল না । মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনু তনয় সায়করূপ কিরণ 
দ্বারা দিবাঁকরের ন্যায় মহীপালদিগকে সন্তাপিত করিছত 
লাঁগিলেন। হে রাজন্‌! এই প্রকারে পাগুবদিগের মহাসৈন্য 
পিতামহ ভীগ্ম কর্তৃক বিমর্দিত হইতে লাখিল। তখন 
ভগবান সূর্ধ্দেব অস্তগিরিশিখরে গমন করিলেন ! সৈন্য- 
গণ নিতান্ত শ্রমাতুর হইয়া অবহারের নিমিত্ত ব্যাকুল হুইয়॥ 
উঠিল। 


অক্টাধিকশততম অধায়। 


সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যা 
সমুপস্থিত হইলে, আর যুদ্ধ ব্যাপারের কিছুই দৃষ্টি- 
গৌচর হুইল না ধর্্মরাজ যুধিষিির সেই সন্ধ্যা সময়ে স্বপক্ষীয় 
সৈন্যগণকে মহারথ ভীম্ম কর্তৃক নিপীড়িত ও অস্ত্র শত্ত্র পরি- 
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ত্যাগ পূর্বক পলায়ন পর এবং সোঁমকগণকে সমরে 
পরাজিত ও নিরুৎ্সাহ অবলোকন পুর্ববক সাতিশয় চিন্তিত 
হইয়া সৈন্যগণকে অবহার করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। 
হে রাজন্! এই প্রকারে পাগুবপক্ষীয় সৈন্যগণের অবহা'র 
হইলে, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণেরও অবহৃঠর হইল। তখন 
মহারথগণ ক্ষত বিক্ষত শরীরে শিবিরে গমন করিলেন। 
পাগুবগণ ভীম্মশরে নিপীড়িত হইয়া তীক্মের সমরনৈপুণ্য 
চিন্তা করত শাস্তি লাভ করিতে পারিলেন ন। হে ভারত! 
তখন ভীন্স আপনার তনয়গণ কর্তৃক পৃজিত 3৪ বেত হইয়া 
শিবিরে গমন করিলেন। 

অনন্তর জীবগণের মোঁহকরী ভয়ঙ্করী বিভাঁবরী সমুপস্থিত 
হইল); সেই নিশামুখে ছুর্ধর্ধ পাণ্ডব ও স্ঞ্জয়গণ বুষ্িবং শীয়- 
দিগের মহিত আপনাদিগের শ্রেয়ঃ সাধনের নিমিত্ত নুস্থির- 
চিত্তে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজ! যুধিঠির 
বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বাস্গুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত পুর্র্বক কহি- 
লেন, হে বাসুদেব! মহাবল ভীক্ম হস্তীর নলবন মর্দনের 
ন্যায় আমার সৈন্যগণকে মর্দন করিতেছেন) মহাঁবল সেই 
প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় আমার সৈন্যগণকে গ্রাস করিতে- 
ছেন। তাঁহাকে দর্শন করিতেও মামাদিগের সাহস হয় ন। 
সমর. স্থলে মহা প্রতাঁপশালী তাক্ষাস্ত্রসম্পন্ন পিতামহ 
ক্রোধভরে শরাদন ধারণৎপুর্ববক মহানাগ তক্ষক সদৃশ হইয়া 
শাণিত শরসমূহ বর্ষণ করিয়! থাকেন । ক্রোধপরায়ণ কৃতান্ত, 
বজধর পুরন্দর, পাঁশহস্ত বরুণ ও গদাধারী কুবেরকেও 
জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু মহাসংগ্রামে ক্রোধপরবশ 
ভীক্মকে কদাচ পরাজয় করিতে পারা যায় না । অতএব হে 
বাস্থদেব! আমি সমরে ভীম্মের নিমিত্ত সাতিশয় ভীত 
হইতেছি, ভীঘ্ম নিরন্তর আমার পক্ষীয় সৈন্য ক্ষয় করিতে- 
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ছেন। তাহাতে আমার আর যুদ্ধের অভিলাষ নাই, আমার 
অরণ্য গমনই শ্রেয়স্কর। যেরূপ পতঙ্গ সকল ম্বত্যুর নিমিত্তই 
প্রস্বলিত হুতাশনে ধাবমান হয়, সেইরূপ আমি ভীম্মের 
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইন্ডেছি। হে বৃষ্িকুল পাবন ! 
আমি রাজ্য লোভে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হই- 
লাম | আমার শুর ভ্রাতৃগণও সমরে শরনিকুরে নিতান্ত 
নিপীড়িত হইয়াছেন। আমার এ সমস্ত ভ্রাতৃগণ আমার 
নিমিভই অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন । হে মধুসূদন ! দ্রৌপ- 
দীও আমার মিলিত সাতিশয় ক্লেশ পরম্পরা ভোগ করিত্তে- 
ছেন। যাহ! হউক, আঁমার জীবনকে দুল্লভি বলিয়। জ্ঞান 
হইতেছে । অতএব আমি এক্ষণে অবশিষ্ট জীবিতকালে 
ধর্্মাচারণ করিতে সমুৎ্নুক হইয়াছি। হে বাসুদেব! এক্ষণে 
আমার ভ্রাভৃগণ ও আঁষার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া হিতক'র 
কর্মের উপদেশ প্রদান কর, আমর! তাহার অনুষ্ঠান 
করি। 

তখন বান্ুদেব যুধিষ্টিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! 
কারুণ্য বশত তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে সত্য-" 
সন্ধ ধন্নন্দন! আপনি বিষঞ্জ হইবেন না। আপনার ভ্রাতৃ- 
গণ সকলে মহাবল পরাক্রান্ত, শক্রনিসূদন ও ছুর্জেজয় ; 
অঞ্ভুন ও ভীমসেন অনল সদৃশ তেজন্বী, মাদ্রীতনয় নকুল ও 
সহদেষ এরূপ মহাবলসম্পন্ন যে, উইীরা দেবগণের প্রতিও 
প্রভৃত্ব করিতে পারেন। হে পাগুতনয়। আপনার সহিত 
আমার যেরূপ সৌহার্দ আছে, তাহাতে আপনি আমাকে 
সমরে নিযুক্ত করুন, তাহ! হইলে আমি ভীত্মের সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব ; সমরে আমার অসাধ্য কিছুই নাই। 
ধনগ্য় যদি ভীত্মকে নিহত করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহ! 
হইলে, আমি ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয়দিগের সমক্ষে পুরুষ:শরষ্ঠ 
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ভীম্মকে নিহত করিব। হে পাণুপুব্ ! মহাবীর ভীম নিহত 
হইলেই যদি আপনি জয় লাভ করেন, তাহ! হইলে আমি 
অদ্য কুরুবৃদ্ধ ভীক্মকে এক রথেই নিপাতিত করিব । হে 
রাজন! লমরে আমার বাসব সদৃশ পরাক্রম দর্শন করিবে। 
মহাস্ত্র নিক্ষেপকারী মহাবল ভীম্মকে রথ হইতে নিপাতিত 
করিব । যে বক্তি পাণ্ডবগণের শক্ত, মে আমারও শন্র ও 
আপনাদিগের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন সন্দেহ নাই। 
হে ভূপতে ! বিশেষতঃ অর্ভ্রুনের সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ 
তাছে। অর্জুন আমার পরম সখা ও শিষ্য : আমি তাহার 
নিমিত্ত স্বীয় শরীর হইতে মাংস পর্য্যন্ত কর্তন করিয়া দিতে 
পারি। এ নর শার্দ,ল ধনগ্তয়ও আমার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত 
পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমাদিগের এরূপ প্রতিজ্ঞা 
আছে যে আমরা উভয়ে পরস্পরের পরিত্রাণ কদিব। অত- 
এব হে নররাজ ! আমি যেরূপে সমরকাধ্য সম্পাদন করিতে 
পারি, আপনি সেইরূপে আমাকে নিযুক্ত করুন। ধনগ্জয় 
উপপ্রব্যনগরে লোকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে 
« আমি ভীত্মকে নিহত করিব” ধীমান্‌ ধনগ্য় এই বাক্য 
সত্য করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুজ্ঞা করিলে, আমি তব- 
শ্যই তাহ! সম্পাদন করিতে পারি; অথব! মহাবীর অর্জুনই 
সমরে ভীক্মষকে নিহত করুন। তাহার পক্ষে এই ভার গুরু- 
তর নহে; কারণ পরবীরঘাতী ধনঞ্জয় সমরে সমুদ্যত 'ছইলে, 
অন্যের অসাধ্য কার্যযও সম্পন্ন করিতে পারেন। উনি দৈত্য- 
দাঁনবগণ সমবেত দেবগণকেও বিনষ্ট করিতে পারেন 1 
ইহাতে ভীক্ষকে সংহাঁর করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ 
কি? মহাবল তীক্ষ স্বীর কর্তব্য কর্্ম বুঝিতে না পারিয়া 
বিপরীত বুদ্ধি প্রযুক্ত আপনার অনিষ্টাচরণে প্রবৃনত হইয়া- 
ছেন সন্দেহ নাই। 


ভীখুা পর্ব। ৩৮৩ 
যুধিঠির কহিলেন, হে মহাঁবাছে। ! তুমি যাহা কহিতেছ। 
তাহা যথার্থই বটে; কৌরবেরা সকলে একত্রিত হইয়াও 
তোমার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় লা। ভূমি যখন আমার 
পক্ষে অবস্থিতি করিতেছ, তখন নিয়তই আমার সমস্ত অভি- 
লাষ পরিপুর্ণ হইবে । হে গোবিন্দ! আমি যখন তোঁমাকে 
সহায় প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন মহাবীর ভীম্বের কথা দূরে 
থাকুক, দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারি; কিন্তু হে মাধব! 
তুমি কহিয়াছিলে, “যুদ্ধ করিব না,, এক্ষণে আমি স্বীয় গৌরব 
নিবন্ধন তোমাপ্পে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া মিথ্যাবাদী করিতে 
সাহস করি না; অতএব তুমি যুদ্ধ না করিয়া! আমাদিগকে 
সমুচিত সাহাঁষ্য প্রদান কর। পিতামহ ভীক্ম আমাদিগের 
পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন ন1) ছুর্য্যোধনের নিমিন্তই যুদ্ধ করি- 
বেন। কিন্ত তিনি প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন যে, আমাদিগের হিতের 
নিমিত্ত মন্ত্রণ। প্রদান করিবেন । অতএব হে মাধব! তিনি অব- 
শ্যই আমাকে সৎ্পরার্শ প্রদান করিয়। রাজ্য প্রদান করিবেন। 
হে বাসুদেব! এক্ষণে চল আমরা সকলে সমবেত হইয়া পুন-, 
রায় তাহার নিকট গমন পূর্ববক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। 
তিনি আমাদিগকে অবশ্যই হিতকর উপদেশ প্রদান করি- 
বেন, সন্দেহ নাই। ভ্িনি অমাদিগকে যে রূপ আদেশ প্রদান 
করিবেন, আমরা তাহাই করিব । হে মধুসূদন ! আমরা বাল্য 
কালে পিতৃহীন হইলে, তিনিই আমাদিগকে লালন পালন 
করিয়! পরিবর্ধিত করিয়াছেন। সেই দেবব্রত ভীক্ম এক্ষণে 
অবশ্যই আমাদিগকে ন্ুমন্ত্রণ প্রদান করিবেন । যখন আমর! 
সেই পরম প্রিয়তম পিতাঁমহ ভীত্মকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছক 
হুইয়াছি, তখন আমাদিগের ক্ষত্রিয়বৃতিতে ধিকৃ। 
সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর বুষ্জিবংশাবতংস 
মধুসৃদন যুধিষঠিরকে কহিলেন, হে মহাবাহো ! আপনি ঘা! 
(৪৯) 


৩৮৪ মহাঁভারত। 


কহিলেন, ইহা আমরও অভিপ্রেত; শাস্তন্ুতনয় দেবব্রত 
ভীম্ম সমরে বিপক্ষগণকে অবলোকন করিয়াই বিনষ্ট করিতে 
পারেন ; অতঞব তাহার বধোপায় জানিবার নিমিত্ত 
তাহার নিকট গমন করুন । আপনি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 
সবিশেষ বলিবেন সন্দেহ নাই, অতএব চলুন, আমর! তাহার 
নিকট গমন করি । আমরা তৎ্প্রদত মন্ত্রণ। অনুসারে শত্রু 
পক্ষীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিব । 

হে রাজন্! মহাবীর পাণ্বগণ ও মাধব এইরূপ পরামর্শ 
করিয়া শরাদন ও কবচ পরিত্যাগ পূর্বক সকলে সমবেত 
হইয়া, ভীক্মশিবিরে উপনীত হইয়া! অবনতমস্তকে তাহাকে 
প্রণাম এবং পুজা করত তাঁহার শরনাপন্ন হইলেন। তখন 
কুরুপিতামহ ভীন্স ভাহাদিগের প্রত্যেককে স্বাগত জিজ্ঞাসা 
করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মা সকল! তোমাদিগের প্রীতি- 
ব্ধনার্থ আমার কি কার্ধ্য করিতে হইবে? এ কর্ম অতি 
ছুঃসাধ্য হইলেও আমি প্রযত্বপহকারে তাহা সম্পাদন 
করিব। 

গঙ্গানন্দন ভীক্ম প্রীতিসহকারে বারম্বার এইরূপ জিজ্ঞাসা 
করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির দীনচিন্তে প্রণয়পূর্ববক কহিলেন, হে 
ধর্ম্জ্ঞ প্রভু পিতামহ ! আমরা কিরূপে জয় বা রাজ্য প্রাপ্ত 
হইব'? এবং কিরূপেই ব৷ প্রজাগণকে রক্ষা! করিব? হেবীর! 
আমরা! সমরে কোন প্রক্/রেই আপনার বেগ সহ্য করিতে 
পারি না; অতএব আপনি আমাদিগকে আপনার বধোপায় 
বলুন। বুদ্ধলময়ে আপনার বিন্দুমাত্র ছিদ্রও নয়নগোচর হয় 
ন।। আমর! সংগ্রাম সময়ে দেখি, আপনি অবিরত মগুলাঁকার 
ধনুর্ধারণ করিয়া আছেন। আপনি কোন্‌ সময় শরাসন গ্রহণ 
করেন, কোন্‌ সময় শর সন্ধান করেন এবং কোন্‌ সময়ই বা 
শরাসন আকর্ষণ করেন, তাহা! কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না । 


ভীম্ম পর্থ। ৩৮৫ 
আপনি রথারোহণ করিলে, আপনাকে দ্বিতীয় সূর্য্য এবং রথ, 
অশ্ব, মানব ও করিকুলের সংহর্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে 
থাকে; কোন লোকই আপনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় 
না। আপনি অবিরত শরবৃষ্টি দ্বার! শক্রগণকে নিহত করি- 
তেছেন। আমার মহাসৈন্য একেবারে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হই- 
য়াছে; অতএব ষে প্রকারে আমর! যুদ্ধে আপনাকে পরা 
জিত করিতে পারি, যে প্রকারে আমাদিগের রাজ্য লাভ 
ও ষে প্রকারে মদীয় সৈন্যগণের মঙ্গল হয়, আপনি তাহার 
উপাঁয় বলুন। 

হে রাঁজন্‌! অনস্তর তীক্ম পাণ্ডবগণকে কহিলেন, হে 
কুস্তীনন্দন! আমি জীবিত থাকিতে সংগ্রামে তোমাদিগের 
কোন প্রকাঁরেই জয় লাভের সম্ভাবন! নাই। আমি পরা- 
জিত হইলে, তোমরা জয় লাভে সমর্থ হইবে ; অতএব যাঁদ 
সমরে জয় লাভের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমরা যথা 
নখে আমারে প্রহার কর; তোমর1 যে আমাকে বিদিত হই- 
যাছ, ইহা তোমাদিগের পরম সুকৃতির বিষয় । আমি নিহত 
হইলে, সমস্ত কৌরব নিহত হইবে, অতএব যেরূপ কহিলাম" 
তোমরা সেইরূপ অনুষ্ঠান কর। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি সংগ্রামে দণ্ড- 
পাণি কৃতাস্তের ন্যায় অবস্থিতি করেন; অতএব আপনাকে 
কি প্রকারে সমরে পরাজিত করিব? তাহার উপায় বলুন। 
আমরা সমরে পুরন্দর, বরুণ ও যমকেও পরাজিত করিতে 
পারি, কিন্ত আপনাকে কোন রূপেই পরাজয় করিতে পারি 
না। এমন কি, পুরন্দরের সহিত ন্ুরান্মুরগণও আপনাকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হন ন|। 

তখন ভীঘ্ম কহিলেন, হে পাগুব! তুমি যাহা কহিতেছ, 
তাহা যথার্থ; আমি সংগ্রামে সযত্র হইয়। ধনুর্ববাণ ধারণ 


টি মকাভারত। 


করিলে, বাঁসবের সহিত সুরাস্থুরগণও আমাকে পরাজয় 
করিতে পারেন না। আমি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই 
ভাহ!রা আমাকে নিহত করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মনন্দন ! 
শ্্র পরিত্যাগী, পতিত, কবচশুন্য, ধ্বজবিহীন, পলায়নপর, 
ভীত, শরণাপন্ন, জ্ীজাতি, স্ত্রীনামধারী, বিকল, একপুত্রক, 
সম্তানহীন ও পাপত্মা ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে আমার 
অভিরুচি হয় না। হে রাজন! আমার পুর্ববকৃত প্রতিজ্ঞা 
শ্রবণ কর। আমি কাহারও অমঙ্গলধ্বজ দর্শন করিলে, 
তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। যে স্মরবিশারদ মহা- 
শূর দ্রূপদরাজতনয় শিখণ্তী তোমার সৈন্যমধ্যে অবস্থিতি 
করিতেছেন, তিনি পূর্বে স্ত্রীজাতি ছিলেন, পরে পুরুষত্ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহীর বৃত্তান্ত তোমর! পুর্ব্বেই অবগত 
হইয়াছ ; এক্ষণে মহারথ অর্জুন বন্রিত ইইয়। সেই শিখণ্ডীকে 
পুরোবত্বী করত নুতীক্ষ শরসমূহ দ্বারা আমাকে নিহত করি- 
বেন। সেই শিখণ্তীর রথধবজ অমঙ্গলজনক এবং উনি পূর্বের 
স্ত্রী ছিলেন সুতরাং আমি তাহাকে কদাচ প্রহার করিব না। 
হে ভরতসন্তম ! পাগুতনয় ধনঞ্জয় সেই শিখণ্ডীর অন্তরালে 
অবশ্থিতি করত চতুর্দকি হইতে শর সমূহ দ্বারা আমাকে 
আঘাত করিবেন। আমি সমরে সমুদ্যত হইলেও ধনপ্ীয় ও বান্সু- 
দেব ব্যতীত জগতে আর কেহই আমাকে নিহত করিতে 
পারিবে না । অতএব ধনগ্ঁয় প্রত্বহকারে সশর গাণ্ীব্ ধারণ 
পূর্বক শিখণ্ডীকে পুরোবস্তা ,করিয়া আমাকে নিপাতিত 
করুন ; তাহা হইলেই নিশ্চয় তোমার জয় লাভ হইবে। হে 
যুধিঠির ! আমি যে প্রকার কহিলাম, সেই প্রকার কার্ষ্যের 
অনুষ্ঠান করিয়। সমরে ধার্তরা্রদিগকে নিহত কর। 

হে মহারাজ! মহাত্মা! বাসুদেব ও পাগুবগণ পিতামহ 
ভীম্মের নিকট এইরূপ উপায় অবগত হইয়া তাহাকে অভি- 
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যাঁদন পূর্বক স্বস্ব শিবিরে গমন করিলেন। অনন্তর ধনগ্য় শান্ত- 
নুতনয়কে প্রাণ পরিত্যাগে সমুদ্যত দেখিয়া ছুঃখসন্তগুচিন্তে 
লজ্জিত হইয়1 কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব ! আমি বাল্যাঁ- 
বনস্থায় ক্রীড়। করিতে করিতে ধুলিধ্ষরিতগা্র হ্‌ইয়! 
ক্রোড়ে উপবেশন পূর্বক ধাঁহাকে ধুলিধৃষরিত করিতাঁম এবং. 
ধাহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলে, যিনি কহিতেন, 
“আমি তোমার পিত। নহি; আমি তোমার পিতার পিতা », 
হে কৃষ্ণ! এক্ষণে আমি এ মহাত্া পিতাঁমহের সহিত কি 
প্রকারে সংখ্রাম্ুকরিব এবং কি প্রকাঁরেই বা ভাহাকে নিহত 
করিব ? হে মহাত্বন্‌ ! এ মহাজ্সা আমার সৈন্য সকলকে 
প্রহার করুন; কিন্তু আমি তীাহার'সহিত কদাচ যুদ্ধ করিব 
না। ইহাতে আঁমার জয়ই হউক, কিন্বা বিনাশই হউক ; 
হে কৃষ্ণ! ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি? 

বাসুদেব কহিলেন, হে জিকো! তুমি পুর্বে প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছিলে যেঃ আমি তীক্মকে সমরে নিহত করিব; কিন্তু 
ক্ষত্রিয় হইয়। কি প্রকারে তাহার অন্যথা করিবে । অতএব 
হে পার্থ! এই যুদ্ধছুর্্মদ ক্ষত্রিয়কে সমরে রথ হইতে পাতিত' 
কর। উহীকে নিহত না করিলে, তোমার জয় লাভ হইবে 
না। পুর্বে দেবগণ নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, ভীক্ম মৃত্যুযুখে 
প্রবিষ্ট হইবে, এক্ষণে তাহাই কর; তুমি তাহার ত্মন্যথা 
করিওৎ্না। তোম! ভিন্ন আর কেহই এ ব্যাদিতাঁনন কৃতান্ত 
অদৃশ দু্ধর্ধ ভীম্মকে সংগ্রামে নিহত করিতে সমর্থ হইবে 
ন।। অধিক কি, স্বয়ং বজ্ঞধরও উহ্বীকে সংহার করিতে 
পারিবেন না; অতএব তুমিই স্থিরচিত্তে এ ভীত্মকে নিপা- 
তিত কর। পুর্বে মহামত্তি বৃহস্পতি পুরন্দরকে কহিয়া- 
ছিলেন যে, হে পুরন্দর! আততায়ী ব্যক্তি সদ্গুণান্থিত, 
জ্যেন্ত ও বৃদ্ধ হইলেও তাহাকে আপতিত হুইবামাত্র নিহত 
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করিবে। হে পার্থ! ক্ষত্রিয়গণের এই সনাতন ধর্ম যে, তাহার! 
অসুয়াশুন্য হইয়া শক্রদিগের সহিত সংগ্রাম করিবে, প্রজা- 
গণকে রক্ষা করিবে ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। 

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! শিখণ্ডীই ভীক্ষের মৃত্যু; 
যেহেতু শাণ্তনুতনয় তাহাকে দর্শন করিলেই সমরে পরা 
হইবেন। আমি এই উপায় মনোনীত করিয়াছি যে, আমর! 
শিখণ্ডীকে পুরোব্তী করিয়। ভীত্মকে নিহত করিব। শিখপ্তী 
কেবল ভীঘ্বের সহিত সংগ্রাম করিবেন; আর আমি সশর 
শরাঁসন দ্বারা সকলকেই নিবারণ করিব। অুমি ভীন্মের মুখে 
শুনিয়াছি যে, শিখণ্তী স্্রীপূর্বৰ পুরুষ; অতএব কুরুপিতামহ 
ভীক্ম উহার সহিত সংগ্রামে প্রবুত্ত হইবেন। হে মহারাজ ! 
মহাত্মা বাস্থদেব ও পাণ্ডবগণ এই প্রকার স্থির করিয়! প্রফুল্প- 
চিত্তে স্ব স্ব স্থানে উপনীত হুইলেন। 


| নবাধিক শততম অধ্যায় । 


ধুতরাস্রী কহিলেন, হে সঞ্জয়! শিখণ্ডী গঙ্গানন্দন ভীগ্মের 
সহিত কি প্রকার সংগ্রাম করিলেন ? এবং ভাক্সই বা! পাগুব- 
দিগের সহিত কি গ্রকাবু যুদ্ধ করিলেন? তাহা তুমি"আমার 
নিকট কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌্! দিবাকর সমুদিত হইলে, 
চতুর্দিকে ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক ও শঙ্খ সকল নিনাদিত 
হইতে লাগিল | তখন পাগুবেরা শিখণ্ডীকে পুরোবস্তী 
করিয়া সংগ্রামার্থ বহির্গত হইলেন । শিখণ্ডী শক্র নিবহ্‌ণ 
মহাব্যহ রচনা করিয়া! সমস্ত নৈন্যদিগের অগ্রভাগে অবস্থান 
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করিতে লাগিলেন । মহাবীর ভীমসেন ও অর্জুন তাঁহার 
চক্ররক্ষক এবং দ্পদীতনয়গণ ও সুভদ্বানন্দন অভিমন্য্যু 
তাহার পৃষ্ঠগোপ্ত। হইলেন । সাত্যকি, চেকিতাঁন ও পাঞ্চাল- 
গণ কর্তৃক পরিরক্ষিত মহারথ ধুষটদ্যন্ন এ ভীমসেন প্রভৃতি 
বীরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । হে ভারত ! 
তশুপশ্চাণ্ড রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সহিত এক- 
ত্রিত হইয়া! সিংহ্প্াদ করিতে করিতে গমন করিলেন । 
তাহার পশ্চাৎ্ বিরাট স্বসৈন্যে পরিরৃ্ত হইয়া প্রয়াণ হই- 
লেন। দ্রপদর্জ তীহাঁর পশ্চাতে অভিদ্রত হইলেন । 
কেকয়েরা পঞ্ভ্রাতা ও মহাবলশালী ধৃষ্টকেতু এ পাগুব- 
ব্যহের জঘনদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন | হে রাজন্‌! 
পাগবগণ সৈন্যদিগের এইরূপ বাহিত করত জীবিত নিরপেক্ষ 
হইয়া আপনার সৈন্যদিগের অভিযুখীন হইতে লাগিলেন । 

হে মহারাজ! এ দিকে কৌরব্রোও মহারথ তীক্মকে 
সমস্ত সৈন্যের পুরোবত্তাঁ করিয়া! পাগুবদিগের প্রতি গমন 
করিলেন । আপনার মহাবল পরাক্রাস্ত পুত্রেরা এ দুরাধর্ষ 
শান্তনুতনয়কে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে মহাধনুদ্ধর' 
দ্রোণ, অশ্বথামা, গজসৈন্যসংবৃত ভগদন্ত, আচার্য্য কপ ও 
কৃতবর্দ্মা ইহারা ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। 
কাম্বোজপত্তি সুদক্ষিণ, মগধরাজ জয়শুসেন, স্ুবলক্তনয় 
বৃহদ্বল,শকুনি ও স্ুশর্মা প্রভৃতি অম্যান্য বীরগণ কৌরব- 
সৈন্যের জঘনভাগ রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। হে ভারত ! মহা- 
বীর ভীক্ষ প্রতি দিবল এই প্রকার আন্ুর পৈশাচ বা রাক্ষস 
ব্যহ রচনা করিতেন। 

অনস্তর উভয়পক্ষে ষমরাষ্ট্রবিবর্ধন মহাসংগ্রাম আরম্ভ 
হইল; বীরগরণ পরম্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। অর্জুনপ্রমুখ 
পাণুপুত্রগণ. শিখণ্ডীকে পুরোবর্তী কহিয়। বিবিধ শরনিকর 
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বিকীর্ণ করিতে করিতে সংগ্রীমার্থ ভীত্মের সমীপে গমন 
করিলেন। ছে ভারত ! আপনার সৈন্য সকল ভীমনির্্স্ত 
শর সমূহে তাড়িত ও রুধিরাক্ত হইয়া! পরলোকে গমন 
করিতে লাগিল । নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কৌরবপক্ষীয়- 
সৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইবামাত্র বলপুর্র্বক নিপীড়িত করিতে 
আরম্ভ করিলেন। কুরুসৈন্যেরা পাগুব ও স্যগ্ীয়গণ কর্তৃক 
শরনিকর দ্বার হন্যমান হইয়া পাগুবসৈন্যগণকে নিবারণ 
করিতে সমর্থ হইল না এবং অবশেষে নিরাশ্রয় হইয়। দিশ্দি- 
গান্তে পলায়ন করিতে লাগিল । 
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্চয়! মহাবল পরাক্রান্ত ভীক্। 
আমাদিগের সৈন্যগণকে পীগুবগণ কর্তৃক নিপীড়িত 
দেখিয়া ক্রোধান্থি তচিত্ে কি করিয়াছিলেন ? এবং সোমক- 
দিগকে প্রহার করিতে করিতে কিরূপেই বা যুদ্ধার্থ পাঁগুব- 
গণের প্রতি গমন করিলেন ? তাহ! আমার নিকট কীর্তন 
কর। 
সগ্রয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র! কুরুসৈন্যেরা পাগুব ও স্থগ্জয়গণ 
কর্তৃক ব্যথিত হইলে, মহাবীর শান্তনু তনয় যাহা করিয়াছিলেন, 
তাহা কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়। শ্রবণ করুন । মহাঁবল- 
শালী পাওবেরা' হৃষ্টচিত্তে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার 
করিভত করিতে ভীক্মের অভিমুখে গমন করিলেন । মহাধন্ু- 
ধর শীস্তনুতনয় স্বপক্ষীস্থ মনুষা, হস্তী ও অশ্বগণকো শক্রু- 
গণ কর্তৃক শর সমুহ দ্বার! নিহত দর্শনে নিতাস্ত অধীর হইয়! 
জীবিতাশ! বিসর্জন পুর্ববক নারাঁচ, বুসস্ত ও অঞ্জলিক দ্বারা 
পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও স্যঞগ্জয়দিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করি- 
লেন এবং শরনিকর নিক্ষেপ পুর্ববক মহারথ পঞ্চপাণ্ডবকে 
নিবারিত করিলেন । তিনি ক্রোধাবেশে. বিবিধ অস্ত্র শস্ত্ 
বর্ষণ পুর্বক অনংখ্য মাতঙ্গ ও অশ্বগণকে নিপাতিত্ত করিয়! 
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অতি ভীষণরূপে শত্রপক্ষীয় রধিগণকে রথে, অশ্বারোহি- 
গণকে অশ্ব, পদ।তিগণকে ভূমিতে ও হস্ত্যারোহীদিগকে 
হস্তিপৃষ্ঠে প্রহার করিতে লাগিলেন। অন্থুরগণ যেরূপ দেব- 
রাজ পুরন্দরের সম্মুখীন হয়, পাগুবগণ মহারথ ভীক্মকে 
সংগ্রামে সমাগত দেখিয়া ০েইরূপ তাহার অভিদুখীন 
হইলেন। মহাবীর ভীত্ম ইন্দ্রাশনি সদৃশ শরজাল নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন । তখন তাহার ভয়ঙ্কর ঘুর্তি এবং মণ্ডলা- 
কার রূহ শরাপন চতুর্দিকে নয়নগোচর হইতে লাগিল। হে 
ভারত ! আপনটর পুত্রগণ মহাবার ভীক্ষের তাদৃশ ব্যাপার সন্দ- 
শন করিয়া বিন্ময়াবিষ্ট চিন্তে তাহার বিলক্ষণ সকার করিলেন। 
দেবগণ ফেরূপ বিপ্রচিন্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, 
তত্রপ পাগুবের বিমনা হইয়া বিরৃতানন যম সদৃশ শান্তনু- 
তনয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করির রহিলেন; কিন্ত তাহাকে 
নিবারিত করিতে সমর্থ হইলেন ন|। হেরাজন্! মহাবীর 
ভীক্ম দশম দিবসে হুতাঁশনের অরণ্য দহনের ন্যায় সুশাণিত 
শরসমূহ দ্বারা শিখণ্ডীর রথসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। " 

তখন শিখণ্তী তিন বাণ নিক্ষেপ করিয়া জাতরোষ পন্নগ 
ও কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর ভীম্মের উরঃস্থলে আঘাত করি- 
লেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীত্ম তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিয়া" যেন অনিচ্ছা পুর্ববক ক্রোধ্ন্বিতচিত্তে হাস্য করিতে 
করিতে কহিলেন, হে শিখণ্ডিন ! তুমি আমার উপর 
শর নিক্ষেপ করিলেও, আমি তোমার সহিত কোন প্রকা- 
রেই সমরে প্রবৃন্ত হইব না। কারণ, বিধাতা তোমাকে 
শিখগ্নী রূপে স্বষ্ট্ি করিয়াছেন। ্‌ 

শিখপ্ডী শান্তন্ুতনয়ের এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধে নিতান্ত 
অধীর হইয়। স্কণী লেহন করিতে করিতে কহিলেন, হে 

(৫*) 
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ক্ষপ্তিয়কুলাস্তক ভীম! আমি তোমাকে বিলক্ষণ অবগত 
আছি; তুমি যে ভার্গবের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে, 
তাহাও শ্রবণ করিয়াছি এবৎ তোমার এই দিব্য প্রাভা- 
বও আমি জানি; তথাপি আমি স্বীয় ও পাগুবদিগের 
হিতার্থা হইয়া তোমার সহিত সংগ্রামে প্ররৃন্ত হইব । 
তোমার নিকট আমি শপথ করিতেছি যে, তোমাকে সমরে 
নিহত. করিব। হেভীত্ম! আমি যাহা কহিলাম, তাহা তুমি 
শ্রবণ করিলে; সংপ্রতি যাহা কর্তব্য হয়, তাহা! কর। তুমি 
আমার প্রতি শর নিক্ষেপ না করিলেও তুমি জীবিত 
থাকিতে আমার নিকট কোন রূপেই নিস্তার পাইবে না। 
অতএব এক্ষণে এই নকল লোঁককে বিশেষ রূপে দর্শন কর। 
. অনস্তর শিখণ্ডী মহাবীর ভীত্ঘকে প্রথমতঃ এইরূপ নানা- 
বিধ বাক্যরূপ শরনিকরে নিপীড়িত করিয়। পরে সন্নতপর্বৰ 
পাচ শর নিক্ষেপ পুর্ববক বিদ্ধ করিলেন। মহারথ অর্জুন 
শিখন্তীর বাক্য শ্রবণে এই যথার্থ অবসর সমাগত হই- 
য়াছে বোধ করিয়া, শিখণ্ডীকে কহিলেন, হে শিখণ্ডিন্‌ ! 
আমি তোমার সাহায্য করিব; তুমি শর সমুহ পরিত্যাগ 
পূর্বক শক্রগণকে সংহার করিয়া ক্রোধান্থিতচিত্তে মহাবীর 
ভীঘ্বকে আক্রমণ কর। মহারথ ভীক্ম তোমাকে নিপীড়িত 
করিতে সমর্থ হইবেন না। অনএব আজি তুমি যদ্রসহকারে 
তাহার সহিত সমরার্থ মধুদ্যত হও। যদি তুমি এ ভীঘ্বকে 
নিহত ন!। করিয়। প্রতিনির্ন্ত হও, তাহ1 হইলে, লোকে 
তোমাকে ও আমাকে উপহাস করিবে । অতএব যাহাতে 
আমর! লোৌকসমাজে উপহাসাস্পদ না হই, তাহার উপায়- 
বিধান কর। আমি বেলাডুমির সমুদ্রবেগ নিবারণের ন্যায় 
দ্রোণ, অশ্বথ্থামা, কৃপাঁচার্য্য, স্ুযোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, 
পিন্ধু 1ঙ্গ জয়দ্রথ, অবস্তিদেশীয় বিন্ন ও অনুবিন্দ, কাদ্যোজ- 
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রাঁজ সুদক্ষিণ, মহাশৌর্যশালী ভগদত্ত, মহারথ মগধরাজ, 
বীর্ধ্যবান্‌ সৌমদতি, রাক্ষদ আর্ধশুগ, ত্রিগর্ভেশ্বর স্ুশর্্মা 
এবং অন্যান্য মহারথ কৌরবদিগকে নিবারণ করিয়। 
তোমাকে রক্ষা করিব ) তুমি পিতামহের বিনাশ সাধন 
কর। 


দ্শাধিক শততম অধ্যায়। 


ধৃতরাষ্্র কহিলেন, হে সপ্তায়! পাঞ্চালরাজতনয় শিখ 
সমরে ক্রুদ্ধ হইয়! শান্তনুতনয় ভীগ্মকে কি প্রকারে আক্রমণ 
করিয়াছিলেন? পাণ্ডৰ সৈন্যমধ্যে কোন্‌ কোন্‌ যহারথ 
জিগীষাপরবশ হইয়া! উদ্যতাস্ত্র শিখন্দীকে রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন ? এবং মহাঁবল ভীত্মই বা সেই দশম দিবসে পাণ্ডতব ও 
সপ্জারগণের সহিত কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছইয়াছিলেন? হে 
সঞ্জয়! শিখণ্তী ষে ভী্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহা! 
আমার সহ্থ হইতেছে না। যখন শিখপ্তী ভীম্ষের প্রতি শর 
নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন তাঁহার রথ ভগ্ন বা িরাতিনি ত 
বিশীর্ণ হয় নাই? 
সপ্তয় কহিলেন, হে ভারত !**সংগ্রামকালে মহারথ 
ভীত্মের রখ ভগ্ন বা শরাসন বিশীর্ণ হয় নাই। তিনি সম্নত- 
পর্বব শরানকরে অরাতিকুল ক্ষয় করিতেছিলেন। হে রাজন্‌ ! 
আপনার পক্ষীয় বহুপংখ্যক মহারথ গজারোহী ও 
সাদী সৈন্যে পরিবৃত হুইয়। পিতামহকে পুরস্কৃত করত 
গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । সমরবিজয়ী তীত্ম স্বীয় 
প্রতিজ্ঞান্ুসারে যুদ্ধে মিরস্তর সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন । সেই 
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মহাবীর দশম দিবসের যুদ্ধে যখন অরাতিকুল ক্ষয় করিতে 
ছিলেন, তখন কি পাঁগুব কি পাঞ্চাল কেহই তাঁহার বল- 
বেগ সহ করিতে সমর্থহন নাই । তিনি সেই সমস্ত বিপক্ষ 
সেনার প্রতি শত শত সহজতর সহস্র শাণিত শরনিকর বর্ষণ 
করিয়াই অনারাসে তাহাদিগের বলবিক্রম সহা করিয়া- 
ছিলেন। সেই সমস্ত বিপক্ষ সৈন্যগণ পাশহস্ত কৃতান্ত সদৃশ 
ভীম্মকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই! 

হে রাজন্‌ ! অন্তর অপরাজিত বীভৎস্ু সমুদায় 
রথিগণকে বিভ্রাসিত করিয়া তথায় গমন, পুর্ববক উচ্চৈঃ- 
স্বরে সিংহনাদ ও পুনঃ পুনঃ শরাসন বিক্ষেপ করত 
শরজাল বর্ষণ করিতে করিতে সাক্ষাৎ কৃতাস্তের ন্যায় বিচ- 
রণ করিতে লাগিলেন। তাহার সেই ভীষণ শব্দে আপনার 
পক্ষীয় সৈন্যগণ সন্ত্রাসিত হুইয়। সিংহতীত মৃগের ন্যায় 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 

অনন্তর রাজ! ছুর্য্যোধন অজ্ুনকে বিজয়ী ও আপনার 
সৈন্যগণকে পরাজিত দেখিয়া, দুঃখিতমনে পিতামহকে 
কহিলেন, হে পিতামহ! অনল যেমন কাননকে দগ্ধ করে, 
তদ্রপ এ কৃষ্ণসারথি শ্বেতবাহন ধনঞ্জয় আমার সৈন্য গণকে দগ্ধ 
করিতেছে । এঁ দেখুন, আমার সৈন্য গণ সর্ববদাই অর্জুন কর্তৃক 
তাড়িত হুইয়1! পলায়ন করিতেছে । হে শক্রতাপন ! পশুপাল 
যেরূপ কাননে পশুগণক্ষে তাড়িত করে, তদ্রপ অজ্ছুন'আমার 
এঁ সমন্ত সৈন্যগণকে তাড়িত করিতেছে । একে উহার! অজ্জ্বন 
কর্তৃক প্রভগ্ন হইতেছে; তাহাতে আবার ভীমসেন, সাত্যকি, 
চেকিতানঃ নকুল, সহদেব, মহারথ অভিমনুযু মহাবল 
ধুষ্টদ্যুন্ন ও রাক্ষদ ঘটোুকচ ইহার! উহার্দিগকে উৎপীড়ন 
করিতেছে । হে মহারথ! আপনি দেবতুল্য পরাক্রমশালী ; 
আপনি ব্যতিরেকে এ সমস্ত প্রভগ্ন সৈন্যগণকে যুদ্ধে অব- 
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স্থিত এবং এ সমস্ত মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিবার উপায়া- 
স্তর নাই। অতএব আপনি সত্বর এ মহারথগণকে নিবা- 
রিত করত আমার সৈন্যগণকে পরিত্রাণ করুন । 

হেরাজন্‌! দেবব্রত শান্তনুতনয় মহারাজ ছুর্য্যোধন 
কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, ক্ষণকাল চিস্ত। করত 
সাস্তবন1 বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, হে ছুর্য্যোধন ! তুমি 
অবহিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি পুর্বে 
তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াঁছিলাম যে, প্রতিদিন দশ 
সহত্র সৈন্য ক্ষয় করিয়া সংগ্রাম হইতে অবস্যত হৃইব। 
হে ছুর্য্যোধন ! আমি যাহ! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহ! 
সম্পাদনও করিয়াছি এবং অদ্যও সমরে মহশুকারধ্য সাধন 
করিব। আমি আজি হয় পাণ্ডবগণকে নিহত করিব, না হয় 
পাঁগুবগণ কর্তৃক নিহত হইয়া সমরক্ষেত্রে শয়ন করিব? অদ্য 
আমি তোমার সম্মুখে সমরে নিহত হইয়। ভর্তৃদত্ত অঙ্গের 
মহণ্ধ়ণ পরিশোধ করিব । 

মহাবল ভীত্ম এই বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের প্রতি শরনিকর 
বর্ষণ করত পাণুবীয় সেনা আক্রমণ করিলেন । তখন পাওৰ- 
গণও স্বীয় সৈন্যমধ্যে অবস্থিত ক্র্ধ ভূজঙ্গম সদৃশ শস্তনু- 
তনয়কে নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে কৌরব! ভীক্ষ 
দশম দিবসে স্বীয় পরাক্রমানুসারে শত সহত্র সৈন্য বিনাশ 
করিলেন। যেরূপ দিবাকর কিরণক্ষা'ল! দ্বারা সলিল আকর্ষণ 
করে, তন্রপ ভীম্ম পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণের তেজ 
আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হেরাজন্! তিনি আরোহীর 
সহিত অযুত অশ্ব, অযুত বেগবান্‌ হস্তী এবং ছুই লক্ষ 
পদাতি নিহত করিয়৷ সমরম্থলে প্রস্বলিত অনলের' ন্যায় 
দীপ্তি.পাইতে লাগিলেন। পীগুবগণের মধ্যে কেহই সেই 
উ্তরায়ণবন্তা প্রতাপপ্রদ ভাকঙ্করতুল্য ভীম্মকে নিরীক্ষণ 
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করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাধনুদ্ধর ভীত্ম কর্তৃক পাঁগুৰ ও 
স্ঞ্জয়গণ- নিপীড়িত হইয়। তাহার বধার্থ ধাবমান হইলেন। 
তখন শান্তনুতনয় ষোধগণে পরিবৃত শুইয়া কৃষ্ণবর্ণ মেঘ- 
মণ্ডল পরিবৃত মহাশৈল স্ুমেরর নায় শেভমান হইলেন। 
আপনার পুত্রগণও মহতী সেনার সহিত একত্রিত হইয় 
ভীল্ষমের রক্ষার্থ তাহার চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহি- 
লেন। তত্পরে সংখ্রাম আরম্ভ হইল। 


একাদশাধিক শততম অধ্যায় ৷ 


_.. অগ্জয় কহিলেন, হে ভূপতে ! অর্জুন সংগ্রামে ভীম্মের 
পরাক্রম দেখিয়া শিখণ্ীকে কহিলেন, হে শিখণ্ডিন! তুমি 
ভীম্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও; আজি তুমি কোন রূপেই 
উহাকে ভয় করিও না। অদ্য আমি তীক্ষ শরসমূহ দ্বার! 
উহ্হীকে রখোত্তম হইতে নিপাতিত করিব। হেভারত! 
তখন শিখণ্ডী পার্থের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! গাঙ্গেয়ের 
প্রতি ধাবমান হইলেন । বৃদ্ধ রাজ! বিরাট, ভ্রুপদ ও কুস্তি- 
ভোর বর্ষিত হইয়া আপনার পুত্রের পমক্ষে ভীক্ষের প্রতি 
অভিদ্রত হইলেন। নকুল্ব, সহদেব, মহাবা্যশালী ধর্্মরাজ ও 
অন্যান্য সৈন্য সমস্ত ভীদ্মকে আক্রমণ করিলেন । হে রাজন! 
আপনার পক্ষীয় যোধগণ বিপক্ষীয় যে সমস্ত যোধগণকে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন, আমি মেই বিষয় আপনার নিকট 
কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়। শ্রধণ করুন। 

হে রাজন্! চিত্রলেন ভীত্ষের প্রতি সমুদ্যত চেকিতা- 
নের, কৃতবন্ম্ব। দৃষ্টদ্যুন্সের। সোমদন্ত ভীমসেনের, বিকর্ণ 
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নকুলের, কৃপাচার্য্য সহদেবের, ছুর্শ্,খ ঘটে কচের, অলম্তুষ 
সাত্যকির, কাম্বোজরাঁজ অুদক্ষিণ অভিমন্যুর, অশ্বথাম! 
ক্রোধপরায়ণ হুইরা বিরাট ও ভ্রুপদের, দ্র ণাঁচার্য্য 
ধর্ম্নন্দনের এবং মহাধনুদ্ধর ছুঃশাসন চতুর্দিকে শর 
নিক্ষেপকা রী ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাঁবমাঁন হইলেন | হে রাজন্‌ ! 
এই প্রকারে আপনার পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ প্রাগুবপক্ষীয় 
অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান ছইলেন। 

হে মহারাজ ! ধুষ্টহ্যুন্ন সুনজ্জিত হইয়া মহাঁরথ ভীন্ষের 
প্রতি ধাবমান স্কইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ বীর- 
গণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! এ কুরুনন্দন 
অর্জুন ভীক্মাভিমুখে গমন করিতেছেন; তোমরা নির্ভীকচিত্তে 
উইাকে আরুমণ কর । ভীম্ম তোমাদিগকে স্পর্ণ করি- 
তেও সমর্থ হইবেন না! হে বীরগণ! ক্ষীণবল অল্পপ্রাণ, 
ভীগ্ষের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও এ নর্জুনের সহিত 
গ্রাম করিতে পারেন ন!। পাগুবপক্ষীয় মহারথগণ দেনা- 
পতি গ্ৃষ্টছ্যন্সের এ কথা শ্রবণ করিয়া হ্ষ্টচিন্তে ভীয্ের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। ধার্তরাপ্রগণ প্রবলপ্রবাহের ন্যায় 
আগমনশীল মরাতিগণকে প্রফুল্পচিন্তে নিবারণ করিতে লাগি- 
লেন। পাগুবেরাও ভীষ্ের রথ সমীপে ছূর্য্যোধন প্রত্ৃতিকে 
আক্রমণ করিলেন। 

মহারাজ ! মহারথ ছুঃশাসন ভীদ্জুর জীবন রক্ষার্থী হইয়। 
নিভাঁকচিত্তে ধন্প্রয়ের প্রঠি ধাবমান হুইলেন। কিন্ত কি 
আশ্চার্ধ্য, মহাবীর অর্জুন দুঃশাসনের রথ সমীপস্থ হইয়া 
আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যেরূপ বেলাভূষি 
ক্ষোভিতসলিল মহার্থধকে নিবারিত করে, তক্জপ ছুঃশাসন 
অজ্্রনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তাহারা উভয়েই 
রথিশ্রেষ্ঠ, ছুর্জেয়, চন্দ্রের ন্যায় কাস্তিবিশিষ্ট ও সূর্ষ্যের ন্যায় 
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দীপ্তিমান্‌ ছিলেন এবং উভয়েই ক্রোধান্বিতচিতে উভয়ের 
বধাকাওক্ষী হইয়া ময়াস্থুর ও ইন্দ্রের ন্যায় পরস্পর আক্র- 
মণ করিলেন। হে মহারাজ! ছুঃশাদন অর্জুনকে তিন ও 
বানুদেবকে বিংশতি বাণে প্রহার করিলেন। অনস্তর অর্জুন 
বাস্থুদেবকে পীড়িত দেখির। ক্রোধান্বিতচিন্তে ছুঃশীসনের 
প্রতি শত সংখ্যক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। এঁ নকল 
নারাচ দুঃশাসনের কবচ ভেদ করিয়া! রুধির পান করিতে 
লাগিল । তখন ছুঃশীসন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হুইয়! সম্মতপর্ব্ব 
পাঁচ শরে পার্থের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন! তখন পার্থ সেই 
লালাটনিখাত শরত্রয়ে উননতশৃঙ্ষ মেরুর ন্যায় ও পু্পিত 
কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়া, রাহু 
যেরূপ পর্বকাঁলীন চন্দ্রমাকে নিগ্রহ করে, তদ্রপ ছুঃশা- 
সনকে নিগ্রহ করিতে লাগিলেন । ছুঃশীসন অর্ভুনশরে 
নিপীড়িত হইয়া কন্কপত্রযুক্ত শিলাশিত সায়ক সমূহে অর 
নকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জুন তিন বাঁণে তাহার রথ ও শরাসন 
ছেদন করিয়া অনবরত যমদগুসদৃশ শর সকল নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত শর নিকটস্থ না হইতে হইতেই 
দুঃশানন তাহা ছেদন করিয়। অজ্জুনকে বিস্ময়াবিষ্ট করত 
নিশিত শর সমূহ দ্বার তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধন- 
গ্য় .ক্রোধাসক্ত হইয়া শাণিত ন্ুবর্ণপুঙ্খ শর সমূহ বিকীর্ণ 
করিতে লাগিলেন। অঞ্জন নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত সায়ক 
তড়াগগত মরালকুলের ন্যায় ছুঃশালন শরীরে সম্গিবিষট 
হইল; তাহাতে দুঃশাসন নির্ভর নিপীড়িত হইয়। ধনগ্রয়কে 
পরিত্যাগ পুর্ববক ভীষ্নের রথে গমন করিলেন। ভীষা সেই 
অগাধ সলিলে নিমগ্ন দুঃশাসনের দ্বীপক্ধ্রপ হইলেন । যেরূপ 
দেবরাঙ্জ বৃত্রাস্থুরকে নিবারিত করিয়াছিলেন, মহণপরাক্রম 
শালী দুঃশানন চেতন1 লাভ করিয়া পুনরায় সেইরূপনিশিত 
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শর সমূহ দ্বারা অর্ভ্বনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
ধনগ্জয় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত অথবা সংগ্রামে পরাগ্মখ 
হইলেন না। 


দ্বাদশাধিক শততম অথণত্ব 


সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন! মহাধনুর্ধর খাষাশৃঙ্গনন্দন 
অলম্বুষ ভীক্ষের সহিত সমরোদ্যত সাত্যকিকে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন । মধুকুলনন্দন লাত্যিকি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া 
হাস্য করিতে করিতে নয় শরে রাক্ষলকে আহত করিলেন্‌। 
তখন রাক্ষলও অনিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নয় শরে সাত্যকিকে 
নিপীড়িত করিল । অনন্তর সান্যকি রাক্ষপের প্রতি শর সমূহ 
নিক্ষেপ করিলেন । মহাবাহু অলন্বৃধও স্ুশাণিত শরনিকরে 
সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল । তেজন্থী 
সাত্যকি রাক্ষস কর্তৃক এই রূপে বিদ্ধ হইয়া! ধৈর্ধ্যাবলন্বন 
পুর্ববক হাস্য করত নিংহনাদ করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর যেন বৃহ কুগঞ্তীরকে তোদনদণ্ড দ্বারা তাড়ন। 
করে, সেইরূপ মহাবলশীলী ভগদন্ত স্ুশাণিত শর সমূহ দ্বার! 
সাত্যঞ্িকে তাড়না! করিতে লাগিলেন । তখন রথিপ্রবর 
সাত্যকি রাক্ষপকে পরিত্যাগ করিয়। প্রাগ্জোতিষেশ্বর ভগ- 
দপ্তের প্রতি সন্নতপর্বৰ সাঁয়ক সমুহ নিক্ষেপ করিলেন। ভগ- 
দত্ত হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্বক শাণিত ভল্প দ্বারা সাত্যকির 
বুহণ্ শরাসন কর্তন করিয়া ফেলিলেন। পরবীরঘাতী সাত্যকি 
তগুক্ষণাঁ অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া অুশাপণিত শর 
সমূহ দ্বার ভগদন্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দর 
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ডগদত্ত তাহাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হুইয়া স্যক্ষণী পরিলেহন 
পূর্বক কনক ও বৈদূর্য্য শোভিত যমদণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর 
এক লৌহময়ী শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি 
তৎক্ষণাৎ তাহা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন শক্তি 
নিশ্রভ মহোল্কার ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। 

মহারাজ দুর্য্যোধন শক্তি ব্যর্থ দেখিয়। রথ সমুহ দ্বারা 
সাত্যকিকে পরিবেষ্টন পুর্ববক ভ্রাতৃগণকে কহিলেন,হে ভ্রাতৃ- 
গণ! সাত্যকি যাহাতে রথবেষ্টন হইতে বহির্গত না হইতে 
পারে,তদ্বিষয়ে যত্ুশীল হও | বোধ হয়,সাত্যক্নি নিহত হইলে, 
পাণ্ডবদিগের মহ্ুবল বিনষ্ট হইবে । তখন মহারথ ধার্তরাস্্র- 
গণ ছুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ভীম্মের সমীপে সাত্যকির 
সহিত সংগ্রামে সমুদ্যত হইলেন । 

" কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ শান্তনুতনয়ের সম্মুখীন অভি- 
মন্যুকে নিবারিত করিতে লাগিলেন । মহারথ অভিমনুযু 
প্রথমতঃ সম্গতপর্ধ্ব শরনিকরে, পরে চতুঃযাষ্টী শরে সুদক্ষি- 
ণকে নিপীড়িত করিলেন । মহাবীর ন্ুদক্ষিণও তীস্মের 
'প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অভিমন্যুকে পাঁচশরে ও তাহার সারথিকে 
নয় শরে আহত করিলেন | হে রাঁজন্‌! তাহাদিগের এইরূপ 
ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল । 

মহারথ বিরাট ও ভ্রপদ ক্রোধপরবশ হইয়া কৌ।রব- 
দিগের মহতী সেনা নিঝ্টরিত করিতে করিতে তীন্মাভিমুখে 
ধাবমান হইলে, মহাবীর অশ্বপ্থাম] ক্রোধভরে তাহাদিগের 
সম্মুখীন হইলেন। পরে এ বীরদ্বয়ের সহিত অশ্বপ্থামার 
ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ত হইল। অশ্বশ্থামার প্রতি বিরাট দশ 
ভল্ল ও দ্রপদ তিন শর পরিত্যাগ করিলেন । মহাবীর অশ্ব- 
থথামাও শর সমূহ দ্বারা এ উভয় বীরকে বিদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন) কিস্ত কি আশ্চর্য্য যে, এ বৃদ্ধদ্বয় অশ্বখামার নিক্ষিণ্ড 
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জুদারুণ বাগ সকল অনায়াসে নিবারণ করিতে লাগিলেন। 

যদমন্ত বন্য হস্তী যেরূপ অন্য বন্য মন্ত হস্তীকে আক্রমণ 
করে, তন্রপ মহা শৌধ্যসম্পন্ন কৃপাচার্ধ্য মহারথ' সহদেবের 
সমীপস্থ হইয়া স্ুবর্ণভূষণ সপ্ততি শরে তাহাকে আহত 
করিলেন। সহদেব শর সমূহ দ্বার! কৃপাচার্্যের কার্ম্মক 
ভূই খণ্ডে ছেদন করিয়! তাহাকে নয় শরে সমাহৃত করিলেন। 
মহাবীর কৃপাচার্য্য ভীক্ষের জীবিতাকাক্ষী হইয়া তৎক্ষণাৎ 
অন্য এক কার্ম্মক ধারণ করত দশ শরে সহদেবের উরঃস্থলে 
আঘাত করিল্নে। সহদেবও ভীক্ষবধার্থী হইয়া! শর নিকরে 
কৃপাচাধ্যের স্তনদ্বধয়ের মধ্যস্থলে আঘাত করিলেন। হে 
ভারত ! এইরপে তাহার। সমর ব্যাপার সম্পাদন করিতে 
লাঁগিলেন। 

শক্রনিহস্তা বিকর্ণ ক্রোধান্বিত চিত্তে ষষ্টিশরে নকুলকে 
বিদ্ধ করিলেন । মহাঁবল নকুল তাহাতে নিরতিশয় ব্যথিত 
হইয়া সপ্তসপগ্ততি বাণ নিক্ষেপ পুর্ববক বিকর্ণকে আঘাত 
করিলেন । এই প্রকারে সেই বীরদ্ধয় ভীক্মের নিমিত্ত গোষ্ঠ- 
স্থিত ছুই বুষভের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিতে আর্ত 
করিলেন । 

ঘটোৎ্কচ কৌরব সৈন্যগণকে আঘাত করত গমন 
করিতেছিলেন ।এমন সময় পরাক্রমশালী দুম্ব,খ তাহার অভি. 
মুখীন হইলেন। ঘটোত্কচ রোষপ্বিরবশ হইরা আনতপর্বব 
শরে ছূর্ন্টখের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন/ছুর্্ম খ শাণিত যস্তিশরে 
ঘটোহুকচকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ ধুষটছ্যুন্ন ভীম্মবধার্থ 
গমন করিতেছিলেন | মহারথ কুতবন্। উহার গতিরোধ করি- 
লেন। ধুষ্টছ্যুন্ন লৌহময় পঞ্চশরে হার্দিক্যকে বিদ্ধ করিয় 
পুনরায় শীঘ্র তাহার বক্ষস্থলে পঞ্চাশ সায়ক নিক্ষেপ করি- 
লেন। কৃতবর্দ্মাও ধূক্থযুন্নকে কন্কপত্রযুক্ত নয়বাণে জাহত 


৪০২ মহাভারত ৷ 


করিলেন ।এইরূপে তাহার! ভীত্মবধের নিমিত্ত পরস্পর সমরে 
প্রবৃত্ত হইলেন।মহাঁবল বূকোদর ভীম্মের অভিমুখে গমন করিতে 
ছিলেন,সেই সময় সোমদ্তত্ুত ভূরিশ্রবা! “তিষ্ঠ তিষ্ঠ,, বলিয়। 
সত্বর তাহার সন্মুখে গমন পূর্বক তীক্ষু নুবর্ণপুঙ্খ নারাচ দ্বার! 
তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাপ্রতাপশালী ভীমসেন 
সেই শরাঘাতে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া শক্তিবিদ্ধ ক্রৌঞ্চা- 
আুরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রোষ- 
পরবশ হইয়া কর্মকার পরিমার্জিত সূর্য্য সদৃশ শর সমূহে 
ভীত্মবধার্থী ভীমসেন ভূরি শ্রবাকে এবং ভীন্মজয়াভিশাষী ভূরি- 
শ্রুবা ভীমসেনকে আহত করিলেন। সেই বীর ছয় প্রযত্ব 
সহকারে পরস্পর এইরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 

রাজা যুধিষির সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়। ভীম্মের অভি- 
মুখীন হইতেছিলেন। তখন দ্রোণাচার্ধ্য তাহার গতিরোধ 
করিলেন। প্রতদ্রকগণ দ্রোণাচাধ্য্যের জলদগস্ভীর নিঃস্বন রথ 
গর্জন শ্রবণ করিয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল এবং সেই 
মহুতীসেন! দ্রোণশরে নিপীড়িত হইরা পদমাত্র গমনেও 
সমর্থ হইল না। 

হেরাজন্! আপনার পুত্র চিত্রঘেন চেকিতানের পথ 
অবরোধ করিলেন, অনম্তর উভয়ে স্ব স্থ শক্তির পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করত ভয়ঙ্কর ঘুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

হেরাজন্! এদিকে ভুঃশাসন কি প্রকারে ভীক্সের জীবন 
রক্ষা হইবে, এই চিন্তায় সাধ্যানুসারে ধনষ্টয়ের পথ অবরোধ 
করিয়াছিলেন । কিন্ত পার্থ পুনঃ পুনঃ নিবারিত হইয়াও পরি- 
শেষে ছুঃশাননকে নিরস্ত করত কৌরৰ সৈন্যগণকে বিমর্দিত 
করিতে লাগিলেন। ছুর্যযেধনের সৈন্যগণ পাগুবপক্ষীয় 
মহাঁরথগণ কর্তৃক এই প্রকারে নিপীড়িত হইতে লাগিল। 
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অয়োদশাধিক শততম অধায়। 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌ ! মহাধন্ুদ্ধর অন্তবাঁরণবিক্রম 
মহারথ দ্রোণাচার্য মন্তবারণনিবারণ মহাশরাসন বিকম্পিত 
করত পাগুবীয় সৈন্যনাগরে প্রবিষ্ট হুইয়া মহারথ- 
গণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর চতুর্দিকে 
ছুর্নিমিস্ত সকল* দর্শন করিয়া পুত্রকে কহিলেন, হে 
বস! মহাবল ধনগ্ীব যে দিবসে ভীম হননেচ্ছায় যত্তব 
করিবেন, অদ্য সেই দিবস সমাগত হইয়াছে; যেহেতু 
আমার শর সকল আপনা হইতেই উদ্পতিত হইতেছে । 
শরাঁসন স্পন্দিত হইতেছে ; অক্ত্র সকল বিশ্লিষ্ট হইতেছে ; 
অন্তঃকরণ ক্রুর কর্মে অনুরক্ত হইতেছে; মগ ও পক্ষিগণ 
চতুর্দিকে চঞ্চল ভাবে পরিভ্রমণ করত অনবরত চীহুকার 
করিতেছে । গৃধ্গণ কৌরবসৈন্যের উপর নিপতিত হই- 
তেছে; আদিত্য প্রভাশুন্য হইয়াছে; দিকৃ সকল লোহিত- 
বর্ণ হইয়াছে ; বন্পুন্ধর! যেন শব্দায়মান, ব্যথিত ও কম্পিত 
হইতেছে; কনক” গৃদ্ধ, বক ও শিবা সকল মুহুযুহু মহাভয়- 
সূচক অশিব চীৎকার করিতেছে; সূর্য্যমগ্ডলের মধ্য হইতে 
মহোক্কারপাত হইতেছে; কবন্ধ ও পৃত্ধিঘ দিবাকরকে পরি- 
বেষ্টন করিয়াছে; রাঁজগণের দেহাবকর্তন রূপ ঘোরতর 
ভয়সুচক চন্দ্র সূর্য্যের পরিবেশ হইয়াছে, ধৃতরাষ্ট্রের দেবা- 
লয়স্ছ দেবতা কল কখন হাস্য, কখন নৃত্য ও কখন রোদন 
করিতেছেন; গ্রহ সকল দিনকরকে প্রতিকূল করিয়া অল- 
ক্ষণীক্রান্ত করিয়াছে;চন্দ্রমা অবাকৃশিরা হইয়? উপাপন। করি- 
তেছেন; নরপতিগণ কৌরবসৈন্যে পরিবৃ হইয়াও সমুচিত 
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শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন ন1) প্রত্যুত তাহারা নিষ্রাভ হইয়া- 
ছেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের চতুর্দিক হইতেই পাঞ্চ- 
জন্য শঙ্ঘ ও গাণ্ডীবের ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্র্ত হইতেছে ; অতএব 
ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই উত্তমান্ত্র সকলে যোদ্ধবর্গকে পরাজিত 
করিয়! ভীক্মকে আক্রমণ করিবেন । 

হেব্স! আমি মহাবীর তীন্ম ও ধনঞ্জয়ের সমরে সমা- 
গম চিন্তা করিয়৷ পুলকিত ও নিতান্ত অবসন্ন হইতেছি। 
ধনগ্য় পাপাত্সা নিকৃতিজ্ঞ এ শিখণ্ডীকে পুরস্কৃত করিয়! 
ভীল্মের সহিত সমরার্থ গমন করিয়াছেন'। ভীন্ প্রতিজ্ঞ! 
করিয়াছেন যে, আমি অমঙ্গলধ্বজ শিখণ্ডীকে বিনাশ করিব 
না; বিধাতা উহারে স্ত্রীরূপে নির্মাণ করিয়াছিলেন । দৈৰ- 
বশতঃ পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ); অতএব ভীগ্ম উহাকে কদাচ 
সংহার করিবেন না; কিন্ত সেই শিখণ্তী ক্রোধান্থিতচিন্তে 
ভীক্মকে আক্রমণ করিয়াছে | ইহাঁতেই আমার অন্তঃকরণ 
শাতিশয় অবসন্ হইতেছে ।বিশেষত? রাজা যুধিঠিরের ক্রোধ, 
ভীক্মার্জুনের সমাগম ও আমার সমরোদ্যোগ, প্রজাদিগের 
অমঙ্গলের কারণ। মহাত্ম। অর্জুন মনম্বী, বলবান্‌, শুর, 
কৃতান্ত্র, লঘুবিক্রম, দুরপাতী, দৃ়শরাপন, নিমিভজ্ঞ, ইন্দ্র 
প্রভৃতি দেবগণেরও গজেয়, বুদ্ধিবান জিনক্লেশ ও রণবি- 
জয়ী) তুমি তাহার মার্গ রোধের নিমিত্ত অবিলম্বে গমন কর। 
দেখ,মেই ঘোরতর সংগ্রামে অদ্য মহামারী উপস্থিত হইবে। 
ধনপ্জীয় ক্রোবপরবশ হইয়া সন্নতপর্ণব শরনিকরে বীরগণের 
স্বর্ণ বিচিত্রেত তনুত্রাণ, ধ্বজাগ্রভাগ, তোঁমর, কার্ম্ম,ক, 
প্রাস/ কনকোত্বুল শক্তি ও করী সমূহের পতাঁকা সকল কর্তন 
করিবেন। হে তাত! ইহ! উপজীবীদিগের জীবন রক্ষার 
সময় নয়,ন্বর্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়। যশ ও বিজয়ের জন্য সমরে 
অগ্রসর হও । কিরীটা রথ দ্বারা রথ, দস্তী ও অশ্ব রূপ আবর্ত 
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বিশিষ্ট অতি দুর্গৰ সমরসরিৎ উত্তীর্ণ হইতেছেন। অর্জুন, 
ভীম, নকুল ও সহদেব ধাহার সহোদর এবং বান্ুদেব ধাহার 
সহায়, তাহার ব্রহ্মনিষ্ঠা, দান, দম ও তপস্যা ইহলোকেই 
দুষ্ট হইতেছে। সেই তপঃক্লিষ্ট যুধিষ্িরের শোকসম্তুত 
কোপাগ্নি ছুরাতআা ছুর্য্যোধনের গ্নৈন্যগণকে ভম্মাবশেষ করি- 
তেছে। এ দেখ, কৃষ্ণসহায় অর্জন ছুর্ষেযাধনের সৈন্য- 
দিগকে নিবারিত করিতেছেন। সৈন্য সকল তিমিকুস্তীর 
ভীষণ মহোর্্িপমাকুল অর্ণবের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া হাহাকার 
ও কিলকিলা রব* করিতেছে । সুমি পাঞ্চলদিগের সম্মুখে 
গমন কর; আমি যুধিষ্ঠিরের সম্মুখীন হইয়! তাহাকে আক্র- 
মণ করিতেছি । মহারাজ যুধিট্টিরের ব্যুহের মধ্যদেশ চতু- 
দিকৃস্থ অতি রথ সমূহে সাগরকুক্ষির ন্যার সাতিশয় দুষ্প্রবেশ্য 
হইয়াছে। তিনি সাত্যকি, আভিমন্ুা, পুষ্টছ্যুন্ন, ভীমসেন, 
নকুল ও সহদেবকর্তৃক্ু পরিরক্ষিত হইতেছেন। বাস্থুদেব সদৃশ 
অত্যুচ্ছি,্ত মহাঁশালভুল্য,শ্যামাঙ্গ,এৰ মহাবল অভিমন্ধ্য দ্বিতীয় 
ধনগ্তীয়ের ন্যায় দৈন্যগণের সম্মুখে আগমন করিতেছেন । 
তুমি অতি ত্বরায় উত্তম বসন ও কার্ন্মক গ্রহণ করিয়৷ উহার 
সমীপে গমন কর এবং ভীমের সহিত সমরে সযুদ্যত হও। 
প্রিয়পুত্র চিরজীবী থাকা সকলেরই অভিপ্রেত বটে, কিন্ত 
আমি কেবল ক্ষত্রিয় ধর্াতসারেই তোমাকে সংগ্রামে 
প্রেরণ করিতেছি। দেখ, এই অহুলপরাক্রম ভীক্ম কৃতান্ত 
ও বরুণের ন্যায় মহতী সেনা নিহত করিতেছেন। 


হি মহাভারত ৷ 
চতুদ্দশাধিকশততম অধ্যায় । 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌! ভগদন্ত, কৃপ, শল্য, কুত- 
বর্্মা, অবস্তিরাজ বিন্দ ও অন্ুধিন্দ, সিদ্কুপতি জয়দ্রথ, চিত্র- 
সেন, বিকর্ণ ও ছুন্ধর্মণ আপনার পক্ষীয় এই দশজন যোন্ধ! 
যশংপ্রত্যাশায় মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া দেই ভীন্ম সমরে 
ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শলা নয়, কৃত- 
বা তিন ও কূপ নয়বাঁণে ভীমদেনকে তড়িত করিলেন । 
চিত্রপেন, বিকর্ণ ও ভগদন্ত ইহারা প্রত্যেকে দশ দশ তল্লে, 
পিদ্ধুরাজ তিন শরে, অবস্তিদেশীর বিন্দ ও অন্রবিন্দ 
প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ শরে এবং ছুন্র্ণ বিংশতি শরে ভীম- 
সেনকে আহত করিলেন! হে রাজন! অনন্তর মঠাবল ভীম- 
সেন সর্বব সমক্ষে ধুতরা পক্ষীয় মহারথগণের প্রত্যেককে 
পৃ্থক্‌ পৃথক্‌ শাণিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তিনি শল্যকে 
পঞ্চাশৎু ও কৃতবর্শ্মটকে আট শরে বিদ্ধ করিয়া! কৃপাচার্য্যের 
সশর শরাঁসনের মধাভাগ ছেদন করিলেন। অনন্তর মেই 
ছিন্ন ধন্না কৃপাচার্ধ্যকে পুনরায় সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন, 
পরে বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া ছুর্শ্- 
ধ্ণকে বিংশতি, চিত্রমেনকে পাঁচ, বিকর্ণকে দশ ও জয়- 
দ্রথকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করত পুনরায় তাহাকে তিন শরে 
আহত করত আনন্দের সহির নিনাদ করিতে লাগিলেন। 
মহারথ কৃপাচার্ধ্য অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক শাণিত দশ 
শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবাহু ভীমলেন 
সেই দশ শরে বিদ্ধ হইয়া হ্যোত্রবিদ্ধ মহাগজের ন্যায় 
ক্রোধাসক্ত হইয়া বু শরে কপকে আহত করিলেন । অন- 
স্তর মুর্তিমান্‌ কৃতান্ত সদৃশ ভীমসেন সিন্ধুরাজের অশ্বচতু- 
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সয় ও সারথিকে তিন শরে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন । 
মহারথ জয়দ্রথ সেই অশ্বধিহীন রথ হুইতে লক্ষ প্রদান করিয়! 
ভীমসেনের প্রতি ভুরি ভুরি শাণিত শর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। ভীমসেন দুই ভল্ল দ্বার। মহাত্মা! জয়দ্রথের ধনুকের 
মধ্যভাঁগ ছেদন করিয়া! ফেপিলেন । তখন তিনি ছিন্নধস্বা, বিরথ, 
হতাশ্ব ও হতলারথি হইয়া সত্বর চিত্রমেনের রথে আরোহণ 
করিলেন। হে রাজন্‌! ভীমপসেন সেই যুদ্ধে একাকী মহারথ- 
গণকে শর সমূহ দ্বার! নিবারণ পুর্ববক সর্বব সমক্ষে সিন্ধুরীজকে 
বিরথ করিয়। অন্ত কাধ্য করিতে লাগিলেন । 

হে রাজন্! শল্য ভীমপেনের পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত 
অসহিযুঃ হইয়া থাক্‌ খাঁক্‌ বলিয়া কাঁ্্জার পরিমার্জিত সুতীক্ষু 
সায়ক সমূহ সন্ধান পুর্ব্বক ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন । কৃপা- 
চার্য্য,কৃত বনী, মহাঁবীর্ধ্য ভগদন্ত,অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, 
চিত্রসেন, দুন্দর্ষণঃ বিকর্ণ, বীর্য্যবান্‌ পিন্ধুপতি এই সমস্ত মহা- 
বীর সেই সময়ে মদ্ররাজ শল্যের নিমিত্ত সত্বর হইয়া 
ভীমকে শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও 
তাহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ শরে এৰং শলাকে অঞ্ডে 
সপ্ততি শরে পরে দশ বাশেবিদ্ধ করিলেন। শল্য ও অগ্রে নয় 
বাণে পরে পাঁচ বাণে ভীমদেনকে বিদ্ধ করিয়া! এক ভল্ল দ্বারা 
তাহার সারথিকে বিব্ধ করিলেন। তখন মহাপ্রতাপবান্‌ ভীম- 
সেন শ্বীয় ারথি বিশোককে শরনির্ভিন্ন দেখিয়া তিন শরে 
অদ্ররাজের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন এবং অন্যান্য 
মহাধনুদ্ধরগণকে তিন তিন বাঁণে বিদ্ধ করিরা সিংহনাদ 
করিতে লাগিলেন ।অনস্তর সেই মহাধনুদ্ধরগণ সকলে যত্বশীল 
হইয়! তিন তিন শরে সমরবিশারদ ভীমসেনের মন্রে গাঢতর 
বিদ্ধ করিলেন। যেরূপ অচল বারিদমণ্ডলের বারিধার। দ্বার 
ব্যথিত হুয় না, তদ্রপ মহাধনুর্ধর ভীমনদেন তীাহাদিগের 

(৫২) 
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সায়ক সমূহে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হই- 
লেন না।পরস্ত তিনি রোষপরবশ হইয়া তিন শরে মদ্ররাজকে, 
বহুসংখ্যক শরে কূপকে, শত শরে প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরকে 
বিদ্ধ করিয়। সুতীক্ষ ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা! কৃতবন্্মার মশর শরা- 
সন ছেদন করিলেন। শক্রতাপন কৃতবর্্মা অন্য শরাসন গ্রহণ 
পূর্ববক বৃকোদরের জ্রদ্ধয়ের মধ্যভাগে এক নারাচ দ্বার! 
আঘাত করিলেন। তখন তীমসেন শল্যকে নয়, ভগদত্বকে 
তিন, কৃতবর্্মাকে আট বাঁণে বিদ্ধ করিয়! কৃপ প্রভৃতি মহা- 
রথগণকে দুই ছুই শরে বিদ্ধ করিলেন। তহারাও 
তীহাকে সুশাণিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
তখন ভীমসেন সেই সমস্ত মহারথ কর্তৃক সাতিশয় নিপী- 
ডিত হইয়াও বিগতব্যথ হইয়া তাহাদিগকে তৃণের ন্যায় 
জ্ঞান করত লমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
সেই সমস্ত মহারথগণ অব্যগ্রচিন্তে তাঁহার প্রতি শত শত 
সহত্র সহত্র শাণিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
হে রাজন্‌! মহাবীর ভগদত্ত তাহার প্রতি স্ুবর্ণদণুযুক্ত এক 
শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু নিঙ্ধুাজ তোমর এবং 
পরশ, কৃপাচার্ধ্য শতম্বী, শল্য শর সমূহ এবং অন্যান্য 
ধনুর্দরগণ প্রত্যেকে তাঁহার প্রতি পাঁচ পাচ শিলীমুখ 
নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পবনতনয় ভীম- 
সেন ক্ষুরপ্র দ্বারা তোমব্াস্ত্র, তিন শর দ্বারা পিশাস্ত্ 
ও কঙ্কপত্রযুক্ত নয় শর দ্বারা শতদ্দ্বী অস্ত্র তিলকাস্তের 
ন্যায় ছেদন করিলেন এবং অন্যান্য ভীষণ সায়ক সকল 
সন্নতপর্ব পাঁয়ক সমূহ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে 
সেই সমস্ত মহাঁরখগণকে তিন তিন শরে তাড়িত করিলেন। 
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তদনস্তর মহাঁরথ ধনগ্রয়, সেই মহাঁরণে ভীমসেন শর- 
নিকরে শক্রগণকে নিহত করিতেছেন দেখিয়া, রথারোহণ 
পুর্ববক তথায় সমাগত হইলেন । ধার্তরাষ্ট্রগণ সেই ছুই 
মহাত্মাকে তথায় সমবেত নিরীক্ষণ করিয়া জয়াশ। পরিহার 
করিলেন। মহাবীর অর্জুন তীক্ষমের নিধন ও ভীমের হিত- 
সাধনের নিমিত্ত শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীম্‌সেন যে দশ 
মহারথের নহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, তাহাদিগকে শর 
সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

তখন রাজা ভুর্ষ্যোধন, ধনঞ্জয় ও ভীমসেনকে বধ করিবার 
নিমিত্ত সুশন্্মাকে কহিলেন, হে স্ুশন্মন্‌! তুমি শীঘ্র সৈন্য 
সমুহে পরিরৃত হুইয়া অজ্ঞ্বন ও বৃকোদর সমীপে গমন 
পুর্ববক তাহাদিগকে বিনাশ কর । প্রস্থলাধিপতি স্ুশর্ম্মা 
দুর্য্যৌধনের আদেশানুপারে সহত্র সহজ রথীর সহিত 
ধাবমান হইয়। মহাধনুদ্ধর ভীমাজ্জ্রনের চতুর্দিক্‌ পরিবেষ্টন 
করিলেন। তৎপরে কৌরবগণের সহিত অর্ছুনের ঘোরতর 
সংখ্রাম আরম্ত হইল। 





পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় । 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌! অতিরথ অর্জন আপনার 
পক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিপীড়ন পুর্ব্বক সন্নতপর্ব্ সায়কনিচয়ে 
মহারথ শল্যকে পরিব্যাণ্ড করিয়া সুশন্্া, কৃপ, ভগদত্ত, 
চিত্রসেন, বিকর্ণ, স্ুশর্মা, বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন 
তিন শরে মমাহত করিতে লাগিলেন। জয়দ্রখ চিত্রসেনের 
রথে অবস্থান পুর্ববক ধনগ্রয় ও ভীমসেনকে শর সমূহ দ্বারা 


৪১৯ মগকাভারত ৷ 
বিদ্ধ করিলেন। শল্য ও কৃপাঁচার্য্য বহুসংখ্যক কবচভেদী 
শরজাল বর্ষণ করিয়। অর্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
হে ভারত! চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার তনয়গণ প্রত্যেকেই 
ভীম ও অভ্ুনকে পাঁচ পাঁচ বাণে আহত করিলেন। মহারথ 
বৃকোদর,ও অর্জুন ত্রিগর্তদেশীয় সৈন্যদিগকে নিপীড়িত 
করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্তেশ্বর স্ুশশ্মী নয় শরে অর্জুনকে 
বিদ্ধ করিয়৷ সৈন্যদিগকে সন্ত্রািত করত সিংহনাঁদ করিয়া 
উঠিলেন। অন্যান্য রখিগণও শরনিকর নিক্ষেপ পুর্ববক ভীম 
ও ধনগ্য়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ উদারস্বভাব 
ভীমাজ্ন উভয়ে গোনমৃহমধ্যে আমিষলিপ্ন, সিংহয়ের 
ন্যায় কৌরবপক্ষীয় রখিগণমধ্যে বিচিত্রবেশে ক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন। তাহারা রখমধ্যে শত শত শুরগণের সশর শরা- 
সন সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়! মস্তক সমুদায় নিপাতিত করিতে 
লাগিলেন। তখন শত শত অশ্ব আহত ও নিহত হইল; শত 
শত হস্তী ও হস্ত্যারোহী ধরাশায়ী হইল; শত শত রখী ও 
অশ্বারোহী স্থানে স্থানে ব্যাপাদিত হইল এবং কত শত 
ব্যক্তিকে কম্পিত হইতে দৃষ্টিগোচর হুইল । রণনিহত 
গজ, বাজি, পদাতি ও প্রতগ্ন রথ সমূহে পৃথিবীতল পরি- 
ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। হে ভারত ! আমি এই রণে অর্জনের 
অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিলাম। তিনি শর সমূহে সেই 
সকল বীরগণকে অনায়াসে প্রতিহত ও আহত করিতে 
লাগিলেন। 
হে মহারাজ! আপনার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধন ভীমা: 
অ্বুনের ঈদূৃশ পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়! গঙ্গানন্দনের 
রথ সমীপে গমন কগিলেন; কিন্তু কৃপ, কৃতবন্ম্া, সিহ্কুনাথ 
জয়দ্রথ ও অবপ্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ তখনও সমরে 
পরাঙ্মুখ হইলেন না। মহাধনুর্ধর ভীমসেন ও মহারথ ধনঞ্জয় 
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কৌরব সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কৌরব- 
পক্ষীয় বীরগণও সত্বর হইয়। পাঞ্চালরাজের প্রতি অযুত অযুত 
ও অর্বব,দ অর্বব,দ শর নিক্ষেপ করিতে আরস্ত করিলেন। মহা- 
বীর পার্থস্বীয় শর সমূহে সেই সকল শর নিবারণ করিয়। 
মহারথ ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুযুখে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন | 
মহারথ'শল্য ক্রোধান্বিত হুইয়! যেন নৃত্য করিতে করিতে 
সন্নতপর্ব্ব ভল্ল সমূহ দ্বারা অর্জুনের উরঃস্থল সমাহত করি- 
লেন। অজ্ঞুন পঞ্চ শরে শল্যের ধনুক ও হস্তাবাপ কর্তন 
করিয়া জুশাণিতি সায়ক সমূহ দ্বারা তাহার মন্মস্থলে আঘাত 
করিলেন । তখন শল্য ক্রোধে নিতাণ্ত অধীর হুইয়! অন্য এক 
ভারসহ শরাসন গ্রহণ পূর্বক তিন শরে অঙ্ঞুনকে ও পাঁচ 
রে বাস্ুদেবকে বিদ্ধ করত নয় শরে ভীমসেনের বায়, ও 

ক্ষঃস্ছল বিদ্ধ করিলেন। 

হে ভারত ! অনস্তর মগধরাজ জয়গুসেন ও দ্রোণাচার্ধ্য 
ছুর্য্যোধনের আদেশানুসারে যে স্থানে মহারথ পার্থ ও ভীম- 
দেন কৌরবগণের মহতী সেনা নিহত করিতেছিলেন, সেই 
স্থানে সমাগত হইলেন। মহারথ মগধরাজ ভীমায়ুধ ভীর্ম- 
সেনকে আট বাঁণে বিদ্ধ করিলেন। ভীমপরা ক্রম ভীমদেনও 
গ্রথমতঃ দশ, পরে পাঁচ শরে উহীকে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্ল 
নিক্ষেপ পুর্ববক উহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত, করি- 
লেন? তখন মগধরাজের অশ্ব সকল উদ্ভ্রান্ত ও চারি দিকে 
ধাবমান হুইয়। সৈন্যদিগের সাক্ষাতেই তাহাকে সেই স্থান 
হইতে অপসারিত করিল। এই অবদরে মহাবীর দ্রোণাচার্ষ্য 
ভীমসেনের উপর আট বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ 
করিলেন। মহাবল পরাজ্রান্ত ভীমসেনও পঞ্চষন্তি) ভল্ল দ্বারা 
তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। এ দিকে প্রবল বায়ু যেরূপ 
জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ মহারথ অর্জুন 
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শরনিকর দ্বারা সসৈন্য স্ুুশমর্মাকে ক্ষত বিক্ষত করিতে 
লাগিলেন। 

অনস্তর মহারথ ভীম্ম, রাজা ছুর্য্যোধন ও কোশলেশ্বর 
ব্ৃহদ্বল ক্রোধপরবশ হইয়া ভীম ও ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন 
করিলেন। এ দিকে পাগুবেরাও ধৃষ্টছ্যুন্সের সহিত বিবৃতানন 
কৃতাস্ত সদৃশ ভীন্মের সম্মুখীন হইলেন। শিখণ্ডী মহাবল 
ভীক্ষকে প্রাপ্ত হুইবামান্তর নিভীঁকচিতে তাহাকে আক্রমণ 
করিলেন। মহারাজ! এই প্রকারে রাজ! যুধিষ্ঠির প্রতৃত্তি 
পাগ্ুবগণ ও স্থঞ্য়গণ শিখণ্ডীকে এবং কৌরবগণ ভীম্মকে 
পুরোবর্ভী করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ 
কৌরবের! ভীম্ষের জয়াকাঙক্ষী হইয়া পাগুডবদিগের সহিত 
ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাঁগিলেন। তাহার সংগ্রামরূপ 
দুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়! জয় লাভের নিমিত্ত ভীক্মকে পণ- 
স্বরূপ করিলেন । হে রাজেন্দ্র ! ধৃষউটছ্যন্স সৈন্য দিগকে আদেশ 
করিলেন, হে রখিসভ্তমগণ ! তোমরা নিভাঁকচিত্তে ভীম্মকে 
আক্রমণ কর। তখন সৈন্যগণ যে মান্ঞ। বলিয়া জীবিতাশ। 
বিসর্জন পুর্ববক অবিলম্বে ভীক্মকে আক্রমণ করিল। মহার্ণৰ 
যেরূপ বেলাভূমি গ্রহণ করে, তদ্রপ মহারথ ভীক্মও সেই 
সকল সমাগত সৈন্যগণকে প্রতি গ্রহ করিলেন। 


যোড়শ।ধ্কি শততম অধ্যায় । 


ধুতরা কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর্যযশালী শান্তনুতনয় 
ভীঘ্ব দশমদ্িবসে কি প্রকারে পাগুব ও স্যঞ্জয়গণের সহিত 
সুদ্ধ করিয়াছিলেন ? এবং কুরুগণই বা কি প্রকারে পাগুব- 
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গাণকে নিবায়িত করিয়াছিলেন ? এক্ষণে আমার নিকট লেই 
বিষয় কীর্তন ফর। 

সপ্রয় কহিলেন, হে রাজন্‌! আমি অ'পনা'র নিকট কুরু- 
পাগুবদিগের সেই তুমুল সংখ্রাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
করুন ।হে রাজন্‌ ! আপনার পক্ষীয় মহারথগণ কিরীটার পর- 
মান্্র দ্বারা এবং পাঁগুবপক্ষীয় সৈন্যগণ মহারথ ভীদ্বের 
প্রতিজ্ঞান্ুলারে প্রত্তিদিন পরলোকে গমন করিত | 
হে পরস্তপ! কুরুগণনমবেত ভীক্ম ও সপাঞ্চাল ধনঞ্জয়ের 
পরস্পর জয়লাভে নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। মেই 
দশম দিবসে ধনগুয় এবং ভীম্ম সমাগমে ভয়ঙ্কর লোক- 
ক্ষয় সমুপস্থিত হউল। হে রাজন্! সেই ভীষণ সংগ্রামে 
পরমান্ত্রবিৎ শান্তনুতনয় প্রতি দিন দশ সহত্ম ফোধগণকে 
ক্ষয় করিতেন; ইহা ভিন্ন অজ্ঞাতনামগোত্র এপ বহুসংখ্যক 
সৈন্যকে সংহার করিতেন। এই প্রকারে তিনি দশ দিন 
পাগুবধাহিনী সম্তভাপিত করিলে, তাহার অস্ত:করণে নির্ধ্বেদ 
উপস্থিত হইয়াছিল; সুতরাং শাত্মবিনাশে ইচ্ছুক হইয়া 
আর মনুষাহত্যা করিবেন না বলিয়া চিস্তা করত যুধি+ 
ভিরকে কহিলেন, হে সর্ববশান্ত্রবিশ(রদ পাঁগুব! তুমি আমার 
নিকট ধর্্ঘ ও স্বর্গজনক বাক্য শ্রবণ কর । হে বগুস ! আমি বহু 
প্রাণী বিনাশ করিয়া কাল অতিবাহিত করিলাম । এক্ষণে 
আমার আত্মদেহে নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব ছে 
ধর্ম্মনন্দন ! যদি এক্ষণে আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে তোমার 
অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তুমি পাঞ্চাল ও স্থঞ্জয়গণের সহিত 
পার্থকে পুরোবতা করত আমার বধের নিমিত্ত যতু কর। 

শ্রিয়দর্শন পাগ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দেবব্রত ভীন্মের এইরূপ 
অভিপ্রায় অবগত হইয়৷ স্যঞ্জায়গণের সহিত সংগ্রামে তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন এবং স্বীয় সৈন্য সমুদারকে এই বলিয়া 


৪১৪ অকাভারত ! 


প্রেরণ করিতে লাগিলেন যে, হে সৈন্যগণ ! তোমরা ভীমের 
প্রতি ধাবমান হইয়! তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় কর। রিপুঘাতী 
সত্যসন্ধ জিষুও এবং মহাধনুর্ধর ভীমসেন তোমাদিগকে রক্ষা 
করিবেন । হে স্যপ্তয়গণ ! সংগ্রামে ভীক্ম হইতে তোমাদিগের 
কিছুমাত্র ভয় নাই; আমরা শিখণ্ীকে অগ্রসর করিয়া 
ভীম্মকে পরাজয় করিব। ব্রহ্মলোকপরায়ণ পাঁগুবগণ ক্রোধ- 
তরে এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়। ভীক্মকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত 
ধনঞ্জয় ও শিখন্তীকে পুরস্কৃত করত তাহার অভিমুখে গমন 
করিতে লাঁগিলেন।. 
হে রাঁজন্‌! তখন আপনার পক্ষীয় রাজগণ,সৈন্যগণে পরি- 
বৃ সপুত্র দ্রোণ এবং মহাবল দুঃশাসন ভ্রাতৃগণের সহিত 
ছুর্য্যোধন কর্তৃক সমাদিব্ট হইয়া সমরমধ্যস্থিত ভীক্মকে রক্ষা 
করিতে লাগিলেন । তদনন্তর আপনারপক্ষীয় বীরগণ 
তীদ্মকে অগ্রবর্তী করিয়া শিখণ্তীপ্রযুখ পাগুবগণের সহিত 
ঘোরতর সমরে প্রবৃন্ত হইলেন । তখন চেদি ও পাঞ্চালগণের 
সহিত বাঁনরকেতন ধনগ্তয় শিখণ্ীকে অগ্রবন্তী করিয়। 
“ভীক্গের, সাত্যকি অশঙ্খামার, ধুষ্টকেতু পৌরবের, যুধামন্যু 
সামাত্য ছুর্ষ্যোধনের, সহানীক বিরাট সসৈন্য জয়দ্রেথের, 
মহারাজ যুধিষ্ঠির সসৈন্য মহাধনুদ্ধর মদ্রত্লাজের, ভীমসেন 
গজারোহী সৈন্যের ও পাঞ্চালতনয়গণ মহোদয়গণ্রে সহিত 
দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজতনয় 
বৃহদ্বল সিহকেতু স্ভদ্রাতনয় অভিমন্ত্যুর, আপনার পুব্রগণ 
রাজগণের সহিত শিখণ্ডী ও ধনগ্তয়ের বধসাধনার্থ তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিলেন। 
হে ভরতর্ষভ ! এই প্রকারে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ ভয়- 
স্করবেগে পরস্পরের প্রতি ধাবিত হুইলে, মেদিনী কম্পিত 
হক্টতে লাগিল। সংগ্রামে ভীগ্বকে দেখিয়া উভয় পক্ষীয় 
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সৈন্যগণ পরম্পরের প্রতি আপতিত হইলে, চতুর্দিকে সেই 
সমস্ত দৈন্যের মহাশব প্রান্ুভূতি হইল। তখন শঙ্ঘ ও ছুস্ধুতি- 
নির্ধোষ, গজগণের বৃংহিতত এবং সৈন্যদিগের ভীষণ সিংহনাদ 
হুইতে লাগিল । রাজগণের চন্ত সূর্ধ্য সদৃশী বিমল প্রভা, বীর- 
গণের উৎকৃষ্ট অঙ্গদ ও কিরীটের প্রভায় দিত্তীহীন হইয়া 
উঠিল সমুদ্থত ধূলিপটল যেঘমণ্ডল স্বরূপ হইয়! শন্ত্র রূপ 
বিছ্যুন্তে সমার্ত হইল উভরপক্ষ যোধগণের শরাসন, বাণ, 
শঙ্খ, ভেরী ও রথ সমুদায়ের নিশ্বন এ মেঘের গর্জন স্বরূপ 
হইল। নভোমঞল উভর সেনার প্রাস, শক্তি, খণ্ঠি ও বাণ 
সমূহে সমারত হইয়া যেন অপ্রকাশিত হইয়া উঠিল। রধি- 
গণ রথীদিগকে ও সাদিগণ সাদীদিগকে নিহত করিয়া পাতিত 
হইতে লাগিল । মাতঙ্গগণ মাতঙ্গগণকে, পদাতিগণ পদাতি ট- 
গণকে নিহত করিতে লাগিল । হে নররাজ! যেরূপ আমি- 
ষের নিমিভ ছুই শ্যেন পক্ষীর যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভীগ্গের 
নিমিন্ত পাগুবগণের সহিত কৌরবগণের তুনুল মংখ্বাম হইতে 
লাগিল। তাহারা পরস্পরের বধাথী ও জযৈবী হইয়। ঘোর, 
তর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । 


সগ্ডদশাধিক শততম অধ্যামন। 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত অভি- 

মন্ত্ু ভীক্মের নিমিত্ত মহতী সেনাপরিৰৃত আপনার পুত্র 

হূর্য্যোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা! দুর্য্যোধন 

সম্নতপর্ব্ব নয় শরে অভিমন্তযুকে আহত করিলেন এবং পুনরায় 

রোষপরবশ হইয়া তিন সায়কে তীহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ 
(৫৩) 


৪১৬ মহাভারত! 


করিলেন। তখন অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া শমনপহোদরা সদৃশী 
এক ভয়ঙ্করশক্তি ছুর্য্যোধনের রাখোপরি নিক্ষেপ করিলেন। 
হেরাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই ভয়ঙ্কর শক্তিকে 
আপতিত দেখিয়া, তীক্ষধার ক্ষুরপ্র দ্বারা উহা ছুই খণ্ডে 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! মহাবীর অভিমন্যু 
ভীক্মকে বিনাশ এব ছুর্যোধন ধনগ্জীয়কে পরাজয় করিবার 
নিমিত্ত অতি বিচিত্র ইন্ড্রিয়প্রীতিকর রাজগণের প্রশংসিত 
অতিত ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । 

শক্রতাপন দ্রোণতনয় ক্রোধান্বিত হইয়া সাত্যকির 
বক্ষঃস্থলে এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন । শিনির পৌত্র 
সাত্যকি নয় শর দ্বারা অশ্বামার মর্মস্থল বিদ্ধ করি- 
লেন। তখন অশ্বথামীও সাত্যকির প্রতি নয় শর নিক্ষেপ 
করত পুনরাঁয় সত্বর হইয়! ত্রিংশ বাণ দ্বার! তাঁহার বাহুদ্বয় 
ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । মহাযশ। সাত্যকি অশ্বশ্াম। 
কর্তৃক এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তিন বাঁণে দ্বোগতন- 
য়কে আহত করিলেন। অনন্তর মহারথ পৌরব ধৃষ্টকেতুর 
শরাসন ছেদ করিয়া মহানিনাদ করত নুশাণিত সায়ক দ্বারা 
তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ ধৃষ্টকেতু অন্য শরাসন 
গ্রহণ পুর্ববক ত্রিসপ্ততি শরে পৌরবকে আহত করিলেন। 
এইপূীপে সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরকে শরবর্ধণে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তাহারা উভয়ে পরস্পরের শরাঁনন ও রথের অশ্ব 
ছেদন করত বিরথ হইয়!, যেমন মহাবনে সিংহদ্বয় পিংহীর 
নিমিন্ত যত্্রহকীরে ধাবমান হয়, সেইরূপ গোচর্ন্মনির্দ্িত 
শতচন্দ্রবিভূষিত শততারকাবিচিত্রিত চর্ম এবং অতি 
তীক্ষ ধার খড়গ গ্রহণ 'করত পরম্পরের প্রতি ধাবমান 
হইয়! অসি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । পরে এ বীরদ্বয় পরস্পরকে 
আক্রমণ করিবার মানসে মগুলকাঁরে বিচিত্র গতি প্রত্যাগতি 
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প্রদর্শন করত পরস্পরকে আহ্বান পূর্বক বিচরণ করিতে 
লাগিলেন এবং পৌঁরব ক্রোধভরে থাক্‌ থাক্‌ বলিয়। বৃহ 
খড়গ দ্বারা ধৃষ্টকেতুর ললাটে আঘাত করিলেন । তখন চেদি- 
রাজ ধৃষ্টকেতুও পুরুষশ্রেষ্ঠ পৌরবের জক্রদেশে শিতধার 
বৃহৎ খড়গ দ্বারা আঘাত করিলেন । হে মহারাজ ! সেইছুই 
মহাবীর পরস্পরের বেগে আহুত হুইয়া সেই সমরভূমিতে 
নিপতিত হইলেন। তখন আপনার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে 
স্বীয় রথে আরোপিত করিয়। সমরক্ষেত্র হইতে অপসারিত 
হইলেন এবং পরাক্রমশালী প্রতাপবান মাদ্রীতনয় সহদেবও 
ধুউকেতৃকে সমরভূমি হইতে অপ্যত করিলেন। 

হে রাজন্! চিন্রসেন সুশশ্াকে প্রথমে লৌহময় বহুশরে 
বিদ্ধ করিয়া পরে হষ্তিশরে বিদ্ধ করত পরিশেষে নয়শরে 
তীহাকে বিদ্ধ করিলেন । ন্ুপর্্মা ও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে শানিত 
শত শরে অনন্তর আন তপর্ব ত্রিশ শরে চিত্রমসনকে বিদ্ধ করি- 
লেন। অনস্তর চিন্রসেন ক্রোধপরন্ত্র হইয়া সন্নতপর্ধব শর- 
জালে তীহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 

হে রাজন্‌! মহাবলশালী স্ুুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ভীম্মের* 
সেই সমরে যশ ও মান বদ্ধনের নিমিত্ত পার্থের সাহায্য জন্য 
রাজপুত্র বৃহদ্বলের নহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোশলা- 
ধিপতি বৃহদ্বল অর্ভুনতনয় অভিমন্যুকে পঞ্চশরে বিদ্ধ কুরিয়! 
পুনরাগ্ম সন্নতপর্বব বিংশতি শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলে,তিনি 
তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া! কোঁশলরাজকে প্রথমে 
অষ্ট শরে তণ্পরে শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। অনন্তর কোশলপতির শরাসন ছেদ করিয়া কঙ্ক- 
পত্রযুক্ত ত্রিংশৎু শরে তাহাকে আহত করিলেন। তখন 
রাজপুত্র বৃহুদ্বল অন্য শরাসন গ্রহণ পৃর্ববক জ্রোধান্বিত হইয় 
বহুশরে অজ্জ্বনপুত্রকে- বিদ্ধ করিলেন ।হে রাজন্‌! যেমন দেবা- 
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সুরসংগ্রামে বলিবাঁসবের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সেইরূপ 
ভীম্মের নিমিত্ত সেই চিত্রষোধী জাতক্রোধ মহাবীরদ্বয়ের যুদ্ধ 
হইতে লাগিল। 

যেরূপ বজ্ধর বাঁসৰ বৃহ বৃহ পর্বত সকল বিদারণ 
করেন, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন গজ সৈন্যের 
সহি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অচল সদৃশ মাতঙ্গ সকল ভীম- 
সেন কর্তৃক বধামান হইয়া পৃথিবীমগ্ডল নিনাদিত করত 
ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। সেই অঞ্জনরাশি সদৃশ হস্তী 
সকল ভূতলে পতিত হইয়া সমাকীর্ণ পর্রবতরাজির ন্যায় 
শোভ1 ধারণ করিল। 

মহাঁধনুদ্ধর রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত 
হইয়া সমরোদ্যত মদ্ররাঁজ শল্যকে এবং শল্য ভীক্মের নিমিত্ত 
যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । সিন্ধুরাজ বিরাটকে 
প্রথমে সুতীক্ষ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ভীহাকে ত্রিংশৎ, 
শরেবি্দ্ধ ক্লেন। এবং মৎ্স্যরাঁজ সিন্ধু রাঁজের স্তনদ্বয়ের 
মধ্যস্থলে নুশাঁণিত ভ্রিংশৎ শর আঘাত করিলেন। এইরূপে 
সেই বিচিত্র কার্শ,ক, অপি, বর্ম, আয়ুধ ও ধ্বজশালী মহাঁ- 
বীরদ্ধয় সমরে বিচিত্র শোভ। ধারণ করিলেন । 

হেরাজন্! দ্রোণাচার্ধ্য পাঞ্চাল রাজতনয় ধুষ্টছ্যন্সের 
সহিত সমন তপর্বব শরনিকর দ্বারা মহাসংগ্রাম করিতে লাগি- 
লেন। তিনি পৃষ্টদ্র্যন্্ের রুহ শরাঁদন ছেদন করিয় পঞ্চা- 
শশ্ শরে তাহাকে বিদ্ধা করিলেন। অরিনিসুদন খ্ুষ্ট 
ছ্যুন্ন অন্য শরানন গ্রহণ পূর্বক দ্রোণাচার্য্ের গতি স্ুবর্ণ- 
মণ্ডিত শমনদণ্ড সদৃশ এক মহতীগদা নিক্ষেপ করিলেন। 
দ্রোণাচার্ধ্য সেই হেমপট্রবিভূষিত গদা1 আপতিত দেখিয়! 
পঞ্চাশ শরে তাহা ছেদন করিলেন । তখন সেই গদা 
দ্রোণ নিক্ষিপ্ত শরে ছিন্ন, বিশীর্ণ ও চণাঁকৃত হুইয় ভূতলে 
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নিপতিত হইল। শক্রতাঁপন ধৃষ্টছ্যন্ন গদা ব্যর্থ দেখিয়। 
চোণাচার্য্ের প্রতি এক লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। 
হে ভারত! দ্রোণাচাধ্য নয়শরে সেই শক্তি ছেদন করিয়! 
মহাধনুদ্ধর পার্ধতকে শর দ্বার! প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন! 
হে রাজন! ভীমের নিমিত্ত দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুন্ষেত এইরূপ 
তুমুল নংগ্রাম হইতে লাগিল। 

এদিকে ধনপ্র় ভীম্মকে দেখিরা শানিত শর সমূহ দ্বারা 
ভাহাকে নিপীড়িত করত বন্য মন্ত হস্তী যেরূপ অন্য 
মত্ত হত্তীর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ তাহার প্রতি অভি- 
দ্রুত হইলেন | মহা প্রভাপশালী ভগদন্ত অর্ছানের গ্রতি 
ধাবমান হইরা শর বর্ধণ দ্বারা উহার গতিরোধ করিলেন 
বীভৎস্ত রজত সদৃশ ন্ুনির্দল সুতীক্ষু শরনিকর দ্বারা 
ভগদভের হস্তীকে বিদ্ধ করিলেন এব শিখণ্ডীকে « চল 
চল ,, ভীঘ্মের নিকট গমন কর, উহাকে হনন কর, এই- 
রূপ কহিতে লাগিলেন। রাজা ভগদন্ড অঙ্ছুনকে পরিত্যাগ 
করিয়া দ্রপদে রথ সমীপে গমন করিলেন। অনন্তর অর্ভুন 
শিখণ্ডীকে পুরোবনাঁ করিয়া দ্রুনবেগে ভীমের অভিমুখে” 
ধাবমান হইলেন | তখন তাহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম 
আরন্ত হইল। অনন্তর কৌরব পক্ষীয় বীরগণ সমরে চীৎ- 
কার সহকারে অঙ্ভুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্‌! 
বায়ু ঘেরূপ নভোমগুলে মেঘম গুলরে* অপনীত করে, সেই- 
রূপ ধনগ্তয় আপনার পুত্রগণের সৈন্যণকে বিদ্রাবিত 
. করিতে লাগিলেন । 

শিখণ্ডী ভরতকুলপিতাঁমহ ভীগ্মকে দর্শন করত নুস্থির- 
চিত্তে বহু শর দ্বার তাহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন ভী্ম- 
রূপ অনল রথন্বরূপ অগ্নিগৃহে অবস্থিত, শরাসনরূপ শিখা- 
যুক্ত, অসি; শক্তি ও গদাস্বরূপ ইন্ধনে সমুজ্বলিত ও শরসমুহ- 
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রূপ শিখাবিশিষ্ট হইয়! ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। হুতাশন যেরূপ অনিল সহকারে সাতিশয় প্রস্বলিত 
হইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণ করে, তদ্রপ মহাবীর শান্তনুতনয় 
দিব্য সায়ক সমুহে প্রস্থলিত হইয়া পাঁগবদিগের অনুগত 
মোমকদিগকে নিহত , তাহাদিগের সৈন্যগণকে নিবারিত, 
দিকৃবিদিক্‌ সকল নিনাদিত, রথী, অশ্ব, অশ্বারোহীদিগকে 
নিপাতিত,রথ সমুদারকে মুণ্ডিত তালবন সদৃশ এবং শত শত 
অশ্ব ওমাতজকে নির্মনুষ্য করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষের! 
অশনিনির্ঘোষ সদৃশ জ্যাঁতলধ্বনি শ্রবণ করিয়। বিচলিত হইয়া 
উঠিল। তাহার চাপবিক্ষিপ্ত অব্যর্থ শর সমূহ অরাতিগণের 
শরীর ভেদ করিয়া পতিত হইতে লাগিল। হে রাঁজন্‌! তৎ- 
কালে দেখিলাম বেগবান ঘোটক সকল মনুষ্যবিহীন রথ 
সমুদায়কে বায়ুবেগে আকর্ষণ করিতেছে। দেহত্যাগে সমু: 
দ্যত, সমরে অপরাপ্ত,খ, সুবর্ণধ্বজ, বিখ্যাত মহারথ, অশ্ব, 
কুঙ্গর ও রথার্‌ট চতুর্দশ সহজ কুলপুত্র চেদি, কাশি এবং 
কর সংগ্রামে বিরৃতানন অন্তক সদৃশ ভীন্মকে প্রাপ্ত হইয়া 
প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন । মৌমকগণেরমধ্যে কোন মহারথই 
জীবিতাবস্থায় ভীল্ের হস্ত হইতে প্রত্যাবু্ত হইতে পারেন নাই 
বস্তৃতঃ ভীক্মের পরাক্রম অবলোকন করিয়া লোকে এই ৰিবে- 
চনা-করিতে লাগিল যে, সোযকবংশীয় সমুদায় যোদ্ধাই 
শমনভবনে গমন করিয়টছেন। এমন কি, কৃষ্ণসাঁরথি" অজ্জুন 
ও মহাঁতেজ। পিখণ্তী ব্যতীত আর কেহই ভাত্মের প্রতি গমনে 
সমর্থ হইলেন না? 


ভীষ্বা পর্থ। ৪২১ 
অফ্টদশাধিক শততম অধ্যায় । 


সপ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! শিখণ্ডী ভীক্ষকে প্রাপ্ত 
হুইবাঁমাত্র স্রশীণিত দশ বাণে ভীহার উরঃস্থল, আহত করি- 
লেন | মহাবীর ভীত্ম কোপোজ্ছবলিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ছারা 
তাহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন । সকলেই দেখিলেন, 
তিনি শিখন্তীর ভ্্রীরূপ স্মারণ পূর্বক তাঁহাকে আহত করি- 
লেন না; কিন্তু শিখন্ডী তাহ! বুঝিতে পারিলেন না। 
তখন ধনগ্য় শিখপ্ডীকে সম্বোধন পুর্্বক কহিলেন, হে 
শিখপ্ডিন ! আর কোন কথায় প্রয়োজন নাই; তুমি ভীম্ষের 
নিকট গমন পুর্ববক তাহাকে নিপাতিত কর। আমি যথার্থ 
কহিতেছি যে, তোমা ব্যতিরেকে যুধিষ্ঠির সৈন্যমধ্যে আর 
কেহই তীমক্মের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। শিখণ্ডী 
ধনগ্তয়ের বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়া নানাবিধ শর নিক্ষেপ 
পুর্ববক মহারথ ভীক্মকে পরিব্যাপ্ত করিলেন। শান্তনু তনয় 
ভীক্ম সেই সকল শর গ্রাহ্য না করিয়া শরনিকর দ্বারা ধন- 
গ্ঁয়কে নিবারণ ও সৈন্য সকলকে প্রেতরাজসদনে প্রেরণ 
করিতে লাগিলেন । জলদজাল যেরূপ দিবাকরকে আবুত 
করে,*তদ্রপ পাণগুবেরাঁও অসংখ্য ,সৈন্যে পরিবৃত হইয়! 
ভীক্মকে পরিবোষ্ঠি ত করিলেন । তখন মহা'রথ ভীক্ম দাবাগ্রির 
ন্যায় সাতিশয় প্রস্বলিত হইয়া বীরণণকে দগ্ধ করিতে লাগি- 
লেন । 

এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে মহাত্বা ভঃশাসনের অতি অদ্ভুত 
পৌরুষ দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি একাকী অর্জুন প্রভৃতি 
পাগুবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়। তাহাদিগকে নিবারণ পৃর্ব্বক 
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পিতামহকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । পাগুবগণ তাহাকে 
প্রতিহত করিতে পারিলেন না৷ দ্রঃশীসন রণস্থলে রথিগণকে 
বিরথ এবং অশ্বারোহী ও মাতঙ্দিগকে শরনিকরে ক্ষত 
বিক্ষত করিয়া ধরাঁশাঁয়ী করিতে লাগিলেন । শত শত দক্তী 
তাহার শরাঘাতে নিতীস্ত ব্যথিত হইয়। চতুর্দিকে পলায়ন 
করিতে আরস্ত করিল । হুতাঁশন যেরূপ ইন্ধন প্রাপ্তে দীপ্ত- 
শিখ হইয়া! প্রস্বলিত হয়, দ্রেপ ছুঃশাসন পাগুবসৈন্যগণকে 
প্রাপ্ত হইবামাত্র দগ্ধ করন প্রজ্বলিত হুইয়! উঠিলেন। পাণগুব 
দিগের মধ্যে মহারথ অজ্জুন ব্যতীত আর কেহই তাহাকে 
জয় করিবার নিমিত্ত তাহার সমীপে গমন করিতে পাঁরিলেন 
না। কেবল মহাবীর অঙ্জুনই সর্ববসমক্ষে তাহাকে পরাজয় 
করিয়া ভাঙ্ষের প্রতি অভিদ্রত হইলেন । ভীন্মরক্ষিত অপরাঁ- 
জিত দুঃশাপন বারন্বান আশ্বান প্রাপ্ত হইয়াই সংগ্রাম করি- 
য়াছিলেন। অর্জুন যুদ্ধ করিতে করিতে অপুর্বব শোভা ধারণ 
করিলেন। 

শিখন্তী ইন্দ্রাশনিমন্িভ সর্পতুল্য শর সমূহ দ্বারা শান্তনু- 
তনয়কে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু ভীক্ম তাহাতে 
কিছুমাত্র নিপীড়িত না হইয়া সহাস্যবদনে তাপিত ব্যক্তি 
যেরূপ জলধারা শ্রাতণ করে, সেইরূপ শিখগ্ডিনিম্মুক্ত 
শরধাঁরা গ্রহণ করত পাগুবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। র 

অনন্তর রাজ! ছূর্য্যোধন সৈন্যগণকে সম্োধন পুর্ববক 
কহিলেন, হে সৈন্যগণ ! তোমরা সত্বরে অর্জনকে আক্রমণ 
কর; ধর্মমত ভীক্ম তোঁমাদিগকে রক্ষা করিবেন |হে রাজগণ ! 
সুবর্ণময় তালকেতু বিরাজিত শান্তনুতনয় ধার্তরাষ্ট্রগণের সুখ 
ও বর্ম্মরক্ষা করিতেছেন । বিনশ্বরত্বভাব পাগুবদিগের কথ! কি 
বলিব, দেবগণও এ মহাবল পরাক্রান্ত ভীক্মকে সমরে পরা- 
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জয় করিতে পাঁরেন না। অতএব তিনি অর্জুনকে প্রাপ্ত 
হইলে পলায়ন করিবেন না । আমি অদ্য আপনাদিগের 
সহিত একত্রিত হইয়া! পরম যত্বসহকারে পাগুবদিগের সহিত 
সমরে সমুদ্যত হইব। ৃ 

মহারাজ ! আপনার পক্ষীয় মহাবলশালী যোধগণ রাজা 
দুর্য্যোধনের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়! নিভীঁকচিন্তে পাঁগুব- 
দিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। 
পতঙ্গপাল যেরূপ বহ্ছিমুখে ধাবমান হয়ঃ সেইরূপ মহাঁবল 
পরাক্রান্ত বিদ্বেহ, কলিঙ্গ, দাঁশেরক, নিষাদ, সৌবীর, 
বাহলীক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাঁহ, শৃরসেন, 
শিবি, বসাঁতি, শান্ব, শক, ত্রিগর্ত, অন্বষ্ঠ ও কেকয়রাজ 
ক্রোধভরে অর্জুনের অভিমুখে যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন । মহাঁ- 
ৰীর অর্জুন ধ্যান পূর্বক দিব্যান্ত্র সকল সন্ধান করিয়া, হু" 
শন যেমন পতঙ্গকুল দগ্ধ করে, তজ্ধপ মহাবেগসম্পন্ন অস্ত্র 
শস্ত্র সমুহের প্রভাবে শতানীক মহারথকে দগ্ধ করিলেন। 
বাণ সহত্র বর্ষণকালে ভাহার গাতীব যেন আন্তরীক্ষে সমুক্্- 
লিত হইতেছে, বোধ হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় মহারথ 
সকল তাহার শরনিকরে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন ! 
তভীহাদিগের ধ্বজ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দিকে বিকীর্ণ 
হইয়। পড়িল। তাঁহারা আর অর্জুনের সম্মুখে অবাস্থাতি 
করিঞ্ে সমর্ধ হইলেন না । রথিগণ রুগ্সের সহত, অশ্বারোহি- 
গণ অশ্থ্বের সহিত ও হস্ত্যারোহিগণ হস্তীর সহিত ধনঞ্জয়ের 
শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ধরাঁতলে নিপতিত 
হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ অর্জ্ুননির্্ম,ক্ত সায়ক- 
নিচয়ে সাতিশয় অভিহত হইয়া! দিগ্দিগন্তে পলায়ন করত 
'ধরাতল পরিব্যাণ্ড করিল । 
. **-অহারথ, অক্্ধন কৌরবসৈন্যগণকে বিজ্রাবিত করিয়া 
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£শাঁসনের প্রতি ভূরি ভূরি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেম। 
সেই সকল বাণ দুঃশীসনকে বিদ্ধ করিয়া ভুজঙ্গরাজির বলীক 
প্রবিষ্টের ন্যায় ভুগর্ডে প্রবিষ$ হুইল। দেই সময় ধনঞ্জয় 
দুংশাননের অশ্বগণ ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন। অন- 
ঘ্তর তিনি বিংশতি শরে বিবিংশতিকে রথভ্রষ করিয়া সন্নত- 
'পর্কধ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং কৃপ, বিকর্ণও শল্য- 
কেও ভুরি ভূরি শরে বিদ্ধ করিয়া রথভ্রষ্ট করিলেন। এই 
প্রকারে মহারথ কপ, শল্য, ছুঃশীসন, বিকর্ণ ও বিবিংশতি 
মধ্যাহ্কালে অর্জুন কর্তৃক পরাজিত ও বিরথ হৃইয়া পলায়ন 
করিলে, মহাবীর অর্জুন বিধুম পাবকের ন্যায় প্রস্থলিত 
হইয়া! দিনকরের করনিকর বর্ষণের ন্যায় শর সমুহ বর্ষণ পুর্ব্বক 
অন্যান্য মহীপালদিগকে সংহার করিয়া শোগিতনদী প্রবা- 
হিত করিতে লাগিলেন । উভয় পক্ষেই, কোন স্থানে রথী 
সকল মাতঙ্গ, অশ্ব ও রঘীদিগকে নিহত করিয়াছে; কোন 
স্থানে মাতঙ্গ নকল রথ সমূহকে ভগ্ন করিয়াছে ; কোন স্থানে 
পদাতি সকল অশ্বগণকে সংহার করিয়াছে; হস্তযারোহী, 
অশ্বীরোহী ও রথযোধগণের ছিন্ন কলেবর ও মস্তক সকল 
চারিদিকে পতিত রহিয়াছে ; রণস্থল পতিত, পাতিত, রখ- 
নেখিনিকৃন্ত ও হস্তিদস্তাহত কুগুলাঙ্গদবিভূষিত নরপতিপুত্র 
সকলে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; পদাতি, অশ্ব, অশ্বা- 
রৌহী, গজ ও রথিগণ চতুর্দিকে অভিদ্রুহ হইতেছে ; ভম় নেমি, 
ভগ্মযুগ ও ভগ্রধ্বজ রথ সকল সমরভূমিতে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে ; 

হগ্রামস্থল গজ, বাজি ও যোদ্ধ-বর্গের শোণিতধারায় শরৎ 
কালীন রঞ্জান্মুজের ন্যায় শোভমান হইয়াছে; কুকুর, বায়স, 
'শৃদ্ধ, বুক, গোমায়ু ও অন্যান্য বিকৃত পশু পক্ষিগণ ভক্ষ্য 
প্রাপ্তে সাতিশয় আহলাদিত হইয়া শব্ধ করিতেছে? চারি- 
দিকে বহুবিধ বায়ু প্রবাহিত্ত হইতেছে; রাক্ষন ও ভূতগণ 
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দুত্টিপথে আবিভূতি হইয়া! চীৎকার করিতেছে; সুবর্ণ বিচি- 
ত্রিত মহামুঙ্য পতাকা সকল সহন| বায়ুবেগে বিকম্পিত 
হইতেছে; কত শত শ্বেতছত্র ও ধ্বজের সহিত মহাঁরথ 
সকল ধরাতলে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে দৃষ্টিগোচর হইতে 
লাগিল। 

তদনস্তর মহাবলশালী ভীক্ম যেমন দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ 
করত ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইতেছিলেন, অমনি বর্্মধারী 
শিখণ্ডী তাহাকে আক্রমণ করিলেন; তখন ভীম্মও সেই 
অনল সদৃশ অন্তু উপনংহার করিলেন। এই অবসরে মহা- 
রথ অর্ন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিহত করিতে লাখি- 
লেন। 


উনবি”শত্যধিক শততম অধ্যায় । 


. সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! দেই মহতী সেনা ব্যুহিত” 
হইলে? সমরে অপরাউ মুখ মহাঁধনুদ্ধরগণ সকলেই জীবিত 
নিরক্ষেপ হইয়া ব্রহ্মলোক গমনে সমুত্সুক হইয়াছিলেন। 
তখন সৈন্যগণ সৈন্যগণের সহিত, রথী রঘধীর সহিত, 
পদাতি পদাতির সহিত, অশ্ব অস্টের,সহিত ও গজ গজারো- 
হীর সহিত, সকলেই মিলিত হইল । এই প্রকারে মনুষ্য ও 
দস্ভিগণ পরস্পর মিশ্রিত হইলে, কে কোন্‌ পক্ষীয় ইহার 
কিছুই অবধারিত হুইল না। উভয় পক্ষীয় বীরপুরুষ নকলেই 
উম্মতের ন্যায় লংগ্রাম আরস্ত করিল । 

তদনস্তর শল্য কৃপ, চিত্রসেন, দুঃশীসন ও বিকর্ণ ইহারা 
রখারোহণ পুর্বাক পাাগুবপ্রক্ষীন় সৈন্যগপকে রিকম্পিত 


৪২৬ মহাভারত! 


করিতে লাগিলেন। পাগুবসৈন্যগণ এ সকল মহাত্মা কর্তৃক 
নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মারুতবিধঘর্ণিত নৌকার ন্যায় 
ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিল । 
এদিকে শিশিরকাল যেরূপ গোগণের মর্ঘমছেদ করে, 
মহাবলশালী শান্তনুনতয় সেইরূপ পাুপুত্রদিগের মর্ম ছেদ 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্ভুনও নবজলধরসন্সিভ 
কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিয়া নারাচ ও শরনিকর দ্বারা 
বীরগণকে বিমর্দিত ও তাড়িত করিতে লাগিলেন। এই 
প্রকারে মহাবল পরাক্রাস্ত ভীক্কার্জুন উত্ভয়ে বীরক্ষযকর 
ংগ্রাম আরম্ভ করিলে, বৃহ বৃহ মাতঙ্গ সকল উচ্চৈঃস্বরে 
চীৎকার করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। সমরাঙ্গন, নিহত 
মহাত্মাদিগের আভরণভূষিত শরীর ও কুগুলালঙ্কৃত মন্তকে 
সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। তখন কৌরবপক্ষীয় 
সৈন্যগণ তীন্ঘের পরাক্রম দর্শনে জীবিতাশ। পরিহার পূর্বক 
স্বর্গকেই পরম আশ্রয় জ্ঞান করিয়া মহতীসেনা সমভিব্যা- 
হারে পাগুবদিগকে আক্রমণ করিলেন। হে মহারাজ ! 
'পাগ্ডবেরাও আপনাদিগের প্রদত্ত পূর্বতন ক্লেশপরম্পর৷ স্মরণ 
পুর্ববক ব্রহ্ধলোক লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়| নির্ভয়ে আহলাদিত- 
চিত্তে তীাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই 
সময়-পাগুবদিগের মহাঁরথ সেনাপতি সোমক ও স্থঞ্জয়গণকে 
করিলেন, হে লোমযকগণ,! হে স্যপ্তীয়গণ ! তোমর। অবিলম্বে 
ভীক্মকে আক্রমণ কর। তখন সোমক ও স্যপ্থয় ভাক্মশরে নি- 
তাস্ত সমাহত হইয়াও সেনাপতির বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়। শর- 
নিকর নিক্ষেপ করত ভীম্বকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল, 
মহারথ ভীগ্ম তাহাদিগের শরাঘাতে সাতিশয় ত্রচন্ধ হইয়। 
স্্থয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাতঝ! ভাত্ 
পুর্ধেব পরশুরামের নিকট ধে শত্রসৈন্যবিনাশিনী অস্ত্র শিক্ষা 


ভীস্ম পর্ব । ৪২৭ 


লাভ করিয়াছিলেন, তদনুসারেই প্রতিদিন দশ সহত্র সৈন্য 
ক্ষয় করিতেন। দশম দিবসের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, তিনি 
একাকী মহুস্য ও পাঞ্চালদিগের দশ সহস্র হস্ত্যারোহী, 
সাত জন মহা রথ, চতুর্দশ সহত্র পদাতি, সহজ মাতঙ্গ, দশ 
সহম্র অশ্ব, বিরাটের প্রিয়তর ভ্রাতা! শতানীক ও অন্যান্য 
সহত্র লহত্র রাজগণকে ভল্লাস্ত্র দ্বারা সমরে নিহত করিলেন। 
পাগুবপক্ষীয় যে সকল মহীপালগণ অর্জুনের পার্খবন্তা 
ছিলেন, তাহারা সকলেই ভীম্ষের সংগ্রাষে প্রেতরাজনদনে 
গমন করিলেন |, অনন্তর ভীম্মের শরনিকরে পাগুবসেনার 
দশ দিক পরিব্যাপ্ত হইল। মহাপ্রতাপশালী শান্তনুতনয় 
সমরে এইরূপ ভুক্কর কা্য সকল সম্পাদন করিয়া কার্ণা,ক- 
হস্তে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লেন? শ্রীক্সকালীন আকাঁশমগ্ডলের মধ্যবন্ী তাপপ্র্ 
দিবাকরের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় না, 
তজ্ধপ কোন পার্থিবই সেই তীন্সের প্রতি দৃষ্তি নিক্ষেপ 
করিতে সমর্থ হইলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দৈত্য- 
সেনাকে তাপিত করিয়াছিলেন, তদ্রপ গঙ্গানন্দন ভীক্ম* 
সমরে পাগুবঘেনাকে পরিতাপিত করিতে লাগিলেন। 
মহার।জ ! দেববীনন্দন বান্ুদেব ভীক্ষের ঈদৃশ পরাক্রম 
অবলোকন করিয়া প্রীতি পুর্ববক অঙ্জুনকে কহিলেন, হে 
অর্জুন! এই উভয় সেনার মধ্যন্থিত্ত শান্তমুতলয় ভীষক্মকে 
বলপুর্ধ্বক সংহার করিলেই তোমার জয় লাভ হইবে ; অত- 
এব যেস্থানে এ সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, সেই স্থানে 
উহ্ীকে সংস্ত্ভিত কর। তুমি ভিন্ন আর কেহই উহার শর- 
নিকর সহ্য. করিতে পারিবে না। মহাবীর অর্জন বাসুদেবের 
নিয়োগানুলারে শরলমুহ দ্বারা ধ্বজ, রথ ও অশ্ব্বের সহিত 
ভীক্ষকে পরিব্যাণ্ড কর্ধিলেন। মহা'রথ ভীম্মও শরবর্ষণ দ্বার 
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গার্ঘনিক্ষিপ্ত শরজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর 
পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, বীর্য্যবান্‌ ধৃষউকেতু, মহাবল ভীমসেন, 
ধৃষদ্যু্স, মাদ্রীর তনয়দ্বয়, চেকিতান, কেকয়েরা পঞ্ভ্রাতা, 
মহাবাহু সাত্যকি, স্ুভদ্রাতনয় অভিমন্যু, রাক্ষন ঘটোৎ্কচ, 
দ্রৌপদীর পুত্রগণ, শিখণ্ডী, কুন্তিভোজ, সুশর্ম্না, বিরাট 
এবং অন্যান্য মহাবীরগণ ভীন্মশরে নিপীড়িত ও শোকার্ণবে 
নিপতিত হইলে, মহারথ অজ্জন তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধন 
করিলেন। 
তদনস্তর শিখণ্ডী পরমাস্ত্র গ্রহণ পূর্বক দ্রুতবেগে রা 
প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। রণবিশারদ অর্জুন ভীম্মের অনুচর- 
দিগকে নিহত করিয়! শিখণ্ডীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীম্মের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ সাত্যকি,চেকিতান, ধৃষ্দ্যু্স, 
বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্ত্যু ও দ্রৌপদেয়গণ অ- 
র্ুন কর্তৃক রক্ষিত হইয়া মহায়ুধ সকল সমুদ্যত করত ভীগ্মের 
প্রতি গমন পূর্ববক তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। শাস্ত- 
মুতনয় ভীন্ম সেই সমস্ত রাজগণ কর্তৃক বিনির্ক্ত শর অনা- 
-য়াসে নিবারণ করিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ ুর্বক যেন ক্রীড়া 
করিতে করিতে শরজাল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু শিখণ্ডীর 
স্ত্ক্ূপ স্মরণ পূর্বক সন্মিতবদনে ভাহার প্রতি শর নিক্ষেপ 
ন! করিয়! দ্রুপদসৈন্যের মধ্যে সাতজন রঘীর প্রতি শরনিকর 
নিক্ষেপ করিতে আরক্ভ.করিলেন। অনন্তর মণ্স্য, 'পাঞ্চাল 
ও চেদিগণ সকলেই কিলকিল! ধ্বনি করিতে করিতে এক- 
মাত্র ভীয্ের অভিমুখে ধাবমান হইয়া, মেঘের দিবাঁকর 
'আচ্ছাদনের ন্যায় অশ্বঃ রথ ও শর সমূহে তাহাকে সমাচ্ছন্ন 
করিলেন।এই দেবাস্ুর সদৃশ মহাসংগ্রামে অর্জুন শিখণ্ডীরে 
পুরোবন্তী করিয়া শরশিকর বর্ষণ করিতে লাখিলেন। . 


ভীন্ষ পর্থ। ৪২৯ 
বি"শতাথিক শততম অধ্যায়? 


সপ্তীয় কহিলেন, হে রাঁজেন্্র! এই প্রকারে পাগুব ও 
স্যঙ্গীয়গণ সকলেই একত্র হইয়া! শিখণ্ডীকে পুরোবস্তী করিয়া 
ভীত্মের চতুর্দিক্‌ পরিবেষ্টন পুর্র্বক শতস্বী, পরিঘ, পরশ 
মুদগর, মুষল, প্রাস, ক্ষেপণীয়, শর, শক্তি, তোমর, কম্পন, 
নার+চ, বগুসদন্তু ও ভূষ্তী সমূহদ্বারা তাহাকে তাড়না করিতে 
লাগিলেন। এ নকল অস্ত্র সমূহে তাহার তনুত্রাণ বিশীর্ণ 
হইলে, তিনি মর্মে সমাহত হইয়াও ব্যঘিত হইলেন ন!। 
প্রত্যুত তাহার বীরক্ষয় রূপ ইন্ধনে প্রস্থলিত, বিচিত্র শরা- 
সন রূপ দীর্ঘ শিখা বিশিষ্ট, নেমিনির্ঘোষ রূপ সম্ভাঁপশালী, 
মহান্ত্র রূপ অন্ল অরিকুলের পক্ষে প্রলয়কালীন হুহাশনের 
ন্যায় হইয়া উঠিল। পিতামহ ভীঘ্ব সেই রথমঞগ্জল হইতে 
বিনির্গত হইয়া বিপক্ষগণমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন 
এবং দ্রুপদ ও ধৃষ্টকেতুকে গ্রাহা না করিয়া পাগুব সৈন্য-* 
মধ্যে প্রবেশ পুর্বক সাত্যকি, ভীম, ধনঞ্জয়, জ্রুপদ, 
বিরাট ও ধুষ্টছ্যন্ের প্রতি ভীষণনির্ধোষ মহাবেগগামী বর্ঘ্মা- 
বরণভেদী নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
সাত্যকি প্রভৃতি ছয় জন মহারথ.ভীক্মনিক্ষিপ্ত শর সকল 
নিরারুত করিয়! দশ দশ শরে তাহাকে নিপীড়িত করিলেন। 
শিখণ্ী যে সমস্ত ন্ুবর্ণপুঙ্থ শাণিত সায়ক নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা! অতি সত্বরেই ভীদ্ম শরীরে প্রবিষউ হইল। 
অনন্তর ধনঞ্জয় রোষাবিষ্টচিত্তে শিখণ্ডীকে অগ্রসর করত 
ভীক্ষের অভিমুখে উপনীত হইয়া ভার চাঁপ ছেদন করি- 
লেন। দ্রোণ, কৃতব্মা, জয়দ্রখ, ভূরিশ্রুবা, শল, শল্য ও 
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ভগদত্ত এই সাত মহারথ ভীগ্ষের চাপ ছেদন' সহ্য করিতে 
না'পারিয়া উৎকৃষ্ট শরনিকর দ্বার। অজ্জুনকে আচ্ছন্ন করিতে 
করিতে দ্রুতবেগে তীহার প্রতি ধাবিত হইলেন। 'সাত্যকি, 
ভীমসেন, ধৃষ্টছ্যুন্ন, বিরাট, দ্রুপদ, রাঁক্ষল ঘটোণকচ ও অভি- 
মন্যু এই সাত মহাবীর দ্রোণ প্রভৃতির আপতন শব শ্রবণ 
করিয়া অর্ভুনের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ক্রোধমুচ্ছিত 
চিত্তে বিচিত্র কার্ম্্্‌ক ধারণ পর্ধবক সত্বরে গমন করিলেন। 
দানবগণের সহিত দেবগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, 
কোৌরবপক্ষীয় সপ্ত বীরের সহিত পাগুবপক্ষীয় সপ্ত বীরের 
সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। 

এদিকে শিখন্তী ছিন্নশরালন ভীগ্রকে দশ বাঁণে ও 
তাহার সারথিকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া এক শরে রথের ধ্বজ 
ছেদন করিলেন। ভীক্ম অন্য শনাঁসন গ্রহণ করিলে, অর্জুন 
ক্রোধভরে তীক্ষ তিন শরে তাহাঁও ছেদন করিলেন । ফলতঃ 
ভীল্ম যতবার শরাসন গ্রহণ করেন, ধনঞ্জয় ততবারই তাহা 
ছেদন করেন। অনন্তর তিনি অর্জুনের প্রতি প্রস্বলিত বজ- 
সদৃশ পর্ববত বিদারণ শক্তি নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জুন 
ক্রোধভরে স্ুুতীক্ষ পাঁচ ভল্লে তাহা পাঁচ খণ্ড করিয়া! ফেলি- 
লেন। যখন সেই ছিন্ন শক্তি র হইতে নিপতিত হুইল, 
তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন বিদ্যুৎ খণ খণ্ড হইয়! 
বারিদমণ্ডুল হইতে নিপতিত হইতেছে । 

জাতক্রোধ শাস্তনুতনয় সেই শক্তি ছিন্ন দেখিয়া মনে 
মনে চিপ্তা করিলেন, যদি মহান! মহাবল মধুসূদন পাগুব- 
গপকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমি উহাদিগকে 
একমাত্র শরাঁপনেই নিহত করিতাম ; কিন্ত পাগুবগণ অবধ্য, 
ও শিখন্ডী স্ত্রীজাতি; এই ছুই কারণে আমি উহাদিগের মহিত 
যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলাম। পিত। কালীর পাণি গ্রহণ সময়ে সন্ত 
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হইয়া আমাকে স্বেচ্ছামরণ ও সমরে অবধ্যত্ব বর প্রদান 
করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমার স্বত্যুর এই প্রকৃত সময় বোধ 
হইতেছে। + 

তখন আকাশস্থ খধি ও বন্ুগণ দেবব্রত ভীম্মের এই 
প্রকার প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া কহিলেন, হে ভীম্ম ! তোমার 
এই উপস্থিত অধ্যবসায় আমাদিগেরও প্রীতিরর ; অতএব 
তুমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া স্বীয় কর্তব্যের অনুষ্ঠান কর। হে 
ভারত ! খধিগণের বাক্যাবসানে অনুকুল সমীরণ মন্দ মন্দ- 
ভাবে সঞ্চারিত,৫দেবছুন্দুভি সকল নিনাদিত ও ভীগ্মের উপর 
পুষ্পবৃষ্টি নিপতি ত হইতে লাগিল । সেই সমস্ত খবিগণ ও দেব- 
গণের বাক্য ভী্ব্যতীত আর কাহারও শ্রর্তিগেচর হয় নাই। 
হে রাজন্! মহর্ধি ব্যাসদেবের তেজোবলে আমিও উহা 
শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে নরনাথ! সর্ববলোকপ্রিয় শাস্তনু 
তনয় ভীক্ম রথ হইতে পতিত হইবেন বলিয়া দেবগণেরও 
সন্ত্রম উপস্থিত হইল। 

মহাকআস। শান্তনুতনয় দেবর্ধিগণের বাক্য শ্রবণ করত সর্ববা- 
বরণভেদী নিশিত শর সমুহে ক্ষতবিক্ষতার্গ হইয়াঁও অর্জ্ছু-” 
নের সহিত যুদ্ধ করিলেন না । শিখণ্ডী ক্রোধভরে ভীক্ষমের 
উরঃস্থলে অতি তীক্ষুনয় শর নিক্ষেপ করিলেন । কিন্তু যেরূপ 
ভূমিকম্পনময়ে পর্বত সকল কম্পিত হয় না, তত্রূপ ভীক্ষ 
শিখগ্াঁনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত শরনিকর-ছারা কিছুমাত্র বিচলিত 
হইলেন না। তখন মহাধনুদ্ধর ধনঞ্জয় সহাস্য বদনে গাণ্ডীৰ 
আকর্ষণ পুর্ববক ক্রোধভরে প্রথমতঃ পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকে, পরে 
শত বাণে ভীম্মের সমস্ত শরীর ও মর্শস্থল সমুদায় আহত 
করিলেন। মহাবীর ভীক্ম অন্যান্য যে সমস্ত বীরগণের শর- 
নিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইতেছিলেন, এক্ষণে সন্নতপর্বৰ 
শরজাল বিস্তার করিয়া! এ সমস্ত বীরকে বিদ্ধ ও তাহা- 
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দিগের শরনিকর প্রতিহত করিতে লাগিলেন। মহারথ 
শিখণ্তী যে সমস্ত সুবর্ণপুত্ম স্ুশীণিত শর নিক্ষেপ করিলেন, 
ভীম্ম তাহাতে কিছুমাত্র ব্যঘিত হইলেন না। অনস্তর অর্চ্ুন 
ক্রোধপরবশ হইয়া শিখণ্ীকে পুরোবর্তী করত ভীম্মের 
অভিযুখে গমন পুর্ববক তাহার শরাসন ছেদন, দশ শরে 
তাহাকে বিদ্ধ, এক শরে ধ্বজছেদ ও দশ শরে তাহার সার- 
থিকে বিকম্পিত করিলেন । ভীম্ম অন্য শরাসন গ্রহণ করিলে, 
ধনগীয় তাহা তশ্ক্ষণীশড তিন ভল্ল দ্বারা তিন খণ্ড করিয়। 
ফেলিলেন ! অনস্তর ভীন্ম যত শরানন 'ধারণ করিলেন, 
ধনঞ্জীয় নিমিষমধ্যে তৎ্সমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলি- 
লেন। তদনন্তর শীন্তনুতনয় ধনঞ্জয়ের প্রতি আর যুদ্ধে উদ্যত 
হইলেন না; কিন্তু অর্ভঘুন পুনরায় পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রকান্্র 
দ্বার তাহাকে সমাহত করিলেন । 

তখন সেই মহাধনুর্ধর ভীত্ম শর নিকরে অতিমাত্র বিদ্ধ 
হইয় ছুঃশীসনকে কহিলেন, হে বীর ! এ পাঁগুবগণের মহা- 
রখ ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বন্ুসহত্র শরে আমাকে আহত 
"করিতেছেন; বজ্হস্ত দেবরাজ সমরে উহীকে পরাজয় 
করিতে পারেন না এবং দেব, দানব ও রাক্ষলগণ একত্রিত 
হইলেও সংগ্রামে আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। 
অতএব মহুরখ মানবগণ আমার কি করিবে? মহাৰীর ভীক্ষ 
ছুঃশাসনকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে অর্জন শিখণ্ডীকে 
পুরোবন্তা করিয়া শাণিত শর সমূহে ভী্মকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। ভীশ্ম গাণ্ীবধন্ব। ধনঞ্জয়ের শাণিত শর সমূহে 
পাঁতিশয় বিদ্ধ হইয়! পুনরায় সহাপ্যবদনে ছুঃশীসনকে কহি- 
লেন, হে ছুঃশীসন! এই যে সকল সায়ক ধারার ন্যায় সমা- 
গত হইয়া অশনিরূপে আমার দেহে সংলগ্ন হইতেছে, ইহা 
কখন শিখণ্ডীর বাণ নয়; এই যে মুষল সদৃশ শর সকল দৃঢ় 
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আবরণ ভেদ করিয়া! আমার মর্ম্মন্থান ছেদ করিতেছে, ইহা 
কদাচ শিখণ্ীর বাগ নহে; এই যে বজবেগসদৃশ ব্রহ্ম গুসম- 
স্পর্শ দুঃসহ শর সকল আমার জীবনকে রুগ্ন করিতেছে, ইহ! 
কখন শিখণ্ীয় বাণ নহে; এই যে গদ1 ও পরিঘোপম শর 
সকল যমদুতের ন্যায় নিহিত হইয়া আমার প্রাণ সংহাঁর 
করিতেছে, ইহ! কদাচ শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যেজাতক্রোধ 
লেলিহান আশীবিষ সদৃশ আগ সকল আমার মর্মে প্রবিষ্ট 
হইতেছে, ইহা কখন শিখপ্ডীর বাঁণ নহে; এই ষে শর সকল 
আমার গাত্র ভেদ করিতেছে; ইহা! কখন শিখণ্ীর বাণ নহে; 
এই সমস্ত শর অর্ুনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইতেছে, সন্দেহ নাই। 
গাণ্ডীবধন্ব! পার্থ ব্যতিরেকে আর কোন ক্ষত্রিয় আমাকে 
করলেশিত করিতে পারে না। 

মহাপ্রতাপশালী ভীগ্ঘ এই কথ! কহিতে কহিতে যেন 
পাগুবগণকে দগ্ধ করিবার অভিলাষে ধনঞ্জয়ের প্রতি শক্তি 
নিক্ষেপ করিলেন । অর্জুন সর্বসমক্ষে তাহার নিক্ষিপ্ত সেই 
শক্তি তিন খণ্ড করিয়] নিপাতিত করিলেন। অনন্তর গাঙ্গেয় 
মৃত্যুমুখে গমন বা বিজয় লাভের অন্যতর পক্ষ অভিলাফে 
সুবর্ণভূঘিত চন্্ম ও খড়গ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি এ খড়গ 
চর্ম গ্রহণ করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে না হইতেই অর্জুন 
শর নিকর দ্বারা উহা! শতধ] ছিন্ন করিলেন, ইহ অত্যন্ত 
বিস্ময়্ষর বলিয়া! বোধ হইল। 

হে রাজন্! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যদিগকে 
কহিলেন, হে সৈন্যগণ ! তোমরা নিভীঁকচিত্তে সত্তর ভীম্মকে 
আক্রমণ কর। তখন সৈন্যগণ যেআজ্ঞ। বলিয়। তোমর, প্রাস, 
বাগ, পড়িশ, খড়গ, নাঁরাচ, বুসদস্ত ও ভল্লসমুহ গ্রহণ পূর্ব্বক 
একমাত্র ভীম্ষের প্রতি অভিদ্র-ত হইল। সেই সময় পাগুবের! 
ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে 
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ধার্তরাট্রগণও ভীক্ষমের জয়াকান্ষমায় একমাত্র অর্জুনের অভি- 
মুখীন হইয়। সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্গীয় 
যোধগণ পরস্পর সংহার করিতে প্ররুত্ত হইলে, রণভূমি ক্ষণ- 
কালমধ্যে গঙ্গাপাতজনিত 'সাগরাবর্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়! 
উঠিল । বন্দুন্ধরা শোণিতাক্ত হইয়া অতি ভীষণ রূপ পরিশগ্রহ 
করিলেন। তখন সম ও বিষম স্থান কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল 
না। ভীক্ম মন্্াহত হইয়াও দশ সহজ ষোদ্ধাকে সংহার 
করিয়! দাগায়মান রহিলেন। মহারথ প্রার্থ বাছিনীমুখে 
অবস্থান করিয়া কৌরবসেনাদিগকে দ্রাবিত করিতে লাগি- 
লেন। আমর! তাহার ভয়ে ভীত ও তদীয় শরে নিতান্ত 
ব্যঘিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলাম। সৌবীর, কিতব, 
প্রাচ্য, গ্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শুরসেন, শিবি, 
বশাতি, শাল, শয়, ত্রিগর্ত, অস্বষ্ঠ, ও কেকয়গণ শরার্ত ও 
ব্রণপীড়িত হইয়াঁও অজ্জুনের সহিত যুধ্যমান ভীক্মকে পরি- 
ত্যাগ করিলেন না। 
“ . এদিকে পাগুবের! একমাত্র ভীশ্মকে পরিরত ও কৌরব- 
সেনাদিগকে পরাজয় করিয়া শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে 
শত শত ও সহস্র সহজ সৈন্যের জীবন বিনষ্ট করিতে 
লাশ্িলেন। তখন রণস্থলে কেবল সংহার কর, গ্রহণ কর, যুদ্ধ 
কর, কর্তন কর, ভীক্ষের.রথের প্রতি এই প্রকার শব্দ'শ্রুতি- 
গোচর হইতে লাগিল। 

হে রাঁজন্‌! ভীত্ষের শরীর অর্জুনের শাণিত শরে এন্ধপ 
ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল যে, দুই অঙ্কুলিমাত্র স্থানও অবশিষ্ট 
ছিল না। মহাত্মা! ভীত্ম এইরূপ ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়। 
ূর্ধ্যাস্তের কিঞ্চিৎ, পুর্বে পূর্ববশিরা হইয়! আপনার পুত্রগণের 
সাক্ষাতে রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন স্বর্গে দেবগণ 
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ও মর্ত্যলোকে ভূপতিগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। ভীম্মকে 
নিপতিত দেখিয়। আমাদের হৃদয়ও তাহার সহিত নিপ- 
তিত হইল। নিখিল ধন্তর্দরগণের ধ্বজস্বরূপ ভীক্ম সমুখিত 
বাসবধ্বজের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলে, মেদিনী কম্পিত 
হইয়া উঠিল। তিনি শরজালে এরূপ আছন্ন হইয়াছিলেন 
যে, পতিত হইয়াঁও ধরাতল স্পর্শ না করিয়া শরশব্যায় শয়ন 
করিয়া রহিলেন। তখন দিব্য ভাঁব সকল তীহাতে প্রবেশ 
করিল । বারিদমণ্ডল বারিধারা বর্ণ করিতে লাগিল । ধরণী 
কম্পিত হইয়া উঠিল । 

মহাবীর ভীক্ম পতনসময়ে দিবাকরকে দক্ষিণদিকে অব- 
লোঁকন করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত সমুচিত সময় প্রতীক্ষায় 
পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তণুকালে তন্তরীক্ষ হইতে 
এইরূপ আকাশবাণী তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল যে, ধনুর্দরা 
গ্রগণ্য মহাজ্সা ভীল্ম কি নিমিন্ত দক্ষিণায়নে প্রাণ পরিত্যাঁগ 
করিলেন। ভীক্ম এই দিব্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি জীবিত 
আছি বলিয়] প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। এই প্রকারে কুরু- 
পিতামহ ভীত্ম ধরাতলে পতিত হইয়াঁও উন্তরায়ণ প্রতীএ 
ক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন। 

হিমালঃ়তনয়। ভাগীরথী ভীম্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া 
মহর্ধিগণকে হংসরূপে তীহার নিকট প্রেরণ করিলেন । 
মানসধাঁসী হংসরূপ খধিগণ সত্বরে গমন করিয়া দেখিলেন, 
কুরুকুলভূষণ মহাত্মা ভীত্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; 
তখন তাহার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর আমন্ত্রণ 
পুর্ববক কহিলেন, দেবব্রত ভীম্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণ 
পরিত্যাগ করিলেন £ এই বলিয়! দক্ষিণদিকে গমন করিতে 
লাগিলেন । মহামতি শান্তনুতনয় তাহাদিগকে দর্শন করত 
ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে হংসগণ! আমি এই 
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স্থির করিয়াছি যে, দিবাকর যত দিন দক্ষিণাঁয়নে অবস্থিতি 
করিবেন, তত দিন আমি গ্রমন করিব না। আমি এই সত্য 
কহিতেছি যে, দিবাকর উত্তরাঁয়ণস্থ হইলে আমি সেই পুরাতন 
স্থানে গমন করিব। এক্ষণে সেই উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় রহি- 
লাম। পিতা আমাকে স্বেচ্ছামরণ বর দিয়াছিলেন ; অদ্য 
তাহা সফল হউক; সেই বর প্রভাবে মরণের উপর আমার 
কর্তৃত্ব আছে ; সেই জন্যই আমি জীবিত রহিয়াছি; নিয়মিত 
কাল উপস্থিত হইলেই জীবন পরিত্যাগ করিব । ভীম্ম হংস- 
গণকে এই কথা বলিয়! শরশষ্যাতেই শয়ান.রাঁহলেন। 

হে রাজন! কুরুকুলতিলক মহাত্মা অবধ্য ভীম্ম নিপতিত 
হইলে পাগ্ডব ও স্বপ্তয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । তখন 
আপনার তনয়গণ কিংকর্তব্যত। বিষুঢ় হইয়া অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন ও অন্যান্য কৌরবগণ নিতান্ত মোহাঁবিষ্ট হইয়! উঠি- 
লেন। কৃপ ও ছুর্য্যোধন প্রভৃতি বীর পুরুষগণ দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পুর্বক রোদন ও বিষাদে বহুক্ষণ স্তব্ধেক্ড্িয় 
হুইয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত নিগৃহীত হই- 
যাও পাগুবগণের সহিত আর যুদ্ধার্থ গমন করিলেন না। 
ফলত কৌরবগণ সহস! সাতিশয় দুঃখিত হইয়া চতুর্দিক্‌ 
শৃন্যময় দর্শন করিতে লাগিলেন। আমরাও রণস্থলে শর 
সমুহ দ্বার নিতান্ত বিদ্ধ ও ধনঞ্জয়ের নিকট পরাস্ত হইয়া 
ছিলাঁম। "বার মহাজ্সা, ভীক্মও নিহত হইলেন । সুতরাং 
আর কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। 

হে ভারত! পাওবের। ইহলোঁকে জয় লাভ করিলেন 
এবং পরলোকে পরম গতি লাভ করিবেন বলিয়া! শঙ্খধ্বনি 
করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমক ও পাঞ্চালগণ আনন্দে 
পুলকিত হইলেন। তৃর্যযসহত্র শব্দায়মান হইলে, ভীমপরা- 
ক্রম ভীমসেন বাহ্বাস্ফোট পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লানি- 
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লেন। উভয় প্রক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহ কেহ শন্্ পরি- 
ত্যাগ পৃর্ববক চিন্তা করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ চীগুকার 
করিতে করিতে পলায়ন করিলেন ; কেহ কেহ মোহাবিষ্$ 
হুইলেন ; কেহ কেহ ক্ষত্রিয় বৃত্তির নিন্দা করিতে লাগিলেন ; 
কেহ কেহ বা মহাত্া! শান্তনু তনয় ভীক্ষমের সাধুবাদ করিতে 
লাগিলেন । খষিগণ, পিতৃগণ ও ভর-কুলের পুর্ব পুরুষগণ 
তাহার প্রশংসা করিতে আরস্ত করিলে, ধীমান্‌ ভীক্ম মহোপ- 
নিষদবিছিত ষোগ তাবলম্বন করত জপে প্রবৃত্ত হইয়। নময় 
প্রতীক্ষায় অবন্মিতি করিতে লাগিলেন। 


একবি”শত্যধিক শততম অধ্যায় । 


ধৃতরাষ্ী কহিলেন, হে সপ্তায়! আমার পক্ষীয় যোধগণ 
মহাত্মা! দেবতুল্য ও পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মসারী ভীত্সবিহীন হইয়া 
কি করিয়াছিলেন ? তিনি যখন স্ব প্রযুক্ত শিখণ্ডীকে প্রহার" 
করেন নাই, তখনই কৌরবগণ পাগুবগণ কর্তৃক নিহত হই- 
য়াছে, ইহা! বিবেচনা করিয়াছি | হায়! আমাকে পিতার 
নিধনবার্তা শ্রবণ করিতে হইল; ইহ! অপেক্ষা! ছুঃখের বিষয় 
আর ফি হইতে পারে? যাহ! হউক,* জয়াভিলাঁষী শাস্তনু- 
তনয় আহত হুইয়! কি করিয়াছিলেন ? এক্ষণে আমার নিকট 
তাহা কীর্তন কর। তিনি যে বারম্বার আহত হইয়াছিলেন, 
ইহা! আমার কোনরূপেই সহ্য হইতেছে ন1। পূর্বেবে পরশুরাম 
ধাহাকে দিব্যাস্ত্র বারা বিনাশ করিতে পারেন নাই, অদ্য 
তিনি জ্রপদ্নন্দন শিখণ্ডীর হুত্তে নিহত হইলেন ! 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! পিতামহ ভীগ্ম সায়ংকালে 
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ভূলে পতিত হইয়া ধার্তরাষ্ট্রগণকে বিষঞ্জ ও পাঁঞ্চালগণকে 
আহলাদিত করত শরশব্যাতে শয়ন করিয়া রহিলেন 1 তিনি 
ভূমি সংস্পর্শ করেন নাই। কুরুগণের সীমারৃক্ষ স্বরূপ 
মহা;থ ভীক্ম রথ হইতে নিপতিত হইলে, প্রাণিগণ হাহা- 
কার করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের ক্ষত্রিয়ণণ সাঠিশয় 
ভীত হইয়া! উঠিলেন। কৌরব ও পাগুবগণ মহাত্মা ভীম্মকে 
বিশীর্ণকবচ ও অ্রস্তধ্বজ শিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত 
হইলেন । তখন নভোমগুল অন্ধকারে অচ্ছন্ন, দিবাকর 
প্রতাশুন্য, ও ভূতল ধ্বনিত হইয়া উঠিল । . ইনি ব্রহ্মবিদ্‌- 
গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনিই ব্রহ্ষবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই 
বলিয়। সকলে ভীম্মের সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। খধিগণ, 
পিদ্ধগণ ও চারণগণ শরশয্যাগ ত ভীম্মকে লক্ষ্য করিয়া! কহিতে 
লাগিলেন। ইনি পুর্ব্ব পিতাকে কামার্ত দেখিয়া স্বয়ং উর্ধ- 
রেতা হইয়াছিলেন । হে রাজন! আপনার পুত্রগণ কোন 
প্রকারে কর্তব্যাবধারণ করিতে ন! পারিয়া বিষনবদন, প্রীহীন 
ও লজ্জায় অবনত মুখ হুইয়। অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
পাগুবগণ জয়লাভ করির! সমরশিরে অবস্থাঁন পূর্বক হেম- 
জালবিচিন্রিত মহাশঙজ্খ নিনাদিত করিতে লাগিলেন। তাহা- 
দিগের হর্বপ্রবুক্ত তৃর্ধ্য সহস্র বাদিত হইতে আরন্ত হইল। 
তখন্ন দেখিল।ম, মহাবাহু ভীমসেন আহ্লাদ সহকারে ক্রীড়। 
করিতেছেন । কুরুগণ মোহাবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করি- 
তেছেন; কর্ণ ও দুর্ধ্যোধন মুহুযু'হু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতেছেন এবং অন্যান্য সকলেই মর্ধ্যাদাশূন্য হইয়। 
হাহাকার ধ্বনি করিতেছে । 
দেবব্রত মহারথ ভীক্ম রথ হইতে পতিত হইবামাত্র 
শাসন কুর্য্যোধনের আদেশানুসারে স্বসৈন্যে বর্দিত হইয়। 
তাহাদিগকে বিষাদপমুদ্রে নিমগ্ন করত ত্রতবেগে দ্রোগা- 
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চার্য্যের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতেছিলেন ; কুরুগণ তাহ। 
দর্শন করত তিনি কি কহিবেন ভাৰিয়াঃ তাঁহাকে পরিবেষ্টন 
করিলেন । পরে ভুঃশীসন দ্রোণাচার্য্যের নিকট ভীম্মের 
নিধনবার্তা কহিলে, আচার্য সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণমাত্র 
সহনা রথ হইতে নিপতিত হইলেন, এবং সত্বর সংজ্ঞ! 
লাভ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃন্ত করিলেন। 
পাওবগণ কৌরবগণকে প্রতিনিরৃত দেখিয়। ভ্রু তগামী অশ্বা- 
রূঢ় দুতগণ দ্বারা স্বীয় সৈন্যগণকে প্রতিনির্ত্ত করি- 
লেন। 

অনন্তর সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে নিরৃন্ত হইলে, মহীপাল 
সকল কবচ পরিহার করিয়। ভীম্মঘযীপে গমন করিলেন যোধ- 
গণও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া, দেবগণ যেরূপ প্রজাপতির নিকট 
গমন করেন, সেইরূপ ভীম্ষের নিকট গমন করিলেন । এইরূপৈ 
কুরুপাগ্ুবগণ শরশধ্যাগত ভীক্ষমের নিকট সমাগত হইয়! 
তাহাকে অভিবাদন পুর্ববক তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । তখন বর্ম স্বা ভীক্ম তাহাদিগকে সম্বোধন পুর্ববক 
কহিলেন, হে মহাভাগগণ ! তোমা দিগের স্বাগত ? হে মহ 
রথগণ ! তোমাদিণের স্বাগত ? আমি তোমাদিগকে দর্শন 
করিয়া য্পরোনাস্তি সম্তব্ট হইলাম । লম্বমানশির! শান্তনু- 
তনয় ভীক্ম তাহাদিগকে এই প্রকার আমন্ত্রণ করিয়] পুন- 
বর্বার* কহিলেন, হে নরপতিগ্ণ! আমার মস্তক সাতিশয় 
লন্বমান হইতেছে; অতএব আমাকে উপধান প্রদান কর। 
নরপতিগণ তৎক্ষণাৎ অতি কোমল ও উৎকৃষ্ট উপধান 
সকল আহরণ করিলেন। মহাত্মা ভীজ্ম তাহ! গ্রহণে অনিচ্ছ। 
প্রকাশ পুর্ববক সম্মিতবদনে কহিলেন, হে পার্ধিবগণ ! এ স- 
মস্ত উপধান এই বীর শয্যার উপযুক্ত নয়! তদনন্তর তিনি 
পাণ্ুনন্দন অর্জুনের প্রতি কটাক্ষপাত পুর্ববক কহিলেন, হে 
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মহাবাহো। ! আমার মস্তক সাতিশয় লম্বমান হইতেছে ; অত- 
এব উপযুক্ত উপধান প্রদান কর। 
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সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন্! তখন ধনঞ্য় গাণ্ডীৰ সমুন্নত 
করিয়া! ভীত্মকে অভিবাদন পর্ববক বাঁস্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, 
হে পিতামহ ! আমি আপনার আজ্ঞাধীন ; কি করিতে 
হইবে, আজ্ঞা করুন। 

ভীম্ম কহিলেন, ছে বস! আমার মস্তক সাঁতিশয় লম্ব- 
মান হইতেছে ; তুমি ধন্তর্দরাগ্রগণ্য, কষত্রধর্্মবেত্ত। ও বুদ্ধি- 
মান্‌; অতএব উপযুক্ত উপধান প্রদান কর। 

ধনঞ্জীয় যেমীচ্ভ! বলিয়া! কর্তব্যাবধারণ পর্ববক গাণীবকে 
আমন্ত্রণ, সন্নতপর্বব শর সমুদায় গ্রহণ ও মহাত্মা ভীত্মকে 
অভিবাদন করিয়া তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর- 
ত্রয় তাহার মস্তকে বিদ্ধ হইয়। উপধান স্বরূপ হইল। সুহ্ৃদৃ- 
গণের আনন্দবর্ধন অর্জুন অভিপ্রায় অবগত হইয়াছেন 
দেখিরা, তত্ৃজ্ঞ ভান হষ্ট চিন্তে উপধান প্রদানের জন্য তাহাকে 
সতাজন করিলেন এবুৎ, সকলের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ 
পর্ববক তাহাকে সন্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে অর্জুন! তুমি 
এই শখ্যার উপযুক্ত উপধান আহরণ করিয়াছ; তুমি যদি 
ইহার অন্যথা করিতে, তাহ! হইলে, আমি ক্রোধভরে 
তোমাকে শাপ গ্রদান করিতাম। হে মহাবাহে।! সংগ্রামে 
ধর্মনিরত ক্ষত্রিযদিগের এইরূপ শরশয্যাতেই শয়ন করা 
কর্তব্য । 
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মহাত্ম। ভীম্ম অর্জুনকে এই প্রকার কহিয়া তৎপাঙ্থন্থ 
রাজা ও রাঁজপুত্রগণকে কহিলেন, হে রাঁজগণ ! দেখ, 
সর্ভুন আমার উপধান আহরণ করিয়াছে ; আমি রবির উন্ত- 
রায়ণে আবর্তন পর্য্যন্ত এই শয্যাতেই শয়ন করিয়! থাকিব । 
দিবাকর যখন সপ্তাশ্বনংযোজিত তেজঃপ্রদীপ্ত রথে সমারূঢ 
হইয়] উত্তরায়ণে আবর্তিত হইবেন, তখন ধাঁহারা আমার 
সমীপে আগমন করিবেন, তাহারা দেখিবেন, আমি প্রিয়তম 
প্রাণকে পরিত্যাগ করিব | এক্ষণে তোমরা আমার এই বাস- 
স্থানে পরিখা খনন কর। "আমি ভগবান্‌ সুর্ধ্যদেবের উপাসনা! 
করি । তোঁমর1 বৈরভাব পরিত্যাগ পূর্দাক যুদ্ধ হইতে ক্ষাস্ত 
হও। 

অনন্তর শল্যোদ্ধারণনিপুণ সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ নানাবিধ 
উপকরণ সমভিব্যাহারে ভীক্স সমীপে গমন করিলেন | ধর্থব- 
নিষ্ঠ ভীন্ম তাহাদিগকে দর্শন করিয়া রাজা ছূর্য্যোধনকে 
সন্বোধন পুর্ববক কহিলেন, হে ছুধ্যোঁধন ! তুমি এই চিকিৎ- 
সকদিগকে সশ্কার করিয়া ধন প্রদান পূর্বক বিদায় কর। 
আমি ক্ষত্রিয়ধর্ষ্দের প্রশংসনীয় পরম গতি লাভ করি” 
যাছি; আমার এক্ষণে চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? হে নর- 
পতিগণ ! এক্ষণে আমি শরশয্যায় অবস্থিতি করিতেছি; 
অতএব এক্ষণে এই সমস্ত শরের সহিত আমাকে" দগ্ধ 
করিতে হইবে | রাজা ছুর্য্যোধন ন্ভীক্মের এইরূপ বাক্য 
শ্রবণে বৈদ্যদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়। বিদায় করি- 
লেন। হে নরনাথ ! নানাজনপদবাঁপী নরপতিগণ মহাত্রেজস্ী 
ভীত্মের ধর্্মানুযায়ী অবস্থান দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হই- 
লেন। অনন্তর এ সমস্ত নরপতি, পাগুব ও কৌরবগণ ভীক্ম 
সমীপে গমন পর্ববক তীহাকে প্রণাম ও তিন বার প্রদক্ষিণ 
করিলেন, এবং তাহার চতুর্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্ব স্ব 
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শিবিরে গমন করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন | তদনন্তর 
সন্ধ্যা সময় সমাগত হুইলে, নির্ভরনিপীড়িত বীরগণ স্ব স্ব 
শিবিরে উপনীত হইলেন। 

ভরতকুলপিতামহ ভীন্স মরে নিপতিত হইলে, মহা- 
রথ পাণুবগণ হর্ষে পুলকিত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। সেই 
সময় মহাত্মা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন পর্ববক 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি 
যে সমরে ভীম্মকে নিপার্তিত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, 
ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আঁছে ? কি দেবগণ 
কি মনুষ্যগণ কেহই এ রণবিশারদ সত্যসন্ধ ভীত্মকে সংহার 
করিতে পারেন না ; কিন্তু হে নরনাথ ! আপনি যাহার উপর 
একবার কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহার আর কোনরূপেই 
নিস্তার নাই। এই মহারথ ভীক্ম নিশ্চয়ই আপনার কোপ- 
দৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া দগ্ধ হইয়াছেন। 

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জনার্দনকে সম্বোধন পুর্ববক কহি- 
লেন, হে জনার্দন ! তোমারই প্রসাদে আমাদের জয়লাভ 
হইয়াছে এবং তোমারই ক্রোধে কৌরবদিগের পরাজয় 
হইয়াছে | তুমি আমাদিগের আশ্রয় এবং ভক্তিমান্দিগের 
অতয়প্রদ; তুমি যাহাদিগের হিতৈষী ও রক্ষক, তাহাদিগের 
জয় হইবার আশ্চধ্য কি! তোমাকে প্রাপ্ত হইলে, কিছুই 
আশ্চধ্যকর নহে। 

মহাত্ম। জনার্দন ধন্দনরাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! 
সহান্যবদনে কহিলেন, হে মহারাজ ! ইদৃশ বাক্য প্রয়োগ 
করা আপনার. পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে। 


ুটিয়ানিবালিনী দীনশীল! জইমতী রাণী শরতসুন্দরী দেবী প্রদত্ত । 
সঠাাপাহাাা 
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সপ্তায় কহিলেন, হে রাঁজন্‌! শর্ববরী অবসান হইলে, 
কৌরব, পাণ্ুব ও অন্যান্য মহীপালগণ বীর শধ্যাশাযী ক্ষত্রিয়- 
প্রবর ভীম্ম সমীপে উপনীত হইয়া তাহাকে অভিবাদন 
করিলেন। সহত্র সহস্র কুমারীগণ সেই স্থানে গমন পূর্ববক 
ভীক্ষের উপর চঞ্দনচূর্ণ, লাজ, মাল্য সকল বিকীর্ণ করিতে 
লাগিলেন। প্রজাগণ যেরূপ ভগবান্‌ সূর্ধ্যদেবের উপাদনা 
করিতে উপস্থিত হয়, সেই রূপ স্ত্রী, বালক, বুদ্ধও অন্যান্য 
দর্শকগণ ভীম্মের নিকট উপস্থিত হইলেন । বাদক, বারা- 
ঈগনা, নট, নর্ভক ও শিল্পসিগণ তীক্ম সকাশে উপনীত হই- 
লেন। কৌরব ও পাগুবগণ যুদ্ধ ও অস্ত্র শস্ত্র নকল পরিত্যাগ 
করিয়৷ বয়ঃক্রম অনুপারে পরস্পরের প্রতি পুর্ব্বেয় ন্যায় 
প্রীতমনা হইয়া ভীয্মের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। অসংখ্য 
মহীপালগণে পরিব্যাপ্ত ভীক্মশোভিত সেই ভারতী সভা 
আকাশস্থ আদিত্য মণ্ডলের ন্যায় অপূর্বব শোভা ধারণ করিল। 
তখন দেবতা সকল যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে উপাসনা 
করেন, নরপতি সকল সেই রূপ দেবব্রত ভীক্মের উপাসন! 
করিতে লাগিলেন। মহাত্া ভীক্ম শর.নিকরে নিতীন্ত সম্তা- 
পিত হইয়াও ধৈর্ধ্যগুণে সেই বেদনা সম্বরণ পূর্বক পন্নগের 
ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত মহীপালগণের প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া! পানীয় প্রার্থনা করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ 
চারিদিক্‌ হইতে বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য ও সুশীতল উদকপুর্ণ কুস্ত 
সকল আহরণ করিলেন | শান্তন্ুতনয় ভীম্ম পানীয় 
উপনীত হইয়াছে, দেখিয়া নরপতিগণকে সম্বোধন পূর্বক 
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কহিলেন, হে নরপালগণ ! আমি এই শরশয্যায় শয়ন 
করিয়! মনুষ্য লোক হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়াছি; কেবল উত্ত- 
রায়ণ প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে আমার ভোগ 
গ্রহণের সময় নয়। এইরূপে মহাত্মা! ভীক্ম পার্খিবগণকে নিন্দ। 
করত কহিলেন, হে পার্থিবগণ ! এক্ষণে অজ্ভুনকে দেখিতে 
আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। 
হে রাজন্! অনন্তর মহাবাহু অর্জুন পিতামহ সমীপে 
উপনীত হইয়া তাহাকে অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে 
দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে পিতামহ আমাকে কি 
করিতে হইবে অনুমতি করুন। তখন ধর্ম্াত্বা ভীক্ম পাও 
ধনগ্জীয়কে পুরোবন্াঁ দেখিয়া তাহাকে সকার করত প্রীত- 
মনে কহিলেন, হে ধনগ্জয় ! তোমার শরাঁনলে সংরৃত হইয়! 
আমার শরীর দগ্ধ, মর্নস্থান সকল ব্যথিত ও মুখ পরি- 
শুষ্ক হইতেছে ; ফলতঃ আঁমি বেদনায় সাতিশয় প্রপী- 
ডিত হইয়াছি; অতএব তুমি আমাকে বারি প্রদান কর। 
হে মহ্ষাস! তুমি ভিন্ন আমাকে যথাবিধি বারি প্রদান 
করিতে আর কেহই সমর্থ হইবে না। 
তখন মহাবীর্ধ্য অঙ্ুন ঘে আজ্ঞা বলিয়া রথে আঁরোহণ 
করত গাঁণ্ডীব শরাসনে জ্যারোপণ করিতে লাগিলেন; তাহার 
সেই অশনিবিস্ক,িত জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৈন্য ও 
পার্থিবগণ বিভ্রানিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মহারথ ধনগ্রীয় 
শরশয্যাগত সর্ব শন্দ্রবিশারদ ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পিতামহকে 
প্রদক্ষিণ করত প্রদীপ্ত শর সন্ধান, আমন্বণ ও পার্জন্যাক্ 
যোজন পূর্বক সর্ববলে।ক সমক্ষে ভীক্মের দক্ষিণপার্খ্রে পৃথি- 
বীকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই স্থান হইতে সৌগন্ধপরিপুর্ণ 
অম্বতকল্প সুনির্দল সুশীতল সলিলধারা! সমুৎপতিত 
হইয়া মহা! ভীগ্মের পর তৃপ্তি সাধন করিল। দেবরাজ 
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সদৃশ পার্থ এইরূপে শান্তনুতনয়ের তৃপ্তিসাধন করিলেন। 
নিখিল ভূপাঁলগণ তাহার সেই অদ্ভুত কার্ধ্য দর্শন করত 
সাতিশয় বিশ্ময়াপন্ন ও কৌরবগণ শীনার্দিত গোসমুহের 
ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন | তখন চতুর্দিকে তুমুল 
শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিনির্ধোষ সমুখিত হইল । 

হে রাঙ্গন! এইরূপে শান্তনুতনয় তৃপ্তি লাভ করিয়া 
রাঁজগণ সমক্ষে অর্জুনের প্রশংসা করত তাহাকে কহিতে 
লাগিলেন, হে মহাবাণহা ! তুমি যে কার্য সাধন করিলে, ইহা! 
তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে । পুর্বেবে নারদ তোমাকে পুর্ব তন 
খধি বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের 
সহিত সমবেত হইয়া যে কার্ধ্য সাধন করিতে সাহসী হন না; 
তুমি একমাত্র বাস্তাদেব সহায়ে সেই কার্ধ্য সাধন করিবে, 
সন্দেহ নাই । হে পার্থ! পুথিবীনে ক্ত্রিয়দিগের মধ্যে তুমিই 
আদ্ধিনীর ধনুদ্ধর ; যেমন সমুদায় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য, পক্ষি- 
গণের মধ্যে গরুড়, সরি সকলের মধ্যে সাগর, চতুষ্পদের 
মধ্যে গো, তেজঃপদার্ের যধ্যে আদিত্য, পর্বতের মধ্যে 
হিমালয় এবং জাতির মধ্যে ত্রাঙ্গণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তুমি 
সকল ধনুদ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । আমি, বিদ্ুর, তদোণ, মহাত্মা 
বলরাম, জনাদ্দন ও সঞ্জয় আমরা সকলে পুনঃ পুনঃ 
দুর্য্যোধনকে হিতবাঁক্য কহিয়াছিলাম ; কিন্তু এ মন্দখুদ্ধি 
ভুধ্য্যোর্ধন তাহাতে অশ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিয়াছিল; অতএব 
সেই শাস্ত্রাতিক্রমণকারী ছর্দ,দ্ধি দুর্য্যোধন ভীমবলাতিভূৃত 
হইয়া অচিরেই বিনষ্ট হইবে। 

কৌরবেন্দ্র দুর্য্যোধন পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন মহাত্মা শান্তনুতনয় 
তাহাকে এইরূপ দীনমন1 দেখিয়া কহিলেন, হে ছুর্য্যোধন ! 
তুমি এক্ষণে ক্রোধ পরিত্যাগ কর; হে ছূর্যোধন! ধীমান্‌ 
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পার্থ আমাকে যে প্রকারে বারিপ্রদান করিলেন, ইহা 
তুমি প্রত্যক্ষ করিলে; ইহুলোকে এইরূপ কার্য্য করিতে 
আর কে সমর্থ হইতে পারে ? আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, 
বৈষ্ণব, এন্ড, পাশুপত এবং পারমেষ্ঠ্য প্রভৃতি অস্ত্র সকল 
মহাত্া বান্ুদেব ও ধনপ্রয় ব্যতিরেকে এই মনুষ্যলোকে 
আর কেহই অবগত নহেন | হে তাত ! যাহার ঈদৃশ 
অলৌকিক কার্ধ্য ; তাঁহাকে ল্ুরাস্ুরগণও পরাজয় 
করিতে সমর্থ নহেন । অতএব, হে রাজন্‌ ! সেই সত্য- 
পরায়ণ সমরবিশারদ পাগুবের সহিত সন্ধি কর; মহাত্ব! 
বান্ুদেব ফাহার পক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার সহিত 
সন্ধি করাই শ্রেয়স্কর। তোমার হুতাবশিক্ট সহোঁদরগণ ও 
অন্যান্য রাজগণ জীবিত থাকিতে সন্ধি করাই কর্তব্য | 
যাবগু যুধিষ্ঠিরের ক্রোধরূপ দীপ্তহুতাশনে তোমার সৈন্য- 
গণ দগ্ধ না হইতেছে, তাবু সন্ধি করাই শ্রেয়স্কর | যাব 
নকুল, সহদেব ও ভীমপেন তোমার সৈন্যগণকে বিনাশ 
না করিতেছেন, তাবু সেই সমস্ত মহাবীরগণের সহিত 
সন্ধি করাই আমার অভিপ্রেত; আমার নিধনেই যুদ্ধের 
অবসান হউক। হে দুর্য্যোধন! পাগুবগণের সহিত যুদ্ধ 
শান্তির উদ্দেশে আমি তোমাকে যাহা কহিলাম ইহ! 
তোমার ও ত্বদীয় কুলের নিতান্ত ক্ষেমকর, সন্দেহ নাই। 
অতএব হে রাজন! ক্রোধ পরিত্যাগ পর্ববক পাগুবগণের 
সহিত শান্তিভাব অবলম্বন কর। কান্তুন যাহা করিয়াছেন, 
তাহাই যথেষ্ট হুইয়াছে। ভীমের বিনাশেই জীবক্ষয়ের 
শেষ হউক; এবং তোমাদিগের শান্তি স্থাপিত হউক ; 
পাগুবগণকে রাজ্যার্ধ প্রদান কর ; যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে 
গমন করুন। হে কুরুরাজ! পার্ধিবগণের জঘন্যবৃত্তি অমিত্র- 
দ্রোহে লিপ্ত হইয়! অকীর্তি সঞ্চয় করিও না, মামার মব- 
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সানেই প্রজাগণের শান্তি স্থাপিত হউক; পার্ধিবগণ 
প্রীতমনে সকলে সমবেত হউন । হে রাজন্! পিতা পুত্রকে, 
ভাগিমেয় মাতুলকে ও ভ্রাত৷ ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হউন। আমি 
সত্য কহিতেছি, তোঁষরা মোহাবিষ্ট হইয়া যুগে প্রবৃত্ত 
হুইলে, পরিণামে তোমাঁদিগকে বিনষ্ট হহতে হুইবে। 
মহাত্মা গাঙ্গের রাজগণ মধ্যে ছুর্য্যোধনকে এই কথ! 
কহিয়। শল্যাহত নিবন্ধন সাতিশয় মন্ত্র বেদন। অনুভব করত 
মৌনাবলম্বন করিলেন। হে রাজন্! মুমূর্ষু ব্যক্তির যেমন 
ওউঁষধে অতিরুচিঃহয় না, তন্রপ আপনার পুৰ্র ছুর্যোধনের 
মহাত্া শাস্তনুতনয়ের ধন্ার্থসঙ্গত ও পরম হিতকর বাক্যে 
অভিরুচি হইল না। 


শপ ০ 2৬ শী 


চতুবি”শত্যধিক শততম অধ্যায় । 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌ ! শান্তনুতনয় ভীক্ম মৌনাঁ-" 
ঘলদ্বন করিলে, মেই সমস্ত রাজগণ স্ব স্ব আলয়ে 
গমন করিলেন । তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণভাম্ম নিহত হইয়া 
ছেন শ্রবণ করিয়। শঙ্কেতচিত্তে সন্বর তাহার সমীপব্ভা 
হইয়া 'দেখিলেন, সেই কান্ডতিকেয় সদৃশ ভীত্ব শরতল্পগত 
হইয়া নিমীলিতনেত্রে জন্ম শষায় শয়ান রহিয়াছেন, সেই 
সময় তিনি তাহার পদঘয়ে নিপতিত হইয়া বাস্পদগদ 
স্বরে কহিলেন, হে কুফুশ্রেষ্ঠ পিতামহ! আমি আপনার 
অনুগত রাধেয়। 

কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীম কর্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণানস্ত 
বল পূর্ববক ক্রমে ক্রমে নয়নদ্বয় উদ্মীলন করত পুত্রের ন্যায় 

(৫৬) 


৪৪৮ মকাভারত। 


ডাহাকে এক হস্ত দ্বারা আলিঙ্গন করিয়] স্নেহসহকারে কহি- 
লেন, হে কর্ণ! এন, এস, তুমি আমার প্রতিষোগী এবং 
আমার সহিত সতত স্পর্থা। করিয়া থাক; হে রাধেয়! যদি 
তুমি আমার নিকট না আপিতে তাহা হইলে কদাচ তোমার 
শ্রেয়োলাভ হইত না। হে মহাবাছো ! আমি নারদ এবং 
কৃষ্ণ দৈপায়ন মুখে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি কৌন্তেয়, রাধেয় 
নহ); এবং তোমার পিত। অধিরথ নহেন। হে তাত! আমি 
সত্য কহিতেছি, তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র দ্বেষ নাই। 
আমি তেজোবধের নিমিত্ই তোমার গ্রতি পরুষ বাক্য 
প্রয়োগ করিয়াছি, হে কর্ণ! অধশ্্ম হইতে তোমার জন্ম 
হইয়াছে এই নিমিত্ত তুমি পাগুবগণকে অশেষ দুঃখে নিপাতিত 
করিয়াছ, এবং সতত নীচাশ্রয়প্রযুক্ত তোমার বুদ্ধি গুণিগণ- 
দ্বেষিণী; সেই নিমিত্ত তুমি কুরুপতায় বহুবিধ কঠোর বাক্য 
শ্রৰণ করিয়াছিলে ; সমরে তোমার বীর্ধ্য শক্রগণের নিতান্ত 
দুঃসহ, ইহা! আমি অবগত আছি। হে কর্ণ! তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ 
€শৌর্্যশীল এবং দানে তোমার সাঁতিশয় অনুরাগ আছে,ফলতঃ 
পুরুষমধ্যে তোমার সদৃশ আর কেহই নাই ।তুমি অস্ত্রের সন্ধান 
ও লাঘবে মহাত্মা! ফান্তন ও কৃষ্ণ সদৃশ । হে কণ! কুরুরাজের 
কন্যার নিমিত্ত কাশিপুরে গমন করিয়। একাকী তুমিই সকল 
রাজগণকে মর্দন করিয়াছিলে, সমরষ্লাঘী ছুরাসদ বলবান্‌ 
রাজ! জরাসন্ধও 0তামার.সদৃশ নহেন ? তুমি যুদ্ধে দেব সদৃশ ) 
হে কর্ণ! পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম কর! কাহারও সাধ্য 
নহে; এন্সণে যদি তুমি আমার প্রিয়াচরণে তোমার অভি- 
লাষ হয়; তাহা হইলে স্বীয় সহোদর পাগুবগণের সহিত 
একত্রিত হও । মাম! হইতেই বৈরানল নির্বাপিত হউক ; 
এবং অদ্য ভূপতিগণও নিরাময় হউন। 

কর্ণ কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি যাহা কহিতেছেন, 
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তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি সত্যই কুম্তীর পুত্র; 
সৃতের পুত্র নই। কিন্ত কুন্তী আমাকে পরিত্যাগ করিলে, 
আমি সুত কর্তৃক পরিবর্দিত হুইয়াছি ; পরে ছুর্য্যোধনের 
এঁশ্বর্্য ভোগ করিতেছি। ইহা কদাপি মিথ্যা করিতে পারিৰ 
না। দৃঢ়ব্রত জনার্দন যেরূপ পাগুবদিগের জন্য ধন, শরীর, 
পুত্র, কলত্র ও যশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তদ্রপ আমিও 
ছুর্য্যোধনের জন্য পুত্র কলত্রা্দি উৎসর্গ করিয়াছি ।হে কৌরব! 
ক্ত্রিয়দিগের ব্যাধিমৃত্যু নাই এবং পাগুবেরাও ছূর্য্যোধনের 
প্রতি সাতিশয় কুপিত হইয়াছেন, অতএব এই অবশ্যস্তাবী 
ব্যাপার কখনই অন্যথা হইবার নহে। কোন ব্যক্তিই পুরুষ- 
কার দ্বারা দৈবকে নিবারণ করিতে পারে না। আপনিও 
পৃথিবীক্ষয়সূচক নিমিত্ত সকল উপলব্ধি করিয়া সভামধ্যে 
কহিয়াছিলেন। আমিও ইহা জানি যে, কোন ব্যক্তিই পাগুব- 
গ্রণ ও বাস্ুদেবকে পরাজয় করিতে সমর্থ "হয় না। তথাপি 
আমি তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম ও জয়লাভ করিতে 
বান! করিয়াছি । এই নিদারুণ বৈরভাব কোন প্রকারেই 
নিবারণ হইবার নহে; অতএব আমি স্বধন্মানুসারে অর্জনের 
সহিত সংগ্রাম করিতে কৃত্বনিশ্চয় হইয়াছি; আপনি অনুজ্ঞা 
করুন ।আপনার অনুজ্ঞাতে ই যুদ্ধ করিব। আমি ক্রোধ ও চপ 
লতানিবন্ধন আপনাকে যাহা কিছু মন্দ বাক্য কহিয্লাছি, 
আপনি তাহা ক্ষমা করুন । 

ভীত্ম কহিলেন, হে আদিত্যনন্দন! যদি এই স্ুদারুণ 
বৈরভাঁব পরিত্যাগ করিতে না পার, আমি অনুজ্ঞা করি- 
তেছি; স্বর্গাভিলাষী হইয়৷ যুদ্ধ কর; দীনভাব ও রোঁষপরি- 
হাঁর পুর্ববক সদাচার হইয়। উত্লাহ ও শক্তি অনুসারে ছুর্য্যো- 
ধনের কর্ম সম্পাদন কর। আমি অনুজ্ঞ। করিতেছি, যাহা ইচ্ছা 
করিয়াছ তাহা লাভ হউক, ক্ষত্রধর্্মানুযায়ী লোক সকল লাভ 
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কুর। অহঙ্কার পরিত্যাগ পৃর্ব্বক বলও বীরতা অবলগ্বন 
করিয়৷ সমরে প্রবৃত্ত হও, ধর্মাযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিদিগের পক্ষে 
আর. কিছুই শুভ কর্্ম নাই । আমি যথার্থ কহিতেছি 
যে, সন্ধি করিবার জন্য বহুদিন যত্তু করিয়াছিলাম; কিন্ত 
কিছুতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। 

সগ্তয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা! ভীম্ম এইন্ধপ 
কহিলে, কর্ণ তাহাকে অভিবাদন পূর্বক প্রসন্ন করিয়া 
ছুর্ধ্যোধন সমীপে প্রস্থান করি নাই! 


 ভীম্মবধ পর্বব সমাপ্ত । 
তীস্ম পর্ব সম্পূণ। 








দ্রোণ গর্ব। 


ভগবান্‌ বেদব্যাস প্রণীত মূলের অনুবাদ । 





শ্রীযুূত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত। 


« মেত্ব যেরূপ গ্রজ্ঞাবর্গের উপজীবা এই মহাভারত সেইরূপ গৃহীগঞ্দের 
উপজীব্য স্বরূপ |, মহাভারত; 





কলিকাতা । 


ভারত যন্ত্রে যুদ্রিত। 


চিৎপুর রোড্‌ ৩৬৭ নং যোড়ার্সীকে|। 
মন১২৭৯ মাল। 


ধর্দমনিরতা দেশহিতৈধিণী পরহিতপরায়ণ।। 
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী 


সমীপেষু . 


জননি! 
আদি, সভা,*বন, বিরাট, উদ্যোগ, এবং ভী্ষপর্ধে যাহা 
যাহ। বলিয়াছি, দ্রোণ পর্ব খাঁনিও তাহাই বলিয়া মহাশয়ার 
মুক্ত করকমলে উপহার প্রদান করিলাম। 
নিবেদন ইতি। 


মাতঃ ! অধিক আর কি বলিব, যাহা বিহিত হয় করুন, 
নিবেদন ইতি। 
বিনয়াবনত আশ্রিত 
শ্রীপৃতাপচন্দূরায় 


মহাভারত এবং হরিবংশ গ্রকাশক। 


বিজ্ঞাপন । 


পারার (টি বাজার জট 


যদিচ জগণ্ড প্রদবিতা পরম দেবের প্রসাদে দেশ- 
হিতৈষী আশ্রয়দাতা ও গ্রাহকগণের কূপাবলে আমরা ভীগ্গ 
পর্বব পরিসমাপ্ত করিয়া ভারতরূপ মহার্ণবের অধিক দূরে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ; তথাচ সন্দেহ যে আমাদিগের 
হৃদয় আক্রমণ করিয়। রহিয়াছে তাহ! হইতে পরিব্রাণ লাভ 
করিতে পারি নাই । এ মহৎ কার্য্যের প্রারস্তীবধি আমর! ষে 
আশ্রয় অবলম্বন করিয়া কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া আমিতেছি, 
তাহা ভিন্ন তদ্বিষয়ে অন্যরূপ আর ভরস। নাঁই। 

উপসংহার স্থলে প্রার্থনা! করি, ভারতের প্রধান গ্রধান 
উৎ্পাহদাতা! ও গাহকগণ যেমত কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া আসি- 
তেছেন, তাহাদিগের সেই শ্মেহ সমভাবে অবস্থিতি করিলে 
আমরা সহজেই এই ভারতরূপ সমুদ্রের সম্পূর্ণরূপ তট প্রাপ্ত 
হইতে পারিব। নিবেদন ইতি। 


বিনয়াবনত। 


ভ্রপ্রতভাপচঞ্জ রায়। 
মহাভারত ও হরিবংশ গ্রকাপক। 


প্রোথ পর্বের সূচী পত্র । 


গ্রকরণ পৃষ্ঠা 


জনমেজয়ের পশু । বৈশষ্পীয়ন কর্তৃক 
পতরাঙ ও কাহার পুত্তরগণের অবস্থা] বর্ণন ১ 
কর্ণ নির্য ্ ৫ 
তীক্মমমীপে গমন পূর্র্বক রর 

আক্ষেপ ৯ 


কর্ণের গতি ভীক্ষের টনি নি ১১ 
মেনাপতি নিমিত্ত কর্ণের গ্রতি 


ছুর্য্টোধনের আদেশ নবি, ১২ 
ুর্য্যোধনের উৎমাহ রা 58 
জ্েণের পরাক্রম 2 ১৫ 
ধতরাষট্রের দ্রে।ণবধ শ্রবধ :. ১৯ 
ধভরাষ্ট্রের বিলাপ ৯৯৪ ২ 
& রি রি 
এ ক 
যুধিতির গ্রহণার্থ জৌগাচার্যোয় নিক. 
ছুর্যোধনের বর প্রার্থন] ৩৬ 
স্োণাচার্োর বধিতির গ্রহণ প্রতিজ্ঞ! ৩৯ 
আর্থার পরান  ." ৪১ 
শল্যাপর়ান নি ৪৮ 
ধনতীয় ধান ৫১ 
এ টি 
সুধন্থ বধ ্ ৬ 


(*) ম 


ক্তি। 


রা নি 


29৩০ 2 


অধ্যায় 


১৯শ। 
ইশা! 
২১শ! 
২২ শা ॥ 
২৩ । 
২৪ঙা। 
হশ। 
ই৩শ। 
হ৭শা। 
২৮শা। 
২৯ শা | 
৩৩ শা। 
না জা| 
৬২ শা। 
৬৩পা। 
৬৪ ছা! 
এপ শা। 
৩১ শ। 
৩৭শ। 
৩৮শ। 
৩৯৭ * 
8৩ শা" 
৪১শ। 
18 শা। 
রতি এ 
৩শ। 
8৪ শ। 
৮8৫ শা। 


বৈ 


গ্রকরণ পৃষ্ঠা পৃক্তি। 


লংশত্তক্ষগণের সহিত অর্জনের বন্বা ২ £; 


নষ,ল যন্ধ ১০ ৬% 
জ্রেণচাণের খুদ্ধ নি প১ 
ধজাদি কথন রঃ পচ 
পতবাস্ট্রোউড্তি ৮, ৮৫ 
দ্বন্দ ঘুদ্ধ, রদ ১৫ 
তগদভের খুদ্ধ ** ৯৩ 
ইশান্তক বধ ০5 এ কন 
ভগদখ্ডের যুদ্ধ টে ১৯১ 
ভগদত্ত বধ নর ১৯৪ 
শকুনের পলায়ন ৪ ২৬৮ 
নীল বধ রর ১২৪ 
সঞ্ত,ল বন্ধ হা ১১৪ 
চক্তবুহ ননর্মাণের নি ১২১ 
চক্রাহ “নর্দাণ টা. ১২৪ 
আঅভিমদ্্যল প্রতিজ্ঞ। ৪, ১২৩ 
আ:ভমহার পরক্রন টি ১২৮ 
এ ৪ টা 
এ র্‌ 
দুশসাদর দ্ধ ৯5৪ ১৩৭ 
দুঃশ।মন ও কর্ণের পরাস্বক্ন ১৪০ 
অরভিমস্যর পরজ্রম রর ৯৪২ 
শুলপাণির নিকট জয়দ্র: হি | 2 
কত বৃত্তান্ত ৪ - ১8৫ 
জ্বয়দ্রথ যুদ্ধ 87 5৪৭ 
স্ভিমন্যর পরঃক্রম হি ১৪৮ 
ছুরর্ধযাধন পবা ১. চিঠি উদিত 


১৪ 
গু 
ই 


১২ 


ইহ 


১৬ 


চি 


ই 
১৪ 


৪৯ শ। 


8৭ শ |. 


৪৮ শ। 
৪৯শ। 


৫*শা। 


€১শ। 
€২শ। 
&৩শ। 
€৪ শ। 
৫৫ শ) 
$৬শ। 
€৭শ। 
₹৮শ। 
€৯শ। 
১০ টি। 
অ১১০্টি। 
উহটি। 
অ৩্টি। 
৬৪ ডি। 
৬৫ডি। 
৬৬ ডি। 


তন াধ্চ। 


৬৮ ডি 


৬৯টি। 
এগ তি। 
এ১তি। 


খ২ভি। 
শি৩ভি 


রথ 


প্রকরণ 

. ক্াথপুত্র বধ ১ ৬ 
স্ছদ্বণ ক্ষয় হা 
আঅভিমন্থার যুদ্ধ হী 
ধাভিমন্া খখ মি 
সমরভুমি বর্ণন 5 
খুধিতটির বিলাপ না 
এ যা 

মৃত্যু এজাপতি সহবাদ 
ঞ&ঁ. ৬৪ 
ক্গুয়োপাখান ৭৪ 

সুহোব্রেপাখান 

পেঠরবোপাখ্যান রা 
শিবিরাঞজ্জার উপাখানা ১, 
রামোপাখাম রে 
ভগীরখোপাখান ঃ* 


দিলীপোপাখান 
মান্ধ(তার উপাখা ৪ 
যযাতি রাজার উপাখান ... 


অশ্বরীশোপাখান টন 
শশবিন্দুর উপাখ্যান রঃ 
গয়োপাখান 
রন্তিদেবোপাখ্যান কর 


ভরতোপাখান 25 
পৃথু রাজার উপাখান 


' জামদগ্নেোোপবখ্যান ৪5 


পৃষ্ঠ 


১৫৩ 
১৫৫ 
১৫৭ 
১৬২ 
১৬? 
১৩৩ 


১৭৯ 


১৯৭ 
পাজি 

২২4 
২5৬ 
২5৪ 
১ 


নারদের বরগুতাবেঙ্ঘজয়েগ পুর প্রার্তি ২৯ 
অভিমম্র আদর্শনে চর্জ নেয় খোদ হ১২ 
অভিমস্যাবধ শ্রবণে অর্জনের পরতিঞ। ২২০ 


গংদ্তি 


১৪ 
হও 
ই 


অধ্যায় 


৭৪ তি। 
৭৫ তি | 
৭৬ তি। 
৭৭ তি 1 
৭৮ তি । 
৭১ তি | 
৮০তি। 
৮১ তি ॥, 
চহতি |. 
৮৩ তি! 
৮৪তি। 
৮৫তি। 
০ ভি। 
৮৭তি। 
৮৮ তি । 
৮৯ তি । 
৯*তি। 
৯১তি। 
৯২তি | 
৯৩তি। 
৯৪ দিন 
১৫ তিন 
৯৬তি ॥ 
৯৭ তি ! 
৯৮তি । 
৯৯ তি 
১**ম। 
৯১৯১ ম। 


14 


প্রকরণ 
জয়ত্রথের আশ্বীমা : "* 
কৃষ্ণ বাকা , ১55 
তর্্জ,ন বাক 
ক্ষ র্তৃঃ সুহদ্রার আশ্বাম প্রধান 
আুহস্রার বিলাপ ০০৪ 
কষ দাকক সপ্ত/ষণ ৯০৪ 
অর্জনের স্ব দর্শন ্ 
অর্জ,নের পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্তি 
যুধিটির সজ্জ! ১১০ 
কষ বাক র 
অর্জন বাকা, 
ঘতরাস্টের অন্ুভাপ *** 
সঞ্জয় বাকা ত 
কেঠরব বাহ নির্মাণ ** 
অর্জনের রণপবেশ ** 
অর্জনের যুদ্ধ * ০০ 
ছুঃশাসন টসনার পরাভৰ ... 
ফে।ণাতিক্রম * 


শ্ভায়খ ও নুদক্ষিগ বধ ** 
অস্বোষ্ঠ বধ 
দর্ষেোধনের কবচ বন্ধন *- 


স্থল রা বর 


প্ঁ. 35 রঃ 

প্রোগ ও সাত্যকির যুদ্ধ .** 
অর্জনের সরোবর নির্ধাগ .. 
ইমন) বিস্ময় রি 
ছুর্ষেযোধনের আগমন ৪ 


২২৪ 


: ইই৭ 


২৩ 
২৩২, 


- হ৩৪ 


২৩৮ 
২৪১ 
২৪৬ 
২৪৮ 
২৫০ 


২৫৬ 
২১* 
২৬৩ 
২৬ 
২৬৮ 
২৭১ 
২৭৪ 
২৭৭ 
২৮৪ 
২৯০, 
২৯৩. 


৩৭৭ 
৬৩১১ 
৩১৬ 
৩১৯ 


6 ০5 তা ক 


স্ধ্যায় 


১৭২ য় 
»৩য়। 

১০৪ য় 
১০৫ ম'। 
১*৬ষ্ঠ 1 
১৭ নম 
১৬৮ ম | 
১০৯ ম | 
৯১৯০ ম। 
১১১ শ | 
১১২শ। 
১১৩শ।॥ 
১১৪ শ |. 
১১৫শ। 
১১৬ শ। 
১১৭ শ 1 
২১৮শ। 
১১৯শ। 
১২০ *। 
১২১ শ ॥. 
২২২ শা | 
১১০৩৪ | 
১২৪ শ |. 
১২৫শ। 
১২৩ শ |. 
১২৭শ | 
১২৮শ। 
১২৯ শ | 


1১ 
প্রকরণ 


ছুর্যোধনের দস্ত প্রকাঁশ 
ভুর্য্যোধনের পরাজয় 
সঙ্কুল সংগ্রাম 
ধজ বর্ণন 
যুধিটিরাপযাঁন 
সাত্যকির সংগ্রাম 
অলম্ুষের, পরাজয় 
অলম্তুষ বধ 
যুধিটির বাক 
এঁ 
সাতাকির প্রবেশ 
এ 
কতবর্্মার পরান্রম 
জলমন্ধ বধ 
ক₹তবর্্মার পরাজয় 
মাতাকির পরা ক্রম 
সুদর্শন বধ 
যবন পরাজয় 
সাঁতাকির এরবেশ 
এ 
দ্রোণ পরণক্রতম 
ংশীমনের পরাজয় 
সম্কল ষ ংগ্রাম 
প্রোণ পরীক্রম 
সুখিষ্ঠিরের চিন্তা 
ভীম প্রবেশ 
যুখিতিরের হর্ষ 
কের পরাক্গয় 


৪৪৩ 


(*1০) ম 


পৃষ্ঠা পুংক্তি 
৩২২, ৯৯) 
৩২৩ চি 
৩৩৪ ৮ 
৩৩২ ৯৩ 
৩৩৫ € 
৩৩৮ ১৯ 
৩৪১ ২ 
৩৪৫ র্ 
৩৪৮ 9 
৩১৩ ১১ 
৩৭১ ১৮ 
৩৭৯ ৯ 
৩৮৩ হও 
৩৮৬ চ 
৩৮৯ ১৬ 
৩৯১ ১৩ 
৩৯৫ ১৭ 
১৫ 
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৪১২ ৪ 
৪১৫ ২৮ 
৪২১ ১৯ 
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৪৩৫ ১৬৩ 
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প্রকরণ 


ছুর্যোধনের সংগ্রাণষ 

কর্ণের পরাজয় 

ভীম ও কর্ণের সংগ্রাম 5 

এ ্ 

কর্ণাপষান ** 

তীমের পরী ক্রম 

ভীমের সংগ্রাম ৮০৪ 
এঁ 
এ রর 

এঁ 2 

রাজ! অলম্ুষের বধ ** 

সাঁত্াকির ধনঞ্জীয় দর্শন... 

ভুরিঅবার বাঁছচ্ছেদন 

ভূরিশ্রবার বধ 

মাতাকির প্রমংশ! ৮ 

মন্ক,ল সংএএা।ম ৪ 

জয়দ্রধ বধ 

কর্ণ ও সাতাকির সংগ্রাম 

বাসুদেব কর্তৃক অর্জনের লা দর্শন 

ধর্দমরজের হর্ষ ্ 


: আর্যাধা ণর অন্গতাপ রর 


দ্রোণ বা" 

পুনতুদ্ধীরস্ত ৮, 
ছুর্যোধনের পরাঁভব ৮ 
ফ্রোণ মংগ্রাম ৮? 
সীমের পরাক্রম 

অশ্বথামার সংগ্রাম ** 
প্রোপ ও খুধিতিরের সংগ্রাম 


পৃষ্ঠা পুংক্তি 


৪৩৮ 
8৪২ 
88৩ 


৪৫৩ 
৪5৬ 
৪৫৯ 


৪৭৮ 
৪৮5১ 
8৮৩ 
৪৮৯ 
৪৯৩ 
৪৯৯ 
৫৩৭ 
১৭ 
৫২৫ 
৫৩৬ 
৫৩৩ 
এ 
৫৪ 
৫৪৩ 
৫৪৭ 
৫৫ 
৪৫৪8 


৫৬৯ 


২১ 
১২ 
১৩ 


৬/০ 


অধ্যায় গ্রকরণ পৃষ্ঠা পুংক্তি 
১৫৮শ | কপওকর্ণের বাক্য ১৭৩ ১৮ 
১৫৯কি। ছুর্যোধন বাক্য রি ৫৭৮ ১৩ 
১৬০কটি। অস্বাঁমার পরাত্রম রি ৫৮৭ ১৫ 
১৬১কি। সঙ্কুল সংগ্রাম ৫৯২ ৮ 
১৬২ি। রাত্রি সংগ্রদ ও সোমদ বধ ৫৯৪ ২ 
১৬৩ষ্ি। দীপদে/তন ৫৯৮ ৭ 
১৬০ফি। সঙ্কল মংগ্র।ম ৬5১ হ9 
১৬৫টি]  ফ্ধি্টিরাগ্য!ন টু ৬০৪ ১৯ 
১৬১ডি। ছুর্ফোধনীপধান রি ৬৮ হ 
১৬ফি।  নহদেবাপষান ৬১৩ ২ 
১৬৮টি ।  অলঙম্কুষের পরাভৰ 4 হি: ২ 
১৬৯টি । শতানীকের সংগ্রাম ট ৬১৭ ৯, 
১৭০তি। রাত্রিসস্কুল সংগ্রাম রঃ ৬২০ ০ ৯৭ 
১৭১ তি। এ 
১৭২ তি। এঁ ও র্‌ 
১৭৩ তি। এ 

১৭তি | ঘটো।খ্কচ।পযান ৮০ ৬৩৭ ৮ 
১৭৫ তি। অলম্বল বধ ৬৪৩ ২ 
১৭৬তি। কর্ণ ও ঘটোতকচ সংগম ... ৬৪৬ ২১ 
১৭৭তি। আলায়খের সংগ্রাম রর ৩৫৫ ১২ 
১৭৮ তি। এ ৮" টো 
সএন্ডি |: জলায়ধ বধ কচ ২৬ ১... ২ 
১৮* তি।  ঘটোশুকচ বধ ৫ ৬৬৩ ২২ 
১৮১ তি। ক্ষ্েের হর্য ক ৬৭০ € 
১৮২ ভি। ক₹ষ্ণ বাকা রি ৬৭৩ ৪ 
১৮৩ তি। এ 

১৮৪ তি | ৰ্যাসবাঁকা রা ৬৮০ ১৯ 


১৮৫ ভি। ইমন্যনিদ্রা ্য ৬৮৩ ৩ 


অধ্যায় 


১৮৬তি। 
১৮৭ তি। 
১৮৮ তি । 
১৮৯ ত। 
১৯০ তি। 
১৯১ তি। 
১৯২তি। 
১৯৩ত্ি। 
১৯৪ তি। 
১৯৫ ভি 
১৯৬তি। 
১৯৭ তি। 
তি । 
১৯৯ তি। 
১৩০ ম। 
১০১ ম। 
১০২ য়। 
২০৩ য়। 


৪ 
প্রকরণ 


প্রাণ ও ুর্ষে্!ধনের কখোগকখন 
মন্কুল মংগ্র!ম 
নকুল মংগ্র।ম ট 
সন্কুল মংগ্াম রা 
এ 
ধর্মরাজের মিথ্যাবাঁক্য এয়োখ 
ভ্রেণ ও ধৃষ্টদ্ভান্নের সংএাম 
দ্রোণ বধ ্ 
অশ্বধামার ক্রোধ টু 
এ রঃ 
এ 
ধনঞ্রয় বাক্য 
ধৃষ্টছান্ বাক্য 
ঘটভু।ম্ন ও সাত্যকির ক্রোধ 
পাগুবনৈন্যের আত্ত্র ত্যাগ ... 
অস্বথামার পর ক্রম 
বান বকা -_ 
শতকদ্রীয় ব্যাখা!ন 
ড্রে'ণ পর্বের লুচীপঞ্জ লম্দুর্ণ ॥ 


পৃষ্ঠা পুংঞ্ি 
৬৯০ ৮ 
৬৯৪ ঙ্‌ 
৩৯৯ ২ 

৭৩২, ই 
৭১২ ১৪ 
৭১৭ ১৪ 
৭২১ ১২, 
৭২৮ ৩ 
৭৩৯১ ২ 
৭৩ ১৯ 
৭6৮ হ 
৭৫৪ ২ 
৭৫৯ ই, 
৭৬৯ হ্‌ 
৭৭৫ ১৩ 


+ স্োণ পর্ব । 





দোগাভিযেক পর্বাধায়। 
থম অধায। 


নারায়ণ, নরোন্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমন্ধার 
করিয়! জয় উচ্চারণ করিবে। 
জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! অপ্রতিম সত্ব ওজস্বী বল- 
বীর্ধ্য ও পরাক্রমে অদ্বিতীয় শাস্তমুতনয় ভীক্ম শিখণ্ডীর হস্তে 
নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজ] ধৃতরাষ্ী কি করিয়াছি- 
লেন? তাহার পুত্র দুর্যোধন ভীন্ষ ড্রেণ পন্থতি  বহারথ- 
খনে্ক সাহায্যে মহাধনুদ্ধর পাগুবগণ৫ক পরাজিত করিয়া 
রাজ্য ভোগের অভিলাষী হইয়াছিলেন, ধনুর্ধরগণের কেতু- 
স্বরূপ সেই ভীত্ম নিহত হইলে তিনিই বাকি করিয়াছি- 
লেন? এই সমস্ত আমার নিকট কীর্তন করুন! 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! রাজ! ধৃতরাস্্ী ভীমের 
নিধন স্ৃত্বাস্ত শ্রাবণ পূর্বক এরূপ চিন্তাও শোকে আক্রান্ত 
হইয়াছিলেন খে, কিছুতেই শাস্তিলাভ করিতে না পারিয়। 
(১) 


২ মহাভারত । 


নিরন্তর কেবল সেই ছুঃখই চিন্তা করিতে লাগিলেন । এমন 
সময় যামিনী সমাগত হইল । সঙ্ভয় শিবির হইতে হস্তিনা- 
পুরে ধৃতরাষ্র সমীপে উপনীত হইলেন। পুত্রগণের জয়াঁভি- 
লাষী রাজ! ধূতরাষ্ট্র ভীল্ষের নিধনবার্তী! শ্রবণ করিরা অবধি 
বিষগ্নহ্ৃদয়ে বিলাপ করিতেছিলেন ; তিনি সঞ্জরকে প্রাপ্ত 
হুইয়! জিজ্ঞাস! করিলেন, হে যপ্তীয়! কালপ্রেরিত কৌরবগণ 
মহাবল পরাক্রমশালী ভীম্মের নিধনে সািশয় শোকাক্রাস্ত 
হইয়। কি করিয়াছিলেন? এই পমস্ত আমার নিকট কীর্তন 
কর। মহাম্মা। পাগুবগণের সৈন্য সকল ত্রিকুবনের ভয় উৎ- 
পাদন করিতে পারে। 

সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন্‌ ! সংগ্রামে দেবব্রত ভীগ্স নিহত 
হইলে, আপনার তনয়গণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন 
করিতেছি, স্থিরচিন্তে শরবণ করুন | 

হে রাঁজন্‌! সত্যপরাক্রম ভীন্ক নিহত হইলে, আপনার 

এবং পাঁগুবপক্ষীর বীরগণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন। হে বিশাম্পতে । আপনার পক্ষগণ বিস্ময় ও পাণ্ডৰ- 
গণ আহ্লাদ সহকারে ক্ষত্রিয় ধর্দ্মানুসারে পিতামহকে 
অভিবাদন পুণ্ক সম্পনপর্ল শর সমূহ দ্বারা তাহার উপ- 
ধানের সহিত শব্যা রচনা করিয়া চারি দিকে রক্ষক নিযুক্ত 
করিৈন নিনুর হাতার পরম্পহ সম্ভাষণ পূর্বক পিতা- 
মহের অনুমতি লইগা ভাহীকে প্রদক্ষিণ করত কালভ্রো 
হুইফা কোপাঁরুণনয়নে পহম্পরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া 
পুনরাঁর সমরার্থ প্রস্থান করিলেন । তখন উভয়পক্ষায় সৈন্য- 
গণ তৃরধ্য ও ভেরী নিনাদ করিতে করিতে বহির্গত হইল। 
পর দিন প্রাতঃকালে কৌরবগণ ক্রোধপরবশ ও কালোপ- 
হত হইয়! মহান্সা ভীমের হিতকর বাক্য অগ্রাহ্য কত্ত 
অস্ত্র শন্ত্র ধারণ পূর্ববক গমন করিতে লাগিরোন। 
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হে রাঁজন্‌ ! মৃত্যু কর্তৃক সমানৃত কৌরবগণ স্বপক্ষীয় 
রাজগণের সহিত সমবেত হইয়া আপনার ও ছুর্যোধনের 
অজ্ঞানতা এবং ভীক্ষের নিধন হেতু শ্বাপদসমাকীর্ণ অরণ্যে 
রক্ষকহীন অজ ও মেৰ সমূহের ন্যায় সাতিশয় বিমন! 
হইয়া উঠিলেন । বায়ু যেরূপ চতুর্দিক্‌ হুইতে প্রবাহিত 
হইয়া মহার্ণবন্থ নৌক সকলকে আহত করে,তজ্রপ পাগুব- 
গণ নক্ষত্রহীন ছ্যুলোকের ন্যার, সমীণশুন্য আকাশের 
ন্যায়, শস্যবিহীন পৃথিবীর নয, সংক্যারবিহীন বাক্যের 
ন্যায়, বলহীন $অন্ুরসেলার লাংঘ, পন্তিহীনা বরবর্ণিনীর 
ন্যায়, শুফজল! নিন্নগার ন্যায়, বুক কর্তৃক রন্ধ ও হতযুপথ 
স্বগীর ন্যায়, তীক্ষশৃন্য সেই ভারী সেনাকে সাতিশয় নিপী- 
ডিত করিয়াছিলেন? এ সেনার মধ্যস্থিত অশ্ব, রথ ও গজ 
সকল ব্যাকুল, অধিকাংশই বিপন্ন এবং সকলেই দীন ও 
ভীত হুইয়াহিল; এমন কে, তিন্ন ভিন্ন মহীপাল ও সৈনিক- 
গণ ভীক্ষ ব্যতিরেকে যেন পাভালে নিমগ্র হইতে লাগি- 
লেন। 

তখন কৌরবগণ ভীগ্ সদৃশ কর্ণকে স্মরণ করিলেন? 
যেমন গৃহী ব্যক্তির মন সাধু আতর প্রতি ও আপদাক্রান্ত 
ব্যক্তির মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ কৌরবগণের 
মন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল । তখন ন্রপতিগণ রধ্য়েকে 
'আঁপম্খীদের হিতৈষী মনে করিয়া কর্ণ 4 কর্ণ! বলিয়। চীৎু_ 
কার করিতে ল।গিলেন, এবং কহিলেন কর্ণ, ভীহার অমাত্য 
ও বন্ধুগণ দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই; অতএব শীগ্র ভীহাকে 
আহ্বান কর। মহাবীর কর্ণ রখিদ্ধর়ের তুল্য; রথাতিরথগণের 
শ্রেষ্ঠ, শুরগণের সম্মত এবং যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের 
নহিত যুদ্ধ.করিতেও সমর্থ; তথাপি -ভীম্ম বলবিক্রমশালী, 
রখিগণেয় গণনা.লময়ে তাহাকে অন্ধরথ বলিয়া গণনা করি- 


৪ মহাভারভ। 


রাছিলেন । তিনি সেই নিমিত্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া ভীত্মকে 
কহিয়াছিলেন, হে ভীন্ম ! তৃমি জীবিত থাকিতে আমি কদ্দাচ 
যুদ্ধ করিব না। এই মহাসংগ্রামে পাগুবগণ তোমার হস্তে 
বিনষ্ট হইলে, আমি ছুর্য্যোধনের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক 
অরণ্যে গমন করিব; অথবা! তুমি পাগুবগণ কর্তৃক নিহত 
হইয়া ম্বর্গলোকে গমন করিলে, আমি এক রথে তোমার 
অভিপ্রেত রথিগণকে সংহার করিব। এই বলিয়। মহাযশ। 
কর্ণ ছুর্য্যোধনের অভিপ্রায়াম্ুসংরে দশ দিন যুদ্ধ করেন 
নাই। মহাবল ভীক্মই যুধিষ্িরের সৈন্যগণূকে সংহার করি- 
যাছেম। তিনি নিহত হইলে, পারগামী ব্যক্তি যেমন ভেল- 
ককে স্মরণ করে, তন্রপ আপনার তনয়গণ কর্ণকে ম্মরণ 
করিলেন। তখন আপনার পুত্র সৈন্য ও ভূপালগণের সহিত 
হা! কর্ণ! এই সযুচিত সময়, এই বলিয়া চীহ্কার করিতে 
লাগিলেন। কর্ণ পরগুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি- 
লেন। উহ্ার পরাক্রম ছর্নিবার্ধ্য ; এই নিমিত্ত ষেরপ বিপদ 
সময়ে সকলের মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ আমা- 
দিগের মন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। যেরূপ বাসুদেব 
দেবগণকে সতত ভয় হইতে পরিভ্রীণ করেন, সেইরূপ তিনি 
আমাদিগকে এই মহা ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবেন। 
এইরূপে সঞ্জয় রারম্থার কর্ণের কথা কীর্তন করিতেছেন, 
এমন সময়ে ধৃতরাষ্ট্র ভূজঙ্গমের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্টাল 
পূর্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, সঞ্জয় ! ছুর্য্যোধন প্রভৃতি তোমর! 
সকলে লাতিশয় কাতর ও একান্ত ভীত হইয়া যে কর্ণকে 
স্বরণ ও তাহার সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলে, তাহ! তিনি 
মিথ্যা করেন নাই ? কৌীরবগণের আশ্রয় ভীত্ম নিহত হইলে 
তোমা দিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, সত্য পরাক্রম মহাধনুর্ধর 
কর্প তাহা পূরণ করিয়াছিলেন ভ.? তিনি আহার পুগণর 
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জয়াশা সফল ও অরাতিগণকে ভীত করিতে বিমুখ হন, 
মাইত? 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ ! মহাবীর কর্ণ মহাত্মা ভীঙ্ষের 
নিধন বার্তা ফাবণ করিয়া অগাধজলনিমগ্ন নৌকা সদৃশ 
কৌরবগণকে সহোদরের ন্যায় উদ্ধার করিবেন এবং পিত! 
যেমন পুত্রাকে রক্ষা করেন, তক্রপ তিনি বিপদগ্রস্ত কৌ।রব- 
সেনাকে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া তাহাদিগের সমীপস্থ 
হইয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ ! নুধাংশুর শশলাগ্থনের 
ন্যায় যিনি গৃতি, বুদ্ধি পরাক্রম ওজস্থিতা, সত্য, দম, সমু- 
দয় ষীর গুণ, দিব্য অন্তর, নগ্রতা, তরী, প্রিয়বাদিতা ও কৃত- 
জ্ঞতায় নিরন্তর অলঙ্কত সেই দ্বিজশক্রনিপাতন ভীক্ম যখন 
নিহত হইয়াছেন, তখন যে সমুদয় যোধগণ বিনষ্ট হইয়া- 
ছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়াছি; যখন মহারথ দেবত্রত ভাঁক্ 
নিহত হইয়াছেন, তখন কালি যে সূর্য্যোদয় হইবে, হই! কে 
বলিতে পারে ? অতএব কর্মের নিয়ত সম্বন্ধ নিবন্ধন এই জগ- 
ত্তে্রাকোন বস্তই অবিনশ্বর নহে ।.বনুর ন্যায় মহাপ্রাভাৰ- 
শালী ও বনুতেজোস্তব ভীত্ম বস্ুগণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ; 
এক্ষণে ধন, পুত্র, পৃথিবী, কৌরবগণ এবং এই সমস্ত পৈন্যের 
নিমিত্ত শোক কর। মহাপ্রতাপসম্পন্ন ভীম্ব হিনত ও 
কৌরবগণ পরাজিত হইলে, কর্ণ বিষন! হইয়া অঞ্ঞরপূর্ণ- 
ময়্ননে কৌরবগপকে বিশেষ রূপে আশ্বাস প্রদান করিতে 
জাগিলেন। আপনার পুত্র ও সৈনিকখণ কর্ণের বাক্য শ্রবণ 
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করিয়! পরস্পর চীশ্কার করিতে লাগিলেন ; তখন তীহা- 
দিগের চক্ষু হইতে অবিরলধারায় শোকাশ্রু .বিগলিত 
হইতে লাগিল। 
হে রাজন্‌ ! পুনর্ববার ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরন্ত হইলে, 
সৈন্য সকল মহীপালগণের আদেশানুমারে সিংহের ন্যায় 
গর্জন করিতে লাগিল। তখন মহাঁরথ কর্ণ রথিগণকে হর্সা- 
ন্বিত করিয়া কহিলেন, হে মহীপালগণ ! এই অনিত্য জগতে 
সকলেই নিরন্তর মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছে, চিস্তা করিয়। 
আমি সমস্তই অস্থির দেখিতেছি। দেখুন, আপনার! বিদ্য- 
মান থাকিতেও পর্বত সদৃশ কুরুপুক্গব ভীক্ম কিরূপে নিপা- 
তিত হইলেন? মহারথ শান্তনু তনয় ধরাতলে পাতিত হুইয়! 
ধরাতলস্থ দিবাঁকরের ন্যায় দৃষ্িগোচর হইতেছেন। প্রধান 
প্রধান বীরগণ বিনষ্ট হইয়াছেন; সৈন্যগণ সান্তিশয় নিপী- 
ডিত হইয়াছে। শক্রুগণ কর্তৃক তাহারা সাহসবিহীন হইয়াছে; 
তাহার একবারেই অশরণ হইয়। পড়িয়াছে। ভ্রম সকল 
যেরূপ পর্ববতবাহী সমীরণের বেগ সহ্য করিতে পারে না, 
তদ্রপ এক্ষণে ভূপালগণ কোনরূপেই ধনঞ্জয়কে সহ্য করিতে 
সমর্থ হইবেন না । অতএব মহাত্মা! শান্তনুতনয়ের ন্যায় 
সংগ্রামে কূরুসৈন্যগণকে পালন করিব। এক্ষণে আমাতে ঈদৃশ 
ভার মমর্পিত হইল, কিজ্ত এই জগ সর্বপ্রকাঁরেই অনিত্য 
বোধ হইতেছে; মহাক্স$ রণবিশারদ ভীম্ম নিহত হইয়ট্টিলশ 
অতএব আমি কি নিমিন্ত তীত নাহইব। আমি এই ঘোর 
গ্রামে বিচরণ পূর্বক পাঞবগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া 
জগতে যশই পরম সম্পন্তিঃ এই বিবেচনা করত অআবস্থিতি 
করিব। অথবা তাহাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া 
সমরক্ষেত্রে শয়ন করিব। যুধিতির ধৈর্য, বুদ্ধি, ধর্ম এবং উৎসাহ 
সম্পন্ন; তীমসেন শত মত্ত হস্তীর সদৃশ বলশালী ) ধন 


প্লোগ পর্ব ৷ এ 


পুরন্দরের আত্মক্ত ও যুবা, অতএব দেবগণও পাগুবীয় সৈন্য 
গণকে অনায়াসে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। যম সদৃশ 
মাদীর পুত্রদ্বর এবং সাত্যকির সহি বান্ুদেব যে সৈন্যমধ্যে 
তাবস্থান করিকেছেন, তাহ] কুতাস্তের মুখন্গদূপ ; কোন 
কাপুরুষই তাহার সম্মুখ হইতে প্রত্ারত হইতে পরিবে না। 
আুধীগণ তপদ্য। দ্বারা তপ এব বল দ্বারাই বলকে নিবারিত 
করিয়া থাকেন। 

ছে সৃত! আমার মন অরাতিগণকে প্রতিহত ও আস্মীয়- 
গণকে রক্ষা ঝীরিবার নিমিত্ত কুতনিশ্চয় হইয়াছে) আমি 
অদ্য অরাতিগণের প্রভাব নিবারিত করিরা গমনমাত্র তাহা- 
দিগকে পরাজয় করিব। মিত্রত্রোহ আমার একান্ত অসহ্য; 
সৈন্য ভগ্ন হইলে, দিনি মিলিত হইবেন, ঠিনিই আমার 
মিত্র। হয় আমি বীরোচিত কার্ধ্য সম্পাদন করিব, না য় 
প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীক্মের অনুগামী হইব); হয় আমি 
সমদয় রিপুকুল নির্মল করিব, না হয় শক্রহস্তে নিহত 
হইয়া বীরলোকে গমন করিব । যদি পুরনারী ও কুমারগণের 
ক্রন্দন ও আর্তনাদ শ্র্তিগোচর হয় এবং ছুর্যোঁধনের পুরুষ- 
কার পরাহত হন তাহা হইলে, এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়াই 
তমার কর্তব্য; অতএব আমি অদ্া রাজা দুর্ষেযাধনের বিপক্ষ 
গণাকে পরাজিত করিব । এই মহাসংগ্রামে প্রাগপণে 
কোরবগণকে রক্ষা করত সকল শ্রক্রদিগকে নিহত করিয়া 
ভুর্ষেণাধনকে রাজ্য প্রদান করিব। এক্ষণে আমাকে নুবর্ণময় 
মণিরত্ব বিভূষিত বিচিত্র কবচ, দিবাঁকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন 
শিরন্ত্রাণ, অগ্নি, বিষ ও ভূজঙ্গম সদৃশ শরাসন এবং ষোড়শ 
তৃণীর বন্ধন করিয়া প্রদান কর। দিব্য চাপ, শর, মহতী গদা 
ও স্ুবণথচিত শঙ্খ আহরণ কর; এই হেমময়ী নাগকক্ষ। এবং 
ইন্দীবরের ন্যায় প্রতাসম্পন্গ দিব্যধ্বজ সুক্ষ বস্ত্রে পরি- 
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মার্জিত করিয়া জাল সমবেত বিচিত্রমালার সহিত আনয়ন 
কর; আর কতকগুলি শ্বেতাভ্রসগগিত হৃউপুষ্ট স্ব মন্ত্র 
পৃতজলে স্নান করাইয়া তগুহেম ভূষণে ভূষিত করত শীক্ত 
আনয়ন কর; কাঞ্চনমাল! ও চন্দ্র সূর্য সৃশ রত্বরাজি ছার! 
বিভূষিতঃ সংগ্রামোচিত উপকরণ সম্পন্ন বাহনসংযোজি- 
রথ আবর্তিত কর; ভারসহ শরাসন অরাতিকুলক্ষয়োপযোগী 
উৎকৃষ্ট জ্যা, শরপূর্ণ বৃহ তুণীর ও বর্ঘ্থ সকল সজ্জিত 
কর; প্রস্থান কালোচিত কাংস্য ও হেমঘট দধিপূর্ণ করিয়া! 
আনয়ন কর। মাল! আনয়ন পুর্ববক অঙ্গে বহন করিয়া দাও 
এবং জয়ভেরী সমুদায় বাদ্য কর। 

হেসৃত! যেখানে অর্ঘুন, বৃকোদর, যুধিষ্ঠির, নকুল ও 
সহদেব অবস্থিতি করিতেছেন, শীঘ্র সেইম্থানে গমন কর; 
আাঁমি তাহাদিগকে নিহত করিব, কিম্বা তাহাদিগের হক্ে প্রাণ 
পরিত্যাগ পূর্বক ভীগ্ষের সহিত সমবেত হইব । যে সৈন্যে 
সন্যপরায়ণ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও স্যপ্জয়গণ 
অবস্থিতি করিতেছে, তাহ! জয় কর! নরপতিগণের সাধ্যায়ন্ত 
নহে ।যদি সর্ববসংহর্তা কৃতান্ত অপ্রনন্ত হইয়া অর্থনকে রক্ষা 
করেন, তাহা হইলেও তীহাকে বিনাশ করিব অথবা ভীঙ্গের 
পথাবলম্বন পূর্বক প্রেতরাজসদনে গমন করিব । আমার এই 
সমস্ত সহায় মিত্রপ্রোহী ভক্তিবিহীন বা পাপাত্বা নহেন। 

অন্তর সুবর্ণ, মুক্ত।, মণি ও রত্তবখচিত রথ স্ুসাঁজ্জত 
এৰং পতাক1 ও বার ন্যায় বেগবান্‌ অশ্ব সকল সংযোজিত 
হইল। ঘেরূপ দেবগণ দেবরাজকে অর্চন| করিয়! থাকেন, 
সেইরূপ কৌরৰগণ কর্পের পূজা করিলেন। তখন অনলে় 
ন্যায় প্রভাসম্পন্গ রাধেয় অনল সদৃশ মেঘ গম্ভীর নিশ্বন রখে 
বিজানারূট দেবরাজের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগি- 
লেন, এবং যেখানে ছরতকুল পিতামহ ভীল্স শরশহ্্যা- 
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শত হইয়। রহিয়াছেন। দেই স্থানে গমন করিতে লাগি-' 
লেন। রা 


তৃতীয় অধ্যায় । 


ছে রাজন্‌! ত্বগাঁধজলনিমগ্রদিগের দ্বীপ স্বরূপ, সৈন্য শ 
ধনুর্ঘরগণের চিহ্ন স্বরূপ, ক্গত্রিয়কুলের অন্তক স্বরূপ দেবব্রত 
ভীঘ্ঘ মহাবাতশোধিক সাগরের ন্যায়, পুরন্দর কর্তৃক নিপা- 
তিত মৈনাকের ন্যায় গগনভ্রন্ট দিবাকরের ন্যায়, বৃত্রান্থুর 
পরাজিত বাপবের ন্যাঁয় অর্জুনের দিব্য শর সমূহে নিপা- 
তিত, যমুনা প্রবাহ সদৃশ শরনিকরে সমাচ্ছন্্ ও শরশয্যাগত 
হইয়াছেন অবলোকন করিয়া আপনার পুত্রগণের সুখ ও 
জয়াশ! বর্মের সহিত ভগ্ন হইয়াছিল। কর্ণ ঈদৃশ অবস্থাঁপন্ন 
ভীত্মকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, 
এবং শোকমোহে আচ্ছন্ন ও বাম্পাকুললোচন হইয়া তাহার 
মিকট পদব্রজে গমন করত তাহারে অভিবাদন করিয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, পিতামহ! আপনার সক্গল 
হউক; আমি কর্ণ; পবিত্র বাক্যে সম্ত্াষণ ও নয়ন উন্মীলন 
করিয়! অবলোকন করুন। যখন আপনি ধর্্মপরায়ণ বৃদ্ধ হই. 
য়াও আহত হুইয়! শয়ন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কেহ 
ইহলোকে সুকৃতির ফল ভোগ করিতে পারে না। হে কুরু- 
সত্তম ! কুরুগণের মধ্যে কোশবদ্ধন, অজ্্রণা, ব্যহরচনা ও 
অগ্্র প্রয়োগ কুশল আর কাহাকেও দেখিতে পাই না৷ 
যে. বিশুদ্ববুদ্ধি ভীত্ম বহুবিধ যোধগণকে বধ করিয়া 
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কৌরবদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করিতেন, তিনি পিতৃ- 
লোকে গমন করিবেন, অতএব যেষন ব্যাত্রগণ মগ ক্ষয় 
করে, আঁজি অবধি পাগুবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া! সেইরূপ কৌরৰ 
ক্ষয় করিবেন । আজি গাণ্ীব ঘোষের বীর্ষ্যজ্ক কৌরবগণ 
ৰ্জপানি হইতে অস্ুরগণের ন্যায় অর্জুন হইতে ভয়বিহ্বল 
হইবেন; আজি অশনিধ্বনি সদৃশ গাণ্ডীৰ বিনিমুক্তি শর- 
নিকরের শব্দ কৌরব ও অন্যান্য রাঁজগণকে বিভ্রাসিত 
করিবে। যেমন প্রন্বলিত মহান্বাল হুতাশন দ্রুমরাজি ভনম্মমাত 
করে, সেইরূপ কিরীটার শর সমুদায় ধার্তরাস্ুগণকে দগ্ধ 
করিবে? ধনঞ্জয় প্রন্থলিত অগ্নির ন্যায় ও বানুদেৰ বায়ুর 
ন্যায়; অনল ও অনিল যে যে স্থানে গমন করে, তত্রত্য সমু: 
দায় তৃণ, গুলা ও দ্রুম দগ্ধ হইয়] যায়। 

হে বীর! সৈনাগণ পাঞ্চজন্য ধ্বনি ও গান্তীব নির্ধোষ 
শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্ত্রানিত হইবে । আপনি ন। থাকিলে 
নরপাঁলগণ উত্পতিত ও রিপুঘাতী কপিধ্বজ রথের ভয়ঙ্কর 
রব সহ্া করিতে সমর্থ হইবেন নাঁ। পগ্ডিতগণ ধাহার দিব্য 
কর্ধ্ সকল কীর্তন করিয়া! থাকেন, যিনি ত্রিলোচনের সহিত 
অলোকিক যুদ্ধ করিয়া ঠাছার নিকট অকতাস্ত্রাদিগের 
দুষ্প্রাপ্য বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং বাসুদেব ষাহাকে 
সর্ব রক্ষা করিতেছেন, আপনি ব্যতীত কোন রাজাই সেই 
সমরাভিমানী অর্জনের সহিত সংগ্রাম করিয়া ভাহাকক 
পরাজয় করিতে পারেন না। আপনি ক্ষত্রিরকুলকতান্তঃ 
নুরান্ুর পূজিত মহ! শৌধ্যশালী ভা্বকে সমরে পরাজিত 
করিয়াছেন, অতএব আমি আপনার অনুমতি লইয়া! আন্্র 
প্রভাৰে পন্নগ সদৃশ রণবিশারদ পাগুৰকে সংহার করিতে 


সমর্থ হইব । 
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স্পা ভ ৩৩ পাশাপাশি 


কুরুকুলপিতাঁমহ ভীত্স কর্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! 
প্রীতমনে দেশকালোচিত বাক্যে তাহাকে সম্বোধন পূর্ণবক 
কহিলেন, হে কর্ণ! লাগর যেরূপ তরঙ্গিণী সকলের, গরভা- 
কর যেরূপ জ্যোতিঃ পদার্থ সমূহের, সাধুণ যেরূপ সত্যের | 
উর্বর! ভূমি যেরূপ বীজ সমুদায়ের এবং পার্জজন্য যেরূপ 
প্রাণিগণের অবলম্মন : ০স্উদ্ূপ তুমি সুহৃদগণের আশ্রয়। 
দেবগণ যেরূপ দেবরাজের ছনুজাধা, তদ্রপ বান্ধবগণ 
তোমার অনুজীবী হউন। নারায়ণ যেমন অমরগণ্র আনন্দ 
বদ্ধন করেন, কদ্রপ ভুমি বন্ধবঙ্গের ও কৌরবদিগের আনন্দ 
বদ্ধন কর; এবং আরাতিগণকে অপমানিত কর। হেকর্ণ! 
তুমি পর্বের ধার্ভরাদ্রগণের বিয়চিকীর্ম, হইয়া রাজপুরে গমন 
পূর্বক স্বায় বাহুবলে কাক্ষেঃজগণ, গিরিব্রজগত নগ্রজিৎ, 
প্রমুখ নরপালগণ, অম্বষ্ঠ, বিদেহ, গান্জার, উতৎ্কল, মেকল, 
পৌণ্ু., কলিঙ্গ, অন্ধ, নিবাদ, প্রিগর্ত ও বাহলীকগণকে 
পরাজিত এবং হিমালয় দ্রুর্গস্থ যুন্ধনিষ্ঠর কিরাতগণকে 
ছুর্ধ্যোধনের বশীভূত করিয়াছ । এক্ষণে বন্ধুগণপরিৰৃত 
দুর্ষেযাধনের নায় তুমিও কৌরবদিগ্নের আশ্রয় হও। আষি 
ক্ষেষকর বাক্যে কহিতেছি, তুমি অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ 
কর। সংগ্রামে কৌরবগণকে আজ্ঞানুবন্তী করত ছুয্যোধনকে 
জয়শীল কর। দুর্য্যৌধনের ন্যায় তুমিও আমাদিগের পৌন্র- 
তুল্য। প্ডিতগণ পরস্পর নহবাকে যোনিক্‌ 5 সম্বন্ধ অপেক্ষাও 
প্রধান বলিয়া গণনা করেন। হে কণ! কৌরবগণের সহিত 
তোঘার সেইরূপ সম্বন্ধ বদ্ধমূল হইয়াছে ; অতএব দুধ্যো- 
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ধনের ন্যায় মমতার মহিত কৌরব সৈন্যগণকে পালন 
কর। 

কর্ণ ভীম্ষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়] তাহাকে অভিবাদন ও 
অন্যান্য ধনুদ্ধরগণ সমীপে গমন পূর্বক মেই অতি বিস্তুত 
সেনা স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ত্র শস্ত্র ও উরক্ত্রাণে 
পরিশোভিত টৈন্যগণকে উৎ্সীহিত করিতে লাগিলেন ॥ 
তখন ছুর্যোৌধন গভূতি কৌরবগণ মহাবীর কর্ণকে সৈনা- 
গণের পুরোব্তীঁ ও যুদ্ধার্থ সমুপস্থি ত দেখিয়া আনন্দিতচিন্তে 
সিংহনাদ ও বু শরাসন শব্দে তাহাকে, পুজা করিতে 
লাগিলেন। 


পঞ্চম অধায়। 


দর্্যোধন কর্ণকে রথারূঢ অবলোকন করিয়া প্রীতিপ্রফুলপ- 
মনে কহিলেন, হে কর্ণ! ভূমি সৈনাগণক্ক রক্ষা করাতে 
হাভাদিগকে সনাথ বলিয়া বোর হইতেছে, কিন্তু যাহা 
সাধ্যা়ভ ও হিতজণক, তাহা অবধারণ কর। 

কর্ণ কহিলেন, চে রাজন্‌ ! আপনি প্রাজ্ঞতম ভূপতি, 
আনহএব আপনিই কর্তব্যা'বধারণ করুন| রাজ, স্বয়ং যেরপ 
কার্ধযাবধারণ বরিবেন, অন্য ব্যক্তি তাহা কদাচ করিতে 
সমর্থ হইবে না। রাজগণ আপনার বাক্য শ্রবণ কফিতে 
সমুত্ন্ক হইয়াছেন, বোধ হয় আপনি অনুপধুক্ক বাক্য 
কদাচ কহিবেন না। 

ছুর্যযোধন কহিলেন, হে কর্ণ! বয়স, বিক্রম ও শাস্ত্র- 
সম্পন্ন ও যোধগণ পরিবৃত ভীম্ম সেনাপতি হইয়া! শক্রসৈন্ঃ 
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ক্ষয় করত দশ দিন আমার সৈন্যগণকে রক্ষা! করিরাভিলেন। 
মহাত্বা ভীক্ম অতি ুক্ষর কার্য সম্পাদন করিরা স্তরলোকে 
গমন করিয়াছেন; এক্ষণে জন্ুূপ পেনাপতি মনোনীত 
কর। যেন্প কর্ণধার বিচীন করণা নলিলে ক্ষণকাল অবস্থিতি 
করিতে সমর্থ হয় লা, সেইরূপ নায়ক বিহীন সেনা ক্ষণকালও 
সমরক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে নমর্প হয়না | ফলতঃ সেনা 
পির অভাবে ঘেনাগণ নাবিকবিহীন নৌকাঁও সারথিহীন 
রখের নায় যথেচ্ছ গমন করিয়া থাকে | দেশানভিঙ্ছগ সার্থ- 
গণ যেন্ূপ ক্রেশপরস্পরা ভোগ করিয়া থাকে) নায়কবিহীন 
সৈনা সকলও সেইন্ধপ দোৰ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অভতএব 
অন্মহ্পক্ষীয় মছান্ুভবগণের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি ভীগ্গের 
পরে উপহক্ত দেনাপতি হইতে পারেল, তুমি তাহা বিবে- 
চনা করিয়া দেখ । তুমি ধাহাকে টৈনাপত্যো মনোনীত 
করিবে, আমরা সকলেই ভাহাকে পেনাপতি করিব। 

কর্ণ কহিলেন, ভে রাজন্! এই প্ররুষদভমগণ কুলজ্ঞ 
সমরবিশারদ, মহবল পলাক্ুমশ্ালী, বুদ্ধিমান্, উপযুক্ত, 
কুতজ্ৰ 'ও যুদ্ধে অপরাঙমুধ ; 'অনএব ইহারা লকলেই সেনান, 
পতির উপযুক্ত ও যান্ধ অপরাস্তাঞ) কিন্ত ইহারা সকলেই 
এককালে মেনাপপি হইতে পাঁতেন না। এই সকলের মধ্যে 
ধাহ।তে বিশেষ গুণ আজে, হাহীকেই সৈলাপত্যে "বরণ 
করী কর্তব্য। কিন্তু এই প.স্পর স্পদ্ধাকারী ব্যক্তিগণের 
মধ্যে এক জনকে মৈনাপত্যো বরণ করিলে, অবশিষ্ট ব্যক্তির! 
ক্ষপ্রচিত হওয়াতে তোমার হিতাতিলাষে যুদ্ধ না করিতে 
পারেন। এই নিমিন্ত সকল যোধগণের আচাধ ॥ বুদ্ধ, ধন্ুদ্ধর 
গণের শ্রেষ্ঠ ড্রোণকেই সেনাপতিত করা উচিহ। শুক্র এবং 
বৃহস্পতির ন্যায় অভিজ্ঞ শক্জ্রধারী প্রধান দ্রোণ বিদ্যমান 
থাকিতে, আর কোন্‌ ব্যক্তি সেনাপতি হইতে পারে? 


১৪ মহাভারত । 


সকল রাঁজগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে সমরগামী 
আচার্য্যের অনুগামী ন! হইবে? দ্রোণাচার্ধয সেনাপতি ও 
সমুদয় অস্্রধারীগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্দিগের অগ্রগণ্য এৰং 
আপনার গুরু, অতএব দেবগণ যেরূপ অন্ুরগণের জয়ার্থ 
কার্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়াছিলেন, আপনিও মেইরূপ 
শীন্র দ্রোণাচার্য্যকে দেনাপতি করুন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


রাঙ্তা ছুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য অবণ পূর্বক সৈন্যমধ্যস্থিত 
দ্রোণাচারধ্যকে কহিলেন, মহান্সন্‌! বর্ণশ্রেষ্ঠা, কুল, বয়স, 
বুদ্ধি, বীরত্, দক্ষতা, অপুষ্য তা, অর্থজ্ঞালঃ নীতি, জয়, তপস্যা! 
ও কৃতজ্ঞতা হেতুক সর্ব প্রকারেই শ্রেষ্ঠ; রাজগণের মধ্যে 
গার কেহই আপনার তুল্য উপযুক্ত রক্ষক নাই অতএব 
.পুরম্দর যেরূপ দেবগণের রক্ষক, তদ্রপ আপনিও আমা- 
দিগের রক্ষক হউন। আমরা আপনাকে সেনাপতি করিয়! 
শত্রগণকে পরাজয় করিতে অভিলাষ করিয়াছি। যেমন 
রুদ্রগণের মধ্যে কাপালী, বস্ুপগণের মধ্যে হুতাশন, যক্ষ- 
গণের মধ্যে কুবের, দেবগণের মধ্যে পুরন্দর, বিপ্রগণৈর 
মধ্যে বশিষ্ঠ, তেজসমূহের মধ্যে দিবাকর, পিতৃগণের মধ্যে 
যম, যাদগণের মধ্যে বরুণ, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রমা ও 
দৈতাগণের মধ্যে শুরু প্রধান, তদ্রুপ সকল সেনাপতি- 
গণের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ অতএব আপনি সেনাপতি 
হউন। হে অনঘ! এই একাদশ অক্ষেঠহিণী সেনা আপনার 
বশীভূত হউক; আপনি ইহাদিগকে প্রতিব্যুহিত করিয়। 


ভ্রোণ পর্ব । ১৫. 


দানবদল সংহারের ন্যায় অরাতিগণকে সংচার করুন । কার্তি- 
কেয় যেরূপ দেবগণের অগ্রে অখ্রে গমন করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ আপনি আমাদিগের অগ্নে গমন করুন। আমর! 
খাষভের অনুগামী বুষগণের ন্যায় সংগ্রামে আপনার অনু- 
গামী হইব। আপনাকে দিব্য শরালন বিস্ফারিত ও অগ্র- 
গামী দেখিয়া অঙ্জ্বনকদাচ প্রহার করিবে না; ফলত আপনি 
সেনাপতি হইলে,আমি সবান্ধব ঘুবিঠিরকে সবংশে পরাজয় 
করিব সন্দেহ নাই। 

হে রাঁজন্‌ দ্রর্ষেযাধন এইরূপ কহিলে রাঁজগণ পিংহনাদ 
দ্বারা ভাহার হর্ধবদ্ধন করিঘা দ্রোণের জয়বাদ করিতে লাগি- 
লেন। সৈনিকগণও যশোলাভ বাসনায় ভর্ষ্যোধনকে পুরো- 
বন্তা করিয়। আচার্ধের সম্বর্ধনা করিতে লাগিলেন। পরে 
ড্রোণাচার্ধ্য দুর্ধ্যোধনকে কহিতে লাখিলেন। 


শশী ৩ শিশাপিি 


সপ্তম অধ্যায়। 


হে ছুর্যোধন ! আমি ষড়ঙ্গবেদ, মানবী অর্থবিদ্যা, 
তগবান্‌ শুলপানির অস্ত্র ও বাণ এবং অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্র 
অবগত আছি। তোমর! জয়াভিলাধী হইয়া আমাতে যে সমস্ত 
গুণ আরোপ করিলে,এক্ষণে আমি তদনুষায়ি কার্য করিবার 
নিমিত্ত পাগুবগণের সহিত যুদ্ধ করিব। কিন্তু রাজন! আমি 
ধুষ্টছ্যুন্নকে কদাচ বিনাশ করিতে পারিব না । ধুষ্টছ্যুন্ন আমার 
বধের নিমিত্তই স্থ্ট হইয়াছে । আমি সমূদয় সোমক গণকে 
বিনাশ ও অন্যান্য সৈনাগণের সহিত সংশ্রাম করিব; কিন্ত 
পাগুবগণ হৃঞ্ট হইয়। আমার সহিত সংগ্রাম করিৰেন ন।। 


১৬ মহাভারত । 


অনন্তর ছুর্যো।ধন দ্রোগাচা্ধ্য কর্তৃক অনুজ্ঞাত হুইয়। 
তাহাকে সেনাপতি করিলেন। পুর্বেব দেবরাজ প্রযুখ দেবগণ 
যেন্ধপ কাত্তিকের়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া- 
ছিলেন; সেইরূপ ভুধ্যোধন প্রমুখ ভূপালগণ আচার্য্যকে 
সৈনাপত্যে অ€ভষিক্ত করিলেন । তখন কৌরবগণ বাদিত্র ও 
শঙ্খনাদ দ্বার মহান্ হর্স প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তদ- 
নস্তর পুণ্যাহঘেষ ও স্বস্তিবাদন শব্দে, সু মাগধ ও 
বন্দিগণের স্তিগানে, ত্রাহ্গণগণের জয়শব্দে ও সুতগণের 
নৃত্যে দ্রোণকে সমুচিত সগ্কার করত পাণগবগণকে পরা- 
জিত বলিয়া মানে করিতে লাগিলেন । 

মহারথ দ্রোণ দৈনাপত্য পদ প্রাপ্ত হইয়া ৈনাগণকে 
ব্হিত করত যুদ্ধাতিলাষে আপনার পুত্রগণের গহিত যাত্রা 
করিলেন । জর়দ্রথ, বলিঙ্গ ও আপনার পুত্র বিবর্ণ তাহার 
দক্ষিণভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন | শকুনি প্রধান 
প্রধান সাদী ও প্রাসফোবী শান্ধারগণ্রে সহিত তাহাদিগের 
পক্ষে গমন করিলেন । কূপ, কত বন্টা, চিত্রমেন, বিবিহশতি 
ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ সাবধান দ্রোণের বামপক্ষ রক্ষা 
করিতে লাগিলেন | বাছ্গোজগন স্দক্ষিণকে পুরোবন্তা 
করিয়া বেগসহকারে শে আরোহণ পুর্ববক শক ও যবনগণ 
জ্মভিব্যাহারে ভাভাদিগের পক্ষ ভইয়া গমন করিতে লাগি- 
লেন । মদ্র, ভ্রিগ্ভ, অন্বন্ত, প্রতীচা, উদীচা, মানব, শিবি, 
শুরসেন, শুক্র, মলদ, সৌবার, কিতব, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ 
ছুধ্যোধন এব কর্ণকে পুরোবন্রা করিয়া স্বীর সৈন্যগণের 
আনন্দ বদ্ধন করত গমন করিতে লাগিলেন। 

কর্ণ সৈন্য*ণের বল বর্ধন করত ধন্ুদ্ধরগণের অগ্রে অগ্রে 
গমন করিতে লাগিলেন । তখন তু দীয় সিংহুলাঞ্ছিত, প্রভা- 
করমমিভ মঃকেতু সৈন্যগণের হর্বর্দন করত শোভিত 


দ্রোণ পর্ব । ১৭ 


হইতে লাগিল। তৎ্কালে কর্ণকে দ্বেথিরা সকলেই ভীগ্ম 
বিয়োগজনিত ব্যপন গণনীয় করিলেন না । কৌরব ও অন্যান্য 
রাজগণ সকলেই শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনেকাঁনেক 
যোধগণ সমবেত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, পাঁগ্ুব- 
গণ কর্ণকে অবালোকন করিয়াই সমরড়মি হইতে পরাঙমুখ 
হুইবে। বীর্ধয ও পরাক্রমহীন পাগুবের কথা দুরে থাকুক, 
দেবগণসমবেত বামবও কণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন 
না। মহান্ন| ভীপ্প সংগ্রামে পাণুৰগণতে রক্ষা করিয়াছেন; 
কিন্ত কর্ণ ঠাহাদদিগকে তাক শরনিকর দ্বারা বিনষ্ট করি- 
বেন। ঘোদ্ধবর্গ কর্ণের এইনূপ প্রশত্ন! কদিতে করিতে 
বহির্গত হইলেন। হে লাজ্ন্‌' ছোণাচার্ধ্য আমাদিগের যে 
বাহ নিন্্াণ করিলেন, হাভার নাম শকট বাছ। 
এ দিকে যুপাঞ্ির আহলাদ সহকারে €ঞাঞ্চব্যুহ 
করিলেন । পুরুঘোন্তম বাসুদেব ও পরনগ্রয় বানরাকেতু সনু 
চ্ছিতি কৰিয়! ই বাভমুখে আঅবস্থিতি করিত লাগিলেন । 
সকল সৈনোর অগ্রণী ধন্ুদ্দকগণের তেজ? স্ব্ূপ যহাবল 
অভ্ঃনর বানপকেতু টননাগণাকে সমুক্ছলৈত করিল । তন্গ_ 
শনে বোধ হইত লাগিল, ধেন প্রলয়ক্ালীন ধা প্রষ্থলিত 
হইয়! যেদিনীমণ্চল দগ্ধ করিতিছেন। ধনগ্তীয় সকল যোধ- 
গণের, বান্ুদেব ভুতগণের ও সুদর্শন সমুনায় চক্রের শ্রেগ্তং 
অজ্ঞু;নর শ্বেতাশ্বসোজিত রথ এই চারি তেজ বহন করিয়! 
শক্রন্যুখে কালচক্রের নায় অবস্থিতি করিতে লাখিল। 
কৌরবগণের পুরোবন্তী করণ ও পাণবগণের অ গ্রবন্তী ধনগ্তয় 
ইহারা পরস্পর জাতক্রোধ ও সংহারাভিলাষী হইয়া পর- 
স্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর মহারথ আচাধ্য দ্রোণ সহসা যুন্ধ৫ গমন করিলে, 
মের্দিনী আর্তনাদ দ্বারা কম্পিত হইতে লাগিল! কৌশেয় 
(৩) 


এ 


নন্দ্রাণ 
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নিরয়োপম ধূলিপটল বায়ুবেগে সমুখিস্ত হইয়! দিবাঁকর়ের 
মহিত নভোমগুল আচ্ছন্ন করিল। আকাশমগুল মেঘবিহীন 
হইলেও মাংস, অস্থি ও রুধির বর্ষণ করিতে লাশিল। সহত্র 
সহত্র গৃখ, শেন, কাক ও কন্ক সৈন্যের উপর্্য,পরি নিপ- 
তিত হইতে লাগিল । শৃগালগণ অতিভীষণ চীৎকার করিতে 
আরম্ভ করিল, এবং মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পানাতিলাষে 
পুনঃ পুনঃ কৌরব সৈন্যের দক্ষিণ দিকে গমন করিতে 
লাগিল। উহ্কাপিও সকল পুচ্ছ দ্বারা সমুদয় আবৃত করত 
সমরস্থলে প্রত্থলিত হইয়। নির্ঘাত সহকারে তাপ প্রদান 
করিতে লাগিল | বিছু[ুৎ ও মেঘসহকৃ পরিবেশ দিবাকরকে 
পরিবেষউটন করিল । কৌরব সৈন্য সকল গমন করিলে এই 
প্রকার ও অন্যান্য বহুবিধ জীবক্ষয়কারক নিদারুণ দুর্নিমিস্ত 
সকল সমুদ্ভুত হইতে লাগিল। 

অনন্তর পরস্পর বধার্থী কৌরব ও পাণুবসেনা শর শব্দে 
সমুদায় জগত পূর্ণ করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল। কৌ'রব ও 
পাগুবগণ জয়াভিলাষে পরস্পরের প্রতি নিশিত সায়ক 
সকল বর্ষণ করিতে ল।গিলেন। মহাছ্যাতি ধনুদর্ধর প্রধান 
আচার্ধ্য ড্রোণ বহু শত শরে সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিতে 
করিতে পাগুবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । তখন পাগুব 
ও স্ৃগীয়গণ শর বর্ধণ দ্বার। তাহাকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর 
ভ্রোণাচাধ্য পাণ্ুবদিগের মহা! সৈন্য এবং পাঞ্চালগণকে 
ক্ষোভিত, ছিন্ন ভিন্ন ও ক্ষণকালমধ্যে উত্কৃষ্ট অস্ত্র স্প্ঠি 
করিয়া তাহাদিগকে ব্যথিত কটিতে লাগিলেন ॥ তখন 
পাঞ্চালগণ দেবরাজ তাড়িত দানবগণের ন্যায় দ্রোণশরে 
তাড়িত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন ॥ পরহষাস্ত্রবিৎ 
শোর্ধ্যশালা ধৃষ্টহ্যন্ন শরনিকর বর্ষণ স্বার| দ্রোণচার্্ের 
সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন ও তাহার শরজাল নিবারিত করিয়া 
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কৌরবগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবীয় দ্রোণা- 
চার্য্য আপনার প্রভগ্ন সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়। পার্ধতের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। যেন্ধপ পুরন্দর ক্রোধভরে দানব- 
গণের প্রতি শর বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রোণাচার্ধ্য 
ধৃছ্যুন্ষের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন তখন 
পাও ও স্যঞ্জয়গণ দ্রোণশরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া ভগ্ন 
হইতে লাগিল । দড্রোপাচার্ধ্যও পাঞ্ডব সৈন্যমধ্যে পরি- 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ভখণ উহা অতি অভ্ভুতরূপে 
প্রতীয়মান হইড়ে লাগিল। বিছিবিপানে সঙ্দিত আচা- 
ধ্যের রথ আকাশবিহারী নগরের ন্যয় বোধ হইতে লাগিল । 
স্টিক সদৃশ বিমল ধ্বজদণ্ড শোতি ₹, বাযুবেগে পতাকা সকল 
সঞ্চালিত, রথ নির্ধোষ বিনির্গত ও অশ্বগণ পরিচালিত হইতে 
লাগিল । তখন তিনি সেই রথে আরোহণ করিয়া শত্রু 
সৈন্য গণকে বিভ্রাপিত ও নিহত করিতে লাগিলেন । 


অধম অধ্ায়। 


জোপাচার্ধ্য এই প্রকারে অশ্ব সূত ও সারখিগণকে নিহত 
ফরিতেছেন দর্শন করত পাগুবগণ ব্যথিত না হইয়া তাহাকে 
নিবারণ করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুন্ন ও 
ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে বীরগণ! €নামরা সাবধান হইয়া 
দ্রোগাচার্ধ্যকে আক্রমণ কর। তখন কৈকেয়গণ, তীমসেন, 
অভিমন্তা, ঘটোশুকচ, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, বিরাটি, 
ক্রপদ, শিখণ্ী, দ্রৌ'পদীতনয়গণ, ধৃ্ঁকেতু, সাত্যকি, চেকি- 
তান, যুযু্সু এবং পাগুধদিগের অনুযায়ি অন্যান্য রাজগণ 
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স্বীয় বীর্ষ্যের অনুরূপ কার্য করিতে লাগিলেন। যুদ্ধতুর্ধাদ 
ভ্রোণ ক্রোধভরে নয়নদ্বয় বিবর্তিত করিয়। দেখিলেন, পাগুব- 
গণ সেই সৈন্যগণকে রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি সাঁতি- 
শয় রৌষপরবশ হইয়। বায়ু যেরূপ মেঘমগুলকে ছিন্ন ভিন্ন 
করে, সেইরূপ পাগুৰ সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগি- 
লেন, এবং রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও বারণগণের প্রতি প্রমত্তের 
ন্যায় ধাবমান হইলেন । তিনি স্থবিরভাবাপন্ন হুইয়াও এই 
প্রকারে যুবার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগগামী 
তদীয় আজানেয় অশ্বগণ স্বাভাবিক শোগিতবর্ণ, তাহাতে 
আবার শোণিত লিপ্ত হইয়া অধিকতর শোভা ধারণ 
করিল। 

পাগুবপক্ষীয় যোদ্ধীগণ দ্রোণাচার্ধ্যকে কতান্তের ন্যায় 
আগমন করিতে দেখিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরস্ত 
করিল; কেহ কেহ পুনরায় প্রত্যাবৃন্ত হইল। কেহ কেহ 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল) কেহ বাঁদৃষ্টিপাত করিয়া এক- 
বারেই দণ্ডায়মান রহিল। বারগণের হর্জনক, ভয়শীল- 
দিগের ভয়বদ্দন তাহাদিগের নিদারুণ শব্দে স্র্গমতর্য পরি- 
পুর্ণ হইয়! উঠিল। দ্রোণাচার্ধ্য পুনরায় আপনার নাম উচ্চা- 
রণ পুর্ববক বহুশত শরে শত্রগণকে আচ্ছন্ন করিয়! স্বরং 
নিতান্ত ভীষণ হইর। উঠিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াও যুবার ন্যায় 
ও সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় যুধিষ্ঠির সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। মস্তক ও অলঙ্কত বাহু সকল ছিন্ন, রথ সমুদয় 
নির্্মনুষ্য করত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। 
তাহার সেই হর্ষজনক শব্দে ও শরবেগে যোদ্ধ_বর্গ শীতার্দিত 
গোসমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল । তাহাদিগের রথ- 
নির্ঘোষে জ্যানিষ্পেষণে এবং শরাসন শব্দে আকাশমণগ্ডলে মহা- 
শব্দ সমুখ্থিত হইতে লাগেল। তদীয় শরানন হইতে শরমমূহ 
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নিঃস্ত হইয়া সকল দিক্‌ সমাচ্ছন্ন করত মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, রথ 
ও পদাতিগণের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। পাণ্ব ও 
স্ঞ্জয়গণ সেই মহাবেগশালী কার্ম্মক্‌ বিশিষ্ট অস্ত্রসমূহে 
প্রস্বলিত হুতাশন ভ্রোণাচার্যের সমীপবর্ভী হইলে, তিনি 
তাহাদিগকে ও তাহাদিগের কুগ্তীর, পদাতি ও অশ্বগণকে 
শমন ভবনে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীকে শোণিত দ্বারা কর্দ- 
মিত করিলেন, এবং এরূপ শরজাল বিস্তারিত করিতে 
লাগিলেন, যে সকল দিক্স্থ পদাতি, অশ্ব ও রথে শরণমূহ 
ভিন্ন আর কিছুটু দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল তদীয় রথ- 
ধ্বজ বারিদমণ্ডল বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় বিচরণ করি- 
তেছে দর্শন করিলাম । 

অনন্তর দ্রোণাচা্য কৈকেয়গণের প্রধান পঞ্চবীর ও 
দ্রুপদরাজকে শরজালে নিপীড়িত করিয়া শর শরাসন ধারণ 
পুর্র্বক যুধিষ্তির সৈন্যের সমীপবস্তী হইলেন। ভীমসেন, 
ধনঞ্জয়, সাত্যকি, ভ্রপদগণ, কাশিরাজ ও শিবি ইহার! হৃষট- 
চিত্তে সিংহনাদ পূর্বক বহু শর দ্বার! তাঁহাকে আচ্ছন্ন করি- 
লেন। দ্রোণাচাধ্যের শরাসনবিমুক্ত ন্ুবর্ণপুঙ্ঘ সায়ক সকল 
গজ ও বলশালী অশ্বগণের শরীরভেদ করিয়া শোণিত 
লিপ্তপক্ষে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল । সমরভূমি যোদ্ধ- 
বর্গ, রথসমূহ ও শরনির্ভি্ন গজবাজি সমূহে আচ্ছন্ন স্থইয়! 
শ্যামবর্ণ বারিদমণ্ডল দমাচ্ছন্ন নভোমগুলের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতৈ লাখিল। এই প্রকারে দ্রোণাচার্ষ্য ছুর্ধ্যোধনের হি তা- 
ভিলাষে সাত্যকি, ভীম, অর্জুন, ধুষ্টছ্যুন্ন, অভিমনুযু, ভ্রুপদ 
ও কাশিরাজ প্রভৃতি বীরগণকে বিমর্দন এবং অন্যান্য অন্তুত 
কাধ্য সকল সম্প্রাদন পূর্বক প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত ভাক্করের 
ন্যায় লোক সকলকে সন্তাপিত করত, ইহলোক হইতে আুর- 
লোক গমন করিলেন। তিমি পাগবগণের বহুসহজ যোধ- 
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খগকে সংহার করিলে ধুষ্টছ্যুন্গ তাহাকে সংহার করিয়াছিল। 
তিনি পাগুবগণের ছুই মক্ষোহিণী সমরে অপরাধ্[ুখ মহাবীর 
যোধগণকে ষংহার করিয়া পশ্চা পরমগকি লাভ করিয়া. 
ছিলেন। তিনি অদ্ভুত কর্ম সম্পাদন পূর্বক পাৰ ও ক্রুর- 
কণা, অমঙ্গল্য পাঞ্চালগণের হস্তে প্রাগতাযগ করিলেন। 
অনন্তর সৈন্য এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ঘোরনিনাদে 
আকাশমগুল পরিপূর্ণ হইয়! উঠিল। ভূনগণের অহোধিক্‌! 
এই শবে স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষ, দিক্‌ ও বিদিকৃ সকল প্রতি 
ধ্বনিত হইয়। উঠিল। দেবগণ, পিতৃগণ ও মহারথ ভ্রোণা- 
চার্্যের বান্ধবগণ তাহাকে জীবন বিহীন অবলোকন করিলেন। 
পাগুবগণ জয়লাভ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। 
তীহাদিগের মিংহনাদে মেদিনীমণ্ল কম্পিত হইতে 
লাগিল। 


নবম অধায়। 


গৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্তয়! পাঁগুব ও স্ঞ্জয়গণ তাদৃশ' 
অস্ত্ররে্া ও সমরবিশারদ দ্রোণাচার্যযকে কিজূপে বিনষ্ট 
করিলেন, মহাত্ম। দ্রোণের রথভগ্র, কি শরাসন বিশীর্ণ হইয়া- 
ছিল ? অথব|! তাহার অনবধানতা শিবন্ধন তিনি খৃতুামুখে 
নিপতিত হইয়াছিলেন? যিনি অমংখ্য আ্ুবর্ণপুঙ্থা শরজাল 
বিকীর্ণ কৰিতেছিলেন, যিনি লতর্বহার সহিত দুষ্কর কার্ধ্য 
সকল সম্পাদন করিতেছিলেন। যিনি বহুদূরে শর নিক্ষেপ 
করিতে পারিতেন, ধিনি শস্তরযুদ্ধের পারগামী হুইয়াছিলেন। 
কিনি উৎকৃষ্ট অন্ত্র সকল ধারণ করিতেন, যিনি অরাতি- 


জ্েণ পর্ব । ট 


গণের ভুরভিভবনীয়ও লঘুহত্ত, কৃতী, চিত্রযোধী ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ, 
দাস্ত, সেই মহাবীরকে ধৃষ্টছ্যুন্ব কি প্রকারে সংহার করিল ? 
হে সপ্য়! পৌরুষ অপেক্ষা দৈবই বলবান্‌। এই নিমিতই 
মহাত্া!। দ্রোণ, ধুষ্টছ্ন্সের হস্তে নিহত হইলেন। যাহাতে 
চতুর্বধ অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, যিনি ব্াঘচন্পরিরত শ্ুবর্ণ- 
ময় রথে আরোহণ করিতেন, মেই আচার্য দ্রোণ নিহনি হই- 
যাছেন শ্রবণ করিরা অদ্য আমার শোক শান্তি হইতেছে লা। 
অন্যের দুঃখে যে কাহারও গ্রাণ বহির্গত হয় না, হা যথার্থ) 
যে হেতুক, এইট দুর্ভাগ্য গৃতরাষ্্রী দ্রোণের স্বৃহ্যু শ্রবণ 
করিয়াও জীবিত রহিয়াছে | এক্ষণে দৈবই প্রধান, পুরুষ- 
কার নিরর্থক বলিয়া কোধ হইতেছে, আমার জদয় প্রস্তন- 
সার দ্বারা নির্রিচ হইয়াছে, সন্দেহ নাই; এই জন্য দ্রোণা- 
চার্য্ের মৃত্যু শ্রবণে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। তাঙ্ষণ- 
গণ গুণার্থা হইয়া! ও রাঁজতনয়গণ ব্রংক্গ এবং দৈব শাস্ত্রের 
নিমিত্ত যাহার উপাসপন। করিতেন, স্বৃতা তাঁহাকে কি প্রকারে 
আক্রমণ করিল? হে সঞ্জয়! সাগরের শোষণ, মরুর উত্- 
সারণ ও দিবাকরের পতনের ন্যায় দ্রোণার্য্যের মৃত্যু আমার 
সহ্য হইতেছে ন।। 

যিনি দুষ্টদমন ও ধার্িকগণকে রক্ষা করিকেন, যিনি ছুর্য্যো- 
ধনের নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমার ছুর্ল্মতি 
পুত্রগণৈর জয়াশ। যাহার প্রতি নির্ভর করিত, যিনি বুদ্ধিতে 
বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্যের সদৃশ ছিলেন, তিনি কি প্রকারে 
নিহত হইলেন ? দ্রোগাচার্য্যের যে সমস্ত অশ্ব হিরগ্নয়জালে 
আচ্ছম থাকিত, সর্বব প্রকার শস্ত্রপাত অতিক্রমণ করিম, 
সংগ্রাফকালে দৃঢ় হইয়া অবস্থিতি করিত, শঙ্খ ঢুন্দুভি- 
জনিত করিবংহিত, জাক্ষেপ, শর ও শল্ত্র সহ্য করিত; বহু 
পরিশ্রম করিলেও ঘন. ঘন নিশ্বাপ পরিত্যাগ করিত ন% 


২৪ মহবাভ়ত। 


কদাচ ব্যথিত হইত না এবং শক্রগণের পরাজয় কীর্তন 
করিত, দ্রোণাচার্য্যের সেই শোণবর্ণ রহত্কলেবর, বায়র ন্যায় 
বেগশালী বলবান, শান্ত, অবিহ্বল সিদ্ুদেশীয় অশ্বগণ অতি- 
শীত কি পরাজিত হইয়াছিল? দ্রোণাঁচার্যা সেই অশ্থগণকে 
সুবর্ণভূষিত রথে যৌজন! করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্বক 
কি নিমিত্ত পাগুবসেন! হইতে উত্তীর্ণ হন নাই? যেসত্য 
পরায়ণ বীর শ্রেষ্ঠ দোণাচার্যোর বিদা] সকল ধনুর্দারের 
উপজীবিকা স্বরূপ, সেই মহাত্মা দ্বোন কিরূপে যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন? কোন্‌ রথিগণ পুরন্দর সদৃশ ধনুর্দরাগ্রগণা উগ্ন- 
করা দ্রোণাচাধ্যকে প্রভাদগমন করিয়াছিল? পাগুবগণ কি 
সেই মহাবীরকে দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিল ? অথবা সকল 
সৈন্য ও ধৃষ্টদ্যুন্্ সমভিব্যাহারে তাহারে নিবারণ করিয়া- 
ছিল ? কিম্বা অজ্জুন শরনিকর অন্যান্য রাজগণকে নিবা- 
রণ করিলে, পাপাত্সা প্রষ্টছ্যন্ব তাহাকে আরুমণ করিয়া- 
ছিল ? ধনঞ্জয় কর্তৃক পরিরক্ষি 5 উগ্রম্থভাব ধুপ্টদ্যুন্ন ব্যতি- 
রেকে আর কেহই ত্রোণাচার্দযতক ব্ধ করিয়াছে এরূপ বোধ 
হয় না, যেরূপ পিপীলিকাগণ বিষধরকে ব্যাকুলিত করে, 
বোধ হয়, সেইরূপ কৈকের, চেদি ও কারূষগণ এবং 
অন্যান্য ভূপালসকল অস্ুুরকর্্াাসক্ত দ্দোণকে আকুলিত 
করিলে, পাঞ্চালাপসদ পুস্টপ্যন্ন বীরগণ বেষ্টিত হুইয়! 
ভাহাকে সংহার করিযাছিল | যেরূপ সমুদ্র নদী লক- 
লের আধার, সেইরূপ মিনি ষড়ঙ্গঘমবেত চারিবেদ ও 
আখ্যান অধ্যয়ন করিয়! ব্রাহ্ষণগণের আশ্রয় হুইয়াছিলেন, 
এবং ক্ষত্রিয় ও ব্রাঙ্গণ উভয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন । সেই 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কি নিষিভ অন্ত্রাধাতে নিহত হইলেন। ক্রোধন- 
স্বভাব দ্র্রোণাচার্যয আমার নিমিত্ত সর্ববদ। ক্রেশপ্রাপ্ত হইয়া 
যে ধনগ্জয়কে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত ফল প্রান্ত 


সোপ গর্ব । ২৪ 


ছইয়াছেন। ধাহার কর্ম ধন্ুর্ধরগপের উপজীবিকা, ধিনি 
সত্যপরায়ণ ও পুণ্যশীল, সম্পর্তিলোতি ব্যক্তির কি প্রকারে 
তাহাকে বিনষ্ট করিল। পাগুবগণ দেবরাজ সদৃশ, মহাসব্ব, 
লঘুহস্ত, দৃঢ়ধস্বা, মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোশাচার্ধযকে কি প্রকারে 
ংহার করিল? ক্ষুদ্র মণ্দ্যগণ কি কখন তিষিরে সংহার 
করিতে সমর্থ হয়? ধাহার নিকটে জয়ার্থা হইয়! উপস্থিত 
হইলে জীবিত থাকিত না, বেদাধাঁদিগের বেদশব্দ ও ধনুর্দর- 
গপের জ্যানির্ধোষ ধাহারে কখন পরিত্যাগ করে নাই । ধিনি 
দীন, পুরুষপ্রধান, প্রীমান্, অপরাজিত এবং পিংহ ও 
মন্তবারণের ন্যায় বিক্রমশ।লী দেই আচর্ধ্য দ্রোণের স্বৃত্যু 
আমার সহ্য হইতেছে ন1। 
ষাহীর যশোবল কেহই পরাভব করিতে পারে না, 
পুরুষ শ্রেষ্ঠগণের মধ্যে ধৃষ্টছান্ন কি প্রকারে সেই দ্রোণাঁ- 
চার্য্যকে সংহার করিল। হে সগ্তয়! কাহার! দড্রোণাচার্ষ্যের 
অগ্রে অবস্থান পুর্ববক তাহাকে রক্ষা করিত, কাহারা পরম- 
গতি লাভ করত পশ্চাঙ্ভাগে অবস্থান করিয়াছিল, কাহার 
দক্ষিণচক্র ও কাহারাই বামচক্র রক্ষা করিয়াছিল? দ্রোণা- 
চার্যের সংগ্রাম সময়ে কাহার তাঁহার সম্মুখে অবস্থান 
করিয়াছিল ? কাহার! সেই সংগ্রামে প্রতিকূল মৃত্যু ও 
কাহারা পরমগত্তি প্রাণ্ড হইয়াছে? দ্রোণাচার্য্যের রুক্ষক 
মন্দমতি ক্ষত্রিয়গণ কি ভয়প্রযুক্তই তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিল? শক্রগণ কি তাহাকে নির্জনে বধ করিয়াছে ? 
তিনি সাতিশয় বিপন্ন হইলেও ভয়ে পৃষ্ঠ দর্শন করিতেন 
না, তবে টিরূপে শন্গণ তাহাকে বধ করিল? ভয়ঙ্কর 
বিপদ উপস্থিত হইলেও আর্য র্যক্তির তাহাতে যথাশক্তি 
পরাক্রম প্রকাশ কর! কর্তব্য । তিনি তাহা! করিতেও ক্রি 
করেন নাই, ছে সঞ্জয়! আমার মন অতান্ত যোহাবিষ্ট 
(8) ম 


নতি মইাভারত। 


হইতেছে, অতএব এক্ষণে কথা নিবর্তিত কর; পুনরায় 
হজ্ঞ। লাভ করিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিৰ। 


অপ টি ০ পপ 


দশম অধ্যায় । 


রাঁজা ধুতরা সপ্তয়কে এইরূপ জিজ্ঞানা করিয়া শোকে 
সাঁতিশয় কাতর, পুত্রগণের জয়লাতে নিরাশ ও সংজ্ঞাবিহীন 
হইয়া ভূতলে নিপতিত হুইলেন। তখন পরিচাঁরকগণ 
তাহাকে বীজন ও স্ুশীতল স্ুুগন্ধিজলে অতিষেক করিতে 
লাঁগিল। ভরতকুলরমণীগণ রাজাকে নিপতিত দর্শন করিয়] 
চতুদ্দিক্‌ বেইটন পূর্বক করভল দ্বারা ভাহাকে স্পর্শ করিতে 
লাগিলেন এব বাম্পাকুলকণ্ঠে ধীরে ধীরে ভীহাকে ভূতল 
হইতে উত্থিত করিয়া! আননে উপবেশন করাইলেন। তাহা - 
তেও তীহার মুচ্ছ? অপনীত হইল না। তখন চতুর্দিক্‌ 
হইতে বীজন আঁরস্ত হইল। পরে তিনি ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা 
লাভ করত কম্পিতকলেবরে পুনরায় সঙ্গয়কে জিজ্ঞাস! 
করিতে লাখিলেন। 

, ছে সঞ্জয় ! যেমন মত্তবারণ অন্য হস্তীরে করিণী- 
সমাগমে প্রসম্গবদন নিরীক্ষণ করত ক্রোধপরবশ হইয়া! 
দ্রুতবেগে গমন করে, যিনি সমুদ্যত প্রভাকরের ন্যায় 
জ্যোতি দ্বার। অন্ধকার বিনষ্ট করিয়। ড্রোণাচার্য্যের নিকট 
আগমন করিতেছিলেন। যে মহাবীর আমাদের অসংখ্য 
বীরকে নিহত করিয়াছেন, যে মহাবাহু একাকী ভীষণ নয়ন 
দ্বারা ছুর্ব্যোধনের সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতে পারেন, 
আমাদিগের..কোন্‌ সকল বীরপুরুষ সেই ছুদ্ধর্য অজাত- 
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শক্রকে নিবারণ ও তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? 
ধিনি মহাবলপরাক্রান্ত, যহাঁকায়, মহোহুসাহসম্পন্ন, বলে 
অযুত মাতঙ্গ সদৃশ, যিনি মহাবেগে আগমন পূর্বক দ্রোণা- 
চার্য্যকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, যিনি শক্রগণের সমক্ষে 
মহ কার্ধ্য সম্পাদন করিতেছিলেন, কোন্‌ কোন্‌ বীরপুরুষ 
তাহার গতিরোধ করিয়াছিল ? 

যিনি মেঘের ন্যায় দীপ্তি সম্পন্ন এবং মহাবীর, যিনি 
মেঘের অশনি বর্ষণের ন্যায় ও দেবরাজের বারিবর্ষণের ন্যায় 
শরজাল বর্ষণ কৃরিতেছিলেন, ধাহার তলশব্দে ও নেমি- 
নির্ধোষে দশ দিক্‌ পরিপূর্ণ হইতে ছিল, ঝাহার শরাসন 
বিদ্যুৎ সদৃশ, রথগুল্ম যেঘ সদৃশ ও নেমিনির্ধোষ মেঘ- 
গর্জজনের ন্যায়, যিনি শর শব্দে অতি দুদ্ধর্ষ হইয়াছিলেন। 
যিনি ক্রোধরূপ মেঘনিন্্াণ করিয়াছিলেন, যিনি মন ও 
অভিপ্রায়ের ন্যায় গমন করিতে পারেন এবং মর্স্থান 
পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হন, যিনি কৃতীন্তের ন্যায় মানবগণের 
শোণিতজলে দশ দিক্‌ প্লাবিত করিয়া গৃধপত্র শিলাসিত 
শরনিকরে দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; 
সেই মহাবীরধনঞ্জয় বখন সীয়ক সমূহে নতোমগুল সমাচ্ছন্ন 
করিয়া! গাণ্ডীৰ ধারণ পূর্বক আগমন করিলেন, তখন 
তোমাদিগের মন কিপ্রকার হইয়াছিল ? তিনি কি গাণ্ডীৰ 
শবে *সৈন্যগণকে সংহার করিয়া ভয়ঙ্কর কার্ধ্য করিতে 
করিতে তোমাদিগের সম্মুখীন হুইয়াছিলেন? বায়ু যেরূপ 
জলদমণ্ডল ও শরবন ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রপ ধনগ্তয় 
কি তোমাদিগের প্রণ বিনাশ করেন নাই? যিনি সেনার 
অগ্রাভাগে অবস্থিতি করিতেছেন শ্রবণ করিয়াই লোক 
সকল চকিত হইয়া, উঠে; কোন্‌ মানব সমরে সেই গাগীৰ 
'ধন্বাকে সহ্য করিতে পারে £ যেযুদ্ধে সেনাগণ কম্পিত ও 
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বীরগণ ভীত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে কাহার প্রোণাচার্ধ্যকে 
পরিত্যাগ করেন নাই এবং কোন্‌ হীনবল ব্যক্তিরাই ৰা ভীত 
হইয়া পলায়ন করিয়াছিল ? ও কাহারাই ব। দেহ পরিত্যাগ 
পুর্ববক প্রতিকূল সৃত্যুপ্রাণ্ড হইয়াছিল ? যিনি সমরে দেব- 
গণকেও পরাভব করিতে পারেন, আমার সৈন্যগণ সেই 
ধনগ্রয়ের তেজ, তীহার শ্বেতাশ্বের বেগ ও বর্ষাকালীন জলদ- 
জালের ন্যায় গাণ্ডতীবধবনি কদাচ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে 
মা। ফলত জনার্দন যে রথের সারথি ও ধনঞুয় যাহার রথী 
তাহ! দেবাস্ুরগণও পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। 

যখন সুকুমার, যুবা, শৌর্য্যশালী, দর্শনীয়, মেধাবী, সমর- 
নিপুণ, ধীমান্‌, সত্যপরখ ক্রম নকুল মহানিনাদসহকারে সৈন্য- 
গণকে ব্যথিত করিয়া ছ্রোণাচার্যের সমীপবর্তী হুইয়া- 
ছিলেন, তখন কোন্‌ সকল বীর তাহাকে নিবারণ করিয়া 
ছিলেন ? শ্বেতাশ্ব, সমরদুর্য়, আর্ধ্যব্রত পরায়ণ, হ্রীমান্‌, 
অপরাজিত সহদেব আশীবিষের ন্যায় রোষপরবশ হইয়! 
শক্রগণকে নিপীড়িন করিবার নিনিত্ত আগযন করিলে, কোন্‌ 
কোন্‌ বীর তীহারে নিবারণ করিয়াছিলেন ? যিনি সৌবীর- 
রাজের মহতীসেনা প্রমথিত করিয়। তাঁহার সর্ববাঙ্গ শোভন! 
মহিষী ভোজকন্যারে গ্রহণ করিয়াছিলেন; ফাঁহার সত্য, 
ধ্বতি, শৌধ্য ও ব্রহ্মচর্ধ্য সতত অব্যাহত রহিয়াছে ; হিনি 
মহাবলশালী, সত্যকর্ধ্ধা, অদীন, অপরাজিত, সংগ্রামে ৰাজু- 
দেৰ সদৃশ ও বান্ুদেবের অনস্তরজাত ; ধিনি অর্জনের উপ- 
দেশে ও অস্ত্রাদি গ্রয়োগ বিষয়ে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব এবং 
অর্জুনের সমক্ক্ষতা লাভ করিয়াছেন; কোন্‌ বীর সেই 
যুযুধানকে কোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন ? 
যিনি বৃঞ্চিবংশের শ্রেষ্ঠ, সকল ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য, অস্ত্র 
প্রয়োগকুশল॥ যশ এবং বিক্রমে পরগুরামের তুল্য ও 


ভ্রোখ পর্ব । ২৯ 


বান্গদেব যেরূপ ভ্রিলোকের আশ্রয় সেইরূপ ধাহাতে সত্য, 
রতি, বুদ্ধিঃ শো, ব্রহ্ষচর্যয ও উত্কৃউ অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
আছে; কোন্‌ বীরগণ সেই ধনুর্দরপ্রধান সাত্বতকে নিবারণ 
করিয়াছিলেন ? যিনি পাঞ্চালদিগের শ্রেষ্ঠ, কুলীনদিগের 
প্রীতিভাজন, সংকার্ধ্যপরায়ণ, ধনঞ্জয়ের হিতকার্ষ্য ব্যা- 
পৃত, আমার অনর্থের নিমিত্ত সম্পন্ন ; যম, কুবের, দিবা- 
কর, ইন্দ্র এবং বরুণের সমান সেই প্রপিদ্ধ মহারথ উন্ত- 
মৌজা প্রাণপণে ড্রোণের সহিত যুদ্ধে উদ্যত হইলে, কোন্‌ 
বীরগণ তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন ? যে মহাবীর 
একাকী চেদিগণ হইতে আগমন করিয়। পাগুবগণের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টকেতু দ্রোণের নিকট আগমন 
করিলে কে তাহাকে নিবারণ করিয়াছিল? যেবীর গিরি- 
ঘারে পলায়মান দুর্ধর্ষ রাজপুত্রকে বধ করিয়াছিলেন, কোন্‌ 
ব্যক্তি সেই কেতুমান্কে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারিত 
করিয়াছিলেন ? 

যে নরব্যান্ত্র স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই গুণাগুণ অবগত আছেন, 
ধিনি মহাত্মা দেবব্রত ভীক্মের মরণের হেতু, সেই অক্ান- 
মানস শিখণ্ডী ড্রোণের অভিমুখীন হইলে কে তাহাকে 
নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি অঙ্ভবন হইতেও সমধিক 
গুণশালী, ধাহাতে অস্ত্র, সত্য ও ব্রহ্গচর্ধ্য নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে; ধিনি বীরত্বে বাসুদেবের, সদৃশ, বলে ধনঞ্জয়তুল্য, 
তেজে আদিত্যের ন্যায় ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায়, সেই 
বিবৃতানন কৃতান্ত সদৃশ অভিমন্যু দ্রোণাচার্ষের অভিযুখীন 
হইলে কোন্‌ সকল বীর ভীহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন ? 
যখন সেই তকুণপ্রজ্ঞ যুব! দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়া” 
ছিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? 
যেমন নদ সকল সাগরাভিমুখে ধাবমান হয়, তন্ত্রপ দ্রৌপদী- 
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তনয়গণ দ্রোথাচার্্যের প্রতিধাবমান হইলে, কোন্‌ বীরগণ্ণ 
তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? ধাহারা বাল্যাবস্থায় 
দ্বাদশ বগুসর ক্রীড়া! পরিত্যাগ পূর্বক কঠোর ব্রত ধারণ 
করিয়! ভীত্ের নিকট বাঁস করিয়াছিলেন, ধৃউটছ্যুন্মতনয় সেই 
ক্ষত্রগয়, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্্মা ও মান্দ এই চারি বালককে 
কোন বীরগণ নিবারণ করিয়াছিল? বৃষ্িবংশীয় ব্যক্তিগণ 
ধাহাকে এক শত বীর অপেক্ষাও সমধিক বলবান জ্ঞান 
করেন, সেই মহাবল চেকিতানকে দ্রোণের নিকট হইতে 
কোন্‌ বীর নিবারণ করিয়াছিল? ধর্ম্মশল সত্যপরায়ণ 
বক্রধ্বজ, বক্রায়ুধ ও রক্রবর্্ে সুশোভিত ইন্দ্রগোপ সদৃশ 
পাগুবগণের মাতৃত্বত্রীয় এবং তাহাদিগের জয়া কেকয়গণ 
পঞ্চভ্রতা ড্রোগাচার্যের বিনাশার্থ সমাগত হইলে, কোন্‌ 
বার সকল তাহাদিগকে নিবারিত করিয়াছিল ? বারণাঁবতে 
রাজগণ জাতক্রোধ ও জিঘাংস! পরতন্ত্র হইয়া ছয়মাস যুদ্ধ 
করিয়াও ফাহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই, যিনি বাঁরা- 
নসীতে স্ত্রীলোভী মহারথ কাশিরাজ পুত্রকে ভল্প দ্বার রথ 
হইতে নিপাতিত করিয়াছিলেন, কোন্‌ বীরগণ সেই ধনু- 
দ্র প্রধান সত্যপরায়ণ যুযুৎস্থকে ড্রোণের নিকট হইতে 
নিবারণ করিয়াছিলেন ? যে মহাধন্তর্ধর পার্থগণের মন্ত্রধারী, 
ছুর্মেশধনের অহিতকারী ; ষিনি দ্রোণ বধার্থ স্ষ্ট হইয়াছেন, 
সেই ধুষ্টদ্যুন্ন দ্রোণাচার্য্যের যোধগণকে দগ্ধ ও বিদীর্ণ করত 
তাহার অভিমুখীন হইলে, কোন্‌ কোন্‌ বীরগণ তাঁহাকে 
নিবারণ করিয়াছিলেন ? যিনি দ্রপদরাজের উৎসঙ্গে 
পরিবদ্ধিত হইয়াছিলেন, কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির সেই আন্্- 
রক্ষিত শিখণ্ডীকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়া 
ছিলেন ? 

হে সঞ্জয়। যিনি চর্্বশ এই সমস্ত মেদিনীমগ্ল পরি- 
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বেষ্টন করিয়াছিলেন, যে পরৰীরঘাতী মহারখের রথ হইতে 
ভীষণ শব্দ নির্গত হইত ; যিনি সুস্বাদু অন্ন, পান ও ন্ুদ- 
ক্ষিণার সহিত নির্ব্িন্ে নর্বব যজ্ঞ স্বরূপ দশ অশ্বমেধ সমা- 
ধান করিয়াছিলেন, ফিনি প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন 
করিতেন, যিনি যজ্ঞে গঙ্গা শ্রোতস্থিত সৈকতদংখ্যক 
ধেনু দান করিয়াছিলেন, ধাঁহার সদৃশ গোদানে কেহই 
সমর্থ হন নাই ; এই দুষ্কর কার্ধ্য সম্পাদিত হইলে 
দেবগণ ধাহার নামোল্লেখ পুর্ববক কহিয়াছিলেন যে “ এই 
চরাচরমধ্যে উশ্টুনরতনয়ের ন্যায় আর কেহই জন্ম গ্রহণ 
করেন নাই ও করিবেন না ও বর্তমানেও কেহ নাই; সেই 
ওশীনরনপ্ত শৈবাকে কে নিবারণ করিয়াছিল? বিরাটরাজের 
সৈন্য সকল দ্রোণাচার্য্যের অতিমুখীন হইলে, কোন্‌ বীরগণ 
তাহ।কে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাবল পরাক্রান্ত 
মায়াবী রাক্ষন ভীমসেন হুইতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, আমি 
যাহাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকি, আমার পুত্রগণের কণ্ট ক. 
স্বরূপ সেই পাণুবহিতার্থী ঘটোশুকচ দ্রোণের সমীপবন্তা 
হইলে কোন্‌ কে|ন্‌ বীর উহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন ? 

হে সঞ্জয়! এই সমস্ত এবং অন্যান্য বীরগণ ধাঁহাদিগের 
নিমিত্ত প্রাণপণ করিয় যুদ্ধ করিতেছেন ও পুরুষপ্রবর বানু 
দেব ষাহাদিগের আশ্রয় ও হিতাভিলাষী হইয়াছেন, তাহা- 
দিগের কি নিশিন্ত পরাজয় হইবে? বাসুদেব লোকগুরু, 
লোকনাথ, সনাতন, সমরে মানবগণের শরণ্য, দিব্যাত্মা ও 
প্রভু; বুধগণ ইহার দিব্য কর্ম সমুদয় উল্লেখ করিয়া থাকেন। 
আমিও আত্মস্থিরত। লাভের নিমিত্ত সেই সমস্ত কীর্তন 
করিব। 
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হে সঞ্জয়! গোবিন্দের সেই সমস্ত অন্যান্য সাধারণ দিব্য 
কর্ম্ম শ্রবণ কর। মহাত্মা গোবিন্দ যখন বাল্যকালে গোপ- 
কুলে পরিবদ্ধিত হইয়াছিলেন, তখন তদীয় বাহুবল ক্রিভু- 
বনে বিখ্যাত ছিল। তিনি উচ্চৈঃশ্রবার তুল্য বল ও বায়ুর 
ন্যায় বেগশালী যযুনাবাসী হয়রাজকে সংশ্কার করিয়াছেন, 
তিনি গো সকলের কৃতান্ত স্বরূপ উগ্রকর্্মা বৃষ রূপধারী 
দানবকে বাল্যকালে ভূজবলে বধ করিয়াছেন; দেই মহাত্মা 
বান্ুদেৰ প্রলন্ব, নরক, জন্ত, মহান্ুর পীঠ ও ন্ুরতুল্য 
যুরের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। তিনি বল দ্বারা জরাসন্ধের 
প্রতিপালিত মহাতেজা কংসকে স্বগণের সহিত নিহত 
করিয়াছেন; সেই পরবৰীরঘাতী বাসুদেব বলদেবকে সহায় 
করিয়া বল বিক্রমশা'লী অক্ষৌহিণীশ্বর, ভোজ রাজের মধাস্থ, 
কংসের ভ্রাতা, সুনাম নামক শৃরসেন রাজকে সসৈন্যে দগ্ধ 
করিয়াছেন; কোন সময়ে জ্রোধপরতন্ত্র মহর্ষি হুর্ববাসা 
পত্বীর সহিত তীহার আরাধন। করিলে, তিনি তাহাকে বর 
দান করিয়াছিলেন কৃষ্ণ গান্ধার রাজতনয়ার স্বয়ম্বরে রাজ- 
গণকে পরাজিত করিষা তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
ক্রোধপরায়ণ ভূপতিগণ তাহার বৈবাহিক রথে যোজিত 
হইয়া তোদনদণ্ড দ্বারা সাতিশযর় আহত ও ক্ষতবিক্ষত 
হইয়াছিলেন ; সেই মহান! বাসুদেব অক্ষৌহিণীশ্বর যহা- 
বাহু জরাসন্ধকে অন্য দ্বার। নিপাতিত করিয়াছেন। ধর্মরাজ 
যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় সময়ে রাজসেনাঁপতি মহাবল পরাক্রমশালী 
চেদিরাজ শিশুপাল অর্থবিষয়ে বিরোধ করিয়াছিলেন, এই 
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জন্য তাঁহাকে পশুর ন্যায় ছেদন করিয়াছিলেন। তেই 
বান্থদেব দৈত্যগণের আকাঁশস্থি 5, শান্বপরিরক্ষিত ছুর্ডেদ্য 
সৌতনগর সাগরগর্ডে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সই পুগুরী- 
কাক্ষ বাসুদেব অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মাগধ, কাশী, কৌশল, 
বাুসল্য, গার্গ্য, করূষ, পৌগ্ড, আবন্তয, দাক্ষিণাত্য, পার্বব 8 
দশেরক, কাশ্মীরক, ওরপিক, পিশাচ, মুদগল, কাম্বোজ, 
বাটধান, চোঁল, পাণ্য, ত্রিগর্ভ, মালব, দরদ ও নানাদিক 
হইতে সমাগত খশ ও শকগণ এবং অনুচরগণের সহিত 
যবনগণকে পর|ভূত করিয়াছেন। তিনি যাদোগণ পরিপূর্ণ 
সাগরে প্রবিষ্ট হইয়া! সলিলান্তর্গত বরুণকে পরাজিত করি- 
য়াছেন। সেই মাধব পাতালবাসী পঞ্চ জনকে বিনষ্ট করিয়। 
দিব্য পাঞ্চজন্য শঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন, নেই মহাত্ৰা জনা- 
দ্দন অর্ছ্থোনের সহিত থাগুবারণ্যে হুতাশনের তৃপ্তি সাধন 
করিয়া আগ্নেরাস্ত্র ও ছুদ্ধর্ব চক্র লাভ করিয়াছেন; সেই 
মহাবীর গরুড়ে আরোহণ পূর্বক অমরাবতী বিত্রাদিত করত 
অমর রাজভবন হইতে পারিজাঁত পুষ্প মানয়ন করিয়াছেন; 
স্ুরপতি তাহার পরাক্রম অবগত ছিলেন বলির়াই উহ সহ্য 
করিয়াছিলেন। 

হে সঞ্জয়! আমি ইহা! কখন শ্রবণ করি নাই যে রাঁজ- 
গণের মধ্যে একজনও কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হন নাই? দেই 
কমলটোচন বান্ুদেব সভাষধ্যে, যেরূপ আশ্চর্য কাঁধ্য 
সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি ভিম্ন আর কোন্‌ ব্যক্তি 
সেরূপ করিতে সমর্থ হয়? আমি পবিত্র হয়া ভক্তিভাবে 
সেই ঈশ্বরকে দর্শন ও তাহার অনুষ্ঠান সকল প্রত্যক্ষব 
প্রতীত করিয়াছিলাম। বিক্রমশ।লী ও বুদ্ধিসম্পন্ন বাসু- 
দেবের কার্য্যের অন্ত অতি ছুশ্প্রাপ্য। বোধ হয়, সেই হৃষী- 
কেশ আহ্বান করিলে গদ, শান্ব, প্র্যুন্ন বিদুরথ, অগ্রাবহ, 
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অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্চ, সারণ, উল্মুখ, নিশঠ, বিল্লীবক্রু, পুরু, 
বিপৃথুং শমীক এবং অরিমেজয়, প্রস্তুতি মহাবল পরাক্রান্ত 
বৃুষ্ণিগণও ষে কোন প্রকারেই হউক, সংগ্রাম সময়ে পাণ্ডৰ 
সেনাকেই আশ্রয় করিবেন। তাহা! হইলে আমার যোধগণ 
সকলেই সংশয়াপন্ন হইবে; যে পক্ষে মহাত্মা বাল্গুদেব 
অবস্থিতি করিবেন, অযুত নাঁগসদৃশ বিক্রমশীলী কৈলাল- 
ভুূধর সদৃশ বনমালী বলদেবও সেই পক্ষে গমন করিবেন, 
সন্দেহ নাই। 
হে সপ্তীয়! দ্বিজগণ খাহাকে সকলের পিতা বলিয়! 
নির্দেশ করেল) পেই জনার্দন কি পাওবগণের পক্ষ হইয়া 
যুদ্ধ করিবেন ? চিনি যখন পাগুবগণে নিমিভ যুদ্ধার্থ সজ্ভিত 
হইবেন, তখন কেহই তীহার প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিতে সমর্ঘ 
হইবে না। যদি কৌরবগণ পাঁগুবগণকে জয় করেন, তাহ! 
হইলে সেই নরব্যান্র মহাবাহু বাঞ্চেয় পাগুবগণের নিমিত্ত 
শর গ্রহণ পূর্ব্বক সকল নরপতিগণ সমবেত কৌরবগণকে 
নিহত করিয়া কুন্তীনন্মনগণকে এই মেদিনী প্রদান করিবেন। 
হৃবীকেশ যাহার নারথি ও ধনগ্য় যাহার রথী সংগ্রামে 
কোন্‌ রথ সেই রথের প্রতিপক্ষ হইবে ? অনএব, হে স্তীয়! 
আমি কোন প্রকারেই কুরুগণের শ্রেয়োলাভ দেখিত্তেছি 
নাঃ, এক্ষণে যে প্রকারে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, আমার 
নিকট এ সমস্ত সবিস্তরে কীর্তন কর। 
অর্জুন কেশবের ও কেশব কিরীটার আত্ম! স্বরূপ । অর্জনে 
বিজয় ও বাস্ুুদেবে শাশ্ব সী কীপ্ডি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে হে 
সঞ্জয় ! বীভৎস এই ভ্রিলোকমধ্যে অপরাজিঃবাস্থুদেব অপ- 
রিমিত গুণশালী,দুর্যোধন দৈব বিড়ম্বনায় পরিমুগ্ধ ও আপন 
স্তত্যুর বশীভূত হইয়। সেই অর্জুন ও বাস্ুদেবকে অবগত হুই- 
তেছেন না। এই দুই মহাত্মা নর ও নারায়ণ। ইহারা উভ- 
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য়েই অভেদাতা]; দ্বিধাভুত হুইয়! নানবগণের দৃষ্টিগোচর 
হইতেছেন। ইহীাদিগের পরাভব স্ম.তিপথেও সমুদিত হয় 
না। এই যশস্বী মহাত্মা ছয় মনে করিলেই এই সমস্ত সৈন্য- 
গণকে অনায়াসে বিনষ্ট করিতে পারেন। ইহারা মানব 
শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই মেরূপ ইচ্ছা! করিতেছেন 
না। যুগবিপর্ধ্যয় যেরূপ লোকের মোহ উৎপাদন করে, 
সেইরূপ ভীম্ম দ্রোণের স্বত্যু মোহ উৎপাদন করিতেছে। 
্রক্মচর্ধ্য, বেদাধ্যায়ন ও শত্্র ইহার কিছুতেই কেহ মৃত্যু 
হইতে পরিত্রাণ লীতে পমর্থ হয় না। 

হে সয়! যুন্ধদুর্মদ লোকপুজিত স্ত্রকুশল মহাবীর 
ভীক্ম ও দ্রোণ সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়। 
আমি কি নিমিভ জীবন ধারণ করিতেছি ? আমি পুর্বে যুধিতি- 
রের এশর্্য রী দর্শন করিয়া অসুর করিয়।ছিলাম;) অদ্য ভীক্প 
ও দড্রোণবধে তাহারই অনুজীবী হইতে হইল। আমার 
পাপাচাদেই কুরগণের এইরূপ ক্ষর উপস্থিত হইরাছে। হে 
সুত! আসন্নকাল ব্যক্তিদিগের তৃশরাশি ও বজ্রের ন্যায় 
হইয়। উঠে। যাহার ক্রোধে মহাবীর ভীক্স ও (্রোণ সংগ্রাষে 
জীবন পরিত্যাগ করিলেন, সেই যুধিষ্ঠির এই অনন্ত এম্বর্ঝ 
প্রাপ্ত হইয়াছে । ম তএব ধর্ম ঘুধিষ্িরকেই আশ্রয় করিয়াছেন, 
এবং আমার তনয়গণের প্রত একবারেই বিমুখ হইয়াছঁন। 
এই পাপাস্স। ক্রুর কাণ সকলকে বিনশ না করিয়া কোনমতে 
ক্ষান্ত হইবে না। হে তাত! মনম্বী ব্যক্তিরা মনে মনে 
যাহা চিন্তা করেন, দৈববশত তাহার অন্যথা হইয়া উঠে। 
যে দুশ্চিন্ত্য বিষয় সযুপস্থিত হইয়াছে ইহা! কোনরূপেই পরি- 


হারের উপায় নাই যাহ হউক, এক্ষণে যুদ্ধ বৃতাস্ত কীর্তন 
কর। 


্িঃ মহাভারত। 
দ্বাদশ অধ্যায়! 


সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি সমস্তই স্বচক্ষে সন্দর্শন 
করিয়াছি । যেরূপে পাগুব ও স্থঞ্জয়গণ কর্তৃক ড্রোগাচার্য্য 
নিহত হইয়াছেন, আপনার নিকট সমস্ত ভ্রমাস্বয়ে কীর্তন 
করিব। 

মহারথ ভরদ্বাজতনয় দ্রোণাচাধ্য সেনাপতি পদে নিযুক্ত 
হইয়া সযুদায় সৈন্যগণের মধ্যে আপনার পুত্র ছুর্য্যোধনকে 
কহিলেন, হে রাজন্‌! তুমি কৌরববর তীস্মের অস্ত্র পরি- 
ত্যাগের পরই অদ্য আমাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া 
আমার যে সকার করিলে, তাহার অনুরূপ ফল অবশ্যই 
প্রাপ্ত হইবে। হে ভারত! অদ্য আমি তোমার অভিলধষিত 
কি কর্ম সম্পাদন করিব প্রার্থনা কর। 

অনন্তর রাজ ছুর্য্যোধন, কর্ণ এবং ভ্রঃশাসন প্রভৃতি 
আত্মীয়বর্গের সহিত মিলিত হইয়া বিজয়ী দুর্ধর্ষ দ্রোণা- 
চারধ্যকে কহিলেন, হে মহামতে ! যদি আপনি বর প্রদান 
করেন, তাহা হইলে আপনার নিকট এই বর প্রার্ঘন! 
করিতেছি, যে আপনি রধিপ্রবর যুধিস্িরকে জীবিত বস্থায় 
গ্রহণ করত আমার নিটক আনিয়া দিন। 

অনস্তর আচাধ্য দ্রোণ আপনার পুত্র ছুর্য্যোধনের বাক্য 
শ্রবণ করিয়। সমস্ত সেনাগণকে হর্ষযুক্ত করিবার মানসে এই 
বাক্য কহিলেন, হে রাজন্‌ ! কুস্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য » 
যে হেতুক তুমি ভাহার বিনাশ বর প্রার্থন। ন। করিয়া গ্রহণ 
করিতে বাসনা করিয়াছ; হে নরসত্তম! তুমি কি নিমিত্তে 
তাঁহার বধ কামন। পরিত্যাগ করিতেছ? হে ুর্যোধন! 
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তুমি মন্ত্রণাভিজ্ঞ হইয়। কি নিমিত ইহার উল্লেখ না করিলে £ 
কি আশ্চর্যের বিষয়, ধর্প্মরাজের কি কেহই দ্বেষ্ট। নাই ? 
তুমি কি আপনার কুল রক্ষার্থ ই তাহাকে জীবিত রাঁখিতেছ । 
কিম্বা যুদ্ধে পাগুবগণকে পরাজয় করিয়া অবশেষে রাজ্য 
প্রদান করত সৌত্রান্র রক্ষা করিতে বাসন! করিয়াছ? যাহ! 
হউক, কুন্তীপুত্র রাজ! যুধিষ্ঠির ধন্য; সেই ধীমানের জন্ম 
সার্থক এবং তাঁহার অজাতশক্রনামও যথার্থ হইল। যে 
হেতুক তুমিও তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেছ । 

হে ভারত ! ব্লহস্পতি তুল্য ব্যক্তিও হৃদগত ভাব গোপন 
করিতে সমর্থ হন না,এই জন্য দুর্ষ্যোধনের হৃদগত ভাব সহস! 
বহির্গত হইল। তিনি আচার্য্যের বাক্যাবসানে হৃষ্টচিন্তে কহি- 
লেন হে আচার্ধ্য ! রাজা যুধিঠিরের বিনাশে আঁমি জয়লাভ 
করিতে পারিব না; কারণ, তাহারে সংহার করিলে ধনগ্জয় 
রোঁষপরবশ হইয়া আমাদিগের সকলকেই সংহার করিবে 7 
তাহাদিগের বিনাশ কর! সুরগণের অসাধ্য ; সুতরাং যাহার! 
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারাই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে 
সন্দেহ নাই। এক্ষণে সন্যপরায়ণ রাজা বুধিষ্ঠিরকে আমার 
নিকট আনয়ন করিলে আমি পুনর্ববার দ্যুতক্রীড়ায় তহারে 
পরাজয় করিব; তাহা হইলেই তীহার অনুগত পাণগডবগণ 
পুনরায় বনে গমন করিবে,এইরূপে মামার দীর্ঘকাল জয় ল্ভ 
হইবে; এই কারণেই আর্মি রাজ। কোন ক্রমেই যুধিতিরের 
বধবানন। করিতেছি ন। 

অর্থতত্ববি, ধীম'ন্‌ দ্রোণাচাধ্য ছুধ্যোধনের এইরূপ 
অসদভিসন্ষি চিন্ত। করত তাহার প্রার্থিত বর এই প্রকার 
সীম! বদ্ধ করিয়! প্রদান করিলেন। 

হে ছুর্যোধন! যদি সংগ্রামে মহাবীর অর্জুন যুধিতিরকে 
রক্ষা না করে, তাহা! হইলে তুমি যনে করিবে, যুধিষ্ঠির 


৩৮ মহাভারত । 


বশীভূত হইয়াছেন কিন্তু ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণ এবং 
অন্ুরগণ একত্রিত হইয়াও রণস্থলে পার্কে পরাজয় করিতে 
পারে না) এই কারণে আমি এরূপ কার্যে সাহসী হইতে 
পারি না। ধনঞ্জয় আমার প্রিয়শিষ্য, তাহার অস্ত্র শিক্ষার 
নিমিত আমি আচার্ধ্যপদে নিযুক্ত হই,তরুণবয়স্ক অতি পুণ্যাত্ব! 
অর্জুন ইহ! ভিন্ন ইন্দ্র এবং মহাদেবের নিইট হইতে বহুবিধ 
অস্ত্রপ্রাণ্ত এবং তোমার পাপাচারণে সাতি ক্রোধিত হইয়াছে, 
এই কারণেই আমি যুধিষ্িরকে গ্রহণ কিতে সাহসী হইতেছি 
না। অতএব যে কোন উপায়ে যুদ্ধ হইতে অর্জুনকে অপ- 
সারিত করিতে পারিই আমি অনায়।সে যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় 
করিতে পারি। হে পুরুষর্ষভ ! যুধিষ্টিরকে বিনাশ না করিয়। 
গ্রহণ করিলেই তোমার জয়লাভ হইবে, তিনিও এই উপায়ে 
পরিগৃহীত হইবেন। নরোন্তম অঙ্জুন অপসারিত হইলে 
ধর্ম যুধিঠির আমার সম্মুখ যুদ্ধে যদি মুস্ুর্ভমাত্র অবস্থান করেন 
তাহা হইলে জানিবে আমি অদ্যই তাহারে গ্রহণ করত 
নিশ্চয় তোমার বশীভূত করিয়া দিব। হে রাজন্‌! অচ্ছুনের 
সমক্ষে সমরে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অন্ভুরগণকেহই যুধিত্তিরকে 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না । 

আচাঁধ্য দ্রোণ রাজ বুধিষ্ঠিরের গ্রহণ বিয়ে এইরূপ 
নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞ করিলে” আপনার প্ুত্রগণ মনে মনে 
তাহাকে গৃহীত বলিয়াই অবধারিত করিলেন। ' কিন্ত 
আচার্য্য দ্রোণ যে পাগুবগণের পক্ষ তাহাও দুর্য্যে(ধন বিশেষ 
রূপ বিদিত ছিলেন, তন্নিমিন্তে তাহার প্রতিজ্ঞ! দৃঢ় করি 
বার মানসে নানাবিধ মন্ত্রণা করত সমস্ত সৈন্যমধ্যে যুধি- 
ঠিরের গ্রহণ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। 


ভ্রোখ পর্থা। রা 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 


হে মহারাজ ! দ্রোণাচার্ধ্য বুধিষ্িরকে নিগ্রহ করিবার 
নিমিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলে, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ এ 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করির! বাণধ্বনি ও শঙ্ম নিনাদ করত মিংহনাদ 
করিতে লাগিল। এ দিকে রাজা যুধিঠির আন্নীয়জন দ্বার! 
দ্রেংণাচার্যের গেই প্রতিজ্ঞার বিষয় স্বর অবগত হইর 
অন্যান্য লোক ও জরাতৃগণকে আহ্বান করত ধনপ্তারকে কহি- 
লেন, হে পুরুষোভম ! তুমি অদ্য ড্রোণাচ.গ্যের চিতীধিত 
বৃত্তান্ত সমুদর শ্রবণ করিয়াহ, অতএব এক্ষণে যাহাতে 
তাহার এ প্রতিজ্ঞ! সফল না হর, এপ উপায় বিধান কর। 
হেবীর! শক্র বনাশন দ্রোণ যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 
তাহার সীমা তে।মাতেই অর্পিত হইয়াছে ।অতএব অদ্য ভুমি 
আমার নিকট অবস্থান পূর্বক দ্রোণের সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃন্ত হও, ছুর্য্যোধন যেন দ্রোণ সহায্যে দিদ্ধনস্কল্প না হয়। 

অর্ছুন কহিলেন, মহারাজ ! যেমন আচাধ্যকে বিনষ্ট 
করা আমার কোনমতেই কর্তব্য নহে, সেইরূপ আপনাকেও 
পরিত্যাগ করাও আমার কর্তব্য নহে। যদি আম্মর 
সংগ্রামস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি আচা- 
ধ্যের বিপক্ষে কোনক্রমেই যুদ্ধ করিতে পারিব না। কিন্তু 
ছুর্য্যোধন যে আপনাকে গ্রহণ করত জয়লাভের অভিলাষ 
করিতেছে তাহা এ জীবলোকে কখনই সিদ্ধ হইবে না যদি 
বজধর অথবা বিষু দেবগণের সহিত সমবেত হইয়! স্বয়ং 
সমরে উহার সাহায্য করেন, তাহ! হইলেও মে আপনারে 
গ্রহণ করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইবে না| হে রাজেন্দ্র! 


রি মহাভরত । 


দ্রোণাচার্য্য সকল শক্ত্র ও অক্ত্রধারীগণের প্রধান হইলেও 
আমি বর্তমান থাকিতে আপনার তাহাকে শঙ্কা করিবার 
প্রয়োজন নাই। হে রাজন্! আমার প্রতিজ্ঞা কখনই বিফল 
হয়না । আমি যে কখন মিথ্য। কহিয়াছি বা পরাজিত 
হইয়াছি, অথবা কোন বিষয় অঙ্গীকার করত তাহার কিছু- 
মাত্র অন্যথা করিয়াছি, ইহা! আমার স্মতিপথে সমুদিত 
হয় না। 

অনস্তর মহাবীর অর্জুন এই প্রকার কহিলে, তখন 
মহা! পাগুবগণের শিবিরে শঙ্খ, ভেরী, .মৃদঙ্গ ও আনক 
প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম ও গগনস্পর্শা ভীষণ পিংহনাদ এবং 
ধনু, জ্যা ও তলধ্বনি সমুখিত হইতে লাগল । তখন সেই 
পাগুবগণের শঙ্ঘধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যগণমধ্যেও 
বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। 

অনন্তর আপনার ও পাঁগবপক্ষীয় সমরাকাঁওক্ষী ব্যুহিত 
সৈন্যগণ সংগ্রামাভিলাষে পরস্পর সন্নিহিত হইলে কৌরব- 
গণ এবং পাণগুবগণের ও দ্রোণাচার্ধা এবং পাঞ্চালগণের পর- 
স্পর লোমহ্র্ণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ত হইল । তখন স্ঞ্ভীয়গণ 
ড্রোণরক্ষিত সৈন্যগণকে বিনাশ করিবার নিমিন্ত সমধিক 
ষত্রসহকারে যুদ্ধ করিতে প্রবন্ধ হইরাও কিছুতেই কৃতকার্য 
কইতে পারিলেন না, এবং ছুর্য্যোধনপক্ষীয় মহারথগণও 
অর্জ্নরক্ষিত সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইল 
না। সুতরাং উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই নিশাকালীন বিবিধ 
কুন্ুমরাজি বিরাজিত বনরাজির ন্যায় নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি 
করিতে লাগিল । 

অনস্তর শত্রনিপাতন দ্রোণ সুবর্ণ রথে আরোহণ করত 
পাগুবসেনা বিমর্দন করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ পুর্ববক 
দীপ্যমান দিবাকরের ন্যায় তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। 


ভ্রোণ পর্ব! ৪১ 


তখন পাগুব ও স্ঞ্জয়গণ সেই রথারোহী লঘুহস্ত একমাত্র 
দ্রোণাচার্ধ্যকে নানা বিভীষিক! স্বরূপে বোধ করিতে লাগি- 
লেন। দ্রোণনিক্ষিণ্ত ভীষণ শর সমূহ সৈন্যগণকে ব্রাসিত 
করত চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল এবং সেই মহাঁরথ 
দ্রোণ মধ্যাহ্চকাঁলীন শন্াংগুজড়িত অংশুমালীর ন্যায় 
দুষ্ট হইতে লাগিলেন। তখন যেমন দানবগণ সমরক্রুদ্ধ 
দেবরাজকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, সেইরূপ পাক 
গণের মধ্যে কেহই তীহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হই- 
লেন ন1। 

অনন্তর প্রবলপ্রতাপ আচাধ্য দ্রোণ পৈন্যগণকে বিমো- 
হিত করত স্বর শরনিকরে ধুষ্টড্যুন্ের সৈন্যগণকে তাড়ন! 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং যেখানে ধুন্টছ্যুন্ন অবস্থিতি 
করিতেছিলেন ; সমস্ত দিক্‌ ও আঁকাশমণ্ডল শরজ্গালে সমা- 
চ্ছন্গ করিয়া! সেই স্থানেই পাণ্ুবসৈন্যগণকে বিমর্দি ত করিতে 
লাগিলেন । 


চতুদদশ অধ্যায় । 


হে রাজন্‌! অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ পাগুবসৈন্যের সাঁহত 
ঘোর সংগ্রাম করত বৃক্ষ দগ্ধকারী হুতাশনের ন্যায় তাহা- 
দিগকে দগ্ধ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্যয 
ক্রোধভরে এদীপ্ত পাবকের ন্যায় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে- 
ছেন দেখিয়া স্প্তয়গণ কম্পিত হইয়া! উঠিলেন। ভোোণা- 
চার্ষ্যের আকর্ণ আকৃষ্যমাণ শরানের জ্যা নির্ঘোষ অশনি 
শব্দের ন্যায় বণগোচর হইতে লাগিল । ক্ষিপ্রহক দ্রোপা- 

(৬) ম 


৪২ মহাভারত 


চার্ধ্য কর্তৃক বিনিমু্ত ভয়ঙ্কর শর সকল রথী, সাদী, হস্তী। 
অশ্ব ও পদাতিগণকে বিমর্দিত করিতে লাগিল। যেরূপ 
সমীরণসহায় গর্জজনশীল পর্জ্যন্য বর্ধাকালে শিলারাশি 
বর্ষণ করে, তজপ দ্রোণাচার্ধয শরনিকর বর্ষণ করত অরাতি- 
গণের ভয়াবহ হইয়। উঠিলেন এবং তিনি সৈন্যমধ্যে বিচরণ 
পূর্বক তাহাদিগকে ক্ষোভিত করিয়! শক্রগণের অলৌকিক 
ভয়বর্ধন কণিতে লাগিলেন। তাহার সেই ভ্রাম্যমাণ রথে 
হেমপরিক্কত শরাসন পুনঃ পুনঃ মেঘসহকৃত বিদ্যুতের ন্যায় 
লক্ষিত হইতে লাগিল। নেই সত্যপরায়ণ, প্রাজ্ঞ, নিত্য- 
ধর্্মানুরক্ত দ্রোণাচার্য্যের ক্রোধবেগ হইতে ক্রব্যাদগণসমা- 
কীর্ণ,সৈন্যআোতপুর্ণ, বীরবৃক্ষাপহারী, শোণিতোদক, গজাশ্ব- 
পুলিন, কবচোশুপল, মাংসপক্ক, যেদমজ্জাস্থিপৈকত, উষ্জভীষ- 
ফেঁন, যুদ্ধমেঘ পরিব্যাপ্ত, নরনাগাশ্বগহন, শরবেগপ্রবাহ, 
দেহদারুলমাকীর্ণ রথকচ্ছপসমাকুল, মস্তকশিলাতটশোভি ত, 
রথনাগত্রদোপেত, নানাভরধভূষিত, মহারথশতাবর্ত এবং 
ধূলিতরঙ্গসঙ্কুল নদী প্রবর্তিত করিলেন। এ নদী মহাবীর- 
গণের সুতর ও ভীরুগণের দ্ুম্তর); উহা শত শত শরীর 
হারা পনিপুর্ণ | উহাতে কঙ্ক ও গৃধ প্রভৃতি বিচরণ করি- 
তেছে; উহা! অস্ুররূপ ভূজঙ্গম দ্বারা সমাকীর্ণ জীব- 
বন্দ সেবিত, এবং ছিন্নছত্র মহাহংসে সুশোভিত মুকুট 
সকল উহার বিহগ, চক্ুকুর্্ন, গদ। কুম্তীর ও খড়গ প্রান 
উহার মগ্সা, উহা! ভীষণ কাক, গৃ্র ও শুগাঁল দ্বারা অধি 
ঠিত এ নদী মহাবল দ্রোণ কর্তৃক নিহত সহত সহত্র 
মহারথ ও অন্যান্য শত শত প্রাণীরে শমনভবনে বহন 
করিতে লাগিল । 'আচার্ধ্য ব্দ্রেণ সৈন্যগণের প্রতি এইরূপ 
গর্জন করিতেছেন; এমন সময় চতুর্দিক্‌ হইতে যুধিষ্ঠির 
পুরোগম ঠাহার প্রতি গমন করিলেন । বিক্রমশালী 


দ্রোখ পর্থ ৪৩ 
কৌরবগণেরাঁও চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিতে লাগিলেন। এ যুদ্ধ অতি ভয়ানক হইয়াউঠিল। 

বহু মায়াবী শকুনি সমরাঙ্গনে শাণিত বহুবিধ অক্ত্ 

দ্বারা সারথি, ধবজ ও রথের সহিত সহদেবকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। সহদেবও ক্রোধপরবশ হইয়া নিশিত শরসমূহে 
শকুনির ধনু, কেতু, সারথি ও অশ্বগণকে .ছিন্ন ভিন্ন করত 
য্তি শরে ীহাকে বিদ্ধ করিলেন। শকুনি রথ হইতে অব- 
তীর্ণ হইয়া! গদ! গ্রহণ পুর্ব্বক তদ্বারা সহদেবের সারথিকে 
রথ হুইনে ভূক্ুলশীয়ী করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ছুই 
জনেই বিরথ হইয়া গদ| গ্রহণ করত, শৃঙ্গশালী অচলের ন্যায় 
সমরাঙগনে ক্রীড়া করিতে আরম্ত করিলেন। 

আচার্য দ্রোণ দ্রুপদকে দশ শরে বিদ্ধ করিলে, তিনি 
বহুবিধ শরসযূছে আঁচার্ধ্যকে জর্জরীভূত কদিলেন। আচার্য্য ও 
পুনর্ববার ততোধিক শরে উহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ₹র্জন 
করিতে লাগিলেন । 

ভীমসেন বিবিংশতিরে শাণিত বিংশতি সায়কে বিদ্ধ 
করিয়াও বিকম্পিত করিতে না পারায়, ইহা অন্তুত রূপে 
প্রতীয়মান হইল । বিবিংশতি সহসা ভীমসেনের শশ্ব,কেতু ও 
শারামন ছেদন করিলে, তীমসেন বিপক্ষের এরূপ পরাক্রম 
সহ্য করিতে না! পারিয়া গদ] দ্বারা তাহার অশ্বগণকে 
যমসঈনে প্রেরণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবল 
বিবংশতি মন্তমাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া চর্ম গ্রহণ করত 
হতাশ্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভীমসেনকে আক্রমণ 
করিলেন। 

মহাবীধ্ধ্য শল্য ভাগিনেয় নকৃলকে কোপিত করিবার 
মানসে হাস্য করত যেন লালন করিতে করিতে শর- 
নিকরে তাহাকে আখাত করিলেন। মহাবল পরাজ্রান্ত 


ও মহাভারত । 


নকুল তাহার সমুদায় জশ্ব, ধবজ, আতপত্র, সারথি ও শরাসন 
ছেদন করিয়া শঙ্ঘ নাদ করিতে লাগিলেন। 

ধৃষ্টকেতু কৃপপরিত্যক্ত শরনিকর ছেদন করত সপ্ততি 
শরে তাহারে বিদ্ধ ও তিন বাঁণে ধ্বজচিহ্ন ছেদন করিলেন। 
কৃপাঁচাধ্য বহুবিধ শরবর্ষণ করিয়। তাহ! নিবারণ করত ঘোর- 
তর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

সাত্যকি প্রথমতঃ হাস্য করত কৃতবর্দ্মার বক্ষঃস্থলে 
নারাচ পরে সপ্ততি শর পরিত্যাগ করিয়। পুনর্ববার অন্যান্য 
বন্বিধ শরসায়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন | ক্রুতগামী 
মারুত যেরূপ পর্রবতকে কম্পিত করিতে অশক্ত হয়, তদ্রপ 
ভোজনাজ কৃতবর্্মা। সবুশাণিত সপ্তসপ্ততি সায়কে বিদ্ধ করি- 
য়াও সাতাকিরে কম্পিত করিতে অশক্ত হইলেন। 

সেনাপতি স্ুশন্মার সমস্ত মর্নস্থান অতিশয় আঘাত 

করিলে, স্ুশর্মাও তোমর দ্বারা সেনানীকে মাতিশয় নিপী- 
ডিত করিলেন। মহাবীর বিছা যণ্ডস্যগণের সহিত কর্ণকে 
নিবারণ করিলে নকলই আশ্চর্ধ্য হইলেন। সু্তপুত্রের 
ইহাই পৌরষ যে, তিনি সম্নতপর্রবত শাণিত সায়কসমূহে এ 
ভয়ানক সৈন্যগণকে নিরস্ত করিলেন। রাজা দ্রুপদ স্বয়ং 
ভগদন্তের সহিত সমরাঙ্গনে মিলিত হইয়! ঘোরতর যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । ভগদন্ড শর সমূহ দ্বারা সারখি, ধ্বজ ও 
রথের সহিত রাজা দ্রপদকে বিদ্ধ বরিলেন। দ্রুপদও সাতি- 
শয় ক্রুদ্ধ হইয়া! সমতপর্ব শর সমূহ বর্ষণ পূর্বক মহারথ 
ভগদন্তের বন্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সমর করিতে 
লাগিলেন। অন্ত্রবিশারদ ভূরিশ্রবা ও শিখণ্ডী প্রাণিগণের 
ভয়াবহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন | বীর্ধযবান্‌ ভূরিশ্রবা শর সমূহে 
হার শিখপ্ডীরে জর্দরিত করিলে শিখন্তী ক্রুদ্ধ হুইয়। 
নবতি সায়কে তুরিশ্রবারে কম্পিত করিলেন। ভয়প্রদায়ক, 
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যারাঁবী, গর্বিত রাক্ষন ঘটো্কচ ও অলম্থুষ উভয়েই জয়ার্থা 
হইয়া মায়! প্রকাশ পূর্বক ঘোরতর যুদ্ধ করত সাতিশর 
বিস্ময়োশ্পাদন পুর্্বক অন্তর্থিত হুইয়। ভ্রমণ করিতে লাগি- 
লেন। দেবান্ুর যুদ্ধে যেরূপ আশ্চর্ধ্যকাণ্ড হইয়াছিল । চেকি- 
তান ও অনুবিন্দের সহিত সেইরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হইতে 
লাগিল । পুর্ববকালে বিষ্ণুর সহিত হিরণ্যাঙ্গের যেরূপ যুদ্ধ 
হুইয়াছিল। লক্ষমণের সহিত ক্ষত্রদেবের সেইরূপ ঘোরতর 
সংগ্রাম উপস্থিত হইল। 

অনন্তর মহাবল হার্দিক্য যুদ্ধাকাওফী হইয়া অতি 
ত্বরায় প্রচলিতাশ্বরথে আরোহণ করত অভিমন্যুর নিকট 
গমন পুর্ববক পিংহনাঁদ করিতে আরন্ত করিলেন। মহা- 
বীর অভিমন্যু তাহার সহিত অতি ভ-বহ যুদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। হার্দিক্য শরসমূহে অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিলে, অতি- 
মনুযু তাহ।র ছত্র, ধ্বজ ও অশ্বগণকে ভূহলশায়ী করিলেন। 
হার্দিক্য অন্য সপুপারকে অভিমনযুরে পঞ্চ বাণে তদীয় অশ্ব- 
গণ এবং সারথিরে বিদ্ধ করিয়] কৌরবগণের হর্ন বদ্ধিত করত 
সিংহের ন্যায় বারম্বার গর্জন করিতে আরম্ত করিলেন। 
অভিমনুযু তাহার প্রাণান্তক সায়ক গ্রহণ করিলেই হার্দিক্য 
সেই ভয়ানক শর সন্দর্শন করিয়া ছুই বাণে তাহার এ শর 
শরাসনের সহিত ছেদন করিলেন। অরিন্দম অভিমনুযু ছিম্- 
ধনু পরিত্যাগ পুর্ববক চন ও শাণিত, খড়গ গ্রহণ করত 
সুশোভিত হইলেন। অনন্তর সেই খড়গ ঘূর্ণিত করিয়া 
বহুতারাশোভিত চর্ম দ্বারা বীরপুরুষের ন্যায় বান্ুবীর্য্য 
প্রদর্শন করত সংগ্রামে বিচরণ করিতে আরম্ত করি- 
লেন। তিনি এ অপিচর্ম্ম ঘূর্ণায়মান একবার উদ্ধে ভ্রামিত, 
এফ বার কম্পিত ও একবার উদ্থিত করাতে কেহই এ অনি 
চর্টে গ্রত্ধেদ দেখিতে পাইল মা।: অনস্তর অভিমন্যু পিংহ- 


ও মহ।ভারত। 


নাদ সহকারে লক্ষগ্রদান করিয়া! হার্দিক্যের রথে আরো- 
হণ পৃর্ববক তাহার কেশীাকর্ষণ করত পদাঘাতে সারথিরে 
নিহত ও খড়গাঘাতে ধবজ ছেদন করিলেন এবং যেরূপ বৈন- 
তেয় জলনিধিকে ক্ষোভিত করিয়! তুজঙ্গকে নিক্ষিণ্ করিয়া- 
ছিল, তজ্রপ অভিমনুযু তাহারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তগু- 
কালে পার্থিবগণ বিগলিত কেশপৌরবকে সিংহকর্তৃক পাতিত 
চেতনাবিহীন বৃষভের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। 

জয়দ্রথ পৌ রবকে অনাথের ন্যায় কেশাকর্ষিত,নিপতিত ও 
অভিমন্যুর বশবর্তী নিরীক্ষণ করত রোষপরবশ হুইয়! সিংহ- 
নাদ সহনারে জালপরিবেষ্থিত ময়ুরাস্থি ₹,কিস্কিণী শতশোভি-ত 
চর্ম ও খড়গ গ্রহণ পুর্ব্বক রথ হইতে অবশীর্ণ হইলেন ॥ অভি- 
মন্ধযু জয়দ্রথকে অবলোকন করিয়া হা্দিক্যকে পরিত্যাগ 
করত,তআবিলম্বেই শ্যেনের ন্যায় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত 
হইলেন। অরিগণের পরিত্যক্ত প্রান, পট্টিশ ও নিস্ত্রিশ 
সমস্তই খড়গঘাতে ছেদন পুর্ববক চর্ম দ্বারা প্রতিহত করি- 
লেন। এবং পাবগু সৈন্যগণকে বাহ্বীর্ধা প্রদর্শন করত 
সেই খড়গ ও চর্ম ঘণায়মান করিয়! ব্যাত্র ষেন্দপ মাতঙ্গের 
প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ পিতৃবৈরী ক্ষত্রনন্দন জয়জুথের 
অভিমুখে উপস্থিত ইইলেন। যেরূপ ব্যাব্র ও সিংহে নখ 
দত্ত ছারা পরস্পরকে প্রহার করে, সেইরূপ ভাহারা উভয়ে 
উভয়কেই প্রাপ্ত হইয়া! অতি হৃষ্টচিন্তে খড়গ দ্বারা পরস্পর 
প্রহার করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ অসিচর্ম্দের সম্পাতে, 
আঘাতে ও নিপাতে'সেই বীরয়ের প্রভেদ উপলব্ধি করিতে 
পারিল না। পরস্পরের অবক্ষেপ শস্ত্রান্তর নিদর্শন এবং 
বাহ্যান্তর নিপাত সমতুল্যই লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই 
মহাত্মা ছুই মহাবীর যখন বাহ্য ও অন্তর পথে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন,তশুকালে তাহাদিগকে পক্ষযুক্ত পর্বতের 
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বোধ হইতে লাগিল। অনস্তর মহাবীর অভিমনুযু খড়গ 
নিক্ষেপ করিলে, জয়দ্রথ সস্থর হুইয়! তাহার চর্দ্ে মহ 
খড়গ নিক্ষেপ করিলেন এ খড়গ অভিমনুযুর চর্্বের কনক- 
পত্রের মধ্যস্থলে সংলগ্ন এবং জয়দ্রথ কর্তৃক বিকম্পিত হইয়। 
ভগ্ন হইল। তশুকাঁলে দেখিলাম, জয়দ্রথ স্বীয় খঢ়গ ভগ্ন অব- 
লোকন করিয়! প্লতগতি দ্বার1 ছয় পদ গমন করত নিমেষ 
মধ্যেই স্বীয় রথে আরোহণ করিলেন ।এদিকে অভিমনুযু সমর 
বিরত হইয়া উৎকুষ্ট রথে অবস্থিতি করিলে, সকল ভূপাল- 
গণ তাহার চতুদিটক বেষ্টন পুর্ববক অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। মহাবীর ভর্ভুনতনয় চর্ম ও খড়গ উৎক্ষেপণ পুর্ববক 
জয়দ্রথের প্রতি নিরীক্ষণ করত সিংহনাদ পরিভ্যাগ 
করিলেন । 

দিবাকর যেরূপ দিপ্াগুল পরিভাঁপিত করেন, অরি- 
মর্দক অভিমন্তুও সিদ্ধুরাঁজকে পরাভন করিয়া তাহার সৈনা- 
গণকে সেইরূপ পন্তাপিত করিতে লাগিলেন। শ্ল্য অতি ভাষণ 
কনক ভূষণ লৌহময় পাবক শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত শক্তি 
অভিমন্যুর প্রতি নিক্ষেপ করিলে যেরূপ গরুড় পতনশীল 
পতঙ্গকে গ্রহণ করে সেইরূপ অভিমনুযু লক্ষ প্রদান করত 
মেই শক্তি গ্রহণ পুর্ববক স্বীয় অসি কোষ হইতে নিষ্কা- 
শিত করিলেন। ভূপতিগণ অভিমন্ত্যুর বলবীর্ধ্য ও অদ্ভুত 
পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া এককালে সকলেই সিংহনাদ 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর অমিততেজ। পরবীরঘাতী অভি- 
মনু শল্যের গ্রতি সেই মভেদ্য মণিখচিত শক্তি পরিত্যাগ 
করিলে, নির্্োকমুক্ত ভূজঙ্গমের ন্যায় সেই শক্তি শল্যের 
রথে গমন পুর্ববক সারথিরে বিনাশ করত ভূতলে নিপাতিত 
করিল। অনস্তর ধৃষ্টকেতু, ভ্রুপদ, বিরাট, যুধিষ্ঠির, কৈকেয় 
সাত্যকি, হৃ্টছ্যুন্স, শিখণ্তী, ভীম, নকুল, লহদেব ও ড'প- 
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দীর পুত্রগণ অভিমন্ত্ুকে সাধুবাদ প্রদান পূর্বক চীতুকার 
করিতে লাগিলেন,এবং বহুবিধ সাঁয়ক শব্দেও সিংহনাঁদে সম- 
রাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । অপরাজিত অভিমন্ট্যু উহা শ্রবণ 
করিয়। সাতিশয় আনন্দিত হইলেন । যেঘমগুল যেরূপ ধার! 
বর্ষণ দ্বারা শৈলশৃঙ্গকে আচ্ছন্ন করে, আপনার পুত্রগণ বিপক্ষের 
ঈদৃশ জয়মূচক শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া সহল! চতুর্দিক 
হইতে সেইরূপ শরসমুহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অরিন্দম 
শল্য সারথির প্রাণনাশ নিরীক্ষণ করিয়! সাতিশয় রোষপর- 
বশ হইয়া! আপনার পুত্রগণের বিজয়াভিলাষে অভিমন্যুকে 
আক্রমণ করিলেন। 


শপ অতি 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


ধন্রাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি যে সমস্ত ছন্দযুদ্ধের 
বিষয় কীর্তন করিলে,ইহা শ্রবণ করিয়া আমি চক্ষুত্নান্‌ ব্যক্তি- 
দিগকে নিতান্ত স্পৃহণীয় বলিয়া বোধ করিতেছি । মানবগণ 
এই কুরুপাগুব যুদ্ধ দেবান্মুর যুদ্ধর ন্যায় আশ্চর্য্য বলিয়! 
কীর্তন করিবেন। এই উৎকৃষ্ট বৃন্তান্ত শ্রবণ করিয়াও আমার 
তৃপ্তি লাভ হইতেছে নাঁ। অন্এব আমার নিকট শল্য ও 
অতিমনুযুর যুদ্ধ বৃত্তান্ত কীর্তন কর। 

সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন্! শল্য সারথিকে বিপন্ন 
দেখিয়া ক্রোধভরে লৌহময় গদা উতুক্ষেপণ পুর্র্বক রথ 
হইতে অবতীর্ণ হইলেন| ভীমসেন ভীহাকে দণগুহস্ত কালা- 
স্তাকের ন্যায় অবলোকন পুর্ববক বৃহ গদ! গ্রহণ করিয় 
অভ্িবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অভিমনুযুও বজ্জতুল্য 
গদ| ধারণ পূর্ধক তীহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগি- 
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লেন। যহা প্রতাপশালী ভীমসেন  প্রধত্বনহকারে অদ্ি- 
মন্যুকে নিবারণ করত শল্যের নিকট গমন করিয়া অচলের 
ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন সেইরূপ মহাবল মদ্দর- 
রাজও ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া কুঞ্জরাতিমুখী 
শার্দ লের ন্যায় তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর 
তূর্য নিনাদ সহত্র সহস্র শংখ ধ্বনি লিংহনাদ ও অসংখ্য 
ভেরীর মহাশব্দ এবং পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান পাগুৰ 
ও কৌরবগনের শত শত সাধুবাঁদ সমু্পন্ন হইল। সংগ্রামে 
শল্য ব্যতিরেকে কেহই ভীমসেনের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ 
হন না, সেইরূপ ভাম তিন আর কেহই মহাবীর মদ্ররাজ 
শল্যের গদাবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হর না। ন্র্ণপট্রবুক্ত 
জনগণের হর্ষজনক রুহ গদা ভীন কর্ভক বিদ্ধ হইফা গ্রহ্্- 
লিত হইল এবং বিভাগক্রামে মগুলাকারে ব্চিরণক রী মহা 
বীর শল্যের গদাও দিছ্যুতের ন্যাক্স শোভা ধারণ করিল। 
তখন সেই ডুই বীর বৃষতদ্বয়ের ন্যায় বিছূর্ণিত গদারূপ শৃঃক্ষ 
পরিশোভিত হইয়া গর্জজন করিতে কারতে মণ্ডল গরিতে 
বিচরণ করিত লাগিঃলন। মগ্ডলগতি ও গদা প্রহাতর উভ- 
য়ের তুল্যর্ূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল। মদ্ররাঁজের মহহী 
গদ] ভীম কর্তৃক আহত হওয়ানছে অনলশিখার সহিত ভীষণ 
হইয়া আশুবিশীর্ণ হইল। ভযনেনের গদাও অদ্ররাজ 
কর্তৃক আহত ভইরা বর্ধাপ্রদোষে, খদেটাত পর্বত মহী- 
'রুহের ন্যায় সুশোভিত হইল । মদ্রলাজ শল্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
গদ! নভোমগুল সমুন্ভীসিত করিয়। মৃহ্মুহি অগ্নি উৎপাদন 
করিতে আরম্ত করিল । ভীমসেনের গন শত্রুর প্রতি প্রবু্ত 
ভইয়। মহোন্কার নায় মদ্ররাজ সৈন্যগণকে সন্ভতাপিত 
করিতে লাগিল। সেই উভয় গদ! পরস্পর সংযুক্ত হইয়। 
'নিশ্বসন্তী নাগ কন্যার ন্যায় অনল পরিন্যাগ করিতে লাগিল। 
(৭) ম 


হজ মস্াভারভ। 
ফেরূপ ছুই মহাব্যা্ধ নখ দ্বারা ও ঢুই মহাগঞজ দত্ত ছার! পর. 
স্পরকে আক্রমণ করিয়া বিচরণ করে, সেইরূপই মদ্রেরোজ' 
শল্য ও ভীম্সেন উভয়ে গদার দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ 
করিয়া সমরাঁক্ষনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর ক্ষণকালমধ্যেই ভীম ও শল্য উভয়েই দারুণ 
গর্দাঘাতে রুধিরলিগু হইয়1 কুন্তুমিত কিৎশুক বৃক্ষের ন্যায় 
সুশোভিত হইলেন। সেই পুরুষ পিংহদ্বয়ের ভীষণ গদাঘাত- 
জনিত বজ্ধ্বনির ন্যায় ভয়ানক শব্দে সমস্ত দিত্গুল পরি- 
পূর্ণ হইয়া উঠিল। যেরূপ অচল বিদীর্ণ হইলেও কম্পিত হয় 
না। সেইরূপ ভীমসেন শল্য কর্তৃক গদ! দ্বারা বাম ও 
দক্ষিণ পার্থখে আহত হইয়াও বিকম্পত হইলেন ন, এবং 
মদ্ররাজ শল্যও ভীমের গদাঘাতে তাড়িত হইয়াও ধৈর্ধ্যা- 
বলম্বন পূর্বক বজাহত পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়ামান রহিলেন। 
বলবান্‌ মাতঙ্গ সমতুল্য বীরদ্বয় সেই মহাগদ। উত্তোলন করত 
পরস্পরের প্রতি পতিত হইলেন এবং মণ্ুলাকারে বিচরণ 
পুর্ববক পুনরায় অন্তরমার্গে অবস্থান করত মগুলগতিক্রমে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ফ্টপদ গমন পূর্বক 
সহসা লম্ক প্রদান করত উভয়ে উভয়কে বিনাশ করিবার 
মানসে লৌহদণ্ড দ্বার প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ 
বার বার পরস্পরের বেগ ও গদাথাতে সাতিশয় নিপীড়িত 
হইয়া! উভয়ে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেরন। 

অনস্তর মহারথ কৃতবর্ধ্মা বারম্বার নিশ্বসস্ত বিহ্বল সেই 
শৈল্যের নিকট অতি ত্বরায় গমন করিয়! গদাঘাতে সাতিশয় 
পীড়িত ও চেষ্টাশুন্য ভূজঙ্গমের ন্যায় যুচ্ছতিভূত সেই 
শল্যকে অবলোকন করিয়া অবিলম্বে স্বীয় রথে উদ্বোলন 
পুর্ব্বক সযরাঙ্গন হইতে অপস্ত হইলেন। অনন্তর মহাৰাহছু 
মতের ন্যায় বিষ্বল বীর্ধ্যশালী ভীষসেন নিষেষমধ্যেই পুন- 
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রাঁয় উত্থিত হইয়াছেন অবলোঁকন করিলাম । মদ্রার্িপতি 
শল্যকে স্গরপরাজ্ুধ নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পুত্রগণ 
হস্তী, পদাতি, অশ্ব ও রখের সহিত কম্পিত হইতে লাগি- 
লেন। জয়শীল পাণবগণ কর্তৃক কৌরবগণ সাতিশয় নিপী- 
ডিত হইয়া লঙ্কাকুলিতচিত্তে বাঁতাভিহত মেঘপমূহের ন্যায় 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহারথ পাঁগুবগণ 
আপনার সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়। প্রন্থলিত্ত হু-ভাঁশনের 
ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন এবং অতি হ্বন্টচিত্তে উচ্চম্বরে 
লিংহনাদ, শঙ্বধ্ুনি, ভেরী, স্দঙ্গ ও আনকাদি নানাবিধ বাদ্য 
করিতে লাগিলেন। 


ষোড়শ অধ্যায় । 


হে রাজন্! বীর্ধযবান বৃষসেন আপনার সৈন্যগণকে 
এইরূপ অবলোকন করিয়! সমরাঙ্গনৈ একাকীই অস্ত্র মায়! 
দ্বার কৌরবসৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদান পুর্বক রক্ষা 
করিতে লাগিলেন। সংগ্রামে বূষসেন নানাবিধ শর পরি- 
ত্যাগ করিলে সেই সমস্ত শর পাগুবগণের সৈন্য, অশ্ব ও 
হস্তীগণকে সাতিশয় পীড়িত করিয়া.ইতস্তত পর্ধ্টটন করিতে 
লাগিল। হে মহারাজ! তাহার প্রদীপ্ত সহত্র সহত্র শর- 
নিকর খ্রীক্ষকালীন রবিকিরণের ন্যায় দশ দিকে বিচরণ 
করত, রী ও সাদিগণকে নিপীড়িত করিয়া মারুতাহত 
পাদপের ন্যায় সহপা ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিল ।' 
সেই মহারথ বছ সংখ্যক অশ্ব, রথ ও গজসযূহকে নিপাতিত' 
করিয়া বিচরণ করিতে লাখিলেন। 


৫২ মহাভারত । 


ভূপালগণ সমরস্থলে তাহাকে একাকী নির্ভয়ে বিচরণ 
করিতে দর্শন করত সকলে সমবেত হইয়। তাহার চতুর্দিকে 
বেউন করিলেন। তখন নকুল তনয় শতানীক বৃষসেনের 
অভিমুখীন হইয়া মর্্ভেদী দশ নারাচ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ 
করিলেন। অনন্তর কর্ণাম্রজ শতানীকের শরাসন ছেদন 
করত তাহার রথধ্বজ নিপাতেিত করিলেন। দ্রৌপদীতনয়- 
গণ ভ্রান্গার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহার সমীপে 
গমন করিবার অভিলাবে কর্ণাত্রজের প্রতি ধাবমান 
হইলেন এবং বহুশর দ্বারা ভাহাকে আচ্ছাদিত কঠিলেন। 
হে রাজন! জন্দমণ্ডল যেরূপ ধাহাবর্ষণ দ্বারা পর্বতকে 
আচ্ছন করে, তত্রপ দ্রোণপুত্র প্রমুখ বীরগণ কণপুত্রের 
নিপীড়নকানী মহারথ দ্রৌপদেয়গণকে বছুপিধ শর দ্বার! 
আচ্ছন্ন করত ধাবমান হইলেন। অনন্তর পাণুব, পাঞ্চাল, 
কৈকেয়, মৎন্য এবং স্প্রায়গণ উদ্যতায়ুধ হইয়া সত্বর ভাহা- 
দিগহক গ্রহণ করিলেন । খন দানবগণের সহিত দেবগণের 
ফেন্সপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ কৌরব এবং পাগুৰগণের 
কোমহর্দণ ভযুঙ্কর মং গ্লাম আরস্ত হইল । পরম্পর কুনাপ- 
রাধ কুরদপাপ্ধগণ জয়াভিলাষে পরস্পর সন্দর্শন করন এইরূপ 
ঘোরতরযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেই সমস্ত রোষপরবণ 
মহাবীরের কলেলর আকাশে যুদ্ধার্থী পনত্রি ও ভূজঙ্গের 
ন্যায় দৃ্িগে'চর হইল ।. সমরাঙ্গন ভীম, কর্ণ, কুপ, ড্রোণ, 
অশ্বদ্বামা ও সাত্যকির বাহৃবীর্ধ্য প্রভাবে প্রলয়কালীন সমু- 
দিত দিবাকরের ন্যায় উদ্দীপিত হই? উঠিল। দেবদানব 
যুদ্ধের ন্যায় পরস্পর প্রহারকারী মহাবলগণের সহিত মহা- 
বলগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল । অনস্তর কৌব- 
পক্ষীয় মহারথগণ পলায়ন করিতে লাগিল । যুধিষ্ঠির সৈন্যগণ 
কৌরব সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আারস্ত করিলে। 


স্রেথপর্। ৫৩ 


আচার্য্য ড্রোগ শক্রগণ কর্তৃক কৌরব সৈন্যগণকে 
প্রভগন ও ক্ষত বিক্ষত অবলোকন করির! আশ্বাস প্রদান 
পূর্বক কহিলেন, হে শুরগণ ! তোমর| পলায়ন করিও না; 
অনন্তর শোণাশ্ব দ্রোণাচার্য; চতুর্দ৭্ত হস্তীর ন্যার পাগুবসৈন্য 
মধ্যে প্রবেশ করত যুধিঠিরকে আক্রমণ করিলেন। তখন ঘুধিঠির 
কন্কপন্রশোভিত বহুবিধ শরে আচার্ধ্যকে বিদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। আচার্য এতি ত্বরাঁয় ভাহার শরাসন ছেদন পুর্ববক 
তাহার প্রচিগমন করিলেন। যেরূপ বেলা জলনিধিকে গ্রহণ 
করে,সেইরূপ পাঞ্চালগণের ঘশস্কর চক্ররক্ষক কুমাৰ দড্রোণকে 
ধারণ করিলেন।কুমারকর্তৃক দ্রোণকে নিবারিত নিরীক্ষণ করিয়া 
সকলে পিংহনাদনহকারে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলন। 
মহাবীর কুমার হোবপত্বশ হইয়া! সায়ক দ্বারা আচাধ্য দ্রো- 
পের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া অবিশ্রান্ত বু সহত্্র শরে তাহারে 
নিবারণ করত বারংবার লিংহনাদ করিতে লাগিলেন। 
কৌপবটসন্যরক্ষক দ্বিজবর আচার্য্য দ্রোণ মন্ত্রে ও অল্পে 
রুজনিশ্চয়, আর্ধব্র, বীর্বশালী, চক্ররঞ্ষক কুমারকে সংহা'র 
করিয়।৷ পাওবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ পুর্ববক চতুদ্দিকে বিচরণ 
করত দ্বাদশ শরে শিখণ্ডীরে, বিংশতি সায়কে উন্তমৌজরে, 
পঞ্চ বাণে নকুলকে, সপ্ত শরে সহদেবকে, দ্বাদশ বাণে যুধি- 
ঠিরকে, তিন তিন শরে ফ্রৌপদেয়গণকে, পঞ্চ শরে সাত্য- 
কিরে ও দশ বাঁণে বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন, এবং প্রাধা- 
ন্যান্বসারে অন্যান্য বীরগণকে আক্রমণ ও ক্ষোভিত করিয়! 
যুধিঠিরকে গ্রহণাঁভিলাষে গমন করিতে লাগিলেন। মহারথ 
যুগন্ধর, অতি ক্রোধপরাণ পবনোদ্ধত সমুদ্র সদৃশ ড্রোণা- 
চার্ধ্যকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আচার্য্য ড্রোণ 
সন্গতপর্বব শর সমূহে যুধিষ্িরকে নিপীড়িত করিয়া ভম্ দ্বার! 
যুগন্ধরকে রখ হইতে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিলেন। 


৫৪ মহ।ভারত 1 


অন্তর কৈকেয়গণ, বিরাট, সাত্যকি, জ্রপদ, শিবি, 
পাঞ্চাল্য,ব্যাত্রদ ত্ত,মহাঁবল সিংহসেন এবং অন্যান্য মহারখগণ 
যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার মানসে নানাবিধ শর বর্ষণ পূর্ববৰ 
আচার্ষয দ্রোণের পথরোধ করিতে লাগিলেন | পাঞ্চাল্য 
ব্যাত্রদত্ত, পঞ্চাশৎ্ শাণিত শরে আচার্য্য জ্ৌণকে বিদ্ধ 
করিলে সমস্ত লোকে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। 
সিংহসেন অতি হষ্টচিতে অন্যান্য বীরগণকে ভয় প্রদর্শন 
পুর্ববক আগচার্ধ্য দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়। হাস্য করিতে লাগি- 
লেন। অনন্তর মহাবল আচার্য্য দ্রোণ বিস্কারিতলোচনে 
শরাসনজ্য। মার্জিত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্ব্বক 
তাহারে আক্রমণ করিয়! দুই ভল্ল দ্বারা সিংহসেন ও ব্যাত্র- 
দের সকুগ্ুল মস্তক ছেদন পৃর্ব্বক বছুবিধ শরে পাগুবগণের 
ধোদ্ধাগণকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন, এবং কৃতাস্তের 
ন্যায় যুধিঠিরের রথসমীপে উপস্থিত হইলেন | যতব্রত 
আচার্য ড্রোণ নিকটস্থ হইলে পীগুবসৈন্যগণমধ্যে ভূপতি 
বিন হইয়াছে, এই মহা! কলরব হইয়া উঠিল। আপনার 
সৈন্যগণ আচার্যযের পরাক্রযম নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, 
রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধে অদ্যই বিজয়লাভ করিবেন। আচার্ষ্য 
দ্রোণ মুহূর্তমধ্যেই যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করত অতি হষ্টচিতে 
আমাদিগের এবং দুর্যযোধনের নিকট উপস্থিত হইবেন 
সন্দেহ নাই। 

আপনার সৈন্যগণ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় 
ধনগ্রয় শোণিত সলিলে, রখাবর্ধে, শুরগণের অস্থি ও কলে- 
বরে সমাকীর্ণ প্রেতকুলাপবাহী শর সমূহে ফেনময় মহানদী 
প্রবর্তিত এবং রথঘোষে চতুর্দিক্‌ নিনাদিত করত এ ভয়ানক 
মহানদী সমুতীর্ণ হইয়া কৌররবগণকে নিপীড়ন পূর্বক অতি 
বেগ সহকারে উপস্থিত হইলেন 1 মহারথ অর্জুন ছ্রোণ সৈন্য- 


ভ্রোণ গর্ব । ৫৫ 


শাণকে যেন বিমোহিত করিয়া! শরনিকরে আচ্ছন্ন করত সহসা 
আক্রমণ করিতে লাঁগিলেন॥ মহাবীর অঙ্ভধন এরূপ সত্বরে 
শরজাল নিক্ষেপ ও সন্ধান করিতে আরস্ত করিতে লাগিলনে, 
যেরীহার অবদর কেহই দৃষ্টিগোচর করিতে পারিল না। 
অনস্তর ধনঞ্জয়ের নিক্ষিপ্ত শরে অন্ধকার উপস্থিত হইয়া 
ন। পৃথিবী, না অন্তরীক্ষ, ন! স্বর্গ কিছুই নয়নগোচর হইল 
না। জ্ঞান হইতে লাগিল যে তগুকালে সমস্তই শরময় হই- 
য়াছে। এমন সময় দিনকর ধুলিপটলে আচ্ছন্ন ও অস্তাচলে 
গমন করিলেন । সু হরাৎ কে যিত্র কে সুহ্ৃত কেহই জানিতে 
পারিলেন না। 

অনস্তর তোণ ছুর্য্যোধন প্রস্ততি সকলে অবহার করিলে 
ধনঞ্জয় বিপক্ষগণকে ভীত, সংগ্রামপরাঙ্যুখ বিদিত হইয়! 
স্বীয় সৈন্যগণকে ক্রমে ক্রমেঅবহার করিলেন। যেরূপ মুনিগণ 
সূর্যযদেবের স্তব করেন, সেইরূপ পাণগুব, স্গ্রয় ও পাঞ্চালগণ 
অতি হৃষ্টচিত্তে ভাহার স্তব করিতে আরম্ত করিলেন। এই 
প্রকারে অর্জুন বান্ুদেবের সহিত বৈরিগণকে পর(ভব করত 
হৃষ্টচিন্তে যোদ্ধাগণের পশ্চাতে হীরক,সুবর্ণ,রৌপ্য, সারযুক্ত 
ইন্দ্র নীলমণি, প্রবাল ও স্ফটিক খচিত রথে আরোহণ করিয়! 
আকাশস্থ নক্ষত্র পরিবেষ্টিত শশধরের ন্যায় সুশোভিত 
হইয় স্বীয় শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন । 


ভ্রোণাভিষেক পর্ব সমাপ্ত ॥ 


স”শগ্তকবধ পর্বাধায়। 


সপ্তদশ অধ্যায়। 


সপ্ভীয় কহিলেন, রাজন্! অনন্তর কুরু ও পাগবগনের 
সৈন্যগণ শিবিরে গমন পূর্ববক স্ব স্য ভাগে ও স্ব স্ব গুলো নিয়- 
মান্ুসারে অবস্থান করিতে লাগিল । মহারথ আচার্ধয দ্রোণ 
(ৈনাগণের অবহার করিয়া রাজ] দ্র্ষ্মোধনকে নিরীক্ষণ 
করনত লজ্জিতচিন্তে কহিলেন, রাজন্‌! পুর্বেই আমি কচি- 
য়াছি যে, অর্জুনের সমক্ষে সুরগণও রাঁজা যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ 
করিতে পারেন না। তোমরা মাতিশয় ঘত্ব করিয়াছিলে, 
্ষথাপি ধনঞ্জয় সেই কার্য সমাপন করিলেন। এই নিমিত্ত 
আঁমার বাকো কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। কুষ্ণ ও অজ্ভ্বন 
উভয়েই অজেয় অতএব অর্জুনকে কোনদ্ধূপে অপপারি 
করিলেই যুধিষ্ঠির অদ্যই তোমার বশবর্তী হইবেন। এক্ষণে 
অন্য কোন যোদ্ধাকে যুদ্ধে গাচনান করুন ; তিনি ধনগ্য়কে 
যুদ্ধার্থ স্থানান্তরিত করিলে সমরাঙ্গনে অর্জুন তাহারে পরা- 
ভব না করিয়! কখনই প্রতিনিরন্ত হইবে না; দেই অবসরে 
আমি পাঁওবসৈন্য ভেদ করত ধস্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ধর্্মরাজ 
যুধিঠিরকে গ্রহণ করিব। যুধিষ্ঠির ধনগ্লয়ের অনবস্থানকাঁলে 
আমারে অবলোকন করিয়া যদি সমরে পরাঙমুখ না হন, 
তাহা হইলে তাহারে গৃহীত বোধ করিবে । হে রাজন্‌! 
এইরূপে অদ্য রাজ! যুধিষ্ঠির ও তাহার অনুচরগণকে তোমার 
খশবর্তী করিয়া দিৰ াহার সন্দেহ নাই। 
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ত্রিগর্তাধিপতি আচীর্ষয তোশের বাক্য শ্রধণ করিয়া 
শ্রাতৃগণের সহিত ভভূপতি ছুর্ষ্যোধনকে বলিলেন, রাঁজন্‌ ! 
ধনগ্তয় বারংবার আমাদিগকে পরাজয় করিয়াছে; আমরা 
উহার কিছুই গাপরাঁধ করি নাই; বরং অর্্বন আমা- 
দিগের নিকট অপরাধী । সেই সকল বহুবিধ পরাজয় স্মরণ 
'করিয়া আমর! ক্রোধানলে নিরস্তর দ্ধ হইতেছি। যাঁমিনী- 
যোগে কোন ক্রমেই নিদ্রানুখ আন্তভব করিতে পারি না। 
ভাগ্যবশত সেই অর্জুন অস্ত্র সম্পন্ন হইয়া আমাদিগের নয়ন- 
গোচর হইয়াছে! আমরা মাজি ইচ্ছানুদূপ আপনার হিত- 
কর ও আমাদের যশস্কর কার্যানুষ্ঠান করিব নমরাঙ্গনের 
বহির্ভাগে গমন পূর্বক তাহারে ঘমপদনে প্রেরণ করিব । 
অন্য মেদিনী অঙ্্বনশূন্য অথবা ত্রিগর্ভশৃন্য হইবেন, আঁমি 
এই সত্যপ্রনিভ্ঞা করিলাম, ইহা কখনই শন্যথা হইবে ন1। 

প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত সুশর্্মা সহ্যধর্ঙ্া, সত্যরথ, সত্য- 
ব্রত, সত্েযু ও সন্যকর্্মী এই পঞ্চ ভ্রাতা এব অযুত রথ 
সমভিব্যাহারী মাবেলক, ললিপ্থ ও মদ্রকগণের সহিত নান! 
জনপদ হইতে আগত অত্যুন্তম অভূত রথ সমভিন্যাহারে 
এবং মালব ও তু্ডিকেরগণ তিন অযুত রথ লইয়া শপথ 
করিবার জন্য গমন করিলেন। অনন্তর সকলে হুতাশন 
আনয়ন পূর্বক পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংস্থাপন করিয়া! কুশ্চীর ও 
বিচিত্র কবচ ধারণ করিতে লাগিলেন । পরে সেই মহারঘগণ 
প্বতাক্ত, মৌন মেখলালঙ্লত, সহত্র শত দক্ষিণাসম্পন্ন, 
যাজ্জিক, পৃত্রলমবেত, কৃতকৃত্য, জীবিতনিরপেক্ষ, পুণ্য, 
লোকলাভার্থ যশ ও বিজয়াতিলাধী এবং ব্রন্ষচর্ষ্য প্রযুখ, 
আঙ্ততিবিহিত, ডুরিদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্য লোক সমুদায় 
লাতে বাসনা করিয়া ধমরে কলেবর পরিত্যাগ পুর্ক ষেই 
স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। এবং পৃথক্‌ পৃথক, 

(৮) ম 
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ধেনু? নি ও বস্ত্র প্রদান পুর্ববক ত্রাঙ্গণের শ্রীতিসাধন, পর- 
স্পর সম্ভাষণ ও সমরব্রত ধারণ করত অন্নি প্রন্থলিত করি- 
লেন। অনন্তর তাহারা সেই হুতাশন স্পর্শ পুর্ববক অর্তদুন- 
বধে প্রতিজ্ঞা করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে উচ্চঃস্বরে বলিলেন, হে 
রাজগণ! অর্জুনকে 'সংহার না করিয়। যদি আমর প্রতি- 
নিবৃত্ত হই, কিম্বা তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হুইয়া! সমরা- 
ঙ্গনে পরাত্মাখ হই) তাহা! হইলে মিথ্যাবাদী, মদ্যপায়ী, 
্হ্মঘাতক, গুরুদারাভিগামী, ব্রন্ধস্ব ও রাজপিগাপহারক 
অগ্ারদাহী, অর্থিঘাতী, শরণাগত পরিত্যাগী, গোহস্তা, 
ব্রহ্মদ্বেষী, অপকারক, ন্যস্তধনাপহারী, দীনানুসারী, শাস্ত্র 
বিহিত পথ পরিত্যাঁগী, নান্ডিক এবং অগ্নি ও মাতৃ পরি- 
ভ্যাগীদিগের যে লোক, কিম্বা মোহাভিভূত হইয়! যে ব্যক্তি 
ধাতৃকালে ভার্য্যাভিগমন মা করেঃ যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ দিবসে 
ভার্য্যাভিগমন করে, যে ব্যক্তি ব্লীবের সহিত যুদ্ধ করে, 
ভাহাঁদিগের যে লোক,এবং অন্যান্য পাপাত্সাগণের ষে লোক 
আমারা তাহাই প্রাপ্ত হইব | কিন্ত্রু সমরাঙ্গনে যদি 
অস্মুকর কার্য্যানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই, তাহ! হইলে আজি 
অবশ্য অভিলধিত লোক প্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই। এই- 
রূপ সুশর্্মা প্রভৃতি যোধগণ শপথ করিয়া যুদ্ধার্থ গমন 
করিলেন, এবং দক্ষিণ দিকে অর্জ্নকে আহ্বান করিতে 
করিতে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। 
তশুকাঁলে অর্জুন ধর্ম্মরাজ যুধি্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন, ধর্্মরাজ! আমি সমরে আহুত হইয়! কখন নিবৃত্ত 
হইনা; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এক্ষণে আমারে 
₹শপ্তকগণ আহ্বান করিতেছে, অতএব আপনি অনুচর- 
গণের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিতে আমাকে অনুমতি 
প্রদান করুন। আমি উহ্থাদিগের এরূপ আহ্বান কোন- 
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ক্রমেই সহ্য করিতে পারি না । এক্ষণে আপনার নিকট 
পত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি উহাদিগকে অবশ্যই 
নংহাঁর করিব । যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পার্থ! মহারথ আচার্য্য 
দ্রোণ যেরূপ বাসন! করিয়াছেন, তুমি তাহা সমস্তই শ্রবণ 
করিয়াছ; এক্ষণে যষেরূপে ইহা মিথ্যা হয়, তাহার অনুষ্ঠান 
কর। শিক্ষিতান্ত্র ও জিতশ্রম, মহাবলপবাক্রান্ত আচার্য্য 
দ্রোণ আমারে খ্রহণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। 
ধনঞ্জয় কহিলেন, ধর্মমরাঁজ! আজি সত্যজি আপনাকে 
রক্ষা করিবেন। উনি জীবিত থাকিতে আচার্ধ্য দ্রোণ প্রতিজ্ঞা 
পালনে কদাচ সমর্থ হইবেন না। সত্যজিত বিনষ্ট হইলে 
মাপনারা কেহই সমরাঙ্গনে অবস্থান করিবেন না। 

অনস্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রীতি প্রফুল্ললোচনে ধদগ্রয়কে 
নিরীক্ষণ ও আলিঙ্গন পৃর্রবক বারম্বার আশীর্বাদ করত গমনে 
অনুমতি করিলেন। ক্ষুধার্ত সিংহ ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য যৃগ- 
গণের প্রতি যেরূপ ধাবমান হয়, অর্জন ত্রিগর্ভদিগের 
প্রতি সেইরূপ গমন করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে ছুর্ষ্যো 
ধনের সৈন্যগণ ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জুনবিহীন ধর্ম্মরাঁজ যুধি- 
ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় তুষ্ট হইল। অনস্তর 
উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ যেরূপ বর্ষাকালে প্রবৃদ্ধ সলিল! ভগবতী 
ভাগীরঘী অতি বেগবতী হইয়। সরিদ্ধর! সরযূর সহিত মিলিত 
হয়, সৈইরূপ মহাবেগে মিলিত হইতে লাগিলেন। 


পপ পপ টি পপ 
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অনন্তর সংশগুকগণ সমতল ভূতলে অবস্থান পূর্বক 
অতি হৃষ্টচিত্তে রথ দ্বারা চক্দ্রাকার ব্যুহ নির্মাণ করিয়! 
অর্জুনকে অবলোকন করত হর্ভরে চীশ্কার করিতে আরম্ভ 
করিলেন। এ শব্দে চত্রুর্দিক্‌ ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন হইল। 
কিন্তু চতুর্দিক লোকে আর্ত ছিল বলিয়! প্রতিধ্বনি হইল 
না । তগ্কালে অজ্জুন তাহাদিগকে সাতিশয় সন্তুষ্ট অব- 
লোকন করিয়া সহাস্যঘুখে কুষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! 
তুমি এ সমস্ত মুমূর্ষু ত্রিগর্তদিগকে নিরীক্ষণ কর। উহারা 
ক্রেন্দন করিবার স্থলে হর্ধপ্রকাশ করিতেছে ; অথব1 উহারা 
কাপুরুষ ছুষ্প্রাপ্য উৎকৃষ্ট লোক সমুদয় লাত করিবে বলিয়া 
এরূপ হৃষ্ট হইক্েছে সন্দেহ নাই। ধনগ্জয় এই বলিয়! ত্রিগর্ত- 
দিগের বিপুল সৈন্যগণের নিকট উপস্থিত হইয়। দিত্যগুল 
গতিধ্বনিত করত ভতি বেগে কনকালক্লত দেব্দতড শঙ্খ 
ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশগুকদিগের সৈন্যগণ 
সেই ভয়ানক শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ করিয়! অতিশয় শঙ্কাকুলিত- 
চিন্তে প্রস্তরমরী মুর্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়। রহিল। শাহা- 
দিগের তুবঙ্গণণ বিবৃন্তলোচন, স্তব্ধ কর্ণ, স্তবূপদ ও স্তব্ধগ্রীব 
হইয়। শোণিত বমন ও মুত্র পত্িত্যাগ করিতে আরন্ত 
করিল। অনন্তুর মংশপ্তকগণ চেতনা লাত করত সৈন্য- 
গণকে প্রকৃতিস্থ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ 
করিতে লাগলেন। ধনঞ্জয় পঞ্চদশ শরে নংশগ্ডক নিক্ষিপ্ত 
সহস্র শর অর্ধপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনস্তর 
দশ দশ সায়কে অর্জুনকে বিদ্ধ কগিলে। অর্জুন তিন তিন 
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বাপে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলে তাহারা পঞ্চ শরে ধনগ্তয়কে 
বিদ্ধ করিলেন। ধনগ্জয় ছুই ছুই বাপে তাহাগিকে বিদ্ধ 
করিলে, সংশপগ্তক গণ পুনর্ধবার রোষপরবশ হইয়া! বারিবর্ষণ 
দ্বার যেরূপ তড়াগ সমাচ্ছদিত হয়, সেইরূপ শরসমুহে 
বান্ুদেব ও ধনগ্রয়কে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন । তৎু- 
কালে অরণ্যমধ্যে যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ মধুকর কুন্ুমপরি- 
শোভিত মহীরুহে নিপতিত হয়, সেইরূপ ধনঞ্জয়ের প্রতি 
সহত্র সহত্র শরসমূহ পতিত হইতে লাগিল। 

অনন্তর স্ুুবাডু অদ্রি সারময় ত্রিশ বাঁণে ধনগুয়ের কিরীট 
বিদ্ধ করিলে অর্ুন কিরীটস্থ কনকপুচ্থ শর সমূহে কনকা- 
লঙ্কারে অলঙ্ক তের ন্যায় ও উদিত দিনকরে ন্যায় শোভ। 
পাইতে লাগিলেন । পরে অর্জুন ভল্লাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া 
তাহার হস্তাবাপ ছেদন পুর্ববক ব্ুবিধ শর বর্ষণ করিলেন? 
অনন্তর শর্মা, স্ুরথ, স্ুধর্্মাঃ সুধন্ু ও সুবাহু ইহারা দশ 
দশ সায়কে ধনঞ্ীয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন | ধনঞ্জয় 
তাহাদের নকলকেই শরজালে বিদ্ধ করত ভল্লান্ত্রে কনকময় 
ধ্বজ ছেদন করিলেন। অনন্তর ন্ুধন্বার শরাসন ছেদন পুর্ববক 
অশ্বগণ সংহার করত তাহার শিরস্ত্রাণ পরিশোতভিত মস্তক 
ছেদন করিয়! ফেলিলেন। তৎ্কালে তাহার অনুচরগণ সাতি- 
শয় ভীত হইয়া যে স্থলে ছুর্য্যোধনের সৈন্যগণ অবস্থিতি 
করিতেছিল, সেই স্থানে গমন করিল। যেরূপ দিনকর কর- 
জাল ছার! ঠিমিররাশি বিনাশ করেন, সেইরূপ ধনগ্রয় ক্রোধ- 
রে নিরবচ্ছিন্ন শরজালে কৌরবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তখন নৈন্যগণ শঙ্কিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 
পরিত্রাণ লতের নিমিত্ত ইতম্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। 
সংশগ্তকগণ ধনঞ্জয়কে রোষবশত একাস্ত অধীর অৰলোকন 
ক্রিয়া সাতিশয় ভীত ও পার্ধশরে আহত হইয়। তয়ার্ত 


৬২ মহাভারত 


স্গকদগ্ছের ন্যায় সেই ক্ছানে মোহাভিতৃত হইতে লাগিল। 
অনন্তর ত্রিগর্তরাজ ক্রোধিতচিত্তে সংশগ্তকগণকে বলিতে 
লাগিলেন, বীরগণ! তীত হুইয়। পলায়ন করা! তোমাদের 
কর্তব্য হইতেছে না। কৌরবগণ সমক্ষে তোমরা সেইরূপ 
অতিনিদারুণ শপথ করিয়। এক্ষণে তাহাদের নিকট গমন করত 
সেই প্রধান প্রধান বীরগণকে কি কহিবে ? পলায়ন করিলে 
কি লোকে উপহান করিবে না ? অতএব তোমর! সকলে সম- 
বেত হইয়। যথাশক্তি সংগ্রাম কর। সৈন্যগণ তীহার এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া তশুক্ষণা সকলে মহা কোলাহুল সহকারে পর- 
স্পরকে হৃষ্ট ও সন্ত করত শঙ্ঘধ্বনি করিতে আরম্ত 
করিল । অনম্তর সংশপ্তক ও নারায়ণীসেনাগণ জীবিত 
নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। 


উনবিশতিতম অধ্যায় | 


হে রাজন! অনন্তর অজ্জন সংশগুকগণকে প্রত্যা- 

বৃত দেখিয়া মহাত্মা বাসুদেবকে কহিলেন, হে হৃষীকেশ ! 
ংশপ্তকগণের অভিমুখে অশ্বচ(লন1! কর, বোধ হয়, ইহার। 
জীবনসত্বে সংগ্রা পরিত্যাগ করিবে না। হে বান্ুদেব! 
অদ্য আমার খানহুবল ও শরামনবল অবলোকন করিবে । অদ্য 
আমি রুদ্রদেবের পশু নিপাতনের ন্যায় এই সংশগু কগণকে 
নিপাতিত করিব। তখন বান্দুদেব সহাস্যবদনে মঙ্গল- 
কামন। দ্বার! অর্জুনকে অভিনন্দিত করিয়। তাঁহার ইচ্ছানু- 
সারে রথ চালন। করিতে লাগিলেন! তখম সেই রথ পাতুর- 
বর্গ অশ্থগণ দ্বারা আকাশচারী বিষানের ন্যায় পোতা ধারণ 


দ্রেঞ পর্ব। ৬ 


করিল। হে রাজম্‌ ! সেই রথ দেবান্ুুর যুদ্ধে দেবরাজের রথের 
ন্যায় গতি ও প্রত্যাগতি দ্বারা মগুলাকারে পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিল। 

অনন্তর বিবিধীয়ুধপাঁণি নারায়ণীপেনাগণ মুহূর্তমধ্যে 
শরনিকর বর্ষণ দ্বারা বানুদেবের সহিত কুম্তীপুত্র ধনগ্রয়কে 
অদৃশ্য করিয়া ফেলিল। তখন মহাবীর অর্জুন ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া! সেই সংগ্রামে দ্বিগুণ পরাক্রম সহকারে সন্বরে গাণ্ডীব 
শরাদন পরিমাজ্্বন ও ক্রোধসুচক ভ্রুকুটি বিস্তার পুর্ব্বক 
দেবদত্ত মহা শঙ্খ।রাদন করত অরিনিসুদন ত্বাস্ট্র শস্্ পরি- 
ত্যাগ করিলেন। এ সময়ে ভাহার সহ সহস্র রূপ পৃথক 
পৃথকৃন্ধপে প্রাছুর্ভ ত হইল। বিপক্ষীয় যোধগণ সেই সমুদায় 
নানাপ্রকার প্রতিরূপে বিমোহিত হইয়া পরম্পরকে অর্জুন 
বোধে বিনাশ করিতে লাগিল। এই অর্জুন, এই কৃষ্ণ 
একত্র অবস্থিতি করিতেছেন এইরূপ কহিতে কহিতে 
তাহার! বিমোহিতচিকে পরস্পরকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। অঙ্ুন শির্্ক্ত পরমান্ত্র দ্বারা বিমোহিত হইয়া 
এইরূপে পরস্পর ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সংগ্রামস্থ যোধগণ কুন্ু- 
মিত কিংশুক পাদপের ন্যায় শোভ1 ধারণ করিল। সেই 
অর্জন নির্পা,ক্ত অস্ত্র সেই বীরগণের বিক্ষিপ্ত শরনিকর ভম্মী- 
ভূত করিয়। তাহাদিগকে যমালয়ে নীত করিল। 
তৎপরে অর্জুন সহাদ্যমুখে ললিখ্,মা'লব। মাবেলক ও ত্রিগর্ভ- 
দেশীয় যোধগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর 
সেই সমস্ত মহানীর ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয় পার্থের 
প্রতি বহুবিধ অস্ত্রজংল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তখন 
সেই দারুণ শরজালে সমাচ্ছাদিত হইয়। অর্জুন, রথ ও বান্দু- 
দেব একবারেই অদৃশ্য হইলেন । এই অবসরে দংশপ্ত কগণ লব্ধ 
নক্ষ্য হুইয়া পরস্পর সিংহনাদ করিতে আর্ত করিল। 


৬ মক্াভারত। 


এবং কেশব ও অর্জুন উভয়ে বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূপ বিবে 
চনা করিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে বস্ত্র বিকম্পিত করিতে লাগি- 
লেন। সহস্র সহত্র যোদ্ধাগণ ভেরী, মুদঙ্গ ও শঙ্খধ্বনি করত 
কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।তৎ্কালে বাসুদেব নিতান্ত 
ব্লাস্ত ও ঘর্্মাক্ত কলেবর হইয়া ধনঞ্ীরকে কহিলেন, পার্থ! তুমি 
কোথায়? আমি তোমায় দেখিতে পাঁইতেছি না; তুমি ত 
জীবিত আছ ? অর্জুন কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ বায়ব্যাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক সেই নকল শর নিবারণ 
করিলেন। তখন ভগবান্‌ সমীরণ শুক্ক পর্ণচয়ের ন্যায় গজ, 
অশ্ব, রথ ও আয়ুধের সহিত সংশগুকগণকে বহন করিতে 
লাগিলেন । সময়ানুদারে পক্ষিগণ যেরূপ বৃক্ষ হইতে উড্্‌- 
ডীন হয়, সেইরূপ তীহারা বায়ুবেগে সমুড্ডীন হইয়! পরম 
শোভিত হইলেন। ধনগ্য় তাহাদিগকে সার্টিশয় ব্যাকুল 
করিয়া শত শত সহত্র সহস্রশরে প্রহার করিতে লাগিলেন । 
তিনি ভল্লান্ত্র বার! তাহাদিগের মস্তক ও সশস্ত্র হস্ত ছেদন 
করিয়৷ করিশুণ্ড সদৃশ উরুদণ্ড ভূলে নিপাত করিলেন। 
তখন কাহার পৃষ্ঠদেশ খণ্ড খণ্ড কাহার পদদ্বয় ছিন্ন ভিন্ন, 
কাহারও বা ভুজ নিকৃত্ত ও চক্ষু বিকল হইয়া গেল। মহাবীর 
ধনঞ্জয় অরাতিগণকে এই প্রকারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া গন্ধররব- 
নগরের ন্যায় আুলজ্জিত রথ সকল শর সমূহে খণ্ড খণ্ড করত 
হন্তী ও অশ্বগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। কোন কোন 
স্থলে ছিন্নকেতু রথ সকল মণ্ডিত তাঁলবনের ন্যায় শোভিত 
হইতে লাগিল। কোনস্থানে উত্কৃষ্ট শরাননবিশিষ্ট পতাকা 
শোভিত ধ্বজদণ্ডমিত অন্কুশশালী মাতঙ্গগণ 'তরুরাজি সম. 
কীর্ণ বজ্ভাহত ভূধরের ন্যায় নিপাতিত হইতে লাগিল । চামর 
পীড় কবচারৃত অশ্বগণ পার্ধ বাণে অস্ত্র, নেত্র ও জীবন 
বিনির্গত হওয়ায় আরোহী সহিত ধরাসনে শয়ন করিল ।অলি 


ভ্রোণ পর্ব? ৬৫ 
ও মখরবিদ্ধ, ছিমবর্ম্মা, ছিঙ্গান্ছিলন্ধি, ছিন্নমন্্দা পদাতিগণ 
নিহত হইয়া অতি দীনভাঁবে শয়ন করিল । তখন কেহ 
নিহত, কেহ হন্যমান, কেহ নিপতিত, কেহ পাত্যমান, 
কেহ অবস্থিত, কেহ বা চেষ্টাবিহীন হইতে লাগিল। এই- 
রূপে রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। নভোঁমগুলে 
উডভীন ধূলিজাল রুধিরধারা বর্ষণে প্রশান্ত হইয়া গেল। 
কবন্ধশতসম্কুল রণস্থল নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। তখন 
কালাত্য়ে পশুসংহারে প্রবৃত্ত ভগবান্‌ রুদ্রের উদ্যানের 
ন্যায় মহাবীর অর্জুনের সাতিশয় ভয়ঙ্কর রথ বিলক্ষণ শোভা 
পাইতে লাগিল | নিতান্ত ব্যাকুল অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণ 
সমবেত অর্জুনীভিঘুখীন সৈন্যগণ অর্জুন কর্তৃক নিহত হইয়া 
ইন্দ্রপুরের আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল | তখন দেই 
সমরস্থল নিহত মহারথগণে আাকীর্ণ হইয়। পাতিশয় সুশো- 
ভিন হুইল । শর্ুন এইরূপে সমরমদে মন্ত হইলে ছ্রোণাঁ- 
চারধ্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। আয়ুসধারী বিপুল 
বল সমুদায় যুধিঠিরকে গ্রহণ করিবার অভিলাঁষে সত্বরে 
তাহার অনুশরণ করিতে লাগিল । তখন রণস্থল অতি তুযুপ 
হইয়া উঠিল। 


বিশতিতম অধ্যায় ৷ 


মহাবীর আচার্য দ্রোণ রজনী অতিবাহিত হইলে রাজা 
ছুর্য্যোধনকে 'কহিলেন, বশুস! আমি তোমারই বশবত্তা, 
আমি ধনঞ্জয়ের সহিত সংশগুকগণের যুদ্ধ উপস্থিত করি- 
য়াছি। 
(৯) ম 


টি মকাভারত। 


অনন্তর অর্জুন সংশপগ্তকগণের সহিত সমরানল প্রস্থ- 
লিভ করত তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে নির্গত হইলে, 
আচার্য্য দ্রোণ ব্যুহরচনা করত রাজ! যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ 
করিতে অভিলাধী হইয়া পাগুবসৈন্যগণের অভিমুখে গমন 
করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আচার্য দ্রোণের বিরচিত ন্ুপর্ণ 
ব্যুহ অবলোকন পুর্ববক মগুডলার্ধ ব্যুহ নিশ্মাণ করিলেন। 
মহারথ দ্রোণাচার্ধ্য সেই বৃযুহের মুখ) সামুচর সহোদরগণে 
পরিবেষ্তিত মহারাজ দুর্য্যোধন তাঁহার মস্তক) কৃতবর্্মা ও 
মহাতেজন্বী গৌতম তাহার নয়নদ্বয় ;..ভূতশন্্মা, ক্ষেম 
শর্মা, করকাক্ষ, কলিঙ্গ, পিংহল, প্রাচ্য, শুদ্র, আতীর, 
দশেরক, শক, যবন, কাম্বোজ, হংসপদ, শুরমেন, দরদ, 
মদ্র ও কেকয়গণ এবং শত শত সহস্র সহস্র মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, 
রথ ও পদাতি তাহার গ্রীব! । ভূরিশ্রবা, শল্য, সোমদন্ত ও 
বাহিলক অক্ষৌহিণী পরিরৃত হইয় দক্ষিণ পার্খে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন! অবন্তিদেশীয় বিন্দানুবিন্দ ও কাশ্বোজ- 
রাজ নুদক্ষিণ, ইহার! বামপার্্য অবলম্বন পুর্বর্বক অশ্বথামার 
সম্মুখে অবস্থান করিলেন। অস্বষ্ঠ, কলিঙ্গ, মাগধ, পৌও,, 
মদ্রক, গান্ধার, শকুন, প্রাচ্য, পার্ববতীয় ও বসাতিগণ উহার 
পৃষ্ঠ দেশে; মহারথ কর্ণপুত্র, জ্ঞাতি, বান্ধবগণ এবং বহু 
দেশাগত বহুল সৈন্যপরির্ত হইয়। উহার পুচ্ছভাগে অব- 
স্থিতি করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ, ভীমরথ, যাজ, ভোজ, 
ভূমিঞ্জয়, বৃষ, ক্রাথ ও মহাবলপরাজ্রন্ত নৈষধ, ইহার! বনু 
ংখ্যক সৈন্যপরিবেষ্ট্রিত হইয়া উহার বক্ষস্থলে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। আচার্ধ্য দ্রোণ কর্তৃক মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ 
পদাতি পরিকল্পিত স্ুপর্ণ ব্যহ যেন মারুতাহত মহা সমু- 
দ্রের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। মহাবীরগণ যুদ্ধাভিলাষে 
এ ব্যুহের পক্ষ প্রপক্ষ হইতে বর্ধাকালীন বিদ্যুদ্দামভূষি 


প্রোণ পর্ব ৬৭ 


গর্জিদিত মেঘমগুলের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। এ 
ব্যহমধ্যে প্রাগৃজ্যোতিষেশ্বর ভগদন্ত সুলজ্জিত হস্তিতে 
আরোহণ করিলেন। অনস্তর তাহার ভূৃত্যগণ পৌমাসী রজ- 
নীতে কৃত্তিকানক্ষত্রধুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় মাল্যদাম পরি- 
শোভিত শ্বেতছত্র তাঁহার যস্তকে ধারণ করিলে, তিনি 
উদয়কালীন অংশুযালীর ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তাহার 
অঞ্জপুঞ্জ লদৃশ যদমন্ত মাতঙ্গ বারিধারাভিষিক্ত উ্তজ্গ- 
শৈলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। দেবগণ যেরূপ দেব- 
রাজ ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন, সেইরূপ বিবিধায়ুধ- 
ধারী বিচিত্রালঙ্কারে সুশোভিত পার্বতীয় রাজগণ ভগ- 
দত্তকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল । 

অনন্তর ধর্ম্ঘরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত ছুর্ভেদ্য আুপর্ণ বৃহ 
অবলোকন পুর্ববক ধৃষ্টছ্যন্বকে কহিলেন, হে বীর! আজি 
আচার্য দ্রোণ যাহাতে আমাকে বশীভূত করিতে না 
পারেন, তাহার উপায় কর। ধৃষ্টছ্যুন্ব কহিলেন, রাজন্‌ ! 
কঁচার্ধ্য ড্রোণ বহুবিধ যত করিলেও আপনাকে বশীভূত 
করিতে শক্ত হইবেন না। আমি অনুচরগণের সহিত তাহারে 
নিবারণ করিব। আমার জীবন থাকিতে আপনি কদাচ 
চিন্তা করিবেন ন| | আচার্য্য দ্রোণ কিছুতেই আমায় পরাভধ 
করিতে সমর্থ হইবেন না। 

এই বলিয়! ধৃষ্টছ্যুন্ন শরনিকর বর্ষণ করত ড্রোণা- 
চার্য্যের অভিমুখে গমন করিলে, আচার্য্য দ্রোণ এই 
অশুভ দর্শন ধৃষ্টহ্যুন্কে দর্শন করিয়] ততুক্ষণাৎ, সাতিশয় 
অপ্রসন্ন হইলেন। সেই সময় আপনার পুত্র দুর্খ আচার্য্য 
(ভ্রোণকে নিতান্ত বিমনায়মান অবলোকন করিয়া তাহার 
হিতাভিলাষে ধৃষ্টদ্যন্কে নিবারণ করিতে লাগিলেন । 
তখন ছুই জনের ভয়ানক লমর উপস্থিত হইল। ধৃউদ্যঙ্্ 


৬৮ মহা'ভারত। 


ছুর্ঘধকে অতি ত্বরায় শরসমূহে আচ্ছন্ন করিয়া অন- 
ধরত শরবর্ষণ করত আচার্য্যকে নিবারণ করিলেন । 
ছুর্ম,খ আচাধ্যকে নিবঝারিন অবলোকন করিয়া সত্বর গমন 
পূর্বক নান! লক্ষণাঙ্কিত শরনিকরে ধৃউছ্যুন্নকে বিমোহিত 
করিলেন। তাঁহার এইরূপে উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে 
আরম্ভ করিলে আচার্য্য ড্রোণ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণের 
প্রতি শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেরূপ মেঘমগুল 
বায়ুবেগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়! যায়, যুধিষ্ঠিরের মৈন্যগণ সেইন্প 
কোন কোন স্থানে ছিন্ন তিম্ন হইতে লাগিল। 

এ যুদ্ধ ্ষণকাঁল মধুর দর্শন হইয়াছিল। পরিশেষে উন্ম- 
ত্বের ন্যায় নিতান্ত মর্যাঁদাহীন হইয়! পড়িল? তহকালে 
উভয়পক্ষে আত্মপর কিছুই বিবেচনা রহিল না। কেবল 
অনুমান ও চেতন! দ্বারা সমস্ত লোক উদ্ভাবিত হইতে 
লাগিল। তাহাদিগের চুড়ামণি, নি, অন্যান্য ভূষণ ও 
বর্শী সকলে আদিত্য সঙ্কাশ প্রভাজাল উদ্ভাসিত হইল। 
পতাকামণ্ডিত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথ সকল ব্লাকাখিশিষ্ট 
বারিদমগুলের ন্যায় অতি রমণীয় শোভা ধরণ করিল। 
মানব মানবকে, তুরঙ্গ তুরঙ্গকে, রথী রথীকে ও মাতঙ্গ মা 
ছকে সংহার করিতে আঁরন্ত করিল। ক্ষণকালমধ্যে মাতঙ্গে 
মাতঙ্গে ভরানক সংগ্রাম হইতে লাগিল। সেই সকল মদমন 
মাতঙ্গগণের গাত্রঘর্বণ & দন্তাঘাতে ধূমেত সহিত হুতাশন 
উশ্থিত হইতে আরম্ভ হইল । তৎ্কালে স্থলিত পতাঁক- 
বিষাণ জ্বলিত পাব করিসমূহ গগনমগুলে ভড়িদ্দামভূষিত 
জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যেরূপ শর্কালীন 
নভোমগুল জলদজালে সমাচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ দ্বিরদগণ 
সমরাঙ্গনে সমাচ্ছপ্ন হইয়া ইতস্তত আকীর্ণ হইতে 
লাগিল। কে “কহ গম্ভীর নিমাদ করিতে আরস্ত করিল। 


জ্রেণ পর্ব । ৬৯ 


কেহ কেহ সেইস্থানে পতিত হইল। কোঁন কোন মাতঙ্গ 
শর ও তোমরে আহত হইয়। প্রলয়কালীন জলদের ন্যায় 
চীৎকার করিতে লাগিল। কোন কোন মাতঙ্গ বাগ ও 
কোমরে বিদ্ধ হইয়। অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কতক- 
গুলি হস্তী দশনাঘাতে নিপীড়িত হইয়। প্রলয়কালীন মেঘের 
ন্যায় ভয়ানক আর্তনাদ করিতে আঁরস্ত করিল। কোন কোন 
মাতঙ্গ অন্য মাতঙ্গ দ্বারা প্রতিকুলগামী হইলে অস্কুশ্া- 
হন হইয়া পুনর্ববার উন্মথিত করত অরিগণকে প্রহার 
করিতে লাগিল 

মহামাত্রগণ 'অন্য মহামাত্র পরিত্যক্ত শর ও তোমরে আহত 
হইয়। প্রহরণ ও অঙ্কুশ পরিত্যাগ পূর্বক হস্তিপৃষ্ঠ হইতে 
ধরাঁতলে পিত হইল । মহামাত্রশূন্য মাতঙ্গগণ আর্তনাদ 
পরিত্য।গ করির। ছিন্ন জলদখণ্ডের ন্যায় পরস্পর মিলিত 
হইয়া] পিত হইতে লাঁগিল। কতকগুলি মাতঙ্গ নিহত, 
পাতিত ও পতিতায়ুর ব্ক্তিগণকে বহন পুর্ববক গণ্ডারের 
ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করিতে আরম্ত করিল। কতকগুলি 
মাতঙ্গ তৌমর, খ্টি ও পরশু দ্বারা আহত ও আঁহন্যমান 
হইয়া হার্তনাদ পরিত্যাগ করত নিপতিত হইতে লাগিল। 
তাহাদিগের পর্বত সদৃশ কলেবরে আহত হইয়। মেদিনী 
সহসা! কম্পিত ও শবন্দিত হইল। বিনাশিত মহামাত্রবুজ্জ 
পতাকায় অলঙ্ক,ত হইয়া! মাতঙ্গগণ পতিত হইলে, মেদিনী 
যেন চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত অচল সমাকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতে 
লাগিলেন | মাতক্গীরূঢ় মহামাত্রগণ রথীগণ কর্তৃক ভল্লান্ত্রে 
আহত এবং ভিন্নহৃদয় হুইয়। অঙ্কুশ ও তোমর পরিত্যাগ 
করত ভূতলে পতিত হইল। নারাচাহত কোন কোন মাতঙ্গ 
ক্রৌঞ্চের ন্যায় চীৎকার পূর্বক উভয় পক্ষীয় সৈনাগণকে 
বিমর্দিত করিয়া! চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিল। 


৪ মহাভারত । 


তৎকাঁলে মেদিনী মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথে পরিপূর্ণ, 
এবং মাংস, শোণিত ও কর্দমে নিতান্ত দুর্গম হইল । দ্থিরদ- 
গণ সচক্র বিচক্র মতি বৃহ রথ সমস্ত দশনে মথিত করিয়! 
রথির সহিত উৎক্ষিপ্ত করিতে আরম্ভ করিল, এবং রথ নকল 
রখীশুন্য, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণ আরোহীশৃন্য হইয়া নিতান্ত 
শহ্কিতচিন্তে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল । সেই স্থানে 
পিত। পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে সংহার করিতে প্রবৃত হইল। 
এইরূপে ঘোরতর সমর উপস্থিত হইলে তখন কেহ কিছুই 
অনুভব করিতে পারিল না । লোহিতবর্ণ কর্দমে সমস্ত মানব- 
গণের গুল্ফ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইল। ত€ুকালে এইরূপ বোধ 
হইতে লাগিল, যেন তরুগণ প্রদীপ্ত দাবানলে প্রোথিত হই- 
তেছে। বস্ত্র, কবচ, ছত্র ও পতাকা সকল রুধিরসিক্ত হও- 
যাতে সমস্তই শোণিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিপা- 
তিত অশ্ব, রথ ও মনুষ্য মকল রথনেমির প্রত্যাবর্তনে বন্ধ! 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়! পড়িল। সেই সৈন্যনাগর মাতঙ্গ সমূহরূপ 
মহাবেগশালী, বিনষউনররূপ শৈবালপরিশোতিত, রথ সমূহ 
রূপ তুমুল আবর্তযুক্ত হইল। বিজয়াভিলাষী বীরগণ বাহনরূপ 
বৃহ লোক দ্বারা তাহাতে অবগাহন পূর্বক নিমগ্ন না হইয়া 
অরিগণকে মোহাভিভূত করিতে লাগিলেন | চিহনধাঁদী বীরগণ 
শরনিনরে সমাচ্ছাদিত হইলে, কোন ব্যক্তিই চিহ্ৃবিহীন 
হইয়াছে, উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল না। মহারথ দ্রোগা- 
চার্ধ্য সেই ভয়ানক ঘোরতর সংগ্রামে অরিগণকে মোহাভি- 
ভূত করিয়া রাজা যুধিষ্টিরের প্রতিগমন করিলেন । 


আ্েণ পর্ব । ৭১ 
একবি”শতিতম অধ্যায় ॥ 





মহারাজ ! তৎ্কালে মহাবীর আচাধ্য দ্রোণ সমীপাগত 
রাজ। যুধিষ্ঠিরকে নিণীক্ষণ করিয়া তাহার প্রতি শর বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন । হস্তি যুথপতিরে মহাঁসেংহু আক্রমণ 
করিতে উদ্যত হইলে করিগ যেরূপ শব্দ করিয়া থাকে? 
যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ সেইরূপ কোলাহল করিতে আর্ত 
করিল | সত্যবিক্রম সত্যজিৎ দ্রোণকে নিরীক্ষণ করিয়। 
বুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ আচারের অভিমুখে উপস্থিত হইলে 
মহাবীর ড্োণও সত্যজিৎ সৈন্যগণকে ক্ষোভিত করিয়া 
বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় ঘোরতর সমর করিতে আরস্ত 
করিলেন। নত্যবিক্রম সত্যজিৎ নিশিত সায়কে আচাঁ- 
ধ্যকে বিদ্ধ করিয়া! তাহাঁর সারথির প্রতি ভুজঙ্গবিষনদৃশ 
সাক্ষাৎ কালান্তকের ন্যায় পঞ্চ শর পরিত্যাগ পূর্বক সার- 
থিরে যুচ্ছিতি করিয়া! ফেলিলেন ।অনন্তর সত্যজিৎ আচার্য্যের 
অশ্বগণকে দশ ও তাহার উভয়পাশ্বন্থ সারথিহুয়কে দশ 
দশ শরে বিন্ধ করিরা মগ্ুলগতিত দ্বারা বিচরণ করত ক্রোধ 
ভরে ঘেই অমিত্রক্ী দড্রোণের রথধ্বজ ছেদন করিয়া! 
ফেলিলেন। 

অরিন্দম দড্রোণ রণক্ষেত্রে তাহার এইরূপ কার্ষ্য দর্শন 
পূর্ববক তাহারে কালপ্রাণ্ত বোৌধ করিয়া তথুক্ষণাু মন্্ভেদী 
তীক্ষ দশ শরে তাহারে বিদ্ধ করিয়া শরেরনহিত তাহার 
শরালন ছেদন করিলেন। হে রাজন্! প্রতাপশালী সত্যজি, 
সহ্বরে মন্য শরাসন গ্রহণ করিয়] ক্কপত্রশে,ভিত ত্রিশ 
শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। ছে রাজন! পাগুবগপ সত্য- 


৭২. মহাভারত 1 


জিৎ কর্তৃক দ্রোণকে আক্রান্ত দেখিয়া! হৃষ্টচিন্তে চীৎকার 
পূর্বক বস্ত্র কম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল বুক 
সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া! ষণ্তি শরে আচার্য্য দ্রোণকে বিদ্ধ 
করিলে উহা অদ্ভুতের ন্যায় হইয়া উঠিল | এইরূপে 
মহাঁরথ দ্রোণও সাতিশয় রোধপরবশ হুইয়! উদ্ধ'তলোচনে 
মহাবেগসহকারে শরবর্ষণ পূর্বক তাহাদিগকে আচ্ছাদিত 
করিয়! তাহাদিগের শরাসন ছেদন পুর্ববক ছয় শরে অশ্থের 
সহিত সারথিরে এবং তীহাঁকে সংহার করিলেন। অনস্তর 
সন্যজি অতি বেগসহকারে অন্য শরাসুন গ্রহণ করিয়। 
অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত দ্রোঁথকে বিদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন | মহাবীর দ্রোণ রণস্থলে সন্যজিতের প্রহার সহ্য 
করিতে না পারিয়। তাহারে সংহার করিবার মানসে অতি 
সত্বরে অশ্ব, ধ্বজ, শরাসনমুস্ত ও পার্খস্থ সারথিছয়ের প্রতি 
শাণিত শর সমুহ বর্ষণ করিতে প্রবৃন্ত হইলেন | আচার্য্য 
দ্রোণ এইরূপে বারংবার শরাসন ছেদন করিলে মহাবীর 
সত্যজিৎ রোষভরে আচার্যের সহিত অর্তি ভয়াবহ সমর 
করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ বীরবর দ্রোণাচার্ধ্য তাদৃশ 
প্রভাবপম্পন্ন সত্যজিুকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় রোষ- 
পরবশ হইয়া অর্ধচন্দ্রবাণে তাহার মণ্তক ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন। 

মহারথ সন্যজিৎ এইরূপে বিনষ্ট হইলে ধর্্রাজ যুধি- 
ষ্টির দ্রোণের ভয়ে শঙ্কাকুলিত হইয়া! মহাবেগে পলায়ন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, 
চেদি, করূষ ও কোশলগণ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার মানসে 
আচারধ্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। যেরূপ অনল তুল- 
রাশি দগ্ধ করে, মহাবীর আচার্ধ্য দ্রোণ সেইরূপ যুধিষ্ঠিরকে 
কক্রমণ করণাঁভিলাষে সেই নমাগত বীরগণকে বিনষ্ট 
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করিতে লাগিলেন। তত্কাঁলে মত্স্যাধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
মহাবীর শতানীক আচীর্য্যকে বারংবার সৈন্য বিনষ্ট করিতে 
অবলোকন করিয়া হার অভিষুখে গমন পূর্বক ভুষ্ষর 
কার্য সম্পাদনাভিলাঁষে কর্নার পরিমার্জিজিত, আদিত্য 
কিরণ সদৃশ প্রভাসম্পন্ন ছয় শরে অশ্ব ও রথের সহিত 
তাহারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত পুনরায় 
দ্রোণের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় 
মহারথ আচার্য্য দ্রোণ অতি ত্বরায় ক্ষুরপ্রান্্র পরিত্যাগ 
পুর্ববক তাহার ক্লুগুল পরিশোভিত মস্তক ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন | মণ্স্যগণ তদ্র্শনে ভয়ে পলায়ন করিতে 
লাগিলেন । 

এইব্ধপে মহারথ আচার্য্য দ্রোশ মণ্ুদ্যগণকে পরাজিত 
করিয়। চেদী, কারূষ, ইৈকেয়, পাঞ্চাল, স্থঞ্জয় ও পাগুৰ- 
সেনাগণকে বারংবার পরাভব করিতে আরম্ভ করিলেন | 
স্থপ্জীয়গণ অতি ক্রোধাবিষ্ট আচার্ষা ড্রোণকে অরপ্যদহনকারী 
পাবকের ন্যায় সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে নিরীক্ষণ করিয়! 
সুসজ্জিত হইতে লাগিল । অধিত্রহন্তা মহারথ দ্রোণা- 
চারের শরাসন শব্দে চতুর্দিক্‌ শব্দায়মান হইল। তাহার 
হস্ত হইতে শর সমুহ নিক্ষিপ্ত হইয়া! অসংখ্য অশ্ব, মাতঙ্গ, 
রথ ও পদাতিগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। গ্রীষ্মকালীন 
প্রবলমারুতবেগ সঞ্চালিত শিলাবর্ষপকারী জলদজালের ন্যায় 
মহাধনুদ্ধর, মহাবাহু মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাবীর আচার্য 
'দ্রোণ শরবর্ষণ করিয়! চতুর্দিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করি- 
লেন ।তখন তাহার হেমবিচিত্রিত শরাসন মেঘমগুল মধ্যস্থি 5 
বিদ্যুতের ন্যায় চতুর্দিকে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তদীয় 
ধ্বজন্ছিত বেদী হিমাচল শৃর্গের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল। সুরান্ুরনমপ্য মহাপ্রতাপশালী বিষুঃ যেমন দানব- 

(১০) ম 
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গণকে দলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর আঁচার্ধ্য জ্োণ 
পাগুবপেনাগণকে সংহাঁর করিতে লাগখিলেন। মহাবল সত্য- 
পরায়ণ দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রবলে সমরক্ষেত্রে অসংখ্য শৃগাল, 
কুক্ধুর, ক্রব্যাদ ও পিশিতাশনগণে সন্ধীর্ণা, মানবকুলাপ- 
হারিণী ভীরুদিগের ভয়প্রদার়িনী শমনভবনগামিনী নদী 
প্রবাহিত হইল। কব্চ সকল এ নদীর তরঙ্গ, ধ্বজ সকল 
আবর্ত, তুরঙ্গ এবং মাতঙ্গগণ গ্রাহ, অমি সকল মীন, ৰীর- 
গণের অস্থি সমুদয় কর্কর, ভেরী ও যুরজ সকল কচ্ছপ, চর্ম 
এবং বর্ঘ্ঘ সমুদয় প্লব, কেশকলাপ শৈবাল ও সাদ্বল, শর 
সকল বৈগ, শরাসন শ্রোত, বাহু পল্লব, মৃত মানবগণের 
মস্তক লমুদয় শিলা, উরু সমুদয় মীন, গদা উড়ুপ, উদ্ীষ 
সমূহ ফেন, অস্ত্র সমুদয় শরীস্থপ, মাংস শোনি ত কর্দম, কেতু 
সমুদয় বৃক্ষ এবং সাদ্দিগণ তাহার নক্র স্বরূপ হইয়। ্ুশো- 
ভিত হইতে লাগিল। 

তখন পাগুতনয়গণ অন্যান্য বীরগণের সহিত আচার্ষ্য 
দ্রোণ কৃতান্তের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহার করিতেছেন 
দেখিয়া চতুর্দিক হইতে তীহার অভিমুখে গমন পূর্বক সেই 
দিবাকর সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় ভূপাল ও রাজতনয়গণ তদ্দর্শনে 
সকলে সমবেত হইয়! দ্রোণের রক্ষার্থ তাহার চতুর্দিক্‌ 
বেষ্টন করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর শিখণ্তী পাঁচ, 
ক্ষব্রেবর্্ঘা বিংশতি, বন্ুুদান পাঁচ, উত্তমৌজা তিন, ক্ষত্রদেব 
পচ, সাত্যকি শত, যুধামন্ত্যু আট, যুধিষ্ঠির দ্বাদশ, ধুষ্টছ্য্ব 
দশ এবং চেকিতান তিন শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। 

মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য বীরগণের শরাঘাতে ষ্ত্তকরীর ন্যায় 
ক্রোধভরে রখ সৈন্য অতিজ্ঞমণ করত দৃঢ়সেনকে নিপাতিত 
করিলেন। অনস্তর সহসা ভূপতি ক্ষেমের সঙ্গিধানে উপনীত্ত 
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হুইয়। তাহারে নয় শরে বিদ্ধ করিলে, তিনি নিহত হইয়া 
তৎুক্ষণাঁ ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ 
চতুর্দিক্‌ পরিভ্রমণ পূর্বক সৈন্যগপের মধ্যস্থলে উপস্থিত 
হুইয়! অন্যান্য বীরগণকে রক্ষা! করিতে লাগিলেন । এবং এ 
মহাবীর শিখণ্ডীরে দ্বাদশ ও উত্তমৌজারে বিংশতি শরে বিদ্ধ 
করিয়৷ ভল্ল দ্বার! বন্গুদানকে সংহার করিলেন । পরে অশীতি 
সায়কে ক্ষেমব্্মারে ও যড়বিংশতি শরে সুদক্ষিণকে বিদ্ধ 
করিয়া রথ হইতে ক্ষত্রদেবকে নিপতিত করিলেন্* এবং 
যুধামন্গ্ুর প্রতি, চতুঃযষ্তি ও সাত্যকির প্রতি ত্রিশ সায়ক 
নিক্ষেপ করিয়া শীঘ্ব যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
মহারাজ ধর্ম্মতনয় যুবিষ্টির ত্বরা সহকারে বেগশালী অশ্বগণকে 
সঞ্চলিত করিয়। ড্রোণের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। 
তখন মহাবীর পাঞ্চালতনয় দ্রোণাভিযুখে ধাবিত হইলে 
মহাবাহু দ্রোণ তাহারে শণাসন, অশ্বগণ এবং সারধির সহিত 
শীঘ্র শমনভবনে প্রেরণ করিলেন ।তখন মহাবীর পাঞ্চালতনয় 
দ্রোণশরে নিহত হুইয়! নভোমণ্ল হইতে পতিত জ্যোতির 
ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এই প্রকারে সেই পা- 
ধাল রাজতনয় নিহত হইলে,চনুর্দিকে দ্রোণকে সংহার কর, 
দ্রোণকে সংহার কর এইরূপ চীশুকারধ্বনি হইতে লাগিল। 
তখন,মহাবল পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্ধ্য ক্রোধভরে পাঞ্চাল, 
মহুস্য, কৈকেয়, স্থগ্তয় ও পাগুবগণকে বিক্ষোভিত করিতে 
আরম্ত করিলেন। সাত্যকি, চেকিতান্‌, ধুষ্টদ্যুন্ব, শিখণ্ডী, 
ৰার্ধক্ষেযি, চৈত্রসেনি, সেনাবিল্দু, স্ুুবর্চা এবং অন্যান্য 
ব্ৃহুসংখ্যক বীরগণ সকোৌরৰ জাচার্ষ্যের নিকট পরাজিত 
হইলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে কৌরবগণ জয়লাভ 
করিয়! পলায়নপন পাগুষলৈন্যগশকে সংহার করিতে আরভত 
করিল। যেরূপ দানবগণ পুরল্পর়ের নিকট পরাজিত হইয়! 


৭্ভ মঙ্ধাভারত। 


কম্পিত হইয়াছিল সেইরূপ পাঞ্চাল, মণ্ম্য ও কৈকেয়গণ 
ড্রাণাচার্য্যের নিকট পরাস্ৃত হইয়! বিকম্পিত হইল। 
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ফৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রোণাচাধ্য কর্তৃক সেই 
মহাসমরে পাগ্ুৰ এবং পাঞ্চালগণের সৈন্যশণ প্রভগ্ন হইলে 
আর কে তাহার অভিমুখীন হইয়াছিল ? তখন কৃতজ্ঞ, সত্য- 
পরায়ণ, ছুর্য্যোধনহিতৈষী, চিত্রযোধী, মহাধনুর্দার, শক্রু- 
কুলের ভয়বর্ধন, জ্ত্তমান ব্যাত্্র সদৃশ, মদভ্রাবী মাতঙ্গ 
সদৃশ দ্রোণাচাষ্য জীবিতাশ! পরিহার পুর্ববক যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলে, কোন বীরই ক্ষত্রিয়গণের যশক্কর, কাপুরুষের অসে- 
বিত ও পুরুষপ্রধানগণের সেবিত সংগ্রামাভিলাষে সদুত্তেজিত 
হইয়া তাহার অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইল না। হে সপ্তীয়! 
কোন্‌ কোন্‌ বীর সমরে উদ্যত হইয়াছিল তাহা আমার 
নিকট কীর্তন কর। 

সপ্য় কহিলেন, হে রাজন! পাঁঞ্চাল, পাওব, ম্ুস্য, 
স্যগীয়,চেদি ও কে কয়গণকে আচার্ধ্যশরাঘাতে একান্ত পীড়িত 
হইয়া! সাগরবেগ পরিচালিত প্লবের ন্যায় পলায়ন করিতে 
দর্শন করত কৌরবগণ সিংহনাদসহকারে বিবিধ বাদ্য 
বাদন পূর্বক শক্রগণের রথ, হস্তী ও মনুষ্াগণকে নিবারণ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎ্কালে সৈন্য ও স্বজনে পরি- 
বেষ্টিত রাজ ছুর্ষ্যোধন শত্রুপক্ষের সৈন্যগণকে তদবস্থ 
নিরীক্ষণ করিয়। মতি হৃষ্টচিত্তে হাস্য করত কর্ণকে কছিতে 
লাগিলেন; হে রাধেয় ! এ দেখ, পাঞ্চালগণ পিংহ শন্ত্রাশিত 
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স্থগযৃথের ন্যাঁয় ছ্রোণ শরে নির্ভর নিপীড়িত হুইয়া 
সাতিশয় শঙ্কাযুক্ত হইয়াছে। তরুগণ যেরূপ মারুতাহত 
হইয়া ভগ্ন হয়, দেইরপ উহার আচার্যশরে ভগ্ন 
হইয়াছে বোধ হয়, উহ্বারা আর সমরে প্রবৃদ্ত হইবে 
না। এ দেখ, অসংখ্য সৈন্য মহারথ আচার্য্যের রুক্পপুঙ্খবাঁণের 
আঘাতে পলায়ন করিতে না পারিয়া ইতস্তত ঘূর্ণিত হই- 
তেছে। এঁ দেখ, মাতঙ্গগণ যেরূপ অনল দ্বার। নিরুদ্ধ হই! 
মণ্ডলীভূত হয়ঃ সেইরূপ বহুসংখ্যক সৈন্য মহারথ দ্রোণ 
ও কৌরবপক্ষ অন্যান্য বীরগণ কর্তৃক নিরুদ্ধ হইয়! মগডলীভূত 
হইয়াছে। এ দেখ,পাগুবসৈন্যগণ দ্রোণের ষটপদ সদৃশ শাণিত 
শরে বিদ্ধ হইয়! পলায়ন করত পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইতেছে। 
এঁ দেখ, ক্রোধাবিষ্ট তীমসেন পাগ্ডৰ ও ্যপ্রয়গণ কর্তৃক 
পরিত্যক্ত ও কৌরব বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আমার 
আনন্দ বর্ধন করিতেছে। এ ছুরাত্বা আজি সমস্ত লোক 
দ্রোগময় অবলোকন করিতেছে এবং জীবনে ও রাজ্যে 
নিরাশ হইয়াছে। 

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্‌ ! মহাবীর ভীম জীবিত থাকিতে 
কদাচ সমরে পরাঙমুখ হইবেন না। এই সমস্ত সিংহনাদ ও 
তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না এব বলবীর্যযসম্পক্ন যুদ্ধ 
দুর্্দ শিক্ষিতান্ত্র পাগডবগণ যে সহসা! পরাজিত হইবেন 
তাহাও সম্ভব নহে; উনারা বিষ, অগ্রি, দূত ও বনবাল- 
জনিত ক্লেশ বিম্মত হইয়া! কদাপি সমর পরিত্যাগ করিবেন, 
না। অমি ততেজ। মহাবীর ভীম সংগ্রামে প্রত্যাগত হইতেছেন 
প্রধান প্রধান বীরগণকে উনি অবশ্যই শমনুতবনে প্রেরণ করি- 
বেন। উহার অসি, শরালন, শক্তি, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি 
ও লৌহ্ময় গদ] প্রভাবে এক একবারে বহুবিধ সৈন্য বিনষ্ট 
হইবে। মহাবীর সাতত্যকি প্রমুখ রখীগণ ও পাঞ্চাল, কে কল, 
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যৎল্য এবং পাঁগুবগণ বৃকোদরের অনুবর্ভা হইয়াছেন। উহ্থীর। 
সকলেই মহাবীর, মহাবল পরাক্রাস্ত ও মহারথ; বিশেষত 
অমর্ষপরায়ণ মহাবীর ভীমসেন সাতিশয় রোষপরবশ হুইয়। 
ইহাদিগকে সমরে প্রেরণ করিয়াছেন | জলদজাল যেরূপ 
দিবাকরকে আবৃত করে, সেইরূপ এ সমস্ত বীরগণ বুকো- 
দরকে পরিষ্টেবন পূর্বক চতুর্দিক্‌ হইতে আচারষ্যের অভি- 
মুখে গমন করিতেছেন । যুষুর্য,কালে পতঙ্গগণ যেরূপ দীপ- 
শিখায় নিপতিত হয়, সেইরূপ বীরগণ একা গ্রচিত্তে জীবি- 
তাশ। পরিহার পূর্বক অরক্ষিত আচার্য্য দড্রোণকে নিপী- 
ডিত করিবেন। উহার সকলেই কৃতাস্ত্র সুতরাং অচার্য্যকে 
নিবারণ করা উহাদিগের দুঃসাধ্য নহে । আমার বিবেচনায় 
আচার্ধ্য অতি ভারাক্রান্ত হইয়াছেন অতএব তাহার নিকট 
গমন করা আমাদিগের অতি কর্তব্য কর্ম। বুকগণ যেরূপ 
মহা হস্তীকে সংহার করে, মেইরূপ পাগুৰ পক্ষীয় যোধগণ 
মিলিত হইয়! যেন মহাভাগ আচার্য্য দ্রোণকে বিনষ্ট করিতে 
না পারে। 

রাজ দুর্ষয্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! ভ্রাতৃগণের 
সহিত যহারথ দ্রোণের নিকট গমন করিলেন । তখন পাগুব- 
গণ বিবিধ বর্ণ অশ্বযে।জিত রথে আরূঢ হইয়া একমাত্র দ্রোণ- 
বধাতি লাষে ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন । 


ত্রয়োবি”শতিতম অধায়। 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সগ্ীয় ! কোর প্রশ্ুতি যে সমস্ত 
বীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়! দ্রোণের অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, 
ভাহাদরে রথচিহ্ম আমার নিট কীর্তন কর। 


জ্োথ পর্থ। ৭৯ 


সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্! মহারথ ভীমনেন খধ্যবর্ণ অশ্ব- 
যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত হুই- 
লেন। মহাবীর মাত্যকি রজতবর্ণ অশ্বযৌজিত রথে আরো- 
হণ পুর্ধ্বক দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন ।তশ্কালে মহারথ 
যুধামনুযু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সারঙ্গবর্ণ অশ্বযো্জিত রথে ও 
মহাবীর দ্রৌপদেয় ধৃষ্টছ্যুন্্ন মহাবেগশালী, স্ুবর্ণভুষি, 
পারাবতবর্ণ, অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া! সমরস্থলে 
গমন করিতে লাগিলেন। ধুষ্টছ্যুন্মরনয় মহাবীর ক্ষত্রধর্্মা 
স্বীয় পিতার রক্ষ]) ও সিদ্ধিলাভের উদ্দেশে রক্তবর্ণ অশ্বযোঁ- 
জিত রথে আরূঢ় হুইয়া ধাবমান হইলেন । শিখণীতনয় 
মহাবাহু ক্ষত্রদেব স্বয়ং পদ্মপত্রসন্নিভ মল্িকা সদৃশাক্ষ 
অশ্বথগণকে পরিচালন করত সমরস্থলে গমন করিতে লাগি" 
লেন ? শুকপক্ষ বিভূষিত কাম্বোজদেশীয় দর্শনীয় হয়গণ 
নকুলকে বহন করত কৌররবগণের প্রতি ধাবমান হইল। মেঘ 
বর্ণ অশ্বগণ উত্তমৌজারে বহন করত ঘোরমমরে গমন 
করিতে লাগিল। তিন্ভিরবর্ণ বায়ুবেগগামী হয়গণ উদ্য নায়ুব 
মহাবীর সহদেবকে তুমুল সংগ্রামে উপস্থিত করিল | দস্ত- 
সবর্ণ, কৃষ্ণ কেশরযুক্ত মহাবেগশালী হয়গণ মহারাজ যুধি- 
িরকে বহন করিতে লাগিল। সৈন্যগণ স্বর্ণভৃষণ ভূষিত 
বাযুবেগগামী স্ব সমুদায়ে সমারূঢ় হইয়া ধর্্মরাজের অনুগামী 
হইল পাঞ্চালরাজ ত্রপদ সুবর্ণমণ্ডিত এবং যুধিষ্ঠিরের অনু- 
গামী সৈন্যগণে পরিরক্ষিত হইয়া ধর্্মরাজের পশ্চাৎ সমরে 
গমন করিলেন। মহাধনুদ্ধর শীস্তভী সর্ব শব্দ লহ, দিব্যা- 
ভরণ বিডুষিত অশ্ব যোজিত রথে অধিরূঢ় হুইয়! নৃপতি- 
গণের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহ্স্যরাজ বিরাট 
মহারখগণের সহিত শাস্ততীর পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন ।কৈকেয় 
গণ, মহাবীর শিখণী ও হৃষ্টকেতু স্থ স্ব সৈন্য লইয়। বিরাটের 


টং মন্ছাভরত । 


অনুগামী হইলেন। পাটল কুসুম বর্ণ অস্থগণ অরিবিঘাঁতী 
মহারাজ বিরাটকে বহন করত সাতিশয় শোভমান হইসে 
লাগিল। পীতবর্ণ স্বর্ণহারবিভূষিত তীব্রগামী ঘোটকগণ 
মত্স্যরাজের পুত্রকে বহন করিতে লাগিল । হেমবর্ণ স্বর্মাল . 
লঙ্কৃত সমরবিশারদ কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা বর্দ্ধ ধাঃগ 
পূর্বক লোহিত ধ্বজসম্পন্ন, ইন্দ্রগোপসনিভ অশ্ব সংযুক্ত 
স্ন্দনে আরোহণ করিয়। প্রারটকালীন জলধরের ন্যায় শোভা! 
ধারণ করিলেন । আমপাত্রবর্ণ তুম্বুরু প্রদত্ত দিব্য অশ্বগণ 
রিপুব্ঘাতী মহাবল শিখণ্ডীকে বহন করিতে লাগিল, এবং 
যুদ্ধার্থ বিনির্গত দ্বাদশ সহস্র পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণের 
মধ্যে ষট্‌ু সহত্র সমরবিশীরদ মহাবীর সেই অমিততেজ 
দ্রুপদতনয়ের অনুগমন করিতে লাগিলেন | সারঙ্গব্ণ 
অশ্বগণ শিশুপাঁলতনয়কে বহন করিতে লাগিল। প্রভৃতবল- 
সম্পন্ন মহাঁবীর চেদীশ্বর স্বীয় সৈন্যগণের সহিত কাম্বোজ- 
দেশীয় দিব্য অশ্বসংযুক্ত স্যন্দনে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ 
বিনির্গত হইলেন । কৈকেয় রৃহৎক্ষত্র পলাল ধুম সদৃশ শিন্ধু 
দেশীয় ঘোটকগণ কর্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করি- 
লেন। মল্লিকা সদৃশাক্ষ পদ্মবর্ণ দিব্যালঙ্কারভূষিত বাহিলজ 
অশ্বগণ শিখণ্ডিপুত্র ক্ষত্রদেবকে এবং হেমমণ্ডিত কৌশেয়সবর্ণ 
ধীরপ্রভাব অশ্বগণ অরিবিঘাতী মহাবল সেনাবিন্দুরে বহন 
করিতে লাগিল। অহ্রাতি নিপাঁতন মহারাজ কাশীরাজতনয় 
ক্রৌঞ্চবর্ণ দিব্য অশ্বগণে বাহিত হইয়! সমরার্থ গমন করিতে 
লাগিলেন । মহাবল প্রতিবিন্ধ্য সারথির আনন্নবর্ধন শুভ্রবর্ণ 
পবনবেগগামী কৃষ্ণগ্রীব অশ্বগণ কর্তৃক বাহিত হইয়া যুদ্ধার্থ 
নির্গত হইলেন। মহাবীর ধনগ্রয় সোমের নিকট যে পুত্রের 
নিমিত্ত প্রার্থনা! করিয়াছিলেন।মেই মহাবল ম্থুতসোককে মান 
পুষ্পবর্ণ হয়গণ বহন কগিতে লাগিল। মহারাজ! এ গর্জন পুর 


প্রোণ পর্ব। ৮১ 
আুতসোঁষ কৌরবগণের উদয়েম্দুপুরে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। 
ইনি সহ সোমপদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এবং সোমক সভামধ্যে 
বিখ্যাত বলিয়া সুতসোষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 

হে মহারাজ ! মহাবীর শতানীক তরুণ সূর্যযপ্রভ 
শাসপুষস্পাভ অশ্বগণে, মহাবল শ্রঃতকর্্মা কাঞ্চনযৌক্ত, 
সম্পন্ন মগুর শ্বীব! সদৃশবর্ণ অশ্বগণে এবং পার্থভুল্য মহ 
বীর শ্রচতনিধি শ্রুতকীত্তি স্বর্ণচাত কপক্ষসদৃশ বর্ণ ঘোটকগণে 
বাহিত হইয়। সংগ্রামে গমন করিলেন। ধিনি রণস্থলে কৃষ্ণ ও 
অর্জুন অপেক্ষা স্র্দেক গুণে অধিক পরাক্রম প্রকাশ করিয়া 
থাকেন, সেই মহাবীর অর্জন হনয় অভিমন্ত্য পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব 
গণে বাহিত হইয়! যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইলেন। যিনি শত- 
সোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাগুবপক্ষ আশ্রয় করিয়া- 
ছেন, সেই ভবদীর় পুত্র মহাবীর যুধুৎন্ুকে মহাঁকায় অশ্বগণ 
বহন করিতে লাগিল মহাপীর বার্ধক্ষেমি পলালকাগুবর্ণ 
দিব্যালঙ্কারবিভূষিত তীব্রগামী হয়গণ কর্তৃক বাহিত হইয়া 
সংগ্রামে গমন করিলেন । হেমপত্রযুক্ত বর্দমলঙ্ক.ত সারির 
অনুগত কৃষ্ণপাদ হয়গণ কুমার সৌচিভিরে, হেমমণ্ডিন- 
পৃষ্ঠ স্বর্ণমালাবিভূষিত কৌশেয় সবর্ণ ধীরস্বভাঁব অশ্বগণ মহা- 
বীর শ্রেণিমান্কে এবং তরুণারুণসঙ্গিভ অশ্বগণ ধনুর্বেবেদ ও 
ব্রাহ্মবেদবিশারদ মহাবীর সত্যর্বতিরে বহন করিতে লাগিল । 
মহারাজ ! যিনি রণস্থলে মহারথ দ্রোণাচাধ্যের মস্তক ছেদন 
করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর ধুষটছ্ন্ন কপোতবর্ণ হয়সংযষো- 
জিত স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। মহা" 
বীর সত্যধ্ততি, সৌচিত্তি, শ্রেণিমান্‌, বসুদান ও কাশীরাজ- 
তনয় বিভু ইহার! বেগশালী স্বর্ণমণ্ডিত কাম্োজদেশীয় অশ্ব- 
লইয়! অরিযোধগণবে, ভীত করত উাঁহার অনুগমন করিতে 
লাগিলেন, এবং বিততকার্ম্,ক যহাবীর কাম্বোজদেশীয় 

(১১) ম 


নি মহাভারত। 


প্রভদ্রকগণ নানাবর্ণ হয় ও বিচিত্র ধ্বজসম্পন্ন হইয়। শর- 
জালে শক্রগণকে বিভ্রািত করত মহাবীর পাঞ্চাল- 
সেনানীর অনুগমন করিতে লাগিল | স্বর্ণমালাবিভূষিত 
পিঙ্গলবর্ণ প্রফুল্লুচিত্ত ঘোটকগণ চেকিতানকে বহন করিতে 
লাগিল। ধনঞ্জয়ের মাতুল, কুন্তীভোজ পুরজিৎ ইন্দ্রীযুধসবর্ণ 
উত্ুকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে গমন করি- 
লেন। তারকাঁনিকরবিরাঁজিত নভোমগুলসদৃশ অশ্বগণ মহাঁ- 
রাজ রোচমাঁনকে বহন করিতে লাগিল। লোহিতবর্ণ অশ্বগণ 
গোপতিতনয় পার্ালদেশীয় সিংহসেনক্ষে বইন করিতে: 
লাগিল। পাঞ্চীলগণের মধ্যে জনমেজয় নামক মহাঁয্ম! সর্ধপ- 
পুষ্প বর্ণোপম অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করত যুদ্ধে গমন 
করিলেন ॥ হেমমালামিত বেগশালী মাষবর্ণ, দধিপৃষ্ঠ, 
চন্দ্রবদন হয়গণ পাঞ্চালকে বহন করিতে লাগিল। শরস্তস্ত 
সদৃশ, পদ্মকিঞ্রন্কবর্ণ মহাঁবল পরাক্রান্ত বেগশালী হয়গণ 
দগ্ুধারকে বহন করিল। অরুণবর্ণ, মৃষিকপুষ্ঠ অশ্বগণ ব্যান্- 
দত্তকে বন করিল। বিচিত্র কৃষ্গবর্ণ, বিচিত্রমাল্যবিভূষিত 
অশ্ব সকল পাঁঞ্চালদেশীর ন্ুুধন্থীরে বহন করিল। অশনি 
সমম্পর্শ ইন্দ্রগোপ সম্নিভ, বিচিত্রগতি, বিচিত্র অশ্বগণ চিত্রা- 
যুধের বাহন হইল। চক্রবাক সদূশোদর হেমমালী অশ্বগণ 
কোশলাধিপতির পুত্র সুক্ষত্রকে বহন করিল। বিচিত্র 
বণ সুবর্ণমালা বিভূবিত অভুচ্চ অশ্বগণ সমরবিশারদ সত্য- 
ধতি ক্ষেমিরে বহন করিতে লাগিল । মহাবীর শুরু শুক্লবর্ণ 
ধ্বজ, কবচ, ধনু) ও অশ্বগণকে, লইয়া মরে অভিমুখীন হই- 
লেন। সাগর সন্তৃচ শশাঙ্ক সদৃশ অশ্বগণ সমুদ্রসেনের পুত্র 
মহাতেজা চন্দ্রসেনকে বহন করিতে লাগিল । নীলোৎপল- 
সঙ্গিভ, শুবণবিভূষিত বিচিত্র মাল্যধারী হয়গণ চিত্রেরথকে 
বহন করিতে নাগিল। কলায়কুস্থম সদৃশ, শ্বেত ও 


প্রো পর্ব । ৮৩ 


লোহিত রেখায় অঙ্কিত অশ্বগণ যুদ্ধছুর্মদ রথসেনকে বহন 
করিতে লাগিল। যিনি লোকমধ্যে শৌর্য্যশালী বলিয়া 
পরিগণিত, সেই পটচ্চর নিহস্ত! মহাবীর শ্বেতবর্ণ অশ্থ- 
হযোজিত রথে আরোহন পুর্ববক সংগ্রামার্থ গমন করি- 
লেন | কিংশুক সবর্ণ তুরঙ্গমগণ চিত্রমাল্য, বিচিত্র বর্ম, 
বিচিত্র অস্ত্র ও বিচিত্র ধ্বজসম্পন্ন চিত্রাযুধকে বহন করিতে 
লাগিল। মহাবীর নীল নীলবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু ও অশ্ব সমস্ত 
গ্রহণকরত সমরে গমন করিলেন। চিত্রবিচিত্র রত্বচিচ্ন সম্পন্ন 
মহাবীর বরূখ, রখ, ধবজ ও শরাসন এবং বিচিত্র অশ্ব, ধ্বজ 
ও পাতাকা লইয়া সংগ্রামে গমন করিতে লাগিলেন । 
পুক্ষরবর্ণ তুরঙ্গগণ রোচমানতনয় হেমবর্ণকে বহন করিতে 
আরম্ভ করিল | রণবিশারদ শীত্রগামী কুকুটাগুবর্ণসুশো- 
ভিত অশ্বগণ দন্তকেতুকে বহন করিতে লাগিল। - 

পিত! কৃ হস্তে নিহত, পাধ্যগণের কপাট ভিন্ন এবং 
সুহৃদ্গণ পলায়িত হইলে, ধিনি ভীক্ষ, দ্রোণ ও পরশু- 
রামের নিকট অন্ত্রশিক্ষা করিয়া অস্ত্রবিদ্যায় রুক্সি, কর্ণ, 
অর্ডধুন ও কৃষ্ণের সমান হইয়া! দ্বারকা নগর উচ্ছিন্ন ও সমু- 
দয় মেদিনীমণ্ডল পরাজিত করিতে বাঁসনা করিয়াছিল্লেন, 
অনন্তর যিনি হিটৈষী নুহৃদগণের নিবারণে বৈরনির্যাক্তনে 
নিরুত্ত হইয়া এক্ষণে স্বীয়রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই পাণ্ডয- 
রাজ লারঙ্গধ্বজ বৈদূর্ধ্যজালসমাচ্ছন্ন চন্দ্রকিরণ সন্মিত, অশ্ব- 
গণকে লইরা স্বীয় বাহুবলে দিব্যশরাসন বিস্ফারণ পূর্বক 
দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাঁসক কুল্ুমবর্ণ অশ্বগণ 
পাণ্যের অনুগামী চতুদিশ অযুত রথিরে বহন করিতে লাগিল । 
বিবিধবর্ণ, বিবিধমুখ অশ্বগণ মহাবীর ঘটোত্কচকে বহন 
করিতে লাগিল ।যিনি কৌরবগণের অভিপ্রায় ও স্বীয় অভি- 
লধিত দ্রব্যসমুদায় পরিত্যাগ পুর্ববক ভক্তিসহকারে যুধি- 


৮ মকাভারত। 


ঠিরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মহাবানু লোহিতলোচন 
বৃহ্ম্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাঁকায় অশ্বগণমংফযোজিত 
অুবর্ণময় রথে আরোহণ করত সংগ্রামে গমন করি- 
লেন। স্ুুবর্ণবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বগণ চতুর্দিক্‌ হইতে মহারথ 
ধর্্মতত্ব যুধিষিরের অনুগামী হইতে লাগিল । দেবরূপী 
প্রভদ্রকগণ বিবিধ বর্ণের অশ্ব সকল লইয়া সমরে প্রবৃত্ত 
হইল। এ সমস্ত বীরগণ ভীমদসেনের সহিত মিলিত হইয়! 
শুররাজ সমবেত সুরগণের ন্যায় শোভাধারণ করিল । উহারা 
পাঞ্চাল তনয় ধৃষ্টদ্যুন্দের মনোনীত হইয়াছিল । 

হে রাঁজন্' এ সময় মহাবীর দ্ররোণাচার্ধ্য সমুদয় সৈন্য 
গণকে অতিক্রম করিয়া শোভিত হইতে লাখিলেন। 
তদীয় ধ্বজদণ্ডাগ্রস্থিত কৃষ্তাজিন ও নুবর্ণময় কমণুলু 
লাতিশয় শোভিত হইতে লাগিল। মহাবল ব্ুকোদর বৈদূর্য্য 
মণিনির্রিত লোচনঘুক্ত নিংহধ্বজ অপুর্ব শোভাধারণ 
করিল | মহারাজ ঘুধিষ্ঠিরের জ্ুবর্ণনিশ্মিত গ্রহগণপরি- 
বেষ্টিত চন্দ্রধবজ লাতিশয় স্থশোভিত হইল। উহার ধ্বজায় 
নন্দ ও উপনন্দ নামে ছুই বিপুল স্বুদক্গ যন্ত্র সহকারে সুমধুর- 
স্বরে বাদিত হইয়! হর্বৃদ্ধি করিতেছিল। মহারথ নকুলের 
ধ্জে অতিভয়ানক অন্ত্যুগ্র হেমপুষ্ঠ সরভ দৃষ্টিগোচর হইতে 
লাগিল । মহাবীর সহদেবের ধ্বজে অরিগণের শোকবর্ধন 
ঘণ্টা ও পতাকায়ুক্ত ছুর্ধ দর্ন হস ঘাতিশর় শোভাপ্রাপ্ত হইঠে 
লাগিল। 

দ্রৌপদীর পঞ্চপুজ্রের পঞ্চধ্বজে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও আশ্বিনী- 
কুমারদ্বরের প্রতিঘৃর্তি শোতমান হইতে লাগিল। মহাবাহু 
অভিমনুযুর রথে তগ্তকাঞ্চনবিনির্দিত শাঙ্গপিক্ষীসনাথ 
ধ্বজ দৃষ্ট হইতে লাগিল। যহাবাহু ঘটে(ৎকচের ধ্বজায় গৃধ,- 
শোভিত হইতে লাগিল । পূর্ববকালে রাঁবণের হয়গণ যেরূপ 


দভ্রেএ পর্ব । টি 


ফাঁমচারী ছিল, ঘটে।ৎুকচের জশ্বগণ সেইরূপ কামচাঁরী বোধ 
হুইতে লাগিল। 

হে রাজন্! যুধিষ্ঠির দিব্য মাহেন্দ্র ধনু ও ভীমসেন 
বায়ব্য ধনু গ্রহণকরিলেন। ভগবান্‌ প্রজাপতি ভ্রিলৌক 
রক্ষার নিমিত্ত যে শরাসন নির্মাণ করিয়াছিলেন, মহাবীর 
অঙ্ঞুন সেই দিব্যগাণ্ডতীব শরাসন গ্রহণ করিয়া সমরে অভি- 
মুখীন হইলেন। মহাবীর নকুল বৈষ্ণব শরান, সহদেৰ 
আশ্বিন শরাসন, ঘটোহুকচ অত্তিভীবণ পৌলস্ত্য শরাসন, 
এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুক্র রৌদ্র, আগের, কৈবের্ধ্য, যাম্য, 
গিরিশ ধনু গ্রহ্ণপৃরব্বক সমরে গমন করিলেন ॥ রোহিণী- 
তনয় ব্লদেব যে ভ'ষণ শরাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি 
পরিতুষ্ট হইয়া সেই ধনু অভিমন্যুরে প্রদান করেন। মহাবীর 
অভিমন্থ্যু সেই শরাসন গ্রহণপুর্ববক সংগ্রামে ধাবমান হই" 
লেন। হে রাজন্‌ যে সমস্ত ধবজের বৃতান্ত কীর্তন করিলাম। 
ইহ! ভিন্ন মহাঁবীরগণের অন্যান্য অসংখ্য হেমমণ্ডিত অরাতি- 
গণের ভয়াবহ ধ্বজসকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাখিল। তখন 
সেই অুদগণপরিবৃত ধ্বজসঙ্কুন ক'পুরুষশূন্য দ্রোণসৈন্য 
চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইতে লাঁগিল। স্বয়ন্থরস্থল সদৃশ 
সেই সমরভূমিতে দ্রোণাচাধ্য্ের প্রত্ধাবমান বীরগণের 
কেবল নাম গোত্র শ্রুতিগোচর্ হইতে লাগখিল। 


৯৮ 





চতুর্রি”শতিতম অধ্যায় । 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! সমরভূমিস্থ বুকোদর সম- 
বেত সূপালগণ দেবগণের সৈন্যগণকেও ব্যথিত করিতে 
পারেন। উহ:রা সংগ্রামে কখনই পরাড্যুখ হন না। পুরুষ 


টি মহাভারত! 


অদৃষ্টের বশবন্তী হইয়াই ইহলোঁকে জন্মপরিগ্রহ করিয়া 
থাকে | সুতরাং তাহার অভিলধিত বিষয় সমস্ত অন্য প্রকার 
দৃষ্ট হয়। দেখ, যুধিষ্ঠির এক্ষণে প্রত্যাগত হইয়া মহতীসেন! 
সংগ্রহ করত সমরে সম্মুখীন হইয়াছে । আমার পুত্রের ছুর- 
দৃষ্ট ভিন্ন এবিষয়ে অন্য আর কি কারণ হইবে? অতএব 
মনুষ্য নিশ্চয়ই অদৃষ্টশালী হইয়! সমুখপন্ন হয়? আমার 
নিশ্চয় বোধ হয়, অদৃষ্ট কর্তৃক আকৃষ্ট না হইলে স্বীয় ইচ্ছা- 
নুারে কোন কার্ধ্য লংসাঁধিত হয় ন। যুধিঠির দ্যুত ব্যসনে 
সমাসক্ত হইয়া ক্লেশিত হইয়াছিল । এক্ষণে ভাগ্যবলে তাহার 
সহায়লাভ হইয়াছে । কেকয়, কৌশিক, কোশল, চেদি ও 
বঙ্গদেশীয় বীরগণ এক্ষণে আমাদের পক্ষ আশ্রয় করি 
য়াছে। পুর্বেবে আমার পুত্র দুরাত্মা ছুর্য্যোধন আমাকে 
ফহিয়াছিল, পৃথিবীর অধিকাংশই আমার অধিকৃত ; যুধিষ্ি- 
রের অধিকার আমার অপেক্ষা ন্যুন। কিস্তু মৎপুত্রের দুর্ভাগ্য 
বশত দ্রোগাচার্ন্য সংগ্রামে সৈন্যগণ কর্তৃক নুুরক্ষিত হইয়াও 
ধৃষ্টছ্যুন্ন কর্তৃক কি প্রকারে নিপাতিত হইলেন? পর্ববাস্ত্রপার 
দশ সমরাকাজকী মহাবাছু দ্রোণাচার্ধ্য নৃপগণ সম্গিধানে 
কিরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ? সপ্তয়! ভীক্ম দ্রোণের 
নিধনবার্ভ। শ্রবণ করিয়া আমি নিতান্ত ছুঃখসন্তপ্তড ও মোহ- 
প্রাপ্ত হইতেছি, আর আমার ক্ষণকাল জীবিত থাঁকিবার বাসনা 
নাই। পুর্বরবে বিছুর আমাকে পুত্রগুপ্, দর্শন করিয়া যাহ! 
কহিয়া ছিলেন, দুর্যোধন হইতে আমার তৎ্সমুদয় ঘটি- 
য়াছে। এক্ষণে যদি আমি নৃশংস দুর্যোধনকে পরিত্যাগ 
করিয়া অবশিষ্ট পুত্রগণকে রক্ষা! করি, তাহা হইলে এককালে 
সমুদার বিনষ্ট হয় না। থে রাজ! ধন্্ন পরিত্যাগ করিয়া অর্থ- 
পরায়ণ হন, তাহাকে ইহলোক হইতে হীন ও ক্ষুদ্রভাবাপক্গ 
হুইতে হয়। হে সয়! যখন বীরশেষ্ঠ দ্রোণ নিহত হুইয়া- 


জগ পর্ব ৷ ৮৭ 


ছেন। তখন 'এই হতোঙুসাহ রাজো শাঁর নিস্তার নাই ॥ 
আমরা ষে প্রধান পুরুষদ্বয়ের প্রভাবে জীবন ধারণ করিতে 
ছিলাম, সেই ধনুর্দরদ্বয় যখন বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন আর 
আমর]! কি প্রকারে পরিত্রাণ লাভ করিব? 

সে যাহ! হউক, এক্ষণে যে প্রকারে যুদ্ধ ঘটন] হইয়াছিল, 
তাহ সবিশেষ কীর্তন কর। কোন্‌ কোন্‌ বীর. যুদ্ধ করিয়া- 
ছিল? কেকে আক্রমণ করিয়াছিল ? এবং কোন্‌ কোন্‌ 
ক্ুদ্রাশয়ের! পলায়ন কনিয়াছিল ? হে লগ্তয়! মহাবীর তঙ্ভুন 
যাহা করিয়াছিজ্েন, সেই সমস্ত কীর্ভন কর। মহাবীর ধনগ্রয় 
এবং ভীমসেনই আমার মহাঁভয়ের কারণ | পীগুবগণ 
সংগ্রামে প্ররন্ত হইলে, আমার সৈন্যগণ কি গরকারে এ নিদা- 
রুণ সংগ্রাম করিয়াছিল ? পাগুবেরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে 
তোমাদের মন কিরূপ হইয়াছিল ? ও আমাদের পক্ষীয় 
কোন্‌ কোন্‌ বীর পাঁগুবসৈন্যগণকে নিবারণ করিয়'ছিল * 


পঞ্চবি"শতিতম অধ্যায় | 


সপ্য় কহিলেন রাজন্‌! পাগুবগণ সমরাঙ্গনে গমন পুর্ব ক 
আচার্য্য দ্রোণকে মেঘাচ্ছাদত দিনকরের ন্যায় সমারৃত 
করিলে আমাঁদিগের মহাবিপদ উপস্থিত হুইল | পাগুব- 
সৈন্য কর্তৃক সমুখ্িত ধুলিপটলগ্রতাবে কৌরবসেনাগণ 
সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আমরা আচার্যকে দেখিতে না পাইয়। 
নিহত বলিয়া স্থির করিলাম | তশুকালে রাকা দুর্য্যোধন 
পাঁওবসেনাগণকে ছুক্কর ক্রুরকর্ণে প্রবৃত্ত দেখিয়া কৌরব- 
সৈন্যগণকে পমরে প্রেরণ পুর্ব কহিলেন, হে সৈন্যগণ ! 


৮৮ মহাভারত। 


তোমরা! মহোত্সাহ সহকারে যথাশভ্তি পাগুবসেনা- 
গণকে নিবারণ কর। সেই সময় আপনার পুত্র মহাবীর ছুর্ন্ম- 
ধরণ দূর হইতে বূকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়া আচার্ষ্যের জীবন 
রক্ষা করিবার অভিলাষে ভীমের প্রতি অসংখ্য শর বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন । সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় রোষাবিষ্ট মহা- 
ধীর ছুম্ধর্ষণ যেরূপ তীমের প্রতি বাঁণবর্ষণ করিলেন, মহাবীর 
ভীমসেনও তদ্রপ ছুূর্মর্ণের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন | এইরূপে ছুই জনের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে 
লাগিল। 

এ দিকে অন্যান্য সমরবিশারদ মহাঁরথগণ স্থীয় স্বীয় প্রভু 
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজ্য ও মৃত্যুতয় বিসর্জন পূর্বক অরি- 
গ্রণকে আক্রমণ করিতে আরম্ত করিল। রণোন্মন্ত মহাবীর 
কৃতবন্্া মন্তমাতঙ্গবিক্রান্ত সাত্যকিরে, দিল্ধুরাজ ক্ষত্র- 
বন্দদারে ও উগ্রধন্থা মহেষাসকে শাণিত শর সমূহে দ্রোখীভি- 
যুখ হইতে নিবারিত করিলেন। ক্ষত্রবর্্মা সিন্ধুরাজের ধ্বজ 
ও শরাসন ছেদন পূর্বক রোধভরে দশ নারাচাঘাতে তাহার 
সমস্ত মন্স্থান বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তৎকালে সিন্ধুপতি 
সত্বরে অন্য শরাঁণন গ্রহণ পুর্রবক লৌহময় শরদার! ক্ষত্রবর্্াকে 
বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর স্ুপাহু পাঁগুবগণের হিতাভিলাষে 
সমরে যত্বশীল হইয়া স্বীয় ভ্রা হা মহারথ যুধুৎস্ুরে আাচার্যোর 
নিকট হইতে নিবাদ্ণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ যুযুৎন্থ 
সুশাণিত ক্ষুরপ্রদ্বয়ে সুবাহুর ধনুর্বাণপরিশোভিত বান্ছদ্বয় 
ছেদন করিলেন। সাগরবেগ প্রতিরোধিত বেলার ন্যায় 
অদ্ররোজ পাবশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে লাগি- 
লেন। ধরন্মরাজ ও মদ্ররাজের প্রতি অসংখ্য মর্ম্মভেদী শর 
নিক্ষেপ করিলেন । মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ 
করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন । ধর্মরাজ 
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তাহাক় চীৎকার শরণ করত সাতিশর রোশ্ষপল্পবশ হইয়া! 
কুই ক্ষুরপ্রজার! মজরাজের ধবজ ও শাসন ছেদন করিলেম । 
মহাঁাজ বাছিলক আঅসংখা সেনায় পরিরুত মহারাজ হুুপ- 
জ্ফে নিবারণ করিতে লাগিলেন । মদন বহাবুখাধিপত্তি 
করিযুগলের ম্যায় অনংখ্য সৈন্য সযবেভ এ বৃদ্ধ ভূপত্তি- 
স্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পুর্ববকালে ইন্দ্র 
ও অগ্নি যেরপ বলিকে শরবিদ্ধ করিয়াছিলেন, লেইরূপ 
অবন্তীদেশীয় বিল্দ ও অগ্ুবিন্দ মণ্ুস্যরাঁজ বিরাটকে শর 
সমূহে বিদ্ধ করি প্রবৃত্ত ছইলেন। মণ্ুস্য ও কৈকেয়গণের 
সংগ্রাম দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় অতি ভরানক হইয়! উঠিল । 
মকুলনয় শতানীক শরসমূহ বর্ণ পুর্ব্বক দোগাভিযৃখে 
গমন করিতেছিলেন, এমন নষয় সভাপতি ভূ নকর্্মা ভীহারে_ 
মিবারিত করিলেন। তৎ্কাঁলে নকুলনন্দন অতিশয় রোষভরে 
তিন স্ুশাণিত ভশ্রদ্বারা ভূতকন্প্মার বাহুযুগল এবং মস্তক 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিবিংশতি আচার্ধ্যাভি- 
ঘুখে ধাবমান বলবিঞ্মশ।লী ন্ুতসোমকে নিবারণ করি- 
লেম। তখন স্ুদসোম ক্রোধাবিন্টচিন্তে অজিক্ষগ শর- 
নিকরে স্বীয় পিভৃব্য বিবিংশতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর ভমরথ স্ুশাণিত লৌহময় শরসমূহ বর্ষপপৃর্ববক 
শাল ও তীহার সারধি এবং অশ্বগণকে বিনষ্ট করিলেন । 
মহারথ চিত্রসেনের পুকজ্র ময়ূর যদৃশ অশ্বযোঞজিত রথে 
অনোহণপুর্ধক রণস্থলে ধাবমান মহাবীর শ্রুতকর্্মাকে 
নিবারথ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্‌! আপনার পৌঁজ- 
গণ স্বস্ব পিত্কুশ্লের নামরক্ষার্থ পরস্পর নিধনবাসনান্র 
সুমুল লম্ঘর করিতে আরভ্ভ করিল। সিং হপুচ্ছধবজ মহাবীর 
ছনহ্থাখায়। পিতৃমাঙ্গ রক্ষার্থ ধন্থবিধ শরবর্ধণ করিয়। প্রকি- 
িক্্যরে মিবারিভ করিলে, মহ্ণবাছু প্রচিধিদ্ধা কোধ- 
(১২) ম 
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ভরে তাহারে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন | তশুকালে 
ভ্রোপদীনন্দনগণ ক্ষেত্রে বীজবপনকারী কৃষকের ন্যায় 
'অন্বখখামার প্রতি বন্ুশর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন! 
অর্ডভ্ননন্দন মহাবাছ শ্রুতকীর্তি যুদ্ধার্থ আচাধ্যাভিমুখে 
ধাবমান হইলে, ছুঃশাসননন্দন তাহাকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। অর্জুনতুল্য বলবিক্রমশালী শ্রুতকীর্তি স্ুশাণিত 
তিন ভল্লদ্বারা দুঃশাঁননতনয়ের শরামন, ধবজ ও সারথির 
মস্তক ছেদন পূর্বক দ্রীণাভিমুখে গমন করিলেন । হে 
রাজন! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ধাহাকে গ্রধান বীর বলিয়! 
গণ্য করে, মহাবাছু লক্ষ্মণ সেই পটচ্চরহস্তারে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন । পটচ্চরনিহন্তাঁ রোযপরবশ হইয়! 
লক্ষাণের শরাসন ও ধ্বজ ছেদন পূর্বক তাহার প্রতি শরজাল 
বর্ষণ করিতে আরন্ত করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ যুব বিকর্ণ সম- 
রাঙ্গনে ধাবমান যজ্ঞসেননন্দন শিখণ্ডীকে নিবারিত করিলে, 
তিনি বিকর্ণের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ।মহাবান্থ 
বিকর্ণ অনায়ামে শিখপ্ডিপরিত্যক্ত শরসমস্ত নিরাকৃত 
করিলেন । মহাবীর উত্তমৌজ! আচারের প্রতি ধাবমান 
হইলে মহাবাছ অঙ্গদ শরনিকর পরিত্যাগপূর্ববক তাহাকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। এ উভয় বীরের দমর ক্রমে ক্রমে 
ঘোরতর হইয়। উঠিল। তাহ দর্শন করিয়। সমস্ত সৈন্যগণের 
হলাদের মীম! রহিল মা। 

মহাবীর ছুর্্মখ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান মহারথ পুর- 
জিহকে বশুসদ্তদ্বারা নিবারিত করিলেন। যহাবীর 
পুরজিত রোষভরে দুর্খ্,খের জদ্ধয়ের মধ্যে নারাচ নিক্ষেপ 
করিলে ছুর্্খের মুখমণ্ডল সুনাল পঙ্কজের ম্যায় পর্রি- 
শোভিত হইল। মহারখ কর্ণ আচার্ধ্যাভিমুখে ধাবমান লোহিত 
ধজ কৈকেয়দেশীয় পঞ্চভ্রান্ভীকে শরবর্ষণত্বারা নিবারণ 
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করিলেন। তাহারা কর্ণের বাণাঘাতে নিতাস্ত নিপীড়িত 
হইয়া ঠাহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও 
ভাহাদ্দিগকে বারংবার শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করিলেন । 
এইরূপে কর্ণ ও কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাত! পরস্পরের শরনি- 
করে পরস্পর অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত অদৃশ্য 
হইলেন। হেরাজন্! আপনার তিন পুত্র হুর্জয়, জয় ও 
বিজয় নীল, কাশ্য ও জয়ঙসেন এই তিন বীরকে নিবারণ 
করিলেন। যেরূপ পিংহ, ব্যাত্র ও তরক্ষুর সহিত ভল্ল.ক, 
মহিষ ও বৃষভের,সং গ্রাম হয়, সেই রূপ আপনার তিন পত্রের 
সহিত এ বীরত্রয়ের তুমুল যুদ্ধ অবলোকন করিয়! দর্শক- 
গণের আনন্দের পরিমীমা রহিল না। ক্ষেমধূর্তি ও বৃহত্ত 
এই ভ্রাতৃদ্ধয় আচার্ধ্যাভিমুখে ধাবমান সাত্বতকে সুতীক্ষ শর 
সমূহে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। যেমন মহারণ্যে দিংহের 
সহিত মত্ত মাতঙ্গছয়ের যুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ সাত্বতের 
সহিত এ ভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যন্ত সংগ্রাম হইতে লাগিল। 
চেদিরাঁজ ক্রোধভরে অসংখ্য শর বর্ষণ দ্বারা সমরাভিনন্দী 
অন্বষ্ঠরাজকে ড্রোণের অভিমুখ হইতে নিবারণ করিলেন। 
তৎ্কালে মাহারাজ মন্বষ্ঠ স্থিভেদিনী শলাকা দ্বারা চেপি- 
রাজকে বিদ্ধ করিলে, চেদিরাজ তিনি, সেই নিদারুণ শরা- 
ঘাতে নিতান্ত ব্যধিত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পুর্ব্বক 
রথ হতে ভূলে নিপতিত হইলেন। শারদ্বত কৃপ ক্ষুদ্রক 
সমুদায় বার! ক্রোধাভিভূত বার্দক্ষেযিকে নিবারিত করিলেন। 
হেরাজন্! চিত্রষোধী সমরষদমতত কৃপ ও বার্ধক্ষেমিকে যে 
সমস্ত ব্যক্তি দেখিতে ছিল, তাহারা সকলেই সমরাসক্তচিতত 
ও অনন্যমতি হুইয়! কাঁধ্যান্তরবিমূঢড় হইয়! উঠিল। মহারথ 
ফোমদত্ত আচার্য্যের ফশোবর্ধনপূর্ধর্বক মহারাঁজ মণিমানকে 
নিবারণ করত .ঝটিত্ি তাহার শরামন, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র ও 
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সারধিকে রথ হইতে ভূতলশায়ী করিলেন । ত*কালে অরি" 
ন্দম যুপকেতু মণিমাম্‌ সত্বরে রখ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্বক 
খড়গাঘাতে সোমদত্তের রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারখিরে চ্ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন, এবং তশুক্ষণা স্বীয় রথে আরোহণ 
পূর্ব্বক অন্য শরাঁদন গ্রহণ করিয়। স্বয়ং অশ্বচালন করত 
পাগুবীয় সেনাগণকে প্রহার করিতে আরস্ত করিলেন । দেৰ- 
কাজ যেরূপ অন্ভুরগণের বধ সাধনার্থ ধাবমান হইয়াছিলেন; 
সেই রূপ রূষসেন পাগ্যকে শর বর্ষণদ্বারা নিবারণ করিলেন। 

মহাবীর ঘটোতকচ গদা, পরিঘ, খড়গ, প্তিশ, আয়োধন, 
প্লব, মুষল, মুদগর, চক্র, ভিন্দিপাল॥ পরশু, পাংশু, বায়ূ, 
অগ্নি, সলিল ভল্ম, লোট্ট্র, তৃণ ও বৃক্ষ সকল দ্বার৷ সৈন্য- 
গণকে রুগ্ন, ভগ্ন, বিন, বিদ্র/বিতত, বিক্ষিপ্ত ও ভীত করিয়। 
ড্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন রাক্ষসপ্রধাঁয 
অলম্বুষ ক্রোধভরে বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ ও বহুবিধ যুদ্ধ 
প্রদর্শন করিয়া হিড়িম্বাতনয়কে প্রহার করিতে আরম্ত করি- 
লেন। পূর্বে সম্বর ও দেবরাঙ্জের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া- 
ছিল, এক্ষণে সেই রাক্ষস্বয়ের সেই রূগ ভীষণ সংগ্রাম 
হইতে লাগিল। 

হে রাঁজন্‌ ! এই প্রকারে শত শত রঘী, গজারোহী, জন্বা- 
রোহী ও পদাতিগণ ঘোর-র সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল 
'ভ্রোণাচার্ধ্যের বধের নিমিত্ত তৎকালে যেরূপ সংগ্রাম '€ইয়া- 
ছিল, সেরূপ সংগ্রাম পূর্বে আর কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 
তখম চতুর্দিকে কেবল বহুবিধ ঘোরতর আশ্চর্য সংগ্রাম 


দৃত্টি হইতে লাগিল । 
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ষড়ব”শতিতম অধ্যায় । 


ধতরাষ্্রী কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই প্রকারে সৈন্য গণ 
রণভূমিতে গমন পূর্বক অংশক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ 
করিলে, পাণ্ডব এবং আমার পক্ষীয় ৰীরগণ কি প্রকারে 
যুদ্ধ করিয়াছিল ঠমহাবার ধনপ্তয় সংশগ্তকগণকে কিপ্রকারে 
আক্রমণ করিলেন? এবং সংসপ্তকগণইব। কিপ্রকার তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিলেন ? সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌ ! সেনাগণ 
এইরূপে নমরাসক্ত হইয়া অংশক্রমে পরস্পরকে আক্র মথ 
করিলে, আপনার তনয় দুর্য্যোধন স্বয়ং গজসৈন্য হর 
মহাবীর ভীমসেনসমীপে গযন করিলেন। 

যেরূপ মাতঙ্গ মাতঙ্গকে ও বুষ বুষকে আক্রমণ করে, 
তব্ধপ রাজ। ছুর্য্যোধন বূকোদরকে আক্রমণ করিলে, লমর- 
নিপুণ অসাধারণ বাহুবীর্ধযশালী মহাবীরগণ রোৌষভরে গজ- 
সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া! অবিলম্বে মাতঙ্গগণকে নিিপা- 
তিত করিতে লাগিলেন। পর্বতাকার কৃগ্জঃগণ ৃকোদরের 
ন।রাচাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মদক্ষরণ পূর্বক চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। জলদজাল মারুতবেগে 
যেরূপ ছিম্ন ভিন্ন হয়, সেইরূপ কুপ্তরসৈন্যগণ ভীমসেমের 
নিদারুণ প্রহারে শ্রেণীভঙ্গ হইয়া ধাবমান হইল। দিবাকর 
সমুদিত হুইয়। যেরূপ অবনীমণ্ুলে কিরণজাল বিস্তীর্ 
করেন, যছাবাহু বুকোছধর লেইরূপ কুপ্ত রগণের প্রতি শরজাল 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ বৃষোদরের শরপ্রহাকে 
অত বিক্ষত ও. শোপিতাক্ত কলেবর হইয়া দিনকরকিরণ- 


৬ মন্াস্কারত। 


সংশ্লিষ্ট গগনমগুলস্থ পর্বতরাজির ন্যায় শোভ। প্রাপ্ত 
হইল। 

রাজ! দূর্যোধন এইরূপে বৃকোদরকে করিকুল বিনাশ 
করিতে দেখিয়। ক্রোধভরে তীহার প্রতি শরজাল পরি- 
ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহাবাহু ভীমসেন 
ক্রোধরক্তাক্ষ হইয়। অবিলম্বে ছুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবার 
অভিলাষে তাহার কলেবরে নুশাণিত সায়ক সমূহ বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । মহাবীর তুর্য্যোধন ভীমশরে ক্ষত 
বিক্ষতাঙ্গ হইয়! ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাহার গ্রতি মার্তগু কিরণ 
সদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহ।বহু বৃকোদর ত্বরা- 
স্থিত হইয়া দুই ভল্লে দুর্য্যোধনের ধ্বজস্থিত মণিময় রত্বখচিত 
মাগ ও তাহার করস্থ শরাসন ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। 

তখন শ্লেচ্ছ অঙ্গরাজ দুে্যাধনকে ভীমকর্তৃক নিতান্ত 

ব্যঘিত দেখিয়! গজারোহণ পুর্ববক ঠাহার সমীপে ধাবমান হই- 
লেন। মহাবীর রুকোদর অঙ্গাধিপতির হস্তিকে মেঘের 
ন্যায় গর্জন করত ভাগমন করিতে দেখিয়া হাহার কুন্তান্তরে 
শাণিত নারাঁচ পরিত্যাগ করিলেন । তখন ভীমপরি- 
ত্যক্ত সেই নিদারুণ নারাচ মাতঙ্গের কলেবর তেদ 
করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল | মাতঙ্গ বজ্রাহত অচলের 
ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল । হস্তী পতিত হইলেই 
অঙ্গাধিপতি ধরাতলে পতিত হুইতেছিলেন, ইত্যবলরে 
লঘুহস্ত তীমসেন ভল্লদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন, মহাবীর আঙ্গাধিপতি বিনষ্ট হইলে সৈন্যগণ 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল | অশ্ব, গজ ও রথি- 
গণ ললম্ত,মে ইতস্তত ধাবমান হুইয়। অসংখ্য পদাতির গ্রাগ 
নাশ-করিতে আরস্ত করিল। 

৷ সৈদ্যগণ এইরূপে সমরে ছগ্র হইয়া! চতুর্দিকে গলায়ন 


জেপপর্থ। নর 
করিতে প্রবৃনহইলে, প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত কুপ্তীর লইয়া 
বুকোদরের প্রতি বেগসহুকারে গমন.করিলেন। ক্রোধব্যার 
ত্বাক্ষ মেই করিরাজ চরণদ্বয় উৎ্ক্ষপ্ত ওশুও সংহত করিয়া 
ভীমকে দগ্ধ করত যেন তীহাঁর নিকট গমনপুর্রবক এককালে রথ 
ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর বৃকোদর অগ্জলিকা- 
বেধবিদ্যা বিদিত ছিলেন, এই জন্য পলায়ন না করিয়। পাদ- 
চারে ধাবমান হইয়া! সেই গজরাঁজের কলেবরে বিলীন হই- 
লেন। এইরূপে বৃকোদর করিবরের গাব্রযধ্যে অবস্থানপূর্বক 
করদ্বারা ভাহারেপ্প্রহার করিতে লাগিলেন । গজরাজ বুকো- 
দরের দারুণ আঘাতে কুলাঁলচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে 
আরম্ভ করিল। তগুকালে অযু মদমন্ত মাঙগপদৃশ বিক্রষ- 
শালী ভীমসেন মাতঙ্গের গাত্র হইনে বহির্গত হইয়া কাহার 
অভিমুখীন হইলেন | নাঁগরাজ অবসর পাইয়া শুণুদ্বারা 
ভীষের শ্রীবা আক্রমণ ও জানুদ্বারা হাহাকে নিপাতম 
করিয়া তাহার প্রাণ নাশ করিতে উদ্যত হইলে, ভীমসেন 
স্বরে গজরাজের করবেষ্টন মোচন করিয়া পুনরায় 
তাহার কলেবরে প্রবেশপুর্ববক স্বপক্ষ মাতঙ্গের আগমন প্রতী- 
ক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে পুনর্ববার 
তাহার গাত্র হইতে বহির্গত হইয়া অতিবেগপহকারে গমন 
করিলেন । এ দিকে সমস্ত সৈন্য গণ, হা ধিকৃ ! বূকোদর মাতঙ্গ 
কর্তৃক নিহত হইলেন ! বলিয়া, ঘোরতর চীৎকার করিতে 
আরশুকরিল। পাগুবসৈন্যগণ মাতঙ্গের ভয়ে তাঁত হইয়া 
ভীমসেনের সগ্িধানে ধাবমান হইল। 

এ দিকে রাঁজ। যুধিষ্ঠির ভীয়সেনকে নিহত্ত জ্ঞান করিয়। 
খৃষ্টছ্যম্্ সমভিব্যাহারে তগদস্তের অভিমুখে সমাগত হইফ়। 
অসংখ্য রখত্বারা তাহারে পরিবেষ্টন পূর্বক সহজ সহত্র 
নুতীক্ষ শরে বিদ্ক করিতে লাগিলেন মহারধ তগদত্ব অন্কুশ 


৯৯৬ মন্াভরত | 
চারা বিপক্ষনিক্ষিণ্ত শর সমূহ নিবারণ পূর্বক গজ ছ্বাপা 
পাগুব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেম। আমস়্! 
স্বদ্ধ ভগদতকে সমরাঙ্গনৈ অসক্ঘচিততাবে মাতঙ্গ চালন 
ক্ষরিতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম | নেই সময় যহারাজ 
-শীর্ণাধিপতি বক্রগামী যহাঁবেগশালী মদতআাবী মাতক্গ লইয়া 
স্ভগদতেয় প্রতি অতিবেগে গমন করিলেন | পূর্ধবকালে 
যেমন সরৃক্ষ পর্বতদ্বয়ের সংগ্রাম হইত, এক্ষণে এ বীর- 
গ্বয়ের মাতক্সদ্বয় সেইরূপ সংগ্রাম করিতে লাগিল ! 
ভগদত্তের গজ অতিবেগে অপারৃত হইয়া! দশাণাধিপতির 
কুঞ্জারের পার ভেদ পূর্ধক তাহারে পংহার করিল। এই 
অবসরে মহাবীর ভগঙ্গত্ত দিবাকর করলঙ্কাশ সপ্ত তোমরে 
স্বীয় শক্র দশার্ণাধিপতিকে মাতঙ্গের উপরেই বিনষ্ট 
করিলেন। 

সেই সময় ধর্খ্রাজ যুধিষ্ঠির অসংখ্য রথসৈন্যে পরিধৃত 
হইয়া ভগদতকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিলে কুস্ররস্থ মহা- 
বীর ভগদন রঘিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া! শৈলোপরি 
করপ্যষধ্যন্থিত প্রস্বলিত হুতাশনের নায় শোভ। প্রাপ্ত 
হইলেন | চতুর্দিকে রথিগণ অগুলাকাঁরে অবস্থান পুর্বাক 
তাহার প্রতি অজজ্র শরবর্ষণ করিলে তিনি মাতঙ্গের সহিত 
নির্ভয়চিগ্কে ভাহাদিগের মধ্যে অবশ্থিতি করিতে 
লাগিলেন | অনন্তর রণদুর্পাদ প্রাগৃজ্যোতিঘেশ্বর ভগদন্ত 
লাত্যকির রথসমীপে সেই মহাযাতঙ্গ প্রেরণ করিলেন। 
গঞ্জরাজ সাত্যকির রখ গ্রহণ পূর্বক ধেগে নিক্ষেপ করিলেই 
সাত্যকি লম্ প্রদান করত রথ হইতে তৃতলে পতিত 
হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন । তাঁহার সারখিও বৃহ" 
সিক্ুদেশীয় হয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার অনুগাষী 
ছইলেন। এ অবসরে করির রখমণ্ডল হইতে “নিজ্মাস্ত হইয়া 


স্গপর্থ উঠ 


ভূপতিগণকে নিঙ্গেপ করিতে লাগিল । মরপতিগগ 
এঁ দ্রুতগামী কুঞ্জর কর্তৃক শঙ্কাকুলিত হইয়া তাহারে শত 
শত বলিয়া! বোধ করিতে লাগিলেন। 

গজারোহী মহাবীর ভগদন্ত এইরূপে পাগুব ও পাঞ্চাল 
সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা সময়ে 
ভগ্ন হইয়। পলায়ন করিতে লাগিল । তৎুকালে গজ ও 
অস্বগণের ঘোরতর শব্দ সমুখিত হইল । সেই সময় মহাবীর 
ভীমসেন পুনরায় ভগদত্ের সম্মুখীন হইলে, তদীয় মাতঙ্গ 
শুগুনিক্ষিপ্ত সন্ভিল দ্বারা ভীমসেনের বাহনগণকে সন্ত্রাসিত 
করিতে লাগিল। বাহনগণ মহাবানথু ভীমকে শ্রহণ পুর্ব্বক 
প্রস্থান করিল। 

সেই সময় কৃতীর পুত্র রুচিপর্বব! ₹থারোহণণ পর্ববক 
শরজাল নিক্ষেপ করত সাক্ষাৎ কালান্তরের ন্যায় বুকো- 
দরের পশ্চা ধাবমান হইলেন । পর্বতরাজ স্ুবর্চা আনত 
পর্ব শরনিকরে তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন | মহা 
বীর রুচিপর্ববা সমরে নিহত হইলে, মহাবীর অভিমন্থ্যু, 
ভ্রোপদীতনয়গণ, চেকিতান, ধুষ্টকেতু ও যুযুৎস্ু হস্তীকে 
বিনষ্ট করিবার অভিলাষে ভীষণধ্বনি করত বারিধারার ন্যায় 
শরসমূহ পরিত্যাগ পূর্বক তাহারে ব্যথিত করিতে লাখি- 
লেন। তখন রণনিপুণ মহাবীর ভগদত্ত পাষ্ি? অঙ্কুশ ও 
অঙ্গুষ্ঠৰারা হস্ডীকে সঞ্চালিত করিলেন। গজরাজ প্রাগ্‌ 
জ্যোতিষেশ্বর কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া করপ্রলারণ পূর্ববক 
কর্ণও নয়ন স্তব্ধ করিয়া অতিবেগে গমন করত যুযুৎস্থুর 
বাহনগণকে আক্রমণ ও সারথিকে বিনষ্ট করিল। মহাবীর 
যুযুৎসু ত্বরান্বিত হইয়! রথ হইতে পলায়ন করিলেন । তৎ- 
কালে পাগুবপক্ষীয় বীরগণ অতিভয়ঙ্কর নিনাদ করিত 
শরনমূছে .সত্বরে করিবরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন 

(১৩) ম 


৮৮ মহাকারত। 


আপনার পুত্রগণ সসস্ভ,মে অভিমন্যুর রথাভিমুখে অতিবেগে 
গমন করিলেন। 
হে রাজন্‌! সেই সময় মহাবীর ভগদত কুঞ্জরপৃষ্ঠ হইতে 
শক্রগণের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্যত্তকর 
আদিত্যের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তখন অতিমন্যু 
স্বাদশ, যুযুত্ন্ব দশ ও ড্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং ধৃষ্টকেত 
তিন তিন শরে ভগদত্তের কুঞ্জরকে বিদ্ধ করিলেন। গজরাজ 
ঘ্বীরগণ কর্তৃক অতি যত্বপহকারে শরবিদ্ধ হইয়া দিবাকর 
কিরণসংক্লিষ্ট জলধরের ন্যায় শোতা প্রা্ত হইল। অনন্তর 
নিয়স্তা কর্তৃক চালিত হুইয়! স্বীয় সব্যাপসব্যস্থিত সৈন্যগ- 
একে ইতস্তত নিক্ষেপ করিতে লাগিল । গোপাল অরণ্যমধ্যে 
জণ্ডাধাতে যেরূপ পশুগণকে তাড়না করে, সেইরূপ মহা- 
বীর ভগদত্ত পাগডব সৈন্যগণকে বারংবার তাড়িত করিতে 
আরম্ভ করিলেন । তৎ্কালে পাগুবসৈন্যগণ শ্যেনকর্তৃক 
আক্রান্ত বায়সগণের ন্যায় চীৎকার করিয়। মহাৰেগে পলা- 
য়ন করিতে লাগিল । 
ছে মহারাজ ! এ সময় ভগদত্তের মহামাঁতঙ্গ অন্থুশোহত হইয়া 
পক্ষ অচলের ন্যায় অতিবেগে গমন করিতে আরস্ত করিল। 
বণিকৃগণ আঁপনাদের উভয় পাশ্বে সাগরতরঙ্গ সন্দর্শন 
করিয়া যেরূপ শঙ্কিত হয়, সেইরূপ বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যগণ 
এ করিবরকে অবলোকন করিয়! শঙ্কাকুলিত হইয়া উঠিল। 
মহাভয়ে পলায়মান হস্তী, অশ্ব, রথ ও পার্থিবগণের কোলহেলে 
ভূমণ্ডুল, গগনমগুল, ও সমস্ত দিআগুল পরিপূর্ণ হইল। ফেমন 
পূর্বকালে দানবাধিপতি বিরেচন সুরক্ষিত সুরনৈন্যমধ্যে 
প্রবিষ্ট হুইয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর ভ্গদন্ত গজরাজ 
লইয়া বিপক্ষসেনাগণের যধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পার্থিব ধূলি- 
জাল হায়ুবেগে আকাশ মগুলে লমুখিত হইয়া সৈন্যগপকে 


জ্োণপর্থ ? রি 


লমাচ্ছন্ন করিলেন। তএত্য মানবগণ সেই এক কুগ্তয়ফে 
চতুর্দিকে ধাবমান অসংখ্য মাতঙ্গ বলিয়! ক্ঞাস রুরিতে 
লাগিল । 


সপ্তবি”শতিতম অধ্যায় । 


হে রাজন্ধ ! আপনি আমাকে ধনগ্য়ের রণনিপু- 
গতাঁর বৃত্তাস্ত জিজ্ঞাস! করিয়াছেন, অতএব মহাবীর অর্জভুন যে 
মস্ত কার্ধা করিয়াছেন, শ্রবণ করুন--মহাঁবাহু ভগদত্ত সম- 
রাঙ্গনে অতি ভীষণ কার্য্য করিতে প্ররৃন্ত হইলে, মহারথ 
অর্দুন সমুদ্ধ.ত ধুলিজাল সন্দর্শন ও দৈন্যগণের কোলাহল 
শ্রবণ করিয়া বাস্ুদেবকে কহিলেন, হে কেশব ! মহাবীর ভগ- 
দত্ত কুপ্তর লইয়া সন্বরে নিক্রান্ত হওয়াতেই এই ভয়ঙ্কর 
'নিনাদ উদ্থিত হইতেছে । মহারাজ তগদত্ত কুষ্জরযান বিশা- 
রদ ও ইন্দ্রসদৃশ; উনি অবনীমণ্লে কুঞ্জরযোধীদিগের 
প্রধান; উহার মাতঙ্গের প্রতিমাতঙ্গ নাই। এ কুগ্তর কৃতকর্্মা, 
জিত্তব্রম, অস্ত্রাঘাত ও অগ্নিষ্পর্শ সহিষ্ণ। অক্ত্রাধাতে উহাকে 
বিনাশ কর! ছুঃসাধ্য। আজি এ মাতঙ্গ একাকীই লমস্ত 
পাগুবসৈন্য সংহার করিবে। আম্রা সুই জন ভঙ্গ আর 
ফেহই উহবারে নিবারণ করিতে নমর্ধ হইবে না । অতএব ত্বরায় 
ভগদত্তের অভিমুখে গমন কর। আমি অদ্য গজবলে দর্পিত 
ঘয়ঃপ্রভাবে প্রদীণ্ড ভগদত্তকে ইন্দ্রপুরে আতিথ্য গ্রহণ 
করাইব। যহাত্ম বাসুদেব ধনগ্ীয়ের বাক্যানুলারে ভগদতা- 
তিমুখে রথ সাঞ্চালিত করিতে আরম্ভ করিলেন। 
'অহানীর জ্জর্জরুন তগদতের সহিত খুন্ধ করিবার মাননে 


3২০ মহাভারত । 
গাহার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন, এমন সময় ত্রিগর্তদেশীয় 
্শসহত্র ও কৃষের পুর্ব্বানুচর চারি সহত্র মহারথ, এই চতুর্দশ 
সহঅ সংশগুক তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। 
এদিকে ভগদত্ত সেনাগণকে বিনষ্ট করিতেছে, ওদিকে সংশ- 
গুঁকগণ সংগ্রামার্ধ আহ্বান করিতেছে ; এই উতর শঙ্কট 
উপস্থিত হওয়াতে মহাবীর অর্জুনের চিত দোলার ন্যায় উভয় 
দিকে ধাবমান হইতে লাগিল | কি করি, এই স্থল হইতে 
গ্রতিরত হই কিন্বা ধর্রাজের সমীপে গমন করি, মহাবীর 
অর্ভুন এইরূপ চিন্তায় াতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন। পরি- 
শেষে বহৃুক্ষণ চিন্ত! করিয়া, একাকী বনু সহস্র সংশপগ্তকগণকে 
বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহাদের অভিযুখে গমন 
করিতে লাগিলেন । মহাবীর ছুর্যোধন ও কর্ণ ধনগ্তয়ের বধ- 
সাধন'র্থ ছুই দিকে যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন। মহাবীর 
অর্জন সংশপ্তক বধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উহাদের সে আশা 
নিষ্ষল করিলেন । 

তগুকালে মহাবীর সংশপ্তকগণ ধনগ্রয়ের প্রতি সহল্র 
সহজতর নতপর্বব শর বর্ষণ করিতে লাগিল । ভাহাদিগের শর- 
নিকরে চতুর্দিক সমাচ্ছাদিত হইলে, ধনগ্য়, বান্ুদেব, অশ্ব- 
গণ ও রথ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। বান্ুদেব লংশ- 
গুকগণের পরাক্রম সন্দর্শন করির! বিমুগ্ধ ও ঘর্্াক্ত কলেবর 
হইলে ধনগ্রয় ব্রহ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ পুর্বক সংশগুকগণকে প্রায় 
বিন করিলেন । শত শত শর, শরানন ও জ্যাসনাঁথ হস্ত 
এবং শত শত কেতু, অশ্ব, সারথি ও রথিগণ ছিন্ন কলেবর 
হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বৃক্ষ, পর্ববত ও 
জলধরসদৃশ কলেবর, সুসজ্জিত, আরোহী শুন্য, প্রকা 
প্রকাণ্ড কুঙ্জরগণ পার্থশরে বিনষ্ট হুইয়! ভূতলশায়ী হইল। 
ধনগ্রয়ের শরনিকরে আরোহীর সহিত মাতঙ্গগণ 


স্রোখপর্থ। ১০১ 


ছিন্নকুথ, ছিন্ন আভরণ 'ও গতাম্ুু হইয়! ধরাশয্যায় শয়ন 
করিতে আর্ত করিল। বীরগণের খষ্ডি, প্রাস, অসি, মুদগর ও 
পরশ্ড সকল ভল্লাঘাতে ছিন্ন হুইয়। ভূতলে নিপতিত 
হইতে লাগিল বালাদিন্য অন্থুজ ও চন্দ্রসদৃশ নরমস্তক 
সমস্ত পার্থণরে ছিন্ন হইরা ধরাতলে নিপতিত হইতে 
লাগিল। 
মহাবীর অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপে শক্রপংহারে প্রৰৃত্ 
হইলে, সৈন্যগণ প্রাণনাশক শরদমূহে সাক্িশয় সম্ভাপিত 
হুইয়! উঠিল। মুহাবীর ভ্নকে কমলবনদলনকারী মাঁত- 
ঙ্গের ন্যায় সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়। সকলেই তাহারে 
সাধুবাদ প্রদান পুর্বক প্রশংসা করিতে লাগিল । মহামতি 
বান্থদেব ধনঞ্য়কে ইন্দ্রের ন্যায় কর্ম করিতে দেখিয়া! সাতি- 
শয় বিশ্মিত হইয়া রৃতাগ্লিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে ধন- 
গ্লয়! অদ্য ভুমি সমরাঙ্গনে যেরূপ কার্য করিলে, জ্ঞান হয়, 
তাহা ইন্দ্র, যষ ও কুবেরেরও দুক্ষর | তুমি এককালে 
শত শত ও সহত্র সহস্র মহাবীর সংশগুকগণকে নিহত 
করিয়াছ । 
এইরূপে মহাবীর ধনগ্রয় বহুসংখ্যক সংশগুককে 
বিনষ্ট করিয়া বামুদেবকে ভগদভাভিমুখে রথ সঞ্চালন 
করিতে আদেশ করিলেন। 


অক্টাবি”শতিতম অধণায়! 


ছে রাজন্‌! মহামতি বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায়ানুসারে 
ফাঞ্চনভূষণে পরিশোভিত বায়ুবেগগাষী তুরঙ্গগণকে দ্রোণা, 
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চার্ধ্যের সৈন্যাভিমুখে লঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহা 
রথ অজ্জ্ুন দ্রোগশরাভিহত স্বীয় ভ্রাতৃগণের সাহাধ্যার্থ গমন 
করিতে লাগিলেন । সেই সময় মহাবীর নুশর্্মা ভ্রাতৃগণে পরি 
বেষ্তিত হইয়া সমরার্থ তাহার অনুগামী হইলেন। তিৎুকান্গে 
মহাবীর অর্ছুন বাসুদেবকে কহিলেন, হে অরিন্দম! এ 
দেখ, স্ুশর্্া ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্িত হইয়া সংগ্রামার্থ আমাকে 
ছহবান করিতেছে এব উত্তরদিকে সৈন্যগণ আঁচার্য্যশরে 
1বদীর্ণ হইতেছে | সংশপ্তকগণ এইরূপে আমার চিত্তকে 
দোঁলায়মান করিয়াছে । এক্ষণে উহাদিগকে সংহার করি 
কিম্বা দ্রোণশরার্দিত স্বীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করি, এই উত্ভ- 
য়ের মধ্যে কি কর্তব্য বিবেচনা পুর্নক আমাকে বল। 

মহামতি কেশব ধনগ্তয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়! ত্রিগর্তাধি- 
পতি সুশর্্মার অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ॥ 
তশুকালে রণছুর্শাদ অচ্জুন সপ্তুশরে স্ুশন্মাকে বিদ্ধ করিয় 
দুই ক্ষ,রপ্রদ্ধারা উাহার শরাঁলন ও ধবজ ছেদন পূর্বধক ছয় শরে 
তাহার অশ্বগণ ও সারথির সঠিত ভ্র'ভূগণকে কুতান্তভবনে 
প্রেরণ করিলেন। ত্রর্শনে মহাবীর সুশর্শা ক্রোধে নিতান্ত 
অধীর হইয়! ধনঞ্জয়ের প্রতি অতি ভয়ানক সর্পাকার লৌহ্‌- 
ময় শক্তি এবং তকশবের প্রতি তোমন পরিত্যাগ করিলেন ॥ 
মহাবীর অঙ্ছুন তিন শরে তাহার শক্তি ও তোমর ছেদন 
করত শরসমূহে তাহাকে. বিমোহিত করিয়া শরজাল বর্ষণ 
পুর্ববক গমন করিতে লাগিলেন। কৌরৰ সৈন্যগণ ভীহারে 
কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইল ন]1। 

মহারথ ধনঞ্জীয় শরনিকরে মহাবীরগণকে বিনষ্ট করিয়া 
কক্ষরাশি দহনকাঁরী হুন্াশনের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন | 
সৈন্যগণ অর্ভূনের আঅনলম্পর্শ সদৃশ দারুণ বেগ সঙ্থ্য করিতে 
নিতান্ত অসভ্ভ হইয়া উঠিল। মহাবীর অর্জুন শর সঙ্গৃঙে 


ভ্রোথপর্ব ৷ হী 


সৈব্যগণকে এইরূপে বিমর্দিত করিয়া গরুড়ের ন্যায় অতি 
বেগসহকারে ভগদন্তের অভিমুখে গমন করিলেন । তখন 

রণবিজয়ী ধনগ্জয় দুুর্যতদেবী দুরাম্মা ছুর্য্যোধনের অপরাধ- 
জনিত ক্ষত্রিয় সংহার জন্য পাগুবগণের ক্ষেমস্কর, অরিগণের 
পশ্রচবর্দন গাণ্ডীব শরাসন গ্রহণ করিরাছিলেন। কৌরব- 
সৈন্যগণ পার্থশরে বিদ্রাবিত হইয়া শৈলপংশ্লিষ্ট নৌকার 
ন্যায় বিপন্ন হইতে লাগিল। 

সেই সময় ক্ররমতি দশ সহজ কৌরনসৈন্য জয় গ পরা- 
জয়ে দৃঢ়নিশ্চর কুরিয়া অক্ষুব্দভাবে ধনঞ্জী়কে আহ্ব!ন করিতে 
আরম্ভ করিল। সর্বভারসহ ধনগ্তীয় মাতঙ্গের কমলবন 
প্রবেশের ন্যায় সেই সৈন্যমধ্যে প্রবিন্ট হইয়া হাহাদিগকে 
বিমর্দিত করিতে লাগিলেন । কৌরব সৈন্যগণ পার্থ. 
শরে প্রমথিত হইলে মহারথ ভগদন্ত রোষাবিকউচিন্তে 
সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়া অঙর্ভুনাভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। নরশার্দ,ঃ লধনগ্য় রথদ্বার৷ তাহারে আক্রমণ করিতে 
লাগিলেন। রথ ও নাগে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। 
মহাবীর তগদন্ত ও র্জছুন স্ুপজ্জিন গজ ও রথে আরোহণ 
পুর্রবক সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ত করিলেন | মহারথ 
ভগদত মেঘসদ্িভ মাতাঙগের উপর হইতে ইন্দ্রের ন্যায় অর্ডদ- 
নের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধবিশারদ ধনগ্তয় শর- 
জাল দ্বারা অর্দপথে ভীহার নিক্ষিপ্ত শরসমূহ নিবারিত করিয়া 
ভাহ!র উপর বাণবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন | মহাবীর 
প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর অনায়াসে ধনগ্ী"য়র শরসমুহ নিবারণ 
পূর্ববক তাহারে ও কেশবকে বহুবিধ শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া 
তাহাদিগকে সংহার করিবার অভিলাষে হস্তী সঞ্চালন 
করিলেন। মহামতি বাঁন্ুদেব কালাগক ষমের ন্যায় ভগ- 
দত্তের হুস্তীকে আগমন করিতে দেখিয়। সন্বরে দক্ষেপ 


১০৪ মহ। ভারত? 


পাশ্থস্থ হইলেন। মহাবীর অর্জুন এ সুযোগে এ গজ ও. 
তাহার আরোহী ভগদত্তকে পশ্চ।* হইতে সংহার করিতে 
পারিতেন, কিন্তু ধর্মকে স্মরণ করত তাহা করিলেন না । তৎ” 
কালে সেই গজ অসংখ্য হস্তী, রথ ও অশ্বের উপর আয়ো- 
হুণ পূর্বক সমুদায় বিন্ট করিতে লাগিল। ধনগ্জয় তাহ! 
'বলোকন করিয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। 


উননত্র”শত্তম অধায় । 


ঘতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অর্জুন রোষাবিষ্ট 
হইয়া! ভগদন্তের কি করিলেন এবং ভগদত্তই বা তাহার কি 
করিয়াছিলেন? যথাযথ বর্ণন কর । 
সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! মহারথ ধনপীয় ও বাস্তদেব ভগ. 
দত্তের নিকট গমন করিলে তএত্য সমস্ত লোকই তাহাদিগকে 
কৃতান্তদশন সন্নিহিত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন । 
মহাবীর ভগদত্ত গজস্কন্ধ হইতে কৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর অন- 
বরত শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ত করিলেন, এবং স্বীয় কার্ম্মক 
আকণ আকর্ষণ করিয়৷ সুবর্ণপুত্ম শিলানিশিত কৃষ্ণীয়স- 
বিনির্িত শরসমুহে দেবকীতনয়কে বিদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। ভগদন্ত পরিত্যক্ত অনলম্পর্শ শরসমূহ বান্ুদেবকে 
বিদ্ধ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল | তগুকালে মহারথ 
ধনঞ্জয় ভগদত্তের শরাঁসন ছেদন পুর্ববক রথরক্ষককে সংহার 
করিয়া যেন তাহার সহিত ক্রীড়া করতই যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । সমর বিশারদ ভগদন্ত ধনঞ্জয়ের উপর চতুর্দশ 
অতি তীর তোষর নিক্ষেপ করিলে সব্যসাচী অর 
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হার পরিত্যক্ত প্রত্যেক তোমর তিন তিন খণ্ডে ছেদন 
পৃর্ব্বক স্মৃতীক্ষ শরনিকরে তাঁহার হস্তীর বর্ম ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। সেই মহামাঁতঙ্গ ধনঞ্জয়ের শরজালে ছিন্নবর্্ধা ও 
নিতান্ত ব্যধিত হুইয়! বারিধারাঁভিপসিক্ত মেঘহীন শৈলরাজের 
ম্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল । তণ্ুকালে মহা রখ প্রাগ্রজ্যোতি- 
যেশ্বর কেশবের প্রতি লৌহ্‌ময় স্ুবর্ণদণ্ডভূষিত শক্তি পরি- 
ত্যাগ করিলেন। রণবিশারদ অর্জন তৎ্ক্গাৎ এ শক্তি ছুই 
খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে ভগদভ্ডের ছত্র ও ধ্বজ 
ছেদন করিয়া! দশু শরে ভীহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর 
ভগদত্ত অচ্্রনের কঙ্কপত্রযুক্ত শীণিত শরনিকরে দৃঢ় তর বিদ্ধ 
হইয়া নিতান্ত রোষাবিষ্টচিন্তে তাহার মস্তকে অসংখ্য 
তোঁমর নিক্ষেপ করত উচ্চস্বরে চীত্কার করিতে আরন্ত 
করিলেন। ভগদন্তের শরসমূছে অর্জনের কিবীট পরিবর্তিত 
হইল। মহাবীর অর্জন এ পরিবর্তিত কিরীট যথাস্থানে 
সন্নিবেশিত করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে প্রাগৃজ্যোতিষে- 
শ্বর! এই সময় উত্তমরূপে সকলকে অবলোকন করিয়া 
লও। 

মহারথ ভগদন্ত ধনঞ্জয়ের বাক্যে সাতিশয় রোষপরবশ 
হইয়া অতি ভয়াবহ শরাসন গ্রহণ করত তাহার ও বান্ু- 
দেবের প্রতি নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

তশুকালে রণবিশাঁরদ ধনগ্য় অতি ত্বরায় ভগদন্ডের শরা- 
সন ও তূণীর ছেদন পুর্ববক দ্বিসপণ্ততি শরে তাঁহার সমুদয় মন্- 
স্থান বিদ্ধ ফরিলেন। মহাবীর ভগদন্ত ধনঞ্জয়ের শরসমূ্তে 
নিতান্ত বিমর্দিত হইয়া রোষাবিক্টচিন্তে বৈষ্ণবাঙ্কুশ অস্ত্র 
মন্ত্রপূত করিয়।৷ ধনঞ্জয়ের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলে, মহাত্ব। 
বাসুদেব পার্থকে আচ্ছাদন করিয়। স্বয়ং এ সর্ববঘাতী বৈফ- 
বানর বক্ষস্থঙল্গে ধারণ করিলেন। এ জন্্রবাস্ুদেবের বঙ্গ 

(১৪) ম 


১৬ মঙকাভারভ ! 
স্থলে বৈজয়ন্তী স্বরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তু 
কালে যহাবীর অর্জুন সাতিশয় ক্রি হইয়া কেশবকে 
কহিলেন, হে মধুসুদন ! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, যুদ্ধ 
করিবে না) কেবল আমার অশ্ব সংযমন করিবে। এক্ষণে 
কি নিষিত্ত সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে না। আমি ব্যসনাপন্ন 
বা অরাতি নিবারণে যদি অসক্ত হইতাম তাহা হইলে 
তোমার যুদ্ধ করা কর্তব্য হইত); আমি বর্তমানে তোমার 
যুদ্ধ কর কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে । আমি যে শরাপন গ্রহণ 
করিয়া অসুর ও মানবগণ সমবেত সমস্ত লোক পরাজয় 
করিতে পারি, তাহ! তোমার অবিদিত নাই। 

খন মহাঘ্স! বাসুদেব ধনগ্ুয়কে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, 
হে পার্থ! আমি তোমার নিকট গোপনীয় পুরাৰৃন্ত কহিতে ছি। 
শরণ কর। আমি লোকের হিতসাধন ও পরিত্রাণের নিমিত্ত 
স্বীয় মুর্তি চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। এ মুর্তিচতুষ্টয়ের 
মধ্যে এক মূর্তি অবনীমণ্ডলে তপোনুষ্ঠান, দ্বিতীয় মূর্তি জগতের 
সাধু ও অসাধু কর্থ্া অবলোকন, ভূতীয় মুর্তি মর্ত্যলোক 
আশ্রয় করিয়া মানব কাধ্য সাধন এবং চতুর্থ মুর্তি শয়ন 
পূর্ধবক সহজতর বর্ষন্যাপী নিদ্রান্ুখ অনুভব করিতেছে । সহত্র 
বুসরের পর এ চতুর্থ মূর্ধি সমুখিত হইয়া বরা ব্যক্তি- 
দিগকে অত্যুন্তম বরপ্রাদান করে। এ কালে মেদিনী 
আমার বরপ্রদানকাল অবগত হইয়া স্বীয় পুত্র নরকের 
জন্য আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ 
কর। পৃথিবী কহিল, হে নারায়ণ ! তোমার বরে মণ্পুত্র নরক 
বৈষ্ঞবান্্র প্রাপ্ত হইয়া দেব ও অস্ুুরগণের যেন অবধ্য হয়। 
আমি বলিলাম, হে বনুদ্ধরে! এ বৈষ্ঞবাস্ত্র নরকের রক্ষার 
জন্য. 'গয়োঘ হউক; ইহার প্রভাবে নরককে কেহই সংহার 
করিতে সমর্থ হইবে না । তোমার পুত্র এই জস্ত্র কর্তৃক 
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পরিরক্ষিত হন্ইয়! সর্বলোকের ছুরাধর্ষ ও পরবল মর্দনক্ষ্ষ 
হইবে। বসুন্ধর1! আঙার নিকট এইরূপে কৃতকার্য হইয়া 
তথাস্ত বলিয়া! গমন করিলেন। তদবধি নরকান্ুরও অতি 
ভূর্দর্ধ হইয়া উঠিল । মহাবীর প্রাগজ্যোহিযেশ্বর নরকের 
নিকট হইতে সেই অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভ্রিলোকমধ্যে ইন্দ্র 
ও রুদ্র প্রভৃতি কেহই এ অস্ত্রের অবধ্য নন; এই জন্য 
আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞার অন্যথ! করিয়া স্বয়ং এ অনুস্ত্বর বেগ ধারণ 
করিলাঁম। দেবদ্বেষী মহান্ুর ভগদত্ত এক্ষণে সেই বৈষ্ণবাস্ত্ 
বিহীন হইয়াছেন অতএব আমি লোকের হিভার্থ যেরূপ 
নরকান্ুরকে সংহার করিয়াছিলাম, সেইরূপ তুমি এ ছুদ্ধর্ষ 
শত্রুকে বিনষ্ট কর। 

মহাবীর অর্জুন কেশৰ কর্তৃক এই রূপ আভিহিত হইয়া 
সহস! ভগদন্তের প্রতি শাণিত শরসমূহ বর্মণ পূর্বক অগস্]ান্ত 
চিন্তে ভগদত্তের হস্তীর কুস্তান্তরে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। 
ভূজঙ্গ যেরূপ বল্লীকমধ্যে প্রবেশ করে, অর্জভুননিক্ষিপ্ত ব্সদৃশ 
এ নারাচ করিকুস্তমধ্যে প্রবেশ করিল। ভগদন্ড এ হস্তীরে 
বারম্বার চালিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু যেরূপ দরিদ্রের 
ভার্ষ্যা পতিবাক্যে কর্ণপাত করে না, তদ্রপ গজরাজ 
ভগদন্তের বাক্যে কর্ণপাত করিল না। কিয় ক্ষণ মধ্যেই 
করিব্র স্তব্ধগাত্র ও দশন দ্বারা ধরাতলগত হইয়া আর্ত স্বরে 
চী্কার পুর্র্বক প্রাণত্যাগ করিল।, 

সেই সময় মহাবীর ধনঞ্জয় অর্দচন্দ্র বাণে ভগদন্ভের হৃদয় 
ভেদ করিলেন। মহাবীর ভগদন্ত ধনগুয়ের ধাণাঘাতে ভিন্ন- 
হৃদয় হইয়াশর ও শরাসন পরিত্যাগ পুর্ববক মানবলীলা সম্বরণ 
করিলেন। সন্তাড়িত পদ্মনাল হইতে যেরূপ পত্র নিপতিত 
হয়, সেইরূপ ভগদত্তের মস্তক হইতে মহার্থ বস্ত্র ভূতলে পতিত 
হইল। স্ুকুস্মুমিত কর্ণিকার তরু যেরূপ মারুতাঁহত হইয়! 


১৬৮ মহাভারত । 


পর্ধবকাগ্র হইতে নিপতিত হয়, সেইরূপ হেমমালামণ্ডিত 
ভগদত্ত সুবর্ণ ভূষণে নুশোভিত হস্তীহইতে ভূলে নিপতিত 
হুইলেন। তু কালে মহারথ অর্জম ইন্দ্রের ন্যায় মহাঁবল 
পরাক্রান্ত ইন্দ্রসখা মহাবীর ভগদত্তকে বিনষ্ট করিয়া! বলবান 
বায়ু যেরূপ তরুগণকে ভগ্ন করে, তত্রপ কৌরবপক্ষীয় বীর- 
গণকে সংহার করিতে লাগিলেন । 


ত্রি”্শতঘ অধ্যায় । 


মহাবীর ধনপ্র় এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সখা 
প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদন্তকে সংহার করিয়া প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিলেন। তৎ্কাঁলে বৃষক ও অচল নামে গাচ্ধার- 
বীজনন্দনদ্বয় অর্জুনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ত 
করিলেন। কেহ সম্মুখে, কেহবা পুষ্ঠতাগে অবস্থান পূর্বক 
ধনঞ্জয়কে মহাবেগশালী নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকরে গান্ধাররাজতনয় বৃষ- 
কের অশ্ব, লারথি, শরাপন, ছত্রঃধ্বজ ও রথ তিল তিল করিয়! 
ছেদন পূর্বক নানাবিধ আয়ুধদ্বারা সৌবল প্রমুখ গান্ধার- 
গণকে বারংবার ব্যাকুল করিতে লাগিলেন । অনস্তর রোঁষা- 
বিষ্টচিন্তে উদ্যতান্ত্র পঞ্চশত গান্ধারকে শমনভবনে প্রেরণ 
করিলেন । বৃষক অতিত্বরায় হতাশ্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়! 
ভ্রাত্রথে আরোহণ করত অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক হুদ্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

অর্জন এক রথারূঢ ধষক ও অচলকে ধারদ্যার শরনিকরে 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হৃত্র ও বলানুর দেবরাজ ইন্দ্রকে 
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যেরূপ আঘাত করিয়াছিল, তক্ররপ তাহারা ধনগ্জয়কে শর 
সমূহে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যেমন খ্রীক্ম ও বর্ষ। 
কালীন মাঁসদ্বয় তাপ ও অন্থুদ্ধার! মানবগণকে নিতান্ত ব্যাকুল 
করে, সেইরূপ তাহার! আহত না হুইয়! ধনগ্তয়কে নিতাস্ত 
নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনস্তর মহাবীর ধনগয় এক 
রথারূড সংশ্রিষ্উকলেবর বৃষক ও অচলকে একশরে 
সংহার করিলেন। সেই সময় এ মিংহসম্গিভ রক্তাক্ষ এক 
লক্ষণাক্রান্ত বীরদ্বয় প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক রথ হইতে পঠিত 
হইলেন। তাহাদের মৃত দেহ দশ [দিকে অতি পবিত্র যশ 
বিস্তার পৃর্ববক ভূতল প্রাপ্ত হইল। 
অনন্তর আপনার পুত্রগণ সংগ্রামে অপরাক্মথ বন্ধুজন- 

প্রিয় ছুই মাতুলকে ভূতলাশায়ী অবলোকন পুর্ববক ধনগ্ীয়ের 
প্রতি নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মায়াবি- 
শারদ শকুনি ভ্রাতৃদ্ধয়কে নিহত দেখিয়া কৃষ্ণ ও ধনগুয়কে 
বিমোহিত করত মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন । তু 
কালে লগুড়, অয়োগুড়, প্রস্তর, শতম্বী, গদা, পরিঘ, খড়গ,শুল, 
যুদগর, পঠ্িশ, কম্পন, খ্রি, নখর, মুল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, 
নালীক, বৎসদস্ত, অস্থিসদ্ধি, চক্র, বিশিখ, প্রাস,ও অন্যান্য 
বহুবিধ আয়ুধ সমস্ত দিক ও বিদিকহইতে ধনঞ্জয়ের উপর 
নিপতিত হইতে লাগিল। খর, উত্তর মহিষ, ব্র্যাত্রর পিংহ, 
সমর, চিল্লক, খক্ষ, শালাবৃক, গৃৰ.,,কপি, সরীস্থপ ও বহুবিধ 
ক্রব্যাদগণ ক্ষুধার্ত হইয়া রোষভরে ধনগ্রয়ের প্রতি ধাবমান 
হইল। তত্ুকালে দিব্যাস্ত্রবেত্তা ধনগ্ঠয় শরজাল বিস্তার করিয়! 
তাহাদিগকে তাড়ন। করিতে লাগিলেন। তখন তাহার! 
অর্জুনের শরাঘাতে তাড়িত হুইয়! ভয়ানক চীৎকার করিতে 
করিতে হমালয়ে গমন করিতে লাগিল। 

অনন্তর ঘোরতর অন্ধকার আবিভূর্ত হইয়! ধনঞ্জক্ের 
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রথ সমাচ্ছাদিত করিলে, সেই অন্ধকার. হইতে অতি কঠোর 
বাক্য অর্জুনকে ভৎ্“সন৷ করিতে লাখিল। অর্জুন জ্যোতিষ্ক 
অস্ত্রে তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার নিরারৃত করিলেন? 
অনন্তর অতি ভয়াবহ জলপ্রবাহ্‌ প্রাছুর্ভৃতি হইল। ধনগ্জয় 
বারি শোষণ করিবার জন্য আদিত্যান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। 
এঁ অস্ত্রের প্রভাবে প্রায় সমস্ত জলই শুক্ষ হইয়া গেল। এই 
রূপে মহাবীর ধনগ্রীয় হাঁদ্য করত অস্ত্রবলে সৌবলবিহিত 
বিবিধ মায় নিরাকরণ করিলেন। তৎ্কীলে সৌবল অর্জুনশরে 
তাড়িত ও নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া অরত.বেগগামী আশ্ে 
আরোহণ পূর্ববক সামান্য লোকের ন্যার পলায়ন করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর মহাবাহু ধনগ্জায় আপনার হস্তলাঘৰ 
সন্দর্শন করিয়া কৌরব সৈন্যগণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। যেন্ধূপ ভাগীরঘী প্রবাহ পর্বতে সংশ্লিষ্ট 
হইয়া! ছুই ভাগে বিভক্ত হয়, সেইরূপ কৌরবসৈন্যগণ 
অর্জুনশরে নিতান্ত নিপাড়িত হইর়1 ছুইভাগে বিভন্ত হইল। 
এবং কতকগুলি আচার্য্যের সমীপে ও কতকগুলি ছুষ্যো- 
ধনের নিকট গমন করিল। পারে সৈন্যগণ ধুলিজালে আচ্ছা 
দিত হইলে, আমরা ধনপ্রীয়কে আর দেখিতে পাইলাম ন1; 
কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকে নিরন্তর গাীবনিস্বন শ্রবণ করিতে 
লাগিলাম। সেই গান্তীবনির্ধোষ শঙ্ব, ছুন্ধুভি ও অন্যান্য 
বাদ্যধ্বনিতে মিলিত হইয়া গগনমগ্ডল স্পর্শ করিতে আস্ত 
করিল। | 

অনন্তর দক্ষিণদিকে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। আমি 
আচার্য্য দ্রোণের অনুপরণ করিলাম। ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠিরের 
সৈন্যগণ কৌ।রবসেনাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। 
প্রা্ট "কালে মারুত যেরূপ জলদজালকে অপবাহিত 
করে, তত্রপ ধনঞ্য় কৌরবসৈন্যদিগকে তাড়িত কদিতে 
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লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই ভুরি বর্ষণকারী ভ্রিদশাধিপতি 
দেবরাজের ন্যায় শরসমৃহ্বর্ধী অর্জুনকে আগমন করিতে 
দেখিয়! নিবারণ করিতে সমর্থ হইল ন1। অঙ্ভনের শরাঘাতে 
নিতান্ত ব্যথিত হইয়। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ চতুর্দিকে পলা- 
য়ন করিবার সময় স্বপক্ষীয়দিগকে সংহার করিতে লাগি- 
লেন। অর্জুনবিশির্ম,ক্ত কৰ্পত্র পরিশোভিত তনুচ্ছেদী 
শর সমুদায় শলভের ন্ঠায় দশদিকৃ সমাচ্ছাদিত করিয়! নিপ- 
তিত হইল। সর্পরাজি যেরূপ বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, 
তদ্রপ এ সমস্ত শর অশ্ব, নাগ, পদাতি ও রধিগণকে ভেদ 
করিয়। ভূগর্ভে প্রবেশ করিল । অর্জুন হস্তী, অশ্ব ও মানব- 
গণের প্রতি দ্বিতীয় শর নিক্ষেপ করেন নাই; তাহারা 
প্রত্যেকেই একমাত্র শরে নিতান্ত ব্যথিত ও বিনষ্ট হুইয়! 
নিপতিত হইয়াছিল। নিহত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বে সমরাঙ্গন 
পরিপূর্ণ হইল; শৃগাল ও কুন্ুরগণ কোলাহল করিতে 
আরম্ভ করিল। এইরূপে সমরস্থল অতি বিচিত্র হইয়। 
উঠিল । পিতা! পুন্রকে, পুজ্র পিতাকে ও সুহৃৎ সুহৃতৎকে 
পরিত্যাগ পুর্ববক আত্মরক্ষার্থ যত্রশীল হইলেন। অধিক কি, 
সেই সময় অনেকেই পার্থশরে নিপীড়িতহইয়া স্ব স্ব বাহন 
গ্ণকেও পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 





একত্র"শত্ম অধ্যায় । 


“ধৃতরাষ্টা কহিলেন হে সঞ্জয়! খন কোৌরবসৈন্যগণ 
ছিন্ন ভিন্ন হইলে তোমরা ভ্রুতপদসঞ্চারে প্রস্থান করিতে 
লাগিলে, তখন তোমাদিগের চিত কি রূপ হইল? হিন্ন ভিন্ন 
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ও স্থান লাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল নেনাগণকে একত্র করা 
নিতান্ত ছঞ্ষর; তাহাই বা কি রূপে সম্পাদিত হইল? তুমি 
আমার নিকট এই লঘুদায় বর্ণন কর। 
সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! সৈন্যগণ এইরূপ বিশৃঙ্খল হই- 
লেও মহারাজ ছুর্ধ্যেধনের হিতাভিলাধী বীরগণ যশ রক্ষা 
করিবার জন্য আচার্ধ্য ফ্রোণের অনুগমন করিলেন, এবং 
শ্ন্্র সকল সমুদ্যত, মহারাজ যুধিঠির সম্ত্রান্ত ও সমরাঙ্গন 
নিষ্ঠান্ত ভীষণ হইলে নিরভাঁকের ন্যায় সাধুসম্মত কার্ধ্য 
অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । গনন্তর তাহারা! মহাবীর ভীম- 
মেন, সাত্যকি ও ধৃউছ্যুন্ষের অভিমুখে নিপতিত হইলে, 
ক্রুরমতি পাঞ্চালগণ ড্রোগকে আক্রমণ কর, দড্রোণকে আক্র- 
মণ কর বলিয়া সৈন্যগণকে প্রেরণ করিল এবং আপনার 
পুত্রগণ দ্রোগাচার্ধযাকে ষেন সংহার করে না, দ্রোণাচার্যযকে 
যেন সংহার করে না বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতে 
লশগিলেন । পাঁঞুবগণ কছিতে লাগিলেনঃ আচার্য্যকে বধ কর, 
লেৌরবগণ কহিতে লাগিল, দ্রোণকে যেন বিনাশ করে না। 
এইরূপে কৌরব ও পাগুবগণ দ্রোণাচার্ধ্যকে লইয়া যেন 
দ্যুত কড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ড্রোণাচার্ধয 
পঞ্চালগণের যে লমস্ত রখিগণকে মধিত করিতে প্ররৃত 
হইলেন, বৃষ্টছ্যুন্ন সেই সমস্ত রথিগণের সমীপে উপস্থিত 
হইতে লাটিলেন। এইরূপে নির্দিষ্ট ভাগের বিপর্যয় ও 
মমরাঙ্গন সাতিশয় ভয়ঙ্কর হউয়া উঠিল । বীরগণ অতি 
ভীষণ শব্দ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষীয় বীরগণকে আক্র- 
মণ করিতে আরন্ত করিলেন। 
পাগুবগণ শক্রপক্ষদিগের নিতান্ত ছুরাক্রম্য হইয়া উঠি- 
লেন এবং শাপনাদিগের রলেশপরম্পর। ম্মরণ পুর্ব শত্রু 
পক্ষীয় সৈন্যগণকে বিকর্শিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
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সাহাবা ক্রোধভরে দড্রোগাচার্ঘ্যকে সংহার করিবার মানলে 
প্রাণপণে সময়ে প্রবৃত্ত হইলেন। লেই সংগ্রাম লৌহশিল! 
লম্পাতের ন্যায় নিতান্ত তয়স্কর ভুইয়া উঠিল । এরূপ 
সংগ্রাম হৃদ্ধগণেরও ল্মতিপথে উদ্দিত হয় না এবং কেছ 
ফখন দর্শন ৰা শ্রবণও করে নাই । সেই বীরবিনাশন সমরে 
ধয়ণী সেনাভরে নিতান্ত ব্যধিত হইয়। ষম্পিত হইতে 
লাগিলেন। চতুর্দিকে তূর্ণায়মান ফৌরবসৈন্য গণের কলরব 
গগনমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া পাগুবসৈন্যমধ্যে প্রবিনউট হইল॥ 
তখন আচার্ধ্য শদ্রোণ সহস্র সহত্র পাণ্ডব সৈন্য প্রাপ্ত হইর! 
সুশাণিত শরনিকরে চ্ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, 
পাগুবসেনাপতি ধৃষ্টছ্যুন্ন ক্রোধভরে স্বরং আচার্ধ্যকে 
নিবারণ করিলেন। আমর! দদ্রাণাচার্ধয ও পাঁঞ্চালরাজের 
অতি অন্ুত যুদ্ধ অবলোকন করিয়া নিশ্চয় বোধ করিলাম 
যে, এই সমরের উপমা নাই। 

অনন্তর পাবক সন্গিভ, শরস্ফ,লিঙ্গ সম্পন্ন, শরাসন জ্বাল! 
করাল, মহাবীর নীল পাঁবকের তৃণরাশি দহনের ন্যায় কৌরব- 
সেনাগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তণুকালে প্রবল" 
প্রভাপশালী অশ্বখামা সর্বাগ্রে হাসা করিতে করিতে 
কহিলেন, হে নীল! যোধগণকে শরানলে দ্ধ করিলে 
তে!মার কি হইবে? ভূর্ম আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইয়। ক্রোধ সহকারে স্বরে আমারে প্রহার কর। 

তখম মহাবীর নীল কমলনিকরাকর, পল্মুপলাশলোচন, 
প্রফুল্ল কমলানন অশ্বথামাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিলে, অশ্ব 
গাম! শাখিত তিন ভল্লাস্ত্রে নীলের শরাসন, ধ্বজ ও ছত্র খণ্ড 
'বণ্ড করিয়া ফেলেলেন। অনন্তর নীল রখ হইতে অবতীর্ণ 
ছুইয়া-পদ্ষীর ন্যায় ভাহার গাব্র হইতে মস্তক উৎপাটনের 
ছায়না করিবে,  তৎক্ষশাছ অশ্বতথাম! স্াপ্যবদনে নীলের 
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সুন্দর নাসাপরিশোভিত কুগুলালঙ্কত মস্তক ভল্লাঙ্তে 
ছেদন করিলেন। সেই পুর্ণেন্দ, নিভানন পম্মলোচন মীল 
ভূতলশায়ী হইলে, পাশুবসৈন্যগন নিতাস্ত ব্যধিত ও একাস্ত 
ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তশুকালে পাণগুডবপক্ষীয় মহারথগণ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন ষে, ধনঞ্জয় অবশিষ্ট সংশপ্তকগণ 
ও নারায়ণীসেনার সহিত দক্ষিণদিকে সংশ্রাম করিতেছেন ; 
আুতরাং তিনি এক্ষণে কি ব্ধাপে আমাদিগকে পরিত্রাণ 
করিবেন। 


দ্বাত্রি”শতম অধায়। 


অনস্তর মহাবীর ভীমসেন স্বীয় সৈন্য সংহার সহা করিতে 
না পারিয়া ষষ্টি শরে বাহিলক ও দশ শরে কর্ণকে প্রহার 
করিলেন । আচার্ধ্য দ্রোণ বুকোঙ্রের জীবন নাশের বাসনায় 
তীক্ষধার সায়কে তাহার মর্ট্দে আঘাত করিয়। উপর্ধ্য,পরি 
ষড়বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলে, কর্ণ দ্বাদশ, অশ্বশখামা সপ্ত ও 
রাজা দুর্য্যোধন ছয় বাঁণে তীহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর 
বুকোঁদরও শরনিকরে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । তিনি পঞ্চাশশ্ড শরে আচার্য্যকে, দশ শরে কর্ণকে, 
ঘবাদশ শরে দুর্য্যোধনকে ও অঙ্ট শরে অশ্বখখাযমাকে বিদ্ধ করিয়া 
সিংহনাঁদ সহকারে তীহারদাগের সহিত সংগ্রাম করিতে 
লাগিলেন। সেই স্ুলভম্বত্যু অতি ভীষণ সষরাঙ্গনে ধর্্মরাজ 
যুধিষ্ঠির বূুকোদরকে রক্ষা করিবার মানসে যোধগণকে প্রেরণ 
করিলেন । নকুল, সহদেৰ ও খুধুধান প্রভৃতি “গ্যহ্থাবীয়গণ 
বুকোদরের সযীপে উপস্থিত হইলেন। অনস্তত্প স্ভীমসেন 
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প্রস্ততি মহাবীরগণ মিলিত হুইয়া ক্রোধভরে সুরক্ষিত 
দ্রোগসৈন্যদিগকে সংহার করিবার অভিলাষে গমন 
করিলে, মহা রথ দ্রোণ দেই সমস্ত মহাবল পরাক্রস্ত মহা- 
বীরগণকে অনায়াসে শ্রহণ করিলেন। সেই সময় কৌরব- 
গণ রাজ্যাশ! ও মৃত্যুভয় বিসর্জন পূর্বক পাগুবগণের 
সমীপে উপনীত হইলে, গজারোহী গজারোহীকে ও রঘী 
রথীকে সংহার করিতে লাগিল | বীরগণ শক্তি, অনি 
ও পরণুর দ্বার আঘাত করিতে প্রব্ত্ত হইলেন। অনন্তর 
কুঞ্জরসৈন্যগণ তুমুল্ল সংগ্রাম করিতে লাগিল। কেহ গজপৃষ্ঠ 
হইতে কেহ বা অশ্ব হইত অধঃশির! হইয়া কেহ কেহ ক! 
রথ হইতে শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কোন 
ব্যক্তি বিমর্দকলেবর, কর্ম্মশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইলে, 
একটি কুপ্তর তাহার বক্ষস্থল আক্রমণ পূর্বক মস্তক চূর্ণ 
করিয়া ফেলিল। অন্যান্য মাতঙ্গগণ নিপতিত বহুসঙ্খ্য মানখ- 
গণকে বিমর্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি গজ ধরাতলে 
পতিত হইয়। বিশাল দশন দ্বার বছুসংখ্য রথীকে ভেদ করিল। 
কতকগুলি কুঞ্জীর দশন সংশ্লিষ্ট নাঁরাচ দ্বারা শত শত মনু- 
যাকে মর্দিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল | কুগুরগণ 
নিপতিত অশ্ব, রথ, গজ ও পিছিত লৌহতনুত্র নরগণকে স্থুল 
নলের, ন্যাঁয় প্রোথিত করিয়া! ফেলিল। লজ্জাশীল রাজগণ 
কালবশতঃ গৃধৃপক্ষাস্তীর্ণ একান্ত .ক্লেশকর শধ্যায় শয়ন 
করিতে লাগিলেন পিত! পুত্রকে আক্রমণ পূর্বক সংহার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন | এবং পুত্র মোহপরবশ হইয়া 
পিতার ঘর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে লাগিল। চতুর্দিকে রথের 
অক্ষ ভগ্ন, ধবজ ছিন্ন ও ছন্তর নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। 
কোন অশ্ব ছিন্ন যুগার্ঘ লইয়া অতিবেগে গমন করিল । অলি- 
দণ্উপরিশোতিত বাছ নিপতিত -ও রুগুলম্ডিত মস্তক ছি 
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ভিন্ন হইতে লাগিল। মহাবজ পরাক্রান্ত বুগ্ত়গণ রখ লনা 
আকর্ষণ পূর্বক চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। কোন স্থলে 
তুরঙ্গম মাতঙ্গ কর্তৃক আহত হইয়া আরোহীর সহিত ৮ 
তিত হইতে লাগিল। 
এই রূপে মর্ধ্যাদাবিহীন অতি ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
হ। তাত! হ! পুত্র! হা নখে! তুমি কোথায় অবস্থান করি- 
তেছ? এ স্থানে অবস্থান কর; ধাবমান হইও না; ইহাকে 
প্রহার কর; উহাকে এই স্থানে আনয়ন কর; এ ব্যক্তিকে 
ংহার কর; এই রূপ ও অন্যান্য বহুবিধ প্লাক্য হাস্য, নিংহ- 
মাদ ও গর্জন সহকারে সমুখিত হইতেছে, শ্রবণ করিলাম । 
মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীর শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল; 
পার্থিবধূলিজাল উপশমিত হইয়া উঠিল । ভীরুস্বভাঁৰ মানবগণ 
বিমোহিত হইল। কোন বীরের রথচক্র অন্য বীরের রথ- 
চক্রে সংলগ্ন হওয়াতে অস্ত্রপ্রয়োগাবসর অতীত হইলে, 
তিনি গদাত্বার তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। নিরাশ্রয় 
সংগ্রামে আশ্রয় লাভার্থা বীরগণ নিদারুণ কেশাকর্মপ, 
ুস্বিঘুদ্ধ এবং নখ ও দশনাঘাতে গুবৃন্ত হইলেন। কোন 
ৰীরের খড়গননাথ উদ্যত বাহুদণ্ড খওউ খণ্ড হইয়৷ পড়িল। 
কাহারও বা শর, ধনু ও অঙ্গুশ পরিশোভিত বাহু ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়া! গেল । কেহ বা কাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে 
লাখিল। কোন ব্যক্তি যুদ্ধে পরাউমুখ হইল; কেহ বা সয- 
কক্ষ ব্যক্তির মস্তক ছেদন করিল | কেহ কেহ আর্তনাদ 
পরিত্যাগ পূর্বক অতি বেগে গমন করিতে প্রবৃত্ত হছইল। 
কেহ বা নিতান্ত ভীত হুইরধ চীুকার করিতে ল।গিল | কেহ 
কেহ স্ুতীক্ষ শরে স্বপক্ষকে কেহ বা বিপক্ষকে সংহণর 
করিতে আরম্ভ করিল। শৈলশৃঙ্গ সদৃশ কোন কোন কুঞ্জ 
ন]রাচাহত হুইয়! প্রাকুট কালীন নদীতটের ন্যায় নিপতিত 
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&ইল। প্রত্রধণশালী শৈলসদৃশ মদমন্ত অন্য এক মাতঙ্গ রখী, 
খাশ্ব ও সারথীফে নিপীড়িত করিয়া দণ্ডায়মান রহিল । ভীরু- 
শ্বভাব ভুর্বলহৃদয় মানবগণ শোঁণিতলিক্ত মহাবীরগণকে 
হার করিতে দেখিয়া মোহাভিভূত হইতে লাগিল । সক- 
লেই উদ্বিগ্ন হইল; কিছুই বিদিত হইল না। সৈন্যপদো- 
দত ধূলিপটলে দিজ্াগুল সমাচ্ছন্ন হইলে, লমর বিশৃ- 
কল হইয়! উঠিল । 
অনন্তর পাগুবসেনাপতি নিন্যেৎ্লাহী পাণুবগণকে 
« এই সমুচিত সময় » বলিয়া হরাম্থিত করিতে লাগিলেন। 
ধান্থবীর্য্যশালী পীগুবগণ তাহার আদেশানুপারে সৈন্য 
বিনাশ করিয়া হংসগণ যেরূপ সরোবরে বিচরণ করে, তদ্দরপ 
আচার্ধ্য দ্রোণের রথাভিযুখে গমন করিলেন। উহাকে গ্রহণ 
কর; ধাবমান হইও ন]? শঙ্ক। ত্যাগ কর; উহাকে সংহার 
কর; ড্রোণের রথাভিযুখে এইরূপ ভয়ঙ্কর ধ্বনি হইতে 
লাগিল । পরে ছ্োণ কৃপ, কর্ণ অশ্বথামা, জয়দ্রথ 
অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও অন্ববিনা তাহাণিকে নিবারণ করি- 
লেন এবং জাতক্রোধ, নিতান্ত ছৃদ্ধর্ষ ছুর্ণিবার পার্াল- 
গণ পাগুবগণের সহিত শরজালে একান্ত প্রপীড়িত হই- 
যাও আধ্যধন্্ানুসারে দড্রোণাচার্যকে পরিত্যাগ করি- 
লেন না । অনন্তর দ্রোণাচার্য্য সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া 
শত শত লায়ক পরিত্যাগ পৃর্ববক চেদি পঞ্চাল ও পাণুব- 
গণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । সাহার বজ্তু- 
শব্দ সদৃশ মানবগণের ভয়প্রদ মোবা ও তলধ্বনি চতুর্দিকে 
শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল । হে রাজন্‌! এই প্রকারে দ্রোগ 
পাণুবগণকে বিমগ্জিত করিতেছেন, এই অবসরে মহাবীর 
ধনজ্ীয় অসংখ্য সংশগুককে পরাজয় ও বিনাশ করিয়। 
শোলিতোদক সম্পন্গ শরোৌধমহাবর্ত যহা হ্ুদ-হইতে সমুস্তীর্প 
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হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, অবলোকন করিলাম 
এবং সেই কীর্তিশালী সূর্যযসঙ্কাশ অর্ুনের কপিধবজও দৃষ্ি- 
গোচর হইল, পাগুবমধ্যবর্ভী যুগান্তকালীন দিবাকর স্বক্ূপ 
সেই মহাবীর ধনঞ্জয় সায়ক সমূহ রূপ করজালে সংশপগ্তক 
সাগর শুষ্ক করিয়া! কৌরবগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। 
যেমন প্রলয়কালে ধূমকেতু সমুখিত হইয়! প্রাণিগণকে 
দগ্ধ করে, সেইরূপ ধনগ্রয় অস্ত্রতেজে কৌরবগণকে দগ্ধ 
করিতে লাগিলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহিগণ 
বু শরে তাড়িত হুইয়। আলুলিতকেশ ,নিপতিত হইতে 
লাগিল । কেহ কেহ আর্তনাদ, কেহ কেহ বা চীৎকার করিতে 
আরস্তু করিল । কতকগুলি অর্জুনশরে সমাহত হইয়া 
প্রাণ ত্যাগ করত নিপতিত হইল। মহাবীর ধনগ্তয় ষোধগণের 
নিয়ম স্মরণ করিয়া উত্থিত, নিপতিত ও পরাঙ্মুখ ব্যক্তি- 
গণকে বিনাশ করিলেন না । কৌরবগণ প্রায় সকলেই 
বিস্মিত ও সমরে বিযুখ হইয়া! হাহাকার ও কর্ণ! কর্ণ! বলিয়া 
চীতুকার করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ কর্ণ তাহাদিগের 
সমভিব্যাহারে ছিলেন না। এক্ষণে শরণাগত কৌরবগণের 
রোদ নধ্বনি শ্রবণ করিয়! ভয় নাই বলিয়! অজ্জ্বনের অভিমুখে 
ধাবমান হইলেন এবং আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগি- 
লেন। অর্জন প্রদীপ্ত শরাদনধারী নিশিত শরনিকরসম্পুন্ন 
কর্ণের শরনিকর সায়ক সমূহ দ্বারা নিবারণ করিলেন | 
কর্ণও তাহার শর সকল শর সমূহে নিবারণ ও শরবর্ষণ 
পূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন | ধুষ্টদ্যুম্থ, ভীম 
ও সাত্যকি তিন তিন শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ 
সায়ক সমূহ বর্ষণ পূর্বক অর্জুনের শর নিবারণ করিয়া 
(তিন শরে ধুষউহ্যন্স প্রভৃতি তিন বীরের শরাসন ছেদন 
করিলেন। তখন সেই বীরগণ ছেন্ায়ুধ হইয়া! নিষহীন পঞ্ 
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গের ন্যায় রথ হইতে শক্তি নিক্ষেপ পূর্বক সিংহনাদ 
করিতে লাগিলেন । সেই বিষধর সদৃশ মহাবেগশালী শক্তি 
সকল প্রজুলিত হইয়া! মহাবেগ সহকারে কর্ণাভিমুখে গমন 
করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ তিন তিন শরে সেই সকল 
শক্তি ছেদন করিয়া ধনগ্য়ের প্রতি শর নিক্ষেপ পুর্ববক 
পিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনগয়ও 
সপ্ত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া একশরে কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে 
সংহার করিলেন। তণ্পরে ছয় শরে শক্রঞ্জয়কে সংহার 
করিয়া]! এক ভন্লাত্র বারা বিপাঁটের মস্তক ছেদন করিলেন । 
এইরূপে কর্ণের ভ্র'তৃত্রয় ধার্তরাষ্ট্রদিগের সাক্ষাতে ও কণের 
সম্মুখে এক মাত্র ধনপ্রীয় কর্তৃক নিহত হইলেন। 

অনন্তর মহাবলশালী ভীমসেন খগরাঁজ বিনহানুতের 
ন্যায় রথ হইতে অবতরণ পুর্ধবক খড়গ দ্বার! কর্ণপক্ষীয় পঞ্চ দশ 
বীরকে সংহার করিলেন; পরে রথারোহণ ও অন্য শরাসন 
ধারণ করিয়া দশ বাণে কর্ণ, পাঁচ বাণে তাহার সারঘী ও 
অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । মহাবল ধৃষ্টহ্যন্ন খড়গ ও 
বন্দ ধারণ করিয়া চন্দ্রবর্পী ও নিষধদেশীয় বৃহগ্ক্ষত্রকে 
সমাহত করিলেন; এবং রথারোহণ পৃর্বাক অন্য সরাশন 
গ্রহণ করিয়া মিংহনাদ সহকারে এক বিংশতি শর দ্বারা 
কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি অন্য শরাসন গ্রহণ ও 
মিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্ববক চত্ুঃষষ্টি শরে কর্ণকে বিদ্ধ 
করিলেন ; পরে এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা সাহার শরাসন 
কর্তন করিয়! পুনর্ববার টিন শরে তাহার হস্তদ্বয় ও স্তন 
দ্বয়ের মধ্যস্থলে প্রহার করিলে, রাজা ছুর্যোোধন, দ্রোপাচার্ধ্য 
এবং জয়দ্রেখ, সাত্যকিরূপ মহাসমুদ্রে নিমগ্ন কর্ণের উদ্ধার 
সাধন করিলেন । তাহার শত শত পদাতি, অশ্ব এবং হস্তী 
সাতিশয় ভীত হইয়া ঠাহারই- পশ্চা ধাবমান হইল। গৃষ্ট- 
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ছ্ুন্ম, ভীম, অভিমনুযু, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিকে 
রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে রাজন! এইরূপে আপনার 
ও পাণুবপক্ষীয় বীরগণের সংহারার্৫থ ঘোর সংগ্রাম হইতে 
লাগিল। সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
পদাতি, রঘী, হস্তী ও অশ্বগণ পরস্পর সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইল । কোন স্থানে মাতঙ্গগণ রথী ও পদাতির 
সহিত, কোন স্থানে বা অশ্বের সহিত অশ্ব, হস্তীর সহিত 
হুস্তী, রথীর সহিত রথী ও পদাতির সহিত পদ।তিগণ মাঁংস- 
ৃষন, পশুগণের আনন্দজনক যমরাষ্ট্বিবর্ধন তুমুল সংগ্রাম 
হইতে লাগিল। পরে মনুষ্য, রথ, অশ্ব ওহস্তী কর্তৃক বহুসৎখ্য 
হ্তী, রথ, পদাতি ও অশ্বগণ নিহত হইল। কোন স্থানে হস্তী 
কর্তৃক হস্ত, রথী কর্তৃক রথী, অশ্ব কর্তৃক অশ্ব পদাতি কর্তৃক 
পদ্দাতি, কোথাও বা রখী কর্তৃক হস্তী, হস্তী কর্তৃক অশ্ব ও 
অশ্ব কর্তৃক মনুষ্য ছিন্নজিহব, ভযনদশন, গলিতনয়ন, প্রমথিত- 
কবচ ও অ্রস্তভূষণ হুইয় বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। 
ভীমদর্শন মাতঙ্গ সকল বহুশস্ত্রশীলী অরাতিগণ কর্তৃক গজপদে 
তাড়িত, অশ্ব ও রথনেমি দ্বার! ক্ষত বিক্ষত, ভূতলে প্রোথিত 
ওসাতিশয় ব্যাকুল হইয়া! বিনষ্ট হইল। এই প্রকারে পক্ষী, 
স্বাপদ এবং রাক্ষলগণের আহ্লাদজনক অন্তি ভীষণ লোক- 
ক্ষয় উপস্থিত হইলে, মহাবল বীরগণ সাতিশয় রোষপরবশ 
হইয়! বলপূর্ববক পরস্পরকে বিনাশ করত রণভূমিতে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন, এবং শোণিতলিপ্ত ও সাতিশয় ছিন্ন 
ভিন্ন হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। এই 
সময়ে ভগবান্‌ ভাক্কর অন্তাচল গত হইলে, কৌরব ও পাগুৰ- 
পক্গীয় বীরগণ মৃছুমন্দসঞ্চারে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন । 
নংশপ্তক বধ পর্ব সমাপ্ত । 


পপ (0 বাজাজ 


অভিমন্ত্যবধ পর্বাধ্যায়। 


্রয়স্ত্রিংশভম অধ্যায়। 


সপ্য় কহিলেন, হে মহারাজ! অমিততেজা! ফাল্তুনির 
প্রভাবে আমাদিগের সৈন্যগণ প্রভগ্র, দ্রোণের সন্থল্প ব্যর্ধ 
এবং যুধিষ্ঠির সুরক্ষিত হুইলে সমরনির্জিত, বর্ম্শূন্য, ধুলি- 
ধূসরিত সমরবিজয়ী বিপক্ষগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত সাতিশয় 
হাঁ্যাম্পদ কৌরবগণ উদ্বিগ্রচিত্তে দশ দিক অবলোকন করত 
দ্রোণাচার্য্যের অনুমতিক্রমে সংগ্রাম অবহার করিয়। মহারথ 
ধনগ্জায়ের গুণ সমূহের প্রশংসা এবং তাহার সহিত বাসুদেবের 
সখ্যভাব শ্রবণে চিন্তা ও মৌনাঁবলম্বন পুর্রবক অভিশপ্তের 
ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 

তদনস্তর রজনী অবদান হইলে, মহাবলশালী রাঁজ। ছুর্য্যো- 
ধন বিপক্ষের উন্নতি দর্শনে একান্ত বিমনা ও ক্রুদ্ধ হইয়! 
যোদ্বর্গের সাক্ষাতে প্রণয় ও অভিমান সহকারে দ্রোগা- 
চার্য্যকে সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, হে আচাধ্য ! আমরা 
আপনার ব্ধমধো পরিগণিত হইয়াছি ; যেহেতু আপনি 
যুধিঠিরকে সন্মুখীন দেখিয়া! অদ্যাপি গ্রহণ করিলেন ন|। 
আপনি যাহার গ্রহণাভিলাষী। সে আপনার সমীপস্থ হইলে, 
যদি পাগুবগণ অমরবৃন্দের সহিত একত্রিত হুইয়া৷ তাহারে 
রক্ষা করেন, তাহা হইলেও তাহার কোনরূপেই নিস্তার 
নাই। আপনি প্রথমতঃ প্রসঙ্চচিত্তে আমাকে বর প্রদান করি- 


১২২ মহাভারত। 


যাছেন, কিন্তু এক্ষণে কিগপ্রকারে তাহার অন্যথাচরণ 
করিতেছেন? আধ্য ব্যক্তিরা কখনই ভক্তজনকে নিরাশ 
করেন না! । 

সেই সময় দ্রোণাচার্য্য সাঁতিশয় লজ্জিত হইয়া রাজা 
ছুধ্োধনকে সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, হে নরপতে ! আমি 
সতত তোমার প্রিয়চিকীর্য হইয়া অবস্থান করিতেছি; 
আমাকে কখনই এ প্রকার বোধ করিও না। কি দেব; কি 
দানব, কি গন্ধর্বব, কি যক্ষ, কি রাক্ষল ও কি উরগগণ কেহই 
পার্থরক্ষিত রাজ। ধুধিিরকে পরাজয় করিতে পারেন ন|। 
যেস্ছলে বিশ্বকর্তা বান্থুদেব বিরাজমান রহিয়াছেন ও ধনগ্জয় 
সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছেন, সে স্থলে শুলপাঁণি মহাদেব ব্যতীত 
আর কাহারও বল মফল হইবে না। আমি যথার্থই কহি- 
তেছে যে, অদ্য বিপক্ষগণের মধ্যে বীরবর এক মহারথকে 
নিহত ও অমরগণের ছুর্ডেদ্য এক বৃহ নির্মাণ করিব, ইহাতে 
আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন রূপ উপায় অবলম্বন 
পুর্ববক ধনঞ্শারকে যুধিষ্ঠিরের সমীপ হইতে অপনীত কর। 
সমরে তাহার অবিদিত ও অসাধ্য কিছুই নাই। অঞ্জন 
নানা দেশ হইতে নানাবিধ ব্ষিয় পরিজ্ঞাত হুইয়াছে। 

মহাবীর ড্রোণাচার্ধ্য এই প্রকার অনুমতি করিলে, সংশ- 
গুকগণ পুনর্ববার মহারথ পার্কে সংগ্রামার্থ দক্ষিণ দিকে 
আহ্বান করিতে লাগিল। তখন সংশগুকদিগের সহিত 
ধনগ্তীয়ের অতি ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঈদৃশ সংগ্রায 
কেহ কখন শ্রবণ বা দর্শন করে নাই। এ দিগে আচার্য্য 
দ্রোখ চক্রব্যৃহ নির্মাণ করিলেন। উহা! মধ্যাহ কালীন 
প্রতপন্ত দিবাকরের ন্যাঁয় সাতিশয় দুর্মিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। 
অভিমন্যু ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ক্রমে পরিভ্রমণ করিতে 
করিতে সেই এ ছুভে্য চক্রব্যুহ বারম্বার ভেদ করি 


দ্রোখ পর্ক ৷ ১২৩ 


লেন। ততপরে তিনি মতি দুষ্ষর কার্ষ্যের সাধন ও সহত্র 
সহত্র বীরপুরুষকে সংহার করত ছয় বীরের সহিত যুদ্ধে 
ব্যাপৃত ও দুঃসাঁশন পু্রের বশবন্তাঁ হইয়া প্রাণ বিনর্জন 
করিলেন। তাহাতে আমরা নিরতিশয় সম্তব্ট হইলাম। পাণ্ড- 
বেরা শোকে অতিশয় বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। তৎ্পরে 
আমরা অবহার করিলাম । 

ধৃতরাষ্ট্রী কহিলেন, হে সপ্জয়! অপ্রাপ্তযৌবন অজ্জুন- 
নন্দন অভিমন্যুর নিধনবার্ভ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ হইতেছে, রাজ্যাভিলাধী বীরগণ যে ক্ষত্রধর্মের 
অনুসরণক্রমে বালকের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, 
ধর্মকর্তীরা এ ক্ষত্রধন্্কে কি নিদারুণ করিয়াই হাজন 
করিয়াছেন! অস্মণ্পক্ষীয় বীরগণ, সাতিশয় সুখী ও নিঃশঙ্ব- 
চিত্তে সঞ্চরণকারা বালক অভিমন্যুকে কিরূপে সংহার 
করিল ? এবং পুরুষণিংহ অভিমন্যু রথ সৈন্য নিহত 
করিবার অভিলাষে যে প্রকারে রণাঙ্গনে বিচরণ করিয়াছিলঃ 
তাহ। আমার নিকট বর্ণন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! আপনি আমাকে যে সকল 
বৃন্তাম্ত জিজ্ঞাসা! করিলেন, তাহ সবিস্তরে আপনার নিকট 
বণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অর্্ুনতনয় অভিমনুযু সেনা" 
গণকে সংহার করিবার নামন্ত যে রূপে সংগ্রামস্থলে বিচরণ 
করিয়াছিলেন, জয়াভিলাষী ছুর্নিবার বীরপুরুষগণ যে রূপে 
ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন, এবং আপনার পক্ষীয় বীরগণ তৃণঃ 
গুল ও পাদপ সমাকীর্ণ কাননমধ্যে দাবানল পরিবেষ্টিত 
অরণ্যবাসিগণের ন্যায় যেরূপে ভয়ে একান্ত অভিভূত হই- 
য়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। 


১২৪ | মকাভারত। 
চতুক্ি”শতম অধ্যায় । 





মহারাঁজ ! পার পঞ্চ পুত্র ও বাসুদেব সংগ্রামে সাতি- 
শয় উগ্রকন্্না ও অমরগণের ছুরধিগম্য এবং কর্ম দ্বার 
তাহারাশ্রমশীলতার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। রাজা! যুধিষ্ঠির 
সত্ব, কর্ম্ম, অন্বয়, বুদ্ধি, কীর্তি, যশ ও সৌন্দর্য্যে অস্থিতীয়, 
সতত সত্যধর্ম্পরায়ণ ও দান্ত। তিনি বিপ্র পৃজ। প্রস্থৃতি 
সদ্গুণে সুশোভিত হইয়া! অবিরত স্বর্গ ভোগ করিতেছেন। 
যুগক্ষয়কালীন কৃতান্ত, জামদগ্র্য ও রথারূঢ় ভীমসেন এই 
তিন জন সমকন্ম বলিয়া অভিহিত হুইয়! থাকেন। পৃথিবী- 
মধ্যে সত্যসন্ধ গাণীবধন্ব। ধনঞ্জয়ের উপম। নাই। গুরুভদ্তি, 
মন্ত্ররক্ষণ, বিনয়, ইন্দরিয়নি গ্রহ, অনুকৃতি ও শৃরত1 এই ছয় 
প্রকার গুণ নকুলে সর্ধদ1 বিদামান রহিয়াছে । সহদেব 
শ্রুত, গন্ভীরতা1, মধুরতা, সত্ব, রূপ ও পরাক্রমে অশ্বিনী- 
কুমারদ্বয়ের সদৃশ । বাস্থদেব ও পঞ্চপাণ্ডবে যে সমস্ত গুণ 
অবস্থান করে, সেই সমস্ত গুণ এক অভিমন্যুতেই দৃষ্টিগোচর 
হইয়া থাকে । রাজা যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য, বান্মুদেবের স্বভাব, 
ভীমসেনের কার্যাঃ ধনগীয়ের রূপ, বিক্রম ও শাস্ত্রজ্কান এবং 
নকুল ও সহদেবের নততার সাদৃশ্য নাই। | 

ধৃতরাষ্রী কহিলেন, হে সঞ্জয়! রণছুর্জয় অভিমন্যু কি 
প্রকারে যুদ্ধস্থলে নিহত হইল, আমি তাহ। সবিস্তরে শ্রবণ 
করিতে অভিলাষ করি। 

সপ্জয় কহিলেন হে নরনাথ ! আপনি ছু:নহ শোক সম্বরণ 
পুর্ববক স্থিরভাবে অবস্থিত হউন। আমি আপনার সুহৃদ 
গণের সংহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন| আচাধ্য 


দ্রোখ গর্ব ১২৫. 


দ্রোগ চক্র ব্যুহ. নির্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে ইন্দ্রসদুশ ভূপাল- 
গণকে সংস্থাপিত করিলেন। উহার দ্বারদেশে দিবাকর 
সন্নিভ রাজপুভ্ত্রগণ সন্নিবেশিত হইলেন । তখন সমস্ত রাজ- 
পুত্র মিলিত হইয়াছিলেন। তাহারা সকলেই রক্তপতাঁকা 
সুশোভিত, রুঝ্সহারমণ্ডিত, চন্দন ও অগুরুচর্চিত, রক্ত- 
ভূষণসম্পন্ন, সৃক্ষরজ্াম্বরধারী, মাল্যদামশোতিত, হেম 
খচিত ধ্বজদণ্ডে শোভিত ও কৃত্প্রতিজ্ঞ। এ দশ সহত্র 
রাজতনয় সমবেত হইয়! যুদ্ধ করিবার মানসে পার্ধঙনয় 
অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাহারা পরস্পর 
সমছুঃখ সুখ, সমমাহস ও প্রিয়চিবার্ধু হইয়া! আপনার 
পৌন্র লক্ষণকে পুরোবন্তী করত পরম্পর স্পর্ধা মহকারে 
সূমরে সমুদ্যত হইলেন। শ্বেতছত্র ও চাঁমরে উদয়মান 
প্রভাকরের ন্যায়, দেবরাঁজ মদৃশ শ্রীমান্‌ রাজা ছুর্যোধন 
মহাবীর কর্ণ, কূপ ও ছুঃশাসন কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়। 
জ্রোণাধিকৃত বাহিনীমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
সিন্ধুপতি জয়দ্রথ সৈন্যমধ্যে স্ুমেরু গিরির ন্যায় স্থিরচিত্তে 
অবস্থান করিলেন | দেবপ্রতিম আপনার ত্রিংশৎ পুত্র 
অশ্বথামাকে অগ্রসর করিয়া জয়দ্রথের পার্থে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। দ্যুতদেবী গান্ধারপতি শকুনি, শল্য 
ও ভূরিশ্রবা সিহ্ধুপতির পাশ্থে শোতমান হইলেন। তদনস্তর 
উভয়পক্ষীয় বীরপুরুষগণ জীবিতাশ! বিসর্জন পূর্বক অতি 
ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 


১২৬ মহাগ্তারত। 
গঞ্চত্রি”শতম অধ্যায় । 


হে রাঁজন্! ভীমসেন প্রমুখ পাঁগুবগণ, সাত্যকি, চেকি- 
তান, ধৃষ্টদ্যুন্ন, কুন্তিভোজ, দ্রুপদ, অভিমন্যু, শিখ গী, উত্ত- 
মৌজা, বিরাট, দ্রৌোপদীর পঞ্চপুত্র* শিশুপালনন্দন, ক্ষত্র- 
ধর্্মা, বৃহত্ক্ষত্রঃঠ চেদিপতি, ধৃদ্টকেতু, মান্রীর তনয়দ্য়। 
ঘটোত্কচ, যুধামনুযু, মহাবলশালী কৈকেম়গণ, শত সহস্র 
স্ঞ্জয় ও অন্যান্য রণছুর্্মদ বীরগণ যুদ্ধাভিলাষে দ্রোণের 
প্রতি সহসা ধাবমান হইলেন । মহাবলশালী দ্রোণাচার্যা 
আসন্ত্রাস্তচিত্তে সমীপস্থ বীরদিগকে শররষ্টি দ্বারা নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। প্রবল বারিপ্রবাহ যেরূপ ভুর্ভেদয 
পর্ববতকে অতিক্রমণ করিতে পারে না, সাগর সকল যে 
পরূ বেলা অতিক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ পাণগুবীয় 
বীরগণ আচার্ধ্যকে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইলেন না। 
ফলতঃ তাহার! হ্যঞ্জয়দিগের সহিত দ্রোণনির্্ম,ক্ত শর সমূহে 
সাতিশয় ব্যথিত হইয়া তাহার অভিমুখে অবস্থিতি করিতে 
পারিলেন না। ত্কালে আমরা আচার্ষোর অদ্ভুত বাহুবল 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর রাজা যুবিষ্ঠির র্লাধা- 
স্বিতচিত্তে দ্রোণকে আগমন করিতে দেখিয়া! তীঁহাঁকে 
নিবারণ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় চিন্তা করিতে 
আরম্ভ করিলেন । তিনি দ্রোণকে নিবারণ কর! অন্যের সাধ্য 
নয়, ইহা বিবেচনা করত অর্জবুন ও কৃষ্ণ সদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন 
অভিমন্যুর প্রতি ছুর্ববহ ভার সমর্পণ করিয়া! কহিলেন হে 
বস ! আমরা কি প্রকারে এই চক্রব্যুহ ভেদ করিব, কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি না । এক্ষণে ধনঞ্জয় আনিয়া যাহাতে 
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আমাদিগকে নিন্দা না করে, এরূপ উপায় বিধান কর] ভুমি 
ধনগ্জয়, বান্ুদেব, প্রচ্যন্গ এই চারি জন ভিন্ন আর কোন- 
ব্যক্তিকে এই চক্র ব্যহ ভেদ করিতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। 
এক্ষণে পিতৃগণ, মাতুলগণ ও সৈন্যগণ তোমার নিকট বর 
প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি ইহঁদিগকে বর প্রদান কর। 
ভূমি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পুর্ব্বক সত্বরে দ্রোণের সৈন্যসংহারে 
প্রবৃত হও । নতুবা অর্জন আসিয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই 
নিন্দা! করিবে । 

অভিমন্যু কহিলেন, হে মহায্সন্! আমি পিতৃগণের 
জয় প্রাপ্তির অভিলাষে সত্বর হইয়া দ্রোণের স্দৃঢ় ভয়াবহ 
সেনাসাগরে শবগাহন করিব । হে আর্য ! আঁপনি আমাকে 
দ্রোণনৈন্য বিনাশে অনুমতি করিলেন, কিন্তু কোন বিপদাবহ 
কার্যে অগ্রসর হইতে আমার সাহস হয় না। রাজা যুধিঠির 
কহিলেন, বুল! তুমি সৈন্য ভেদ করিয়া আমাদিগের 
প্রবেশদ্বার প্রস্তৃত কর। তুনি তথায় গমন করিলে, আমারা 
তোষার অনুগামী হইব; তুমি সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের সদৃশ, 
তোমকে বুদ্ধে প্রেরণ করিয়া আমরা চতুর্দিক রক্ষা করত 
তোমার পশ্চাদগামী হইব । ভীম কাঁহলেন, বন! তুমি 
একবার যে ব্যৃহ ভেদ করিবে, আমরা তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া 
প্রধান প্রধান বীরগণকে বিনষ্ট করিব। 

অভিমন্যু কহিলেন, যেরূপ পতঙ্গ ক্রোধ ভরে অনল- 
মধ্যে প্রবেশ করে, সেই রূপ আমি নিহাপ্ত দুরধিগম্য 
'্রোণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিব। অদ্য আমি পিতৃ মাতৃ- 
কুলের হিত্কর কার্য অনুষ্ঠান করিব। মাতুল ও পিতার 
প্রিয়ানুষ্ঠানে অবশ্যই প্রবৃত্ত হইব । এক্ষণে প্রাণিগণ একমাত্র 
শিশুর হস্তে শত্রু কুল বিনষ্ট হইতে দর্শন করিবেন। য্গি 
অদ্য কেহ মামার হস্তে প্রাণত্যাগ মা করে, তাহা হইলে, 

(১৭) ম 
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আমি সুভদ্রোর গর্ভজাত ও ধনঞ্জয়ের ওরসে সঞ্জাত হই নাই। 
যদি আমি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়। নিখিল ক্ষত্রিয় 
গণকে অষ্টধা খণ্ড খণ্ড করিতে ন! পারি, তাহা! হইলে আমি 
আর আপনাকে অর্জুনের আত্মজ বলিয়! স্বীকার করিব না। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন ,বগুন ! তুমি আজি সাধ্য, রুদ্রু ও 
দেবকল্প, মহাবল পরাক্রান্ত, বনু, হুতাশন ও সূর্ধ্যসদৃশ 
বিক্রমশীলী মহাবীরগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত নিতান্ত ছুরধিগম্য 
দ্রোণসৈন্য বিনাশ করিতে উৎ্সাহাম্িত হইয়াছ, অতএব 
তোমার বল বর্দিত হউক; মহাবীর ,অভিমন্যু রাজা 
যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিকে সম্বোধন পূর্ববক 
কহিলেন, হে সুমিত্র! তুমি শীঘ্র দ্রোণাচাধ্যের অভিমুখে 
অশ্ব চালন কর। 


স্পাস্পীপ উ শি 
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হে রাজন! অভিমন্যু যুধিষ্টিরের এই বাক্য শ্রবপ 
করিয়। সারথিকে সম্বোধন পূর্বক চল চল বলিয়া বারম্বার 
আদেশ করিলে, সারথি তাহাকে কহিল, আয়ুক্সন! পাঁওব- 
গণ আপনার প্রঠি গুরুভার সমর্পন করিয়াছেন ) এক্ষণে 
এই কার্য আপনার উপবুক্ত কি না, সবিশেষ পর্যযালোচন 
করিয়! যুদ্ধে প্ররৃন্ত হউন; আচার্য দ্রোণ কার্ধ্যনিপুণঃ 
দিব্যান্ত্র কুশল; আপনি নিরন্তর সুখ সন্তেরগে পরিবর্ধিত 
হইয়াছেন। তখন অভিমন্যু সহান্য ব্দনে কহিলেন, হে 
সারথে! ক্ষত্রিয়গণ ও দ্রোণাচার্য্যের কথ। দুরে থাকুক, অমর- 
গণ পরিৰৃত এরাবতসমারূঢ় দেবরাজ. ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ 
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করিব। অদ্য ক্ষত্রিয়গণের সহিত সংগ্রামে প্রত হইতে 
আমার কিছুই বিন্ময় নাই। এই সকল শক্রসৈন্য আমার 
ষোড়শাখশের উপযুক্ত হইতেছে না। অন্যের কথ! দুরে 
থাকুক, বিশ্ববিজয়ী যাতুল ও পিতার সহিত সংগ্রাম 
করিতেও আমি ভীত হই না। অভিমন্যু এই প্রকারে সারথির 
বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ববক কহিলেন, হে সূত! তুমি সত্বর 
দ্রোণ নৈন্যের অভিমুখে গমন কর। 

পরে সারথি সাতিশয় অসন্তুন্টচিত্তে ত্রিবর্ষ বয়স্ক সুবর্ণ, 
অণ্ডিত হয়গণকেশ্দ্রোণ সৈন্যাভিযুখে সঞ্চালন করিল। মহা 
বেগবলশালী অশ্বগণ সারথি কর্তৃক পরিচালিত হইয়! 
ড্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইল । কৌরবগণ অর্জুনতনয় 
অভিমন্যুকে আগমন করিতে দেখিয়া আচার্ধ্যকে অগ্রসর 
করত গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে পাণ্বগণ অভি- 
মন্যুর অনুগামী হইলেন। যে রূপ দিংহশিশু হস্তিযুখ 
প্রাপ্ত হয়, মেই রূপ কর্ণিকার লাঞ্ছিত ধ্বজদগুশালী সুবর্ণ, 
রত্বালঙ্কত অভিমন্দ্ু সংগ্রামাভিলাঁধী হইয়া নিভাঁকের ন্যায় 
দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণকে প্রাপ্ত হইলেন। তখন কৌরবগণ 
য্পরোনাস্তি সন্তষ্ট হইয়া অভিমনুযকে প্রহার করিতে 
আরম্ভ করিলেন। সরিদ্ধরা গঙ্গার আবর্ত যেরূপ সাগর 
মধ্যে,প্রবেশ করিয়া মূহ্ুর্তকাঁল মধ্যে তুমুল হইয়া! থাকে, 
সেই রূপ পরম্পর প্রহরণশীল বীরগণের অতি তয়াবহ 
সংগ্রাম হইতে লাগিল উঠিল। এই অবসরে মহাবলশালী 
অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাতে ব্যহ ভেদ করিয়! 
তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ মহা- 
বীর অভিমন্ত্যুকে বিপক্ষমধ্যে প্রবেশ পুর্ববক বীরসংহারে 
সমুদ্যত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার চতুর্দিক্‌ পরিবেষ্টন ক- 
রিলে, বীরগণ নানাবিধ বাঁদ্যধ্বনি, সিংহনাদ, বাহ্বাস্ফোটন» 


১৩০ মহাভারত! 


গভীর গর্জন, হুঙ্কার, থাক্‌ থাক্‌ শব্দ, অতি ভীষণ হলহল। 
রব, গমন করিও না, আমার সমীপে অবস্থান কর, আমি 
এই স্থানে রহিয়াছি, এই প্রকার কোলাহল, হস্তিবংছিত, 
অলম্কারশিঞ্জিত, হাস্য ও অশ্বের খুরধ্বনি দ্বার! পৃথিবীমগ্ডল 
নিনাদিত করিয়া! অভিমনুযুর প্রতি ধাবমান হইলেন । মহা 
বল পরাক্রান্ত অভিমন্যু ভাহাদিগকে আগমন করিতে অব- 
লোকন করিয়! মর্্মচ্ছেদী শর সমূহ দ্বার। সংহাঁর করিতে 
লাগিলেন। তাহার! নানাবিধ লক্ষণাঞঙ্কিত শরনিকরে নিহত 
হইয়া শলভের বহ্ছিপ্রবেশের ন্যায় সংগ্রীন্ষস্থলে নিপতিত 
হইতে লাগিল । সেই সময় রণাঙ্গন তাহাদিগের অবয়বে কুশ, 
সমাচ্ছন্ন ষজ্বেদীর ন্যায় সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল । অর্জুন তনয় 
অভিমন্য গোধাচর্্মবি নির্ষ্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, শর, কারক, অসি, 
বর্ম, অঙ্কুশ, আতীষুঃ তোমর, পরশু, গদা, আয়োগুড়, প্রাস, 
ধা্তি, পর্তিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, শক্তি, কম্পন, প্রতোদ, 
মহাশত্থ, কুন্ত, কবচগ্রহ, মুদগর, ক্ষেপণীয়, পাশ, উপল, 
কেয়ুর ও অঙ্গদে সুশোভিত মনোহর গন্ধানুলিগড সহত্র 
সহজ করযুগল ছেদন করিলেন। খগরাজছিন্ন, পঞ্চশীর্ষ 
ভূজপ্ঙ্গর ন্যার রুধিরমিক্ত হস্ত সমূহ দ্বারা রণস্থল অতি শোভ- 
মান হইতে লাগিল । যে সকল মস্তক মনোহর নানিকা, 
আাস্য ও কেশকলাপে সুশোভিল্, রমণীয় কুণ্ডুল, যাল্য, 
মুকুট, উষ্ভীষ ও মণনিরহ্ে বিভূষিত পন্ম'সদৃশ এবং চঞ্জু দুর্যোর 
ন্যায় প্রভাশালী ও ব্রণ বিহীন; যাহা! রোষভরে ওষ্টপুট 
শন করিয়! রহিয়াছে ; যাহা হইতে অনবরত শোণিতধারা 
বিনির্গত হইতেছে ; জীবিতাবস্থায় যাহ। হইতে হিতকর ও 
গ্রীতিজনক বাক্য নির্গত হইত, মহাঁবল অভিমন্য্যু বিপক্ষগণের 
সেই মস্তক সমূহ দ্বারা মেদিনীমগ্ডুল সমাচ্ছন্ন করিলেন। 
গন্ধবর্ববগরাকার ষে সকল রথ ঈশাযুখ, বিচিত্র বেণু ও দণ্ডে 
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উত্তমরূপে সজ্জিত ছিল। অভিমনুযুর শরজাঁল দ্বারা তাহার 
রখী সকল বিনষ্ট ; জঙ্ঘ, অভিবি, নাসা, দশন, চক্র, উপস্কর 
ও উপস্থ সকল ছিন্ন, উপকরণ সমস্ত ভগ্র, আস্তরণ সমুদয় 
নিক্ষিপ্ত, অবশেষে রথ সকল খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। পরে 
তিনি পতাকা, অঙ্কুশ এবং ধ্বজসম্পন্ন, তুণবর্্মধারী, শত্র- 
পক্ষীয় গজারোহী, গজ ও পাদরক্ষকগণকে শ্রীবা বন্ধন রঙ্জু, 
কম্বল, ঘণ্টা, শুপ্ত, দশনা গ্রভ'গের সহিত শাণিত সায়ক 
সমুহ দ্বারা ছেদন করিচলেন। বানায়ূজ কান্বোজ, বাঁহিলক 
এবং পর্ববতীয়, স্থিরপুক্ছ, স্থিরকর্ণ, স্থিরলোচন, বেগসম্পন্ন 
যে সকল অশ্ব শক্তি, খষ্টি ও প্রানযোধী ন্ুুশিক্ষিত যোদ্ধ- 
বর্গে লমারূঢ় ছিল, ত্রাহাদিগের মুকুট ও চাঁমর বিনব্ট, জিহ্বা 
ও নয়ন ছিন্ন, অন্ত্র ও যকুগুনিক্ষাশিত, আরোহী সকল নিহন 
এবং চর্ম ও বর্ম সকল নিকর্তিত হইল। তাহার! মল, মৃত্র ও 
শোণিতধারায় পরিপ্ন,ত এবং বিগতপ্রাণ হইয়া ক্রব্যাদ- 
গণের আনন্দ বদ্ধন করিতে লাগিল । যেরূপ ভগবান্‌ ত্রিলো- 
চন দুর্দান্ত অনুর সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
বিষুতুল্য প্রভাসম্পন্ন অভিমন্ূযু এই দুষ্কর কার্ধ্য সাধন 
করি%। অঙত্রয়শালী আপনার সৈন্যগণকে বিমর্দিত ও 
পদ!তিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর কাত্তিকেয় যে রূপ অন্ুর সৈন্য সংহার করিয়া 
ছিলেন, তদ্রপ একমাত্র অভিমন্তযুকে কৌরব সৈন্য সংহার 
করিতে দর্শন করিয়া আপনার পক্ষীয় বীরগণ ও আপনার 
পুভ্রগণ দশ দিক্‌ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তাহা- 
দিগের মুখণুক্ষ হইয়া গেল; নেত্রদ্বয় সাতিশয় চঞ্চল 
হুইয়। উঠিল; শরীর কণ্টকিত ও ঘশ্মাক্ত হইতে লাগিল। 
তখন তাহার! শক্রুবিজয়ে একান্ত উৎ্সাহবিহীন ও পলায়ন- 
পর হইয়া জীবিতাভিলাষে গোত্র এবং নাম উচ্চারণ পুর্ববক্ষ 


১৩২ মহাভারত ৷ 


পরস্পরকে আহ্বান, নিহত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু ও 
সন্বন্ধীদিগকে পরিত্যাগ এবং হস্তী ও অশ্বে আরোহণ করত 
সত্বর প্রস্থান করিলেন। | 


পার 


সপ্তত্রি”শত্ত ম অধ্যায় । 





হে নরনাথ! রাজা ছুর্য্যোধন অভিমন্যুর শরনিকরে 
স্বীয় সেনাগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধতরে তীহার প্রতি 
ধাবমান হইলেন মহাবীর ড্রোণাচার্য্য ছুর্ষ্যোধনকে অভি- 
মন্য্ুর প্রতি ধাবমান দেখিয়া যৌধগণকে কহিলেন, হে যোধ- 
গণ! তোমর! সত্বরে ছুর্য্যোধনের অনুগমন কর। অভিমন্যু 
আমাদিগের সাক্ষাতেই বীরগণকে সংহার করিতেছেন। 
এক্ষণে তোমরা নির্ভয়চিত্তে অভিমন্ত্যুর প্রতি ধাবমান হুইয়। 
কৌরবদিগকে পরিত্রাণ কর । তখন মহাঁবলশালী রণ. 
বিজয়ী সুহৃদ্গণ ভীহার আজ্ঞানুসারে ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে 
দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টন করিলেন । তদনস্তর আচার্ধ্য দ্রোণ, 
অশ্বদ্থামা, কৃপ, কর্ণ, কৃতবর্ঘ্া, শকুনি, বৃহদ্বল, মদ্ররাজ, 
ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল্য ও পৌরব বৃষসেন নিরস্তর শরবৃষ্ঠি 
দ্বার অভিমনুযুকে নিবারিত ও বিমোহিত করিয়া মহারাজ 
ছুধ্োধনকে পরিমুক্ত করিলেন। মহাবীর অভিমনুয আস্য 
দেশ হইতে আচ্ছন্ন কবলের ন্যায় এই ব্যাপার সহ্য করিতে না 
পারিয়া শরজাল নিক্ষেপ পূর্বক অশ্ব, সারথী ও মহারথগণকে 
পরাঙা.খ করত মিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। 


ভ্রোণপর্ব ৷ ১৩৩ 


দ্রোণপ্রমুখ মহারথগণ আমিষলিপ্ল, নিংহ সদৃশ অভিমন্যুর 
সেইগর্জন সহা করিতে সমর্থ হইলেন না; স্ুরাৎ বছসংখ্য 
রথদ্বারা তাহাকে পরিবেষ্টন পুর্ধবক নানাবিধ লাগ্নযুক্ত 
শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরা- 
ক্রান্ত অভিমনুয সায়ক নিচয় দ্বার আকাশপথেই সেই 
সমস্ত শরজাল নিরাকৃত করিয়! তীহাঁদিগেকে বিদ্ধ করিলেন। 
তখন এই ব্যাপার অতি আশ্চর্য বলিয়! বোধ হইতে লাগিল। 
পরে দ্রোণপ্রমুখ মহাবীরগণ ক্রোধপরবশ হইয়া সমরে 
অপরাগ্জাখ অভিমিন্তাকে সংহার করিবার নিমিভ বিষধর 
সদৃশ শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অভিমন্ত্যু 
একাকী বেলার ন্যায় বিক্ষোভিত সাগর সদৃশ সেই বল 
ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পর সংহারে 
প্রবৃত্ত উভয় পক্ষের কেহই রণস্থল হইতে পরাত্মথখ হই- 
লেন না। সেই সময় দুঃসহ নয়, ছুঃশাসন দ্বাদশ, কৃপাচার্ষয 
তিন, ভ্রোণ সপ্ত দশ, বিবিংশতি সগ্ডততি, কৃতবন্্া সাত, 
বৃহদ্ধল আট, অশ্বথথামা সাত, ভুরিশ্রব! তিন, মদ্ররাজ ছয়, 
শকুনি ছুই ও ছুর্য্যোধন তিন শরে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলে, 
মহাপ্রতাপশালী অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতেই 
তাহাদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। 

রাজ! ছুর্য্যোধনপ্রভৃতি বীরগণ অভিমনুযুকে এই প্রকার 
ভয় প্রদর্শন করিলেও, তিনি নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া 
অভ্যাসকৃত বল প্রদর্শন পূর্বক খগরাজ গরুড় ও পবনতুল্য 
মহাবেগসম্পন্ন, সারথির নিয়োগবর্ভী অশ্ব দ্বারা ত্বরমাণ 
অখ্মকেশ্বরকে নিবারণ করিলেন। শ্রীমান্‌ অশ্মকেশ্বর অভি- 
অন্যুর সম্মুখীন হুইয়া “ তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়া দশ শরে 
তাহাকে বিদ্ধ করিলে, মহাবীর অভিমন্যু হাস্য করিতে 
ফ্রিতে দশ শরে তাহার লারধি+ অশ্ব, ধ্বজ, বাহুদ্বয়, শরা- 


দি মহাভারত । 


সন ও মস্তক ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। এই অবসরে 
অশ্মকেশ্বরের সৈন্য সকল পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 
পরে কর্ণ কপ, দ্রোণ, অশ্বামা, শকুনি, শল, শল্য, ভূরি- 
শ্রবা, ক্রাম, সোমদত্ত, বিবিংশতি, বুষসেন, আুষেণ, কুখ- 
ভেদি, প্রতর্দন, বৃন্দারক, ললিখ, প্রবাহ, দীর্ঘলোচন ও 
দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমন্যুর প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু এ সকল শরে 
সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া কর্ণের প্রতি কবচ ও দেহভেদী 
এক শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর রুর্ণের কবচ ভেদ 
করিয়! বল্সীকমধ্যে সর্প প্রবেশের ন্যায় ধরাঁতলে প্রবেশ 
করিল। মহাবীর কর্ণ সেই দারুণ আঘাঁতে যহপরোনাস্তি 
ব্যথিত ও বিহ্বল হইর1 ভূমিকম্পরকীলীন পর্বতের ন্যায় 
বিকম্পিত হইয়া! উঠিলেন। পরে অভিমনুযু ক্রোধপরবশ 
হইয়া! অন্য শাণিত তিন শর দ্বারা দীর্ঘলোচন, স্ুষেণ ও 
কুণডভেদিকে বিদ্ধ করিলে, মহাবীর কর্ণ তাঁহার প্রতি পঞ্চ- 
বিংশতি নারাঁচ, অশ্ব্থাম! বিংশতি শর ও কৃভবন্মা সাত 
শর নিক্ষেপ করিলেন । সৈন্য সকল শরাচ্ছন্ন দেহ, নিতান্ত 
ক্রুদ্ধ অর্ভভুননন্দন অভিমন্ত্যুকে পাশহস্ত যমের ন্যায় রণ- 
স্থলে বিচরণ করিতে অবলোকন করিল। মহাপ্রতাপ- 
বান্‌ অভিমন্যু সমীপস্থ শল্যকে শর পমূহ দারা সমাচ্ছন্ন 
করিয়া কুরুসৈন্যদিগকে বিভীষিকা! প্রদর্শন পুর্রবক আক্রোশ 
করিতে লাগিলেন । শল্য মর্ঘভেদী শহ্রনিকরে সাতিশয় 
বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে বিষণ্ন ও বিমোহিত হইলেন। হে 
রাজন্! আপনার সৈন্যগণ শল্যকে শরবিদ্ধা অবলোকন 
করিয়া সিংহ নিপীড়িত যুগের ন্যায় আচার্য্ের সাক্ষাতে 
পলায়ন করিতে লাগিল। তগুকালে দেবতা, চারণ, সিদ্ধ 
শ পিতৃগণ এবং ধরালগত কৃত সমস্ত সাংগ্রা' 


দ্রোণ পর্ব? ১৩৫. 


হিক যশে অভিমন্ত্যকে অর্চনা করিতে আঁরস্ত কর্রিলে, 
তিনি হুত হুতাঁশনের ন্যায় অতি মনোহর শোভ। ধারণ 
করিলেন। 


শ্সপ্প 





অফ্টত্রি” শত্তম অধ্যায়? 


ধু্তরাষ্ট্র কহিলেন, সপ্য় ! অর্জুন তনয় মহাবীর অভিমন্যু 
এইরূপে মহাধনুদ্ধুর গণকে বিমর্দন করিতেছে দেখিয়া অস্ম 
পক্ষীয় কোন্‌ কোন্‌ বীর তাহাকে নিবারণ করিয়া! ছিল ? 
সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌। মহাবীর অর্জুন তনয় যে 
বূপে ফ্রোণ পরিরক্ষিত রগসৈন্য ভেদ করিবার মানসে 
সমর ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। শল্যের কনিষ্ঠ 
ভ্রাককা স্বীয় জ্যেষ্ঠকে অভিমনুযুশরে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়। 
রোষভধে শর নিক্ষেপ পূর্বক তীহার প্রতি ধাবমান হই- 
লেন। লহ্ুহস্ত মহাবীর অঞ্জ্ুনতনয় শাণিত সায়ক সমূহ 
নিক্ষেপ করিয়া এক কালে তীহার মস্তক, হস্ত, পাদ, 
অশ্বচতৃষ্টয়, ছাত্র, ধবজ+ ত্রিবেণু তল্প, চক্র, যুগ» ঈষা, তুণীর 
আনুকর্ষ, পতাকা ও অন্যান্য রথোপকরণ এবং ছুইজন চক্র 
গোণ্ত। ও সারথিরে ছেদন করিয়। ফেলিলেন। তখন কেহই 
তাহারে নয়নগ্োচর করিতে লমর্থ হইল না। মহাবীর 
শল্যান্ুজ এইরূপে অঞ্জুনতনয়ের শরে নিহত হইয়া চতু- 
দিকে পলায়ন করিতে লাঁগিল। তথাকার লোক সকল 
অঙ্জুনতনয়ের সেই অলৌকিক কাধ্য দর্শন পুর্ববক ভীহাকে 
সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
এই প্রকারে শল্যের কনিষ্ঠভ্রাতা বিনষ্ট হইলে তদীয় সৈন্য: 
গথ অভিমন্যুকে স্ব স্ব কুল, অধিবাস ও নাম শ্রবণ করাইয়া; 
(১৮) ম 


১৩৬ মহাভারত। 


বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ববক ক্রোধভরে তাহার প্রতি ধাবমান 
হইল। সেই সকল সৈন্যের মধ্যে কতকগুলি রখে, কতক- 
গুলি অশ্বে, কতকগুলি গজে ও পদব্রজে গমন পূর্বক 
বাণশব্দঃ রথনেমি নিম্বন, হুষ্কার, সিংহনাদ, জ্যানিম্বন, তল- 
ধ্বনি ও ঘোরতর গর্জন করত অদ্য জীবিতাবস্থ(য় আমদের 
হস্তে নিস্তার নাই বলিয়। অভিমন্যুর প্রতি গর্জন করিতে 
লাগিল। তখন অভিমনুযু তাহাদিগকে এই রূপ কহিতে 
দেখিয়। ঈষণ হাস্য করিলেন এবং সেই সমস্ত তাহাদিগের 
মধ্যে যে ব্যক্তি তাহাকে অগ্রে প্রহার করিল, তাহাকে 
অস্ত্রদ্ধারা বিদ্ধকরিয়া বিচিত্র হস্ত লাঘব প্রদর্শন করিবার 
মানসে মুছুতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
বাস্থদেব ও ধনঞ্জয়ের নিকট যে অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহ৷ তাহাদিগের ন্যায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ 
কালে তাহার শর নিক্ষেপ ও শর গ্রহণ ও উভয়ের কিছুই 
প্রভেদ রহিল না। অর্জুন তনয়ের প্র্ফ,রিত শরান চতুর্দিকে 
শরহুকালীন দূর্ধ্য মণ্ডলের ন্যার দৃন্ট হইতে লাগিল। 
তাহার জ্যা ও তলধ্বনি বর্ধাকালীন জলদমণ্ডল বিনির্দ ক্ু 
এশনি নিস্বনের ন্যায় শ্রত হইতে লাগিল । হ্রীমান্, অমর্ষী, 
প্রিয়দর্শন সুভদ্রা তনয় অভিমন্যু বীরগণের সম্মান রক্ষার্থ 
শর ও অস্ত্র ্বারাষ্টাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর ভগবান্‌ প্রভাকর যেরূপ প্রারট কাল অতিক্রান্ত 
হইলে খরতর হইয়া উঠেন, সেইরূপ মহাবীর অর্জুনতনয় অভি 
মনুযু প্রথমে মৃছভাবে পরে ক্রমে তীক্ষতা অবলম্বন পুর্ববক 
দিবাকর কিরণের ন্যায় ন্ুতীক্ষ রুত্সপুঙ্খ বিচিত্র শরনিকর 
বর্ণকরিতে আরম্ত করিলেন, এবং সহজ্র সহজ্র ক্ষুরগ্র, 
ব€সদ্ড, বিপাঠ, অর্দধচন্দ্র সন্নিভ নারাচ, ভল্প, ও অগ্জলিক 
দ্বার! দ্রোাচার্য্যের সমক্ষে রথ সৈন্যকে আচ্ছাদিত করিলেন। 


ভ্রোণ পর্ব 1 ১৩৭ 


এই প্রকারে কৌরব সৈন্যগণ মহাঁবীর অভিমন্থ্যুর ভয়ঙ্কর 
সায়ক সমূহে সাতিশয় ব্যধিত হইয়া সংগ্রামে পরাগ্া/খ 
হইতে ল।খিল। 
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উনচত্বারি”শত্তম অধ্যায়। 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সপ্তয়! মহারথ অর্জুননন্দন মণু- 
পাত্রের সৈন্যগণ্কে অনায়াসে নিবারণ করিতেছে শ্রবণ 
করিয়। আমার হৃদয় লজ্জা ও সন্তোষে যুগপশ আক্রান্ত 
হইতেছে। এক্ষণে. অন্ুরগণের সহিত কার্তিকেয়ের যুদ্ধের 
ন্যায় কৌরবগণের সহিত অভিমন্যুর যুদ্ধ বিস্তার করিয়া 
বর্ণন কর। 

সঞ্ভীয় কহিলেন, হে রাজন্‌! মহাবীর অতিমন্যু একাকী ষে 
বহুসংখ্য যোধগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
সেই সমস্ত বিষয় সবিন্তরে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন| মহা- 
রথ অভিমন্ত্য উদ্সাহ সহবারে রথারোহণ পূর্বক সমরোৎ- 
সাহী শক্রনিপাতন কৌরবপক্ষ বীরগণের প্রতি শর বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। সমরাঙ্গনে এ মহাবীর অলাত্রচক্রের ন্যায় 
ভ্রমণ,পূর্ববক দ্রোণ, কর্ণ, কপ, শল্য, অশ্ব্থামা, ভোজ, বৃহ- 
ছল, দুর্য্যোধন, সোমদভি, শকুনি, অন্যান্য বুমংখ্যক ভূপতি 
ও রাঁজতনয় এবং মেনাগণকে অতিত ত্বরাঁয় শরব্দ্ধি করিতে 
আরস্ত করিলেন। তত্কালে তিনি এরূপ শীন্তর পরিভ্রমণ 
করিতে ছিলেন যে, তাহাকে চতুর্দিকে বর্তমান বলিয়। বোধ 
হইতে লাগিল। হে রাজন্‌! অমিততেজ! অভিমন্যুর এইরূপ 
অসাধারণ সমর নিপুণতা৷ দর্শন করিয়া! কৌরব সৈন্যগণ একান্ত 
ভীত ও বিকম্পিত হইতে লাগিল। 


১৩৮ মহাজ্ারত। 


ওঁ সময় প্রতাপশীলী মহ।রথ জাচার্ধ্য দ্রোণ অভিমন্যুর 
'অগামান্য পরাক্রম নিরীক্ষণ পূর্বক হর্ষোৎফুল্ললোচনে ছুর্ষেযা- 
ধনের মন্্ব বিঘটিত করিয়াই যেন কৃপাচার্য্যফে সম্বোধন 
করত কহিতে লাগিলেন, হে ভদ্র! এ দেখ, মহাবীর অর্জ্ুন- 
নন্দন ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও অন্যান্য 
বাহ্ধব, সম্বন্ধী এবং মধ্যস্থগণকে সস্ভোধিত করিয়া পাগুৰ- 
গণের সম্মুখে গমন করিতেছে । আমার মতে উহার সদৃশ 
সমরবিশারদ ধনুদ্ধর আর কেহই নাই। এ মহাবীয় ইচ্ছ। 
করিলে, অনায়াসে সমস্ত কৌন্পব সৈন্যকে বিনষ্ট করিতে 
সমর্থ, কিন্তু কি জন্য তাহা করিতেছে না, বলিতে 
পারি না। 

তখন রাজ! ছুর্য্যোধন কর্ণ, বাহিলক, ছুঃশালন, শল্য ও 
অন্যান্য নৃপতিগণকে কহিতে লাগিলেন, হে নৃপগণ ! দেখ, 
সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের আচার্য ভ্রহ্মবিদ্গণের অশ্গণ ডভ্রোণ 
মোহপ্রযুক্ত অভ্ভ্বন নন্দনকে সংহার করিতে বাসনা করিতে- 
ছেন না। আমি সত্যই কহিতেছি যে, আচাধ্য নিধনোদ্যত 
হুইয়! যুদ্ধ করিলে মানবের কথ দূরে থাকুক, তাহার মিকট 
কৃতান্তেরও নিস্তার নাই। কিন্তু ধনগ্জয় তাহার প্রিয় শিষ্য ; 
শিষ্য, পুত্র ও তাহাদের ধার্িক অপত্য একান্ত স্সেহের 
ভাঁজন হয় বলিয়াই আচার্য্য অভিমন্যুকে রক্ষা করিতে- 
ছেন। অঙ্ভুন তনয় আচার্য কর্তৃক রক্ষিত হইয়াই আপনাকে 
বার্্যশালী বোধ করিতেছে; অতএব এ পৌরুষাভিযানী 
নরাধমকে মত্বরে নিধন কর। 

মহাবীরগণ দুর্য্যেধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে 
অভিমনুযকে সংহার করিবার অভিলাষে ত্বরান্বিত হইয়। 
আচার্য্য দ্রোপের সমক্ষে তাহার প্রতি ধাবয।ন হইলেন। 
এ গময় দুঃশাসন গর্বিবিত বাক্যে ছুর্য্যোধনকে কহিলেন। 


ভ্রোণ পর্ব । ১৪৯ 


হে রাঁজন্‌! রাহু যেরূপ দিবাকরকে গ্রাস করে, সেইরূপ অদ্য 
আমি সমস্ত পাঞ্চাল ও পাগুবগণের সমক্ষে অভিমন্যুকে 
₹হার করিব। তখন অভিমানী বান্ুদেব ও ধনগ্জয় আমার 
হস্তে অভিমন্তুর নিধন বার্তা শ্রবণ করিয়া অবশ্যই জীবন 
পরিত্যাগ করিবে; পরে কষ্ণার্জছনের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে 
অন্যান্য পাগুবগণ বন্ধু বান্ধরের সহিত জড়ের ন্যায় অসমর্থ 
হইয়া এক দিনেই কৃতান্তের করাল কবলে নিপন্তিত হইবে ১ 
সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! এই রূপে এক অতিমনুযু 
বিনষ্ট হইলে তোমার সমন্ত শত্রু বিন হইবে, অতএব 
আমার মঙ্গল চিন্তাকর, মামি তোমার অরিগণকে সংহার 
করিতেছি। 
মহারাজ! আপনার তনয় ছুঃশাসন এই বলিয়া উচ্চ- 
স্বরে আর্ভনাদ পরিত্যাগ পূর্ববক ক্রুদ্ধ চিন্তে অভিমন্যুর 
অভিমুখে গমন করত তাহার প্রতি শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। মহারথ অভিমনুযুও তাহার প্রতি শরনিকর 
বর্ষণ করিতে আরস্ত করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন রোষভরে 
মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অভিমন্যুর সাহত ঘোরতর যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। পরে এ রথশিক্ষাবিশারদ মহাবীর 
দ্বয় রথ দ্বার। সব্য ও দক্ষিণে বিচিত্র মগুলাকারে বিচরণ করত 
যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে গণব, মৃদঙ্গ, 
ুন্ধুতি, ক্রুকচ, মহানক, বর্বর, ও ভেরীধ্বনি এবং সাগর 
সদৃশ পিংহনাদ করিতে লাগিলেন। 


১৪৭ মহাভারত । 
চত্বারি”শত্ম অধ্যায়! 





হে রাঁজন্‌! শরবিক্ষতাঙ্গ মহাবীর অভিমন্য্ু দর্প সহকারে 
স্বীয় শত্রু মহাবীর ছুঃশাসনকে কহিতে লাগিলেন, হে বৃথা 
রোষপরায়ণ, অধর্্মানুরক্ত বীরাতিমানী পুরুষ ! আজি 
সৌভাগ্যক্রমে সমরাঙ্গনে তোমারে নিরীক্ষণ করিতেছি; 
তুমি যে সভামধ্যে ধৃতরাস্ট্রের সমক্ষে কটুক্তি দ্বার! ধর্ম্মরাজ 
যুধিষ্ঠিরকে কোপিত করিয়াছিলে, এবং কপট দ্যুত অবলম্বন 
পুর্ববক বলমদে মন্ত হইয়া মহাবীর ভীমপেনকে যে কুবাক্য 
কহিয়াছিলে, আজি তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। ভারে 
ভর্তি ! অদ্য অচিরা পরবিভ্তাপহরণ, রোষ, অশান্তি, 
লোভ, আজ্ঞানতা, দ্রোহ, অত্যাহিত এবং আমার গুরুগণের 
রাজ্য হরণ গুভৃতি আধর্দ্বের গুতিফল প্রাপ্ত হইবে। আমি 
সমরে সেনাগণের সমঙ্ষে অতি সন্বরে শরনিকর দ্বারা 
তোমারে শাস্তি প্রদান পূর্বক ক্রোধপরায়ণ দ্রুপদাত্বজা ও 
অমর্ধপরবশ মহাবীর ভীমসেনের নিকট অধণী হইব। যদি 
তুমি সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না কর, তাহা 
হইলে আমার নিকট কোনক্রমেই (তামার জীবন রক্ষা 
হইবে না। 

মহাবীর অর্ছুননন্দন এইরূপে তর্জন করিয়া ছুঃশা- 
সনের সংহার জন্য কাল, অগ্নি ও অনিল সদৃশ তেজঃসম্পন্ন 
তাতি নিদারুণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যুর পরিত্যক্ত 
সায়ক দুঃশাসনের জক্রুদেশ ভেদ করিয়া ভুজঙ্গের বল্লীক 
প্রবেশের ন্যায় পুজ্বের সহিত ধরাতলে প্রবেশ করিল। 
পুনরায় মহাবীর অভিমন্যু শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পুর্ববক 


স্রেণ পর্ব। ১৪১ 


দুঃশাসনকে পঞ্চবিংশতিশরে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর 
ছুঃশামন অভিমনুযুর শরনিকরে বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথো- 
পরি শয়ান ও মুচ্ছাপন্ন হইলেন । ত€ুকালে সারথি তাহারে 
অচেতন দেখিয়। সমরাঙ্গন হইতে আপশ্যত করিলে, পাগুৰ 
গণ দ্রৌপদেয়, পাঞ্চাল ও কৈকেরগণ এবং বিরাট সকলেই 
ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । পাগুবসৈন্যগণ 
সমরাঙ্গনে সন্তষ্ট হইয়া নানাবিধ বাদ্য বদন পুর্ববক বিশ্মিত- 
মনে প্রধান শক্র ড্ঃশাসনপরাজয়কারী মহাবীর অভি- 
মন্ুর পরাক্রম দর্শন করিতে লাগিল | ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও 
অশ্থিনীকুমারছয়ের প্রতিঘুর্তি লক্ষিত ধ্বজমণ্তিত রথে আরো- 
হণ পূর্বক মহাবীর দ্রৌপদী তনয়গণ, মহাবল পরাক্রান্ত 
সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্ুন্ন, শিখ নী, কৈকেঞ্। ধুষ্টকেতু, 
মৎস্য, পাঞ্চাল এব সণ্তীয়গণ যুহিষ্ঠিরপ্রমুখ পাগুবগণে 
সমবেত হইয়া দ্রোণ সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার অভি- 
লাষে সত্বরে ধাবমান হইলেন। এ সময় সংগ্রামে অপরা- 
উমুখ ব্জিয়াভিলাষী উভয়পক্ষ বাঁরগণের তুমুল সংগ্রাম 
হইতে লাগিল। এইরূপে অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত 
হইলে, রাজা ছুর্ষেযাধন কর্ণকে কহিলেন, অঙ্গরাজ ! এ 
দেখ, ভাক্করের ন্যায় প্রতীপশালী মহাবীর দুঃশাসন রণস্থলে 
বিপক্ষসৈন্যগণকে সংহার করিয়া অবশেষে অভিমন্ত্যুর বশ. 
তাপন্ন হইয়াছে এবং পাগুবগণ মহাবল কেশরীর ন্যায় 
ক্রদ্ধচিত্তে অভিমন্ত্যুকে রক্ষা করিবার মানসে মমরাঙ্গনে 
অতি বেগে গমন. করিতেছে। 

হে রাজন্! সেই দমর আপানার পুত্রের পরমহিতৈষী 
মহাবীর কর্ণ রোষভরে ন্তুতীক্ষ সায়ক সমূহে অভিমন্ত্যুকে 
বিদ্ধ করিয়া তাহার অনুচরগণের প্রতি তীক্ষ শরনিকর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আচার্ধ্যাতিমুখে গমনাভিলাষী 


১৪২ মহাভারত । 


মহাবীর অর্ছননন্দন সত্বরে ভ্রিসপ্ততি শরে কর্ণকে বিদ্ধ 
করিয়া কৌরবৰ পক্ষীয় রথিপ্রবরদি গকে ব্যথিত করিতে আরম্ভ 
করিলেন। তথাপি কৌরব সৈন্যের মধ্যে কেহই এ মহাবীর 
পুরন্দর পৌন্রকে দ্রোণাভিমুখ গমনে নিবারণ করিতে পারি 
লেন না । সেইসময় সমস্ত ধনুদ্ধর অপেক্ষা! অভিমানী বিজ 
ফাভিলাধী পরশুরাম শিষ্য মহাবীর কর্ণ শত শত ডন্তমাস্ত্রে 
অতিমন্যুকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহা- 
পরাক্রান্ত দেবতুল্য অজ্ভ্বন তনয় ক্তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত 
হইলেন না। তিনি শিলাশিতত আন ত পর্বব বহু ভল্ল দ্বারা বার- 
গণের শরাসন ছেদন করত বলপূর্ববক কর্ণের গ্রতি শর বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। এবং শরানন পরিত্যক্ত বিষধর সদৃশ 
ক্রনিকরে তাহার ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব সকল ও সারখিরে ছেদন 
করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাবীর কণ্ণ অভিমন্যুর প্রতি সন্নত 
পর্বব পঞ্চশর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জুন কুমার অনায়াসে 
সেই সমস্ত শর সহ্য করিয়া মুহুর্ত মধ্যে এক শরে তাহার ধ্বজ 
ও শরাদন ছেদন পূর্বক ভূলে পাতিত করিলেন। তৎকালে 
কর্ণের ভ্রাতা তাহারে তদবস্থ অবলোকন পুর্র্ধক সুদৃঢ় 
শরানন গ্রহণ করত সত্বরে অভিমন্তুর প্রতি ধাবমান 
হইলেন। সান্ুচর পাগুবগণ কর্ণের এ রূপ ছুর্দশ। 
সন্দর্শন করিয়া] উচ্চস্বরে পিংহনাদ, বাদিত্র বাদন ও অভি 
মনুযুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। | 


এক চত্বারি”শত্ম অধ্যায় । 


হে রাজন! কর্ণের ভ্রাত। ৰাঁরংবার গর্জন ও শরাঁসনজ্য। 
আকর্ষণ পূর্বক অতি ত্বরায় অভিমন্য্যু ও কর্ণের রথমধ্যস্থলে 


দ্োণ পর্ব । ও 


উপস্থিত হইয়া দশ বাণ নিক্ষেপ করত অভিমন্যুকে ও 
তাহার সারথিকে ছত্র, ধবজ ও তরঙ্গের সহিত বিদ্ধ করি- 
লেন। মহাবীর অভিমন্যু স্বীয় পিতা ও পিতামহ সদৃশ আমা 
নুষ কার্য্য করিয়া পরিশেষে কর্ণের ভ্রাতার শরে নিপীড়িত 
হইলেন দর্শন করিয়া কৌরবগণ সাতিশয় সন্তষ্ট হইলেন । 
সেই সময় মহাবীর অভিমন্যু সদর্পে এক বাণ পরিত্যাগ 
পুর্ববক কর্ণের ভ্রাতার মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে পাঁতিত 
করিলেন । কর্ণ অভিমন্যুশরনিহত ভ্রাতাকে বায়ুবেগে 
পর্বত হইতে পতিত কর্ণিকারের ন্যায় ভূতলে নিপতিত 
দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। 
এইরূপে মহাবীর অভিমনুযু কর্ণকে সযরপরাগ্ুখ 
করিয়া কঙ্কপত্রপরিশোভিত শর সমূহ নিক্ষেপ পুর্ববক 
অন্যান্য বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সেই বিবিধ 
চতুরঙ্গ কৌরব সৈন্যগণকে রোঁষধভরে শরবিদ্ধা করিতে 
লাগিলেন । কর্ণ অভিমন্যুর শরসমূহে আহত ও ব্যথিত 
হইয়া মহাবেগে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। সৈন্য- 
গণ তদ্দর্শনে সমরে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। 
মহাবীর অভিমন্ত্যুর বারিধারা ও শলভ সমূহ সদৃশ শর- 
নিকরে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইলে? কিছুই নয়নগোচর 
হইল না। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ অভিমন্যুর বাণে জর্জরী- 
ভূত হইয়া সকলেই পলায়ন করিল।. কেবল মহাবীর পিন্ধু- 
রাজ সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
তখন মহাবীর অভিমন্যু শঙ্খধবনি করত কৌ রব সৈন্য- 
যধ্যে নৈপতিত হইয়া! কক্ষদহন হুভাশনের ন্যায় শরানলে 
বিপক্ষগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মুহুর্তমধ্যে অসংখ্য 
রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতিগণকে বিনাশ করিয়। ধরাঁতল কবঙ্ধ- 
ময় করিলেন। কৌরব সেনাগণ অভিমন্্যুর শরনিকরে একাস্ত 
(১৯) ম 


58৪ মহীতারতত। 


ব্যাকুল হইয়। জীবন রক্ষার্থ মহাবেগে চতুর্দিকে গমন 
পুর্ববক স্বপক্ষগণকেই বিনাশ করিতে লাগিল। অভিমন্যু- 
বিক্ষিপ্ত বিষম বিপাঠ সকল রথ, নাগ ও অশ্ব সমস্ত সংহার 
করিয়া! ভূতলে পতিত হইল। আপুধ, তাঙ্গুলিত্রাণ, গদ1 ও 
অঙ্গদ সমবেত, সুবর্ণভরণমপ্ডিত সহস্র সহত্ত্র ছিন্ন বাহু এবং 
অসংখ্য সারক, শরান, খড়গ, মানবকলেবর ও মাল্যকুগ্ডল 
সনাথ নরমস্তক সমস্ত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 
রাশি রাশি দিব্যাভরণভূষিত আপন, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, চক্র, 
যুগ, শক্তি, চাপ, অসি, ধ্বজ, চর্ম ও.শর নকল এবং 
অসংখ্য স্কৃত ক্ষত্রিয়, মৃত যাতঙ্গ ও মৃততুরঙ্গ নিপতিত 
হওয়াতে রণাঙ্ঈন ক্ষণকালমধ্যে অগম্য ও অতি ভয়ঙ্কর 
হইয়া উঠিল। নিহন্যমান রাজপুত্রগণ পরস্পর রোদন 
করিতে আরস্ত করিলে, রণস্থলে তীরুজনভয়াবহ অতি 
তুমুল শব্দ সমুখিত হইয়া চতুর্দিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিল। 
তখন মহাবীর অর্জ্বনতনয় অসংখ্য শত্রসৈন্য এবং রথ, অশ্ব 
ও কুপ্তর সমস্ত সংহার করিয়া কৌরব দৈন্যমধ্যে প্রবেশ 
পুর্ববক পাঁবকের কক্ষ দহনের ন্যাঁয় শক্রগণকে বিনাশ করত 
ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। সৈন্যগমনসম্ভূত প্রভৃত 
পার্থিব ধুলি সমুখিত হওয়াতে আমরা সেই সময় সেই 
অসংখ্য গজ, অশ্ব ও নরগণের প্রাণনাশক মহাবীর অভি- 
মন্ুযুকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারিলাম না বটে, কিন্ত ক্ষণ- 
কাল পরেই মহাবীর অর্জুন নন্দন মধ্যাহৃকালীন দিবাকরের 
ন্যায় বিপক্ষগণকে তাঁপিত করিয়া সৈন্যমধ্যে দৃষউ হইয়া 
শোভাপাইতে লাগিলেন। 


সপ পাপ টি পট পাস 


দ্রোণ পর্ব। ১৪৫ 
দিচত্বারি”শত্তম অধ্যায় । 


ধৃতরাষ্ট্রী কহিলেন, হে সঞ্জয়! অত্যন্ত সুখী, বাহুবল- 
দর্পিত, রণবিশীরদ অর্ুনতনয় ত্রিহায়ণ উৎকৃষ্ট অশ্ব- 
যোজিত রথে আরোহণ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার অভি- 
লাষে সমরসাগরে অবগাহন করিলে, পাগুবসৈন্যগণের মধ্যে 
কোন্‌ কোন্‌ মহারীর ভাহার অন্ুগমন করিয়াছিলেন? 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! ধর্্মনন্দন যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, 
নকুল, সহদেব, মগস্যদেশীক্পগণ, ধৃষ্টছ্যুন্স, বিরাট, কৈকেয় 
ও ধুষ্টকেতু প্রভৃতি অভিমন্যুর আত্মীয়গণ তাহাকে রক্ষা 
করিবার বানায় তাহার অনুলরণক্রমে যুদ্ধে ধাবমান হই- 
লেন। কৌরবসেনাগণ পাণগুবপক্ষীয় বীরগণকে যুদ্ধে গমন 
করিতে দেখিয়া সমরে পরাজ্ম,খ হইল। তখন আপনার 
জামাত উগ্রধস্বা অমিততেজা সিন্ধুরাঁজ জয়দ্রথ কৌরবসেনা- 
গণকে সুস্থির করিবার অভিলাষে দিব্যান্ত্র সকল প্রয়োগ 
করত পুত্রব্সল পাগবগণকে নিবারণ করিয়া মন্তহস্তীর 
ম্যায় সমরস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 

ধুতরা কহিলেন, হে সয়! মহাবাহু জয়দ্রথ একাঁকা 
পুত্রহিতৈষী ক্রোধপরায়ণ পাগুবগণকে নিবারণ করিয়া 

গ্রামে অতিভার বহন করিয়াছেন। আঁমি জয়দ্রথের বল- 
বীর্ষয অদ্ভুত জ্ঞান করিতেছি। তুমি তাঁহার যুদ্ধবৃভান্ত সবি- 
স্তরে বর্ণন কর। সিন্ধুরাঁজ জয়দ্রথ এমন কি দান, হোম, যজ্ঞ 
বা তপস্যা করিয়াছিলেন যে, তিনি একাকী ক্রোধাসক্ত 
পাগ্ডধগণকে নিবারণ করিলেন ? 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! জয়ড্রথ যখন দ্রৌপদীকে 
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হুরণ করিয়াছিলেন, তখন মহাবীর ভীমসেন তীঁহাঁকে পরা- 
জয় করিয়াছিলেন; মহাবীর জয়দ্রথ মই অভিমানের বশ- 
বস্তা হইয়! নিতান্ত ছুঃখিতমনে ভোগ্য বস্তব হইতে ইন্দরিয়- 
গণকে নিবৃত্ত ও ক্ষুধা, তৃষা) এবং আতপ রেশ সহ্য করিয়া 
নিতান্ত কূশ ও শিরাচ্ছন্ন দেহ হইয়। তপোনুষ্ঠান এবং 
বেদোচ্চারণ পূর্বক বরলাভের নিমিত্ত দেবাদিদেৰ মহা- 
দেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তবসল 
ভগবান পশুপতি জয়দ্রথের প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে 
স্বপ্নাবস্থায় কহিলেন, হে জয়দ্রখ! আমি তোমার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি স্বীয় অভিলধিত বর প্রার্থনা কর। 
তখন জয়দ্রথ প্রণিপাত পুর্ববক কৃতীগ্রলিপুটে কহিলেন, হে 
মহাদেব! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে একাকী রথা- 
রোহণ পুর্ব্বক মহাবলশালী পঞ্চপাগুবকে নিবারিত করিতে 
সমর্থ হই । তখন ভূতপতি কহিলেন, হে পিন্ধুরাজ ! আমি বর- 
প্রদান করিতেছি, তুমি ধনপ্রীয় ব্যতীত আর চারি জন পাগুবকে 
নিবারণ করিতে পারিবে । জরদ্রথ মহাদেবের বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক তথাস্ত বলিয়া স্বীকার পূর্বক জাগরিত হইলেন । 

হে রাজ্রন্! মহাবীর দিন্ধুরাজ শুলপাণির সেই বর. 
প্রভাবে ও দিব্যান্ত্রবলে একাকী পাগুবসৈন্যগণকে নিবারিত 
করিলেন । ভাহার জ্য। নির্ধোষ ও তল ধ্বনি শ্রবণে বিপক্ষীয় 
ক্ষত্রিয়গণ ভীত এবং কৌরবসৈন্যগণ আহ্লাদিত হইলেন। 
কৌরৰীয়বীরগণ জয়দ্রথের প্রতি যুদ্ধের সমস্ত ভাঁর সমর্পিতি 
দেখিয়। সাহস পূর্বক শরান আকর্ষণ করত যুধিষ্ঠিরের 
সৈন্যাতিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 


জ্রোথ পর্ব! ১৪৭ 
ত্রিচত্বারি*শত্ম অধ্যায়] 


হেরাজন্! আপনি আমাকে সিদ্ধুরাঁজ জয়দ্রথের পরা- 
ক্রমের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; অতএব তিনি যেরূপে 
পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । সিদ্ধুরাজ গন্ধব্ব নগরোপম, 
বিবিধ ভূষণে ভূরিত, মারুতবেগগামী সারথির বশীভূত 
পিন্ধুদেশীয় রৃহ্কায় অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পুর্ববক 
গমন করিতে লাগিলেন । তদীয় রথের উপরিভাগে রজতময় 
বরাহকেতু সাতিশয় শোভিত হইতে লাগিল। তিনি শ্বেত 
ছত্র, পতাক। ও ব্যজনাদি রাজচিহ্ন দ্বারা আকাশমগুলস্থিত 
তারাপতির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তদীয় লৌহময় 
বরূথ যুক্তা, হীরক, মণি এবং স্বর্ণে বিভূষিত হইয়া জ্যোতিষ্ক- 
মগণ্ডলশালী নভোমণ্ডলের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল । 

অনস্তর মহাবীর জয়দ্রথ চাপ বিক্ষারণ পূর্বক বহুংখ্য 
সায়ক নিষ্ষেপ করত অভিমন্ুযু বিদারিত বৃহ পরিপূর্ণ করি- 
লেন এবং সাত্যকিকে তিন, ভীমকে আট, ঘৃষ্টদ্যুন্নকে যষ্টি, 
বিরাটকে দশ, দ্রুপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীকে দশ, যুধিত্ঠিরকে 
সপ্ততি, কৈকেয়গণকে পঞ্চবিংশতি. ও দ্রৌপদীতনয়গণকে 
তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে অনংখ্য 
শর দ্বারা তাড়িত করিতে লাগিলেন। উহা৷ অতি আশ্চর্ব্য 
বলিয়৷ বোধ হইতে লাগিল। মহাপ্রতাপবান্‌ যুধিষ্ঠির হাস্য 
করিতে করিতে সুশাণিত ভল্র দ্বার জয়দ্রেথের শরাসন 
কর্তন করিলে, রণবিশারদ সিন্ধুপতি ক্ষণকালমধ্যে অন্য 
শরাসন গ্রহণ করিয়া ধন্মরাজকে দশ ও অন্যান্য বীর 


১৪৮ মহাভারত । 


গণকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন । তখন মহাবীর ভীম- 
সেন জয়দ্রেথের সমরলাঘব পরিজ্ঞাত হইয়া সত্বরে তিন 
ভল্ল নিক্ষেপ পুর্ববক তাহার ধনু, ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পিক্কুরাজ তৎক্ষণাঁণ অন্য শরা- 
সনে জ্য। রোপণ পুর্ববক বাণ নিক্ষেপ করিয়া ভীমসেনের 
কেতু, ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন করিলে, মহাবাহু বুকোদর 
মেই হতাশ্ব রথ হইতে অবতরণ পুর্ববক পিংহের পর্বতাগ্র 
আরোহণের ন্যায় সাত্যকির রথে আরোহণ করিলেন । 
হে রাঁজন্! আপনার সৈন্যগণ জয়দ্রথের সেই কার্য 
দর্শন করিয়। সাতিশয় আহলাদভরে উচ্চস্বরে সাধুবাদ প্রদান 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর সিন্ধুতাঁজ একাকী ক্রোধভরে 
পাগুবগণকে অস্ত্র শস্ত্র প্রভাবে নিবারণ করিয়াছেন বলিয়। 
সকলেই তাহার প্রশৎস| করিতে লাগিলেন। পুর্বে মহাবীর 
অভিমন্যু যোধগণের সহিত কৌরবপক্ষীয় অসহখ্য মাতঙ্গ 
ংহার করিয়া পাণ্ডবগণকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে মহাবীর সিন্ধুরাজ স্বীয় প্রভাবে মেই পথ নিরোধ 
করিলেন। মৎস্য, পাঞ্চাল, কৈকেয় ও পাঞুবগণ যন্ত্র সহ- 
কাঁরে জয়দ্রথের নিকট উপস্থিত হইচলন। কিন্তু তাহার 
প্রভাব সহ্য করিতে পারিলেন না! খন বিপক্ষীয় যে ষে 
বীর দ্রোণের সৈন্যগণকে ভেদ করিতে চেক্টা করিল, মহা- 
বীর জয়দ্রথ বর প্রভাবে সেই সমস্তই নিবারণ করিলেন। 


পক পপ 


চতুশ্চন্বারি”শতম অধ্যায়? 


হে নরেন্দ্র! সিন্ধুপতি জয়দ্রথ জয়লাভাথা পাগুবগণকে 
এইবূপে নিরে।ধ করিলে, উভ্রপন্মীয় ৰরগণের অতি ভীষণ 


দ্রোণপর্ব । ১৪৯, 


সংগ্রাম আর্ত হইল। অমিততেজ! অভিমন্তযু সৈন্যমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া মকরবিক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় সৈন্য" 
দিগকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় 
বীরগণ প্রীধান্যানুসারে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হুই- 
লেন। অনন্তর কৌরধগণের সহিত অভিমন্তযুর দারুণ সংমর্দ 
আঁরস্ত হইল | কৌরবগণ অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ববক 
রথসমূহ দ্বারা অভিমন্যুকে রুদ্ধ করিলে, অভিমন্ুযু বুষসেনের 
সারথিকে নংহা'র ও তাহার শরামন ছেদন করিয়া তদীয় অশ্ব- 
দিগকে বিদ্ধ করিলেন। পবন সদৃশ বেগসম্পন্ন অশ্বগণ সহসা 
বুষমেনকে যুদ্বস্থল হইতে অপসারিত করিল। ইত্যবসরে 
অভিমন্তযুর সারথিও রথ লইয়া স্থানাস্তরে গমন করিল । মহা- 
বারগণ অতি হ্ৃষ্টচিন্তে সাধু সাধু বলিয়া কোলাহল করিতে 
লাগিলেন । 

অনন্তর মহাবাহু বপাতীয় ক্রোধাসক্ত কেশরীর ন্যায় অভি- 
মনুযুরে শরসমূছে অরাঁতিগণকে বিমদ্দন করত আগমন করিতে 
দেখিয়া অতি বেগে তাহার অভিমুখীন হইয়া ষষ্তি শরে 
তাহাকে সমাচ্ছন্ণ করিলেন এবং কহিলেন, হে বীর! 
আমার জীবন থাকিতে ভুমি কখনই জীবিত্াস্থায় আমার 
হস্ত হইতে পরিক্রাণ লাভে সমর্থ হইবে না। তখন 
অভিমনন্যু শরনিকরে সেই লৌহময় বর্ম্ঘধারী বসাতীয়ের বক্ষ- 
প্থছল বিদ্ধ করিলে, তিনি তণ্ক্ষণাণ্ড প্রাণপরিত্যাগ পুর্বক 
ভূতলে নিপতিত হইলেন। বদাতীয়কে নিহত দেখিয়া 
কৌরবপক্ষীয় বীরগণ বহুবিধ শরাপন বিক্ষারিত করিয়! 
অভিমন্ত্যুকে সংহার করিবার মানসে চতুর্দিকে বেউন করি- 
লেন। এ যুদ্ধ সাতিশয় ভীষণ হইয়া! উঠিল ।মহাবীর অভিমন্ত্য 
রোষপরবশ হুইয়। তাহাদিগের শর, শরামন, কলেবর ও 
মাল্যদামভূষিত কুগুলালঙ্কত মস্তক সমুদায়. ছেদন করিলেন। 


মকাভারত ৷ 


খড়গ, অঙ্কুলিত্রাণ, পর্ভিশ ও পরশুসম্পন্ন, ন্বর্ণাভরণমণ্ডিত 
ছিন্ন হস্ত সমস্ত ইতস্তত দৃঁ্গোচর হইতে লাগিল। সেই 
সময় মাল্যদাম, আভরণ, বস্ত্র, ধবজদণ্ড, চর্ম, হার, মুকুট, 
ছত্র, চামর, উপস্কর, অধিষ্ঠাম, ঈষাদণ্ড, বিমথিত অক্ষ, ভগ্ন 
চক্র, ভগ্রযুগ, অনুকর্ষ, পতাকা, অশ্ব, সারথি, ভগ্ন রথ ও 
মাতঙ্গ দ্বার মেদিনী পরিপূর্ণ হইল। সমরাঙ্গন বিজয়াভি- 
লাষী মহাঁবল পরাক্রান্ত নানা দেশীয় ভূপতিগণের স্বৃতকলে- 
বরে পরিপূর্ণ ও অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। যখন 
ক্রোধাবিষট অভিমন্যু সমরাঙ্গনে দিক্‌ বিদিক বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। তখন তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। 
কেবল লুবর্ণ বর্ম, আভরণ, শরালন ও শর সমূহ দৃষ্থি- 
গোচর হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবাহু অভিমন্যু যখন 
ভাস্করের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান পূর্বক বীরগণকে সমাচ্ছন্ন 
করিতে লাগিলেন, তৎ্কালে কেহই তাহারে সন্দর্শন 
করিতে সমর্থ হইল ন1। 


ক (টে এপ 


পঞ্চচত্বারি”শত্তধ অধ্যায় । 


হে মহারাজ ! যেরূপ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে কৃতান্ত 
সমস্ত প্রাণিগণের জীবন সংহার করিয়! থাকে, সেইরূপ 
ইন্দ্র সদৃশ পরাক্রমশালী অভিমন্ত্যু মহাবীরগণকে সংহার 
করিতে লাগিলেন এবং সেনাগণকে আলোড়িত করিয়। অতি 
অপূর্বব শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ব্যাত্র যেরূপ সমুদ্যত 
হইয়া মৃগকে গ্রহণ করে, তদ্রপ তিনি সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়! সত্যশ্রবাকে গ্রহণ পূর্বক আকর্ষণ করিতে আরন্ত 


প্রোণ পর্ব ১৫৯ 


করিলে, মহাবীর গণ নানা প্রকার অস্ত্র গ্রহণ পুর্ব্বক ক্রতবেগে 
অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইয়া আমিই সর্বাপ্রেয আমিই 
সর্ববাশ্্ে এই বলিয়া স্পর্ধা করত তাহাকে সংহার করিবার 
আঁনসে গমন করিতে আর্ত করিলেন। সমুদ্রমধ্যে তিমি 
যেরূপ ক্ষুদ্র মৎ্স্যগণকে গ্রীস করি থাকে, সেইরূপ অর্জ্ুন- 
তনয় ধাবমান ক্ষত্রিয় সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন 
যেরূপ নদী সমুদায় সাগর হইতে প্রতিনিরৃন্ত হয় না, তদ্রপ 
সংগ্রামে অপরাগ্থ অভিমন্ত্যুর সমীপস্থ সৈন্যগণ আর প্রতি- 
নিরনভত হইল নাঁ৭ কালে কৌরনসৈন্যগণ মহা গ্রাহ গৃহীতের 
ন্যায়, বায়ুবগবিক্ষোভিত ঘূর্ণায়মান সমুদ্রস্থিত নৌকার ন্যায় 
নিতান্ত ভীত হইয়া ধিকম্পিত হইতে লাগিল । 

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত নিঃশক্কঠ্ত্ত মদ্ররাজ- 
তনয় রুকারথ, বিব্রাপিত সৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদান পুর্রবক 
কহিলেন, হে সৈম্যগণ ! তোমরা ভীত হইও না; আমার 
জীবন থাকিতে অভিমন্যু কিছুই করিতে পারিবে না। 
আমি উহারে জংবিতাবস্থাঁয় গ্রহণ করিব, সন্দেহ নাই। তিনি 
এই বলিয়া সুসজ্দি ৪ রথান্নট হইয়া অতিবেগে অভিমন্থ্যুর 
অভিমুখে গমন পুর্বক তিন শরে তাহার হৃদয়, তিন শরে 
দক্ষিণ বাহু ও তিন শরে বাম বাহু বিদ্ধ করিয়া সিংহ- 
নাছু করিতে আরম্ভ করিলেন। অজ্জ্রনতনয় তণ্ক্ষণাৎ ভাহার 
শরাসন, করযুগল এবং সুন্দর নয়ন ও সুন্দর ভ্র পরিশোভিন 
মস্তক ছেদন পুর্বক ধরাতলে পাতিত করিয়া ফেলিলেন। 
রণছুন্্দ শল্য তনয় রুক্সরথের শ্রিয় বয়স্ত কাঞ্চনখচিত ধ্বজ- 
সম্পন্ন রাঁজপুত্রগণ তাহাকে নিহত দেখিয়া! তালপ্রমাণ 
শরালন আকর্ষণ পুর্ববক শরবর্ষণ করত অভিমন্যুর চতুর্দিক্‌ 
বেষউটন করিলেন। সুশিক্ষিত তরুণবয়স্ক একাস্ত অমর্ষশ 
'স্বভাব বীরগণ কর্তৃক ভিষন শরনিকরে সমাচ্ছাপ্িত হই- 
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য়াছে দেখিয়া রাজ! ছুর্য্যোধন সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন 
এবং অভিমনুযুকে নিহত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন । 
রাজপুজ্রগণ নানা লক্ষণাঙ্কিত কনকপুঙ্মণ্ডিত শরনিকরে 
নিমেষমধ্যে অভিমন্যুরে নয়নপথের অতীত করিলেন। 
আমরা রথ, ধ্বজদণ্ড, তাহার সারথিরে ও তাহারে শলভ সমা- 
চ্ছন্নের ন্যার অবলোকন করিতে লাগিলাম। তগুকালে অভি- 
মন্যু তোদনদগুপীড়িত কুগ্ুরের ন্যায় গাঢ়বিদ্ধ ও একান্ত 
ক্রুদ্ধহইয়া গান্ধর্বাস্ত্র গ্রহণ পূর্ববক মায়াজাল বিস্তার করি- 
লেন। মহাবীর ধনগ্জয় তপোনুষ্ঠান করিছা তুম্কুরু এমুখ 
গন্ধর্ব হইতে এই অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এ অস্ত্র নিক্ষেপ 
করিবামাত্র অরাতিগণ মোহাতিভূত হইল। অভিনন্যু ক্ষিপ্র- 
হস্তে গান্ধর্ধব অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অলাতচক্রের ন্যায় কখন 
এক কখন শত কখন বা সহস্র প্রকার নিরীক্ষিত হইতে লাগি 
লেন। পরে তিনি রথলঞ্চালন ও অস্ত্র মায়াদাঁ1 ভূপালগণকে 
মোহাভিভূত করিয়! তাহাদের দেহ শতধা খণ্ড খণ্ড করিলেন। 
প্রাণিগণের জীবন শাণিত শরসমূহে নির্গত হইয়া! পরলোকে 
গমন করিল এবৎ কলেবর ভূতলে নিপতিত রহিল। পরে 
অর্ভধুনতনয় শাণিত ভল্লে কতকগুলি রাজকুমারের শরাসন, 
অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, অঙ্গদপরিমণ্ডিত বাছু ও মস্তক সমুদাঁয় 
ছেদন করিলেন। যেরূপ পঞ্চবর্ষায়, ফলবিশিষ্ট আত্ত্বন, ভগ্ন 
হইয়া পতিত হর, সেইরূপ এক শত রাজকুমার অভিমন্ুযু- 
শরে বিনষ্ট হুইয়! ধরাতলে নিপতিত হইলেন । তখন রাজা 
দুর্ষেযাধন একমাত্র অভিমন্য্ু কর্তৃক ক্রুদ্ধ ভূজাঙ্গমসদৃশ, 
স্ুখোচিত রাজপুভ্রদিগকে নিহত দেখিয়া য্পরোনাস্তি 
ভীত হইলেন এবং অভিমন্যুকে রথী, গজ, অশ্ব ও পদাতি 
সযুদাঁয় বিমর্দন করিতে দেখিয়! ক্রোধভরে ত্বরাম্থিত হইয়া , 
তাহার সমীপে গমন করিলেন। এ বীরদ্ধয়ের অসম্পূর্ণ যুদ্ধ 


দ্রোগ পর্ব | ১৫৩ 


ক্ষণকালের জন্য অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা 
দুর্্যোধন শরনিকরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়। যুদ্ধে পরাঞ্জ,খ 
হইলেন। 





গ 





ষট্চস্বারি”শত্তম অধ্যায় । 


ধৃতরাষ্্ী কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি বহুজনের সহিত 
একের বিপুল সংগ্রাম ও বিজয় লাঁত কীর্তন করিতেছ। 
এক্ষণে তাহার পরাক্রম বিশ্বাসের অযোগ্য ও নিতাস্ত আশ্চ- 
ধের ন্যায় বোধ হইতেছে;কিস্ত ধাহাদিগের ধর্মই অবলম্বন, 
তীহাদিগের এরূপ প্রাক্রম অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয় 
না। যাহা হউক, এক্ষণে একশত রাজকুমার বিনষ্ট ও 
দুর্য্যোধন বিমুখ হইলে, মহপক্ষীয় নৈন্যগণ অভিমন্যুর সহিত 
কিরূপ ব্যবহার করিলেন। 

সঞ্জর কহিলেন, হে রাজন! আপনার পক্ষীয় মহাবীর- 
গণের মুখমগুল শুক্ষ, নয়নদ্বয় চঞ্চল, দেহ রোমাধ্ত ৪ 
নিরন্তর ঘশ্্মজল বিনির্গত হইতে লাগেল। ত্কালে তাহার! 
জয়, লাভে নিতান্ত নিরুণ্সাহ ও পলায়নে কৃতনিশ্চয় 
হইয়া বিনষ্ট ভ্রাতা, পিতা।, পুত্র, নুহ, সম্বন্ধী ও বাদ্ধব- 
গণকে পরিত্যাগ পূর্বক গজ ও অশ্বগণকে ত্বরান্বিত করত 
গমন করিতে আরম্ত করিলেন। 

অনন্তর আচার্য দ্রোণ, অশ্বথ।মাঃ কৃপ, ছুর্য্োধনঃ কর্ণ, 
কৃতবশ্মী ও সৌবল তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অতি 
কুদ্ধচিত্তে অতিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি এ 
সমস্ত বীরগণকে বিমুখপ্রায় করিলে, লুখ ভোগ প্রবুদ্ধ, বাল” 
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কতা৷ ও দর্পপ্রযুক্ত নিঃশস্কচিত্ত অমিততেজা! লক্ষণ, একাকী 
অভিমনুযুর প্রতি অতি বেগে গমন করিলেন। পুত্রব্ুসল 
ছুর্য্যোধন ভীহার অনুগামী হইলেন এবং অন্যান্য মহা- 
বীরগণ রাজা ছুর্য্যোধনের অনুগমন করিতে লাগিলেন। 
জলদজাল যেরূপ শৈলোপরি বারি বর্ষণ করিয়। থাকে, তদ্রপ 
এ বীরগণ অভিমন্যুর প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ 
করিলেন। অর্জননন্দন বায়ুর বারিদ মন্থনের ন্যায় তীহা- 
দিগকে বিমথিত করিতে লাগিলেন। পরে যেরূপ মদকআ্রাবী 
মাতঙ্গ অন্যান্য মদমন্ত মাতঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দেই- 
রূপ অভিমন্যু পিতৃসম্সিছিত, সমুদ্যতশরাঁন, নিতান্ত 
দুর্ধর্ষ, কুবেরপুত্র সদৃশ প্রিয়দর্শন, মহাবাহু লক্ষমণকে প্রাপ্ত 
হইলেন। লক্ষ্মণ শাণিত শরসমূহে অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে ও 
করদুগলে প্রহার করিলে, তিনি দণ্ডাহত বিষর্বরের ন্যায় 
সাতিশয় রোশপরবশ হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষাণকে 
কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! তোমাকে পরলোকে গমন করিতে 
হইবে। এক্ষণে উত্তমরূপে ইহালোক মন্দর্শন করিয়া লও) 
আমি তোমার বান্ধবগণের সমক্ষেই তোমাকে কৃতীন্তভবনে 
প্রেরণ করিব। এই বলিঘ্া তিনি নির্ম্মোকপরিত্যক্ত ভুজঙগের 
ন্যার এক ভল্ল শিক্ষেপ করির়। লক্ষণের নাসাবংশ সুশো- 
ভিত, ভ্রবুগলবুক্ত, কেশকলাপ ও কুগুলমণ্ডিত মস্তক ছেদন 
করিলেন। | 
বীরগণ লক্ষনণকে বিনষ্ট দেখিয়া হাহাকার শব্দ করিতে 
লাগিল। রাজ দুর্ষ্যোধন উচ্চস্বরে রাজগণকে কহিতে 
লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অভিমন্তুকে বিনাশ কর। 
অনন্তর ড্রোণ, কৃষ্ধ, কর্ণ, অশ্বথামা, কৃতবর্্মা ও হার্দিক্য 
এই ছয়জন রথখী অভিমন্যুর চতুর্দিক্‌ বেষ্টন করিলেন। 
অজ্কনতনয় সুশাণিত শরপম্ুছে এ ছয় জনকে বিদ্ধ ও পরা- 
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জাথ করিয়া মহাবেগ সহকারে দিশ্ধুরাঁজ জয়দ্রখের সৈন্য- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কলিঙ্গ ও নিষাদগণ এবং মহাৰল 
পরাক্রান্ত ক্রাথনন্দন কুপ্জারনৈন্য দ্বার! তীহার গমন পথ 
রোধ করিলে, উভয় পক্ষে অতি তুমুল সংগ্রাম হইতে 
লাগিল। অনন্তর মহাঁবাঁহু অভিমন্ত্য অতি ছুর্দর্ষ কুগুরসৈন্য 
ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন; তখন বোধ হইল যেন পবন প্রবল- 
বেগে গগনম গুলে মেঘকদণ্ব ছিন্নভিন্ন করিতেছে । পরে ক্রাঁথ- 
নন্দন শরসমূহে আভিমন্যুকে নিবারণ করিলে, দ্রোণ প্রস্থতি 
মহাবীরগণ পুনর্ববার গমন করিয়! দিব্যান্তরজাল বিস্তার পুর্বনক 
অভিমন্যুর অভিমুখে ধাবমান হইলেন । 'অভিমন্্ু শরনিকরে 
এ বীরগণকে নিবারণ পূর্বক ক্রাথনন্দনকে নিতান্ত নিপী- 
ডত করিয়া বহুবিধ শনে ভীহার ছত্র ও ধ্বজ ছেদন এবং 
সারথি ও অশ্বগণকে সংহাঁ করত কুল, শীল, শ্রুতি, বীর্ধা, 
কীর্তি ও অস্ত্রলবিশিন্ট ক্রাথনন্দনকে নিহত করিলেন। 
তদ্র্শানে অন্যান্য বীরগণ প্রার সংগ্রাযে পরাদ্থ 
হুইলেন। 
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4. 


সপ্তচত্বারি”শতৃম অধ্যায়! 


ধৃতরাস্ কহিলেন, হে সঞ্জয়! বংশানুরূপ কার্ধ্যকারী 
ব্যুহমধ্যে প্রবিষ্ট তরুণবয়স্ক অপরাজিত সংগ্রামে অপরা- 
উযুখ অভিমন্যু ত্রিহায়ণ, বলশালী কুলীন হয়গণ কর্তৃক 
বাহিত হইয়া যেন গ্রগনমগলে সন্ভরণ করিতেছেন 
দেখিয়া, কোন্‌ কোন্‌ রখিথণ তাহাকে নিবারণ করি- 
রাছিল ? 
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সঞ্জয় কহিলেন, ছে রাজন! অভিমন্যু ব্যুহমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া আপনার পক্ষ ভূপালগণকে শাণিত শরনমূহে পরাজ্মুখ 
করিলে, ফ্োণ, কপ, কর্ণ অশ্বখামা, কৃতবর্্মা। ও হার্দিক্য 
এ ছয়জন রথী অভিমন্যুকে বেষ্টন করিলেন। ইসন্যগণ 
সিদ্ধুরাজের প্রতি গুরুভার অর্পিত হইয়াছে দেখিয়া, ধর্্মরাজ 
যুধিঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। অন্যান্য বীরগণ তাল- 
প্রমাণ কার্্যক আকর্ষণ করিয়। অভিমন্যুর প্রতি শরনিকর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । অভিমন্্যু এ সর্বববিদ্যা- 
বিশারদ বীরগণকে শরসমূহে স্তত্তিত ,করিয়া পঞ্চাশ, 
শরে দ্রে।ণাচার্য্যকে, বিংশতি শরে বৃহদ্বলকে, অশীতি শরে 
কৃতবন্্াকে, ষষ্টি শরে কৃপাচার্যাকে এবং আকর্ণাকৃষ্ট রুক্স- 
পুষ্বথ অতি বেগগামী দশ শরে অশ্বথামাকে বিদ্ধ করিয়। 
অরাতিগণ মধ্যে পীত শাণিত কর্ণি অস্ত্রে কর্ণের কর্ণ বিদ্ধ 
করিলেন। অনস্তর কৃপাচার্য্ের পার্ষি সারথিদ্বয় ও হয়- 
গণকে পাতিত করিয়া দশ শরে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করত 
আপনার পুত্র ও বীরগণের সমক্ষে কৌরবকুলের কাত্তিবর্ধন 
বৃক্ষারক নামে মহাবীরকে সংহার করিলেন। অভিমন্যু 
নর্ভয়চিণ্ডে প্রধান প্রধান কৌরবপক্ষায় বীরগণকে বিম- 
দ্দিত করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্বথামা পঞ্চবিংশতি 
ক্ষুদ্রকে তাহারে বিদ্ধ করিলে তিনিও আপনার পুুত্র- 
গণের সমক্ষে অবিলম্ছে নিশিত শরসমূহে অশ্বথামাঁকে বিদ্ধ 
করিলেন। অশ্বর্থাম! স্ুতীক্ষ ষষ্টি সায়কে মৈনাক পর্ববও 
মদৃশ অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিয়াও বিচলিত করিতে সমর্থ 
হইলেন না। পরে পুনরায় কনকপুক্ধ দ্বিসগুতি শরে তাহাকে 
বিদ্ধ করিলেন। পুত্রবুসল আচার্য দ্রোণ এক শত শর, 
পিতৃহিতৈষী অশ্বথামা ষ্টি শর, কর্ণ দ্বাবিংশতি ভল্ল, কৃত বর্ম 
চতুর্দশ ভল্ল, বৃহ্ধল পঞ্চাশৎ সল্প এবং শারদ্বত দশ তন্প। 
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তাহার প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। অভিমন্যু তাহাদিগকে 
দশদশ শরে আহত করিলেন। কোঁশলপতি কর্ণি অস্ত্রে 
তাহার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলে, অভিমনুযু তাঁহার ধ্বজ, 
শরাপন, সারথি ও অশ্বগণকে ধরাঁতলে নিপাতিত করি- 
£ূলন। অনন্তর কোশলাধিপতি বিরথ হুইয় খড়গ চর্ম গ্রহণ 
পূর্বক অভিমন্্যুর কুগুলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিবার 
বাঁসনা করিলে, অভিমন্যু শরনিকরে কোশলরাজ বৃহদলের 
বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিবামাত্র ঠিনি ধরাতলে পর্তিত হইলেন। 
সেই সময় অশুভ"বাক্য প্রয়োগকারী খড়গ শরাননধারী 
দশ সহস্র রাজগণ সমরাঙ্গনে ভগ্ন হইতে াগিলেন। মহা- 
বীর অভিমন্্ু বৃহদ্বলকে সংহার করিয়া! নিশিত শর সমূহে 
সৈন্াগণকে স্তত্তিত করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ত 
করিলেন। 


অফ্টচত্বারি”শত্বম অধ্যায় 


ছে রাঁজন্‌! মহাবীর অর্জুননন্দন কর্ণের কর্ণদেশে নিশিত 
কর্ণিকধজ্্ পরিত্যাগ করিয়। ভীহার কলেবরে পঞ্চাশ 
শর নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ কর্ণ অভিমন্ত্যুর শরাঘাতে 
সাতিশয় রোৰপরবশ হইয়া তাহার শরীরে শর বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। ন্ুভদ্রাতনয় তাহার শরে বিদ্ধ হইয়া অপূর্ব 
শোভা! ধারণ পূর্বক রোবতরে করণের প্রতি নিশিত শর- 
নিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অভিমন্যুর নিদারুণ 
শরাঘাতে কর্ণের ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ হইতে শোণিতধারা বিনি- 
খত হওয়াতে তিনিও অপূর্ব শোত! প্রাপ্ত হইলেন। পর- 


১৫৮ মহাভারত? 


স্পরের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া! উভয়েই শোণিতাঞ্ 
কলেবরে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যাঁয় শোভা ধারণ 
করিলেন। 

মহাবাহু অভিমন্যু কর্ণের ছয় জন মহাব্ল পরাক্রমশালী 
অমাত্যের অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ ছেদন করিয়! তাঁহা- 
দিগকে বিন করত অন্যান্য মহাবারগণকে দশ দশ বাগে 
বিদ্ধ করিতে লাঁগিলেন। তাহা অতি অদ্ভুতের ন্যায় বোধ 
হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অভিমন্ুঃ ছয় শরে যাগধ- 
নন্দনকে সংহার করিয়া অশ্ব ও সারথির সহিত তরুণবয়ক্ক 
অশ্বকেতুকে কৃতান্ততবনে প্রেরণ করত ক্ষুরপ্র দ্বার! 
কুঞ্জরকেতৃ মার্তিকাঁবতিক ভোজকে বিনষ্ট করিলেন এবং 
শর সমূহ পরিত্যাগ পৃর্ব্বক পিংহনাদ করিতে লাগিলেন । 
সেই সময় মহাবীর ছুঃশাসননন্দন চাঁরি শরে অতিমন্ত্যুর 
চারি অশ্ব ও এক শরে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া! দশ শরে 
তাহাকে বিদ্ধ করিলেন । মহাবাহু অর্জুননন্দন ছুঃশাসন পুত্রের 
শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইপ়া তাহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া 
ক্রোধারুণনয়নে উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে ছুঃশা- 
সননন্দন ! তোমার পিতা নিনান্ত কাপুরুষ; ঠিনি সংগ্রামে 
পরাগ্তুখ হইয়া পলারন করিয়াছেন। তুমি এই সমরে আমার 
হস্ত হইতে কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। * 

মহাবীর অর্জুননন্দন দুঃশাসনতনয়কে এই বলিয়া 
কম্্রকারপরিমার্জিত নারাচ সন্ধান পূর্বক তাহার উপর 
নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অশ্বথামা অতি ত্বরায় আুশাণিত 
তিন শরে তাঁহার পরিত্যক্ত নারাচ ছেদন করিলেন। মহা- 
বাহু অভিমন্ত্যু তাহারে প্রহার না! করিয়া শল্যের প্রতি শর 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর মদ্রাবিপতি অতি ত্বরা- 
স্থিত হইয়৷ তাহার বক্ষঃস্থল গৃত্রপক্ষ পরিশোভিত নয় শরে 
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.বিদ্কা করিলেন । উহা অস্ভুতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
সেই সময় যুদ্ধবিশারদ অঙ্দ্রনতনয় সন্বরে শল্যের কার্ণ্[ক 
ছেদন এবং উভয় পার্খবস্থ সারথিরে নিহত করিয়া লৌহময় 
দ্বয় শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শল্য অভিমনুযর 
শরে নিপীড়িত হইয়া এ হুতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পুর্বক অন্য 
রথে সমারূঢ় হইলেন। সমরদক্ষ অর্জবুননন্দন শত্রঞ্জয়, চত্দ্রকেতু, 
মহামেঘ, নুবর্চ| শু সূর্ধ্ভীম এই পাঁচ মহাবীরকে বিন 
করিয়] শকুনিকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । সুবলতনয় 
অভিমনুযুকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া ছুর্ধ্যোধনকে কহিলেন, 
হে রাজন্। এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়! সুভদ্রাতনয়কে 
নিধন করা অবশ্য কর্তব্য ; নচেহু অভিমন্যু একাকীই এক এক 
করিয়া আমাদিগকে সংহার করিবে; অতএব দ্রোণ ও কৃপাচার্বয 
প্রন্থতি বীরগণ লমবেত হইয়া উহার বধোপায় চিন্তা 
কর। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ দ্রোণাচার্য্যকে কহি- 
লেন, হে ব্রহ্গন্! অচিরাত্ড অভিমন্যু বিনাশের উপায় 
নির্দেশ করুন; নতুবা অর্চুননন্দন আমাদিগের সমস্ত 
মহারথগণকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবীর 
আচার্ধ্য দ্রোণ কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! সমস্ত কৌরব- 
পক্ষীয় মাহাবীরগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ ! 
তোমুরা কি এপর্যন্ত অতিমনুযুর অণুমাত্র অবকাশ দেখিয়াছ? 
অর্জুননন্দনের লঘুচারিত্ব নিরীক্ষণ কর। এই মহাবীর চতু- 
দিকে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু উহার কিছুমাত্র অবশর দৃষ্টি- 
গোচর হইতেছে ন।। মহাবাহু অভিমন্তযু এরূপ শীপ্র শর সন্ধান 
ও নিক্ষেপ করিতেছে ষে, রখোঁপরি কেবল মাত্র উহার শরা- 
সনমগ্ডল নয়নগোচর হইতেছে | অরিম্দম মহাবীর" স্ুভদ্রো- 
নন্দন শরজালে আমারে নিতান্ত জর্জরিত ও বিমোহিত 
করিয়াও সম্তষ্ট করিতেছে । কৌরবপক্ষীয় মহাবীরগণ 
(২১) ম 
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রোষপরবশ হইয়াও উহার যে কিছুমাত্র অবসর প্রাপ্ত হই- 
তেছেন না, তাহাতে আমার আহলাদের আর পরিসীম! 
রছিল না। মহাবীর অভিমনুযু ক্ষিপ্রকরে শর দ্বারা দি 
গুল সমাচ্ছন্ন করাতে গাওীবধারী মহাবীর অর্জুন হইতে উহার 
অগুমাত্র গ্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না। 

সেই সময় মহাবীর কর্ণ অর্জননন্দনের শরে আহত 
হুইয়! পুনর্ববার দ্রোঁণাচার্য্যকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বীরগণের 
সংগ্রাম পরিত্যাগ কর! বিধেয় নয় বলিয়া আমি অভিমন্যুর 
শরে একান্ত ব্যথিত হইয়াও রণাঙ্গনে অবন্থান করিতেছি । 
এ অমিততেজা অর্জুনতনয়ের অনল সদৃশ অতি নিদারুণ 
শরনিকরে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। 

মহারথ আচার্য্য দ্রোণ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য 
করিতে করিতে কহিলেন, ছে রাধেয় ! মহাবীর অভিমন্্যুর 
কবচ নিতান্ত অভেদ্য ; আমি উহার পিতাকে কবচ ধারণে 
সুশিক্ষিত করিয়াছি । এ বীরও তাহার নিকট এ বিষয়ে 
অশিক্ষিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই । কিন্তু বহু যত্বে আুশাণিত 
শর নমৃহ পরিত্যাগ করিয়৷ উহার শরালন, জ্য।, অশ্ব, সারথি 
ও উভয় পার্ষি লারথিকে ছেদন কর! যাইতে পারে; 
অঞ্তএব যদি সমর্থ হও, তাহা হইলে উহার এ সমুদার 
ছেদন করিয়া উহাকে পরাজ্ম,খ কর; পরে যুদ্ধ করিও | যত্ত- 
ক্ষণ উহার হস্তে শরাসন থাকিবে, ততক্ষণ দেবগণও উহারে 
পরাঁভব করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব যদি উহ্থারে 
পরাজয় করিতে অভিলাষ থাকে, তাহ! হইলে অচিরাণ্ উহার 
শরাসন ছেদন পুর্ববক উহাকে বিরথ কর। 

মহারথ কর্ণ আচার্যের বাক্য শ্রবণ করিয়৷ অতি সত্বরে 
শরনিকর পরিত্যাগ পূর্বক অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে, 
ভোজরাজ তাহার সমস্ত অশ্ব ও কৃপাচার্ধ্য তাহার পার্ষি 
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সারধি দ্বয়কে নিহত করিলেন । অন্যান্য মহীবীরগণ তাঁহার 
প্রতি শর সমুহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তণুকালে সেই 
নির্দয় ছয় জন মহারথ অতি ত্বরান্থিত হইয়। একবারে একাকী 
বালক অভিমন্যুকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই 
সময় ছিন্নশরাঁদন বিরথ অভিমন্যু স্বীয় বীরোচিত ধর্ম প্রতি- 
পালন করত খড়গ চশ্্ন ধারণ পুর্ববক গগনমার্গে সমুখিত 
হইয়া অতি বেগ সহকারে কৌশিকাদি গতি দ্বার! গরুড়ের 
ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। রম্ধ,দশী মহাধনুদ্ধরগণ 
এই অভিমন্যু অসিহস্তে আমার উপর নিপতিত হইবে, এই- 
রূপ চিন্তা করত উর্ধে দৃষ্টিপাত করত তাহারে শরদ্বারা বিদ্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অরিন্দম মহাবীর দ্রোণাচার্যয ত্বরায় 
তাহার খড়েগর মণিময় মুষ্িদেশে সুতীক্ষ নারাছ পরিত্যাগ 
পূর্বক উহা ছেদন করিলেন এবং কর্ণ স্ুশীণিত শর সমূহে 
তীহার চর্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে অনি, চর্ম ও 
বাঁণ সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইলে, মহাবীর অভিমন্যু চক্র. গ্রহণ করত 
পুনরায় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া রোষতরে দ্রোণাভিমুখে ধাব- 
মান হইলেন। তখন চক্ররেণুসমুজ্জলশরীর অর্জভুনতনয় চত্র 
ধারণ পুর্ববক সংগ্রামে বান্থদেবের অনুকরণ করত সাতিশয় 
ভীষণ হইয়া উঠিলেন। তখন অমিততেজ! সিংহনাদকারী 
বীরগৃণমধ্যস্থিত মহাবীর অভিমন্যুর কলেবর হইতে শোণিত 
নির্গত হুইয়! বসন রক্তবর্ণ ও জ্রকুটি দ্বারা ললাটফলক কুটিল 
হওয়াতে আশ্চর্য্য শোভা হইল। 


পপ (টি শাযপ 
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হে মহারাজ ! সুভদ্রানন্দন মহাবীর অভিমন্ত্য চক্র ধারণ 
করত সংগ্রামে দ্বিতীয় বিষুর ন্যায় শোতিত হইতে লাগি- 
লেন। তাহার কেশকলাপ বায়ুবেগে সমুদ্ধংত হইতে লাগিল। 
আয়ুধপ্রধান চক্র সমুদ্যত হইয়া শোভিত হইতে লাগিল। 
তখন তিনি সকলের ছু্দর্শন হইয়া! উঠিচেন । নৃপতিগণ 
ভাঁহার দেই অলৌকিক রূপ সন্দর্শন পুর্ববক উদ্বিগ্ন হুইয়। 
তাহার চক্র খণ্ড খণ্ড করিয়। ফেলিলেন। তখন অভ্ভ্বনতনয় 
অভিমন্ূযু গদ1 গ্রহণ পুর্ববক অশ্বামার প্রতি ধাবমান হইলে, 
মহাবাহু দ্রোণতনয় প্রস্বলিত অশনির ন্যায় সেই অভিমনুযুর 
গদা অবলোকন পূর্বক রখোপস্থ হইতে লক্ষ প্রদান করিয়া 
পলায়ন করিলেন। তখন মহাবীর অভিমনুযু গদ? দ্বারা 
ভাহার ত্বশ্ব দকল ও পার্ষি সারথিদ্য়কে সংহার করিয়া 
বীরগণের শর সমুহ দ্বারা বিদ্ধকলেবর হইয়! শল্লকীর ন্যায় 
দূ হইতে লাগিলেন। অনস্তর ্ুবলতনয় কালিকেয়কে 
হার করিয়া তাহার অনুচর সপ্ত সপ্ততি গান্ধারকে নিহত 
করিলেন। পরে ব্রহ্মবলাতীয় দশ রথী এবং কৈকেয়গণের 
সাত রথী ও দশ মাতঙ্গ বিনষ্ট করিয়া গদা দ্বারা দুঃশাসন- 
তনয়ের রথ ও হয়গণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। 
মহাবীর ছুঃশাসনতনয় ক্রোধে ভীষণ গদ। উদ্যত করত 
তিষ্ঠ ভিষ্ঠ বলিয়া! অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্বের 
মহাদেব ও অন্ধক যেরূপ পরস্পরের প্রতি গদাঘাত করিয়া 
ছিলেন, সেইরূপ মহাবীর অজ্ভুনতনয় ও দুঃশাসনপুত্র পর- 
প্রকে সংহার করিবার 'অভিলাে পরস্পরের প্রতি গদঘাত 
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করিতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বয় গদাঘাতে পরম্পর তৃতলে 
পতিত হুইয়া নিপতিত বাসবধ্বজ ছয়ের ন্যায় শোভমান 
ছইলেন। তখন কুরুকুল ষশোবর্ধন মহাবীর দুঃশাসনতনয় 
শীঘ্র সযুখিত হইয়! উত্ভিষ্ঠমান অভিমন্যুর মন্তকে গদাঘাত 
করিলেন। অরাতিনিপাতন অভিমনুযু ছুঃশীসনতনয়ের 
দারুণ গদাঁঘাত ও সমর পরিভ্রমে মোছিত এবং চেতন! 
বিহীন হইয়| ভূলে পতিত হইলেন। 

হে রাজন! এইরূপে মহাবীর অর্জুনতনয় একাকী বিপক্ষ 
পন্ষীয় সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করত অসংখ্য শত্রু কর্তৃক 
নিহত হইয়া ব্যাধহস্তে নিহত কমলবনপ্রমাথী আরণ্য- 
গজের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন। তখন অখপনার 
পঙ্গীয় মহাবল পরাক্রমশালী মহারথগণ সমরক্ষেত্রে 
নিপতিত মহাবীর অর্জুনতনয়ের চভুর্দিকে পরিবেষ্টন 
করিলেন এবং গ্রীক্মকালীন দাব্দহনানস্তর প্রশান্ত অনলের 
ন্যায়, অস্তগত দিবাকরের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের 
ন্যায়, শু সাগরের ন্যায় ও তরুশূঙ্গ মর্দনানন্তর নিবৃত্ত 
সমীরণের ন্যায় সেই পুর্ণচন্দ্রীনন, কাকপক্ষারুত নেত্র 
অভিমন্যুরে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া পরমাহলাদের সহিত 
নিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা অপরিশীম 
আনন্দ লাভ করিলেন। এ দিকে পাগুবপক্ষীয় বীরগনের 
নয়ন হইতে অবিরল ধারায় বাম্পবারি বিগলিত হইতে 
লাগিল। তখন আকাশবিহারী ভূতগণ অভিমন্যুকে আকাশ- 
চ্যুত চন্দ্রমার ন্যায় নিপতিত দর্শন করিয়। উচ্চস্বরে কহিতে 
লাগিল যে, ষহাবীর দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি ছয় জন মহারথ 
এই বালক অভিমন্তযুকে নিহত করিয়াছেন। এ মহাবীর নিহত 
হইয়। ভূতলে নিপতিত এবং রুধির পরিপ্নুত রুল্মপুঙ্খ সায়ক 
সমূহ, বীরগণের কুগুলালঙ্কত মন্যক, বিচিত্র উষ্ণীষ, পতা কা, 
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চামর, চিন্রকম্ঘল, উত্তম আয়ুধ, রথ, অশ্ব, এবং গজগণের 
অলঙ্কার, নির্ম্মোক মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ নিশিত খড়গ, শরা- 
সন, ছিন্ন শক্তি, খষ্টি, প্রাস, কম্পন এবং আম়ুধ সকল চতু- 
দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে ভূমগ্ডল পুর্ণচন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্র- 
ভূষিত আকা শমগ্ডলের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। অভি- 
মন্যুশরে নিপতিত শোণিত লিপগাঙ্গ, আরোহী সমবেত, 
জীবন বিহীন ও শ্বাসমাত্রাবশিষ্ট অশ্ব সমুদাঁয়ে রণভূমি বন্ধুর 
হইয়। উঠিল। মহামাত্র, অঙ্কুশ, চর, আয়ুধ ও কেতুযুক্ত 
শরনিহত পর্ববতাঁকীর গজ সকল অশ্ব, সারথি ও যোধগণ 
সমবেত বিক্ষোভিত হ্রদ সদৃশ রথ সযুদাঁয় ও বিবিধায়ুধধারী 
পদাতিগণে সমরসূঁমি ভীরুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিল। 
হে রাজন্‌! বালক অর্জন তনয় অভিমন্যু সমরক্ষেত্রে নিপ- 
তিত হইলে, কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সাতিশয় আহলাদিত 
ও পাণুবগণ অত্যন্ত বিষণ্ন হইলেন। পাগুবসৈন্যগণ যুধি- 
ঠিরের সমক্ষে ই পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির 
অর্জভুনতনয়ের নিধন হেতু, বীরগণকে পলায়ন করিতে 
দেখিয়া! কহিলেন, বীরগণ! সমরবিশারদ মহাঁবাহু অতিমন্ত্যু 
যুদ্ধে পরাধ্ম,খ না হইয়া শত্রহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পুর্ববক স্বর্গে 
গমন করিয়াছে । তোমর৷ স্ফির হও, ভয়েপলায়ন করিও না । 
আমরা শীঘ্র বিপক্ষগণকে পরাজয় করিব; কৃষ্ণার্ঘুনের ন্যায় 
প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর অর্জুনতনয় সংগ্রামে আশীবিষ সদৃশ 
রাজপুক্রগণ, দশ সহত্র সৈন্য, মহারথ কোশলতনয় বৃহদ্বল 
এবং অসংখ্য রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ ও নরগণকে সংহার করিয়াও 
পরিতৃপ্ত হয়নাই। এ মহাবীর অগ্রে শক্রপক্ষদিগকে 
নিহত করিয়! পরে শক্রহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক নিশ্চয় 
সুররাজ পুরে অথব। অন্য কোন নির্জিত পবিত্র সনাতন স্থানে 
গমন করিয়াছে | সেই পুণ্য স্বা অভিমন্যুর নিমিত্ত শোক 


ভ্রোন পর্ন? ১৬৫ 


করা কদাপি বিধেয় নহে । অগিততেজা ধর্মরাজ এই কথা 
বলিয়া সমুদয় দুঃখিত সৈগ্ের ছু:খমোচন করিতে লাগিলেন । 





পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ॥ 


হে রাজন! আমরা এই প্রকারে শক্রপক্ষীয় প্রধান 
বীরগণকে নিহত করত তাহাদের শরে সা্িশয় নিপীড়িত 
হুইয়। রুধিরসিক্ত কলেবরে সায়ংকালে শিবিরে যাত্রা করি- 
লাম। ভগবান্‌ ভাক্কর রক্তোৎ্পল সদৃশ কলেবর ধারণ পুর্ববক 
অন্তগিরিশিখর অবলম্বন করিলেন। দিবস ও রজনীর সন্ধি 
সমাগত হইল । চতুর্দিকে শিবাগণের অমঙ্গল ধ্বনি হইতে 
লাগিল। ক্রমে ভগবান্‌ দিবাকর উৎকৃষ্ট অপি, শক্তি, গুষ্ভি, 
বরূথ, চন্দন ও অলঙ্কার সমুদায়ের প্রভ। হরণ পুর্ববক ভূমণ্ডল 
ও নভোমগুল একাকার করিয়াই যেন ্থীয় প্রিয় কলেবর পাক 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । তখন বিপক্ষগণ এবং আমর! উভয়- 
পক্ষই সংগ্রাষে বিমোহিত প্রায় হইয়। লমরক্ষেত্র দর্শন করত 
মন্দ মন্দ গমন করিতে লাখিলাম। দেখিলাম, সমরভূমি বজ্জা- 
হত অভ্রংলিহাগ্র অচলশূঙ্গ সদৃশ, পতাকা, অঙ্কুশ, বর্ম ও 
সাদিগণের সহিত নিপতিত মাতঙ্গ সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়াছে, 
এবৎ রথী, যন্ত্র, বিভূষণ, অশ্ব, সারথি, পতাকা ও কেতু 
বিহীন চুণীকৃত প্রকাণ্ড রথ সমূহে শোভিত হইতেছে । বোধ 
হইতেছে যেন, বিপক্ষীয় সায়ক সমূহে দেই রথ সমুদায়ের 
প্রাণনাশ করিয়াছে । বীরগণের শর সমুছে সাদিগণের সহিত 
মহামূল্য ভূষণে ভূষিত বিবিধ রথাশ্ব সকল বিস্ফারিতলোচন, 
বিনির্গতান্ত্র ও বহিষ্কৃত জিহ্ব। দশন হইয়া ভূতলে নিপতিত 


৯৬৬ মহাভারত 1 


থাকাতে সমরক্ষেত্র ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছে মহা চর্ম, 
আভরণ, বসন, অস্ত্র ও শস্ত্রে বিভৃষিত মহার্ধ শয়নোচিত 
মহাঁবীরগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও অনুচরগণের সহিত অনাথব€, 
ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন ।ভীষণাকার শৃগাল, কুকুর, কাঁক, 
বক, ন্তুপর্ণ, বূক, তরক্ষু, শোণিতপায়ী পক্ষী, রাক্ষস ও 
পিশাচগণ আনন্দিতমনে সংশ্রামনিহত প্রাণিগণের চর্ম 
ভেদ করিয়! রুধির, বসা, মজ্জা ও মাংস ভক্ষণ করিতেছে। 
রাক্ষলগণ শর সধূহ আকর্ষণ করিয়] হাস্য করিতেছে। 

হে রাজন্! রণক্ষেত্রে বীরগণ কর্তৃক ুস্তর বৈতরিণীর 
ন্যায় অতি ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
রথ সমুদয় এ নদীর প্লব, হস্তি সকল পর্বত, নরগণের মস্তক 
সমূহ উপল, মাংম কর্দম ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় মাল! 
স্বরূপে শোভিত হইতে লাগিল। উহ্হাতে অসংখ্য প্রাণি 
শগীর ভামমান হইতে লাগিল । ভীষণ দর্শন শৃগাল, কুকুর ও 

ংনভোজী পক্ষিগণ পরমাহল।দ সহকারে এঁ নদীতে পান 
ভোজন করত ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। 
সৈন্যগণ সায়ংসময়ে অস্তভূষণ পুরম্দর সদৃশ সমরনিহত 
মহাবীর অভিমন্্ুকে হব্য বিহীন যজ্ঞীয় হুতাশনের ন্যায় 
দর্শন করিয়া যমরাষ্ট্রব্ধন নৃত্যপরায়ণ কবন্ধপুর্ণ ভীষণ 
দর্শন রণভূমি ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে লাগিল । 


একপঞ্চাশত্বম অধ্যায় 


হে রাজন! এইরূপে রখযৃুখপতি অর্জনতনয়। অভি, 
ষন্যু সংগ্রামে নিহত হইলে, পাগুষগক্ষীয় বীরগণ। রখ, 


স্োথ পর্ব । ১৬৭ 


কবচ ও শরানন পরিত্যাগ পূর্ধবক ছুঃখিতমনে অভি 
মন্ত্যুকে চিন্তা করত যুধিঠিরের চতুর্দিকে উপবেশন 
করিলেন। 

ধর্্ঘনন্দন ভ্রাতৃপুত্র বিমাশে সাতিশয় কাতর হইয়! 
বিলাপ করিতে লাগিলেন; হায় ! মহাবীর অভিমন্যু 
আমার হিতাভিলাষে বুহ ভেদ পুর্ববক লিংহের গোগণমধ্যে 
প্রবেশের ন্যার ছুর্ভেদ্য দ্রোণসৈন্য মধ্য প্রবেশ করিয়াছিল ॥ 
যাহার প্রভাবে মহাধনুদ্ধর রগছুণ্ম? অস্ত্র শক্সবিশারদ বিপক্ষ 
পক্ষ বীরগণ সমুরে ভগ্ন হইয়! পলায়ন করিয়াছে, যে 
মহাবীর আমাদিগের প্রধান শক্র দুইশীননকে সমরে অতি 
অল্প কালমধ্যেই সংজ্ঞাবিহীন ও বিমুখ করিয়াছে এব 
অনায়াসে দ্রোণসৈন্যর্ূপ মহাপাগর পার হইয়াছে, দেই 
রণপণ্ডিত অতিমন্যু ছুঃশীসনতনয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়। 
শমনতবনে গমন করিল ! অদ্য আমি কি প্রকারে পুত্রবুসল 
ধনগ্জয় ও পুত্রের অদর্শনে নিতান্ত কাতরা শ্ুুভদ্রাকে দর্শন 
করিব! কৃষ্ণ ও ধনগীয় এখানে আগমন করিয়! ামাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে, তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব? আমিই 
কৃষ্ণ ও অর্জুনের জয়লাভ এবং প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় এই 
অপ্রিয় কার্ধ্য করিয়াছি ! লুব্ধ ব্যক্তি কদাচ দোষ অবগত 
হইতে পারে না; লোভ মোহ হইতেই সমু২পন্ন হইয়া 
থাকে। আমি রাজ্যলোভ বশতই ঈদৃশ অনিষ্টাপাত দর্শন 
করিতে সমর্থ হই নাই। যে ন্ুকুমারকে ভোজা, যান, শষ্য 
ও ভূষণ প্রদান করা উচিত, আমরা তাহার প্রতি যুদ্ধের 
প্রধান ভার সমর্পণ করিয়াছিলাম। সতস্বভাব অশ্ব যেরূপ 
বিষম সঙ্কটে পতিত হইলে, তাহার মঙ্গল হয় না, সেইরূপ 
সংগ্রামানভিজ্ঞ বালক অভিমনুয কি প্রকারে ঈদৃশ বিষম 
সঙ্কটে মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে? 

(২২) ম 


০ 


রি মকাভারত । 


যাহা হউক, অদ্য আমর! অর্জুনের ক্রোধোন্বলিত নয়ন 
হুতাশনে দগ্ধ হইয়া অভিন্ুযুর সহিত ভূতলশায়ী হইব | যে 
ধনগ্রয় একাস্ত অলুন্ধ, অতি যতিযান্‌, লঙ্জাশীল, ক্ষমাশালী 
রূপবান্‌, মানপ্রাদঃ নত্যপরায়ণ, ধীরপ্রকৃত্তি ও মহাবলপরাক্রান্ত 
পণ্ডিতগণ ধাহার উত্কৃষ্ট কার্ষোর প্রশংসা করিয়! থাকেন; 
যে মহাবীর হিরণ্যপুরবালী ইক্দ্রবৈতী নিবাঁত কবচ ও কালকেয়- 
গণকে শিহত করিয়াছেন, যিনি নিমেষ মধ্যে পালাযণন্দনকে 
সগণে নিহত করিয়াছেন এবং যিনি শরণাপন্ন শক্রগণকেও 
অভয় প্রদান করেন; অদ্য আমরা দেই অর্জুন তনয়কে ভীষণ 
কৌরবসৈনোর ভয় হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম না? 
মহাবীর মঙ্জুন পুত্রবধজনিত ক্রোধে নিশ্চয়ই কৌররবগণকে 
সংহার করিবেন । ক্ষুদ্রসহাঁয় নীচাশয় স্বপক্ষ ক্ষয়কারী ছুরাত্ম! 
ছুর্যযোধনও স্বজনগণকে নিহত দেখিয়া নিশ্চয় প্রাণ পরি- 
ত্যাগ করিবে। এই অপাঁধারণ পুরুষকাঁরসম্পন্ন অতিমনুযুকে 
মমরক্ষেত্রে নিপতিত দেখিয়া, অদ্য আমাদিগের জয়লাভ 
বা নুরলোক প্রাপ্তি কিছুই প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হই- 
তেছে না। 


বি পপ 


দ্বিপঞ্চ শততম অধ্যায় । 


হে রাজেন্দ্র! অনস্তর মহর্ষি বেদব্যাস বিলাপকারী রাজ! 
যুধিঠিরের নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির সমুচিত 
উপচারে তাহার অর্চন। করত উপবিষ্ট হইয়া ্রাতৃপুত্র বধ- 
জনিত শোকসন্তগুমনে কাহতে লাগিলেন, ভগবম্‌ ! নিশ্চল- 
মতি বালক অভিমন্য সাতিশয় নিরুপায় হইয়া যুদ্ধ করিতে- 


ভ্রোগ পর্ব । ১৬৯ 
ছিল; এই লময়ে অসংখ্য অধা্িক তাহারে বেষ্টন করিয়। 
বিনাশ করিয়াছে। আমি অভিমন্যুকে কহিয়াছিলাম, তুমি 
আমাদিগের সমরদ্বার প্রস্তুত কর। অভিমন্যু আমার বাক্যে 
ব্যহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, আমর! তাহার অনুশরণ করিতে- 
ছিলাম; কিন্তু জয়দ্রথ আমাদিগকে নিবারণ করিল । সংগ্রাম- 
জীবী ব্যক্তিরা সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে; 
কিন্ত বিপক্ষগণের সংগ্রাম নিতান্ত বিদূশ হইয়াছে; তক্সি- 
বন্ধন আমি সার্িশয় শোক সন্ভপ্ত হইয়াছি। বারন্বার চিন্তা 
করিয়াও কিছুতেই, শাস্তিলাতে সমর্থ হইতেছি ন। 

তখন ভগবান্‌ মহর্ষি বেদব্যান শোকসন্তপ্ত রাঁজ! ুধি- 
ঠিরকে এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহি- 
লেন, হে সর্ধবশাস্্রবিশারদ ! ভবাদৃশ মহান্নারা কদাচ বিপদে 
বিমোহিত হন না। এই মহাশুর বহুসংখ্যক শক্র সংহার 
করিয়া বালকের অসদৃশ কার্ধ্য সাধন করত ন্ুুরলোকিক গমন 
করিয়াছে। মৃতু দেব, দানব ও গন্ধস্নদিগকেও হরণ করিয়া 
থাকে। হে যুধিষ্টির! মৃত্যুকে অতিক্রম করা নিতান্ত 
ছুঃলাধ্য। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহান্মন! এই সমস্ত মহাবলশালী 
ভূপতিগণ সমরে সংহত হইয়া! ধরা হলে সৈম্যমধ্যে নিপতিত 
রহিয়টছেন। ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি অনু মাতঙ্গ 
সদৃশ পরাক্রমবান্‌ ও কোন কোন ব্যক্তি বায়ুবেগ সদৃশ বল- 
বান্‌। ইহারা পরম্পর যুদ্ধ করিয়াই বিনষ্ট হইয়াছেন। অন্য 
কোন ব্যক্তি ইহাদিগকে রণস্থলে সংহা'র করিত সমর্থ হন 
ন1। ইহার! সর্বদাই পরস্পরকে পরাজয় করিবার গভিলাঘ 
করিতেন, কিন্তু এক্ষণে কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত 
হইয়াছেন। এই সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিগৰ 
বিন হওয়াতে -অদ্য স্বভ্যু এই শব্দের সার্থকতা সম্পাদিত্ত 


১৭ মহাভারত । 


হইল। এক্ষণে ইহারা নিশ্চেষ্ট নিরভিমান ও অরাতিগণনের, 
বশবর্তী হইয়াছেন হে মহর্ষে! এই নিহত মহীপালগণকে 
দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে 
যে, মৃত্যু কে, কোথা হইতে সমুহপন্ন হইয়াছে এবং কি 
জন্যই বা প্রজাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে । আপনি অনু গ্রহ 
পূর্বক এই সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার হুদয়স্থিত 
₹শয় দূরীভূত করুন| 

ধর্্মরাঁজ যুধিষ্ঠির ভগবান্‌ ব্যাসদেবকে এইরূপ জিজ্ঞাস! 
করিলে, তিনি তাহাকে আশ্বাস প্রদান" করিবার নিমিত্ত 
কহিতে লাগিলেন, ছে নরপতে! পূর্বকালে মহর্ষি নারদ 
এ বিষয়ে রীজা অকম্পনের সমীপে যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, 
সেই পুর্ববতন ইন্িহান শ্রবণ করুন। আমি ইহা! অবগত 
আছি যে, রাজা অবম্পনও নিতান্ত অসহা পুত্রশোক প্রাণ্ড 
হইয়াছিলেন। হতএব আমি মৃত্যুর প্রভব কীর্তন করিতে ছি, 
ইহ! শ্রাবণ করিলে, আপনি স্সেহবন্ধনজনিত ড্লঃখ হইতে 
মুক্ত হইতে পারিবেন । হে বগুস! এই পুরারৃত্ত অতি পবিভ্র; 
শাক্রবিনাশক, মঙ্গলের মঙ্গল, আয়ুক্ষর, শোকক্স, পুষ্টি বর্ধন 
ও বেদাধ্যয়নের ন্যায় ফলপ্রদ; আপনি ইহ! শ্রবণ করুন। 
হে রাঁজন্‌ ! আয়ুস্সান্‌ পুত্র, রাজ্য ও সম্পদ্‌ অভিলাষী দ্বিজ- 
গণের এই উপাখ্যান প্রতি দিন প্রাতঃকালে শ্রবণ কর! 
কর্তব্য । 

পুর্বকালে সত্যযুগে কম্পন নামে এক নরপত্তি ছিলেন, 
তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষগণের ৰশীভূত হইলেন ; এবং নারা- 
য়ণ সদৃশ বলশালী, শ্রীমান্, শিক্ষিতাস্ত্র, মেধাবী ও পুরন্দর 
তুল্য হরি নামে তাহার এক পুভ্রও যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষগণ পরি- 
বেষ্টিত হইয়া মাতঙ্গ ও বহুসংখ্য যোধগণের উপর ভুরি ভরি 
শর রর্ষণ পূর্বক অভি দুর কার্ধ্য সম্প্রাদন করিয়া পৈম্যমধ্যে 


আখ পর্ব। ১৭১ 


বিনষ্ট হইলেন । নরপতি অকম্পন পুত্রের প্রেহকার্যয লমাধান 
করত দিবানিশি শোকে য্পরোনান্তি বিহবল হইয়া কোন 
রূপেই শান্তি লাভে সমর্থ হইলেন না। তদনন্তর দেবর্ধি 
নারদ তাহার পুত্রনাণ জনিত শোক অবগত হইয়া তাহার 
নিকট সমাগত হইলেন । নরপতি অকম্পন দেবর্ষি নারদকে 
আগমন করিতে দেখিয়া যথাচিত উপচার দ্বারা তাহাকে 
অর্চনা করত শক্রগণের জয় প্রাপ্তি ও স্বীয় পুত্রের বিমাশ 
বৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করিয়া! কহিলেন, হে ভগবন্! বিপক্ষ- 
গণ স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ পুর্ববক আঁমার মহাবললশালী 
পুত্রকে সংহার করিয়াছে! এক্ষণে এই যৃত্যু কে এবং উহার 
পরাক্রম ও পৌরুৰই বা কিরূপ? আমি ইহার যাথার্থ্য 
শ্রবণে একান্ত অতিলাবী হইয়াছি। বরপ্রদ দেবর্ধি তাহার 
এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া স্ুতবিয়োগজনিত শোক 
বিনাশক এই উপাখ্যান বর্ণন করিতে লাগিলেন, হে নরনাথ ! 
আমি এই বিস্তীর্ণ উপাখ্যান যেরূপ শ্রব্ণ করিয়াছি; 
আপনি তাহা শ্রবণ করুন। লোকপিতামহ ব্রহ্ষা! প্রথযে 
গ্রজাগণকে স্থপ্টি করিলেন। তৎ্পরে এই জগ বিনষ্ট 
হইতেছেনা দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণে সাতিশয় চিন্ত। 
উপস্থিত হইল। কিন্ত তিনি সৃষ্টি সংহার বিষয়ে কিছুই 
অবধুররণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে তাহার ক্রোধ- 
প্রভাবে মন্তীরক্ষ হইতে এক অগ্নি সমুখিত হইয়া এই সংলা- 
র্থ দেশ সমুদাঁয় দগ্ধ করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ 
হইতে লাগিল । 

এই রূপে ভগবান্‌ কমলযোনি রোষভরে সকলকে বিভ্রা- 
সিত করিয়া জ্বালাসমাকুল চর।চর সমস্ত জগৎ ও নভোমণ্ড- 
লকে দগ্ধ করিলেন, হাহাতে স্থাবর জঙ্গমাত্মবক ভূত সমুদায় 
বিনষ্ট ছইল। 


সি মহীন্চারতা 


অনস্তর জটাজুটধারী নিশাচরপতি মহাদেব পরষেষ্ঠী . 
্র্মার শরণাগত হইলেন। ভগবান কমলযোনি ভৃতপন্তিকে 
প্রজাগণের হিতাঁতিলাষে সমাগত দেখিয়া তেজঃপ্রভাবে 
প্রন্থলিত হইয়া! কহিলেন, হে বু! তুমি আমার ইচ্ছানু- 
সারে জম্ম পরিগ্রহ করিয়াছ) এক্ষণে বলঃ তোমার কি রূপ 
মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে হইবে) আমি তোমার প্রিয়" 
ক্বার্ধ্য কল মাধন করিব। 


ভ্রিপকাশতঘ অধ্যায় । 


মহাদেব কহিলেন, হে বিভো! প্রজাগণকে স্থষ্ট্ি করি- 
বার নিমিন্ত একমাত্র তুমিই যত্বু করিয়াঁছিলে এবং তুমিই নানা- 
বিধ ভূতগণকে স্থাষ্টি করিয়া পরিবর্ধিত করিয়াছ। এক্ষণে 
সেই সমস্ত প্রজা তোমার ক্রোধগ্রিতে ভন্মসাৎ হইতেছে। 
হে ভগবন্! তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে করুণোদয় হই- 
শ্নাছে, অতএব তুমি প্রলন্ন হও । 

ব্রহ্ম কহিলেন, হে মহাদেব! স্থষ্টি সংহার বিষয়ে আমার 
বাসনা ছিল না; কিন্তু পৃথিবীর ছিতকামনায় আমার ক্রোধ 
উপস্থিত হইয়াছে। এই বন্মুদ্ধর1 দেবী দুর্ভর ভারে নিতান্ত 
নিপীড়িতা হইয়। ভূতগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত 
আমাকে অনুরোধ করেন; কিন্ত আমি এই অখিল জগতের 
সংহার কারণ কিছুই উদ্ঠাঁষন করিতে পারলাম না! এই 
জন্য আমার অস্তঃকরণে ক্রোধোদয় হইল | 

মহাদেধ কহিলেন, হেবিশ্বনাথ! তূষি পক: ই 
বিশ্বসংহারার্থ ক্রোধ পরিহার কর) স্থাবর জঙ্গগাক্সক কৃতি 


ভোধ গর্ব ১৭৩ 
শিকল সংহার করিও না। তোমার প্রসাদ ভূত, তবিষ্যণ 
ওবর্ডমান এই ভ্রিষিধি জগত বিদ্যমান থাঁকুক। তুফি 
ক্রোধশরবশ হুইয়। যে অগ্নি স্ঙ্টি করিয়াছ, তাহা নদী, 
প্রস্তর, বৃষ, পল্পল, তৃণ ও উন্পুপ প্রস্থৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক 
জগ দগ্ধ করিতেছে। এক্ষণে প্রপন্ন হইয়! যাহাতে ক্রোধের 
শাস্তি হয়, ইহাই আমার অভিলফণীয় বর। হে ভগবন্‌! 
কষ্ট পদার্থ নকল বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি স্বীয় তেজ 

হহার কর) ইহা তোমাতেই বিলীন হউক; প্রজাদিগের 
হিত কামনায় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এই উৎপন্ন প্রাণিগণ 
যাহাতে বিদ্যমান খাকে তদ্ঘিষয়ে যত্ববান্‌ হও; ইহার! যেন 
সমূলে বিনষ্ট ন! হয়। তুমি আমাকে লোকমধ্যে অধিদেব- 
পদে নিযুক্ত করিয়াছ। হে জগন্নাথ! এই চরাচর বিশ্ব নংহার 
করিও না। তুমি প্রসাদোগ্মুখ হইয়াছ বলিয়া তোমাকে এই 
প্রকার কহিতেছি। 
তদনস্তর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা গ্রজাদিগের হিত- 
কামনায় পুনর্ববার অন্তরাত্বাতে স্বীয় তেজ ধারণ পূর্বক 
অগ্নির উপসংহার করিয়া স্থ্রি হেতু প্রবৃত্তি ধর্ম ও মোক্ষ 
হেতু নিবৃত্তি ধর্ম বর্ণন করিলেন । রোষজনিত হতীশন উপ- 
ংহারকালে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে কৃষ্ণ, রক্ত ও 
পিঙ্গুলবর্ণা, রক্তজিহ্ব!, রক্তবদনা, রক্তলোচনা নির্মল কুুল- 
মণ্ডিতা এবং নানাবিধ ভূষণে বিভূষিতা এক নারী প্রাছুর্ভৃত। 
হইলেন তিনি বিনির্গত হইয়াই ত্রহ্ধা ও মহেশ্বরকে দর্শন 
করত দক্ষিণ দিক্‌ আশ্রয় করিলেন। প্রজাপতি তাহাকে 
মৃত্যু বলিয়া আহ্বান করত কহিলেন, তুমি আমার সংহা'র 
বুদ্ধি প্রভাবে ক্রোধ হইতে আবির্ৃতি হইয়াছ; অতএব 
ভূমি আমার জাদেশাশুসারে কি জড়, কি পণ্ডিত এই পৃথি- 
ীচ্ছ লমক্ত'প্রজাবর্গকে বিনাশ কর ) তাহা হইলেই ভোমধর 


১৭৪ মহাভারত। 


মঙ্গল লাভ হইবে ।: কমলাক্ষ মৃত্যু কমলযোনি ত্র্গার ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক ক্ষণকাল চিস্তা করিয়া মধুরস্বরে রোদন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ব্রহ্মা! লোকের হিতানুষ্ঠা- 
নের নিমিত্ত অঞ্জলিপুটে তাহার নয়নজল গ্রহণ করিয়া 
সাহাঁকে বিবিধ প্রকারে অনুনয় করিতে লাগিলেন। 


পপ্প্প ভে 





চত্ুঃপঞ্চাশতম অধ্যায় । 


অনন্তর এ নায়ী দুঃখ আপনয়ন পুর্ববক লতার ন্যায় 
অবনত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রঙ্জাকে কহিলেন, হে মহা- 
ত্বন্! আপনি এই পাপীয়সীকে কি নিমিত্ত স্থষ্টি করিলেন) 
আমি এই মহিত জ্ুর কার্ধ্য নিতান্ত অধর্্মান্্ক জানিয়া 
কি রূপে অনুষ্ঠান করিব। অধর্ম্ানুষ্ঠানে আমার সাতিশয় 
ভয় উপস্থিত হইতেছে; আপনি আমার প্রতি গ্রসন্ন হউন। 
আমি যাহাদিগের পরমপ্রিয় পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, পিতা ও 
ভর্তদিগকে বিনাশ করিব, তাহারা অবশ্যই আমার অনিষ্ট 
চিন্তা করিবে; এই নিমিন্ত আমার যশ্পরোনাস্তি শঙ্কা 
উপস্থিত হইয়াছে । আমি প্রিয় বিচ্ছেদে রোরুদ্যমান্‌ 
প্রজাগণের অবিরত নিপতিত নয়নজল হইতে শঙ্কিত হইয়! 
আপনার শরণাগত হইলাম। এক্ষণে কৃতীঞ্জলিপুটে নিবে- 
দন করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। আমি কদাঁপি শমন- 
ভবনে গমন করিতে পারিৰ না। আপমি অনুগ্রহ করিয়া 
আনার এই মনোরথ পরিপূর্ণ করুন। আমি ধেনুকাশ্রমে 
গন পুর্রবক অতি কঠোর তপন্যা দ্বারা আপনার আরাধন। 
করিতে সাতিশয় উৎসুক হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ 
ফরিয়া আমারে তদ্বিষয়ে আদেশ প্রদান করুন। খাসি 


পো পর! ৭৫ 
জীপনার নিকট এই ীত্র বর প্রার্থনা করি ষে, জাঁমি কখন 
বিলপমান প্রাণীর্দিগের প্রাণ সংহীর করিতে পারিব নাঁ! 
হেক্রক্ষা্! আপনি আমাকে অধর্্থ হইতে রক্ষা করুন। 

ব্রক্মী কহিলেন, হে সৃত্যো ! তুঁষি প্রজবির্গকে বিনশি 
করিবার নিমিত্ত সমুণ্পন্ন হইয়াছ; অতএব আমার আঁদে- 
শানুসারে অৰিচারিতচিতে লৌৰকদিগকে বিনাশ করা লোক 
সকল অবশ্য ক্ষর হইবে; ইহার অন্যথা হইবে না| অতএব 
আমার আদেশ রক্ষা! কর; ইহাতে কেহই তোমাকে নিন্দা 
করিবে না । * 
মৃত্যু ব্রহ্মার এইনূপ বাক্য শ্রবণ পৃর্র্বক সাতিশক ভীত 
হইয়া কৃ্াপ্জলিপুটে ব্রহ্মার মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি লোকের হিনসাঁধনার্থ 
কোনরূপেই লোকসংহারে অভিলাষী হইলেন ন!। পিতীঁ- 
মহ ব্রক্গা ক্ষণকাল মৌনাবলম্থন করিয়া রহিলেন এবং অবি-, 
লন্বেই সহাস্যবদনে লোকরক্ষার্থ প্রসন্ন হইলেন । 
এইরূপে লোকপিতামহ ব্রহ্ম! ক্রোধ পরিহার করিলে, সমুদ্র 
লোঁক অপমৃত্যু গ্রস্ত না হইয়! পূর্বের ম্যায় অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। তখন এঁ কন্য। গ্রজাবর্গকে সংহার করণে অঙ্গী- 
কার না করিয়। ব্রর্ধার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক তথ 
হইতে গমন করত অচিরাৎ্ড ধেমুকাশ্রমে উপনীত 
হইয়৷ অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি ইন্দ্রিয় 
সেব্য সমস্ত প্রিয় বস্তু হইতে ইন্জ্রিয়িগণকে মিত্ৃত্ত করিয়া 
প্রজাদিগের হিতফামনায় একবিংশতি পক্ম বসর এক 
পদে দণ্ডায়মান রহিলেম। তশপরে এক পাচ্ছ বিংশতি বগুসর 
ক পঙ্গে অবস্থান করিলেন। তদনস্তর অধুত পদ্ম বগুসর' 
ববাগদিগের লহিত্ত বিরণ করিতে লাগিলেন ।  তশগুপরে 
গু্র্দার প্রলমাদলিকা! অভি পঁকিত্র  দন্দ্ ভীর্ষে খন 
(২৩) ম 


৪৭৬ মহাভারত । 


পূর্বক যথানিয়মে অঞ্টোত্তর সহজ্র বুসর ললিলে কালা 
তিপাত করিলেন। এই প্রকারে নন্দ] তীর্থে নিষ্পাপ 
হুইয়। প্রথমতঃ অতি পবিত্র কৌশিকী তীর্ঘে উপনীত হই 
লেন। সেই স্থানে বায়ু ভক্ষণ ও জলপান করিয়! পুনর্ববার 
নিয়মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে পঞ্চগাঙ্গ ও বেতস 
তীর্থে তপোবিশেষ দ্বারা শরীর পরিশুষ্ষ করিলেন । তদ- 
নস্তর ভাগীরথী ও প্রধান মহামের তীর্থে গমন পুর্ববক 
প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া! শিলার ন্যায় নিশ্চেষউভাবে অব- 
স্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে হিমাদ্দ্রির শিখরদেশে উপ- 
নীত হুইয়৷ অঙ্গুলির উপর নির্ভর করত নিখর্বব বগুসর রহি- 
লেন। পুর্বে এ স্থানে দেবতা সকল যঙজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি- 
লেন। তদনন্তর এ কন্যা পুর, গোকর্ণ, নৈমিষ ও যলয় 
তীর্থে অভিলধিত নিয়মানুষ্ঠান পুর্ববক শরীর পরিশুষ্ক 
করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তিনি অনন্যচিত্তে একমাক্তর 
ব্রহ্মাকে ভক্তি প্রদর্শন পূর্ববক প্রসন্ন করিলেন। 

তখন ভগবান্‌ কমলযোনি ব্রহ্মা শান্ত ও প্রীতমনে 
তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে মৃত্যো! তুমি কি 
নিষিত্ত এইরূপ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছ ? 
তখন স্বত্যু কহিলেন, হে ভগবন্‌! প্রজাগণ শ্থিরচিত্তে কাল- 
ঘাপন করিতেছে ; তাহারা বাক্য দ্বারাও অন্যের অপ্কার 
করে না; এক্ষণে আপনার সমীপে এই বরই প্রার্থন। করি, 
আমি তাহাদিগকে কদাচ বিনাশ করিতে পারিব না। অধর্ধ্- 
ভয়ে ভীত হইয়াই তপস্য। করিয়াছি । অতএব আপনি আ- 
মাকে অভয় প্রদান করুন। আমার কোন অপরাধ নাই; আমি 
নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। বাসন! করি, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ 
পূর্বক জামার আশ্রয় হউন। তখন অ্রিকালজ্ পরযেডী ন্া 
কহিলেন হে কন্যে! এই সমুদায় গ্রজ। বিনাশ করিলে, 


ভ্রোণ গর্ব। ১৭৭ 


ভূমি অধুমাত্র অধর্রে লিগ হইবে না; আমার বাক্য 
কখনই মিথ্যা হুইবার নহে। অতএব তুমি নির্ভয়চিত্তে 
চতুর্ব্বধ প্রজ! নিধন কর ) তোমার সনাতন ধর্ম লাভ হইবে। 
লোকপাল, কৃতান্ত, ব্যাধি সমুদায় ও দেবগণ এবং 
আমি তোমার সাহায্য করিব । তুমি প্রাপ শুন্য ও 
রজোগুণ বিহীন হইয়া যেরূপে খ্যাতি লাভ করিতে 
পারিবে, আমি পুনর্বার এইরূপ একটা বক্লও তোমারে 
প্রদান করিব | 

অনস্তর এ কন্যা প্রণতি পুর্র্বক পিতামহ ব্রহ্ধাকে সুপ্র- 
সম্ন করিয়া কৃতাপ্ুলিপুটে কহিলেন, হেব্রহ্গন্‌ ! আমি ভিন্ন যদি 
এই কার্ধ্যের অনুষ্ঠান ন! হয়, তবে অগত্যা আপনার এই বাক্য 
শিরোধার্ধ্য করিলাম। কিস্ত আপনি আমার একটি নিবেদন 
শ্রবণ করুন। লোভ, ক্রোধ, অসুয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ ও 
নিলর্ত। এই সমুদায় পুরুষ ইন্দ্রিয়রৃত্তি জীবগণের তনু ভেদ 
করিবে। সেই সময় ব্রহ্মা কহিলেন, হে কন্যে! তুষি 
যাহা বলিলে তাহাই হইবে; এক্ষণে তৃমি প্রজা সংহারে 
প্ররৃত্ত হও। তাহাতে তুমি অধর্্ে লিগু হইবে না এবং 
আমিও তোমার অনি সম্পাদন করিব না। তোমার ষে 
সমস্ত অশ্রুবিন্তু আমার করতলে নিপতিত হইয়াছে, উহ! 
জীবগণের আত্মসস্তৃত ব্যাধিরূপে ্রাচুর্ভ. ত হইয়া প্রাণ নাশ 
করিবে; ইহাতে তোমার অনুমাত্র অধশ্ হইবে না। এক্ষণে 
তৃমি ভীত হইও না। তৃমি প্রাশিগণের ধর্ম, ধর্ণ্ের অধি- 
পতি, ধর্ম্পরায়ণ ও ধর্মের কারণ; ধৈরয্যাবলম্বন পূর্বক 
এক্ষণে প্রাণিগণের জীবন সংহারে প্রবৃত্ত হও। তুমি কাম 
ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক জীবগণের প্রাণ বিনাশ কর; 
তাহাতে তুমি অক্ষয় ধর্ম লাভ করিতে পারিবে। অধর্থ্ 
দুরাচারগণকে নির্মল করিবে ; তুষি আমার আদেশানুলারে 


১৭৮ মহ্বস্তামত্? 


কার্ধ্য কারয়া আপনাকে শীত ক্ষর ; ভূমি বসা প্রাগিগণকে 
পাপে নিষয করিরে। 
নারদ কহিলেন, হে রাজম্! অনস্তর সেই বন্য ্বাপনার 
ধৃভ্যু, এই নাম হইল দেখিয়া একান্ত ভীত ও অভিশাপতয়ে 
নিতান্ত শঙ্কিত হইয়। তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার 
করিলন। সেই মৃত্যু কাম ক্রোধ বিসর্জন পৃর্বববক অনংসত্তৎ 
দ্রগে অন্তরালে ভূভগগের জীবন নাশ করিয়! থাকেনঃ 
আর মৃত্যু হয়; রোগ নামধারী ব্যাধি গ্রাণিগণ হইতে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে; তদ্বারা প্রাণিগণ সাতিশস্ব ব্যথিত হয়। 
অতএব আঁপনি প্রাণান্তে প্রাণিগণের জন্য বৃথা শোঁক 
করিবেন না। ইন্ড্রিয়গণ জীবনান্তে প্রাণিগণের ঘহিতি পর- 
লোকে গমন ও স্ব স্ব কার্ধা সম্পন্ন করিয়৷ প্রতিনিরৃন্ত হ্য়॥ 
এইরূপ দেবগণও মানবের ন্যায় পরলোকে গমন পুর্ববক স্ব স্ব 
কার্ধ সমাধা করিয়! থাঁকেন। ঘোরবূপ। ভীমনাদ, সর্বচারী, 
উদ্ন, অনন্তন্জে। প্রাণবায়ু কেবল কলেবরই ভেদ 
করিরা থাকে, উহার গম্বনাগমন নাই। সমস্ত দেবতারাও 
মর্ত্যদংজ্ঞাধারী। হে রাজন্! এক্ষণে আপনি স্বীয় পুত্রের 
জন্য ভার শোক করিবেন না। তিনি স্ুরলৌকে অতি 
মনোহর বীরলোক লাভ করিয়া ছ্ুঃখ বিদর্জজন পুর্ববক সাধু 
সমাগমে সর্বদাই আনন্দে বাঁ করিতেছেন । প্রজাগণের মৃত্যু 
দৈৰনিদ্দিক্ ; মৃত্যু, কাল উপস্থিত হইলে প্রজাগণকে সংহার 
করির] থাকে ; প্রাণিগণ স্বয়ংই বিন হয়। মৃত্যু দও ধারণ 
করিয়া প্রাণীদিগকে বিনষ্ট করেন না। ত্রন্মস্থষ এই সত্যটী 
প্চিতগণ সম্যক বিদিত হইয়া স্কৃত ব্যক্তিগণের জন্য 
কখনই শোক করেন না। হে রাজন! আপনি এইরূপ 
'দৈরবিহিত স্থষ্টি বিদিত হইয়া পুতের নিধন নিমিত্ত জত্বরে 
-€শ।ক পরিত্যাগ করুন। 


সৰো গর্ব । ১৭ 


মহা'রাঁজ ন্কম্পন শ্রিয়সখা নারদের লমীপে এইরূপ 
' অর্থ সঙ্গত বাক্য শ্রাবণ করিয়া কহিলেন, হে তগবনৃ! গ্াম্সি 
এই ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া শোর সম্বরণ পূর্ববর পরঙ্গ প্রীত 
ও কৃতার্গ হইলাম। এক্ষণে আপনাকে অভিবাদন করি ) 
মহারাজ অকম্পন এই রূপে শোক সম্মরণ করিলে তশুক্কণাঞ্চ 
দেবর্ধি নারদ নন্দনবনে গমন করিলেন) হে ধর্্ারাজঃ 
এই ইতিহান শ্রবণ অথবা অন্যের নিকট কীর্তন উভয়ই 
ধন্য, পুণ্যজনক, যণস্কর, আয়ুক্কর ও স্বর্গ লাভের হেতু- 
ভূত; হে রাজন্‌ ! তুমি এই অর্থ বহুল বাক্য শ্রব 
করিয়া ক্ষত্রিয়ধন্মা ও বীরগণের পরম গতি বিদিত 
হইয়া। ধৈ্য্যাবলম্বন কর। ন্দ্রসম্ভত মহাবীর অভিমন 
অসংখ্য বীরগণের সমক্ষে শক্রগণকে সংহার করিয়। সংগ্রাম 
করত অনি, গদা, শক্তি ও শরাসন দ্বার নিহত ও রজোগুণ 
বিহীন হইয়া! পুনর্ববার শশধরে বিলীন হুইয়াছেন। অতএব 
তুমি ধৈরধ্যাবলম্বন পূর্বক অপ্রমত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণের 
সহিত ত্বরায় সংগ্রাম করিতে গমন কর। 


পঞ্চপঞ্জাশত্তষম অধ্যায় । 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাঁজন্‌! রাজ। যুধিষ্ঠির মৃত্যুর উত্পত্তি 
ও অন্ভুত কার্য সকল শ্রবণ করিয়া! র্যাসদেবকে প্রসন্ন 
করত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তগবন্! পূর্ব্বকালে 
রাজর্ধি লসুদায় উত্তরের ম্যায় মহাবল পরাক্রাস্ত, পুণ্যশীল, 
সত্যবাদী ও পাঁপ ব্বিহীন ছিলেন; আপনি তাহাদিঞ্ের 
কাধ্য  শোকাপনোদন বাক্যে আমারে আ্বাপ প্রদাণ 


১৮৭ মহাভারত। 


করুন এবং কোন্‌ কোন্‌ রাজর্ষি কি পরিমাণে দক্ষিণা দান 
করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ণন করুন। | 
ব্যাম কহিলেন, ধর্ন্মরাজ ! ভূপতি শ্রিত্যের সঞ্জয় নামে 
এক পুত্র ছিলেন। মহর্ষি পর্ধত ও মারদের সহিত তাহার 
সখ্যভাব ছিল। এক দিবস তাহার! স্ঞ্জয়ের সহিত সাক্ষাত 
করণাভিলাষে তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্থঞ্জয় সমাদর 
পূর্ববক তাহাদিগকে বিধানানুসারে অর্চনা করিলে, তাহার 
সাতিশয় সম্তষ্ট হইয়৷ পরম সুখে কিছু দিন সেই স্থানে 
'অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । এক দিবুন নরপতি স্যগ্ুয় 
তাহাদের সহিত পরম সুখে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন 
সময় তাহার একটা অবিবাহিতা কন্য। সেই স্থানে গমন 
পুর্ববক সাহাকে অভিবাদন করিলেন। স্প্জয় পার্খন্থ ছুহি- 
তাকে অতিলাষানুরূপ আশীর্ববাদ দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। 
মহর্ষি পর্বত এ অবলাঁরে সন্দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য করত 
কহিলেন, মহারাজ ! এই সর্ববলক্ষণসম্পন্ন। চঞ্চলাপাঙ্গী ছুহিতা 
কাহার? ইনি আদিত্যের প্রভা, অথব। পাবকের শিখা। কিন্বা 
শশধরের কান্তি নতুবা! শ্রী, লজ্জা, কীর্তি, ধুতি, পুষ্টি ও সিদ্ধির 
অন্যতম হইবেন !! মহারাজ হ্যঞ্য় দেবর্ষি পর্ববতের বাঁক্যাব- 
সানে কহিলেন, হে সখে! এই'ী আমার কন্যা; এক্ষণে আমার 
নিকট বর প্রার্থনা করিতেছে । সেই সময় নারদ কহিলেন, হে 
রাজন! তোমার যদি শ্রেক্পোলাভে বাসনা থাকে, তবে এই 
কম্যাটী আমারে ভার্য্যার নিমিত্ত প্রদান কর। নৃপাতি স্থঞ্জয় 
তৎক্ষণাৎ পরমাপ্যায়িত হ্ইয়! তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত 
হইলেন। | 
সেই সময় মহর্ষি পর্বত ক্রোধপরবশ হইয়া দ্বেবর্ধি 
নারদকে কহিলেন, আমি পৃর্ব্বেই এই কন্যাকে আনে মনে 
বরণ করিয়াছি; পরে তুমি ইহাকে বরণ করিলে ; অতএব 


জগ পর্ম। ১৮» 


ভুমি বাসনানুসারে আর স্বর্গ গমনে সমর্থ হইবে না। মারদ 
কহিলেন, ইনি আমারই পত্বী এইরূপ বোঁধ, এইরূপ কথন ও 
এইরূপ অধ্যবসায় এবং বারি নিক্ষেপ পূর্বক দান ও পাঁনি- 
গ্রহণমন্ত্র এই কয়েকটি বিবাহের লক্ষণ বলিয়া বিখ্যাত 
আছে। এই সমুদয় সম্পন্ন হইলেই যে ভার্যাত্ব সম্পাদিত 
হয়, এমন নহে ; সপ্তুপদীগমনই ভার্ধ্যাত্ব সম্পাদক 
বলিয়। উল্লিখিত হয়। এই কন্যা োমার ভার্্যা না হুই- 
তেই তুমি যখন, আমারে অভিশাপ প্রদান করিলে, 
তখন তুমিও আম! ভিন্ন স্বর্গ গমনে সমর্থ হইবে না। এই 
রূপে & দেবরিদ্বয় পরস্পরকে অভিশম্পাত করিয়া সেই 
স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন | 

এ দিকে নরপতি স্প্রয় পুত্র কামনায় বিশুদ্ধচিত্তে পরম 
যত্বপূর্ববক অন্ন, পান ও বস্ত্র প্রদান করত ব্রাহ্মণগণের আরা 
ধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দ্বিবন বেদ বেদাঙ্গ পার" 
দর্শী স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণ স্থপ্কায়ের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া 
তাহাকে পুত্র প্রদান করিবার মানসে দেবর্ধি নারদের নিকট 
গমন পুর্ববক কহিলেন, ব্রন্ধন্! আপনি নরপতি স্গ্রয়কে 
অভিলধিত এক পুত্র প্রদান করুন। নারদ ব্রাহ্ধণগণের 
বাক্যে অঙ্গীকার করিয়। ভূপতি স্গুয়কে কহিলেন, রাজন্‌! 
্রাহ্মণগণ সন্তৃষ্ট হইয়৷ তোমার একটা পুত্র কামন! করিতে- 
ছেন। এক্ষণে যেরূপ পুত্রলাভে তোমার বাসনা আছে, 
প্রার্থনা কর; তোমার কুশল লাভ হইবে। তখন নরপতি 
সুপ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিপ্লেন, ভগবন্‌! আপনার বরে যেন 
আহি সর্বগুণালঙ্কৃত, কীর্তিসম্পন্ন, যশস্বী ও মহাবল পরা 
ক্রাস্ত এক পুত্রে লাভ করিতে পারি এবং তাহার মূত্র, পুরীষ 
কেদ ও শ্বেদ ফেন সুবর্ণময় হয়। নারদ স্যঞয়ের বাক্যে অঙ্গী- 
কত হইয়। তাহার ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিলে, অতি অল্প 


৮২ মহাভারত । 
দিনের মধ্যে তাহরে অভিলাষানুরূপ এক পুত্র জগ্ম গ্রহণ 
করিল। এ পুত্র অবনীমণ্ডলে গুবর্ণচীবী নামে বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। মহর্ষি মারদের বরে এ পুত্র ক্রমে অপরিনিত 
ধন পরিবর্দিত করিলে, নরপতি স্প্রয় অভিলধিত সমুদায় 
বস্ত কাঞ্চনময় করিয়া লইলেন | তগ্কালে তাহার গৃহ, 
গ্রাকার, ছুর্গ, ব্রাহ্মণালয়, শষ্যা, আসন, স্থান ও স্থালী 
সমুদায় সুবর্ণময় হইয়া কাললহকারে পরিবর্দধিত হইতে 
ললাগিল। কিছু দিন পরে দক্্যগণ রাঁজকুমারের এই বৃত্বাস্ত 
শ্রবণ করিয়! তাহাকে অবলোকন পূর্বক দলবদ্ধ হইয়া নর- 
পতির অনিষ্ট সম্পাদনে প্রবৃন্ঠ হইলা তন্মধ্যে কেই কেহ 
কহিল, আমরা স্বয়ং গমন করিয়া রাজপুভ্রকে গ্রহণ 
করিব। এ নৃপনন্দনই কাঞ্চনের আঁকর); অতএব তাহাকে 
বশবন্তা করিতে যত্ব করা আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য 
হইয়াছে। 

অনন্তর লোভপরায়ণ দম্ুগণ এইরূপ বিবেচনা করত 
রাজভবনে প্রবিষ্ট হইয়া বলপূর্ব্ক নৃপনন্দন সুবর্ণ ষ্টীবীকে 
গ্রহণ করিয়া কাননমধ্যে পলায়ম করিল সেই স্থানে তাহার! 
কিংকর্তব্যতাবিমুড় হইয়া রাজপুত্রকে থণ্ড খণ্ড করিয়া 
ছেদন করিল। কিন্ত কিছুমাত্র অর্থলাভ করিতে পাঁরিল 
না। নৃপনন্দনের প্রাণ বিনষ্ট হইলে, সৈই করমম্তুত সমস্ত 
বিত্ৃ বিনষ্ট হইয়া গেল। সেই সময় নির্বোধ দন্দ্যু- 
শাপ আন বিহীন হইয়া পরম্পরকৈ সংহ্ার করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে দন্যগণ অভূতপূর্ব্ষ রাঁজপুত্রকে নিধন 
পূর্বক পরম্পর নিহত হুইয়! ভীষণ নিরয়ে গমন করিল । 

এ দিকে নরপতি সুজয় ধরলগ্ক পুপ্রকে হিনর্ট অবলোকন 
করিক্া অতি চুঃখিতচিত্তে সকরুণ বাক্যে বিলাপ ও অনুতাপি 
জগতে আরম করিলেন ।. মহর্থি নারদ পুঁজ শোকসতাত্ত 


প্রোণ পর্ব ৷ ১৮৩ 


.মরপতির নিকট গমন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে স্প্জয়! 
আমর! ত্রক্মবানী মহর্ষি; আমর! সর্বদাই তোমার আবালে 
আবস্থান করিতেছি) কিন্তু তুমিও বিষয়বাঁসনায় তৃপ্তি লাভ 
করিতে না পারিয়া করাল কালকবলে নিপতিত হইৰে। 
আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অবিক্ষিতের পুত্র মরুভ্তও কালগ্রাসে 
নিপতিত হইয়াছিলেন | সেই মহাজ্সা ঘ্ুরাচার্য্য বুহস্প- 
তির প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ পূর্বক মহর্ষি সন্বর্ত দ্বার! যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন । ভগবান্‌ ভবানীপতি ভাহাকে বহুবিধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া! হিমালয়ের কাঞ্চনময় এক প্রত্যন্ত 
শৈল প্রদান করেন। যজ্জাবসানে বৃহস্পতিও ইন্দ্র প্রভৃতি 
দেবগণ তাহার নিকট গমন করিতেন। তাহার যক্ভূমির 
পরিচ্ছদ সমুদায় কাঞ্চনময় ছিল। তাহার যজ্জকালে অনার্থা 
ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রর বাঁসনানুরূপ পবিত্র অন্বব্যাপ্রনাদি 
ভোজন করিয়া পরম তৃত্তে লাভ করিতেন এবং বেদ 
পারদর্শী প্রন্ট ব্রাহ্মণগণ দধি, দগ্ধ, সবল, মধু প্রভৃতি 
অতি উত্তম ভোজ্য ও বস্ত্রভৃষণ প্রভৃতি সমুদায় বাদনানুরূপ 
দ্রব্য প্র।ণ্ড হইতেন। স্ুরগণ ভূপতি মরুন্তের আবানে 
সমন্ত দ্রব্যাদি পরিবেশন করিতেন । বিশ্বদেবগণ তাঁহার 
সভাপদ্‌ ছিলেন। দেবগণ দ্বৃত দ্বারা পরম রীতি লাভ করিয়। 
প্রচুরুবারিবর্ণ করত ত্ীহার শদ্য সমুদায় পরিবর্ধিত করি- 
তেন। তিনি ত্রহ্মচর্ষযানুষ্ঠ।ন, বেদাধ্যয়ন ও শ্রাদ্ধাদি দ্বার! 
লর্বদাই খষি, দেবতা ও পিতৃলোকের সন্তোষ সাধন 
এবং অভিলাধানুরূপ শয়ন, আসন, যান ও ছুস্তযজ 
কাঞ্চনরাশি বহু পরিমাণে ব্রাঙ্মণগণকে প্রদান করিয়।- 
ছিলেন। নুররাজ ইন্দ্র সর্বদা তাহার মঙ্গল চিন্ত! করি- 
তেন। তিনি প্রজাগণকে পরমস্ুুখে রাখিয়া শ্রন্ধাসহকারে 
জিভ অক্ষয় লে!ক সমুনায় লাভ করিয়াছেন। তিনি তরুণ! 
(২৪) ম 


টি মহাভারত । 


বস্থায় পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব সচিব ও প্রজাবর্গ সমতি- 
ফ্যাহারে সহত্র বনর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । হে স্যগুয়! 
তোমা অপেক্ষা তপ, সত্য, দয়। ও দানশীল এবং তোমার 
পুত্র অপেক্ষা পুণ্যাত্মা সেই নরপতি মরুত্তও কাল- 
কবলে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি মেই অযাজ্তিক 
ও অধ্যয়নাদি রহিত পুত্রের জন্য আর শোক করিও না। 


ষট পঞ্চাশত্তম অধ্যায়? 


নারদ কহিলেন, হে রাজন্! অতিছুদ্র্য অদ্বিতীয় বীর নরপততি 
্ুহোত্রও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। দেবগণ তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে সর্বদা! উপস্থিত হইতেন। 
তিনি ধর্্মানুসারে রাজ্য অধিকার করিয়! খত্বিক ব্রাহ্ধণ ও 
পুরোহিতগণকে স্বীয় হিতকর বিষয় সমুদায় জিজ্ঞাস! 
করিয়া তাহাদিগের মত গ্রহণ করিজেন। তিনি প্রজা পালন, 
ধর্ম, দান, যজ্ক ও অরিবিজয় ইহা বিশেষরূপে বিদিত 
হইয়! ধর্ঘ্মানুনারে ধনোপার্জনের বাসনা করিতেন । যথা- 
বিধানে দেবগণের আরাধনা ও বাহুবলে শত্রগণকে পরা- 
জয় করিয়া স্ত্রেচ্ছ ও তক্কর বিহীন মেদিনী উপভোগ পূর্বক 
স্বীয় গুণে প্রজা রঞ্জনে নিযুক্ত থাকিতেন। তাহার নিমিত্ত 
পর্জন্য সম্বসর ন্থুবর্ণ বর্ষণ করিতেন সেই নিমিত পুর্বব- 
কালে তাহার রাজ্যে হিরগ্নয়ী শ্রোতস্বতী সমুদায় সর্বত্র 
প্রবাহিত হইত| সেই সমন্ত নদীতে রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজা" 
রই অধিকার ছিল। কুজ ও বামনগণ সেই সকল নদী 
ছইতে নির্বিত্বে প্রতিপালিত হইত। পর্জন্য হিরগ্য় গ্রাহ, 


স্রোণ পর্ব! ১৮৫ 


কর্কট, বিবিধ মণ্স্য ও অন্যান্য বহুবিধ জলজজ্ত বর্ষণ করি- 
তেন! সেই রাজ্যে হিরগরয়ী বাঁপী সমুদয় ক্রোশ পরিমিত 
ছিেল। মহারাজ সুহোত্র কাঞ্চনময় সহত্র হস্ত নক্র, মকর ও 
কচ্ছপ সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি 
কুরুজাঙ্গলে অতি উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক ব্রাহ্গণগণকে 
প্রচুর পরিমাণে কাঁঞ্চন প্রদান করিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত 
দক্ষিণা দানের সহিত শত সহস্র অশ্বমেধ, র।জদুর, অতি- 
পবিত্র ক্ষত্রিয় যজ্ত ও অন্যান্য নিত্য নৈমিন্তিক ক্রিয়া কলা- 
পের অনুষ্ঠান, করত গআভিলধিত গতিপ্রাপ্ত হইলেন। 
হে হ্হঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা অধিক সত্য, তপ, দান ও 
দয়াশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্‌ সেই সুহো- 
ত্রও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই 
অযাজ্কিক ও অধ্যয়নাদি রহিত পুত্রের জন্য আর শোক 
করিও না। 


চি 


শ্পপাশি উ 2৩ পি 


মণ্তডপঞ্চাশভ্তন অধ্যায় । 


,মারদ কহিলেনঃ হে স্প্নয়! অমিততেজা নরপতি 
পৌরবও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন । সেই ভূপতি শুর্ু- 
বর্ণ দশলক্ষ অশ্ব প্রদান করেন। তাহার অশ্বমেধ' ষজ্জে 
নানা দেশ হইতে অধ্যয়নশীল, রীস্তিজ্ঞ ও ব্রহ্ষানুষ্ঠাননিরত 
অসংখ্য বুধগণের সমাগম হয়। সেই সমুদয় বেদক্নাত, বিদ্যা- 
স্নাত ও ব্রতক্নাত, বদান্য, প্রিয় দর্শন বুধগণ পৌরবের 
নিকট অত্যুম ভিক্ষা, আচ্ছাদন, গৃহ, শয্যা, আনন ও বাহন 
প্রাপ্ত হইয়৷ পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।নসতত উদ্যোগ 


১৮৬ মহাভারত । 


পরায়ণ, আীড়ানুরত নট, নর্তক ও গঙ্ধরর্ব এবং কনক- 
চূড় পক্ষী ও বর্ধমানক গৃহ সর্বদা ভীহাদিগের অনন্দ বর্ধন 
করিত। নরপতি পৌরৰ প্রত্যেক যজ্জে মদতআ্রাবী কাঞ্চন 
বর্ণ অযুত সংখ্য কুঞ্জর, ধবজপতাকা পরিমণ্ডিত রথ, সহত্র 
সহস্র কাঞ্চনালঙ্কার পরিশোভিত কন্যা, রথযুক্ত উৎকৃষ্ট 
তুরঙ্গম ও মাতঙ্গ এবং গৃহ, ক্ষেত্র, শত গো» সুবর্ণা- 
লঙ্কত গাত্র সহজ ধেনু ও ভৃত্য সমুদয় প্রদনি করিতেন। 
পুরাণবেত্তা মহাজ্মাগণ এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, 
মহারাজ পৌরৰ সেই নুপ্রসিদ্ধ যজ্ঞে সুবর্ণশৃঙ্গ, রজতখুর, 
কাংস্য দোহন পাত্রের সহিত সব্স ধেনু, দান, দাসী, খর, 
উদ্ত, বত, মেষ, ছাগ, বহুবিধ রত্ব, ও অন্পপর্ববত সমুদয় 
দক্ষিণ] দান করিয়াছিলেন। এ যাঁজ্জিক অঙ্গাধিপতি পৌরৰ 
ক্রমশ স্বধর্্মানুসারে সর্ববকামপ্রদ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বরিতেন। 
হে স্বপ্রয়! তোম! অপেক্ষা সমধিক নত্য, তপ, দান ও 
দয়াশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্‌ সেই মহাঁ-. 
রাজ পৌরবও করাল কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন; 
অতএব এক্ষণে তুমি সেই অযাজ্তিক ও অধ্যয়নাদি রহিত 
পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না। 


স্পা শপ টি শী” পপি 


অষ্টপঞ্চাশত্তম অধায়। 


নারদ কহিলেন, হে রাঁজন্‌ ! উশীনরনন্দন নরপতি শিবিও 
সৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন । তিনি নিরস্তর প্রধান অরাতি- 
গণকে সংহার করিয়া অদ্রি, দ্বীপ, সমুদ্র,ও কানন সমাচ্ছঙ্গ 
এই যেদিনী রখ ঘর্ঘরশবে নিনাদিত ও স্বয়ং ধি- 


দ্রোথপর্ব। ১৮ 


কৃত করিয়াছিলেন এবং বিপুল বিত্ত অধিকার পূর্ব্বক 
ভূরি দক্ষিণার সহিত বহুবিধ যজ্জের অনুষ্ঠান করেন! 
সমস্ত রাঁজগণই তাহাকে সংগ্রামের উপযুক্ত বলিয়! 
বোধ করিতেন। মহাত্মা শিবি রাজা স্বীয় ভূজবলে সমস্ত 
ধরণীমণ্ডল পরাভব করিয়া! মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, পশু, ম্বগ, 
গো, ছাগ ও মেষ প্রদান পূর্বক বহু ফললম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ 
নির্বিস্কে সমাধান করত সহত্র কোটি নিষ্ক ও বহুসংখ্যক ভূমি 
ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ষার যতগুলি ধারা, 
গগনমণ্ডলের যতগুলি তারা, গঙ্গার যভগুলি বালু কা, সুমেরুর 
যত্তগুলি উপলখণ্ড এবং পাগরের যতগুলি রতু ও জলজস্ত 
আছে, তিনি যক্্ানুষ্ঠান সময়ে ততগুলি গো দান করেন। 
প্রজাপতি বর্ষা শিবিরাঁজার কাধ্যতার বহন করিতে পারে 
একূপ ভূপতি কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ ও কি বর্তমান কোনকালেই 
প্রাপ্ত হন নাই। নরপতি শিবি সর্ধ্বকার্ধ্য সমন্বিত বহুবিধ 
যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । সেই সকল যজ্ঞে বহুসংখ্যক 
কাঞ্চনময় যুপ, আসন, গৃহ, প্রাকার ও তোরণ নির্মিত এবং 
পবিত্র সুস্বাদু অন্ন পান প্রস্তত হইত। অযুত প্রযুত প্রিয়বাদী 
ব্রাহ্মণগণ সেই যজ্জে আগমন করিতেন। তাহার যজ্ঞস্থলে 
দধি দুগ্ধের হুদ ও নদী এবং শুরুবর্ণ অন্নের পর্বত নির্মিত 
হইত, সেই সময় মান কর এবং বাসনানুসারে ভোজন 
কর কেবল এই প্রকার শব্দ নিরন্তর সমুখিত হইত। 
কুদ্রদেব সেই দানশীল নরপতির পবিত্র কার্ষ্যে সাঁতি- 
শয় প্রীতি লাভ করিয়া তোমার ধন, শ্রদ্ধা, কীর্তি, 
ক্রিয়া, প্রাণিগণের প্রিয়তা ও স্বর্গ অক্ষয় হউক, এই 
বলয় তাহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন । নরপতি শিৰি 
এরূপ অভিলধিত বর প্রাপ্ত হইয়া যথাসময়ে স্ুরলোকে 
গমন করিয়াছেন। হে স্থগ্রয়! তোমা অপেক্ষা সমাধক 
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সত্য, তপ, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা 
সমধিক পুণ্যবান্‌ নরপতি শিবিও স্বত্যুযুখে নিপতিত হুই- 
যাছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্কিক অধ্যানাদি রহিত পুত্রের 
নিমিত্ত আর শোক করিও না। 


এপস পর 


একোন ষন্টিতম অধ্যায় 


নারদ কহিলেন, হে রাজন্। দশরথতনয় রাজা রাম- 
চন্দ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। প্রজাগণ এ মহা ত্মাকে 
উরস পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিত। এ সর্বগুণশালী মহা- 
তেজা রামচন্দ্র পিতা আদেশক্রমে ভার্ধ্যা সমভিব্যাহারে 
চতুর্দশ বুসর অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন । তগুকালে তিনি 
জনস্থানে অবস্থিত্তি করত তত্রত্য তপন্থিগণের রক্ষার্থ চতুর্দশ 
সহত্র রাক্ষপকে নিহত করেন। রাক্ষম দশানন এ স্থানে 
লক্ষমণের সহিত তাহাকে বিমোহিত করত তদীয় ভার্ধ্যা 
জানকীরে অপহরণ করেন। হাঁ বলশালী রাজা রামচন্জু 
রাবণের এই অপরাধে সাঠিশয় রোষপরবশ হইয়। শক্রগণের 
অপরাজিত, দেবাস্ুরের অবধ্য, দেবন্রান্ষণ কণ্টক «ই ছুরা- 
আা্কে সবংশে নিধন করিয়াছিলেন। 

প্রজজাহিতৈষী দেবর্ষিগণসেবিত দেবগণাভিপুজিত মহা" 
নুভবরামচন্দ্রর কীর্তি অবনিমণ্ডলে অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহি- 
য়াছে। সেই সর্ববভূতহিতৈষী মহাত্ম! বহুবিধ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া 
ধর্্মানুসারে প্রজা পালন পুর্ববক মহাঁযজ্ঞ ও ভ্রিগুণদক্ষিণ 
শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত স্বৃত দ্বারা ইন্দ্রের প্রীতি 
সম্পাদন এবং অন্যান্য বহুবিধ যজ্ঞের 'নুষ্ঠান করিয়া ক্ষুৎ” 
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পিপাস! পরাজয় করত দেহিগণের সমস্ত ব্যাধি নিবারণ 
করিয়াছিলেন। সেই অসামান্য গুণশালী স্বীয় তেজে 
দেদীপ্যমান দাশরথি রামচন্দ্র তগুকালে সমস্ত জীবগণকে 
অতিক্রম করিয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই 
মহাত্ার রাঁজ্য শানদনকালে ধরাতলে খষি, দেবতা ও 
মানবগণের একত্র মহবাস হইয়াছিল । প্রাণিগণের তেজ এবং 
প্রাণ, অপাঁন, উদ্ান ও সমান বায়ুর হাসত। হয় নাই; তেজঃ 
পদার্থ লমন্তই দেদীপ্যমান হইয়াছিল; কোন অনিষ্ট ঘটন! 
হইত না। প্রজাগুণ সকলেই দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিল ; 
তরুণাবন্থায় কেহই ম্বত্মুখে পতিত হইত না। দেবগণ 
পরম প্রীতি লাভ করিয়া! বেদ বিধানানুমারে বিবিধ হব্য, 
কব্য নিষ্প,র্ভ ও হুত লাভ করিতেন । তাহার রাজ্যমধ্যে দংশ, 
মশক ও হিংত্র সরীস্থপ সমূহের সম্পর্কও ছিল না। জলমধ্যে 
কাহারও মৃত্যু হইত না); হুতাশন অকালে দগ্ধ করিতেন 
মা। কেহই ধর্মবর্জিত লুব্ধ বা মূর্খ ছিল না এবং সর্বব- 
বর্ণের প্রজাগণ সঙ্জনোচিত ইষ্ট কার্যে সর্বদাই নিরত 
থাকিত। 

সেই সময় রাক্ষণগণ জনস্থানে স্বধ! ও পুজা বিনষ্ট 
করাতে মহাত্মা দশরথাত্বজ তাহাদিগকে নিধন করিয়া পিতৃ 
ও দেরগণকে স্বধা ও পুজ] প্রদান করিয়াছিলেন। এ মহা- 
তর রাজ্যকালে মানবগণ সহত্ম পুত্র সম্পন্ন হইত এবং সহজ 
বগুসর জীবিত থাকিত। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠগণ দ্বার! শ্রাদ্ধকৃত্য 
সম্পন্ন করিত না। তরুণবয়স্ক, শ্যামার্গ লোহিতলোচন, মত্ত- 
মাতঙ্গপনাক্রম,আজানুলম্িত বাহু,সিংহস্কন্ধ, সর্বজনহি তৈষী, 
বলশালী রামচন্দ্র একাদশ সহত্র বসর রাজ্য করিয়াছিলেন ॥ 
তাহার রাজ্য শীদনকালে প্রজাদিগের রাম, রাম ভিন্ন প্রায় 
অস্য কোন বাক্য ছিল. না এবং জগৎ একাম্ত অভিরাৰ 
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হুইয়াছিল। মহাত্মা! রামচন্দ্র পরিশেষে আপনার ছুই পুত্র. 
এবং ভ্রাতৃত্রয়ের ছয় পুত্রকে আট রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়! 
জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উত্ভিজ্জ এই চন্ছুর্ব্বিধ প্রজা- 
গণকে লইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে স্যগ্ীয়! তোমা 
অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার 
পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্‌ মহাত্মা রাঁমচন্দ্রও মৃত্যুমুখে 
নিপতিত হইয়াছেন; অভএব তুমি সেই অযাজ্রিক অধ্যায় 
শাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না। 


পে পপ টি 





যষ্টিতম অধায়। 


নারদ কহিলেন, হে স্ৃগ্য়! নরপতি ভগীরথও কাল- 
শ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। নেই মহাত্মা ভাগীরথী তীর 
সুবর্ণযুপে সুশোভিত করিয়াছিলেন। তিনি নরপতি ও 
নরপতিপুত্রগণকে পরাজয় করিয়া সুবর্ণাভরণমণ্ডিত দশ 
লক্ষ কন্য1 ব্রাহ্ষণগণকে প্রদান করেন। সেই সমস্ত কন্য! 
রথারূট ; রথ সমস্ত চারি চারি অশ্বে সংযুক্ত; প্রত্যেক 
রথের পশ্চান্তাগে হেমমালী শত কুপ্জর, প্রত্যেক কুঞ্জরের 
পশ্চান্ভাগে সহস্র তুরঙ্গ, প্রত্যেক তুরঙ্গের পশ্চান্ভাগে শত 
গো এবং গোগণের পশ্চাস্ভাগে বুবিধ অজ ছিল। নর- 
পতি ভগীরথের ভুরি ভুরি দক্ষিণাদান কালে গঙ্গ! 
জলৌঘ আক্রমণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাহার অঙ্কে 
উপবেশন “করিলেন। তদবধি গঙ্গা ভগীরখের কন্যা 
হইয়া ভাগীরঘী নামে বিখ্যাত হইলেন এবং পুত্র সদৃশ 
গীরথের পিতৃগণের উদ্ধার সাধন করেন। ভগবতী তাগীরথী 
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যে স্থানে ভগীরথের উরুদেশে উপধেশন করিয্নাছিলেন, সেই 
স্থান উর্বশী তীর্ঘ বলিয়া! বিখ্যাত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! 
আদিত্য সদৃশ তেজংশালী গন্ধর্বগণ মধুরভাষী দেব, মনুষা 
ও পিতৃগণের মিকট এই গাথা কীর্তন করেন। 
হে শ্বিচ্যতনয়! এই রূপে ভগবতী গঙ্গা ইন্াকুকুলাব- 
ংস ভূরি দক্ষিণ যজ্জের অনুষ্ঠানকর্ত1! মহান্না ভগীরথকে 
পিহৃত্থে বরণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ 
ভগীরথের যজ্ঞ অলঙ্কত করিয়। যজ্কাঁৎশ গ্রহণ ও যজ্ঞবিত্ নিবা- 
রণ করিতেন। যে সমস্ত ত্রাক্ষণগণ যে স্থানে অবস্থান 
করিয়া ঘষে সমুদয় অভিলবিত বস্ত প্রার্থনা করিতেন, 
মহাত্মা ভগীরথ সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে সেই স্থানেই সেই 
সমুদয় বস্ত প্রদান করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণগণকে ভাহার কিছু- 
মাত্র অদেয় ছিল না। পরিশেষে সেই মহাল্তা ক্রাহ্ধণ_ 
দিগের প্রসাদে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। মনীচিপায়ী মহর্ষিগণ 
মোক্ষ ও স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত চক্র ও সূর্যোর ন্যায় ব্রহ্মবিদ্য। 
ও কন্ত্ন বিদ্যাবিশারদ মহান্রা তগীরথ মমীপে গমন করত 
তাহার উপামন। করিতেন। হে স্যঞ্জয়! তোম! অপেক্ষ! 
সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র 
অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্‌ মহাম্ব ভগীরথও ম্ৃতুযুমুখে 
নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই যাগহীন অধ্য- 
য়নাদি শুন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না। 


সপ 





এক যষ্চিতধ অধায় । 


নারদ কহিলেন, &ে সঞ্জয়! ইলবিলনন্দন মহাত্মা দিলী- 
পও কালগ্রাপে নিপতিত হইয়াছেন। সেই মহা! তব" 
(২৫) 


টা মহাভারত। 


জ্ঞানশালী পুত্রপৌত্রসম্পঙ্গ অযুত অযু ব্রাক্ষাণ দ্বারা! শত. 
শত যজ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই নরপতি বহুবিধ 
যজ্ত সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্ষণদিগকে এই বন্ুপুর্ণা বসুন্ধরা প্রদান 
করেন। তাহার বজ্জঞে সমস্ত পথ কাঞ্চনময় হইয়াছিল । 
ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই মহাত্মার যজ্ঞকাঁলে জ্রীড়। করিতে 
করিতে যেন চষাল, প্রচষাল ও সুবর্ণময যুপে অবস্থান করি- 
য়াছিলেন। সেই যজ্ঞে সমাগত মানবগণ অপরিমিত রাগ 
থাঁগুৰ ভোজনে মন্ত হইয়! পথিমধ্যে শয়ন করিতেন । মহাত্ব। 
দিলীপ সলিলের উপরে রথারোহণ পুর্ববক যুদ্ধ করিতেন, 
কিন্তু তাহার রখচক্র্বয় জলমধ্যে নিমগ্ন হইত না । 
মহাত্বা। দিলীপ ভিন্ন এই আশ্চর্য ক্ষমতা আর কাহারও 
ছিল না। ধাহার! দৃঢ়ধন্বা, হত্যপরায়ণ, দাক্ষিণ্যবিশিষ্ট 
নরপতি দিলীপকে দর্শন করিয়াছিলেন, ভাহাদিগেরও 
স্বর্গ লাভ হইয়াছিল । নরপতি দিলীপের আবাসে স্বাধ্যায়- 
ঘোষ, জানির্ধোষ এবং পান কর, ভোজন কর ও আহার কর 
এই রূপ শব্দ কখনই বিলুপ্ত হইত না। হে স্প্রয়! তোথ। 
অপেক্ষা সমধিক সা, তপ, দয় ও দানশীল এবং 
তোষার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্‌ দেই মহাত্মা দিলী- 
পও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি 
সেই যাগহীন অধ্যয়নাদি শুন্ঠ পুত্রের নিমিত্ত আর, অনু" 
তাপ করিও ন]॥ 





দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় । 


মারদ কহিলেন, হে স্থর্ীয়! যুবনাশ্বনন্দন সুর, অন্ুর 
ও মানবগণের বিজেতা নরপতি মান্ধাতাও মৃত্যুমুখে 


দ্রোণ গর্ব । ১৯৩ 


নিপতিত হইয়াছেন । স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্ঘয় মান্ধাতাঁকে 
তদীয় পিতৃগর্ভ হইতে নিষ্ষাশিত করিয়াছিলেন । একদা! 
মান্ধাতার জনক ভূপতি যুবনাশ্ব ম্বগয়ার্থ গমন করত একান্ত 
পিপাসাক্রান্ত ও শ্রীন্তবাহন হইয়াছিলেন | তখন 
তিনি যজ্তধূম লক্ষ্য করিনা যজ্ঞস্থানে গমন পূর্বক পৃদাজ্য 
ভক্ষণ করেন। মেই পৃষদাজ্য প্রভাবে মহীপতি ষুব- 
মাশ্বের গর্ভ সঞ্চার হয়। ভিষগ্বর অশ্বিনীকুষারঘ্বয় যুবনা- 
শ্কে তদবস্থ অবলোকন করিয়া উাহার গর্ভ হইতে অতি 
উৎকৃষ্ট নবকুমার নিক্ষাশিত করিয়। তাহার অঙ্কে স্থাপন 
করিলেন । নুরগণ এ দেবতুল্য বলশালী নবকুমারকে 
পিতৃক্রোড়ে শয়ন করিতে দেখিয়া! পরস্পর কহিতে লাগি- 
লেন যে, এই নবকুমার কি পান করিয়। জীবিত থাকিবে? 
সেই সময় দেবরাঁজ ইন্দ্র কহিলেন, এই বালক আমার মঙ্গুলি 
পান করুক। দেবরাজ এই বাক্য কহিবামাত্র ভাহার 
সমস্ত অঙ্গুলি হইতে অযৃতময় ছুপ্ধ বিশির্গতি হইতে 
লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র অনুগ্হ করিয়া এই বালক 
মাংধাত। অর্থাৎ আমার অঙ্কুলি পান করুক বশিয়াছিলেন, 
এই নিমিত্ত দেবগণ যুলনাশ্বতনয়ের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। 
সেই সময় দেবরাজের হস্ত হইতে ঘৃত ও ছুগ্ধধারা বিনির্গহ 
হইয়া যুবনাশ্ব কুমারের মুখে নিপতিত হইতে লাগিল। 
মানত এইন্ধপে ইন্দ্রের অঙ্গুলি পান করিয়া গরিদিন 
অধিক পরিমাণে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ দিনে 
দ্বাদশ হস্ত পরিমিত এবং মহাবলশালী হইলেন। 
হেস্যগ্ন! ধর্দ্মপরার়ণ, ধুতিমানৃ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রর, 
মহাবল পরাক্রংস্ত যুবনাশ্বকুষার মান্ধতত এক্াদনে নমন্ত 
মেদিনী পরাভৰ করিয়াছিলেন। ভভূপতি জনমেজয়, সুবন্ব!ঃ 
গয়, শুল, বৃহদ্রথ, অমিত ও নূগ মান্ধাতার শরাগনবলে 


১৯৪ ভারত। 


গরাঁজিত হন। আঁদিত্যের উদয়াচল অবধি অস্তাচল পর্য্স্ত 
যে সমস্ত প্রদেশ আছে, সেই সমস্ত অদ্যাবধি মান্ধাতার 
ক্ষেত্র বলিয়৷ অভিহিত হইয়া! থাকে । মহা! মান্ধাত। শত 
অশ্বমেধ ও শত রাজসুয়ের অনুষ্ঠান করত পদ্মরাগ খনিবিশিষ্ট 
কাঞ্চনাকরযুক্ত দশযৌজন দীর্ঘ, এক যোজন বিস্তুত মৎস্য 
সমুদয় ব্রাহ্ণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন । দেই যজ্ঞ দর্শনার্থ 
সমাগত মানবগণ ত্রান্ধণ ভোজনাবশিষ্ট বহুবিধ সুস্বাদু তক্ষা, 
ভোজ্য ও অন্ন ভক্ষণ করিয়৷ নাতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়া- 
ছিল। যজ্ঞস্থলে বিবিধ তক্ষ্য, পাঁন এবং ভন্নগিরির অত্যা- 
স্চ্য্য শোভ। হইয়াছিল। সুপরূপ পক্ক, দধিরূপ ফেন ও 
ড় রূপ সলিলশালিনী মধুক্ষীর বাহিনী নদী সমুদয় স্বৃত 
রূপ হ্রদে গমন পুর্ব্বক অশ্ন'চল সমস্ত অবরোধ করিত। 
অসংখ্য দেব, অন্গুর, নর, যক্ষ, গন্ধ, উরগ, পক্ষী এবং বহ্ছ 

হখ্যক বেদ বেদাঙ্গবিশারদ ব্রাহ্ষণ ও খধিগণ সেই হজ্জে 
সমাগত হইয়াছিলেন। সেই স্থানে কেহই মূর্খ ছিল না। 
অমিততেজা মান্ধাতা সাগর মেখলা বন্দুপুর্ণী বসুন্ধর! ত্রাহ্মণ- 
দিগকে প্রদান করত স্বীয় যশে দিদ্ঞাগুল আবরণানস্তর 
কলেবর পরিম্যাগ পূর্বক পুণ্যার্জিত লোকে গমন 
করিয়াছেন। হে স্যপ্তর়! তোমা" অপেক্ষ। মমধিক তপ, 
সত্য, দয়া, ও দান সম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা 
পুণ্যশালী মহাত্বা মান্ধাতাও কালগ্রাসে নিপতিতহইয়াছেন 
অতএব তুমি যাগহীন অধ্যায়নাদি শুন্য সেই পুত্রের নিমিন্ত 
অনুতাপ করিও না। 








দ্রোণ পর্ব । ১৯? 
ত্রিষষ্ঠিতম অধণয়। 


নারদ কহিলেন, হে স্যগ্ীয়! ন্হুষ নন্দন যযাতিও 
কালগ্রামে নিপতিত হইরাছেন। সেই "মহাত্মা শত 
রাজপুয়, শত অশ্বমেধ, সহত্র পুগুরীক ও শত বাঁজপেয়, সহজ 
অতিরাত্র অসংখ্য চাতুম্াস্য, বহুবিধ অগ্নিষ্টোম ও অন্যান্য 
অসংখ্য ভূরিদক্ষেণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবনীমগুলস্থ 
সমুদায় ব্রাহ্মণদ্বেধী শ্রেচ্ছুগণকে পরাভব করত তাহাদের 
সমস্ত সম্পন্তি ব্রাক্ষণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই 
মহাত্মা যযাতি দেবাম্ুরের সংগ্রামকালে দেবগণের সাহাষ্য 
করিয়া এই মেদিনীমণ্ডল চতুর্ধা বিভাগ করত চারি জন 
খত্বিকৃকে প্রদান, বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ধর্্মানু- 
সারে দেবযানী ও শর্ষিষ্ঠার গর্ভে অপত্যোত্পাদন করি- 
য়াছিলেন। সেই দেব সদৃশ মহীপতি দ্বিতীয় সুররাজের 
ন্যায় স্বীয় বাননানুসারে সমস্ত দেবারণ্যে বিহার করিতেন। 
অবশেষে তিনি বহুবিধ ভোগ্বস্ত উপভোগ করিয়াও 
বিষয় বাসনার শান্তি না হওয়াতে স্ীয় পুত্র পুরুকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিয়। ভার্য্যার সহিত অরণ্যে গমন করিলেন। 
বনগমনকালে তিনি এই বাক্য কহিয়াছিলেন যে, এই অবনী- 
মণ্ডলমধ্যে যাবতীয় ত্রীহি, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, 
সেই সমস্তই ধদি এক জনের উপভোগ্য হয়, তাহা হইলেও 
তাহার বিষয় বাসনার শান্তি হয় না। ইহা বিবেচনা! করিয়! 
মানবগণের শাস্তিপথ অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। এই 
রূপে মহীপতি যযাতি সমস্ত ব্ষয়বালনা বিসঙ্ভন পুর্ববক 
ধৈ্ধ্যাবলম্বন করিয়! অরণ্যে গযন করিয়াছিলেন। হে স্থপ্রয় ! 


১৯৬ মহাভারত । 


তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়] ও দানশীল এবং 
তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্‌ সেই মহাত্মা যষা- 
তিও ম্বতুয়ুখে নিপতিত হইয়াছেন ; অতএব তুমি 
সেই যাগহীন অধ্যায়নাদিশুন্য পুত্রের নিমিতত আর অনু. 
তাপ করিও ন1। 


চতুঃষস্টিতম অধ্যায় ॥ 


নারদ কহিলেন, হে স্যপ্তয়! নাভাগতনয় অন্বরীষও 
কতাস্তের করাল কবলে নিপতিত হুইয়াছেন। এ মহাত্মা 
একাকী দশ লক্ষ নরপতির সহিহ যুদ্ধ করিয়ছিলেন। অস্ত্র- 
যুদ্ধবেত্ত।, ভীষণ দর্শন বিপক্ষগণ জয় লাভার্থী হইয়া অশিব 
বাক্য প্রয়োগ করত তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, 
কিন্ত তিনি স্বীয় বাহুবল ও অস্ত্রবলে তাহাদিগের ছত্র, আয়ুধ, 
ধ্বজ ও রথ সকল ছেদন এবং অনেকের জীবন বিনক্ট করিয়া 
তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন । হতাবশিষ্ বিপক্ষগণ 
প্রাণ রক্ষার নিষিত বর্ম পরিত্যাগ পূর্বক আমরা আপনার 
শরণাগত হইলাম, এই বলিয়া অন্ববীষের শরণাপন্ন হইল। 

এই রূপে মহাবলশালী রাজা অন্ববীষ নরপতিগণকে 
বশবনতীঁ ও বমুদ্ধর! অধিকৃত করিয়। শান্ত্রানুলারে শত শত 
যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। সেই যজ্ঞে সমাগত মনুষ্যগণ অতি 
সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়াছিল। ব্রান্ধণেরা যথাবিধি পুজ] 
গ্রহণ পূর্বক সুস্বাছু মোদক, পুরিক, পৃপ, শঙ্ষুলী, করস্ত, 
পৃধুমনদ্ধীক, সুপক সূপ, অন্ন নৈমেয়ক, রাগথাগুবপালক, 
সুছু সুরভি মিষ্টান্ন, ঘৃত, মধু, ছুগ্ধ তোয়, দধি এবং সুস্থাছ 


ভ্রোণ পর্ব। ৯৯৭ 


ফল, মূল, ভক্ষণ করিয়! পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। 
বহুসংখ্য লোক মদ্য পাঁন পাঁপজনক জানিয়াও সুখ প্রাপ্তির 
নিমিত যথাসময়ে সুরা পাঁন করত গীত বাদ্য করিতে 
লাগিল। সহজ্র সহস্র ব্যক্তি নাভাগ পুত্রের স্ততি সংযুক্ত 
গাথ গান করত হৃকচিত্তে নৃত্য বরিতে আরম্ভ কিল এবং 
কেহ কেহ বা ধরাতলে নিপতিত হইতে লাখিল | 
এই যজ্ঞে রাজা অন্বরীষ দশ অবুত যাজককে শত সহত্র 
নরপতির রাজ্য এবং বিপ্রগণকে দক্ষিণ স্বরূপ হেমকবচ 
হযুক্ত, শ্বেত *ছত্র সুশোভিত, হেমরথারূঢডু অনুযাত্র, 
পরিচ্ছদসম্পন্ন কোষদণ্ড সমবেত বহুদংখ্য ভূপাল ও ভূপাল- 
পুত্র প্রদান করিলেন। মহর্ষিগণ তাহার ঈদৃশ যজ্ঞ দর্শনে 
সাতিশয় হৃষ্ট হুইয়া কহিয়াছিলেন যে, মহাত্মা অস্বরীষ 
যে প্রকার অমিত দক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, এরূপ 
যজ্ঞ পুর্বে কেহ কখন করিতে পারে নাই এবং পরেও 
কেহ করিতে পারিবে না। হেস্যগ্তযয়। তোমা অপেক্ষা 
অধিক তপ, সত্য, দয়া, ও দানশীল এবং তোমার পুত্র 
অপেক্ষা সমধিক পুণ্যশীল মহাত্বা অন্বরীষও কালগ্রাসে 
নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি অযাজ্জিক অধ্যয়নাদি 
শুন্য স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও ন|। 


সপ্পসপ্ হী স্পস্ট 


পঞ্চষক্চিতম অধ্যাঁয়। 


মারদ কহিলেম, হে স্গ্রয়! রাজা শশবিন্ুও শমনসদনে 
গমন করিয়াছেন। এ সত্যবিক্রম শ্ীমান্‌ নরপতি নানাবিধ 
যজ্ঞ সুসম্পম করিয়াছিলেন। তাহার এক লক্ষ পত্বী ছিল। 


১৯৮ মহাভারত 1 


ভাহাদের এক এক জনের গর্ভে নরপতির এক এক সহশ্র 
পুত্র উৎপন্ন হয়। এ সকল রাজকুমারেরা সাতিশয় পরাক্রম 
শালী, বেদশাস্ত্ববিশারদ, হিয়ণ্য কবচধারীও ধনুদ্ধর- 
গণের অগ্রগণ্য ছিলেন । তাহারা সকলেই বহুসংখ্যক অশ্বযেধ 
ও নিযুত সংখ্যক অন্যান্য প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াঁছি- 
লেন। রাজা শশবিন্দ্র স্বয়ং অশ্বমেধ হজ্জে অনুষ্ঠান 
করিয়া এ সকল পুত্র ত্রাহ্মণদিগেকে দক্ষিণ! স্বরূপ প্রদান 
করিলেন। এ সকল এক এক রাঁজপুত্রের পশ্চাণ বহুসংখ্যক 
রথ, মাতঙ্গ, ও কুবর্ণালঙ্কত রাজকন্যা গমন করিয়াছিল । 
এক এক কন্যার সহিত শত মাতঙ্গ, এক এক মাতঙ্গের 
সহিত শত রথ, এক এক রথের মহিত শত অশ্ব, এক এক 
আশ্বের সহিত সহত্র গাভী এবং এক এক গাভীর সহিত 
পঞ্চাশৎ অজ গমন করিয়াছিল। 
হেস্থপ্য়! নরপতি শশবিন্দু এই রূপে অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়। ব্রহ্মণগণকে অপরিমিত ধন প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। লোক নকল অশ্বমেধ যজ্ঞে যতগুলি বৃক্ষের যৃপ নির্মাণ 
করিয়া থাকে, নরপতি শশবিন্দুর এ যজ্ধে ততগুলি বৃক্ষের 
যুপ এবং আর ততগুলি হিরগ্রয় যৃপ প্রস্তুত হইয়াছিল। 
এই মহাঁযজ্ঞে এক ক্রোঁশ উদ্ধ অসংখ্য অন্ন পর্বত ও পানীর 
হ্রদ নিশ্মিত হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাণ্ড হইলে, নরপতি 'শশ- 
বিন্দুর ত্রয়োদশ রাজ্য অবশিষ্ট ছিল। এ মহাত্মা বু দিবস 
রাজ্য ভোগ ও প্রজাপালন করিয়৷ দেবলোকে গমন করিয়া- 
ছেন। হে স্যগ্রয়। তোষা অপেক্ষা অধিক তপ, সত্য, দয়। ও 
দানশ[লী এবং তোমার তনয় অপেক্ষা সমধিক পুণ্যশালী 
মহাত্মা! শশবিন্দুও কালগ্রামে নিপতিত হইয়াছেন; অত- 
এর তুমি অযাজ্জিক অধ্যয়নাদি শূন্য সায় পুত্রের নিমিত্ত আর 
অনুতাপ. করিও. না । 


দ্রোণ গর্ব । ১৯৯ 
যট ষষ্িতম অধ্যায়। 


পি পি এ 


নারদ কহিলেন, হে স্থঞ্জয়! অমূর্তরয়ার নন্দন গয়কেও 
স্বত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে । সেই মহাত্া শত বু 
সর কেবল হুতাঁবশেষ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছি- 
লেন। ভগবান্‌ হুতাঁশন গয়ের উত্কুষ্ট নিয়ম সন্দর্শনে সাতি- 
শয় সন্তষ্ট হইয়া! তাহাকে বর প্রদান করিতে আগমন করিলে, 
তিনি কহিলেন, হে হুতভুকৃ! আমার এই বাসনা যে, আমি 
যেন তপস্যা, ব্রহ্ষচর্ধাঃ ব্রত, নিয়ম ও গুকগণের প্রসাদে 
বেদশাস্ত্রের পারদরশী হইতে পারি এব ধর্্মানুসারে অবস্থান 
পূর্বক অন্যের হিংসা না করিয়া যেন অক্ষয় ধন লাভ ও 
শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন প্রদান করিতে সমর্থ হই; ব্রাহ্ষণগণকে 
প্রতিদিন ধন দান করিতৈ যেন আমার বাঁণনা থাকে ; কেবল 
সবর্ণা জায়ার গর্তেই যেন আমার অপত্যোৎপন্তি হয়) 
আমার চিভ যেন সর্বদাই ধর্মে নিরত থাকে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান 
কালে যেন কোন বিদ্ব না জন্মে। ভগবান্‌ হুত্াশন গয়ের 
বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সন্তব্ট হইয়। তথাস্ত বলিয়। তাহারে 
অভিলাধানুর্ূপ বর প্রদান পূর্বক অন্তরহিত গইলেন। 

এই রূপে রাজ! গয় ভগবান্‌ হুতাশনের বরপ্র ভাবে সমস্ত 
অতিলধিত বিষয় লাভ করিয়া ধন্মানুসারে শক্রদ্দিগকে 
পরাভৰ করত এক শত বশুসর কেবল দর্শপৌর্ণমাস, 
নবশস্যেষ্টি, চাতুমাস্য প্রভৃতি বহুবিধ ভূরি দক্ষণ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠানকরিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পরম শ্রদ্ধা সহকারে 
বিপ্রগণকে এক লক্ষ, ছয় অযুত গো, দশ সহত্র তুরঙ্গম ও এক 
লক্ষ নিক্ষ প্রদান করিলেন এবং সমস্ত নক্ষত্রে নক্ষত্র দক্ষিণ! 

(২৬) ম 





তিক মহাভারত। 


প্রদান ও সোম এবং অঙ্গিরার ন্যায় বহুবিধ যজ্ধের অনুষ্ঠান 
করিতে লাগিলেন । সেই মহাত্মা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়! মনিরূপ কর্কর সমবেত হিরগ্নয়ী মেদিনী নির্মাণ করিয়া 
ব্রাহ্ষণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন । সেই যজ্ঞে বহুরত্ব 
পরিশোভিত, সর্বভূতমনোরম, বনুমূল্য, কাঞ্চনময় যূপ সমু- 
দয় নির্মিত হইয়াছিল । মহারাজ গয় সেই সমস্ত যুূপ অতি 
হাষউচিত্ত ব্রঙ্গণ ও অন্যান্য, মানবগণকে প্রদান করিতে লাগি- 
লেন। সাগর, বন, দ্বীপ, নদী, নদ, নগর, রাজ্য, স্বর্গ ও গগন- 
মগুলে যে মস্ত জীবগণ বাস করে, তাহারা সকলেই গয়ের 
যজ্ঞে পরম তৃতপ্তিলাভ করত কহিয়াছিল যে, মহীপতি গয় 
যেরূপ যজ্ঞ করিলেন, এরূপ যজ্ঞ আর কেহই করিতে পারে 
মাই। নেই যজ্ঞে ত্রিশ যোজন দী্ঘ* ষড়.বিংশ যোজন আয়ত, 
চতুর্ধ্বিংশ যোজন উর্ধ এবং মণি, যুক্তা ও হীরকে খচিত 
হিরপ্মরী বেদী নির্ট্মিত হইয়াঁছিল। মহারাজ গয় ব্রাঙ্গণ- 
দিগকে সেই বেদী, বহুবিধ বসন, ভূষণ ও যথোচিত দক্ষিণ! 
প্রদান করিলেন! সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, পঞ্চবিংশতি 
অন্ন পর্ববত, অসংখ্য রম নদী এবং রাশি রাশি বস্ত্র, আভরণ 
ও গন্ধ দ্রব্য অবশিষ্ট ছিল। মহাঁম্না গয়ের কীর্তি স্বরূপ 
অক্ষঘ্যকরণ বট ও পবিত্র ব্রহ্মনর অদ্যাপি বিদ্যমান 
রহিরাছে। এই কীর্তিদ্য়ের প্রভাবেই মহারাজ গয় ভ্রিভু- 
ধনে খ্যাত হইয়াছেন। হে সঞ্জয় ! তোমা অপেক্ষা সমধিক 
তপ, সন্য, দয় ও দানসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষ। 
অধিক পুণ্যবান্‌ সেই মহাত্বা গয়কেও ম্বত্যুযুখে নিপতিত 
হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি সেই যাগহীন অধ্যয়নাদি শুন্য 
গ্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও ন]1। 


জোণ পর্ব । ২৯ 
সপ্তবক্টিতম অধ্যায় । 


আপস হি পাস 


নারদ কহিলেন, হে স্প্রয়! সঙ্কংতিনন্দন মহামতি 
রস্তিদেবকেও ক্ৃতান্তভবনে গমন করিভে হইয়াছে; সেই 
অহাজার আবাসে ছুই লক্ষ পাচক অভ্যাগত অতিথি ব্রাহ্গণ- 
দিগকে অহোরাত্র পক ও অপ থাদ্য দ্রব্য পরিবেশন 
করিত। মহামতি রন্তিদেব ন্যায়ানুপারে উপার্জ্জিত অপ- 
র্যাণ্ড বিভ্ত ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। তিনি বেদাধ্যয়ন 
পূর্বক ধর্্মানুদারে অরাতিগণকে পরাজয় করেন। সেই 
মহাত্বার যজ্ঞকালে পশুগণ স্বর্গলভ বাসনায় স্বয়ং 
ষজ্ঞস্থলে উপন্তিত হইত। তাহার অগ্নিহোত্র যজ্কে এত 
পণ্ড বিনষ্ট হইয়াছিল যে. তাছাদিগের চর্দ্ঘরন মহানস 
হইতে বিনিংস্যত হইয়া! এক মহান্দী নির্মিত হয়। দেই 
নদী চর্মন্বতী নামে অন্যাপি বিখ্যাত রহিয়াছে। মহা" 
মতি রম্তিদেব তোমাকে নিষ্ষ প্রদান করিতেছি, তোমাকে 
শিক্ষ প্রদান করিতেছি। বারম্বার এই বাক্য বলিয়! সহ 
সহত্র ব্রাহ্ষণদিগকে নিরন্তর নিকষ প্রদান করিয়াছিলেন ! 
তিনি, এক দিনে এক কোটি নিচ্ষ প্রদান করিয়াও, অদ্য 
অতি অল্পদান কর হইল বিবেচনা! করিয়া, পুনরায় নিষ্কদানে 
প্রবৃত্ত হইতেন। ফলত তাহার সদৃশ দাতা আর কাহাঁকেও 
দেখিতে পাই না। সম্কৃতিতনয় এই বলিয়া বিপ্রগণকে 
ধন প্রদান করিতেন যে, যদি আমি ব্রাহ্মণগণকে বিভ্ত দান 
না করি, তাঁহা হইলে অবশ্যই আমাকে চিরস্থায়ী মহা 
ছুঃখে নিপতিত হইতে হইবে। তিনি শত বদর পঞ্চদশ 
দিন প্রত্যহ সহস্র সহত্র ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রত্যেক ত্রাহ্ধ- 
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ণকে গোশত সমবেত সুবর্ণ বষভ ও অফ্টশত ন্মুবর্ণ নিষ্ক, 
প্রদান করিতেন। সেই মহামতি সমস্ত অগ্নিহোত্রোপকরণ, 
যজ্ঞোপকরণ, করক, কুস্ত, স্থালী, পিঠর, শয়ন, আসন, যান, 
প্রাসাদ, গৃহ, বহুবিধ বৃক্ষ ও বিবিধ অন্ন মুনিগণকে প্রদান 
করিয়াছিলেন। মহাত্স! রন্তিদেবের সমস্ত দ্রব্যই কাঞ্চনময় 
ছিল। পুরাণবেত্ত। মানবগণ রস্তিদেবের অতুল এশ্বরয্য সন্দ- 
'শরনে বিশ্বায়াপন্ন হইয়া এই বাক্য বলিয়াছিলেন ষে, 
মহামতি রন্তিদেবের যেরূপ সম্বদ্ধি এপ বিতব অন্য 
কোন মানবের কথ! দূরে থাকুক, কুবেরের আবাসেও নয়ন- 
গোচর হয় না ; অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, রন্তিদেবের 
ভবন অমরাবতী; এ মহাঁত্রার আবাঁনে প্রতিদিন এত 
অধিক অতিথির সমাগম হইত যে, মণি কুগুলধারী পাচক- 
গণ এক বিংশতি সহজ রফভের মান পাক করিয়াও 
অতিথিদিগকে কহিত, অদ্য আপনারা অধিক পরিমাণে 
সুপ ভোজন করুন, আজি অন্য দিনের ন্যায় যথেষ্ট মাংস 
মাই । পরিশেষে যে কিছু স্বর্ণ অবশিস্ট ছিল, মহাত্মা 
রন্তিদেৰ যজ্তে সেই সমস্ত ব্রাহ্গণসাঁ করিলেন। সেই 
'যহাত্বার সমক্ষেই দেবগণ হব্য ও পিতৃগণ কব্য এবং বিপ্র- 
গণ যথাসময়ে সমস্ত অভিলাষান্বরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন। 
হে স্যপ্তয়! তোম] অপেক্ষা সমধিক প, সত্য, দয়! ও, দাঁন- 
শীল এবং তোমার পুন্র অপেক্ষা পুণ্যবান্‌ সেই মহাত্মা! 
রন্তিদেবকেও মৃত্যুযুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে ; অতএব, 
তুমি যাগহীন অধ্যয়নাদি শুন্য সেই পুত্রের নিমিত্ত অন্ু- 
তাপ করিও না। 


জোণপর্বা? টিপ 
অষ্ট ষক্টিতণ অথণীয়? 
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নারদ কহিলেন, হে স্যপ্ভীয়! ছুগ্ন্ত নন্দন ভরতকেও 
শমন ভবনে গমন করিতে হইয়াছে। সেই মহাত্মা বাল্যা- 
বস্থায় কাননমধ্যে অন্যের ছুক্ষর কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। 
তিনি হিম সদৃশ শুভ্রবর্ণ নখ দংষ্রায়ুধ মহাবল বিক্রমশালী 
কেশরিগণকে স্বীন্ম ভূজবলে বীর্ধ্যহীন করিয়৷ আকর্ষণ পূর্বক 
বন্ধন করিতেন ; ক্রুরস্বভাব ভীষণাকার ব্যান্ত্রগণকে দমন 
পুর্ববক বশবর্তী করিতেন ; মন£শিলা বিশিষ্ট ধাতুরাশি 
বিলিপ্ত বহুবিধ ভূজঙ্গ ও মাতঙ্গগণের দশন গ্রহণ পুর্ববক 
তাহাদিগকে বিমুখ ও শুক্ষান্য করিয়া বশবন্াঁ করিতেন এবং 
মহাবল পরাক্রমশালী মহিসদিগকে আকর্ষণ, শত শত বল- 
দর্পিত কেশরিগণকে বলপুর্বক দমন ও স্যমর, গণ্ডার এবং 
অন্যান্য জন্ত্গণকে বন্ধন ও দমন পুর্ব্বক জীবনমাত্র অব- 
শিষ্ট রাখিয়া পরিত্যাগ করিতেন। তপোবনবাসী ব্রাক্ষণ- 
গণ ছুষ্মন্তনন্দনের এ ভয়ঙ্কর কার্ধ্য অবলোকন করিয়া 
তাহারে সর্বদমন বলিয়া আহ্বান করিতেন। ভরতজননী 
শকুস্তলা ভীাহারে সর্বদা পশুগণকে ক্রেশ প্রদান করিতে 
দেখিয়া পণ্ডহিংসা করিতে নিষেধ করিলেন। 

মহারাজ ভরত যমুনাতীরে এক শত, সরম্বতীতীরে তিন 
শত ও ভাঁগীরথীতীরে চারি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পঃদন করি- 
য়াছিলেন। পরে পুনরায় সহত্র অশ্বমেধ ও শত রাজসুয় যজ্ঞ 
সম্পন্ন করত ভূরিদক্ষিণ অগ্রিষ্টোম, অতিরান্র, উক্থ্য বিশ্ব- 
জিৎ এবং সহত্র সহত্র বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। 
এইরূপে শকুস্তলাতিনয় ভরত বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 


২০৪ মহাভারত! 

্রাহ্মণগণকে অপরিমিত ধন দান পূর্বক সন্ত করিলেন । 
সেই সময় তিনি মহর্ষি কণৃকে বিশুদ্ধ কাঞ্চন বিনির্িত 
সহস্র পদ্ম মুদ্রা প্রদান করেন | ভরতের যজ্ঞকালে ইন্দ্রপ্রমুখ 
দেবগণ ত্রাহ্ষণগণের সহিত সমাগত হইয়া শতব্যাষ 
পরিমিত হিরগ্নয় যুপ সমুচ্জি ত করিয়াছিলেন। অদীনচি-ত, 
অরিন্দম, অপরাজিত, মহারাজ চক্রবর্তী মহাত্মা ভরত, মমেশ- 
রম রত্বে পরিশৌভিত বহুসংখ্যক তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ, উষ্, 
ছাগ, মেষ এবং অসংখ্য দাস, দাসী, ধন, ধান্য, সবগুসা 
পয়স্থিনী ধেনু, গ্রাম, গৃহ, ক্ষেত্র, বিবিধ পরিচ্ছদ ও অপর্য্যাপ্ত 
সুবর্ণ ব্রাঙ্ষণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে হ্যপ্য় ! 
তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়! ও দানশীল এবং 
তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যশীল মহাস্বা ভরত ও কাল- 
গ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি অযাজ্িক 
অধ্যয়নাদি শূন্য স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ 
করিও না। 


শপ সা ভি সপ পা 


একেো।ন সপ্ততিতম অধ্যায়! 


মারদ কহিলেন, হেস্ঞ্য়! বেগরাজন্ত পৃথুও কাল” 
কবলে নিপতিত হইয়ছেন। মহর্ষিগণ তাহার রাজসূয় যজ্ঞে 
ভাহাকে সাত্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । মহা প্রতাপশালী 
বেণতনয় শ্বীয় বাহুবলে ভূষগুলস্থ সমস্ত বীরগণকে পরাজয় 
করেন) হা দ্বার! পৃথিবীমগ্ডল প্রথিত হইয়াছিল, এই 
নিমিত্ত তিনি পৃথু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এ মহাড্া 
প্রাণীদিগকে ক্ষত হইতে কোণ করিয়া স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব লার্থক 
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করিয়াছিলেন। প্রজাগণ পৃথুকে দর্শন করিয়া কহিত, 
আমরা সকলেই ইহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছি ; 
এই জন্য তিনি প্রজাগণের অনুরাগভাজন হইয়া রাজো- 
পাধি প্রাপ্ত হন। তাহার রাজত্ব সময়ে ভূমি সকল কৃষ্ট 
না হইয়াঁও অভীষ্ট ফল প্রদান করিত ; ধেনু সকল কামদুঘা 
হইয়াছিল ; কমল নকল সর্বদা মধু দ্বার পরিপূর্ণ থাকিত ; 
দর্ভ সকল সুবর্ণময় ও সুখজনক ছিল; প্রজাগণ সেই মকল 
দর্ভের চীর পরিধান ও দর্ভান্তরণে শয়ন করিত; তাহার! 
কেহই অনাহারে থাকিত না; সকলেই অমৃততুল্য স্বাছু ও 
যুছু ফল সকল ভক্ষণ করিত এবং সকলেই নীরোগ ও 
পূর্ণকাঁম হুইয়া নির্ভয়চিত্তে স্ষেচ্ছানুসারে বৃক্ষ ও গিরি 
গুহায় বাস করিত। তৎ্কালে রাজ্য ও পুরের বিভাগ ছিল 
না। প্রজাগণ আনম্দিতমনে সুখসচ্ছন্দে স্ব স্ব অভিলাষানু- 
রূপ কাল যাপন করিত। যখন পূথুরাজ সমুদ্রযাত্র! করি' 
তেন, তখন সলিলরাশি স্তত্তিত হইয়। থাকিত; অচল সকল 
তাহার গমনকালে পথ প্রদান করিত; তোরণাদি দ্বারা 
তদীয় রথধ্বজ ভগ্ন হইত না। 

একদা! মমস্ত পর্বত, বনস্পতি, দেবতা, অন্ুর, নর, 
উরগ, যক্ষ, গ্ধর্র্ব, অপ্নরা, সপ্তর্ধি ও পিতৃগণ আুখাসীন 
পৃথুরাজসমীপে গমন করিয়া কহিলেন, হে রাজন! তুমি 
আমাদের সম্রাট্‌, ক্ষত্রিয়, রাজা, রক্ষাকর্তা, প্রভু ও পিতা; 
এক্ষণে আমরা যাহাতে সতত তৃপ্তি লাভ করিতে পারি, 
আমাদিগকে এইরূপ অভিপ্রেত ৰর প্রদান কর। 

তখন মহত্ব! পৃথু ঠাহাদিগকে তথান্ত বলিয়া আজগর 
ধনু; ভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ পুর্র্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পৃথি- 
ৰীকে কছিলেদ, হে বসুন্ধরে! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি 
ইহাদিগের নিমিত অভিলধিত ছুগ্ধ ক্ষরণ কর। তাহ! হইলে 
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আমি ইাদিগকে অভিলাধানুসারে অন্ন প্রদান করিব। পৃথিবী 
কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমাকে কন্য। বলিয়। জ্ঞান 
করিলেন। তখন পৃথুরাজ তথাস্ত বলিয়া দোহনের সমস্ত 
উদ্যোগ করিলেন। তখন ভূগগণ তাহাকে দোহন করিতে 
আরম্ভ করিল। 

বনম্পতি সকল দোহনাভিলাষে সর্ববাশ্ে সমুখিত 
হইল। বগুসলা! বসুন্ধরা বস, দোপ্ধা ও পাত্রলাভের অভি- 
লাষে উত্থিত হইলেন। তখন পুষ্পিত শালতরু বগুসঃ 
বট বৃক্ষ দোগ্ধা, ছিন্ন অঙ্কুর ছুগ্ধ ও উড়ুম্বর পবিত্র পাত্রহইল। 
পর্ববতগণের দোহনকালে, উদয় পর্বত বস, মহাশৈল 
স্মের দোগ্ধা এবং রত্ব ও ওযবি সকল ছুপ্ধ এবং পাত্র প্রস্তর- 
ময় হইয়াছিল | অনন্তর দেবগণ দোগ্ধা, তেজস্থী প্রিয় বস্তু 
সকল দুগ্ধ হইল। পরে অন্গুরগণ আমপাত্রে মদ্য দোহন 
করিলেন; তখন দ্বিমুর্ধ! দোগ্ধা ও বিরোচন বুদ হইয়া- 
ছিলেন। মানবগণ কৃষি ও শস্য দোহন করিলেন ; তখন স্বায়- 
স্ত,ব মুনি বস ও পৃথু দোদ্ধ। হইয়াছিলেন। নাগগণ অলাবু 
পাত্রে বিষ দোহন করিলেন; তখন ধূতরাস্রী দোগ্ধা ও তক্ষক 
বস হইয়াছিলেন। সণ্তর্ষিগণ বেদ দোহন করিলেন; তখন 
বৃহম্পতি দোগ্ধা, ছন্দ পাত্র এবং সোমরাজ বগুস হইয়াছি- 
লেন। ধক্ষগণ আমপাত্রে অন্তর্ধান দোহন করিল) তখন কুবের 
দোপ্ধ। ও বুষধ্বজ বন হইয়াছিলেন। অপ্রা ও গন্ধার্বগণ 
পদ্মপাত্রে পবিত্র গন্ধ দোহন করিলেন; তখন চিত্ররথ বৎস, 
এবং বিশ্বরুচি দোদ্ধ। হইয়াছিলেন। পিতৃণ রজত পাত্রে স্বধ। 
দোহন করিলেন; তখন বৈবশ্বত বন এবং অন্তক দোগ্ধা হই- 
য়াছিলেন। হে শ্বিন্যনন্দন ! বনম্পতি প্রতি দোগ্ধা নকল 
যে সমস্ত পাত্র ও বু দ্বারা অভিলঘিত ছুদ্ধ দোহন করিয়া- 
ছিলেন। এ সমস্ত পাত্র ও বস অদ্যাপিবিদ্যমান রহিয়াছে। 
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, স্বহা প্রতাপশালী মহারাজ পৃথু বহুবিধ ষজ্তের অনুষ্ঠান করিয়া 
সমস্ত প্রাশিগণকে অভিলবিত দ্রব্য প্রদান পূর্বক সম্তষ্ট করি- 
য়াছিলেন। এ মহাত্মা অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে মেদিনীমগ্ডলস্থ সমু- 
দার বস্তর শুবর্ণময়ী প্রতিমূর্তি প্রস্তত করিয়া বিপ্রগণকে 
প্রদান করেন ; ভিনি ষষ্টি সহত্র ও যষ্টি শত, সুবর্ণময় হস্তী 
এবং মণিরত্্ববিভূষিত ন্ুবর্ণময়ী পুথিবী নির্মাণ করিয়া 
দ্বিজাতিদিগকে দান করিয়াছিলেন । হে স্যপ্ীয়! রাজা পু 
তোম! অপেক্ষ। অধিক সত্য, তপ, দয়া ও দানশীল এবং 
তোমার পুত্র অপক্ষা সমধিক পুণ্যশীল; সেই নরপতি 
পগৃথুও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই 
অযাভ্তিক ও অধায়নাদিবিহীন পুত্রের নিমিভ আর বৃথা 
শোক করিও না। 


শাশিশাা ০৫ ৬ টি 


সপ্ততিতম অধায়। 


নারদ কহিলেন, “হ স্ষপ্তয়! মহাযশী, শুর ও বীরলোক- 
নমস্কত যমদগ্নিতনয় পরশুরামও অবিতৃপ্ত হইয়া কালগ্রাসে 
নিপতিত হইবেন। তিনি এই পৃথিবীতে উত্কুষ্ট সুখ ও 
শ্রী লাভ করিয়াও কিছুমাত্র বিকৃত হন নাই। তীহার উত্তম 
চরিত্র চিরকালই অপরিবর্তিত রহিয়ীছে। ক্ষত্রিয়গণ তাহার 
পিতাকে পরাভব ও বগুস অপহরণ করিলে, তিনি কাহারও 
পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত সমরহুর্জয় 
কার্তবীর্ষ্য অঙ্ুনকে সংহার করেম। হিনি স্বকীয় শরাসন- 
বলে একাদিক্রমে চতুঃযষ্টি অযুত, কালগ্রস্ত ক্ষত্রিয় সংহা!র 
করিয়। পুনকনায় ব্রাঙ্গণদ্বেধী অন্য চতুর্দশ সহত্র ক্ষত্রিয়, 
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গণকে আক্রমণ ও নিধন করিয়াছিলেন। এঁ মহাবীর মুষল 
দ্বারা সহস্র, অসি দ্বারা হত এবং উদ্বন্ধনে সহত্র হৈহয়কে 
গ্রামে সংহাঁর করেন। & সমরে পিতৃবধামর্ষপ্রদীপ্ত জামদগ্র্য 
কর্তৃক অসংখ্য রথ ভগ্ন এবং অশ্ব, গঞ্জ ও বীরগণ বিনষ্ট হুইয়। 
সূতলশায়ী হইয়াছিল। সেই দমরে পরশুরাম পরণু দ্বারা দশ 
সহত্র বীরকে সংগ্রামে নিহত করিয়াছিলেন। হে রাম! 
মহর্ষি ভূগুর প্রতি ধাবমান হও, বিপ্রগণ এই কথ! বলিলে, 
তিনি তগুক্ষণাৎ সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া কাশ্মীর 
দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রেক, মালব, অঙ্গ বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাত্রলিপ্ত, 
বিদেহ, রক্ষোবাহ, বীতহোত্র, ব্রিগর্ত, মার্ভিকাবত, শিবি ও 
অন্যান্য বু দেশসস্ভুত সহঅ সহস্র ভূপালগণকে দায়ক সমুহ 
দ্বারা বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে 
তাহার হস্তে শত সহস্র কোটি ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হয়। 
অনন্তর জামদগ্র্য ইন্দ্রগোপ সদৃশ, বন্ধুন্ভীবসন্নিভ 
শোনিতগ্রবাহে সরোবর সকল পরিপুর্ণ ও অক্টাদশ দ্বীপ 
আত্মবশীভূত করিয়া প্রচুর দক্ষিণা দান পুর্বক শত শত 
যজ্ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ জামদগ্র্যের 
সমীপে অষ্টনল পরিমিত সমুন্নন, বিধানানুসারে সর্ব রত্বে 
পরিমণ্ডিত, পতাকাশত শোভিত, হিরিগ্নয়ী বেদী এবং 
গ্রাম্য ও আরণ্যক পশুগণ পরিপুর্ণ এই অখণ্ড অবনীমণ্ডল 
প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাবীর পরশুরাম অশ্বমেধ 
যজ্ঞানুষ্ঠান পুর্ধক এই মেদিনী দন্যুবিহীন ও শিষউজনে 
পরিব্যাপ্ত করত মহর্ষি কশ্যপকে প্রদান করেন। সেই যজ্জে 
তিনি ন্ুবর্ণাভরণ মণ্ডিত শত ষহত্্ মাতঙ্গ মহর্ষি কশ্যপকে 
প্রদান করিয়াছিলেন। 
হে শ্বিত্যতনয়! অমিততেজ! পরশুরাম একবিংশতিবার 
এই টে ক্ষত্রিয় বিহীন করিয়া শত শত যাগযজ্ঞের 


ভ্রোণ পর্ব । ২০৯ 


অনুষ্ঠান করত সমস্ত অবনীমণ্ডল ব্রান্গণদিগকেন প্রদান 
করেন। মহর্ষি কশ্যপ এই সপ্ুদ্বীপা মেদিনী রামের নিকট 
প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে রাম ! আমার আঁদে- 
শানুসারে তুমি এই অবনী হইতে বিনির্গত হও। সেই 
সময় মহাবাহু রাম ব্রহ্গাোণের আজ্ঞা শিরোধার্্য করিয়। শর 
নিক্ষেপ পূর্বক রত্বীকরকে উৎসারিত করত মহেন্দ্র পর্বতে 
অবস্থিতি করিতে লগিলেন | হে সঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা 
অধিক সত্য, তপ, দয়। ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা 
সমধিক পুণ্যবান্‌ ভূৃগুকুলকীর্তিবর্ধন মহাযশা রামও 
কালকবলে নিপতিত হইবেন; অতএব তুমি সেই 
যাগহীন অধ্যয়নাদিরহিত পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ 
করিও না | হে মহারাজ! এই সমুদায় সর্ববগুণালঙ্ক ত 
মহীপতিগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন এবং আরও 
কত শক্ঞহপালগণ কৃতান্ত কবলে নিপতিত হুইবেন। 


০ 


একসপগ্ততিতম অধ্যায় । 


ব্যামদেৰ কহিলেন, হে ধর্মনন্দন! নরপতি স্যঞ্য় অতি 
পবিত্র, আয়ুক্কর এই যোড়শ ভূপতি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান শ্রবণ 
করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
তখন মহর্ষি নারদ তাহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া! কহি- 
লেন, রাজন্! আমিষে সমুদায় উপাখ্যান বর্ণন করিলাম, তুমি 
তসেই সমস্ত শ্রবণ করিয়। তাহাঁর মর্দ্মাবধারণ করিয়াছ ? 
কিন্বা এ সমুদয়, উপাখ্যান শুদ্্াপতির শ্রাদ্ধের ন্যায় একাস্ত 
বিফল হইল? 


২১০ মহাভারত । 


সেই সময় নরপত্তি স্থঞ্জয় অতি বিনীতভাবে কুতাগ্জলি. 
পুটে কহিলেন, হে তপোধন! পুর্ববতন যাঁজ্জিক রাজর্ধি- 
গণের অতুযুত্বম উপাখ্যান শ্রবণ করিয়! বিশ্ময় প্রযুক্ত আমার 
সমস্ত শোক আদিত্য কিরণাপসারিত তিযিরের ন্যায় 
দূরীভূত হইয়াছে ; এক্ষণে অনুমতি করুন, আমারে কি কার্ধ্য 
সম্পাদন করিতে হইবে? নারদ কছিলেন, রাজন্‌! ভাগ্য- 
বলে তোমার শোক অপনীত হইয়াঁছে। এক্ষণে স্বেচ্ছানুরূপ 
বর প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই তাহা! লাভ করিবে । আমাদিগের 
বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। স্ঞ্জয় কহিলেন, হে ভগবন্‌! 
আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি চরিতার্থ ও 
পরমাহলা দিত হইয়াঁছি। আঁপনি যাহার প্রতি অনু গ্রহ প্রকাশ 
করেন, তাহার সমুদ্ায় বিষয়ই সুলভ হইয়া! থাকে | তখন 
নারদ কহিলেন, রাজন্‌! দন্দ্যুগণ তোমার তনয়কে ঘনর্থ 
সংহার করিয়াছে; আমি তাহারে প্রোক্ষিত পর নায় 
ঘোর নিরয় হইতে উদ্ধার করিয়! তোমাকে প্রদান 
করিতেছি। 

অনন্তর প্রন্ৃক্টমনা মহর্ষি নারদের প্রভাবে নরপতি 
স্গ্তীয়ের সেই কুবের পুত্র সদৃশ অস্ভুত পুত্র প্রাছুভূতি হুইল। 
স্প্য় পুত্র লাভে পরম প্রীত ও সাতিশয় হৃষ্ট হুইয়া ভূরি- 
দক্ষিণ বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। হে ধর্ম 
রাজ! সেই লুবরুষ্টীবী অকৃতকার্ধ্য, মাতিশয় ভীত, যাগশূন্য 
ও পুত্রবিহীন ছিলেন এবং সংশ্রামেও নিহত হন নাই; 
এই জন্যই তিনি পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু 
মহাবীর অভিমন্থ্য সৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়া সহজ সহজ 
অরাতিগণকে* নিপীড়িত করত কৃতার্থতা লাভ করিয়া 
যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন। লোকে ব্রহ্ষচর্ধ্য, প্রজ্ঞা, শাক্্র- 
জ্ঞান ও প্রধান প্রধান ষজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে 


জ্রোখ পর্ব । ২১১ 


লমুদাঁয় অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইয় থাকে, মহাবীর অভিমন্তুও 
সেই সমস্ত লোক লাভ করিয়াছেন । সাঁধুগণ পুণাকার্ধের অনু- 
্ান করিয়। নিরন্তর ন্বর্গলাতের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন ; 
কিন্ত স্বর্গবাসিগণ কখনই এই মর্তালোকে বাদ করিতে অভি- 
লা করেন ন1 ; এব সেই শর্গস্থ 'অর্ভ্বনতনয় অভিমন্যুকে 
সামান্য পার্থিবন্থুখ উপতোগ্ের জন্য পৃথিবীতে আনয়ন 
কর! কোন ক্রমেই শ্ুসাধ্য নহে। যোগিগণ সমাধি দ্বারা 
পবিত্র দর্শন হইয়া! যে গতি লাভ করিয়া থাকেন এবং 
প্রধান প্রধান, যজ্ঞান্ুষ্ঠায়ী ও তপস্থিগণের যে গতি 
হইয়া থাকে, মহাবীর অর্ডুননন্দন অভিমন্যুও সেই অক্ষয় 
গতি প্রাপ্ত হুইয়াছেন। ম্হাঁবীর অভিননুযু দেহাবসানে 
দেহান্তর লাভ পুর্ববক স্বীয় অম্বন্মময় রশ্মি প্রভাবে বিরাজি ত 
হইতেছেন। সেই মহাবীর এক্ষণে স্বীয় চান্দ্রমলী তনু লাভ 
করিয়ান্জুন ; মতএব তাহার নিমিত্ত আর শোক করা বিধেয় 
নহে। 

হে ধর্্বরাজ ! এক্ষণে তুমি এই সমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়! 
ধৈর্য ধারণ করত শক্র সংহারে প্রবৃস্ত হও। বরং জীবিত 
বাক্তিগণের নিমিত্ত আমাদের শোক করা কর্তব্য; কিন্তু 
স্বর্গ প্রাপ্ত মহাত্বাদিগের নিমিন্ত শোক করা কোন মতেই 
বিধেয় নহে; অনুতাপ কনিলে, তাহার পাপ বৃদ্ধি হইতে 
থাকে। এই নিমিত্ত সাধুগণ শোক সম্বরণপূর্ববক শ্রেয়োলাভার্থ 
যত্্ববান্‌ হইবেন। হর্ষ, অভিমান ও স্ুখলাভার্ধ যত্ববান্‌ হওয়া 
কর্তব্য । পঞ্ডিতগণ এইরূপ কৃতনিশ্চিয় হইয়া শোক 
পরিত্যাগ করিবেন; ফলত শোক শোকান্তরের উৎ্পা- 
দন করিয়া খাঁকে। তুমি এক্ষণে এই সমুদাঁয় অবগত হইয়া 
গাত্রোথান পুর্ববক যত্ুবান হও; বৃথা আর অনুতাপ 
করিও না। তুমি মৃত্যুর উদ্পভি, অনুপম তপ ও সর্ববসৃত- 


২১২ মহাভারত! 


সমতা এবং সম্পত্তির অক্থিরত1 ও স্যঞ্জয়ের স্বৃত তনয়ের পুনর্ববার 
জীবন প্রাপ্তির বৃস্তাস্ত আদোণপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিলে; 
এক্ষণে আর অনুতাপ করিও না; আমি স্থানাস্তরে গমন 
করিলাম ; ভগবান্‌ ব্যান এই বলিয়া তথা হইতে অন্তর্িত 
হইলেন। 

নির্মল নভোমগডলপ্রভ ভগবান্‌ ব্যাসদেব এইরূপ 
আশ্বাস প্রদান করিয়া অন্তর্থিত হইলে, ধন্মতনয় মহা- 
রাজ যুধিষ্ঠির মহেন্দ্র সদৃশ তেজস্বী, ন্যায়োপার্জভিত বিত, 
পূর্বতন ভূপতিগণের যজ্ঞ সম্পত্তির বিষয় শ্রবণ পুর্ববক 
সাতিশয় সন্তষ্ট হইয়া মনে মনে উহার প্রশংসা করত 
শোক পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ধনগ্রয়কে কি বলিয়। 
সান্তনা করিব, এইরূপ মনে করিয়া পুনর্ববার চিস্তাসাগরে 
মগ্ন হইলেন। 


অভিমল্ বধ পর্ববাধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ পপ শপ পপ 


প্রতিজ্ঞা পর্বাধ্যায়। 


দ্বিপপ্ততিতম অধ্যায় । 


সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ ! জীবগণের ক্ষয়কর সেই 
ভয়ঙ্কর দিবস অবসান হইলে, ভগবান্‌ ভাক্কর অন্তগিরি 
শিখরে গমন করিলেন। সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল। সেই 
সময় সৈন্যগণ শিবিরাতিমুখে গমন করিতে লাগিল। 
তখন কপিধ্বজ অর্জুন দিব্যান্ত্র সমূহে সংশগুকদিগকে বিনাশ 
করিয়া জয়শীল রথে আরোহণ পূর্বক স্থীয় শিবিরোদ্দেশে 


ভ্রোণ পর্ব । ২১৩ 


গমন করিতে করিতে মহাত্মা গোবিন্দকে সাশ্রুকণ্ঠে 
জিজ্ঞাস! করিলেন; হে বান্গদেৰ! কি নিমিত্ত আজ আমার 
হৃদয় সন্ত্রস্ত, বাক্য স্বলিত, অঙ্গ স্পন্দিত ও শরীর অবসন্ধ 
হইতেছে! অনিষ্উজনক চিস্তা আমার হৃদয় হইতে অপসা- 
রিত হইতেছে না; আমি চতুর্দিকে অতি ভয়ঙ্কর উৎপাত 
লক্ষণ মকল অবলোকন করিয়া য্পরোনাস্তি ভীত হইতেছি। 
হেগোবিন্দ! এই সমস্ত অমঙ্গল সুচক ব্যাপার সন্দর্শন 
করিয়া অমাত্য লমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষঠিরের শ্রেয়ো বিষয়ে 
আমার সংশয় হইতেছে। 

কেশব কহিলেন, হে ধনগুয় ! অমাত্য সমবেত ধর্ন্মরাজ 
ঘুধিঠিরের নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। তুমি ুশ্চিন্তা পরি- 
ত্যাগ কর; তোমাঁদিগের অতি অল্পমাত্র অনিষ্ট হইবে। 

অনন্তর মহাত্বা কেশব ও অর্জুন সন্ধ্যোপাসনাদি সমা- 
ধানানন্তর স্যন্দমারোহণ পুর্ববক যুদ্ধ বৃত্তান্ত কথোপকথন 
করিতে করিতে শিবিরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, শিবির 
নিরানন্দ, দীপ্তিবিহীন ও নিতান্ত শ্রীন্রষ্ট হইয়াছে। সেই 
সময় অরিন্দম অর্জুন সাতিশয় ব্যাকুলিত চিত্তে বাস্থুদেবকে 
কহিলেন, হে কেশব! অদ্য মঙ্গল তৃরধ্য নিম্বন এবং ডুন্ধুভি- 
ধ্বনি সহকৃত শঙ্খ ও পটহের শব্দ হইতেছে না! করতাল 
সমবেত বীণাবাদন এবং বন্দিগণ আমার সমীপে স্ততিযুক্ত, 
মনোরম, মঙ্গল গীত সমুদয় গান ও পাঠ করিতেছে ন!! 
যোধগণ আমাকে দেখিয়াই অধোবদনে পলায়ন করিতেছে! 
উহার! পূর্বের ন্যায় আমার নিকট স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কার্ধোর 
পরিচয় প্রদান করিতেছে না। হেবান্গুদেব! আজি আমার 
ভ্রাত্গণ কি কুশলে আছেন £ আত্মীয়গণকে দর্শন করিয়া 
আমার মনে বিরুদ্ধ ভাব উপস্থিত হইতেছে। হে মধুসূদন ! 
পাঞ্চালরাজ, বিরাট ও আমার যোধগণ সকলে কি কুশলে 
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আছেন? আমি রণস্থল হইনে প্রতাাগমন করিতেছি, কিন্ত 
অতিমন্যু ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহাঁরে অতি হ্কপ্টচিত্তে সহাসা- 
বদনে কি নিমিত্ত আমার প্রতাদগমন করিল না? 
অর্জুন ও বাসুদেব এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে 
শিবিরে প্রবেশ পূর্বক দেখিলেন, পাগুবগণ একাস্ত অসুস্থ 
ও বিচেতনপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছেন। বিমনারমান 
অর্জুন শিবির মধো সমস্ত ভাতা ও পুক্রগ “কে দর্শন করিলেন; 
কিন্তু অভিমনুযুকে দেখিতে না পাইয়। একান্ত বিষঞভাবে 
কহিলেন, হে বীরগণ! তোমাদিগের সক্ষলেরই মুখমণ্ডল 
বিবর্ণ ও অপ্রসন্ন অবলোকন করিতেছি এবং ভোমরা কেহই 
আমারে সমাদর করিতেছ নাঁ। বগুদ অভিমন্ূযু কোথায়? 
আমি শুনিয়াছি, দ্রোণাচার্ধ্য চক্রবৃহ নিশ্্মাণ করিয়াছিলেন ; 
তরুণবয়স্ক অভিমন্যু ব্যতিরেকে তোমাদিগের মধ্যে কেহই 
সেই ব্যুহ ভেদ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু আমি তাহারে 
ব্যুহ হইতে বিনিগ্গমনের উপদেশ প্রদান করি নাই। তোমরা 
কি সেই বালককে ব্যহমধ্যে প্রবেশি ত করিয়াছিলে? পরবীরহা 
মহাধনুদ্ধর ন্বুভদ্রাতনয় কি বিপক্ষগণের বু সৈন্য ভেদ 
করিয়া সংশ্রামে নিহত হইয়াছে ? লোহিতলোচন মহাবীর 
পর্বতজাত দিংহের ন্যায় উপেন্দ্রোপম ষহাবানু অভিমনু/ 
কি প্রকারে সংগ্রামে বিনষ্ট হইল? কোন ব্যক্তি কালমোহি'্ত 
হইয়া দৌপদী, বাসুদেব ও কুন্তীর নিরন্তর প্রীতিভাজন, 
স্ুতদ্রোর প্রিয় পুত্রকে সংহার করিল? পরাক্রম, শ্রর্তি ও 
মাহাত্বে বৃষ্ণিবীর মহাত্মা মধুসুদনের সমকক্ষ মহাঁবীর অভি- 
মনু কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হুইল? নুভদ্রার স্লেহভাজন, 
আমার নিরন্তর লালিত, শৌর্যশালী পুত্রকে যদি দেখিতে 
ন। পাই,তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই যমলোকঅ:বলোকন করিব 
মুদুকুঞ্চিতকেশান্ত, মগশাবকাক্ষ, মন্তমাতঙ্গ বিক্রান্ত। শাল- 
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পোতের ন্যায় সমুন্নত, মহাবীর অভিমণ্য নিরন্তর সম্মত, 
প্রিয়বাদী, শান্ত, গুরুবাক্যানুরত, অমণ্ডসর, মহোৎ্সাহ, 
ভক্তানুকম্পী, দাস্ত, অনীচানুসারী, কৃতজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, 
রুতাস্ত্র, সমরপ্রিয়, শক্রগণের ভয়বর্দন, আত্মীয়গণের প্রিয় গু 
হিতাচারণে নিযুক্ত, পিতৃগণের বিজয়াঁভিলাধী, অদ্ভুত* 
পূর্ব যোদ্ধ! ও সংগ্রামে নিঃশঙ্ক ছিল এবং বালক হইয়াও 
যুবার ন্যায় ফার্ধ্য করিত আমি যদি সেই সর্ববগুণালঙ্কত 
প্রিয় পুত্রকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
জীবন পরিত্যাগ্র করিব । যদি প্রদ্যুন্,। কেশব ও আমার 
একান্ত প্রীতিভাজন, রথীগণনায় মহারথ বলিয়া পরিগণিত, 
সংশ্রাঙ্জে আম! অপেক্ষা অদ্ধ গুণ অধিক, তরুণবয়স্ক, 
মহাবীর পুত্রকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
জীবন পরিত্যাগ করিব। প্রিয় পুত্রের সেই সুন্দর নানা, 
সুন্দর ললাট, সুন্দর নয়ন, সুন্দর ভ্রে ও সুন্দর ওষ্ঠ সমবেত 
মুখচন্দ্র সন্দর্শন, লেই তন্ত্রীরব সদৃশ পুংস্কোকিল শব্দের 
ন্যায় মনোরম বাণী শ্রবণ এবং দেবছুর্লভ, নিরূপম রূপ সন্দ- 
শনি না করিলে, আমার শান্তি লাভ হইবে নাঁ। অভিবাদন- 
কুশল ও পিতৃগণের বাক্যে অনুরক্ত অভিমন্যুকে অবলোকন 
না করিলে আমি কোনক্রমেই সুস্থির হইতে পারিৰ 
না, 

বোধ হয়, আজি মহা শয়নোচিত, সুকুমার মহাবীর 
অভিমন্ুযু অসখখ্য সহায়সম্পন্ন হইয়াও ধারতলে শয়ন 
করিয়া রহিয়াছে। যে বীর শয্যাঁশায়ী হইয়া সুরনারী- 
গণ কর্তৃক উপামসিত হইত, অদ্য অশিব শিবাগণ বিচ" 
রণ করত নেই শরবিদ্ধাঙ্গ কলেবর মহাবীরকে আকর্ষণ 
করিতেছে। পুর্বে সৃত, মাগধ ও বন্দিগণ সুমধুরন্বরে স্তুতি 
পাঠ পুর্ধবক ষে মহাবীরকে জাগরিত করিত) অদ্য শিবাগণ 

(২৮) ম 
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সেই মহাবীর অভিমন্যুর গতুর্দিকে বিকৃতত্বরে চীৎুকার, 
করিতেছে; পূর্বে ষে মুখমণ্ডল ছত্রচ্ছায়ায় আবৃত হই, 
অদ্য নিশ্চয়ই সেই মুখমগ্ুল ধুলিজালে সমাচ্ছাদিত হইবে । 
হা! পুত্র! আমি তোমাকে বারম্বার অবলোকন করিয়াও 
তৃপ্তি লাভে সমর্থ হইতাম না। এক্ষণে কাল এই হত- 
ভাগ্যের নিকট হইতে বলপুর্ব্বক তোমাকে অপহরণ করিল! 
অদা পুণ্যাত্মাদিগের আশ্রয়, স্বীয় প্রভায় প্রদীপ্ত মনোহর 
যমপুরী তুমি সাতিশয় স্থুশোভিত করিতেছ এবং যম, বরুণ, 
ইন্দ্র ও কুবের তোমাকে প্রিয় অতিথি গাপ্ত হইয়। অর্চন! 
করিতেছেন, সন্দেহ নাঁই। 

নৌক! ভগ্র হইলে বণিক্‌ যেরূপ বিলাপ করিধ্ী থাকে, 
অর্জন সেইরূপ বিলাপ করিয়া সাতিশয় ছুঃখিতমনে ধর্ম 
রাজ যুধিত্টিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্‌! অভিমন্যু কি 
অরাতিগণকে নিপীড়িত করিয়! মহাবীরগণের সহিত ঘোর- 
তর যুদ্ধ করত স্বর্গের অভিমুখীন হইয়াছে ? নিঃসহায় অতি- 
মন্যু সাতিশয় বত্বসহকারে মহাবল পরাক্রাস্ত বীরপুরুষগণের 
সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সাহায্য লাভের নিমিত্ত 
আমারে চিন্তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, আমার 
অল্প বয়স্ক পুত্র অভিমন্যু কর্ণ দ্রোণ ও কৃপ প্রভাতি নৃশংস- 
গণের বহুলক্ষণাস্কিত, নুধৌঁতা গ্র, সুতীক্ষ শরনিকরে সাতি- 
শয় নিপড়িত হইয়া, হা তাত! এক্ষণে আমাকে পরিত্রাণ 
কর, বারম্বার এই বাক্য বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে 
ধরাতলে নিপাতিত হইয়াছে! অথব! মহাবীর অভিমন্যু 
যখন আমার গুরসে সুভদ্্রার গর্তে সঞ্জাত এবং বান্ুদেবের 
ভাগিনেয়, তখন সে ব্যক্তি এরূপ আর্তনাদ করিবার পাত্র 
নয়। 

আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজসারময় ; এই জন্যই সেই 
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আজানুলম্িতবান্থু আরক্তনয়ন পুত্রের অদর্শনে এখনও 
বিদীর্ণ হইতেছে না। হায়! নৃশংসগণ কি রূপে কেশবের 
তাগিনেয়, আমার তনয়, সেই বালকের উপর মর্ম্মভেদী 
শরসমূহ পরিত্যাগ করিল ! অদীনাত্মা অভিমনুযু প্রতি দিন 
প্রত্যুদগমন করিয়। আমারে অভিনন্দন করিত। অদ্য আমি 
অরাতিগণকে নিহত করিয়া আগমন করিতেছি, কিন্তু অভি- 
মনু কিনিমিজআমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে ন|। নিশ্চ- 
য়ইসে শোণিতাক্ত কলেবরে রণস্থলে শয়ন করিয়া নিপতিত 
দিবাঁকরের ন্যায় স্বীয় শরীরপ্রভায় ভূমিতল সুশোভিত 
করিতেছে । স্ুভদ্রার জন্য আমার সাতিশয় সম্তাপ জন্মি- 
তেছে ক্টনুভদ্রো সংগ্রামে অপরাগ্ঘাখ তনয়কে বিনষ্ট শ্রবণ 
করিয়। শোকাকুলিতচিতে নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ 
করিবে । হায়! আজি স্মুভদ্রো ও দ্রৌপদী অভিমন্যুকে অব- 
লোকন না করিয়া আমারে কি বলিবে এবং তাহারা শোকার্ত 
হইলে আমিই বা কি বলিয়া তাহাদিগকে সাস্তবনা করিব। 
যদি বধূকে শোকাকুলিতচিভে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া 
আমার হৃদয় সহত্রধা হইয় ন! যায়, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই 
আমার হৃদয় ব্রসারময়, সন্দেহ নাই। 

আমি গর্ব্বিত ধার্তরাষ্ট্রদিগের সিংহনাদ শ্রবণ করি- 
য়াছি। কেশৰও বৈশ্যাতনয় যুযুৎুসুরে বীরগণের প্রতি এই- 
রূপ'তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন ষে, 
হে অধার্মিক মহারথগণ ! তোমরা ধনপ্জয়কে পরাভব 
করিতে অসমর্থ হুইয়। একমাত্র বালকের প্রাণ বিনাশ 
পূর্বক মিথ্যা আনন্দ প্রকাশ করিতেছ) শীঘ্রই পাওব- 
দিগের বলবিক্রম সন্দর্শন করিবে । তোমরা সংগ্রামে কেশ- 
বার্ছনের বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছ বলিয়াই তোমাদিগের 
এই নিদারুণ শোক সময়. সমুপস্থিত হইয়াছে ; অতএব কি. 


২১৮ মহাভারত । 


নিমিত্ত বথা প্রীতি প্রফুল্ল চিতে বিংছের ন্যায় গর্জন করি- 
তেছ? তোমরা অচিরাৎ্ এই পাপ কর্দের ফল প্রাপ্ত 
হইবে। অধর্্দের ফল অবিলম্বেই সমুগ্পন্ন হইয়া থাকে। 
মহামতি যুষুৎ্ন্ু কোপাবিষ্ট ও চুঃখিত হইয়া তাহা- 
দিগকে এই কথ! কহিতে কহিতে অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক 
প্রস্থান করিলেন। হে কৃষ্ণ ! তুমি যুযুসুর বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কি নিমিত্ত আমাকে অবগত করিলে না? আমি এ বৃত্তান্ত 
বিদিত হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত মহারথদিগকে শরা- 
নলে দগ্ধ করিতাম। 


মহামতি বান্ুদেব পুত্রশোকার্দিত পার্কে সাশ্র্গলাচানে 
চিন্তা করিতে দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে তাহাকে কহিলেন, হে 
পার্থ! এরূপ কাতর হইও না; অপলায়ী শুরগণের বিশে- 
ষতঃ সমরে যুদ্ধোপজীবী, ক্ষত্রিয়দিগের এই পথ । ধর্্মশাস্ত্র- 
বিশারদ বুধগণ অপরাত্ম,থ যুদ্ধ্যমান শৃরগণের এইরূপ গতিই 
বিধান করিয়াছেন ; অতএব তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সংগ্রামে 
জীবন পরিত্যাগ করিতে হুইবে। অভিমন্যু পুণ্যাত্মাদিগের 
লোক প্রাণ্তড হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। সমস্ত বীরগণই 
ংগ্রাষে অভিমুখীন হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিতে বাসন! 
করিয়া থাকেন। মহ্বাবানু অভিমন্য্যু মহাবল পরাক্রাস্ত 
রাজপুন্রগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়! বীরগণের অভিলধিত মৃত্যু 
প্রীণ্ত হইয়াছে হে পুরুষব্যাত্র ! অতএব তুমি শোক পরি- 
ত্যাগ কর। পূর্বের ধর্ম্মসংস্থাপকগণ ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রাম 
ম্বত্যুই দনাতন ধর্ম বলিয়া অবধারিত করিয়! গিয়াছেন। 
তুমি শোকসঙগাক্রান্ত হইয়াছ বলিয়া এই তোমার 
্রাস্থগণ+ স্ুহৃদ্গণ ও নৃপতিগণ সকলেই দীনমনা হুইয়া- 
ছেন। তুমি প্রবোধ বাক্যে ইহাদিগকে আশ্বাদিত কর। তুমি 
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জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অবগত হইয়াছ; অতএব তোখার শোক 
করা কোন মতেই বিধেয় নভে । 

অস্ভুতকর্ম্মা বান্ুদেব ধনগ্জয়কে এইরূপ আশ্বাপিত 
করিলে, মহ্থাঁবীর পার্থ শোকাকুলিত ভ্রাতূগণকে গদ্গদস্বরে 
কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ ! সেই দীর্ঘবান্থ রাজীবলোচন অভি- 
মন যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছিল, আমি তাহা শ্রবণ করিতে 
নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। আমি তোমাদের সমক্ষে আমার 
পুত্রের শক্রগণকে হস্তী, রথ, আশ্ব, ও পরিবাঁরগণের সহিত 
সংগ্রামে সংহার ক্লরিব। তোমরা সকলে কৃতাস্ত্র ও শন্ত্রপাণি; 
তোমাদের সমক্ষে বজজপাণি ইন্দ্রও মমাগত হুইয়। যুদ্ধ করিলে 
কি অভিষ্মনূ্যকে নিধন করিতে পারেন? হায়! যদি জানি- 
তাম ,পাগডব ও পাঞ্চালগণ আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে 
অসমর্থ, তাহা হইলে আমি ম্বয়ংই তাহাকে রক্ষা কাঁর- 
তাম। তোমরা রথারোহুণ পূর্বক শরজাল বর্ষণ করিলেও 
অরাতিগণ কি প্রকারে অন্যায় যুদ্ধ করিয়া অভিমন্যুকে 
বিনাশ করিল? কি আশ্চর্য ! এক্ষণে বুঝিলাম যে, তোমা" 
দিগের কিছুমাত্র পৌরুষ ব1 পরাক্রম নাই; এই নিমিভ 
অভিমন্যু তোমাদের সাক্ষাতেই নিহত হইয়াছে। অথবা 
সকলই আমার দোষ; কারণ, তোমাদ্িগকে নিতাস্ত ভুর্ববল, 
ভীরু ও অকৃতনিশ্চয় জানিয়াও আমি স্থানান্তরে গমন করি- 
য়াছিলাম। তোমরা যদি আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে 
অসমর্থ হইলে, তাহা হইলে তোমাদিগের বর্ণ, শন্ত্র ও আায়ুধ 
সমুদায় কি ভূষণের নিমিত্ত %... এবং বাক্য কি সভামধ্যে 
বক্ততা করিবার নিমিত্ত ? 

পুত্রশোকাভিসন্তপ্ অর্জুন এই কথা বলিয়া অপূর্ণ 
মুখে গাণ্ডীব ও খড়গ ধারণ পূর্বক 'ক্রোধাবিষ্$ কৃতান্তের 
ন্যায় বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ করিতে লাখিলেন। 


২২৭ মহাভারত! 


তখন যুধিষ্ঠির ও বান্মুদেব ভিন্ন আর কোন নুহ্ধদ্‌ই তাহার 
সহিত আলাপ কিন্ব। ভাহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই- 
লেন না। সেই ছুই মহাত্মা সকল অবস্থাতেই ধনগ্ীয়ের অনুকূল 
ছিলেন এবং অর্জুন তাহাদিগকে মান্য করিতেন । এই নিমি- 
তই তাহারা ত্কালে তাহার সহিত আলাপ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। সেই সময় যুধিষ্ঠির পুত্রশোকাকুলিত ও 
রোষমন্তপ্ডচিত্ত ধনপ্নীয়কে কহিতে আরম্ভ করিলেন। 
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০ 


ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়। 


হে মহাঁবাহে! ! তৃমি সংশপ্তকসৈন্যগণের সহিত ঘুদ্ধার্থ 
গমন করিলে, আচাধ্য দ্রোণ সৈন্যগণকে ব্যহত করিয়া 
আমাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে সাতিশয় যত্ববান্‌ হুই-. 
লেন। সেই লময় আমরা রথসৈন্য প্রতিব্যহিত করিয়া 
আচার্ধ্যকে নিবারণ করিতে উদ্যত হুইলাম। বহুসংখ্যক 
বীরপুরুষ আমাকে রক্ষা করত ছ্রোণকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। তগ্কালে দ্রোণাচারধ্য আমাদিগকে সুশাণিত 
শরসমুহে সাঁতিশয় নিপীড়ন করত প্রহার করিতে আন্ত 
করিলেন। তখন 'শামরা আচার্য্য কর্তৃক এরূপ নিপীড়িত 
হইলাম যে, তাহার সৈন্য ভেদ করা দূরে থাকুক, তাহার 
প্রতি দৃর্ভিপাত করিতেও সমর্থ হইলাম না। দেই সময় 
অমিতবল, সুভদ্রাতনয়কে কহিলাম, বস! আচার্যের 
সৈন্য ভেদ কর। মহাবীর অভিমন্ত্য আমাদের আদেশানু- 
সারে উৎকৃষ্ট তুরঙ্গমের ন্যায় এ অসহ্য ভার বহনের উপ- 
জ্রম করিল। গরুড় ষেরূপ সাগরমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রপ 
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, সেই বালক ম্মাচার্য্যসৈনামধ্যে প্রবেশ করিল। আমর! 
তাহার অন্কুগমন করিতে লাগিলাম এবং অভিমন্যু যেরূপে 
মেই সৈন্যমধ্যে গ্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপে প্রবেশ 
করিতে বহুবিধ যত্ব করিলাম ; কিন্তু ক্ষুদ্র জয়দ্রখ মহাদেবের 
বরপ্রভাবে আমাদের সকলকেই নিবারিত করিল। তখন 
মহাবীর দ্রোঁণ, কূপ, কর্ণ, অশ্বথ্থামাঃ কোশলরাজ, বৃহদ্বল ও 
কৃতবন্্া এই ছয়জন রথী সেই নিঃসহায় বালককে পরি- 
বেষটন করিলেন। মহাবীর অভিমন্য্ু যথাঁপাধ্য যত্ব করিয়াও 
তাহাদিগের শবে বির হইল। সেই সময় ছুঃশানের পুত্র 
অতি সত্বরে তাঁহার নিকট গমন পূর্ববক স্বয়ং সংশয়াপনন 
হুইয়! তাহারে সংহাঁর করিল। ধার্্িকবর মহাবীর অভিমন্ত্য 
প্রথমতঃ সহত্র মনুষা, হয়, রথ, ও কুগ্জর তৎপরে পুন- 
রায় অষ্ট সহল্ম রথ, নয় শত গজ, ছুই সহত্র রাজপুত্র এবং 
অলক্ষিত বহুবীর ও নরপতি রৃহদ্বলকে বিনাশ পুর্ব্বক স্বয়ং 
স্বর্মে গন করিয়াছেন। হে ধনগ্য়! এইরূপে আমাদিগের 
এই শোকজনক ব্যাপার সমুণ্পন্ন হইয়াছে। 

তখন পুত্রবগুদল অর্জুন যুধিষ্িরের এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে হা! পুত্র! বলিয়! দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পুর্বর্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। তত্রত্য বীরগণ 
বিষগ্নবদন হইয়া অনিমিষলোচনে ধনঞ্জয়ের চতুর্দিক পরি- 
বেন পূর্বক পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন । 
কিয়্ক্ষণ পরে মহাবীর অর্জুন সংজ্ঞ! লাভ পৃর্ববক ক্রোধে 
নিতান্ত অধীর হইয়। উঠিলেন এবং জ্বরগ্রস্তের ন্যায় বিক- 
ম্পিত হইয়া বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাম পরিত্যাগ করিতে লাগি- 
লেন। তাহার নয়নদয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে 
লাগিল। তৎকাঁলে অর্জুন করে কর নিপীড়ন ও উন্মত্তের 
্যায় দৃষ্টি পাত করত যুধিঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 


২২২ মহাভারত । 


হে ধর্ঘ্মরাজ ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কালি জয়দ্থকে 
সংগার করিব। জয়দ্রথ যদি প্রাণভয়ে ভীত হুইয়৷ ধার্ডরাষ্টর 
গণকে পরিত্যাগ পুর্ববক আমাদিগের পুরুষোত্তম বান্থুদেবের 
অথবা অ1পনাঁর শরণাগত না হয়, তাহা! হইলে জয়দ্রথ কল্য 
আমার শরে নিশ্চয়ই নিহত হুইবে। এ দুরাত্মা আমার 
সৌহুদ্য বিস্ম়ণ পৃর্ববক দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্যে নিযুক্ত 
হইয়াছে, এবং সেই পাপাত্বাই অভিমন্ত্য বিনাঁশের হেতু ; 
অতএব কল্যই সেই নরাধমকে সংহার করিব। দ্রোণই হউন, 
কিম্বা কপই হউন যে কেহ তাহাকে রক্ষা] করিবার নিমিত্ত 
আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাহাদিগকে আমার শরনিকরে 
সমাচ্ছাদিত হইতে হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ ! আমি যাহ! 
কহিলাম, রণস্থলে যদি এইরূপ কার্য্য না৷ করি, তাহা হইলে, 
যেন আমার পুণ্যলন্ধ লোক সমুদয় লাভ না হয়। যদি জয়- 
দ্রথকে সংহার না করি, তাহা! হইলে মাতৃহস্ত। পিতৃহস্ত।, 
গুরুদার রত, খল, সাধুগণের প্রতি অসুয়াপরবশ, তাহা- 
দিগের পরিবাদদাতা, গচ্ছিত ধনাপহারী, বিশ্বামঘাতী, 
তুক্তপূর্বব স্ত্রীর নিন্দক, অহশস্থী, ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, বৃথা 
পায়মভোজী, বৃথ। যাবান্নভোজী, বৃথা শাকভোজী, বুথ! 
তিলাননভোজী, বৃথা সংযাবভোজী, বৃথা পিষ্টকভোজী, 
বৃথা মাংসভোজী এবং বেদাধ্যায়ী, প্রসংশিত ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও 
গুরুর অবমন্তা যে লোক প্রাপ্ত হয়, আমি যেন মেই 
লোকে গমন করি। যদি জয়দ্রথকে বিনাশ ন1 করি) তাহা! 
হইলে, যে ব্যক্তি পাদ দ্বারা ব্রান্মণ, গে৷ ও অনল স্পর্শ 
করে এবং যে ব্যক্তি জলে শ্ল্রেত্স, বিষ্ঠ। ও মূত্র বিসর্ভঞন করে, 
আঁমিও যেন তাহাদিগের ক্লেশকর গতি প্রাপ্ত হই। যদি 
জয়দ্রথ বিনাশ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি নগ্র হইয়। 
নান করে, যাহার নিকট অতিথি বিমুখ হয়, যে ব্যক্তি 
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উৎকোচ গ্রহণ, মিথ! বাক্য প্রয়োগ ও বঞ্চনা করে এবং. ষে' 
নীচাঁশয় ভূন্য, পুত্র, স্ত্রী ও আশ্রিতদিগকে প্রদান না করিয়। 
তাহাদিগের প্রত্যক্ষে স্বয়ং মিষ্টান্ন ভোজন করে, আমি 
থেন তাহাদ্দিগের অতি ভীষণ গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়- 
দ্রথকে সংহার ন! করি, তাহা হইলে যে নৃশংসাক্মা! মাশ্রিত, 
সাধু ও বাক্যানুবর্তীদিগকে প্রতিপালন ন৷ কযিয়! পরিত্যাগ 
করে, যে পাপাত্ব। উপকারকের নিন্দা করে, ষে পুজনীয় প্রাতি- 
বেশ্যদিগকে শ্রাদ্ধীয় জুব্য প্রদান না করিয়া! অধোগ্য ব্যক্তিকে 
দাঁন করে, ষে ব্যক্তি মদ্যপায়ী, ষে মর্যযদাভেদী, ষে রৃষলীগাঁমী, 
যেব্যক্তি কৃতত্বঃ এবং ষেভ্রাতৃনিন্দক; আমি অতি সত্বরে ষেন 
তাহাঁদিগের গতিপ্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বিনাশ না করি, 
তাহা হইলে এই স্থানে যে সমুদয় অধার্শিকের নাম উল্লেখ 
করিলাম এবহ যে সঘস্ত অধার্ট্মিকের নাম উল্লিক্ষিত হইল না, 
আমি যেন তাহাদিগের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই। 

আমি পুনর্ববার অন্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন। 
যছি কল্য পাপিষ্ঠ জয়দ্রথের জীবন থাকিতে সুর্য্যদেব অস্ত- 
মিত হন, তাহা হইলে আমি সেইস্থানেই প্রদীপ্ত পাৰকে 
প্রবেশ করিব । অন্মুর, শুর, মনুষ্য; পক্ষী, ভুজঙ্গ, পিভৃলোক, 
রাক্ষণ, ত্রহ্ষর্ষি, দেবর্ষি এবং স্থ।বরজঙ্গমাত্মক অন্যান্য ভূতগণ 
কেহই আমার শক্ররে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। 
অতিমন্য্যুর বৈরী যদি পৃথিবী, আকাশ, দেবপুর, দৈত্যপুর 
ও রসাতলে প্রবেশ করে, তাহা হইলেও আমি শতশরে 
তাহার মস্তক ছেদন করিব। - | 

মহাবীর অর্জুন এই রূপ কহিয়! বামে ও দক্ষিণে গাণীৰ 
শরসন পরিত্যাগ করিলেন। দেই শরামনের শব্দ অর্জুনের 
শব্দকে অতিক্রম করিয়া গগন মণ্ডল স্পর্শ করিল। মহাবীর 
ধনগ্তয় এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করিলে, মহাত্মা কৃ পাঞ্জজন্য শঙ্খের 
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ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও দেবদত শক্থেরধ্বনি 
করিতে আরস্ত হইলেন পাঞ্চজন্য শখ্খ বাস্ুদেবের বদন 
সমীরণে পরিপূর্ণ হইলে, তাহার ছিদ্র হইতে নির্ঘোষ নিত 
হইয়া ধরাতল, পাতাল, গগন ও দিকপালগণকে বিকম্পিত 
ররিল। তশুকালে পাগুবগণের সহআ্র সহত্র বাদ্য ধ্বনি 
ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। 


চতুঃসপ্ত'ততম অধ্যায়। 


চরগণ বিজয়াভিলাধী পাগবদিগের এ মহাশব্দ শ্রবণ 
করিয়! সংবাদ প্রদান করিলে, নিন্কুরাজ জয়দ্রথ গাত্রোথান 
পূর্বক সাতিশয় ছুঃখিত, বিযপ্ধ ও শোকার্ণবে মগ্রপ্রায় 
হইয়া নান! প্রকার বিবেচনা করত মহীপালগণের সভায় 
সমুপন্থিত হইলেন এবং ধনঞ্জয়ের ভয়ে সাতিশয় ভীত ও 
লজ্জিত হইয়! তাহাদিগকে কহিলেন, হে মহীপালগণ ! 
পাণুর ক্ষেত্রে কামপরবশ দেবরাজের ওুঁরসে সঞ্জাত ছুর্ম্মতি 
অর্ভন আমাকে সংহার করিবার প্রতিজ্ঞ! করিতেছে; 
অতত্রব আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আমি জীবন রক্ষার্থে 
স্বস্থানে প্রস্থান করি; অথবা হে বীরগণ ! আপনার! সকলে 
সমবেত হইয়1 অস্ত্রবলে আমাকে রক্ষা করুন ; ধনঞ্য় আমারে 
হহার করিবার অভিলাষ করিয়াছে ; আপনার! আমাকে 
অভয় দান করুন। দ্রোণ, হুর্য্যোধন কৃপ, কর্ণ” শল্য, 
বাহিলক, ও ছুঃশালন প্রভৃতি মহীপাল কৃতাস্ত নিপীড়িত 
ব্যক্তিকেও রক্ষ। করিতে সঘর্থ; কিন্তু আমার নিধমাভিলাষী 
একমাত্র ধগঞ্জয় হইতে আমাকে তীাহার। পরিক্রাগ করিতে 
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পারিবেন না। আমিপাগুবদিগের হৃর্যধ্বনি শ্রবণ করিয়! 
লাতিশয় ভীত হুইয়াছি; মুগূর্ধর ন্যায় আমার কলেবর 
অবদক্ন হইতেছে! গাতীবধস্থা নিশ্চই আমাকে সংহ্াঁর 
করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই জন্য পাগুবগণ শোক 
সময়েও হৃউচিত্তে চীৎকার করিতেছে; রাঁজগণের কথ! 
দুরে থাকুক, দেব, গন্ধবর্ব, অনুর, ভূজঙ্গ, ও রাক্ষদগণও 
ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞ। মিথ্যা করিতে সমর্থ হন না। অতএব 
হে রাজগণ ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক; আপনার! আমাকে 
অনুমতি করুন, আমি পলায়ন পুর্ববক লুকা্িত হইয়! থাকি; 
তাহা হইলে পাগুবগণ আমাকে দেখিতে পাইবে না। 

জয়দ্রথ শঙ্কাকুলিত চিতে এইরূপ বিলাপ করিতে 
আরম্ত করিলে আত্মকার্ধ্যসমাসক্ত রাজ! ছুর্য্যোধন তাহারে 
কহিলেন, সিন্ধুরাজ ! ভীত হইও ন|; তুমি ক্ষত্রিয়বীরগণের 
মধ্যে অবস্থান করিলে তোমার সহিত কে সংগ্রাম করিতে 
সাহুদী হইবে? আমি, কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভূরিশ্রবা, 
শল্য, শল, ছুদ্ধর্ধ বৃুষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, কান্বোজ- 
রাজ স্ুদক্ষিণ, সত্যব্রত» মহাবাহু বিকর্ণ, ছুমু, দুঃশাসন, 
নুবাহু, উদ্যতায়ুধ কলিঙ্গ, অবস্তি দেশীয় বিন্দ ও অন্ু- 
বিন্দ, দ্রোণ, অস্থামা শকুনি ও অন্যান্য অসংখ্য মহীপাল 
আমার! সকলে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তোমার চতুর্দিক্‌ 
রক্ষা করিব। তুমি দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর | তুমি স্বয়ং 
রথিপ্রধান ও শৌর্্যসম্পন্ন হুইয়া কি নিমিত্ত পাগবগণকে. 
তয় করিতেছ ? আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেন! তোমাকে 
রক্ষ! করিবার নিষিন্ত যত্তপহকারে সংগ্রাম করিবে । অতএৰ 
' তুমি শহ্িত হইওন।;) তোমার ভয় তিরোহিত হউক । 

হে মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ছুর্য্যোধনের এইরপ 
বাকো আশ্বািত হইয়া তাহার সহিত মেই রজনীঞ্ঞে 


২৬ মহাভারত ৷ 


আচার্য্য ড্রোণের নিকট গমন করিলেন এবং তাহারে অভি 
বাদন করিয়া! উপবেশন পৃর্বক বিনীতভাঁবে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, হে আচার্য্য! দুরস্থিত লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ, লঘুত্ব 
ও দৃট় বেধনে ধনঞ্জয়ের সহিত আমার প্রভেদ কি বলুন। 
আমি আপনার পমীপে ধনগ্য় ও আমার বিদ্যার তারতম্য 
বিদিত হইতে বাসনা করি। আপনি অনুগ্রহ পুর্ববক ধন- 
্য়ের ও আমার যথার্থ বিদ্য। ব্যাখ্য। করুন। 

ভ্রেণি কহিলেন, বহুস। ধন্জীয়ের ও তোমার গুরূপ- 
দেশ সমান ; কিন্তু ধনঞ্জয় যোগ ও দুঃখাবস্থান নিবন্ধন তোম। 
অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । যাহ! হউক, তুমি অর্জু- 
নের নিমিত্ত কিছুমাত্র ভীত হইও না । আমি তোমারে ভয় 
হইতে রক্ষা করিব, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আমার 
ভূজবলে রক্ষিত হয়, দেবগণও তাহার প্রতি প্রভাব প্রকাশ 
করিতে পারেন না। আমি এরূপ ৰ্যুহ ব্যৃহিত করিব ফে, 
অজ্জ্ধুন তাহা কোন ক্রমেই ভেদ করিতে সমর্থ হইবে না। 
অতএব তুমি ভয় পরিত্যাগ পূর্বক সংগ্রামে প্রবভ হও; 
ক্ষত্রিয়ধর্্ম প্রতিপালন করিয়া পিতৃ পৈতামহ পথে অনু- 
গমন কর। তুমি বিধানানুসারে বেদাধ্যায়ন, হোম ও বিবিধ 
ঘজ্জের অনুষ্ঠান করিয়াছ ; অতএব ম্বত্যু তোমার ভয়জনক 
নহে। যদ্যপি তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়। জীবন 
পরিত্যাগ কর, তাহ। হইলে, মু মানবগণের ছুর্লভ মহা- 
ভাগ্য প্রাপ্ত হইয়৷ স্বীয় ভূজবীধ্ধ্যার্জিত পরম পবিত্র দিব্য 
লোঁক সমুদয় লাভ করিবে। কৌরব, পাগুব, বৃষ্চি এবং 
আমি, অশ্বর্খামা ও অন্যান্য মানবগণ কেহই চিরস্থায়ী নহে। 
আমরা! সকলেই পরধ্যারজ্রমে করাল কাঁলকবলে কবলিত ' 
হুইয়! স্বীয় স্বীয় কর্ম লইয়া পরলোক গমন করিৰ। ছে 
লিচ্ধুরাজ ! তপস্থিগণ, তপণ্য। দ্বার। যে সমুদয় লোক লাভ 


দ্রোখ পর্ব । ২২৭ 


করিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয় বীরগণ ক্ষত্রধর্্মানুলারী হইয়া সেই 
সকল লোকে গমন করেন। 

শিচ্ধুপতি জয়দ্রথ আচার্্যবাক্যে এইরূপ আশ্বাসিত 
হুইয়। ধনঞ্চয়ের ভয় পরিহার পুর্ববক সমরার্থ কৃতনিশ্চয় হুই- 
লেন। তখন কোৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ হৃষ্টচিতে নিংহনাদ 
ও বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। 





পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় । 


এ দিকে মহাত্সা কেশব অর্জুনের জয়দথ বিনাশের 
প্রতিজ্ঞা শ্রবণ পুর্ববক ভাহারে কহিতে লাগিলেন, হে 
পার্থ! তুমি আমার পহিত মন্ত্রণা ব্যতিরেকে ভ্রাতৃ- 
গণের সম্মতিক্রমে জয়দ্রথবধার্থ প্রতিজ্ঞ। করিয়। সাতিশয় 
সাহসের কার্য্য করিয়াছ। উপস্থিত এই বিষম ভার 
হুইতে কিরূপে আমরা সমস্ত লোকের উপহাস হইতে 
পরিত্রাণ লাভ করিব। মত্প্রেরিত চরগণ দুর্য্যো- 
ধনের শিবির হইতে অতিসত্বরে প্রত্যাগযন করিয়া এই 
বার্ত। কহিতেছে যে, তুমি জয়দ্রেখবধে প্রতিজ্ঞ করিলে, সবান্ধব 
কৌরবগণ অস্ম্পক্ষীয় বাদিত্র বাদন সহকৃত সুমহান সিংহ- 
নাদ শ্রবণ করিয়া একান্ত শঙ্কাকৃলিত হইলেন এবং মহাবীর 
ধনগ্রয় অভিমন্যুবধ শ্রোবণে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধ- 
বশতঃ এই রজনীতেই সংগ্রাম করিতে বিনির্গত হইবেন 
সন্দেহ নাই; এইরূপ চিন্তা করিয়া সংগ্রামার্থ সুসজ্জিত 
হইতে লাগিলেন । কৌরবগণের গজ, অশ্ব, পদাতি ও রথ 
দমুদয়ের অতি ভীষণ শব্দ সমুখিত হইল। হে রাজীব- 
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লোচন! এইরূপে সত্যব্রত কৌরবগণ যত্বু সহকারে যুদ্ধার্থ, 
সুসজ্জিত হইতেছেন। এমন সময় তোমার জয়দ্রেথ বধের 
প্রতিজ্ঞা তাহাদের শ্রুতিগোচর হইল। রাজা ভুর্ষেযাধনের 
মন্ত্রিগণ তোমার নিদারুণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ পুর্ব্বক সকলেই 
ক্ষুদ্র স্বগের ন্যায় শঙ্কিত ও ভুর্দ্বণায়মান হইতে লাগিল। 
সেই সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রেখ পাতিশয় কাতর হুইয়! 
মস্ত্রিগণের সহিত স্বীয় শিবিরে আগমন পুর্ববক শুভ কার্য্যের 
মন্ত্রণা করিয়।৷ রাজগণ সমক্ষে ছুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে 
রাঁজন্! অর্জুন আমারে তদীয় পুত্রঘাতী বিবেচনা! করিয়া 
কল্য আক্রমণ করিবে । ধনগ্জয় সৈন্যমধ্যে আমার নিধনার্থ 
কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে । কি দেব, কি গন্ধরর্ব, কি অন্তুর, কফি 
নাগ, কি রাক্ষল কেহই সব্যলাচীর এ প্রতিজ্ঞ অন্যথ 
করিতে সমর্থ হইবেন না । অতএব আপনার! সমরে আমাকে, 
রক্ষা করুন। অর্জুন যেন আপনাদিগের মস্তকে পাদার্পণ 
করিয়। লক্ষ্য গ্রহণ করিতে না পারে । আপনার! যদি 
আমাকে সমরে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে অনুমতি 
করুন, আমি ্বস্থানে গমন করি। 
কুরুরাজ ছুর্য্যোধন সিক্ুমৌবীরাধিপতি জয়দ্রথের এই 
বাক্য শরবণে তাহারে নিতান্ত ভীত জ্ঞান করিয়। অবাক্শির। 
ও বিমনায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাঁজ 
জয়দ্রেথ ছুর্য্যোধনকে নিতান্ত কাতর দেখিয়। ম্বৃহ্ম্বরে স্বীয় 
হিতকর .বাক্য কহিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ ! মহা- 
গ্রামে অস্ত্র দ্বার ধনঞ্জয়েব অস্ত্র সমস্ত প্রতিহত করিতে 
পারে, এরপ ধনুর্ধর আমাদিগের যধ্যে কেহই নাই। কেশ- 
বের সাহায্যে ধনগ্রয় গাণ্ডীবৰ শরাঁসন বিকম্পিত করিলে, 
সাক্ষাৎ দেবরাজও তাহার অভিমুখীন হইতে সমর্থ হন 
না। শুনিয়াছি, পূর্বে ধনগ্রয় হিমালয় পর্বতে পাদচারে, 
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মহাবীর ভগবান্‌ শৃগপাঁণির সহিত যুদ্ধ এবং পুরন্দরের 
আদেশানুসারে এক রথে হিরণ্যপুরনিবাসী সহত্র দানবের 
জীবন সংহার করিয়াছে । আমার বোধ হয়, ধনঞ্জয় মহামতি 
কেশবের সহিত একত্রিত হইলে, দেবগণ সমবে ভ্রিভূবনকেও 
বিনষ্ট করিতে পারে । এই নিমিত্ত আমি বাঁসন। করিতেছি যে, 
হয় আপনারা আমাকে প্রস্থানে অনুমতি করুন ন1 হয়, 
পুত্র সমবেত মহাত্মা দ্রোণ আমাকে রক্ষা! করিতে প্রবৃত্ত 
হউন। হে ধনঞ্জীয়! মহারাজ ছুধ্যোধন জন্ম্রথের বাক্যানু- 
সারে তাহার রক্ষধূর্থ দ্রোণের নিকট বন্থবিধ প্রার্থনা! করি- 
য়াছেন। সছুপায় সমুদয় বিছিত এবং তুরঙ্গম ও রথ সমস্ত 
সজ্জিত হইয়াছে। কর্ণ, ভূরি শ্রবা, অশ্বথা মা, ভুর্য় বুষলেন, 
রুপ, শল্য, এই ছয় জন সংগ্রাযে অগ্রগামী হইবেন। 
মহাবীর আচার্য্য এক ভুর্ডেদ্য বুহ নির্মাণ করিবেন । 
তাহার পূর্ববার্ধ শকট, ও পশ্চার্ধ পল্স সদৃশ হইবে। এই 
পন্মের মধ্যস্থলে সুচী নামে গৃঢ় ব্যুহ রচিত হইবে এবং 
সেই সুচী ব্যুহের পার্খে জয়দ্্রথ অসংখ্য বীরগণ কর্তৃক পরি- 
রক্ষিত হইয়া অবস্থান করিবেন। হে ধনগ্ীয়! এই ছয় জন 
রথী শরাঁসন অস্ত্র, বল, বীর্য ও গুরস প্রভাবে নিতান্ত 
অসহুনীয়। এ ছয় জনকে পরাভব ন! করিলে, জয়দ্রথকে 
প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। হে পার্থ! উল্লিখিত ছয় জনের 
প্রত্যেকের বলবিক্রমের বিষয় বিবেচনা কর। ভাহারা সম. 
বেত হইলে, তাহাদিগকে আশু পরাজয় করা কাহারও 
সাধ্যায়ত্ত নহে । অতএব স্বীস্ম হিতকর কার্যের নিমিত্ত 
সুবিবেচক অমাত্য ও সুহৃদ্বর্গের সহিত পুনর্ববার নীতি 
মন্ত্রণ করা! আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য। 


১৪ মহাভারত । 
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ধনগ্জয় কহিলেন, হে কেশব ! রাজ। ছুর্য্যোধনের যে ছয় 
জন রথীকে অধিকতর বলশালী বলিয়া তোমার বৌধ হুই- 
তেছে; আমি বোধ করি, তাহাদিগের বীরত! আমার বীর-তার 
অদ্ধভাগেরও তুল্য নহে । তুমি দেখিবে, আমি জয়দ্রথবধার্থ 
২গ্রামে গমন পুর্ব্বক অস্ত্র শক্ত্র শমুহে উক্ত. ছয় জন রথীকে 
ছিন্নান্ত্র করিয়। দিন্ধুপতির মস্তক ধরাতলে নিপাতিত করিব। 
দ্োণাচার্য্য তদ্দর্শনে আত্মীয়বর্গের সহিত বিলাপ করিবেন। 
ষদ্যপি দেবরাজ ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিনতা ন্ৃত, আকাশ, 
স্বর্গ, পৃথিবী এবং সমস্ত সাধ্য, রুদ্র, বন্ুদেবতা, বিশ্বদেব, 
গন্ধর্বব, পিতৃলোক, সাগর, ধরাধর, দিক্‌, দিকৃপতি, গ্রাম্য ও 
আরণ্য প্রাণী এবং অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমগণ পিন্ধুপতিকে 
পরিত্রাণ করেন, তাহ! হইলেও কল্য আমি তোমার সাক্ষা- 
তেই শরলমুহ দ্বারা তাহাকে সংহার করিব। হে কৃষ্ণ! 
আমি সত্য দ্বারা শপথ ও আয়ুধ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞ। 
করিতেছি যে, এ পাপাত্স! জয়দ্রথের রক্ষক, মহাধনুদ্ধর 
আঁচার্ধ্যকে সর্বাগ্রে আক্রমণ করিব। ছুর্্মতি দুর্ধ্যোধন 
দ্রোণের উপরেই এই যুদ্ধের জয় পরাজয় ভার সমর্পণ 
করিয়াছে; অতএব আমি আচার্য্েরই সেনাগ্রভাগ ভেদ 
করিয়া জয়দ্্থ সমীপে গমন করিব | কালি তুমি দেখিবে, যে 
শৈলন্ঙ্গ যেরূপ বজু দ্বারা বিদীণ হয়, তত্রপ মহাধনুদ্ধর- 
গণ আমার স্মুৃতীক্ষ নারাঁচ সমূহে বিদীর্ণ হইতেছে এবং 
মানব, হস্তী ও অশ্ব সকল স্ুুশাণিত শরনিকরে বিদীর্ণদেহ 
ও ধরাশায়ী হইয়া! রুধিরধার! মোক্ষণ করিতেছে। গাণ্ীব- 


প্রোপ পর্ব ৮ ২৩১ 


নির্দুক্ত মনোষারুতগামী শরসমূহ সহশ্র সহত্ম অনুষ্য, 
মাতঙ্গ ও তুরঙ্গের জীবন' বিনাশ করিবে.। আঙ্গি ফম, কুবের, 
বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে যে সকল ভয়ম্বর অস্ত্র প্রাণ্ড 
হইয়াছি, ভূপালগণ এই যুদ্ধে সেই সকল অস্ত্র দর্শন করি- 
বেন। কালি তুমি দেখিবে যে, সিম্ধপতির রক্ষকদিগের 
অস্ত্র সকল আমার ব্রান্ধার্ত্রে বিনাশিত এবং ভূপালগণের 
মস্তক সমূহ শরবেগে ছেদিত হুইয়। পৃথিবীমণ্ডল পরিব্যাপ্ত 
করিতেছে । আমি নিশাচরদিগকে প্রীত, অরাতিদিগকে 
বিদ্রোবিত, নুহৃদুদিগকে আনন্দিত ও সিন্ধুপতিকে সংহার 
করিব। নানাপরাধী, অনাত্বীয়, পাপদেশসমুস্তক ফিন্ধুণতি 
আমার হস্তে নিহত হুইয়! স্বজনগপকে শৌফাকুল করিৰে । 
কালি, সমস্ত রাঁজগণের সহিত পাপাস্মা জয়দ্রথক 
শরসমূহে বিদীর্ণ দেখিতে পাইবে। আমি কালি প্রভাতে 
এরূপ কার্য্য করিব যে, ছুর্্মতি ভুর্ষেযাধন এই অবন্টমগুল 
আমাকেই অদ্বিত্রীয় ধনুর্ধর বলিয়! জ্ঞান করিতে গাওট+ 8 দিবা 
শরানন, আমি যোদ্ধা ও তুযি সারথি ;) অতএব জামার অজয় 
জার কি আছে? হে বান্ুদেব! তোম।র প্রণাদে 

ংগ্রাোযে আমার কিছুযাত্র অপ্রাপ্ত নাই। ভূমি আঁষাঁর 
নিতান্ত অসহ্য পরাক্রম জানিয়াও কি নিষিত্র আমাকে 
তিরস্কার করিতেছ ? শশধরে শোভা ও আগরে জল যেরূপ, 
শিব? আমার গতিজ্ঞ।ও যেই রূপ অচল জানিবে। ছে বাক" 
দেব! তুমি আমার এৰং আমার অস্ত্র, দৃঢ় শরাজন ও ঝান্ধ- 
বলের অবমানন। করিও ন1 ।॥ আমি দংখ্ামছে এইরূপে গষন 
করিব ষে, আমার অবশ্যই জয়লাভ হইবে; কখনই পরাজিত 
হইব না, আমি খন প্রতিজ্ঞ। করিস্াছি, তখন তুমি নিশ্চয়ই 
জানিবে যে, জয়ন্খ বিনষ্ট হইয়াছে। ত্রন্গথে সভ্য, সাঞ্চুঃত 
বিনয়, যজ্জে শ্রী ও কৃষে জয় নিরস্তর বিরাজমান-ভীওছ% 

(৩০ ) ম 


২৩২ মহাভারত । 


ইন্জ্রতনয় অর্জুন মহাত্া বান্ুদেবকে এই কথ! বলিয়! 
আদেশ করিলেন যে, হে কেশব ! রাত্রি প্রভাত হইবাধান্র 
যাহাতে আমার রথ ন্মুসজ্জিত হয়, সাঁতিশয় যত্বসহকারে 
ভাহার উদ্যোগ কর। 


মি 


সপ্তধপ্ততিতম অধ্যায়। 


সপ্তায় কহিলেন, হে রাজন্‌! শোকছুঃখার্ত কেশব ও 
বর্ন সেই রজনীতে দিদ্রাস্ুখ অনুভব করিতে ন! পারিয়া 
ক্রোধাবিষ্ট ভূজঙ্গের শ্যায় নিরস্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ নর ও নারায়ণকে জাত- 
ক্রোধ জানিঘা, ন! জানি কি তুর্ঘটনা সংঘটিত হইবে, এইরূপ 
চিপ্তায় নিমগ্ন হইয়া! একাস্ত কাতর হইলেন। তখন নিদারুণ 
রুক্ষ অযঙ্গলজনক হাথ প্রবাহিত ছুইতে লাগিল। দিন- 
করে কবন্ধ ও অর্গল দৃষ্ট এবং বিন! মেঘে বজ্াঘাত, ও 
বিছ্যুৎপাত হইতে লাগিল। মেদিনী পর্বত ও অরণ্যের 
সহিত কম্পিত, সকল সমুদ্র বিক্ষুদ্ষ এবং নদী সমুদায় 
প্রতিকূল শোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল) রাক্ষসগণের 
আমোদ ও বষরাজ্য প্রবর্দিত হইবার নিমিত রথী, তুরঙ্গম। 
মাঁতঙ্গ ও মানবগণের ওন্ঠাধর প্রশ্ষ,রিত হইতে লাগিল 
এবং বাহুনগণ বিষ্ঠা! ও মুক্ম পরিত্যাগ পূর্বক ক্রন্দন করিতে 
আরম করিল। হে রাজন্! আপনার সৈন্যগণ এই সমুদয় 
লোমহর্ধণ নিদারুণ উত্পাত জবলোকন ও মহাবাহ' 
ধনধীয়ের কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া লাতিশয় কাতর 


হইয়। উ্টিল। 


সো পর্ব । ই 


এ দিকে মহাবীর সব্যসাচী গোবিন্দকে কছিলেন, হে 
বাসুদেব! তুমি তোমার ভগিনী স্ুভদ্রাকে এবং আধার 
পুত্রবধূ ও তীছার বয়স্যাগণকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া! 
তাহাদিগের শোকাপনোদন কর। 

সেই সময় কেশব সাতিশয় দুর্ঘণায়মান হইয়। ধনগ্ীয়ের 
গৃহে গমন পূর্ব্বক পুত্রশো কার্দিতা ভগিনী সুভদ্রাকে আশ্বান 
প্রদান করত কহিতে লাগিলেন, হে তগিনি! তুমি স্যার 
সহিত অভিমন্যুর নিমিত্ত আর শোক করিও না; কাল 
সমস্ত ভূতগণকেই সংহার করিয়া থাকে। সঙকুলোস্তব 
ধৈর্য্যাবলম্বী ক্ষত্রিয়গণের জীবন পরিত্যাগ করা যেরূপে 
বিধেয়, তোমার কুমার সেইরূপেই প্রাণ পরিত্যাগ করি- 
ক্লাছে; অতএব তাহার জন্য আর অনুতাপ করিবার আব- 
শ্যক নাই। মহাধীর পিতৃতুল্য বলবিক্রমশালী অভিমন্তযু 
ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলধিত গর্তি লাভ করিয়াছে। 
মহাবাহু অভিমন্যু বহুসংখ্যক শক্র বিনাশ করিয়! পবিত্র সর্বব- 
কামদ অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে । সাধুগণ তপস্যা, 
ব্রহ্মচর্ধ্য, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ। দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, 
তোষার পুত্রের সেইরূপ গতিই লাভ হুইয়াছে। হে 
সুতদ্রে! তুমি বীরজননী, বীরপত্বী, বীরনন্দিনী ও বীর. 
ৰান্ধব।; অতএব তোমার পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করা 
কোনমতেই বিধেয় নহে। তোমার কুমার পরম গতি লাভ 
করিয়াছে। ছে ৰরারোহে! পাপাত্ম! বালকহস্তা জয়দ্রথও 
বন্ধুবাহ্ধবগণের সহিত এই পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। 
সেই পাপিষ্ঠ যামিনী প্রভাতে অমরপুরীতে প্রবেশ করিলেও 
"অর্জুনের হস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে না। তুমি কালি মিশ্চয়ই 
শ্রবণ করিবে যে, সিদ্ধুরাজের মস্তক স্যমস্তপঞ্চকের ৰহি- 
দেশে নীত হইয়াছে । অতএব শোক পরিত্যাগ কর; জন্দন 


রি যঙাভারত। 


ফরিও মা শস্ত্রজীবী মীরগণ ঘেন্ধপ গতি প্রা্ড হন, শৌর্যয- 
সম্পন্ন অভিমন্যু ক্ষত্রবর্্ অনুসারে সেইরূপ গতি লাভ করি- 
য্াছে। 'বিশখলবক্ষ!, মহাবাহু, সংগ্রামে অপরাধ্ধ,খ, রণ্থিগণের 
নিহস্তা, পিতৃ ও মাতৃকূলের অনুগঠ, বীর্ঘাবান্‌ শৌর্ম্যশালী, 
মহারথ অভিযম্য হল সহত্্ শত্রুকে বিনাশ করিয়া! হ্বর্গে 
গণম করিয়াছে; অতএব ভূমি শোঁক পরিত্যাগ কর। হে 
ন্ুক্তব্দে ! আন যাহ] প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই 
লুল হইবে; কখনই মিথা। হইবে না। তোমার স্বামীর 
চিরীরিত বিষয় কখনই বিফল হয় নাই। যদ্দি সকল যানব, 
সুজন, পিশাচ, রাক্ষস, পতজ, স্থুর ও অস্মরগণ সযরগত 
সিদ্ধুরাজের সহিত সমবেত হন, তথাপি জয়দ্রেখ তাহাদিগের 
সক্কিতি নিহত হইবে। 


ক সা সস আর 


অফ্টসপ্ততিতম অধ্যায়। 


সপ্তীয় কহিলেন, হে রাজন্‌! পুত্রবগুলল। নুভদ্র! পুত্রশোকে 
সাতিশয় কাতর! হইয়! মহাত্মা বাস্ুদেৰের বাক্য শ্রবণ পুর্ববক 
বিলাপ করিতে ারস্ত করিলেন-_-হা বদ হতভাগিনীর পুত্র ! 
তৃমি পিতৃতুল্য মহাৰল পরাক্রাস্ত হইয়া সংগ্রামে কি প্রকারে 
নিনাষ্ট হইলে? আমি রিরূপে তোমার ইন্দীবরশ্যাম, ম্ুদ- 
কনি, চারলোচন মুখমগুল রণরেণুসমাচ্ছঙ্গ নিরীক্ষণ 
করিব! ছে সংগ্রাষে অপরাধ্মখ মহাবীর ! অদ্য তুমি রণ- 
শ্বলে বিপতিত হওয়াতে; যানবগণ তোমাকে ধরাতলে লমু- 
দিত শশধরের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছে। পুর্বে যাহার 
খয়া! মনোরম জাত্বরণে সমাচ্ছাদিত হইত, আজি সেই 


জ্োখ পর্ব হ৩% 


 শ্থুখলালিত অভিমন্থ্ু শরবিদ্ধ হইয়া কি প্রকারে ধরাতলে 

শয়ন করিয়াছে ! পৃর্বেব যে মহাবাঁ বীর হরাক্গনাগণের দহ 
বাসে কাল যাপন করিত ; অদ্য সেই মহাবীর পযরাঙ্গনে বিপ- 
তিত হইয়। কি প্রকারে শিবাগণের সহিত সহবাপ কনি* 
তেছে! সৃত, মাগধ ও বন্দিগণ হৃষ্টচিত্তে ষাহারে ভ্তষ্ষ 
করিত, রাক্ষলগণ তাহার সমীপে আজি ভীষণ ররে 
চীৎকার করিতেছে? হা বশুস! পাগুব, বৃষ্ি ও পাঞ্চালগণ 
তোমার সহায় থাকিতেও কে তোমার অনাথের ন্যায় বিনাশ 
করিল ! হা! পুত্র! তোমাকে মন্দর্শন করিয়া এই হততভাগিনীর 
নয়নযুগল তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই! অতএব আমি 
তোমার চক্দ্রবদন সন্দর্শন করিবার অভিলাষে আজি নিশ্চয়ই 
কুতীন্তভবনে গযন করির। তোমার বিশাল লোচনবিশিষ্ট 
মনোরয, কেশকলাপশালী, সুমধুর বাক্যযুক্ত, নুগন্ধ ও ব্রণ- 
শূন্য সেই বদনমণ্ডল আর কখন কি দেখিতে পাইব ? ভীম- 
সেন, ধনগ্তীয় ও অন্যান্য ধন্নদ্ধরগণের পরাক্রষে ধিক! বুঝি 
বীরগণের বীরত্বে ধিক! পাঞ্চালগণের সামর্থ্য. ধিক্‌ এবং 
কৈকেয়, চেদি, মহস্য ও পাঞ্চালগণকেও ধিক! তুষি সম- 
রাঙ্গনে গমন করিলে, ই“হার তেশমাকে রক্ষা! করিতে অসবর্থ 
হইলেন! আমার শোকাকুলিত লোচন, অভিমনুযুকে দর্শন ন 
করিয়া সমস্ত পৃথিবী শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছে । হে ৰীর! 
তুমি কেশবের ভাগিনেয়, ধনগুয়ের পুত্র ও স্বয়ং অত্িরথ:) 
তুমি আজি নংগ্রামে নিহত হুইয়াছ, ইহা আমি কি রূপে 
নিরীক্ষণ করিব! ছে বীর! তুমি স্বপ্নপ্রাপ্ত ধনের ন্যায় দৃষ্টি 
হুইয়। বিন্ট হইলে! হায়! এক্ষণে জানিলাম, যানবগণের 
লমন্ত দ্রব্যই জণবিম্বের ন্যায় ঘ্নিত্য ॥ হা! বন! তোযার 
এই তরুণী তার্ধ্য1 যনোবেদনায় সাতিশক় ব্যাকুল হইতেছে; 
মামি কিপ্রকায়ে ইাছারে সান্ভন। করির। বদ! আমি 


২৩৬ মহাভারত । 


তোমাকে দর্শন করিতে একাস্ত উৎসুক হইয়াছি, কিন্তু তুফি 
আমারে কফলকালে পরিত্যাগ পূর্বক অকালে পলায়ন 
করিলে ! যখন তুমি বাসুদেব সহায় হইয়াও সমরাঙ্গনে অনা- 
থের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছ, তখন কালের গতি প্রাজ্ঞগণেরগ 
নিতান্ত ভুর্জের,। লন্দেহ নাই। হে বগুস! যাজ্তিক, দানসম্পন্ন, 
ব্রাহ্মণ, কৃতাস্থা ব্রহ্মচারী, পুণ্যতীর্ধাবগাহী, কৃতজ্ঞ, বদান্, 
গুরুশুশ্রাধানিরত ও সহ দক্ষিণাপ্রদগণের যে গতি, 
ভূমি সেই গতি লাত কর। সংগ্রামে অপরাঙ্ধথ বীরগণ যুদ্ধ 
করিতে করিতে শক্রগণকে সংহার করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট 
হইলে, যে গতি প্রাপ্ত হইয়! থাকেন, তোমার সেই গতি লাভ 
ছউক। ধাঁহারা সহম্ম গো দান, যজ্ঞার্থে দান, উপকরণ- 
বিশিষ্ট অভিমত গৃহ দান, শরণ্য ব্রাহ্মণগণকে রত্বদান এবং 
দণ্ডার্থ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করেন ; ভাহাদিগের যে পবিভ্র 
গতি, তুমি পেই গতি লাভ কর। সংশিতব্রত মুনিগণ ক্রহ্ষ- 
চর্য্যদ্বারা এবং মানবগণ একমাত্র ভার্ধ্যা পরিগ্রহ দ্বারা 
যে গতি প্রাপ্ত হইয়। থাকেন, তোমার সেই গতি লাভ 
'হুউক। রাজগণ সদাচার, চতুরবর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও 
পুণ্যাজ্সাগণ পুণ্যের সুরক্ষণ দ্বারা যে সনাতন গতি লাভ 
করেন, তোমার সেই গতি লাভ হউক। ধহার! দীনগণের 
প্রতি দয়! প্রদর্শন করেন, ধাহারা সর্বদা সংবিভাগ 
করেন, ধাঁহার! পিশুনতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, ফাঁহারা 
সতত ব্রতানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুশীলন ও গুরুণুশ্রাষায় অনুরত 
থাকেন, ধাঁহাদিগের নিকট হইতে অতিথিগণ বিযুখ না 
হন, ধীহারা অতিশয় ক্লিষউ, বিপন্গ ও পুত্রশোকানলে দগ্ধ 
হইয়াও আত্মার ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া থাকেন) ধাহার! পিতা 
যাতার শুশ্রাষায় সর্বদা] অন্ুরত হন এবং স্বীয় ভার্য্যাতে 
নিরত থাকেন, যে মনীধিগণ পরভার্ধ্যা পরিত্যাগ করিয়! 


স্বোণ পর্থ ! ২৩৭ 


খতুকালে স্বীয় ভার্ধ্য! গমন করেন, ফাহাঁরা নির্মগসর হইয়। 
সর্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন, ধাহারা অন্যকে মর্ম্মাবেদনা! 
ন! দেন, ষাঁহার! ক্ষমাশীল হন, এবং সাহারা মধুঃ মাংস, 
মদ, দন্ত মিথ্যা ও পরপীড়ন পরিত্যাগ করেন, তুমি 
তাহাগিগের গতি প্রাপ্ত হও । হীমান্‌ সর্ব্ব শাস্তরজ্, জ্ঞানতৃণ্ড। 
জিতেন্দ্িয় সাধুগণের যে গতি, তুষিও সেই গতি লাভ কর। 

স্থৃতদ্রো দীন ও শোকসন্তণ্ড হইয়া এইরূপ বিলাপ 
করিতেছেন, এমন সময় দ্রপদনন্দিনী উত্তরাকে সমতিব্যা- 
হারে লইয়! দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন 
তাহারা সকলেই লাতিশয় ব্যাকুলিতচিত্তে রোদন ও বিলাপ 
করিতে করিতে উন্বন্তার ন্যায় জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে 
নিপতিত হইলেন । কেশব নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া সংজ্ঞাহীন, 
রোদনশীল, মর্্ববিদ্ধ, বিকম্পিত কলেবর ভগিনীর গাত্রে জল্‌ 
সেচন ও তাহাকে সান্তনা বাক্যে আশ্বাপিত করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, স্ুভদ্রে ! তুমি পুত্রের নিমিন্ত আর শোক করিও না; 
পার্চালি ! ভুমি উত্তরাঁরে আশ্বাসিত কর । ক্ষত্রিয়বর অভিমন্যু 
ক্ষত্রিয়গণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে ! হে বরাঁননে ! 
আমার এই মানস যে, যহাযশস্বী অভিমন্তযু যে গতি লাভ 
করিয়াছেন, আমাদিগের বংশসম্ভৃত পুরুষগণ সকলেই 
মেই গতি লাত করুন। তোমার মহারথ পুত্র একাকী যেরূপ 
বার্্য সাধন করিয়াছেন, আমরা সুহ্ৃদ্গণের সহিত ঘমবেত 
হইয়া সেইন্নপ কাধ্য সাধন করিতেছি । 

মহামতি হৃধীকেশ ভগিনী, দ্রৌপদী ও উত্তরাকে এই 
রূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া অর্জুনের নিকট গমন পূর্বক 
ভূপতিগণ, বন্ধুগণ ও অর্জুনকে অনুজ্ঞ! করিয়! অন্তঃপুরমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। তখন তীহারাঁও স্ব স্ব নিকেতনে গমন 
করিলেন। 


২৩৮ মহাভায়ত মত । 
.. উনাশীতিতম অধ্যায়। 


অনন্তর মহাত্মা বাস্থদেব অঞ্জবনভবনে প্রবেশ পূর্বক 
উদক স্পর্শ করিয়। স্থুলক্ষণসম্পন্ন স্থপ্ডিলে বৈদূর্য্যনন্নিত কুশ 
'সমুছে বিরচিত মঙ্গল শয্যা বিস্তৃত করত যথাবিধানে মঙ্গল 
মাল্য, লাজ ও গন্ধ দ্বারা অলঙ্ক.ত এবং উৎকৃষ্ট আয়ুধ সকলে 
পরিবৃত করিলেন। তখন পরিচারকগণ বিনীততাবে নিশা- 
কর্তব্য ও ত্ত্রয়ম্বক বলি সম্পাদন করিল। অনস্তর অর্জুন 
উদক স্পর্শ পূর্বক প্রীতযনে গন্ধ মাল্য ছারা বাসুদেবকে 
স্থুশোভিত করিয়। নিশানমুচিত উপহার প্রদান করিলেন। 
বাস্থদেব ঈষগ হাস্য করিয়া! অর্জুনকে কহিলেন, হে অর্জুন 
তোমার কল্যাণ হউক; তুমি শয়ন কর; আরম গমন 
করিলাম। 

অর্জনের প্রিয়চিকীর্ষ, ভগবান্‌ বাসুদেব তাঁহাকে এই 
কথা বলিয়৷ দ্বারদেশে অস্ত্রধারী রক্ষকগণকে নিযুক্ত করত 
দারুকের নহিত স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং বন্বিধ 
কর্তব্য চিন্ত। করিয়। শুভ্র শয্যায় শয়ন পূর্বক পার্ধের হিত 
সাধনার্থ যোগাবলম্বন করত তেজোছ্যতি বিবর্ধন শোক- 
ছুঃখাপনোদন উপায় বিধান করিতে লাগিলেন । 

হে রাজন! দেই রজনীতে পাগুবগণের শিবিরে কেহই 
নিদ্রিত ন। হইয়া এই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, 
মহাস্মা। ধনপ্তয় পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া সহসা যে জয়দ্রখ- 
বধের প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তাহা কি প্রকারে সফল করি- 
বেন। তিনি অতি ছুগ্ধুর বিষয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! হইয়াছেন। 
নিন্ধুরাজ জয়দ্রধখ লামান্য বীর নন; বিষেশতঃ ছুর্ধ্যোধন 


ভ্রোণ পর্ব । ২৩৯ 


উহাকে অনংখ্য সৈন্য ও মহাবল পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতৃ- 
গণকে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে মহা ধন- 
গ্লয় পুজ্রশোকে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়। যে ভুস্তর প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন, জয়দ্রেথ ও অন্যান্য শক্রগণকে বিনষ্ট করিয়া 
তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়। প্রত্যাগমন করুন। তিনি কালি 
ষদি জয়দ্রথকে বিনাশ করিতৈ না পারেন, তাহা হইলে 
অবশ্যই হুতাশনে প্রবেশ করিবেন। তিনি কদাচ স্বীয় 
প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মরাজ যুধিষির 
জয়ের নিমিন্ত ধনঞ্জয়ের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ধনগুয় 
যদি জীবন পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তীহার কি অবস্থ! 
হইবে? 

“আমরা যদি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান অথবা ছতাশনে 
আনুতি প্রদান করিয়! থাকি, তাহা হইলে সেই সমুদয় পুণা- 
ফলে ধনগ্তীয় শক্রগণকে পরাজয় করুন। এইরূপে পাণুবীয় 
বীরগণ বিজয় বিষয়ক কথোপকথন করিয়া অতিকষ্টে সেই 
রজনা অ।তবাহিত করিল । 

এ দিকে মহাত্মা কেশব নেই যাঁমিনীমধ্যে জাগরিত 
হুইয়। অঞ্জনের প্রতিজ্ঞ! স্মরণ পুরর্বক দারুককে কহিলেন, 
হে দারুক! ধনগ্য় পুত্রশোকে সাতিশয় কাতর হইয়া কালি 
জয়দ্রেথের বধ সাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কুর্য্যোধন 
অর্জনের প্রতিজ্ঞ! শ্রবণে যাহাতে জয়দ্রেখ বিনষ্ট না হয়, 
অমাত্যগণ্রে সহিত তদ্বিষয়িণী মন্ত্রণা করিবে। ছুর্ষ্যোধনের 
সেই বহু অক্ষেৌঠহিণী দেনা ও সর্ববাস্ত্রবিশারদ সপুত্র আচার্য 
জয়দ্রথের রক্ষার্থ নিযুক্ত হইবেন। আচার্য্য যাহাকে রক্ষা 
করেন, দৈত্যদানব দর্পহা অদ্ভিতীয় বীর দেবরাঁজও তাহারে 
বিনষ্ট করিতে সমর্থ হন না; কিন্তু পার্থ সূরধ্যাস্তের পুর্বে 
যাহাতে জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে পারেন, আমি কল্য 
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নিশ্চয়ই তাহার উপায় বিধান করিব কি দারা, কি মিত্র, কি. 
জ্ঞাতি, কি বাদ্ধবগণ কেহই অর্জুন অপেক্ষ! আমার প্রিয়তর 
নয়। আমি ক্ষণকালের নিমিত্তও অর্জধুনবিহীন পৃথিবী অব- 
লোকন করিতে সমর্থ হইব না। ফলতঃ কল্য সংগ্রামে ধনগ্ুয় 
অবশ্যই জয় লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি স্বয়ং অর্জ্ব- 
নের হিতসাধনার্ধ অসংখ্য নাগাশ্ব সমবেত বীরগণকে কর্ণ ও 
ছর্যেযাধনের সহিত পরাজয় করত শমনসদনে প্রেরণ করিব । 
কল্য লোকক্রয়বাদিগণ মহাসং গ্রামে আমার বলবিক্রম সন্দ- 
শন করিবে। কল্য সহত্র সহত্র মহীপাল, শত শত রাজপুত্র 
এবং অসংখ্য তুরঙ্গম, মাতঙ্গ ও রথ সংগ্রাম হইতে পলায়ন 
করিবে। আমি তোমার প্রন্যক্ষে পাগুবগণের হিতমাধনার্থ 
ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সকল কৌরবদৈনা চক্র দ্বারা প্রমথিম ও 
বিন করিব। কল্য দেব, গন্ধবর্ষ পিশাচ, উরগ, ও রাক্ষসগণ 
প্রভৃতি সকলেই বিদিত হইবেন যে, আমি ধনগুরের কিরূপ 
সুহৃৎ। যে ব্যক্তি ধনগ্য়ের দ্বেষ করে, সে আমার ছেস্টা 
এবং যে ব্ক্তি ধনগ্রয়ের বশবন্তী হয়, সে আমারও বশবন্তা। 
ফলতঃ তুমি ধনগ্য় আমার অর্ধাঙ্গ বলিয়া! স্থির জানিবে। 
হেদারুক! এই রজনী ভাত হইলে, তুমি পৃর্ব্ের 
ন্যায় উৎকৃষ্ট শুসক্ফিত রথ লইয়া আমার সমভিন্যাহারে 
গমন করিবে এবং রখমধ্যে ছত্র, দিব্য কৌযোদবী গছ 
শক্তি, চক্র, ধনু ও শর প্রভৃতি সর্বপ্রকার উপকরণসংস্থাপন 
পূর্বক রথোপচ্ছে রধশোভী, বীর্ধ্যশালী গরুড়ের ধ্বজন্থান 
পরিকল্পিত, সূর্য্যাঘি সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট বিশ্বকর্ধা বিরচিত 
দিব্য ররজালে পছিমগ্তিত বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও 
সুগ্রীৰ এই চারি অশ্ব রখে সংযোঙ্গিত করিয়। স্বয়ং কবচ 
ধারণ পূর্বক অবস্থান করিবে। খষত রাগপূরিত পাঞ্চজন্য 
শঙ্খের ভীষণ ধ্বনি শ্রাবণমাত্র সন্বরে আমার নিকট খাগমন 
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করিবে। আমি এক দিনেই পৈতৃস্বত্রেয়ের ক্রোধ ও ছুঃখ 
সমস্ত দুরীকৃত করিব। পার্থ যাহাতে ধার্তরাষ্ট্রগণের সঙগক্ষে 
জয়দ্রেথকে সংহার করিতে পারেন, আমি সর্ধ প্রকার উপায়, 
অবলম্বন পূর্বক তদ্ধিষয়ে বিশেষ যত্ববান্‌ হইব। হে সারথে! 
আমি কছিতেছি, পার্থ যে যে ব্যক্তিকে বিনাশ করিতে 
যত্ুবান হইবেন, দেই সেই ব্যক্তিকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত 
হইতে হইবে। 

দারুক কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! আপনি যাহার 
সারথি, তাছার নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে; কখনই তাহা 
অন্যথা হইবার নহে। এক্ষণে আপনি যাহা অনুমতি করিলেন, 
আমি তাহাই করিব। অদ্য ধনগ্রষ়ের বিজযলীতের নিমিভই 
রজনী সুপ্রভাত হইল | 
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সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন্! এদিকে ভামিতবল ধনগীয় 
আত্মরুত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের নিষিভত চিন্তা ও ব্যাসদত 
মন্ত্র স্মরণ পৃর্ক নিপ্রিত হইলে, মহাত্মা কেশব স্বপ্রে ভাহার 
নিকট উপনীত হইলেন। ধর্ধাপরায়ণ ধনগ্রয় ফেশবেরপ্রতি 
ভক্তি ও প্রেম বশত সকল অবস্থাতেই াহারে দর্শন করিবা- 
মাত্র প্রত্যত্থান করিতেন সুতরাং এক্ষণে ও প্রত্যুথান করিয়া 
কেশবফে আপন প্রদান করিলেন; কিন্তু তৎকালে স্বয়ং 
উপবেশনের বাসন! করিলেন না। 
*. অমিততেজ। বাসুদেব অর্জুনের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত 
ছিলেন; এক্ষণে উপবেশন করিয়া! তাহাকে কহিতে লাগি- 
'€লন, ধনঞ্জয়! কাল অতি ছুর্জজয়; কাল লমুদায় তূতকেই 
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অবশ্যস্তাবি বিষয়ে নিয়োজিত করে; অতএব তুমি বিষ 
হইও না। হছেপার্থ! তুমিকিনিমিত বিষাদসাগরে নিম 
.হইয়াছ ? হে প্ডিতবর ! তোমার শোক করা কোন মতেই 
বিধেয় নহে । শোক করিলে কার্য হানি হইয়া থাকে । অতএব 
শোক পরিত্যাগ পৃর্র্বক কর্তব্য কার্ধের অনুষ্ঠান কর; শোক 
চেষ্টাহীন ব্যক্তির শক্র। শোককারী ব্যক্তি বিপক্ষগণকে 
আনন্দিত ও মিত্রগণকে ক্ষীণ করে এবং স্বয়ংও সংহার 
প্রাণ্ত হইয়া থাকে ; অতএব আর শৌক করিও না। 
ধনঞ্জয় বাস্ুদেবের বাক্য শ্রবণে কহিলেনন, হে কৃষ্ণ! 
আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার পুত্রহস্ত। ছুর্ঘ্াতি জয়- 
দ্েধকে কালি বিনাশ করিব; কিন্ত মহাবীর ধার্তরাষ্্রগ্ণ 
সকলেই এই প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ কৰিবার নিযিন্ত সিন্ধুরাজকে পষ্ঠ- 
ভাগে সংস্থাপন পুর্ববক রক্ষা করিবেন, সন্দেহ লাই। ভুনা 
জয়দ্রথ একাদশ অক্ষৌহিণীর হতাবশিষ্ট অনি ছুজ্জঞর সৈন্য 
ও মহাবীরগণে পরির্ভ হইলে, তাহার সহিত সাক্ষাত 
করা অতি ছুঃসাধ্ হইয়' উঠিবে । বিশেষতঃ এই সময় দক্ষি- 
গায়ন, সূর্যাদেব সত্বরেই অস্তগত হন; অনঞএব বোধ হয়, 
আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না, প্রনিজ্ঞ। 
নিক্ষল হইলে, মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে জীবন ধারণ 
রৰে? এক্ষণে আযার ছুংখ বিমোচনের বাসন। পরিবন্তিত 
হইতেছে। , 
যহাস্া কেশব অন্ক্ুনের শোকছেছু শ্রবণ পূর্বক তাহার 
কল্যাণ ও পি্ুপতির বিনাশের নিমিন্গ জলম্পর্শকরিয়া 
পুর্ববাভি মুখে অবস্থানপুর্্বক কহিলেন, চে পার্থ! দেবাদিদেব 
মহাদেৰ যাহ দ্বার! সমস্ত দৈত্যগণ্কে সংহার করিয়াছিলেন, 
যদি সেই সনাতন পাশুপত শস্ম তোমার স্ম্‌তি পথারূচ 
থাকে, তাহা হইলে কালি ববশাই তাহ দ্বারা জয়দ্রথকে 
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বিনাশ করিতে পারিবে । আর যদি উহ! বিশ্ম'ত হইয়া ধাক, 
তবে সাবধানে মনে মনে মহাদেবকে স্মরণ ও ধ্যান কর। 
তুমি তাহার ভক্ত নিশ্চয়ই তাহার প্রাসাদে সেই পরম তস্তর 
লাভ করিবে । 

মহাবহু ধনগ্রায় বাস্মুদেবের এই কখা শ্রবণে জলম্পর্শ 
পূর্বক একাগ্রচিন্তে ধরাতলে উপবেশন করত মহাদেবকে 
স্মরণ করিতে লাগিলেন । ত৭পরে শুভ লক্ষণ ব্রাহ্ম যুহুর্ত 
সনিহিত হইলে, অর্জুন দেখিলেন ষে, বান্ুদেবের সহিত 
আপনি গগনম $লে উপস্থিন হইয়াছেন। তথায় বান্ুদেৰ 
তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলে, তিনি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে 
সমাকীর্ণ, সিদ্ধচাঃণসেবিত হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে 
ও মণিমান পর্লাতে পবনবেছে উপনীত হইলেন, তথা 
হইতে উন্তরদিকে শ্বেনশৈল, কুবেরের বিহারদেশস্থ প্রফুল্ল 
কমল বিশিষ্ট সরোবর এবং পুষ্প ফল সমাকীর্ণ তরুরাজি 
বিরাজিত, সিংহ ব্যাঘ, প্রন্থৃতি বহুবিধ মৃগগণে পরিপৃণ 
পবিত্র আশ্রম সম্পন্ন, মনোরম পক্ষিগণে পরিশোভি », স্ফটি- 
কতুল। অগাধ জলপরিপূর্ণ, নদী শ্রেষ্ঠ গঙ্গ৷ ও কিন্নর গীত 
ধ্বনিত সুবর্ণ রৌপাময় শৃঙ্গে পরিম্ডিত কুম্ুমিত মন্দার 
ক্রমে সুধাসিত বহুবিধ ওষধিদ্বারা সন্দীপিত মন্দর পর্বতের 
প্রদেশ প্রতি অদ্ভুত দর্শন পদার্থ সমুদায় নিরীক্ষণ পৃর্ববক 
স্ুৃচিষ্কণ অঞ্জন রাশি সন্নিত কাল পর্বতে উপস্থিত হইলেন। 
সেই স্থানে পর্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মতুঙ্গ, বহুনংখ্যক 
তরঙ্গিণী, জনপদ, সুশূঙ্গ, শতশুঙ্গ, শর্ধাতিবন, পবিত্র অশ্ব- 
শিরস্থান, আথর্ববণের স্থান, বৃুষদংশ শৈল, অপ্লরা ও কিন্ত্রর- 
কাণে সমাকীর্ণ মহামন্দর পর্বত এবং মনোরম প্রঅ্ববণ, 
সুবর্ণ ও নগর সমছে মণ্ডিত, শশধর কিরণের ন্যায় প্রভা 
বিশিষ্ট মেদিনী ও বহ্রত্বের আকর অস্ততাকার সাগর 
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সমুদায় উহার নয়ন গোচর হইল। মহাবীর অর্জন 
এইরূপ বাস্থুদেবের সহিত অস্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী ও গগন 
মণ্ডলে বিচরণ করিয়া বিস্মিত চিত্তে গমন করিতে লাগি- 
লেন। ক্ষণকালপরে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও পাবকের ন্যায় 
গ্রদীণ্ড এক শৈল তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। তথায় তিনি 
সেই শৈলের শিখর দেশে গমন করিয়া দেখিলেন, মহাত্বা 
বৃষধ্বজ সেইম্থ'নে তপস্যা করত অবস্থান করিতেছেন। 
তাহার তেজ, একত্র দেদীপ্যমান সহত্র সূর্ধের ন্যায় 
বোধ হইতে লাগিল। ভীহার করে শুল, শিরে জটা, 
পরিধান বন্ধল ও অজিন এবং কলেবর শ্বেতবর্ণ ও সহস্র 
লোচনে পরিশোভিত। ভাহার সাঁহত ভগবতী পার্বতী 
ও ভূতগপ অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন গান, কখন 
বাদ্য, কখন রব, কথনহাস্য, কখন নৃন্য, কখন হস্ত পদা 
দির আস্ফালন, কখন আন্ফোটন, কখন বা চীৎকার করি- 
তেছেন। তাহার কলেবর নুগন্ধে সুবাদিত হইয়াছে এবং 
দিব্য ধষি ও ব্রন্মবাদিগণ তাহার স্তব করিতেছেন। 
মহাত্বা কেশব সেই কার্া,কধারী ভূতপতিকে দর্শন 
করিয়া সনাতন ব্রহ্মনায উচ্চারণ পূর্বক অর্জুনের সহিত 
ধরাতলে মন্তকাবনত করিলেন! € মহাত্মা সকল 
লোকের আদি, অজ, ঈশান, অব্যয়, মনের পরম 
কারণ, আকাশ ও বায়ু স্বরূপ, সমুদায় জ্যোতিঃ পদা- 
ধের আধার, পরপ্রকৃতি, দেব, দানব, ষক্ষ ও মানবগণের 
সাধনীয়, যোগের আধার, পরক্রহ্ষ, ব্রহ্গজ্ঞগণের আশ্রয়, 
বিশ্বের শ্রষ্টা ও প্রতিহর্তী এবং বীরত্ব ও প্রচণ্ডতার উদয় 
স্থান; সৃক্ষণ, অধ্যাত্ম পদ প্রার্থীজ্ঞানিগণ যাহাকে লাভ 
করেন এবং সংহারকালে ফাহার কোপের উদয় হইয়। থাকে; 
যহাত্সা বাসুদেব বাকা, যন, বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বার! তাহাকে বন্দন। 
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করিলেন। অর্জনও তাহাকে সমস্ত জীবের আদি এবং ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কারণ জ্ঞান করিয়া বারশ্বার অভিবাদন 
করিতে লাগিলেন । এইরূপে উভয়ে সেই কারণম্বরূপ, 
আত্মাস্বরূপ, মহাদেবের শরণাগত হইলেন। 

তগুকালে দেবাদিদেব মহাদেব নর ও নারায়ণকে সমুপ- 
স্থিত অবলোকন করিয়া হাম্টচিনে লম্মিতবদনে- স্বাগত 
জিজ্ঞাস করিয়া কহিলেন, হে নরোন্তমন্ধয় ৷ তোমর! গাত্রো- 
থান কর; তোমাদের ক্লেশ অপনীত হুউক। তোমাদিগের 
মনোগতভাব ত্বরায় ব্যক্ত কর; যাহার নিমিত এই 
স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, আমি তাহা সম্পাদন করিব | 
তোমরা আপনাদের কল্যাণ প্রার্থনা কর; আমি তাহ! প্রদান 
করিতেছি । 

মহাক্সা কেশব ও ধনগ্ার ভগবান্‌ শুলপাণির এই বাক্য 
শ্রবণে গাত্রোথান করিয়া রুতাগ্রলিপুটে অতি বিনীত বাক্যে 
তাঁহার স্তব করিতে আরস্ত করিলেনঃ--:ই দেব! তুমি সর্বব, 
তব, রুদ্র, বরদ, পশুপত্ি, উগ্র, কপাদ্দী, মহাদেব, ভীম, ভ্রাশ্থক, 
শান্ত, ঈশান ও মখন্প ; তুনি অন্ধকহন্ত।, কর্তিকেয়ের পিতা, 
নীলগ্রীৰ ও বেধা; তুমি পিণাবী, হবিষ্য, সত্য, বিভূ, বিলো* 
ছি, ধুত্র, ব্যাধ ও অপরাজিত; তুমি নিত্য নীলশিখণ্ড, শুল- 
ধারী, দিব্য চক্ষু, হর্স, পাতা, ত্রিনেত্র ও বসুরেত1; ভূমি 
অচিস্তয, অন্থিকানাথ, সর্ববদেবস্থত, রূষধ্বজ, যুগ, জটিল ও 
ব্রক্মচারী; ভুমি সলিলমধ্যস্থ তপস্থী, ব্রহ্মণা, অজিত, 
বিশ্বাস, বিশ্ব ন্ট! ও বিশ্বব্যাপী; তুমি পর্বতের পেৰনীয়, 
প্রভূ, ও বেদদুখ ; তুমি সর্ব, শঙ্ক॥ ও শিব; তুমি বাক্যের 
পতি, প্রজাপতি, বিশ্বপতি ও মহতের পতি; তুষি সহস্র 
শিরা, সহতডূ জ, সহস্রনেত্র, সহ্রপাদ ও অসংখ্যেয় কর্ম্মা ; 
তুমি সংহর্তী, হ্িরণ্য বণ, হিরণ্য কবচ, ও ভক্তানুকম্পী ; 
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তোমারে নমস্ক!র ) হে প্রভো৷ ! আমাদের মনোরথ পুর্ণ কর। 
হে রাজন্! কেশব ও ধনগ্রয় অস্্রলীভার্থ এইরূপ স্তব 
করিয়! মহাদেবকে প্রণপ্ন করিতে লাগিলেন? 


পেশা গু ত্প্্প্পীশ 


একাশীতিতম অধাঁয়। 


সগ্তয় কহিলেন, হে নরনাথ! সেই সময় মহান্রভব 
অর্জুন কতাপ্জলি হইয়! শ্রীত মনে উৎফুল্ল নেত্রে অখিল 
তেজোনিধান মহাদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত পুর্ববক তাহার 
সমীপে বাসুদেব নিবেদিত স্বকৃত নিশার নিতা উপহার 
দর্শন করিলেন এবং মনে মনে বৃষতধ্বজ ও নারায়ণকে পৃজ। 
করিয়া! মহাঙ্গেবকে কহিলেন, ছে মহেশ্বর ! আমি দিব্য 
অস্ত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করি। 

ভগবান্‌ মহেশ্বর অর্দ্ুনের অভিপ্রাষ বিদিক হইয়া স্হাস্য 
বদনে তাহাকে ও বাশ্ুঃদলকে স্বাগত জিচ্তাসা করত কহি- 
লেন, হে পুক্ষশ্রেষ্ঠরয়। আমি তোমদিগের মনোগত 
ভাব অবগত হইয়াছি) কোমর যে কামনায় আগমন করি- 
য়াছ, আমি লন্বরে তাহ! প্রদান করিতেছি। পুর্বে আমি 
যেশর ও শরালন দ্বার! সমরে দেবারিগণকে নিহত করিয়াছি- 
লাম, সেই দিব্য শর ও শরাসন এই স্থানের সমীপবন্তী এক 
অসবতময় দিবা সরোবরে নিছিত রহিয়াছে : তোষরা এ লশর 
শরাসন আনয়ন কর। 

তখন এ বীরদ্বয় তথাস্ত বলিয়! মহেশ্বরের পারিষদগণের' 
সহিত শত শত বিশ্ময়জনক দিব্য পদার্থ সমাকুল, অতি 
পৰিভ্র। সর্ববার্থসাধক, সূর্ধ্যমণ্ডল সঙ্গিত, বৃষধবজ নির্দিষ্ট, 
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ঈরোধরে গঘন করিলেম ; এবং দেখিলেন, সেই সরসীর জল 
যধ্যে দুইটি ভূ্ঙ্গ বিদ্যষান রহিয়াছে । তন্মধ্যে একটি অতি 
ভয়ঙ্কর এবং দ্বিতীয়টি সহস্র শীর্ষ ও অনললঙ্গ্িভ ; উহার 
মুখ হইতে অবিরত অগনিশিখ। বিনির্গত হইতেছে । তখন 
বেদবিশারদ অর্জুন ও নারায়ণ জলম্পর্শ পূর্বক কৃতাগুলি 
তইয়। পরম ষত্ব সহকারে বৃষভধবজকে স্মরণ ও অসংখ্য 
নমস্কার এবং শত রুদ্রীয় বেদ উচ্চারণ করিয়। সেই ভু্গঙগ- 
দ্বয়কে প্রণাম করত উপাসনা করিতে লাগিলেন । 

গেই সমযু, এ নাগম্বয় ভগবান রুদ্রের প্রভাবে 
ভূজঙ্গ দ্ধপ পরিচগার করিয়া শক্রবিনাশন শর ও শরাসন 
রূপ পরিগ্রহ করিল। তদ্দর্শনে মহাক্সা নারায়ণ ও 
অর্জুন নিতান্ত প্রীত হইয়া সেই ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্বক 
আনয়ন করত মহাদেবকে প্রদান করিলেন। সেই 
সময় পিঙ্গলাক্ষ, ধুমলবর্প। তপোনিধান এক মহাবল- 
শালী ভ্র্মাটাবী মহাদেবের পার্খ হইতে বিনিগগত হইয়া 
এ শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষিণ জংঘ! প্রসারণ ও 
বামপদ সঙ্ষোচ পূর্বক অবস্থান করিয়া শরের সহিত এ 
শরালন অং্কর্ষণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্যপরাক্রষ 
অর্জুন ভাহার মৌব্বা আকর্ষণ, ধনুর্ধারণ ও পাদ সংস্থাপন 
অবলোকন এবং হবযুখনিঃস্ত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া গ্রহণ 
করিটেন। হখন মহাপ্র হাপবান্ ব্রহ্মচারী সেই লরোবরেই, 
এ ধনুর্নাণ পারত্যাগ করিলেন। স্মৃতিমান্‌ ধনগুয় মহা- 
দেবকে প্রসম্ন জানিয়া মনে যনে চিস্তা করিতে লাগিলেন 
ষে, আমি পুর্ন অরণ্যানীমধ্যে মহেস্বরের নিকট যে বরলাভ 
ফরিয়াছিলাম, সেই বর এবং উহ্থীর সন্দর্শন সফল হউক। 
মহেশ্বর ধনঞ্জয়ের মনে'গত ভাব অবগত হইয়া হৃষ্উচিত্তে 
ডাহাকে ঘোরতর পাশুপত অস্ত্র সমর্পণ পূর্বক « প্রতিজ্ঞা 

(৩২) ম 
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হইতে উদ্ধার হও”? এই বলিয়া, বর প্রদান করিলেন । ছুষ্ধর্ম 
অরুন ঈশ্বর হইতে পুন্বার পাশুপত অস্ত্র লাত করত 
রোমাঞ্চিত হইয়া আপনাকে কৃতকার্য বোধ করিতে লাগি- 
লেন। 

অনন্তর মহাত্মা ধন্ীয় ও বান্মুদেব উভয়ে নিহাস্ত প্রীত 
হইয়া দেবাদিদেক মহাদেবকে অভিবাদন করিলেন। পরে 
দেবরাজ ইন্দ্র ও বিষণ যেরূপ জন্তাসুর বধের নিমিত্ত মহাস্মুর- 
ঘাতী মছেশ্বরের অনুমক্রিক্রমে প্রীত হইমা গমন করিয়া- 
ছিলেন, তদ্রপ ভাহারাও তাহার অনুমতি,লইয়৷ হম্টচিন্তে 
স্বীয় শিবিরে উপনীত হইলেন। 


সপপপাপস্প তি ৬ ৩ সপ 


নি 


দ্বাশীতিভম অধায়। 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! অনস্তর কৃষ্ণ ও দারুকের 
কথোপকথনে সেই রজ্জনী অতিক্রান্ত হইল। তখন ধর্্মরাজ 
যুধিষ্ঠির জাগরিত হইলেন | পাঁণিম্বনিক, মাগধ, মাধুপর্কিক, 
বৈভালিক ও সুতগণ স্তবপাঠ, নর্তকগণ নৃত্য, নুস্বর গায়ক- 
গণ কুরুবংশের স্ৃতিগর্তক মধুর সঙ্গীত এবং সুশিক্ষিত বাদক- 
শাণ স্দঙ্গ, বর্কর, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, শব 
ও দুন্ুভি প্রন্তি বিবিধ বাদ্যসন্থ বাদন করিতে 
লাগিল। মহার্ধ শধ্যাশায়ী মহারাজ যুধিষ্তির 0েই 
জলদ নির্ধোষ সদৃশ গগনস্পশাঁ মহাশব্দে প্রবোধিত হইয়। 
গাত্রোথান পূর্বক কর্তব্য কার্ষ্যের অনুষ্ঠানের নিষিত স্নান 
গুছে গমন করিলেন তখন শ্বেতাপ্বরধারী, ম্নাত, তরুণ 
বয়ক্ষ অস্টাধিক শত ম্লাপকগণ পরিপূর্ণ কাঞ্চনকুস্ত লমু 


ভ্রোণ পর্ব ৷ ২৪৯ 


দয় লইয়] তাহার মমীপে উপনীত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির লু 
বস্ত্র পরিধান করত নৃপাসনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রপৃত লচচ্দন 
সলিলে স্নান করিলেন । সুশিক্ষিত মহাবল ভূত্যগণ কষায় 
দেবো তাহার গাত্র পরিমার্জিত ও পরিশেষে অধিবানিত 
নুগন্গি জলে ধৌত করিল। তিনি জলশোধণার্থ মস্তকে 
রাজ্ুহংল দদৃশ শুভ্র উষ্ভীষ বেষ্টন করিলেন। তদনস্তর অঙ্গে 
মনোহর চন্দন লেপন, মাল্য ধারণ এবং বলন পরিধান 
পুর্ববক পূর্ববমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 'অবন্থান করত 
সাধুরীতির অনুলরণক্রমে জপ সমাপন করিয়া বিনীত- 
ভাবে গ্রস্বলিত অনলগৃছে প্রবেশ করিলেন এৰং 
পবিত্র সমিধ গু মন্ত্রপুত আহছুতি দ্বারা হুভাশনের অর্চনা 
করত তথা হইতে বিনির্গত হইয়া দ্বিতীয় বক্ষায় প্রবিষ্ট 
হইলেন; সেই স্থানে বেদবেতা, বেদত্রত, স্বাত, দীক্ষান্ত 
মাত) লহ অনুচর সমবেত বৃদ্ধ ত্রাঙ্মাণগণ ও গৌরীগর্ভলভৃত 
অস্ট সত্ব পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া মধু, ঘৃত, ফল, পুষ্প ও 
দূর্ববা প্রভৃতি মাঙ্গলয জুব্য দ্বারা তাহাদিগের স্বন্তিবাচন 
পুর্বক এক এক ব্রাঙ্গ কে এক এক ন্ুবর্ণ নিক, অলঙ্কাত এক 
শত নশ্ব, বস্ত্র, অভিলধিত দক্ষিণা ও দোঁহনশীল সবশুস 
সুবর্ণশৃঙ্গ বৌপাখুব কপিল! ধেনু প্রদান এবং প্রদ ক্ষিপ 
করিতে আরম্ভ করিলেন! তৎ্পরে স্বস্তিক, বদ্ধমান ও 
হিরপায় নন্দ্যাবর্ভ গৃহ, মালা, জলবুঁস্ত, প্রদীপ্ত পাবক, পরি- 
পুর্ণ অক্ষত পাত্র, মাঙ্গল্য ড্রবা, রোচনা, অলঙ্কংত সুলক্ষণ 
রমনীগণ, দধি, ঘক, মধু, বারি ও মাঙ্গল্য পক্ষী প্রভৃতি 
অর্চিত দ্রব্য দমুলায় দর্শন ও স্পর্শ করিয়া বাহু কক্ষায় আগমন 
“করিলেন । সেই স্থানে ভাহার পরিচারকগণ কাঞ্চনময়, মুক্তা 
ও বৈদূর্ধ্য মণি সুশোভিত, .মনোরম জান্তরণে আত্তীর্ল, 
উত্তরচ্ছদ লমবেত, বিশ্বকণ্ঘ্ন বিনির্িত, সর্বতোভদ্রে আল 
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আনয়ন করিল। মহামতি যুধিষ্তির সেই আসনে উপবিকউ 
হইলে, তাঁহার শুর্লবণ মহা ভূষণ সকল সমানীত হইল। 
তখন তিনি মুক্তাভরণে বিডৃষিত হইয়। শক্রগণের শোকবর্ধন 
করিলেন? ভূত্যগণ নুধাংশু সদৃশ পাণুর হেমদণ্ড মণ্ডিত 
চামর গ্রহণ পূর্বক তাহার চতুর্দিকে বীজন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে, তিনি বিছ্যুদ্বিলসিত জলদমগুলের ন্যায় শ্বোভ! 
প্রাপ্ত হইলেন। তাহার অভিমুখে স্তাবকগণ স্তব, বন্দিগণ 
বন্দন] ও গন্ধর্বগণ গান করিতে লাগিল। সেই সময় বন্দি- 
গণের অতি ভূমূল শব্দ, রথ সমুহের নেমিশব্দ ও হয়গণের খুর 
শব্দ সন্ভৃত হইল এবং কুপ্ররঘণ্টা নিনাদ, শঙ্খধবনি ও মানৰ- 
গণের পদ শব্দে মেদিনী যেন বিকম্পিত হইয়া উঠিল। 

কিয়ৎকাল মধ্যে এ সমস্ত শব্দ তিরোহিত হইলে? বন্ধ- 
খড়গ কুগুলধারী সঙ্নদ্ধকবচ তরুণবয়স্ক দ্বারবান্‌ যুধিঞ্ির 
সমীপে গমন পুর্বক জানু দ্বারা ধরাতলে অবস্থান ও মস্তক 
দ্বার ভাহাকে অভিবাদন করত বান্ুদেবের আগমনবার্তী। 
নিবেদন করিল। তৎুকালে পুরুববর যুধিষ্ঠির পরম পুর্জিত 
হৃযীকেশের নিমিত্ত উত্তম মান এবং অর্থ্য আনয়নার্থ অনু- 
মতি প্রদান পূর্বক তাহারে প্রবেশিহ ও উত্কৃন্ট আমনে 
উপবেশিত করির! স্বাগত গিচ্ঞানা এবং বিধানানুসারে 
পূজা করিলেন। 


পা আচ রী এরপর 


ত্র্যশীতিতম অধ্যায় । 


সঞ্জয় কহিলেন, ছে রাজন্‌! পরে ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির বানু- 
গ্েবকে প্রত্যভিনন্দন পুর্ববক কছিলেন, হে মধুসূদন ! তুমি ত 
সুখে যামিনী যাপন করিয়াছ ? তোমার জ্ঞান লকল ত প্রন 


জ্রোণ পর্ব! ট্ 


হইয়াছে? মহামতি কেশবও তাঁহাকে সেইরূপ জিজ্ঞাসা করি- 
লেন! অনস্তর দৌবারিক ঘুধিত্ঠিরের নিকট লমাগত হুইয়! 
কুতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, হে ধর্শ্ারাজ ! বীরগণ আগ- 
মন করিয়াছেন । মহারাজ যুধিঠির ঠাহাদিগ্ের গমনবার্তা 
আবণ পুর্ববক তাহাদিগকে প্রবেশিত করিতে অনুমতি প্রদান 
ফরিলেন। সেই সময় বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ব, সাত্যকি, 
চেদিরাজ ধষ্টকেতু, মহারথ দ্রুপদ, শিখন্তী, নকুল, সহদেব, 
চেকিতান্, কৈকেরগণ, কুরুকুলসন্তুত যুযুৎস্থ, পাঞ্চালতনয় 
উত্তমৌজা, সুবানু; যুপামনা, (্রৌপদীর তনয়গণ ও অন্যান্য 
ক্ষত্রিয়গণ যুধিঠিরের অন্রমত্ি অনুসারে ভাহার নিকট আগ- 
মন পূর্বক নির্মল আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহাত্মা মহা- 
ছাতি মচাবল পরাক্রান্ত কেশব ও সাত্যকি একাসনে 
উপবেশন করিলেন। 

অনন্তর ধর্্টরাজ যুধিঠির এ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে 
কমললোচন বান্ুদেবকে মধুরবাক্য কহিলেন, হে জনার্দন ! 
দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমরা তদ্রপ 
তোমাকে একমাত্র শাশ্রয় করিয়। সংগ্রামে জয় ও সনাতন 
সুখ প্রার্থনা কবিতেছি। ভুমি আমাদিগের রাজ্য নাশ, শক্র- 
গণ কর্তৃক প্রশ্যাখ্যান ও বহুবিধ ক্লেশ সমস্তই অবগত আছ। 
হে জগশুপতে ! হে ভল্তব্সল ! হে বান্ুদেব! আমাদি- 
গের সমদায় মুখ ও সংগ্রামে গমন তোমাতেই নির্ভর করি- 
তেছে। এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আমার চিত্ত ষেন 
তোমার প্রতি প্রদ্ম থাকে এবং তোমার প্রসাদে ষেন ধনগ্- 
য়ের প্রতিজ্ঞা ফল হয়। হেবান্ুদেব! আজি তুমি তরণী 
স্বরূপ হুইয়। আমাদিগকে দুঃখ ও ক্রোধরূপ মহাসাগর 
হতে উদ্ধার কর। সারধির যত্তে সংগ্রামে যেরূপ কার্ধ্য সাধন 
হয়, শত্রবধোদ্যত রথী কর্তৃক কখনই সেরূপ কার্য লাধন 
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হয়না; অতএব হে শঙ্চক্রগদাধর ! তুমি এই অতল- 
স্পর্শ কুরুলাগরে মিমগ্র তরণীবিহীন পাঁগুবগণকে উদ্ধার কর। 
তুমি যেরূপ আপদ্‌ কালে রষিগণকে পবিত্রাণ করিয়া খাক, 
এক্ষণে সেইরূপ আমাদিগকে পারত্রাণ কর! হে দেবদে- 
বেশ! ছে মনাতন!হে ক্ষেমক্কর!। হেবিষ্ো! হেজিজ্ছো! 
হে হরে! হে কৃষ্ণ! হেবৈকুণট! হে পুরুষোত্তম ! তোমাকে 
নমস্কার। মারদ তোমাকে পুরাতন খষি, বরদ, শাঙ্গী ও 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তুমি তাহার বাক্য সার্থক 
কর। 

যুধিষির সভামধ্যে এই কথা কহিলে, বাগ্ী বান্ুদেব মেঘ- 
গম্ভীর শব্দে প্রত্যুন্তর করিলেন, হে রাজন! মহাবল পরা- 
ক্রান্ত ধনঞ্জয় ষে প্রকার ধনুদ্ধর, বীধ্যশালী অস্ত্রসম্পন্ন, রণ- 
বিখ্যাত, অমর্াঁ, ও তেজ্বী, দেবলোকেও তদ্রপ কেহ নাই | 
সেই তরুণবয়ক্ক বৃষক্কদ্দ দাববাছ মহ্াবার ধনগ্জয় আপনার 
অরাতিগণকে বিনাশ করিতুবন। আমিও ধনঞ্জয়ের ন্যাষ 
দুর্যোধনের সৈন্যগণকে মপ্হা'র করিত প্র হইব। শালি 
মহাবীর অর্জন সেই পাপিষ্ঠ ক্ষুদাশয় অভিমন্যহম্থা জয়- 
জ্থকে ম্ুশাণিত শর সঙ্গত দ্বাবা ভূন হইতে অপলারিত 
করিবেন। গর, শোন ও প্রচণ্ণ গোমাযু প্রস্ততি নর 
মাংসাশী হিংআ্র জঙ্্ণ গার মাংস ্োোজন করিবে। 
অধিক কি বলিব, যদি ইন্দ্র প্রলান দবগণও জয়দ্থতুক রক্ষা 
করেন, তথাপি আজ এই দঙ্কুল যদ তাহাতে জাবন পরি- 
ত্যাগ করিয়া শমন মদনে গমন করিতে হইবে। হে রাজন্‌! 
আজি অর্ছুন 'অবশ্যই জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়া আপনার 
সমীপে জাগমন করিবেন । আপনি বিশোক, বিদ্বর ও এর, 
শালী হউন। 


স্রোণ পর্ব 1 ২৫৩ 
চতুরশীতিতম অধ্যায়। 


পপ শপ আপ ও 


সগ্তয় কহিলেন, হে রাজন! ভাহাদিগের এইরূপ কখোপ- 
কথন সময়ে মঙ্গাবীর ধনঞ্জয় যুবিতি ও অন্যান্য স্মহদণাপকে 
সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের অভিমুখে উপনীত 
হউয়া যুর্রিঠিএকে অভিবাদন পূর্বক তীঙার সম্মুখে দণ্ডায়- 
মান রভিলেন ।,৫সই সময় যুধিষ্ঠির প্রীতি প্রফুল্পচিন্তে আনন 
হইতে মমখিত হইয়! বাহু দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন ও 
মগ্তকাখাণ পুর্ধক আশীর্বাদ প্রয়োগ করত সগাদ্যবদনে 
কহিলেন, ভে ধনঞ্জয়! তোমার যেরূপ কান্তি এবং বান্ুদেব 
তামাদের প্রতি যেরূপ প্রপক্ন, ইহাতে স্পন্টই বোধ হুই- 
তেছে যে, তৃমি সংগ্রামে নিশ্চয়ই জয় লাভ করিবে। তখন 
শার্্ুন কহিলেন, রাজন! আপনি কল্যাণ লাভকরুন, আমি 
বাস্থদেবের প্রভাবে অতিআশ্চর্ধ্য বিষয় সন্দর্শন করিয়াছি। 
মহাবীর ধনঞ্জয় এইকথা বলিয়! সুহৃদ্গণকে আশ্বাস প্রদান 
করিবার নিশি স্বপ্দৃষ্ট শিব সমাগমের বিষয় জাদ্যোপান্ত 
সমস্ত বর্ণণ করিলেন। সেইবৃন্তান্ত শ্রবণে তীহার। বিল্রয়াপন্ন 
হইয়া মন্তরক ত্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করত 
ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর যুধিত্ির সমস্ত সুহৃদ্গণকে যুদ্ধরর্থ গমন করিতে 
অনুমতি প্রদান করিলে, তাহাঃ1 তাহার আদেশানুসারে অতি 
সন্থরে ্ুলত্রন্ধ ও প্রস্ুষ্লচিত্ হইয়া লংগ্রামার্থ বিনির্গত ইহ 
'লেন। মহাবীর সাত্যকি বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ধর্মরাজকে 
অভিবাদন করিয়া শ্রীতমনে তথ। হইতে প্রস্থান করিলেন। 
ছুরাধ্ধ সাত্যকি ও কেশব এক রুখে আরোক্ণ কত 


২৫৪ মহাভারত। 


অঞ্জুননিবেশনে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে বাসুদেব 
সারথির ন্যায় অর্জুনের কপিধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিতে 
লাগিলেন। মেঘগম্ভীর নির্ধোষ তগ্তকাঞ্চন সঙ্গিভ সেই 
উত্কৃষ$ট রথ সুসজ্জিত হইয়! তরুণাদিত্যের ন্যায় শোতা 
পাইতে লাগিল। তদনস্তর অর্জুনের আহক কার্যয সমাপ্ত 
হইলে, মহাত্মা বাসুদেব তাহার সন্গিধানে উপনীত হইয়া 
কহিলেন, অর্ছধুন! রথ সজ্জীভৃত হইয়াছে । তখন মহাবল- 
শালী অর্জুন কিরীট, সুবর্ণবর্্ম ও ধনুর্ববাণ গ্রহণ পূর্বক রথ 
প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে আরোহণ ফরিলেন! তপ:পরা- 
য়ণ, বিদ্যাসম্পন্ন, বয়োবদ্ধ, ক্রিয়াশালী জিতেক্দ্রিয়গণ জয়- 
বাদ পূর্ববক তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
রধিশ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই জৈত্রে ও সাংখ্রামিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিন 
হেমমর রথে আরোহণ করিয়। মেরুশূঙ্গস্থ দিবাকরের ন্যায় 
অপূর্ব শোত! প্রাপ্ত হইলেন। অশ্বিনীকুমারদয় যেরূপ 
স্বর্যাতিঃ যজ্ঞে আগমন কালে ইন্দ্রের সহিত রখারোহুণ করি- 
যলাছিলেন, তত্রপ যুবুধান ও বান্ুদেব ধনঞ্জয়ের সহিত রথা- 
রোহুণ করিলেন। রৃত্রান্ূুর নিধনার্থ গমন সময়ে মাতলি যে 
রূপ দেবরাজের 'নশ্বরশ্মি ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রপ 
সারধিশ্রেঠ রুষ্ঝ মহান্ত্র। অর্জনের অশ্বরশ্মি ধারণ করিলেন । 
নিশাকর যেরূপ তমোবিনাশার্থ বুদ ও শুক্রের সহিত গমন 
করেন এবং দেবরাজ যেরূপ তারকাময় সমরে বরুণ ও সুর্যোর 
সহিত গমন করিয়াছিলেন, তদ্রপ অরিকুলকৃতাস্ত অঙ্্বুন 
জয়দ্রেখ বধের নিমিত সাত্যকি ও বাসুদেবের লহিত রথারো- 
হণ পুর্ববক গমন করিতে লাগিলেন। বাদ্যকর বাদিত্র ধ্বনি 
এবং লূত ও মাগধগণ মাঙ্গল্য স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ত 
করিল। জয়াশীর্র্বাদ পুণ্যাহ ধ্বনি এবংসৃত ও মাগধদিগের 
সকিনিঃন্ঘন বাদাশক্দের ,সহিভ .মিরিত হইয়া! বীরগণের 


ভরে পর্থ। ২৫৫ 


প্রীতি বর্ধন করিতে লাগিল! তখন পুণ্যগন্ধি শুভ সমীরণ 
পাগুবদিগকে প্রীত ও তদীয় শক্রগণকে শোষিচ করিয়া 
অঙ্ছছনের অনুকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং নানাবিধ 
জরসূচক নিমিত্ত প্রাছুত্ভূতি হইল। 

অঙ্গন জয়লাভের লক্ষণ লকল সন্দর্শন সরিয় দক্ষিণ 
পাশ্ববিন্তী মহাপন্তর্দর সাত্যকিকে কহিলেন, হে মুযুধান! 
আদ্য যেন্পনিমিত সকল সন্দর্শন করিতেছি, তাভাতে স্পন্টই 
বোধ হইতেছে যে, আমার নিশ্চয়ই জয় লান্ত হইবে; অতএব 
জয়দ্রথ মামার নর্ধ্য প্রভাবে শমনভবনে গমনার্থ বে স্থান 
আবস্থিতি করিতেছে, আমি সেই স্থানে গমন করিব। কিস্ত 
জয়দ্রথকে নংহার করা যেন্ধূপ মামার অবশা কর্তব্য, ধর্ম, 
রাজকে রক্ষা করাও মামার সেইরূপ আবশ্যক; অকএব আদা 
তোমাকে ধর্্ারাজের রক্ষার্থ নিমুক্ত করিলাম । অ'যিযে রূপ 
তাহাকে রক্ষা করি, তুমিও সেই রূপ লক্ষ! করিবে, সান্দেহ 
নাই। সংগ্রাম তোমাকে পরাজয় করিতে পারে, একূপ 
লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। ভুমি যুন্ধে বাসুদেব সদৃশ ; দেব- 
রাজ ইন্দ্র হোমাকে পরাজয় করিতে সমর্ধ হন না। 
তুমি অথবা মহারথ প্রচ্থান্ন ধর্ধ্রাজের রক্ষার ভার গ্রহণ 
করিলে, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে 
পার্তি। আমার নিমিন্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই; আমি 
যেস্থানে বাস্ুদেবের মহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করি, 
সেম্থানে কোন প্রকার ধিপদ্‌ উপস্থিত হয় না; অতএব 
তুমি আমার নিমিন্ত কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া সাধ্যানু- 
সারে মহারাজকে রক্ষা করিবে; শক্রহস্তা সাত্যকি অর্জুন 
বাক্যে স্বীকৃত হুইয়া সত্বর যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করিলেন। 

প্রতিজ্ঞ। পর্ব সম্পৃর্ণ। 


শপ শিপ 


২৫৬ মঙাভারত । 
জয়দুখবধ পর্ব ধ্যায়। 


০ ৩ টি সি 


পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় । 


ধৃতরাষ্্রী কহিলেন, হে সঞ্চয়! পাগুবগণ অভিমনুয 
শোকে কাতর হইয়া পর দিন কি করিয়াছিলেন ? অন্মাু- 
পক্ষীয় কোন্‌ কোন্‌ বীর পাগুবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃন্ত হই 
লেন? কৌররবগণ শক্রহস্তা ধনঞ্জয়ের শন্ভুত কার্ধ্য সকল 
অবগত .হইয়াও কি প্রকারে তাদৃশ গহিঁত কার্্যের অনু- 
ষ্ান পূর্ব্বক নির্ভয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন ? পুত্রশোকার্ত 
কৃতান্ত সদৃশ কপিধবজ সব্যসাচী রোষভদুর শরাঁসন বিকম্পিত 
করত যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলে, আমাদের পক্ষীয় বীর- 
গণ কি রূপে তাহারে দর্শন করিলেন ও দর্শন করিয়াই বা 
কি করিলেন ? এবং রণস্থলে ভুর্ধেযাধনেরই বা কি অবস্য। 
ঘটিয়াছে ? হে সঞ্জয়! এই সমস্ত বৃতান্ত আমার নিকট কীত্তন 
কর। 

অদ্য আর আনন্দধ্বনি আমার শ্রবণণোচর হইতেছে না। 
জয়দ্রথের ভবনে যে সমস্ত শ্রুতিমধুর ধ্বনি হইন, অদ্য তাহ| 
চিরোহিত হইয়াছে । অদ্য আমার পুত্রগণের শিবির হইতে 
সৃত ও মাগধগণের ম্তিপাঠ এৰং নর্ভকগণের শব্দ অবণ 
বিবরে প্রবিষ্ট ভইতেছে না। কোরবগণ্রে যে বীরনাদে 
আমর শ্রবণ বিবর নিয় নিলাদিত হইত, আঙ্জি তাহার! 
দীনভাবাপক্স হওয়াতে সেই শব্দ শ্রচতিগোচর হইতেছে 
না। আমি পুর্বে সত্যপ্নতি সোমদান্ধের নিবেশনে আদীন 
হইলেই মধুর ধ্বনি আরবণ করিতাম; কিন্তু অদ্য তাহা 
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শ্রবণগোচর হইঠেছে না। হে সগ্ভয়! আমার এই 
*অগ্তই পরিদেবনের কারণ; হায়! আমি কি পুণ্যহীন! 
অদ্য পুত্রগণের নিবেশন উৎ্পাহশুন্য ও আর্তত্বরে নিনা- 
দিত অনলোকন করিতেছি ! বিবিংশতি, ডর্ম্াখ, চিত্রসেন, 
বিকর্ণ ও অন্যান্য পুক্রগণের তাঁদৃশ বীরনাদ আর শ্রর্তিগোচর 
হইতেছে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া 
ধাহার উপাঁপনা করেন, যে মহাধনুদ্দর আমার ভুনয়- 
গণের প্রধান অবলম্বন, যিনি বিত%া, আলাপ, সংলাপ ও 
বহুবিধ মনোহর গীত বাদ্য দ্বারা দিবা রাত্র কাল যাপন করি 
তেন এবং কৌরব, পাণুন ও নান্বতগণ সর্বদা ধাভার উপা- 
সনা করিত, অদ্য সেই অশ্বথাযার নিবেশনে পুর্বের ন্যায় শব্দ 
হইতেছে না। যে সমুদয় গায়ক ও নর্ভক মহাধনুদ্ধর অশ্ব- 
খামাকে সতত উপাসনা করিত, আজি তাহাদের শব্দ শ্রবণ 
করিতেছি না। বিন্দ ও তানুবিন্দের শিবিরে সায়ংকালে যে 
মহাশব্দ হইত এবং কৈকর়গণের নিবেশনে আনন্দিত সৈন্য 
সেনাগণ নৃত্যকালে যে মহান্‌ তাল ও গীত ধ্বনি করি, 
আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে । যে সমস্ত যাজক যন্ঞ 
করিতে করিতে শ্রঃ তনিধি ভূরিশ্রবার উপাসনা করিতন, 
অদ্য তীহাদিগের শব্দ কর্ণুহারে প্রবিষ্ট হইতেছে না। পুর্বে 
আচার্য্য ড্রোণের গৃহে যে নিরন্তর মৌনবাঁদবনি, বেদ_ 
ধ্বনি এবং তোযর, অনি ও রথধবনে হইত. অদ্য তাহা শ্রঃত 
হইতেছে না। অদ্য নানাদেশীয় গীত ও বাদিত্র ধ্বনিও 
তিরোহিত হইয়াছে। 

হে সঞ্জয়! মহাত্মা বাসুদেব ঘগুকালে সমুদায় লোকের 
প্রতি অনুকম্প! প্রদর্শনার্থ সন্ধি স্থাপন করিবার মানসে 
বিরাট নগর হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তৎ্কালে আমি 
মুর্খ দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম ষে, হে ছুর্যোধন! এই সময় 
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কেশবের সাহায্যে পাগুবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। 
আমার মতে সান্ধ সংস্থাপন করিবার এই যথার্থ সময় ; 
অতএব আমার বাক্য লঙ্ঘন করিও না। মহাত্স! বাস্ুদেৰ 
তোমার হিত সাধনার্থ ই সন্ধি প্রার্থনা করিতেছেন। যদি 
তুমি তাহাকে প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে তুমি সংগ্রামে 
কখনই জয়লাভ করিতে পারিবে না। হে সঞ্জয়! এইরূপে 
আমি বারম্বার সন্গিস্থাপন করিবার নিযিন্ত ছুর্যেোধনকে 
অনুরোধ করিলাম; কিন্তু এ কুলাঙ্গার কালপরিপাক বশতঃ 
আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করত কর্ণ ও ছুঃশামনের 
মতাবলম্বী হইয়া বান্ুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিল। দেখ, 
অমার কিম্বা মহান্সা বিদ্বর, জয়দথ, ভীম্ম, শল্য, ভূরিশ্রবা, 
পুরুমিত্র, ক্রয়, ভশ্বথাম, কুপ ও দ্রোণের আমাদের কাহারও 
দ্যতক্রীড়ায় সম্মতি ছিল না। তখন যনি আমার পুত্র 
আমাদগের যতাৰলম্বী হইত, তাহা হইলে জ্ঞাতি ও 
মিত্রগণের সহিত চিরজীবী হইয়া নিরাপদে পরম সুখে 
কাঁলযাপন কবিত। 

আমি আরও তাহাকে কহিয়াছিলাম যে, পাগুবগণ 
নিচ স্বভাব, মিন্টভাষী, প্রিয় ন্বদ, কুলান, মান্য ও প্রাজ্ঞ; 
হাহারা নিশ্চয়ই ম্রধ লাভ করিবে। ধাহার ধর্শের প্রতি 
দ্টি থাকে, হার ইহদলাকে সর্নকালে সমস্ত নুখসস্তোগ 
এবং পরকালে মঙ্গল ও প্রসন্ননা লাভ হয়। সাধর্ধাশালী 
পাণুবগণ পৃথিবীর অর্দাংইশ ভোগ করিবার উপযুক্ত; এই 
কুরুকুলোপভুক্ত সসাগরা পৃথিবীতে তোমাদের ন্যায় 
হাহাদেরও অধিকার আছে। আর তাহার রাঙ্গয লাভ 
করিয়। ধর পরিতটাগ পূর্বক কখনই তোমাদিগকে পরাজয় 
করিবে না, ধর্শান্ুগত হইয়াই অবস্থান করিবে। আমার 
জি) শল্, লোমদহ। মহাল্সা ভীঙ্ব, দ্রোণ, বিকর্ণ, 
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বাহিলক, রুপ ও অন্যান্য মহাত্মা তরতবংশীয় বীরগণ 
(তোমার নিমিত্ত পাগুবগণকে যে সমস্ত হিতকর কথ! কহি- 
বেন, তাহারা নিশ্চয়ই াহ। শ্রবণ করিয়া তদনুষায়ী কার্যোর 
অনুষ্ঠান করিবে। কেহই তোমার বিপক্ষ তাচরণে পাগুব- 
গণকে অনুরোধ করিবে না, যদিও করে, তাহাও কোন 
কার্য কারক হইবে না; কারণ, বাস্ুদেব কখনই ধর্ম পরি- 
ত্যাগ করেন না? পাগুবগণ ভাহার একাস্ত অনুগত, এবং 
আমি ধর্শাস্মা পাঞবগণকে ধর্ম্মানুগত বাক্য কছিলে, তাহারা 
কদাচ তাহার অন্যখ। করিবে না। 

হে সগ্ভীয়! আমিবিলাপ করিতে করিতে বারম্বার দুর্্যোধ- 
নকে এইরূপ কহিয়াছিলাম; কিন্তু সেমুঢ কালপ্রেরিত হইয়া 
কাছা! শ্রবণ করিল না! আত এব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে 
যে, আমাদের আর কোন রূঃপই পরিত্রাণ নাই। দেখ, 
যে সংগ্রামে মহাবীর ভীমসেন, অর্জন, বৃঞ্জিবীর লাত্যকি, 
পাঞ্চালপতি উত্তামৌজা, দুর্জয় যুধামন্যু, হুদ্ধর্ষ ধৃষ্টচ্যুন্ব, 
অপরাজিত শিখগ্রী, লোমক পুত্র ক্ষত্রধর্্মা, কেকয়দেশীয় 
রাজগণ, চৈদ্য, চেকিতান, কাশ্যতনয় বিভু, বিরাট, মহারথ 
দ্রুপদ এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব যোদ্ধা এবং বাম্থদেৰ 
মন্ত্রী, মে পমরে কোন্‌ জীবিতার্থা বাক্তি অভিমুখীন হইতে 
সাহমী হয়? ফলতঃ দূর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও ছুঃশাসন 
ব্যশীত অশ্মাপক্ষীয় আর কোন বীরহ বংগ্রামে শক্রগণ 
নির্শক্ত সুশাণিহ শরসমুহ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। 
হে সঞ্জয়! ভগবান্‌ মধুসূদন যাহাদের অশ্বরশ্মি ধারণ 
করেন, কবচধারী ধনত্ীয় যাহাদের যোদ্ধা, কদাচ তাহা- 
দিগের' পরাভবের সম্ভবনা নাই। তোমার মুখে ভীন্থা ও 
দ্রোণের নিধন বার্ত। শ্রবণ কক্সিয়া বোধ করিতেছি ষে, 
এক্ষণে আমার তনয়গণ, ব্ছদর্শী মহামতি বিছুরের পূর্বোক্ত 
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বাকা সফল হইতেছে দেখিয়া এবং মুঢ় ছুর্ষোধন 
আমার সেই বিলাপ স্মরণ করত সাতিশয় অনুতাপ করি- 
তেছে। শৈল ও ধনগুয়ের শরে সৈন্গণকে অভিভূত ও 
রখ সমুদায় বীরশুন্য নিরীক্ষণ করিয়া! আমার পুত্রগণ নিশ্চয়ই 
বিষাদসাগরে নিমগ্রহইতেছে। যেরূপ হিমাপগমে মারুত 
সহায় ুতাশন শুফতৃণ সমুদয় দগ্ধ করে, লেইরূপ ধনঞ্জয় 
আমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছে। 

হে সগ্য় ! অর্জুনপুত্র অভিমন্যু সমরে বিনষ্ট 
হইলে, তোমাদিগের চিত্ত কিরূপ হইয়াছিল ? আমাদের 
পক্ষে এমন কেহই নাই যে, মহাবীর অর্জুনের অপকার করিয়া 
তাহার ক্রোধবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়। হায় । লোভ- 
পরবশ, ক্রোধবিকুনাক়্া, রাজ্যাভিলাষী রানি ভুর্যোন 
ধনের দুর্নীতি প্রযুক্তই আমার পুত্রগণ এই বিপদে 
নিপতিত হইয়াছে । যাহা হউক, এক্ষণে অভিমম্রা বিন 
শানস্তর ছুর্যেোোধন, ভুঃশাসন, সৌবল্‌ ও কর্ণ ইহারা 
এই বিষম বিপদ্কাঁলে কিন্ূপ কর্তব্য অবধারণ করিল এবং 
ছুর্ঘঘতি ছুর্য্যোধন তখন সুনীতি অথবা দুনাঁতির অনুবন্তী 
ইহল; সেই সমস্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করিয়া আমার উৎ- 
ক দূরীভূত কর। 


সী ক পাশি্পস 


ষড়শীতিতম অধায়। 


স্জয় কহিল, হে রাজন! আমি যুদ্ধসশ্ন্ধীয় লমুদায় বিষয়ই 
জর্শন করিয়াছি এবং এক্ষণে সেই সমস্ত কীর্তন করিতেছি, 
আপনি স্থিরচিন্তে শরণ করুন:-_শ্াপনার ছুর্নাতি নিবদ্ধনই 


দ্রোণ পর্। ২৬৯ 


এই বিষম ব্যনন উপস্থিত হইয়াছে। মহারাজ ! যেরূপ বিগত- 
সলিল প্রদেশে সেতু বন্ধন কোন ফলোপধায়ক হয় মা, 
এক্ষণে আপনার অনুতাপও সেইরূপ নিতাস্ত বিফল হই- 
তেছে; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। কৃনান্তের 
ঘন্ভুত নিয়ম অতিক্রম করা লাতিশয় দুঃসাধ্য । হে ভরত- 
শ্রেষ্ঠ ! আপনি যদি পূর্বের কুন্তী পুত্র যুধিষ্ঠির ও স্বীয় পুত্রগণকে 
দ্ুত হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যুদ্ধ কাল উপস্থিত হইলে, যদি 
ক্রদ্ধকুরু ও পাওবদিগকে সান্বন৷ করিয়! যুদ্ধ হইতে নিবৃৰ্ 
করিতেন, যদি পুর্বে কৌরবগণকে অবাধ্য ছুরাম্তা ছুর্য্যোধ- 
নের বিনাশে অনুমতি করিতেন, কিন্ব। এ ঢুরাম্্াকে ষদি 
সৎপথে সংস্থাপন করিয়া পিভার উচিত কাধ্য করত ধর্ম্মানু- 
ঘাঁয়ী কর্ম করিতেন, তাহা হইলে আাপনাঁকে কখনই নিদ রুপ 
ব্যমনে নিমগ্ন হইতে হইত না এবহৎ পাণ্ুব, পাঞ্চাল, 
বুষি ও অন্যান্য সপন্তিগণও আাপনাব বুদ্ধ ব্যতিচার অব- 
গত হইতে পারিতেন না। মহারাজ! আপনি ইহলোকে 
বিজ্ঞন্ম বণিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, তবে কি নিমিত্ত লনারন 
ধন পরিত্যাগ করিয়। ছুর্ষ্যোধধন, কর্ণ ও শক্ুনির মতাবলম্থী 
হইলেন ? অতএব ম্প্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আপনি 
একান্ত বিষয়াসক্ত ; এক্ষণে আপনার এই বিলাপ বাক্য বিষ- 
মিশ্রিত মধু বলিয়া আমার বোধ হইন্ছে। পূর্বের মহাক্স! 
মধুসূদন আপনাকে যুধিষ্ঠির, ভীক্ম ও ড্রোণ অপেক্ষাও সমধিক 
সম্মান করিতেন। কিন্ত য্দবধি আপনাকে অধার্ট্িক বলিয়া 
অবগত হইয়াছেন, তদবধি আর তাদৃশ সন্মান করেন ন1। হে 
রাজন! আপনার কুসন্তামগণ পাণগুবগণের প্রতি যগ্পরো- 
নাস্তি কটুবাক্য প্রযোগ করিলেও তণকালে আপনি পুত্রগণের 
রাজ্য কামনায় অনায়াসে সেই সমস্ত উপেক্ষা করিয়াছি- 
লেন। এক্ষণে আপানাকে শাহার প্রতিফল তোগ করিতে 


২৬২ মহাভারত । 


হইবে । তখন আপনি পাওবগণকে প্রবঞ্চনা করিয়। পিতৃ 
পৈতামহোপতৃক্ত রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে পাণুৰ- 
গণ কর্তৃক নির্জদিত সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল উপভোগ করুন । পূর্বে 
রাজা পা কৌরবগণের বিপক্ষাপন্ৃত রাজ্য ও যশ প্রতুাদ্ধার 
করিয়াছিলেন । তশুপরে ত্তাহার পুত্রগণ তাহা অপেক্ষা অধিক 
যশোলাভ করত রাজ্য করেন; কিন্তু এক্ষণে আপনি রাজ্য 
লোতপ্রযুক্ত াহাদিগকে পৈতৃক রাজ্য চ্যুত করিয়া তাহা- 
দিগের যশ বিলুপ্ত করিয়াছেন। ষাহ! হউক, এক্ষণে যুদ্ধ 
সময়ে পুত্রগণকে তিরস্কার ও তাহাদের দোষ নীর্ভন করা 
আপনার বিধেয় নহে। কৌরবপক্ষীয় মহাবল পরারুমশালী 
বীরগণ জীবিতাশ। বিপর্জন পূর্বক অগাধ পাগুবসৈন্য সমু 
অবগাহন পৃর্ববক যুদ্ধ করিতেছেন। হেরাজন্! বাসুদেব, 
ধনঞ্জয়, সাত্যকি ও ভীমসেন ষে সমস্ত সৈনাকে রক্ষ। করিতে 
নিযুক্ত হইয়াছেন, কৌররবগণ ব্যতীত অন্য কোন্‌ ব্যক্তি 
ঘাহাদিগের লহিত সংগ্রাম করিতে সাহলী হইতে পারে? 
ধনঞ্জয় যাহাদিগ্রে যোদ্ধা, বান্ুদেব যাহাদিগের মন্ত্রী এবং 
ভীযসেন ও সাত্যকি ফাহাদিগের রক্ষক; কৌরবগণ অথবা 
তাহাদিগের বশব্তাী বীরগণ ভিন্ন আর কোন্‌ ধনুর্ধারী ব্যকি 
সেই পাণুবগণের পরাক্রম সহা করিতে সমর্ধ হয়? ফলন: 
ক্ষতধর্ন্মপরায়ণ বীরগণ যাহ। করিতে পারে, কৌরবপক্ষীয় 
মহারখগণ প্রাপপণে তাঙাই করিতেছে, কোনক্রমে ক্রটি 
করিতেছে ন1। যাহা হউক, এক্ষণে পাগুবগণের সহিত 
কৌর়ৰগণের যেরূপ তি ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহ! 
কীর্তন করিতেছি, শ্রুবপ করুন। 


স্্োশ পর্ব? ২৬৩ 
সপ্তাশীতিতম অধ্যায় । 


সস চট অসি 


সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন! সেই শর্ববরী অন্তিবাহিত হইলে, 
শত্রধারিগণের অগ্রগণা মহাবীর দ্রোশাচার্ধ্য স্বীয় সৈন্চ সকল 
লইয়া! বৃহ নির্মাণ করিতে লাগিলেন । তগুকালে মহ্থা- 
বল পরাক্রান্ত ্াধপূর্ণ সৈন্যদিগের নানাবিধ কোলাহল 
শ্রর্গতগোচর হইতে লাগিল? তাহাদিগের যয্যে অনেকে 
শরালন বিস্কারণ এবং কেছ কেহ জা! পরিষার্জন ও নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক অর্জুন কোখায় বলিয়া চীৎকার করিতে 
লাগিল; কেহ কেহ স্ুুনির্টিত গগনসন্গিভ উৎকৃষ্ট 
সুষ্টিপম্পর নুশাণিত অসি কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়। 
নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; সহ সহ বীর সংপ্রা্থ 
করিবার নিষিনত্ত অসিমার্গে ও শরাসনমার্গে বিচরণ করত 
শিক্ষানৈপুপ্য প্রদর্শনে প্ররত হইল ; কেহ কেহ চন্দনদিশ্ী 
কাঞ্চন ও হীরকে সুশোভিত ঘণ্টাধুক্ত গা উত্তোলন করিয়া 
ধমগ্তয়ফে আহ্বান করিতে লাগিল ; কেছ কেছ বলষঙে মত 
হইয়া! উচ্ছিতত ইন্দরধ্বজ সদৃশ পরিঘ দ্বারা গগনযার্স সঙ্া- 
চ্ছন্ন করিল এবং অনেকে যুদ্ধ করিবার অভিলাষে বিচিত্র 
যাল্যে পরিমণ্ডিত হইয়া বহুবিধ অস্ত্র শত্ত্র ধারণ পূর্বক 
অরুন কোথায়, মানী বকোদর কোথায়, বানুদেক কোহ্ার 
এবং তাহাদের সুহ্ধদ্গপই বা কোথায় এই বলিয়া সা 
আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইল । 

- সেইসময় মহাবীর জাচার্ধ্য শঙ্খধবনি ও স্বয়ং জরল্ত- 
বোগে অন্থ সঞ্চালন পূর্বক বিচরল করত বৃঢ়হ স্দির্ঘাগ 
করিতে লাগিলেন । তঙখপরে সৈনাগণ বথান্থ।দে সরৎশ্ি 


(৩1 শ্কা 


২৬৪ মকাভারত। 


হইলে, সমরোৎসাহী ফ্রোণ জয়দ্রথকে কহিলেন, ছে সিদ্ধু- 
রাজ! তুমি সৌমদতি, মহাবীর কর্ণ, অশ্বগ্থামা, শল্য, বৃষসেন, 
কূপ, এক লক্ষ অশ্ব, ছয় অযুত রথ, চতুর্দশ সহত্র মত্ত মাতঙ্গ 
ও একবিংশতি সহস্র বর্দধারী পদাতি লইয়া আমার ভ্রয় 
ক্রোশ অন্তরে অবস্থান কর। তথায় পাঁঙবগণের কথ! দূরে 
থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে আক্রমণ করিতে পারি- 
ৰেন না) অতএব তুমি আশ্বানিত হও। দিন্ধুপতি জয়দ্রথ 
আচার্য/বাক্যে আশ্বানিত হইয়। গাদ্ধারদেশীয় মহারথ ও 
বর্মধারী পাশহত্ত অশ্বারোহিগণ সমভিব্যাহারে আচার্য্যনি দি 
স্থানে গমন করিলেন। চামরালঙ্ক,ত কাঞ্চমপরিশ্োভিত 
সিন্ধুদেশীয় তিন সহত্র অশ্ব ও অন্যবিধ সপ্ত সহঅ অশ্ব 
গাহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে আরম্ভ করিল। 

হে রাজন্! তখন আপনার পুত্র ছুশ্বর্ষণ বর্ম্ধারী তীষণা- 
কার আরোহি সষারূঢ় সার্দ সহস্র মত মাতঙ্গ লইর। সংগ্রাম 
করিবার নিমিত্ত সমস্ত সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । আপনার তনয় দুঃশানন ও বিকর্ণ সিন্ধরাজের 
অর্থ সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্রগামী সৈনাগণের মধ্যে রহিলেন। তখন 
মহাবীর ড্রোণাচার্য্য মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য নরপতি 
এব বছুসংখ্য রথ, অশ্ব, গজ ও পদাঠি দ্বারা এক ব্যৃহ 
নিশ্মাণ করিলেন। সেই বুযছের পূর্্বদ্ধ শকটাকার ও 
পশ্চার্ধ চক্রাকার। উহার দীর্ঘ চতুর্ববিংশতি ক্রোশ ও পশ্চা. 
দ্ধের বিস্তুতি দশ ক্রোশ। মহাবীর (ড্রোগাচার্ধ্য সেই ধ্যুহের 
পশ্চার্ধম্থিত পদ্মাকৃতি ব্যহমধ্যে সূচী নামে ছুর্ভেদ্য গৃঢ় এক 
ব্যুহ রচন। করিলেন। মহাবীর ধনুদ্ধর কৃতবর্্া সূচীমুখে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তীহার পশ্চাফ্তাগে কম্বোজ ও 
জলসন্ধ এবং তথ্পশ্চানে মহারাজ দুর্ষ্যোধন ও কর্ণ আব- 
শন হুইলেন। যুদ্ধবিশরদ শত লহ বীরপুরুষ শকটের 


কোণ পর্ব! ২৬৫ 


কঅগ্রতাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অসংখ্য 
সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহাদের সকলের পশ্চাতে এঁ সুচী 
নামক গুড় ধ্যহের পার্থ অবস্থান করিলেন। মহাবীর 
(দ্রোপ শ্বেতবর্্ম ও উৎকৃষ্ট উফ্ীষ ধারণ করত শরাপন 
বিদ্কারণ পৃর্রবক ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় শকটের যুখে অব- 
স্থান করিতে লাগিলেন । রাজ! ডোজ আ'চার্য্ের পশ্চাৎ 
সমবস্থিত হইলেন। মহাবাহু দ্রোণ স্বয়ং তাহারে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। কোৌরবগণ দ্রোণের লোহিতাশ্বলংযোজিত রখ 
এব বেদী ও কুষ্টাজিনসম্পন্ন ধ্বজ সন্দর্শন করিয়া বৎ্পরো- 
নাস্তি আহলাদিত হইলেন। সিদ্ধ,.ও চারণগণ ক্ষুন্ধার্ণৰ 
সদৃশ দ্রোণবিনির্টিত সেই অদ্ভুত ব্য নিরীক্ষণ করিয়। সাতি- 
শয় বিশ্রায়াপন্ন হইলেন। সমস্ত ভূতগণের বোধ হইল 
ফে, এ বৃহ, শৈল, সাগর ও অরণ্য সমাকুল বহুবিধ জন- 
পদপুর্ণ এই ধরণীকে গ্রাস করিতে পারে। সেই অসংখ্য 
রখী, পদাতি, অশ্ব ও নাগে সমাকীর্ণ, ভয়ঙ্থরে, শত্রঃগণের 
হাদয়তেদী অদ্ভুত শকট ব্ুছ নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ, 
ছুর্য্যোধনের আনন্দের আর পরিশীমা রহিল ন1। 


০ ০০০০ 


অধ্টাশীতিতষ অধায়। 


ছে রাজন্! সৈন্যগণ এইরূপে যথাস্থানে সন্্িবেশিত 
হইলে, সমরক্ষেত্রে ভেরী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যোদ্যম 
হইতেন্বাগিল। সৈন্যগণের গভীর গর্জন, বাদিত্রের নিঃস্বদ ও. 
শঙ্খের ভীষণ রবে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া! উঠিল। ভরত- 
'ধংশীয়.বীরগণ ক্রমে ক্রমে লমরক্ষেত্র. সমাচ্ছাদিত করিতে 


২৬৬ মহ্াভারভ। 


লাগিলেন। ছে মহারাজ ! সব্যসাচী অর্ছম সেই ভীষণ সংগ্রাষে 
লক্ষিত হছইলেন। তাহার সম্মুখে বহুসংখ্য কৃষ্তবর্ণ বায়ল 
জ্ীড়। করিতে লাগিল এবং আমাদিগের নৈম্যগণের দক্ষিণ 
পার্খে অমঙ্গল দর্শন শিব! ও ভয়ঙ্কর দর্শন অন্যান্য পশুগণ 
জতি ভীষণ রবে চীৎকার করিতে আরস্ত করিল। সেই ভয়- 
হুর সময়ে সহজ সহত্র নির্ধাত ধ্বনিও সমুখিত হই 
লাগিল। সসাগর1 যেদিনী বিকম্পিত হইয়া! উঠিল। সমি- 
ধাত রুক্ষ সমীরণ গ্রবলবেগে কর্কর সকল সঞ্চালন পূর্বব ক 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। ূ 

সেই সহয় নকুলতনয় স্ুবিজ্ঞ শতানীক ও ধৃ্টদুযু্দ 
পাগুবসৈন্যের ব্যহ নির্্াণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে 
রাজন্‌ ! তণুকালে আপনার তনয় ভুন্ধর্ণণ সহত্র রখ, শন 
কুঙ্জীর। তিন সহত্র তুরঙ্গম ও দশ সহত্র পদাতি দ্বারা সার্ধ 
সহত্র ধনু পরিষিত ভূষি সমাচ্ছন্স করিয়া সৈন্যগণের অগ্র- 
ভাগে অবস্থান পূর্বক গর্বিবিত বাক্যে কহিলেন, ছে ব্রগণ! 
বেলাভূমি যেরূপ সাগরবেগ নিবারণ করে, তঙ্রপ আজি আমি 
গাণ্ডাবধারী রণদুর্মদ প্রত্তাপশালী অর্ছঘুনকে নিবারণ করিব। 
অদ্য তোমরা সমরে অর্ধ পরায়ণ অর্ছুনকে প্রস্তরসংলগ্র শৈল 
শ্ঙ্গের ন্যায় নিরীক্ষণ করিবে। হে সংগ্রামাভিলাষী বীর- 
গণ ! তোমাদের কাহারও সংগ্রাম করিবার প্রয়োজন নাই। 
আমি একাবী পাগডবপক্ষীয় বীরগণের সছিত যুদ্ধ করিয়া 
স্বীয় যশ ও মান বদ্ধন করিব। ধনুর্ধারী ছুম্মর্ষণ এই কথা বলিয়। 
ধ্ুর্ধরগণে পরিরৃত হুইয়। অব্থান করিতে লাগিলেন। সেই 
বয় বিচিত্র কবচ, শুর যাল্য, শুরু বসন, কাঞ্চনষয় কিরীট, 
উদ্ধষ আঙ্গহ ও যনোহর কৃণগুলে পরিশোত্ভিত, উত্তম.রথারূ?, 
খড়গঞ্জারী, বাস্ুদেবসনাখ, নিবাতকবচদ্বাতী, যহাধল গরা- 
জোড় ধনগয় দুর্র্ধণের সেই বাক্য শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া 


স্্রোণ পর্ব! ২৬৭ 


গাণ্ডীব বিকম্পিত করিতে আরস্ত করিলেন তখন শ্তাহাঁরে ক্রুদ্ধ 
অস্তকের ন্যায়, কুলিশধারী দেবরাজের ন্যায়, কাঁলপ্রেরিত 
দণ্ডপাণি যমের ন্যায়, অক্ষোতভ্য শৃলপাণির ন্যায়, পাশ- 
হস্ত বরুণের ন্যায়, প্রজা! সংজিহিষু যুগান্তকালীন পাব- 
কের ন্যায় ও সমুদিত দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
তিনি কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের সম্মুখে রথ সংস্থাপন পূর্বক 
শঙ্খ ধ্বনি করিতে আরম্ত করিলে, মহাক্বা বাস্মদেবও জশ- 
স্বিত চিত্তে শঙ্খ প্রধান পাঞ্চজন্য প্রধ্াপিত করিতে লাগি- 
লেন। সৈনাগণ কুষ্ণার্মূনের শঙ্মধবনি শ্রাবণ করিয়া রোমা- 
িত দেহ, কম্পিতকলেবর ও বিচেতনপ্রায় হইল । প্রাণিগণ 
কুলিশের ভীষণ শব্দে যেরূপ ভীত হয়, সৈনাগণ কৃষ্ণ ও 
অর্জুনের শঙ্খ মিনাদে সেইরূপ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। বাঁছন- 
গণ মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হে রাঁজন্। এইরূপে 
সমস্ত বাহন ও সৈন্যগণ সেই নিদারুণ শহ্ধধবনি শ্রবণ 
করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ় হইল। কেহ কেহ ভয়ে চেনশৃন্য 
হইল এবং অনেকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে 
মহারাজ! তণ্কালে ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্ছিত কপি তত্রত্য 
অন্যান্য জন্তগণের সহিত মুখ ব্যাদান করত কৌ।রব সৈনাদি- 
গের অন্যঃকরণে ভয়োৎ্পাদন পুর্ববক অতি ভীষণ শব্দ 
করিতে লাগিল । সেই সময় কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ পুনরায় 
শঙ্ছ,'ভেরী, ম্মদঙ্গ ও আনক প্রসূতি বহুবিধ হর্ষজনক বাদিজ্ 
ৰাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বাদিত্রনিনাদ, নিংহনাক্গ, 
আস্ফো্ট ও মহারথগণের চীৎকারে মেই সমরভূষি পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠিল। হে রাজন! পুরম্দরতনয় ধনঞ্জয় সেই ভীরু- 
দিগেরস্ভয়বর্ধন তুমুল শব্দ শ্রাবণে সাতিশয় আহলাদিভ 
হইয়া কৃষকে কহিতে লাগিলেন । 


পত্র বু সপ 


২৬৮ মহাভারত । 
উননবতিতম অধ্যায়। 


অঙ্ভুন কহিলেন, হে বাসদের ! যে স্থানে ছুপ্ধর্ণ অব- 
স্থান করিতেছে, সেই স্থানে সহ্বর রথ সঞ্চালন কর। মামি 
এই কুঞ্জরসৈন্য ভেদ করিয়া অরিবাহিনীমধ্যে প্রবেশ 
করিব। তখন মহাবান্ কেশব অজ্ভ্ব“নর আদেশামু- 
সারে ছুর্মর্ষণের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন. করিলেন। অন- 
স্তর ধনঞ্জয়ের সহিত কৌরবগণের অধি ভয়াবহ যুদ্ধ সম্ব- 
পশ্থিন হইল। সেই সংগ্রামে গসখখ্য রী, নর ও মাতঙ্গ 
জীবন পরিত্যাগ করিল। মহাবীর ধনগ্রয়, মেঘের শৈলো- 
পরি বারিবর্ধণের ন্যায় *ক্রসৈন্যের উপর আনবনত শরজাল 
বর্ষণ করিতত লাগিলেন । কৌরবপক্ষীয় রথিগণও বাসুদেব 
ও ধনগয়ের প্রতি শরজাল বর্ণ করিতে আরম্ভ কারলেন। 
তখন মহাবীর ধনগ্য় রে'ষপরবশ হইয়া! সায়কলমূহে রৰি- 
গণ্রে মস্তক ছেদন করিতে প্ররুন্থ হইলেন। দংশিতাধর, 
উদ্ভ্রান্তনয়ন, কুস্তল ও উক্যীষ নুশে'ভিজ নরমন্তকে ভূতল 
সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। সমন্তাৎ, বিবীর্ণ যেধগণের মস্তক 
সমুদর কমলবনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। স্বর্ণ 
নির্টিত বর সমুদায় শোণিতাক্ত হইয়া বিছ্যুন্মালাবিল- 
দিত মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। নপক তাল ফল 
ভূলে পতিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, রণক্ষেত্রে বীরগণের 
অন্সক সমুদায় নিপতিত হওয়াতে সেইজপ শব্দ সমুশ্থিত 
হইল। কবন্ধ সকল কেহ কেহ শরালন অরপস্বন ও 
কেহ কেহ খগগ নিষ্কাশন পূর্বক প্রহারোদ্যত হইয়া! 
দগায়মান রহিল; বীরগণ অঞ্জ্বনকে পরাভব করিতে 


ভোগ পর্ব । ২৬৯ 


একাগ্রচিন্ত হইয়া সবন্থ শিরঃপতন রুভান্ত অবগত হইতে 
পারিলেন না। অশ্বগণের মস্তক, গজগণের শুণ্ড এবং বীর- 
গণের বাহু ও মন্তক্ক সমুদ্ায়ে রপস্থল সমাচ্ছাদিত হইয়া 
উঠিল | 
হেরাজন্! তখন আপনার সৈন্যগণ সমুদায় জগৎ 
অঙ্্রনময় অবলোকন করন, কেহ কেছ £গইপার্থ, কেছ 
কেহ পার্থ কোথার গমন করিতেছে বলিয়া চীৎকার করিতে 
লাগিল। এই প্রকারে সেই যোদ্ধ,বর্গ কালপ্রতাবে নকলকেই 
অর্জঘুন বোধ করিয়া আপনারা পরস্পর পরম্পরকে প্রহার 
করিতে ল'গিল | কেহ কেছ ন্দীয় শরীরে অস্ত্রীধাত করিতে 
আরস্ভ করিল। শোণিতাক্ত কলেবর সংচ্ঞাবিহীন বীরগণ 
সমর শয্যায় শয়ান ও দারুণ বেদনায় একাস্ত কাতর হইয় 
স্বস্ব বান্ধনগণের না কীর্তন করত আর্তনাদ করিতে 
লাগিল। ভিন্দিপাল, প্রাশ, শক্তি, খ্ি, পরশু, নিব্ণাহ। 
পড়গ, কার্দ্দক, তোমার, শর কর) আভরণ, গদা ও অঙগদ- 
যুক্ত ভীষণ ভুজগাকার অর্গল সদৃশ বানু লকল বাণ দ্বার! 
কর্তিত হইয়া কখন সমুখিত কখন বা বিলুষ্টিত হইতে 
লাগিল। ফলকঃ তৎকালে ষে সকল ব্যক্তি পার্থের সহিত 
সংগ্রামে প্ররত্ত হইয়াছিল) পার্থের শরজাল তাহাদিগের 
শরীঃহমধ্যে গ্রবিন্ট হইযা তাহাদিগকে সংহার করিতে 
লাগিল । মেই সময় মহাবীর ধনঞ্জয় কখন যে, রখোপরি মৃত 
করিক্েছেন, কখনই বা! শরাসন গ্রহণ করিতেছেন, তাহার 
কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না । তিনি হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্বক 
সন্বরে শর নিক্ষেপ করিতে আরস্ত করিলে, রণ ভূমিন্ফিত 
“সকল ব্রক্তিই বিশ্ময়াপন্ন হইল। অসংখ্য হস্তী, গজনিয়ন্তা, 
অশ্ব, অশ্থারোহী, রী ও সারথি ধনঞ্জয়ের শীণি'র শরে বিনষ্ট 
হইতে লাগিল। পাওুতনয় অঞ্ূন সেই সমরস্থলে কি ভ্রমণ- 
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কারী, কি যুধ্যমান, কি সম্মুখে উপস্থিত সকলকে ই যমসদনে 
প্রেরণ করিলেন। মরীচিমালী আকাশমণ্ডলে সমূদিত হইয়া 
যেমন গাঢ় তিমির বিনষ্ট করেন, তক্রপ মহাবীর ধনঞ্জয় 
কঙ্কপত্র সুশোভিত শর সমূহ দ্বারা সমস্ত গজনৈন্য সংস্থার 
করিতে লাগিলেন। অর্ডুনশরনির্ভিন্ন হন্তভী সকল সমরক্ষেত্রে 
নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, পৃথিবীমগুল প্রলয়" 
কালীন ভূধরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । 

হে রাজন্‌! তখন ক্রোধাবিষ্ট মহাবীর সব্যসাচী মধ্যাহ্- 
কালীন দিবাকরের ন্যায় শত্রগণের একান্ত ছুর্নিরীক্ষ্য হইয় 
উঠিলেন। কৌরবসৈনাগণ তাহার শরে নির্ভর নিপীড়িল 
হুইয়। শঙ্কিত মনে রণভৃমি পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে 
লাগিল। প্রবল বাতু যেরূপ মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, 
মভাবীর অর্ুন সেইরূপ কোৌরব সৈন্যগণকে বিষদ্দিত 
করিতে লাগিলেন। রধী ও অশ্থবারোহিগণ অর্জুনশরে 
নিপীড়িত হইয়া প্রতোদ, চাপ, কোটা, হুঙ্কার, কশাঘাত, 
পাঞ্চিঘাত ও উগ্ব বাক্য দ্বারা অশ্ব পরিচালন পূর্ববক সন্বরে 
পলায়ন কহিতে লাগিল! গজারেহিগণ পাদাসুষ্ঠ ও 
অস্ক,শ প্রহার দ্বারা করিগণকে সঞ্চালিত করত প্রবলবেগে 
ধাবমান কইল এবং অনেকে অর্জুনশরে বিষযোছিত হইয়া! 
তাহার অভিযুখে গমন করিতে লাগিল । হে রাজন! এই 
প্রকারে আপনার পক্ষীয় ৰীরগণ ভয়োৎসাহ ও ৰিমনায়যান 
হইল। 
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ধৃন্তরাষ্ত্রী কহিলেন, হে নঞ্ধয়! এইরূপে মহাবীর ধনগয় 
আমাদিগের সৈন্যগণকে সংহার করিতে প্ররন্ত হইলে, কোন্‌ 
কোন্‌ বীর সেই সংগ্রামে অর্জুনের সম্মুখীন হইয়াছিল ? তখন 
কি কোন মহাবীর অর্জুনের সিত যুদ্ধ করিলেন ? অথবা 
সকলেই তাহার , নিকট পরাজিত এবং হতাশ্বাস হইর! 
অকুতোভয় মহাবীর ড্রোণাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক শকট 
ধ্যহে প্রবিষ্ট হইলেন। 
_ সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌! মহেন্দ্রতনয় মহাবীর অর্জন 
শাণিত শরসমূহ দ্বার সৈন্য সংহার করিতে আরম্ত করিলে, 
অন্মৎপক্ষীয় বনুসংখ্য বীর নিহত এবং সকলেই ভগ্নোৎসাহ 
হইয়! পলায়ন করিল; কেহই অর্জুনকে অবলোকন করিতে 
সমর্থ হইলেন না। তখন আপনার তনয় মহাবীর ছুঃশাসন 
নৈন্যগণের সেই প্রকার অবস্থা অবলোকন করত রোষপরবশ 
হইয়া! যুদ্ধার্থ অর্ছ্ুনর অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ 
স্বর্ণ কৰচ সমাচ্ছণ্প ন্ুবর্ণ শিস্ত্রাণধারী মহাবীর বজ্- 
নংখ্যক করি সৈন্য দ্বারা ধনগ্ররকে পরিবৃত করিতে লাগি- 
লেন। গজ ঘন্টার নিনাদ, শঙ্খের ধ্বনি, জ্যাম্ক(লন শব্দ 
এবং করিরৃংহিত দ্বার! পৃথিবীমণ্ডল, দিষ্গুল ও গগনমণ্ডল 
সমাচ্ছন্ন হইল। হেরাজন্! এ মুহূর্ত অতি ভীষণ হুইয়। 
উঠিল। ভুঃশাসনের নাগসৈন্য যেন মেদিনীমণ্ডল গ্রাস করিতে 
লাগিল ৯. পুরুষোভম অর্জুন অন্কুশপরিচালিত, লাম্বত 
শণ গজগণকে পক্ষশালী পর্ববতের প্যায় রোষভরে আগমন 
করিতে দেখিয়। উচ্চন্থরে নিংহনাদ পররভ্যাগ পূর্বক তাহা 
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দের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ণ করত মকর যেরূপ 
উত্তাল বীচিমালা সমাকুল বায়ুবিকম্পিত মহাসাগরে প্রবেশ 
করে, সেইরূপ সেই করিসৈন্যষধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
তখন রণভুমিস্থ সকল ব্যক্তিই স্রীহাকে প্রলয়কাঁলীন 
দিবাঁকরের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল । অশ্বগণের খুর- 
শব্দ, রথ লকলের চক্রনির্ধোষ, জনগণের চ:ৎকার, শরাসনের 
জ্যাশক, বহুবিধ বাঁদিত্রের নিম্বন, গাগ্ডীবের নিনাদ এবং 
পাঞ্চজন্য ও দেবদন্ত শঙ্খের ধ্বনি দ্বার1 মনুষ্য ও করিগণ মন্দ 
বেগ ও বিচেহন হইয়! পড়িল। মহাবীর অজ্জুন বন্থশর দ্বার! 
তাহাদের শবীর তেদ করিত লাগিলেন। বারণগণ গাণ্তীব- 
নির্শা্ত শত শত তীক্ষ শর প্রহারে ক্ষত বিক্ষত কলেবর 
হইয়া ঘোরতর চীৎকার করত ছিন্নপক্ষ অচলের ন্যায় অন- 
বরত ভূকলে নিপতিত হইতে লাগিল। এনেক হস্তী 
দন্ত ও শুণ্ডের সন্ধি, কুম্ত এবং গণগদেশে লাতিশয় আহত 
হইয়। রাক্ষসের ন্যায় নিরন্তর চশকার করিতে আরম্ত 
করিল। ী 

তখন মহাবীর ধনগ্তীয় সম্গতপর্বব ভল্ল দ্বারা গজারোহি- 
গণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। গজারোহিগণের 
কুণডুল শোভিত মস্তক সমুদায় ধরাতলে নিপতিত হইতে 
গারন্ত হইলে, বোধ হইল ষেন, মহাস্ত্রা ধনগ্তয় কমলরাজি 
গ্ারা দেবার্চনা করিতেছেন। মাতঙ্গগণ সমরগ্ষেত্রে পরি- 
ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, মনুষ্যগণ যন্ত্রবন্ধ, প্রণার্ত ও 
শোণিত্বাক্ত কলেবর হইয়া! করিগণের অঙ্গে লগ্বমান হইতে 
লাগিল। এ সংগ্রামে অর্ছভুনের এক মাত্র শরে ছুই তিন জন 
মনুষ্য বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হুইতে লাগিল করিগণ 
দারশচ দ্বারা গাঢ় বিদ্ধ হইয়া শোণিত ৰমম করত আরোহীর 
মহিত সপাদপ শৈলের ন্যায় ভুলে পণ্তিত হইলে লাগিল 
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অহাবীর ধনঞ্জয় সঙ্গতপর্ন ভল্প দ্বার! রথিগণণের মৌববা, ধ্বজ, 
শরালন, যুগ ও ঈষ ছেদন করিতে আরম্ত করিলেন। তিনি যে 
কখন শর গ্রহণ, কখন শর সন্ধান, কখন শর আকর্ষণ, ও কখন 
বা শর মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল 
না। কেবল এইমাত্র বোধ হইতে লাগিল ষে, ষেন মহা. 
বীর অর্জুন শরাসন মণলাকার করিয়। সমরস্থলে নৃত্য 
করিতেছেন। তগ্ুকালে বনুনংখ্যক মাতঙ্গ অর্জুনের 
মারাচাঘাতে মাতিশর বিদ্ধ হইয়া! রুধিরধার] বমন করত 
ভূতলশারী হইতে লাগিল। 

হেরাজন্‌! সেই সমরক্ষেত্রে চতুর্দিকেই অনংখ্য কবস্ক 
সমুখিত হইল। কার্মম,ক, অঙ্গুলিত্র, খড়গ, কেম়ুর ও 
লুবর্ণাতরণভূঘিত' ছিন্নবাহু সযুদর লক্ষিত হইতে লাগিল। 
দিব্যাভরণ পরিমণ্ডিত আসন, ঈষাদণ্ড, চক্রবিমধিত অক্ষ, 
তগরধুগ, নিপতিত মহাধ্বজ, ভূরি ভূরি মালা, আতরণ ও বত 
এবং রণনিহত অনংখ্য গজ, অস্থ ও চর্মচাপধারী বীওগণ 
ইতস্তত? সন্কীর্ণ হওয়াতে সমরাঙগন অতি ভীষণ দর্শন হ্ইয়! 
ডঠিল। হে মহারাজ! দুঃশাসনের সৈন্যগপ এই দূপে 
পার্থশরে সাতিশয় নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া লংগ্রাম 
পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হুঃশালনও 
অর্জুনশরে বিদীর্াস হইয়া শঙ্কাকুলিত চিতে সৈন্যগণের 
সহিত আচাধ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবার মিমিন্ত শকটব্যছে 
প্রাবন্ট হছইলেন। 
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একনবতিতম অধ্যায় । 


বসা বসন (টি বপপ্ আজ 


এইরূপে মহাবীর ধনঠীয় ছুঃশাঁলনের সৈন্য সংচার 
করিয়। জয়কে আক্রমণ করিবার অভিলাষে আচার্ষের 
সৈন্যাভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিলেন এবং দ্রোণাঁচার্ধাকে 
ব্যছের সম্মুখীন দেখিয়া বান্মদেবের আদেশানুসারে কুতাঁ- 
শলিপুটে কহিলেন, হে ব্রঙ্গন্! আপনি আযার হিন- 
চিন্তা ও কল্যাণ করুন। আপনার প্রসাদে আমি এই 
ছুর্ভেদ্য ব্যহমধ্যে প্রবেশ করিতে বাসনা করিতেছি যথার্থ 
কহিতেছি যে, আমি আপনাকে পিতার সদৃশ, বান্ুদেবের 
সদৃশ ও জেষ্ঠভ্রাতা যুধিতিরের সদৃশ জ্ঞান করিয়া খাকি। 
হে তাত! আপনি যেরূপ অশ্বথামাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, 
সেইরূপ সর্বদা আমাকেও রক্ষা করা আপনার কর্তব্য । 
আমি আপনার অনুগ্রছে সমরাঙ্গনে সিঙ্ধুরাজ জয়দ্রথকে 
হার করিতে বামন! করিয়াছি ; অতএব আপনি আমার 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন । | 
মহাবীর ফ্রোণ অর্জনের এইরূপ বাকা শ্রবণ করিয়া সহাস্য 
বনে কহিলেনঃ হে ধনগ্তয়! তুষি অগ্রে আযাঁকে জয় ন! 
করিয়া কদাঁচ জয়দ্রখকে পরাজয় করিতে পারিবে না। দ্রোণা- 
চার্ধ্য এই কথা৷ বলিয়া সহাঁস্যবদনে তীক্ষ শর দ্বারা অর্থভ্বন 
এবং সাহার রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারধিরে আচ্ছন্ন করিলেন। 
তখন মহাবীর অর্ভ্ন ক্মত্রয় ধর্্ানুসারে স্বীয় শর- 
ছারা আচার্ষ্যের শরজাল নিরাকরণ পূর্বক ভীষণ শন সকল' 
নিক্ষেপ করত তাহার অভিমুখে ধাবমান হুইয়! তাহারে 
নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোগাঁচার্ধয স্বীয় শর দ্বারা অর্চছ 
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মের শর ছেদন পূর্ববক বিষাগ্নি সদৃশ শর দ্বারা কৃষ্ণ ও অর্জদকে 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তত্কালে অঙ্জুন কি প্রকারে 
আচার্ষেঘর শরাঁপন ছেদম করিবেন, এই চিন্তা করিতেছেন, 
এই অবসরে বীর্যশালী দ্রোণ সত্তবরে ভাহার শবাসন ছেদন 
পৃর্র্বক শর দ্বারা রথধবজ, ঘোটক ও সারথিরে বিদ্ধ করিয়। 
সহাস্য বদনে তাহাকে শরসমুছে আর করিলেন । তখন 
আন্্রবিদ্‌ শ্রেষ্ঠ মহাবীর অ্ুন অবিলম্বে শরাসনে অন্য জ্যা 
আরোপণ করিয়া দ্রোণাচার্যাকে হস্ত লাঘব প্রদর্শনার্থ এক- 
বারে ছয় শত শর পরিত্যাগ করিলেন। তশ্পরে ফিখন 
সপ্ত শত, কখন সহজ ও দশ সহত্র সংখ্যক শর পরিত্যাগ 
পূর্বক আচার্য্ের সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। 
অসংখ্য মানব, মানঙ্ষ ও তুরঙ্গ ধনগ্রয়ের শরে বিদ্ধ হইয়] 
ধরাঁতলে নিপতিত হুইল । রগিগণ অর্জুনের শর প্রভাবে 
অস্ত্র, ধধজ, সারথি ও অশ্ববিহীন এবং সাতিশয় নিপীড়িত 
হইয়া জীবন পরিন্াগ পূর্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপ- 
তিত হইতে লাগিল। কুগ্তরগণ কুলিশাহত শৈলশৃঙ্গের 
ন্যায়, মারুতাহত জলদজালের ন্যায় ও অনলদগ্ধ গৃহের ন্যায় 
রণস্থলে নিপতিত হইল । সহত্র সহস্র অশ্ব হিমালয়ের 
প্রস্থে বারিবেগাহত হুংস সমুহের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে 
লাগিল। যেমন যুগান্তকালীন দিবাকর কিরণজাল দ্বার! 
অগাধ জলরাশি ক্ষয় করেন, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শর- 
জাল বিস্তার পূর্বক অসংখ্য রথ, অশ্ব, হ্স্তী ও পদাতিদিগক্ষে 
ংহার করিলেন। 

তখন মেঘ ষেরূপ সূর্য্যকিরণ সমাচ্ছন্গ করে, মছাধীর 
জ্রোণাঙ্র্ম্য সেইরূপ স্বীয় শর সমুহ দ্বার। পার্থের শরজাল 
সমাচ্ছন্ন করিয়। ভাহার বক্ষঃস্থলে এক শক্র সংহারক নারাছ 
পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর অর্জন আচার্ষ্যের নারাচা- 
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ক্লাতে ভূষিকস্পকাঁলীন পর্বতের ন্যায় ব্যাুলিত হই. 
লে এবং তঙক্ষণা, ধৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক আঁচীর্য্যকে শর- 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তখন মহাবল পরাক্রাস্ত জোগা- 
সার্ধ্য পাঁচ বাণে কেশবকে ও ত্রিসগুতি শরে ধনগ্রয়কে বিদ্ধ 
করিয়া তিন শর প্রহারে তাহার রথ ধ্বজ ছেদন করিলেন। 
এবং হস্ত লাঘব প্রদর্শন পুর্ববক নিমেষমধ্যে শরবর্ধণ করত 
তাহারে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। তখন আগর! 
দেখিলাম, আচার্ধ্যের সায়ক সমুদয় নিরন্তর নিপতিত 
'হুইতিছে এষং তাহার ভয়ঙ্কর শরালন য়গুলাকারই রহ্ি- 
যাছে। হেরাজন্‌ ! দ্রোণাচার্ধ্যবিস্য্ট, কষ্কপন্ত্রপরিশোদি-ত 
শরসমূহ কেবল কেশব ও অঙ্প্ানের প্রতিই জ্রুতবেগে গমন 
করিতে লাগ্লি। 
লেই সময় মহাত্ব বাসুদেব দ্রোণ ও ধনপ্তয়ের এ ভীষণ 
লংগ্রাম নিরীক্ষণ করিয়। প্রকৃত কার্ধ্য সাধনার্থ চিস্তা করনত 
ধনপ্তয়কে কহিলেন, হে পার্থ! আমাদের আর কালঙ্গেপ কর! 
'বিধেয় নছে । তণচার্যের সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করা হইয়াছে; 
আতন্তএব চল, উইারে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করি। 
মহাবীর ধনপয় বাস্থুদেবের বাকা শ্রবণ পুর্বক তোমার 
যাহ! অভিরুচি তাহারে এই কথা বলিয়া আচ্যকে প্রদক্ষিণ 
করিয়! বাণ পরিত্যাগ পুর্ববক বিরৃত্তমুখে গমন করিতে লাগি- 
মেন। মহাবীর ফ্রোণ ধনগ্ীয়কে অন্যত্র গমন করিতে 
দেখিয়! কহিলেন, হে পার্থ! এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছ? 
তৃূমি ন! সংগ্রামে শক্রকে পরাজয় না করিয়৷ প্রতিনিবৃদ্ধ 
হও ঝা? তখন ধনগ্য় কহিলেন, "ছে ব্রহ্মন! আপনি 
'গ্ামার গুরু, শত্রু নহেন। আমি আপনার পুত্র তুল শিষ্য । 
একিশেষতহ আপনাকে সংগ্রাঙে পরাজয় করিতে পারে, এষন 
কেহই নাই। 
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. জয়দ্রধবধ।ভিলাষী মহাবাহু ধনগয় আচার্্যকে এই. কথা 
বলিয়। অবিলম্বে কৌরব সৈন্যের প্রতি ধাৰমান হইলেম। 
পাঞ্চাল দেশীয় মহামতি যুধামনুযু ও উত্তমৌজ। চক্র রক্ষক 
হইয়। ই্টাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন? এইূপে পুত্র- 
শোকসন্তপ্ত মহাবীর অন্ভ্বন জীবিচ নিরপেক্ষ হইয়! সাঞ্গাৎ 
কৃতান্তের ন্যায়, মন্তমাতঙ্গের ন্যায় সৈন্য মধ্যে প্রষেশ 
করিতে আরম্ভ করিলে কৌরবপক্ষীয় জয়, কৃতবর্্মা, সাতত, 
বান্বোজ 9 শ্রনাধু, তাহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন । 
খন এ বীরগণের অন্থগামী দশ সংশ্ঁ রী এবং আভীষাহ, 
শুরসেন। শিবি, বশাতি, যাবেল্রক, ললিগ্খ। কৈকেয়, য্ক, 
নারায়ণ, গোপাল ও পুর্বে কণ কর্তৃক পরাজিত কাম্বোজ 
দেশীয় বীরগণ আচার্যটকে পুরক্কত করিয়া জীবিতাশ।1 বিল- 
জন পূর্বক বিচিত্র যোদ্ধা নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে নিবারণ করিতে 
প্রবৃন্ত হইল। পরস্পর স্পদ্ধাভিলাধী ছোধগণ এইন্ঈপে 
নকলে সমবেত হইয়া] ধনগ্জীয়ের সহিত লোমহর্ষণ ঘে।রতর 
সংগ্রাম করত উষধাদি যেরূপ ব্যাধি নিবারণ করে, জয়দ্রথ 
বধাভিলাষী অর্জুনকে নেইকপ নিবারণ করিতে লাগিল। 
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হেয়াজন্! এইফ্ধপে কৌরব সৈনাগণ ধমঞ্জয়ক্ষে প্রতি- 
ঘ্োধ এবং মহাবীর ছ্োণাচাধ্য জ্চতবৈগে গাহার জনু- 
লরণ খ'রিতে আরম্ভ করিলে, রথিশ্রেষ্ঠ মহাৰল পশাঙ্রাপ্ত 
অর্চবুন, যেজধপ ব্যাধিগণ দেহ সন্তাপিত করে, লেইক্সপ 
দিবাকর করসমিভ নিশিত শরসখুহ গার! শঞ্রুগণকে দাডি 
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শয় তাঁপিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী পাণুপুত্রের 
নিদারুণ শরগ্রভাষে কৌরবপক্ষীয় অস্বগণ গাঁড় বিদ্ধ, রথ লকল 
ছিন্ন ভিন্ন, আরোহি সমবেত মাতঙ্গগণ ভূতলে নিপতিত, ছত্র 
সমস্ত নিকৃত্ত ও রথ সমুদয় চক্রবিহীন হইল। সৈন্যগণ 
ধনপ্রীয় শরে সাতিশয় নিপীড়িত হুইয়৷ চতুর্দিকে পলা- 
রন করিতে আরম্ভ করিল। হে নরনাঁথ! মহাবীর ধনগ্রীয় 
এইরূপে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার 
শবজাল গ্রভাষে লমরাঙ্গনৈ আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল 
না। তৎ্কালে তিনি আপনার প্রতিজ্ঞা স্য করিবার 
অভিলাষে অজিন্ধগামী বাণ দ্বারা ঘেই কৌরববাহিনী বিক- 
ম্পিত করিয়। মহাবীর আচার্য্যের অভিযুখে ধাবমান হই- 
লেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বশিষ্য অর্জনের প্রতি মর্ম 
তেদী অজিন্গগাঁমী পঞ্চবিংশতি শর পরিত্যাগ করিলেন । 
অক্ত্রবিদগ্রগণ্য ধনগ্রীয় শর বর্ষণ পূর্বক আচারের শরাবেগ 
নিবারণ করত ধাবমান হইলেন এবং সম্নতপর্বব ভঙ্গদ্বারা 
দভ্রোণের ছল্লাস্ত্র ছেদন পূর্বক ব্রহ্ষান্ত্র প্রয়োগ করিলেন। 
হে রাজন্‌। সেই সময় সমরাঙ্গনে আচার্যের এই এক 
নিপুণত দেখিলাম ষে, যুবা ধনগ্য় সংগ্রামে সাধ্যানুসারে 
যত্ব করিয়াও কোনক্রমে . তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারি- 
লেন না। মহামেঘ যেরূপ শৈলোপরি নিরন্তর বারি বর্ষণ 
করে, মহাবীর ভ্রাণাচারধ্য সেইরূপ ধনঞ্জয়ের প্রতি শর 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহাবীর ধনঞ্জয়ও ব্রদ্মান্ত্র দ্বারা 
দ্রোপের সায়ক নকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তগ্কালে 
আচার্ধ্য ধনঞ্জয়কে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া কেশবের 
বক্ষঃস্থলে ও বাহুযুগলে সপ্ডতি শর পরিত্যাগ করিলেঞ্। মহা- 
তি ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করত শাণিত সায়কবর্ষা ড্রণকে 
নলিবারপ-করিতে লাগিজোন। 
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অনন্তর মহারথ কেশব ও ধমগ্র কল্সাস্তকালীন পাঁবকের 
শ্যাঁয় আচার্ষের শরাখাতে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া! তাহারে 
পরিত্যাগ পূর্বক ভোজরাজের দৈন্যাভিয়খে ধাবমান হই- 
লেন। এইরূপে মহাবীর ধনগুয় আচার্্যের শরনিকর হইতে 
মুক্তি লাভ পূর্বক সৈন্যের প্রতি শর বর্ষণ করিয়া কুবরা ও 
কান্ধোজরাঞজজ নুদক্ষিণের মধ্যস্থলে ভবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। তখন নরবর কৃতবন্্া অনাকৃলিত চিত্তে কন্কপন্র 
যুক্ত দশ শরে ভুদ্ধর্ধ ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলে, ধনগুয়গ 
শর নিপীড়িত,হইয়া প্রথমে শত ও তগুপরে তিন শর 
পরিত্যাগ পূর্বক কৃতব্ন্্ীকে বিদ্ধ করিলেন । খন মহা 
বা কৃতবর্্মা কেশব ও ধনগ্জায়ের প্রত্যেকের প্রতি পঞ্চ- 
বিংশতি শর নিক্ষেপ করিয়া হাসা করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর ধনণীয় তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইস্সা জঞক্ষণা কৃত- 
বর্খটার শবাসন ছেদন পূর্বক ক্রুদ্ধ ুজক্স সদৃশ অনলশিখা- 
কার একবিংশতি শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহা- 
বীর কৃতবর্ধা সত্রে অন্য শরাসন গ্রহণ কর পঞ্চ শরে 
ধনপ্ীয়ের বক্ষংন্থল ভেদ ও পুলরবার উহার প্রতি নিশি 
পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন । মহা 
বীর অর্জধুনও কৃতবর্ধ্মার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। 

মহাত্মা বাসুদেব ধনগ্ীঘকে করুনবর্্ার সহিত বহুক্ষণ 
যুদ্ধ করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 
আমাদের আর কাল বিলম্ক করা বিধেষ নহে। সেইসময় 
[নি ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! কৃতবর্দ্মার প্রতি দয়া 
করিবার আবশ্যক নাই; সম্বদ্ধর অনুরোধ পরিত্যাগ করত 
'আবিলগ্ছে উহ্ারে বিনাশ কব। মহাবানু ধনঞ্রর় বাস্ুদেবের 
আদেশাহুসারে স্বরে শর পরিত্যাগ পুর্ববক কৃজবর্্টকেসুচ্ছিতি 
করিয়া ক্রতবেগে কাম্োজ সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহা 

(৩৬) ম 


২৮০ মহাভারত । 


বীর কৃতবর্্মা অর্ছুনকে নৈন্যযধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া শরাসন 
কম্পিত করত তীহারচক্র রক্ষক পাঞ্চালদেশীয় যুধামনু] ও উ্. 
মোজাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঠিনি যুধামন্্ুর প্রতি 
তিন ও উত্তমৌজার প্রতি চারি শর পরিত্যাগ করিলেম। তখন 
তাঁহারা উভয়ে কৃতবর্্মাকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুন- 
ধর্বার তিন তিন শর পরিত্যাগ করত তাঁহার রথের ধ্বজ ও 
শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবন্্মা তনদর্শনে 
সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া! অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ 
পূর্বক সেই বীরছয়ের কাঁর্মক ছেদন করত তাহাদের প্রতি 
অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎ্কালে 
তাহারাও অন্য শরাসনে জ্য। রোপণ করিয়া নিশিত শর- 
নিকরে শাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

এই অবসরে মহাবীর ধনঞ্জয় শক্রসৈন্যমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। মহাবান্থ যুধামন্যু ও উতন্তমৌজা কৌরবসৈন্য- 
মধ্যে প্রবেশ করিতে সাতিশয় যত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু 
কৃতবর্্মার শরে নিবারিত হইয়া কৃতকার্ধ্য হইতে পারি- 
লেন না। শক্রনিপাতন অর্ছদুন কৌরব সৈন,মধ্যে গ্রবিষ্ট 
হইয়া সত্বরে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন | কৃত- 
বর্মাকে সম্মুখীন দেখিয়াও সংহার করিলেন না। মহা- 
বীর নরপতি শ্রঃতায়ুধ অর্জুনকে কৌরবসৈন্য মধ্যে গমন 
করিতে দেখিয়। কুদ্ধচিন্তে কারক বিকম্পিত করিয়া' তৎ- 
ক্ষণাৎ তাঁহার অভিমুখে গমন পুর্ধ্বক তাহার প্রতি তিন 
ও কেশবের প্রতি সগ্ডতি শর পরিত্যাগ করত স্ুুশা- 
নিত ক্ষুরপ্র ছারা ধনঞ্জয়ের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
মহাবাহু অর্জুন তদ্র্শনে সাতিশয় রোষপরবশ, হইয়া 
মহাগজের প্রতি অস্কুশাঘানের ন্যায় শ্রুচায়ুধের প্রতি 
নতপর্বধ নবি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর শ্র্তা- 
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সুধ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সন্দর্শন পূর্ববক ক্রোধভরে তাহার 
প্রতি সপুসগ্ডতি নারাঁচ নিক্ষেপ করিলেন । সেই সময় 
মহাবল পরাক্রান্ত ধনগ্তয় ক্রোধে অধীর হইয়! শ্রচতায়ু- 
ধের শরাসন ও তুণীর ছেদন করিয়া সাত শরে তাহার বক্ষ- 
স্থল বিদ্ধ করত তর্ন গর্জন করিতে লাগিলেন । মহাবীর 
শ্রুতায়ুধ অর্জুনের পরাক্রম দর্শন পূর্বক লাতিশয় রোষ- 
পরবশ হইয়া ততক্ষণা্ড অন্য শরালন গ্রহণ করত নয় শরে 
ধনগ্রায়ের হস্ত ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। এ সময় শক্র- 
নিপাতন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জন শ্রচ্তায়ুধের প্রতি সপ্ততি 
নাচ ও সহত্র সহস্র শর বর্ষণ পুর্ববক অবিলম্থে তাহার 
সারি ও অশ্বগণকে সংহা'র করিয়। হাস্য করিতে লাগিলেন। 
বলবীধ্যশালী মহারাজ শ্রচতায়ুব এই প্রকারে অর্জুন শরে 
অশ্ব ও সারথি বিহীন হইয়া রোষভরে রথ পরিত্যাগ পুর্ববক 
গদাহস্তে পার্ধের অভিথুখে ধাবমান হইলেন। 

হে রাজন্‌! শ্রুতাযুধ বরণের তনয়; শীতললিল! যহানদী 
পর্ণাশা উহার জননী । মহানদী পর্ণাশা এই পুত্র শক্রগণের 
অবধ্য হউক, বলিয়া বরুণের নিকট বর প্রার্থনা করিলে, 
তিনি প্রীতি লাভ করত কহিলেন, হে সরিদ্বরে ! আমি এই 
দিব্যান্ত্র প্রদান করিতেছি; ইহার প্রভাবে তোমার পুত্র 
'আবধা হইবে; হে তদ্রে! মন্ুষা কদাচ অবধ্য হইতে পারে 
না! এই ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিলে, অবশ্যই তাহাকে কাল- 
কবলে নিপতিত হইতে হইবে । যাহা! হউক, আমি বলিতে ছি». 
তোমার পুত্র রণস্থলে শন্রণণের অজেয় হইবে। তুমি মান- 
সিক ছুঃখ পরিত্যাগ কর। 

বুরুণ দেব এই বলিয়া শঃায়ুধকে মন্ত্রের সহিত গদাঁ 
প্রদান করিলেন শ্র্তায়ুধ গদ] গ্রহণ করিলে, ভগবান্‌ বরুণ 
কহিলেন, বশুল শ্রকায়ুধ ! যে ব্যক্তি সংগ্রামে প্রন্বন্ধ না! 
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হইবে, তাহার প্রতি কদ1চ এই গদা পরিত্যাগ করিও না; 
যদি কর, তাহা! হইলে ইহা প্রতীপগ্রামিনী হইয়া! তোমাকেই 
₹হার কৰিবে। 

হেরাজন্‌! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সেই বরুণদন্ত গদা- 
প্রভাবে ভ্রিলোকমধ্যে দুর্জয় হইয়! উঠ্ভিয়াছিলেন | তিনি 
সেই গদা উদ্যত করিয়া ধনপ্রয়ের রথাভিযুখে ধাবমান হই- 
জেন। কিন্তু দৈবছুর্বিপানধবশ-হঃ বরুণের বাক্য রক্ষা না 
করিয়া সেই %দ1 দ্বারা বান্ুদেবকে প্রহার করিলেন । মহাবার 
হ্বযীকেশ স্বীয় পীন স্কদ্ধে সেই গদাঘাত অনায়াসে সা করি- 
লেন। গ্রবল বায়ু ফেরূপ বিস্ধ্যাচলকে কম্পিত করিতে 
দঘর্থ হয় না, সেইনপ লেই গদ1 বান্ুদেৰকে কম্পিত 
করিতে সমর্থ হইল না। গ্রতুনত বরুণের বাক্যানুপারে উচ! 
প্রত্যাগমন পুর্বক অমর্ষপরায়ণ আত'যুধাকে শমনভবনে 
প্রেরণ করিয়া ভূলে নিপতিত্ত হইল। গদা প্রতিনিরুন্ত ও 
শত্র নিপাতন শ্রুনাফুধকে নিহত দেখিয়া €কৌরব সৈন্য 
মধো হাহাকার ধ্বনি সমুখ্ধিত হইল। হে রাঙ্গন্! মহাবীর 
শ্রুনকাযুধ নংগ্রামে অপরাজ্ম,খ বাস্ুদেবকে গদা প্রহার করি- 
য়াছিলেন বলিয়াই বরুণের বাক্যাগ্রপারে স্বীর গদাঘাতেই 
জীবন পরিত্যাগ পুর্র্বক সমুদয় বীরগণের দমক্ষে বাততয 
দ্রুষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। কোৌরবপক্ষীয় সমুদয় 
সৈন্য ও সেলাপতিগণ শন্রততাপন শ্রনারুধকে নিও 
দেখিয় চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্তু করিল। 

তখন কাচ্বাজাধিপতি তনয় মহাৰীর সুদক্গিণ যহাবেগ- 
শালী অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্বক শক্রবিঘাস্তন ধন- 
জয়ের গ্রতি ধাবমান হইলেন। ষহাবীর অর্জুন সুদক্ষিপকে 
লমাগত দেখিয়া ভাহার উপর সা বাধ নিক্ষেপ বিলে, 
সেই সমস্ত বাঁপ মর্শ্াততেদ করিয়া ধরাত্রলে প্রবেশ করিহা। 
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মহাবীর নুদক্ষিণ গাণ্তীব নির্শাক্ত শাণিত শরে সাতিশয় 
বিদ্ধ হইয়া! জ্রোধাবেশে প্রথমত ধনঞ্জয়কে দশ ও বানু- 
দেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া তৎপরে পুনরায় ধমগ্রয়ের 
উপর পাঁচ শর পরিন্যাগ করিলেন? তখন মহাবাহু. অর্জুন 
সুদক্ষিণের কার্শা,ক ও রথধ্বজ কর্তন পূর্বক তাহাকে দুই 
নুতীক্ষ ভল্লে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নুদক্ষিণ পার্ধের 
ভল্ল প্রহারে সাহিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারে তিন শরে বিদ্ধ 
করিয়া তাঁথার উপর এক ভীষণ ঘণ্টাযুক্ত অয়োময় শক্তি 
পরিত্যাগ পুর্নক দিংহের ন্যায় শব্দ করিতে আরম্ত করি- 
লেন। সুদক্ষিণ প্রেরিত এ মহাশক্তি প্রদীপ্ত মহোক্কার 
নায় পার্থের উপর নিপতিত হইয়া তদীয় শরীর বিদারণ 
পুর্নিক ধরাতলে নিপতি হইল। মহাতেজন্বী ধনগুয় শক্তি 
প্রচারে বিচেহনপ্রায় হইয়। পড়িলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে 
সংজ্ঞ। লা করিরা দীর্ঘ নিশ্বাস বিসর্জন পুন্্ধক হৃকণী- 
লেহন করিতে করিতে কঙ্কপত্রযুক্ত চতুর্দশ নারচ দ্বার! 
স্বুদক্ষিণকে এবং 'তদীয় অশ্ব, ধ্বজ, কার্ম্ীক ও সারণিকে 
বিদ্ধ করিংলন। পরে পুনরায় ভুরি ভূরি শর ও অস্ত্রনিক্ষেপ 
পুর্ববক ডাহার রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া সুশাধিত শর দ্বার! 
ত।হার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পার্থের বিষম 
শরে সুদক্ষিণের তমুত্রাণ ছিঙ্ন। শরীর অবনক্প এবং মুকুট ও 
অঙগদ গারিভ্রন্ট হইল। তিনি যন্তুমুক্ত ধ্বজের ম্যায় ধরা 
শহযায় শয়ন করিলেন; হিষাত্যয়ে শৈল শু্গসঙ্জাত, শাখারত্ত 
কণিকার তরু যেল্প পধনবেগে ভগ্র হইয়া নিপতিত হয়, 
তজপ মহাবীর আুদন্ষিণ রণস্থজে মিশাতিত হইলেম। মেই 
মহামূল্য ভবষণে বিভুষিত,ন্তুবর্ণময় মালোযে অবন্কত, সুন্দর দর্পন, 
লোহিতাক্ষ, সুদক্ষিণ পার্থ শরে গতান্ু হইয়া ধরাশহ্যায 
শয়ন করিলে বোধ ছইল যেন, লান্গুমান শৈল রগস্থলে 


২৮৪. মহাভারত! 


অবস্থিত হইয়াছে । হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর শ্রুতায়ুধ 
ও কান্বোজ পুত্র সুদক্ষিণ সমরে বিনষ্ট হইলে, মহারাজ 
ছর্য্যোধনের সৈন্য সকল প্রবলবেগে ধাবমান হইতে 
লাগিল। 


ত্রিনবতিতম অধায়। 


হে মহারাজ! মহাবীর সুদক্ষিণ ও শরচতাধুধকে নিহত 
দেখিয়া কৌরব পক্ষীয় সৈনিক পুরুষগণ ক্রোধভরে মহাঁবেগে 
অর্জনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অভীষাহ, শূরসেন, 
শিবি ও বসাতি দেশীয় বীরগণ সকলেই অঙ্ছুনের উপর 
সত্বরে শর বর্ষণ করিতে আর্ত করিল তখন মহাবীর ধনপ্চয় 
এককাঁলে তাহাদিগের যষ্তিণত দেন+কে শর দ্বাণা সাঁতিশয় 
নিপীড়িত করিলেন। যেরূপ ক্ষুদ্রমুগ ব্যাত্র ভয়ে পলায়ন 
করে, সেইরূপ কৌরব সৈন্যগণ অর্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া 
রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং তুক্ষণাঁ 
পুনরায় প্রতিনিবৃন্ত হইয়া! চতুর্দিকু হইতে সমর বিজয়ী 
শান্র বিনাশন অঙ্ভ্ুনকে অবরোধ করিল। তখন মহাঁবলশালী 
ধনগ্তয় গাণ্ডীব বিনির্্ক্ত সায়ক সমূহ দ্বারা শক্রসৈন্যগণের 
বানু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ের 
'শরে বন্সংখ্যক নরমস্তক ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে রণ- 
স্কূমি মধ্যে মস্তক শুন্য স্থান লক্ষিত হইল না। সহত্র সহজ 
কাক ও গৃধ, উ্ডীন হওয়াতে রপক্ষেত্র মেঘাচ্ছন্নের ন্যার 
বোধ হইতে লাগিল । 

হে রাঁজন। এইরূপে কৌরব সৈন্যগণ অর্জুনশরে উউ- 
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ক্স হইতে আরম্ভ হইলে, শ্রুতাষু ও অচ্যুতাষু নামে ছুই 
মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃন্ধ হইলেন। এ বিপুল 
পরাক্রমশালী সতকুলোভ্ডব বীরদ্ধয় মহতী কীর্তি লাভের, 
নিমিত্ত অর্জুনকে বিনাশ করিবার অভিলাষে সত্বর উভয় 
পার্খ হইতে শর নিক্ষেপ করিতে আরস্ত করিলেন এবং 
যেরূপ বারিধারা বর্ষণ দ্বার বারিদমণ্ডল তড়াগ পরিপূর্ণ 
করে, সেইরূপ নতপর্বধ শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছঙ্গ 
করিয়া ফেলিলেন। এ সপয় মহাবীর শ্রুতায়ু রোষভরে 
ধনপ্তীয়ের প্রতি, নিশিত তোমর নিক্ষেপ করিলেন! 
শন্রকর্ষণ ধনগ্জয় দারুণ অক্ত্রাঘধীতে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া 
কেশবকে মোহিতপ্রায় করত স্বয়ং বিমোহিত হইলেন। 
এই অবসরে মহাবীর অচ্যুতায়ু সুতীক্ষ শূল দ্বার ধনঞ্জয়কে 
তাড়িত করিতে লাগিলেন। ক্ষতপ্রদেশে ক্ষার প্রদান করিলে 
যেরূপ ক্লেশ অনুভূত হয়, মহাবীর অর্জন অচ্যুতায়ুর শূলগ্ধার! 
আহত হইয়া! সেইরূপ ক্লেশ অনুভব করত ধ্বজ যন্তি অব 
লম্বন করিয়া রহিলেন॥। কৌরবসৈন্যগণ অর্জুনের সেইরূপ 
অবস্থা! দর্শন করিয়া উচ্চম্বরে মিংহনাদ করিতে আরম্ত 
করিল। মহাত্ম। বাসুদেব পার্কে বিচেতন দেখিয়। শোক 
সম্তণ্ড চিত্তে মধুর বাক্যে তাহাকে আশ্বাসিত করিতে লাগি- 
লেন। এ ময় লব্ধ লক্ষ্য হইয়া মহাবীর শ্রতায়ু ও অচ্যুতাস্ক 
যাণবৃষ্ি. দ্বারা ধনগ্জয় ও বানুদেবকে রথ, চক্র, ঘুগন্ধর অশ্ব, 
ধ্বজ ও পতাকার সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দ- 
শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্নিত হইল। 

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জুন নীরা ন্যায় 
শ্রমে জুম সংজ্ঞা লাভ পূর্বক আপনার রথ ও বাসুদেবকে 
শরজালে সমাচ্ছন্ন এবং শক্রদ্বয়কে সম্মুখে অচলের ন্যায় 
মায়মান দেখিয়। এন্দ্রান্ত্রের আবির্ত।ৰ করিলেন.। লেই 
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অস্ত্র হইতে সহত্র সহত্ম নত পর্ন্ঘ শর সমুৎপন্ন হইয়া শ্রঃ তায়, 
ও অচ্যতায়ুর বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। এইরূপে 
সেই বীরদ্বয় পার্থশণরে বিনষ্ট হইয়া! পবনবেগতগ্ন রৃক্ষ- 
গ্বয়ের ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন। তাহাদ্দিগের সায়ক 
নিচয়ও অর্জুনশরে বিদারিত হইয়া শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিল। এইরূপে আমিততঠেজ। ধনগ্ুয় এ বীরদ্বয়কে 
ংহার ও তাহাদিগের বাণ মকল ছিমন করিয়া! মহারথদিগের 
সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে চতুর্দিকে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। হে রাজন ! শ্রনায়ু ও অচ্যুতায়ুর বিনাশ 
সাগর শোষণের ন্যায় একান্ত বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তৎ 
কালে মহামতি অর্জুন এ বীরদ্বয়ের পদানুগ পঞ্চশত রথ 
বিন করিয়া প্রধান প্রাধন যৌধগণকে সংহার করত কৌরব- 
সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। 

তখন শ্রতায়ুতনয় নিতয়ায়ু ও অচ্যুতায়ু তনয় দীর্ধায়্‌ স্ব স্ব 
পিতার বিনাশ দর্শনে শোকার্ত হইয়া ক্রোধলোহিতলোচনে 
মানাধিধ শরবর্ষণ করত অর্ভ্ুনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
তদ্দর্শনে মহাবানু ধনগ্তায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষণকাল- 
মধ্যেই সন্গতপর্বব শরনিক্ষেপ করত তাহাদিগকে সংহার 
করিলেন এবং মন্তহস্তীর কমলবিরাজিত সরোবর আলো- 
ডনের ন্যায় কৌ।রবসেন৷ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। 
কোন বীরই তাহাকে নিবারণ করিতে পাঁরিলেন না। 
নেই সময় সহত্র লহ সুশিক্ষিত ক্রুদ্ধচিতত গজারোহী 
এবং পুর্বব দক্ষিণ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশলমুস্ুত মহীপালগণ 
ছুর্য্যোনের অনুমতি ক্রমে শৈল প্রমাণ মাতঙ্গ সমূহ দ্বারা ধন- 
গ্য়কে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তদদর্শনে : গাণ্ীব- 
ধারী অর্ছুন সাতিশর ক্রুদ্ধ হইয়া অচিরা্, তাহাদিগের 
মস্তক ও আন্ভরণকৃষিত বু সমস্ত কর্তন করিয়া 'ফেলি- 


দ্রোণ পর্ব। ২৭ 


লেন। নেই সকল বাহু ও মস্তক ছারা সংগ্রামভূমি সমাঁ- 
ছন্স হইয়! ভূজঙ্গবেষ্টিত নুবর্ণ শিলার ন্যায় শোভা ধারণ 
করিল। শরোন্মঘিত মস্তক ও বানু সকল বীরগণের কলেবর 
হইতে স্থলিত হইয়া তরু হইতে পতনোম্মখ খগকুলের ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল। শরবিদ্ধ রুধিরআবী কুপ্কীরগণ 
প্রাবিট্কাঁলীন গৈরিকধাতুযুক্ত জলআ্রাধী শৈলরাজির ন্যায় 
ঘৃউ হুইল। কুষ্জীরপৃষ্ঠস্থিত, বিরুত দর্শন বিবিধ বেশধারী 
ক্লেচ্ছগণ বিচিত্র শাণিত শরে বিনষ্ট হইয়া শোণিতাত্ত, 
কলেবরে ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। আরোহী ও পাদরক্ষক 
সমবেচ, নারাচাদি বিবিধ অস্ত্র সম্পন্ন, তীক্ষুবিষ ভূজঙ্গ 
সদৃশ সহত্র সহজ কুপ্নরধনগ্তায়ের শরে সাতিশয় বিদ্ধ ও 
ক্ষ তবিক্ষতাঙ্গ হইয়া কতকগুলি রুধির বমন,কতকগুলি উৎ- 
ক্রোশ, কতকগুলি শয়ন ও কতকগুলি দ্রমণ এবং অধিকাংশ 
নিতান্ত ভীত হইয়া আপনাদ্িগকেই বিমদ্দিত করিতে 
লাগিল । 

সেই সময়" বিকটবেশ, বিকটলোচন, আস্মুরিক মায়া" 
ভিজ্ঞ যবন, পারদ, *ক, বাহিলক ও প্রাগৃজোক্ি দেশ 
দস্তুত বিবিধ যুদ্ধবিশারদ, কালাম্তক শমন সদৃশ শ্রেচ্ছগণ 
এবং দার্বাতিনার দরদ ও পু. প্রভৃতি দেশে সমুৎ্পন্ধ 
অসংখ্য সৈন্যগণ মহাবীর অর্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করিল। মহাঁবাহু ধনগ্ৰয় তাহাদিগকে সমরোদ্যত 
দেখিয়া পত্বরে তাহদিগের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগি 
লেন। তীহার শরাসননির্দক্ত শর সমূহ শলতগ্গেণীর 
ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি জলদচ্ছায়াসদৃশ শর 
চায় বিস্তার পূর্বক নিশিত শরনিকর দ্বারা মুণ্ডিত, 
া্ধমুণ্ডিত অপবিত্র, জটিলবক্তু একত্র সমবেত লমস্ত 
জেচ্ছদিগকে বিনষ্ট করিলেন। শৈলগহ্বরনিবাদী শৈলচারিগণ 

(৬৭) ম 
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উহার শরসমুছে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও ভয়ব্যাকুলিত হইয়! 
পলায়ন করিতে লাগিল / শোণিতাভিলাঁষী কাক, কন্ক ও 
বক প্রস্থৃতি প্রাঁণিগণ আনন্দিত হইয়া ধনঞ্জয়ের নিশিত শরে 
নিপাতিত কুগ্জর ও অশ্বারোহী শলেচ্ছগণের শোণিত পান 
করিতে আরম্ভ করিল। 


হেরাজন! যহারথ অর্ডুনের নিদারুণ শর প্রভাবে 
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথারূঢ় অসংখ্য রাঁজপুত্রের কলেবর হইতে 
নিরস্তর রুধিরধার। বহির্গত হওয়াতে সয়রাঙ্গনে শোণিত 
তরঙ্গ সম্পন্ন, বিনষ্ট করিকুল সমাকীর্ণ সাক্ষাত যুগাস্তকালীন 
কুতান্ত সদৃশ মহানদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। রণনিহত 
কুপ্জর, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণ তাহার সংক্রম স্বরূপ, শর 
সমূহ পরব স্বরূপ, কেশকলাপ শৈবাল ও শান্বল স্বরূপ এবং 
ছিন্ন নঙ্গুলি সমস্ত ক্ষুদ্র ম্স্যের স্বরূপ শোভা প্রাপ্ত হহল। 
দেবরাজ ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, যেরূপ 
কি উন্নত কি অবনত সমস্ত প্রদেশই একাকার হইয়া যায়, 
কৌরব্থণের গাত্রবিনির্গত রুধির প্রবাহে মেইরূপ সমরাঙ্গন 
একাকার হইয়া উঠিল। হেমহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় 
এইরূপে ক্রমে ক্রমে ছয় সহত্র অশ্ব ও এক সহঅ ক্ষত্রিয় 
বীর পুরুষকে কৃতীন্ত সদনে প্রেরণ করিলেন। সুসজ্জিত 
কুপ্ধীরগণ শরনিকরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া কুলিশাহুত 
পর্ধবতের ন্যায় ভূতলশাযী হইল। মন মাতঙ্গ যেরূপ নলবন 
বিমর্দন করিয়। বিচরণ করে, মহাবীর অর্জুন সেইরূপ 

হখ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথ বিন করিয়া রণস্থলে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন । হুতাশন যেরূপ সমীরণ সাহাহয্য ভূর 
ভুরি বৃক্ষ, লতা) গুলা এবং গু কাষ্ঠ ও তৃণনমাকীর্ণ মহারণ্য 
দগ্ধ করে, মহাবীর ধনগ্জয় সেইক্মপ বান্ছদেবের সাহাষেঃ 


স্ত্রোগ পর্ব। বডি 


স্ুশাণিত শর সমূহে অনংখ্য কৌরবসৈন্য বিনষ্ট করিয়! রথ 
সকল শুন্য এবং মানব- দেহে ভূতল সমাচ্ছন্ন করত চাপহস্তে 
সমরাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে আরম্ত করিলেন। 

মহাবীর অজ্জুন এইরূপে বজুসদূশ শর প্রভাবে সংগ্রাম- 
স্থল শোণিতময় করিয়া ক্রোধতরে কৌরবসৈনা মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। অন্বষ্ঠাধিপতি মহাবীর শ্রুতায়ু তীহারে 
সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাধ্যানুসারে নিবারণ 
করিতে লাঁগিলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত' অর্জন 
অতি সত্বরে কম্কপত্র পরিশোতিত নিশিত শরপমূহ দ্বারা 
অন্বষ্ঠাধিপতির সমস্ত অশ্ব সংহার ও শরাসন ছেদন পূর্ববক 
বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্বষ্ঠাধিপতি ধনগ্রয়ের 
কার্ধ্য সন্দর্শন করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে গদা গ্রহণ পুর্বর্বক 
মহারথ বান্ুদেব ও অর্জনের নিকট গমন করত তদ্দার! 
রথের গতি নিবারণ ও কেশবকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। 
অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় বাস্থদেবকে গদাতাড়িত দেখিয়া 
সাতিশয় ক্রুদ্ধ'হইলেন, এবং মেঘ যেরূপ উদয়োম্ম,খ 
আদিত্যকে সমাচ্ছন্ন করে, সেইরূপ তিনি হেম পুঙ্থ শর- 
দ্বার গদাহস্ত মহাবীর অশ্বষ্ঠপতিকে সমাচ্ছাদিত করিয়া 
অপর শরসমূহে তাহার গদ1 খণ্ড খণ্ড করিলেন। তদ্দর্শনে 
সকলেই চমহ্কৃত হইলেন। মহাবীর অন্বষ্ঠ সেই গদ] ছিন্ন 
দেখিয়া তৎক্ষণা্ড অন্য মহতী গদ1 গ্রহণ করত বারংবার অর্জুন 
ও বাস্ুদেবকে প্রহার করিতে লাগিলেন । সেই সময় রণ- 
বিশারদ ধনঞ্জয় দুই ক্ষুরপ্র দ্বার! তাঁহার গদাঁযুক্ত পুরদ্দর ধ্বজ- 
সদৃশ বাঁছুযুগল ছেদন করিয়! অন্য এক শরে তাহার মস্তক 
€ছদন কুরিলেন। মহাবীর অস্বষ্ঠ পার্থশরে নিহত হইয়া 
পৃথিবী অনুনাদিত করত যন্যুক্ত শক্র ধ্বজের ন্যায় ধরাতলে 
নিপতিত হইলেন। তখন শক্রনাশন অর্ভভুন অসংখ্য রখ, 


২৯০ মহাভারত। 


হস্তী ও অশ্বে পরিবোষ্ঠিত হইয়া ঘন্ঘটাচ্ছন্ন দিনকরের 
ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। 





৮ পপর 


চতর্মবতিতম অধণাঘ। 


হে রাঙ্ছন্! মহাবীর অজ্জুন এইরূপে জয়দ্রুথকে সংহার 
করিবার নিমিত্ত ছুর্ডেদ্য দ্রোসৈন্য ও ভোজসৈন্য ভেদ 
করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট এবং কাম্থবেজরাজ, তনয় সুদক্ষিণ ও 
মহাবল পরাক্রাস্ত শ্রুতায়ু নিহন হইলে, আপনার সৈন্যগণ 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আপনার 
পুত্র ছুর্ষ্যোধন সন্থর রথে ারোহণ পুর্ববক আঁচার্য্ের নিকট 
গমন করত কহিলেন হে ব্রহ্গন্‌ ! পুরুষব্যাঘ, অর্জুন এই 
সমস্ত সৈন্য প্রমথিত করিয়া গমন করিয়াছে । এক্ষণে দারুণ 
জনক্ষয়কর কালে শক্ষ্ীনের সংহারার্থ বুদ্ধি পূর্ববক কার্ধাব- 
ধারণ করা আপনার কর্তব্য হইতেছে ;'আপনিই আমা- 
দিগের প্রধান আশ্রয়; অতএব ধনগ্য় যাহাতে জয়দ্রথকে 
বিনাশ করিতে না! পারে, তাহার উপায় বিধান করুন। বহি 
যেরূপ মারতের সাহাষ্যে গুক্ৃতৃণ দগ্ধ করে, সেইরূপ অর্জুন 
জ্রোধভরে আমার সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে। পুর্বে 
জয়দ্রথরক্ষক নরপতিগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, খনগ্ীয় 
জীবন সত্বে কখনই দ্রোণাচা্যকে অতিক্রম করিবেন না ; কিন্ত 
এক্সাণে তাহারে সৈন্য ভেদ করত আপনাকে অতিক্রম 
করিতে দেখিয়! তাহার! নিতাস্ত সংশয়াবিষ্ট হইয়াছেন । হে 
মহাত্মন! আমি ধনগ্তয়কে আপনার সমংক্ষ সৈন্ম মধ্যে 
প্রবেশ করিতে দেখিয়! অস্মৎপক্ষীয় বীরগণকে নিতান্ত অক্ষম 
এবং আপনাকে বিবেচনা ও বলশুন্য বলিয়া মনে করিয়াছি । 


জোণ পর্ব! ২৯১ 


হে মহাভাগ! আমি আপনাকে পাগুবগণের হিতপাধনেঃ 
নিরত জানিয়! ইতি কর্তব্যতা বিষুঢ় হইতেছি। আঁমি যথা- 
শক্তি আপনার সহিত সদ্যবহার এবং আপনাকে প্রীত 
করি; কিন্তু সেই সমস্ত আপনার হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা 
আপনার নিতীন্ত ভক্ত); তথাচ আপনি আমাদিগের ছিত্ত- 
সাধন করেন না: প্রত্যুত আমাদিগের অপকারে প্ররুন্ত 
পাগুবগণের নিরন্তর হিত সাধন করিয়া থাকেন। আপনি 
আমাদিগের আশ্রয়ে জীবিকা! নির্বাহ করিয়া আমাদিগেরই 
অপকারে প্রর্ত হইয়াছেন । আপনি যে মধুলিপ্ত ক্ষুর সদৃশ, 
তাছা আমি এপর্যান্ত মবগত হইতে পারি নাই। পূর্সেরর যদি 
পনি ধনগ্রয়ের নিগরহে অঙ্গীকার না করিতেন, তাহা হইলে 
আমি গৃহগবনোদত পিন্ধুপতি জরদ্রথকে কখনই নিবারণ 
করিতাম না। আমি দুর্বব,দ্ধি প্রযুক্ত আপনার মস্ত্রবলে পরি 
ত্রাণ লাভার্থী হইয়। মোহবশত পিন্ধুরবাজকে আশ্বাস প্রদান 
পুর্ণবক মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ কনিয়াছি ; বরং মানবগণ কৃতান্তের 
করাল দশনে নিপতিত হইয়! পরিত্রাণ পাইতে পারে, কিন্ত 
সিন্কুরাজ ধনগ্তয়ের বশবর্তী হইলে, কখনই মুক্তিলীভ করিতে 
পারিবেন না। অতএব হে ব্রহ্মন! জয়দ্রথ যাহাতে ধনঞ্ীয় 
হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহার উপায় বিধান 
করুন। আমার এই আর্তপ্রলাপে ক্রোধ করিবেন না। 
দ্রোণাচার্য্য নরপতি ছুর্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন, হে রাজন! তুমি আমার পুত্র অশ্বত্থামার সদৃশ, 
আমি তোমার বাক্যে দোষারোপ করি না। এক্ষণে আমি 
যাহ! নিশ্চয় করিতেছি, তাহা শ্রবণ পুর্ববক তুমি তদনুসারে 
কার্য কর। কৃষ্ণ সারথি শ্রেষ্ঠ ; তাহার অশ্বগণ মহাবেগ- 
গামী এবং ধনগ্রয়ও অত্যল্লমান্র পথ প্রাপ্ত হইয়। আশু গমনে 
মমর্থ হন। তুমি কি দেখিতেছ না যে, অর্জুনের গমনকালে 


২৯২, মহাভারত । 


তাঁহার নির্্স্ত শরসমূহ তদীয় রথের এক ক্রোশ পশ্চা্ে 
নিপতিত হইতেছে? হেরাজন্! এক্ষণে আমি নিতান্ত 
বৃদ্ধ হইয়াছি; ন্ুতরাৎ পত্বর গমনে সমর্থ নছি। বিশেষতঃ 
পাগুবদিগের সৈন্যগণ আমাদিগের সৈন্যাভিযুখে উপস্থিত 
হুইয়াছে। আরও আঁমি সমুদাঁয় বীরগণের সমক্ষে যুধিঠিরের 
গ্রহণার্থ প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি। এ ক্ষণে যুধিঠিরও ধনগ্রীয় কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হুইয়৷ এ অশ্রে অবস্থান করিতেছে । অতএব 
আমি এ সময় ব্যুহমুখ পরিস্যাগ, পূর্বক ধনগ্তয়ের সহিত 
সংগ্রাম করিব না। তুমি এই জগতের অধিপতি ও মহাবল 
পরাক্রান্ত এবং জয় লাতে স্ুনিপুণ ; অতএব যেস্থাঁনে অর্জন 
অবস্থান করিতেছে, তুমি স্বয়ং সহায় সম্পন্ন হইয়া নির্ভয়- 
চিত্তে সেই স্থানে গমন পূর্বক সেই তুল্যাভিজন তুল্যকর্থ্া 
একমান্জে অঙ্ভ্ভনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তখন 
ছুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্মন! আপনি সমস্ত শস্ত্রধারি- 
গণের অগ্রগণ্য ; পার্থ আপনাকেও অতিক্রম করিয়াছে। 
অতএব আমি কি প্রকারে তাহাকে নিবারণ করিব; 
আমি বজপাণি দেবরাজকেও সংগ্রামে পরাজয় করিতে 
পারি, কিন্তু ধমগ্জয়কে কোন ক্রমেই পরাজ্য করিতে সমর্থ 
হইব না। যে মহাবীর অস্ত্র বলে ভোজরাজ, হার্দিক্য ও 
আপনাকে পরাজয় এবং নুদক্ষিণ, শ্র্তায়ুধ, শ্রতায়ুঃ অদ্্য- 
তায়, অন্বষ্ঠপতি ও অসংখ্য শ্রেচ্ছগণকে সংহার করিয়াছে, 
আমি সেই দহনোনম্মুখ পাবকসদূশ, সাতিশয় দ্য 
অন্ত্রবিশীরদ ধনপ্তয়ের সহিত কিরূপে সংগ্রাম করিব ? অদ্য 
আপনিই বাকি রূপে তাহার সহিত আমার যুদ্ধ সম্ভবপর 
বলিয়া বিবেচনা করিলেন? হে আচার্য! আমি ভূত্যের 
ন্যায় আপনার নিতাস্ত অধীন; এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ 
পূর্বক আমার যশ রক্ষা করুন। 


দ্রোখ পর্ব । ২৯৩ 


আচার্য্য কহিলেন, হে রাজন! অঙ্্ছন যথার্থই দুর্ধর্ষ; 
কিন্ত তুমি যেরূপে তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ 
হইবে, আমি তাহার উপায় বিধান করিতেছি । অদ্য 
বীরগণ এই অত্যাশ্চরধ্য ব্যাপার সন্দর্শন করুন যে, মহাবীর 
ধনগ্রয় বাস্ুদেবের সমক্ষে তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে 
অসমর্থ হইতেছে। হে রাজন! আমি তোমার কলেবরে এই 
কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি, ইহার প্রভাবে মানবাস্ত্র তোমার 
কলেবরে বিদ্ধ হইবে না। যদি সমস্ত শুর, অন্ুর, ক্ষ, 
ভুজঙ্গঃ রাক্ষস ও মানবগণ তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে 
প্ররৃন্ত হন, তাহা হইলেও তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। 
কি কেশব, কি ধনগ্য়, কি অন্য কোন আস্ত্ধারী বীর কেহই 
তোমার এই কবচে শর ক্ষেপ করিয়া কৃতকার্ধা হইতে পারি- 
বেননা। অব তুমি অবিলম্বে এই কব্চ ধারণ পূর্বক 
সংগ্রামার্থ অমর্ষপরায়ণ ধনগুয়ের প্রতি ধাবমান ভগ; সে 
কখনই তোঁমার বাহুবীর্ধ্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। 
ব্রহ্মবিদ্‌ শ্রেষ্ঠ আচার্যা দ্রোণ এই কথা বলিয়া 
স্বীয় বিদ্যাপ্রতাবে সেই ভয়াবহ সমরস্থলস্থিত বীরগণের 
বিন্ময়োৎপাদন ও ছুর্যোধনের জয়লাভার্থ সত্বরে উদক স্পর্শ 
করত যথাবিধি মন্ত্রজপ পুর্র্বক ছুূর্য্যোধনের শরীরে এক 
তেজপ্রত্বঃলিত অদ্কুত কবচ সংযোজিত করিয়া কহিচ্ছে 
লামিলেন; হে রাজন! সমুদয় শ্রেষ্ঠকর সরীস্থপ এবং এক- 
চরণ বহুচরণ ও চরণহীন জীবগণের নিকট ভুমি সর্ববদা কল্যাণ 
লাভ কর। ভগবান্‌ ব্রহ্ষা, ব্রা্মণগণ, স্বাহা, স্বধা, শচী, 
লক্ষ্মী, অরুন্ধতী, অসিত দেবল, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, 
কশ্যপ, লোকপাল, ধাতাঁ, বিধাতা, দিক্‌ সকল, দিক্পাল' 
গণ, ষড়ানন কার্তিকেয়, ভগবান্‌ ভাস্কর, দিগ্গজ চতুর, 
ক্ষিতি, গগন, গ্রহগণ, এবং ফযাতি, নহ্ষ, ধুন্ধুমার ও 


২৯৪ মহাভারত? 


ভগীরথ প্রস্ৃতি সমুদয় রাজর্ষিরা৷ তোমার কল্যাণ বিধান 

করুন। যিনি রসাঁতলে অবস্থান করিয়। সর্বদা ধরা ধারণ 

করিতেছেন, সেই পন্নগবর অনস্ত তোঁমার শুভানুষ্ঠানে 

প্রবৃত্ত হউন। 

হে মহারাজ ! পূর্ধ্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃত্রাম্রের 

সহিত যুদ্ধে পরাভব, ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও বলবীর্ধ্য বিহীন 
হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে ব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন। 
তাহারা সকলে কৃতাগুলিপুটে ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে লোকেশ! 
আপনি বৃত্রনিপীড়িত দেবগণের একমাত্র গতি স্বরূপ হইয়া 
ইহাদিগকে এই মহণ্ ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন; তৎুকালে 
তগবান্‌ কমলযোনি স্বীয় পার্খস্থিত বিষঃ, ও ইন্দ্রাদি দেব- 
গণকে বিষণ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে স্ুরগণ ! তোমা 
দিগকে ও ব্রাহ্ষণগণকে আমার রক্ষা করা কর্তব্য বটে, কিন্ত 
এক্ষণে আমি বৃত্রা্ুরকে বিনষ্ট করিতে অসমর্থ | বিশ্ব- 
কর্মার অতি ছুঃসহ তেজঃপ্রভাবে বৃত্রান্তুরের উৎপত্তি 
হইয়াছে। পূর্ববকাঁলে বিশ্বকর্মা দশ লক্ষ বশ্সর তপশ্চব্ণ 
করিয়া মহেশ্বরের নিকট অনুজ্ঞ! প্রাপ্ত হইয়! সেই অন্ুরের 
স্থষ্টি করিয়াছেন। ছুরাত্মা বৃত্রানুর দেবাদিদেব মহাদেবের 
প্রভাবে তোমাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছে। হে দেব- 

'গীণ ! মন্দর পর্বতে গমন করিলে) তপশ্চরণ নিদান, দক্ষযজ্জ 
বিনাশন, সর্বভূতপতি, তগনেত্র নিপাঁতন, তগবান্‌, পিনাক 
পাণির সহিত সাক্ষাৎ হইনে পারিবে । অতএব তোমরা 

সত্বরে সেইস্থানে গমন কর ; তাহার সহিত সাক্ষাৎকার হই- 
লেই বৃত্রান্তুরকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। তখন দেবগণ 
ব্রহ্মার অনুমতি অনুসারে তাহার মহিত মন্দর পর্বতে আগ- 
মণ পুর্ব্বক দেখিলেন, সেই স্থানে কোটি সূর্যযসন্কাশ তেজো- 
রাশি ভগবান পিনাকপাণি বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি 


প্রোণ পর্ব । ২৯৫ 


ক্ুুরগণকে সমাগত অবলোকন পূর্বক স্বাগত প্রশ্ন করিয়! 
কহিলেন, হে দেবগণ! আমাদিগকে কি কার্য করিতে 
হইবে? আমার দর্শন অমোঘ; অতএব অবশ্যই তোঁম1- 
দিগের অভীষ্ট পিদ্ধ হইবে। ম্ুরগণ মহেশ্বঃরর এই কথ! 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! হুরাকস! বুত্রান্ুর 
আমাদিগের ম্তেজ ক্ষয় করিয়াছে । এই দেখুন, আমা- 
দিগের দেহ তাহাদিগের প্রহারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে 
যাহা হউক, এক্ষণে আমর! পুনরায় আপনার শরণাপন্ন 
হইলাম; আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। খন মহ্থা- 
দেব কহিলেন, হে দেবগণ ! মহাঁবলশালী প্রারুত জনের 
দুর্নিবার্ধ্য বৃত্রান্ুর যে বিশ্বকন্্ার তেজঃ প্রভাবে সমুৎপন্ন 
হইয়াছে, ইহা তোমাদিগের অবিদিত নাই; যাহা হউক, 
দেবগণের সাহাধ্য কর! আমার অবশ্য কর্তব্য । অতএৰ 
হে দেবরাজ! তুমি আমার কলেবরস্থিত এই ভাম্বর 
কবচ গ্রহণ করিয়। মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করত ধারণ 
কর। 

বরপ্রদ মহাদেব এই বলিয়া ইক্জ্রকে বর্ম ও বর্ম্মধারণ 
মন্ত্র গ্রদান করিলেন। খন স্ুররাঁজ সেই বন্ম পরিধান 
পূর্ব্বক বৃত্রসৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। বৃত্রান্থুর তাহার 
উপর বহুবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; কিন্ত কোন- 
রূপেই তাহার মন্ষিস্থল ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। 
কিয়ও্ক্ষণ পরে স্ুররাজ অবসর পাইয়া সেই সংশ্রামে বৃত্রা- 
স্রকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। হে ছুর্য্যোধন ! স্লুররাঁজ 
বত্রান্গুর নিধশানস্তর সেই শিবদন্ত বর্ম ও মন্ত্র অঙ্গিরাকে 
'্রদান,করেন। তদনন্তর অঙ্গিরা স্বীয় মন্ত্রবেভ। পুত্র বৃহস্প- 
তিকে এবং বৃহস্পতি ধীসম্পন্ন অগ্নিবেশাকে এ মন্ত্র সমবেত 
বর্ম প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা অগ্নিবেশ্য উহ। আমারে 

(৩৮) ম 


২৯৬ মহাভারত । 


প্রদান করিয়াছেন । অদ্য তোমার দেহ রক্ষার্থ সেই বর্ধম মন্ত্র 
পৃত করিয়া! তদীয় কলেবরে বন্ধন" করিতেছি । 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! দ্রোণ'চার্য্য দুর্ষ্যে- 
ধনকে এই বলিয়া পুনরায় মৃছুম্বরে কহিলেন, হে পার্থিব ! 
পূর্বের ব্রন্ধা। সংগ্রাম সময়ে বিষ্শরীরে এবং তারকাময় 
যুদ্ধে ইন্দ্রের শরীরে যেমন দিব্য কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, 
তদ্রপ আজি তোমার গাত্রে ত্রহ্সূত্র দ্বারা কবচ বন্ধন 
করিয়! দিতেছি । মহাত্মা! দ্রোণাচার্ধ্য এই বলিয়া যথাঁবিধি 
মন্ত্র পাঠ পুর্ব্বক ছূর্য্যোধনের শরীরে কবচ বন্ধন করিয়া 
তাহাকে সেই ভীষণ সংগ্রামে প্রেরণ করিলেন। হে রাঁজন্‌! 
মহাঁবাহু ছুর্য্যোধন এই প্রকারে আচার্ধ্য কর্তৃক বদ্ধকবচ 
হুইয়! ত্রিগর্তদেশীয় সহত্র রখ, মহণবলশালী সহজ্র মত্তমাতঙ্গ, 
নিযুত অশ্ব এবং অন্যান্য মহারথগণের সহিত বহুবিধ বাদিত্র 
বাদন পুর্ববক বিরোঁচনতুত বলির ন্যায় মহাঁড়ম্বরে ধনগ্রয়ের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে ছুর্য্যোধন অগাঁধ সাগরের 
ন্যায় ধাবমান হইলে, কৌরবসৈন্যমধ্যে মহাশব্দ সমুখিত 
হইল। 





৩. 
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হে রাজন! মহারাজ ছুূর্য্যোধন ত্রইরূপে সমরপ্রবিষ্ট 
বান্থুদেব ও ধনগুয়ের পশ্চা্ ধাবমান হইলে, পাগুবগণ 
সোমকদিগের সহিত ঘোরতর গভীর ধ্বনি করত, ভ্রু্ত- 
বেগে মহাবীর আঁচার্ধ্যাকে আক্রমণ করিলেন। এ সময় 
ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! তৎ্কালে 
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ভগবান্‌ অংশুমালী গগ্নমগ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থান 
কৰিতেছিলেন | তখন ব্যুহের অগ্রভাগে কৌরব ও পাগুবগ- 
ণের যেরূপ লোমহর্ষণ অদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল, 
পুর্ব্বে আর কখন আমরা লেইরূপ সংগ্রাম দর্শন ব1 শ্রাবণ 
করি নাই। অদংখ্য সৈন্য মমবেত পাগুবগণ ধৃষউদ্যুন্রকে 
পুরোবভাঁ করিয়া শর বর্ষণ পুর্ব্বক ড্রোণাচার্ষেযর সৈন্যদিগকে 
সমাচ্ছন্ন করিলেন। কোৌরবগণও আচার্য্যকে অগ্রসর করিয়। 
নিশিত শর সমূহে ধৃউদ্যুত্মপ্রযুখ পাওবদিগকে বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। 

উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ নিদাঘকালীন মারু তাহত সমুদ্ধত 
মহামেঘদয়ের ম্যায় শোভা ধারণ পুর্ববক প্রাৰ্টকালীন সলিল- 
পুর্ণ ভাগীরথী ও যমুনার ন্যায় মহাঁবেগে ধাবমান হইতে 
লাগিল। পবনবেগসঞ্চালিত পয়োধর যেরূপ বারি বর্ষণ 
দ্বারা অগ্নিকে প্রশমিত করে, সেইরূপ সমরস্থলে অনখখ্য অশ্ব, 
হস্তী ও রথে পরিৰৃত মহাবীর আচার্ধ্য শর বর্ষণ পূর্বক 
পাগুবমৈন্যদিগকে নিবারণ .করিতে লাগিলেন। প্রার্‌ট্‌ 
কালে প্রবল বায়ু যেরূপ সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সলিল- 
' রাঁশিকে ক্ষুর্ূ করে, দ্বিজবর দ্রোণাচার্ধ্য সেইরূপ পাগুব- 
সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। তাহাদিগকে সংক্ষুব্ধ করিলেন। তখন 
যেমন সলিলরাশি প্রবলবেগে মহাসেতু ভেদ করিতে ধাব- 
মান' হয়, সেইরূপ পাওখসৈন্যগণ আচাধ্যকে ভেদ 
করিবার নিম তাহার প্রতি পরম যত্বপহকারে ধাবমান 
হইল। যেরূপ পর্বত মলিলের বেগ নিবারণ করে; মহাবীর 
আচার্য্যও সেইরূপ সংক্রদ্ধ পাগ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়- 
*গ্ণকঝেে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাঁবল পরাক্রাস্ত 
ভূপালগণ চতুর্দিক্‌ হইতে পাঞ্চালদিগকে আক্রমণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। এ সময় নরবর ধৃষ্টছ্যুন্স অরাতিসৈন্য- 
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দিগকে ভেদ করিবার অভিলাঁষে পাণওবগণের সাহাঁষেয 
মহাবীর আচার্য্যকে বারম্বার গ্রহার করিতে লাগিলেন ॥ 
মহাবল ড্রোনাঁচার্য্য ধৃছ্ান্সের প্রতি যেরূপ শর পরিত্যাগ 
করিলেন, ধৃষ্টদ্যুন্নও তীহার প্রতি সেইরূপ শরবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। হে মাহারাজ! শক্তি, গ্রাস ও খষ্টিসম্পন্ন 
মহাবীর ধুষ্টছ্যন্ন এ সময় রণস্থলে মহাষেঘের ন্যায় শোভা 
প্রাপ্ত হইলেন। ভাহার তরবারি পুরেবর্তা মারুতের ন্যায়, 
মৌব্ৰা বিদ্যুতের ন্যায়, শরালননিম্বন বজনির্ধোষের ন্যায়, 
বোৌধহইতে লাগিল। এ মহাবীর উপলখণ্ডের ন্যায় 
নিশিত শরসমূহ পরিত্যাগ পুর্ববক দিজ্বগুল সমাচ্ছন্ন, অনংখ্য 
রথী ও অশ্ব সমস্ত কর্তন করত সৈন্যগণকে প্লাবিত করিতে 
লাগিলেন। মহাঁবাহু জ্রোণাচাধ্য বাণ বর্ষণ পূর্বক পাগুব- 
গণের যে যে রথমার্গে গমন করিলেন, মহাবীর "পুষ্ট ভ্/ন্নও 
স্বীয় শস্ত্রবলে যেই সেই স্থান হইতে তাহারে প্রতিনিবৃন্ত 
করিতে লাগিলেন। 

হে রাজন্!। মহামতি দ্রোণাচার্য্য এইক্ূপে সমরাঙ্গনে 
সান্িশয় যত্ব করিলেও তাহার সৈন্যগণ তিন ভাঁগে বিভক্ত 
হইল। কতকগুলি সৈন্য ভোজরাজের নিকট গ্ুমন করিল, 
কতকগুলি জরাসন্ধের শরণাগত হুইল এবং অবশিষ্ট আচা- 
ধের নিকট অবস্থান করিয়া পাগুবগণ কর্তৃক বিনষ্ট হইতে 
লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্ধ্য ফতবার সৈন্যগণকে সংযো- 
জিত করিলেন, মহাবীর ধৃষ্টছ্যুন্ন ততবারই তাহাদিগকে 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়। ফেলিলেন। কাননে রক্ষকবিহীন পশুগণ 
যেরূপ জ্তুর শ্বাপদগণ কর্তৃক বিনষ্ট হয়, কৌররকপক্ষীয় 
দৈন্যগণ সেইরূপ পাণ্ডৰ ও সঞ্জয়গণের হস্তে জীবন, পরি-: 
ত্যাগ করিতে লাগিল। তখন সকলেরই মনে এইরূপ উদয় 
হইল যে, এই ভীয়ণ সংগ্রামে সাক্ষাৎ কালম্বরূপ প্ুষ্ট-, 
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,ছ্যদ্ন শরবিমোহিত যোধগণকে গ্রাঁদ করিতেছে । হে রাজন্‌ 
ফুনৃপের রাজ্য যেরূপ ছুর্ডিক্ষ, ব্যাধি ও তস্কর দ্বঃুরা উৎ্সম্ন 
হয়, তন্ররপ আপনার সৈন্যগণ পাগুবগণের দারুণ শরা- 
হাতে নিহত হইতে লাখিল। তগ্ুকালে দিবাকর কিরণ 
মিশ্রিত শন্ত্রও বর্ম সমস্ত এবং সৈন্যগণের পদসযুখিত 
ধুলিপটল দ্বারা সমরভূমিস্থ ব্যক্তিগণের চক্ষুপীড়। সমু- 
পন্ন হইয়া উঠিল। 

পাগডবগণ এইরূপে সেই ত্রিধাভূত কৌরবসৈন্যদিগকে 
বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, বীরবর আচার্য্য দ্রোণ ক্রোধ- 
কম্পিত কলেবরে শর বর্ষণ পুর্বক পাঞ্চালগণকে সমা- 
চ্ছন্ন করিলেন এবং সায়ক দ্বার! সৈন্যদিগকে বিদ্ধ ও বিনষ্ট 
করত সমরাঙ্গনে দেদীপ্যমাঁন কালাগ্নির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত 
হইলেন। তিনি এক এক শরে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতি- 
গাণকে ভেদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় আচারের শরা- 
সনবিনির্্ক্ত শর সমূহ সহ্য করিতে সমর্থ হয়, পাণ্ুব- 
দিগের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিই লক্ষিত হইল ন।। পাণুৰ- 
সৈন্যগণ আচারের সায়ক ও দিনকরকিরণে যুগপশু সন্তা- 
পিত হইয়া ইতস্ততঃ পর্য)টন করিতে লাগিল। হুতাশন যেরূপ 
গুক্ক বন উত্দন্ন করে, মহাবীর ধুষ্ছ্যুন্ণও মেইরূপ কৌরব- 
সৈন্যগণকে সংহার করতে আরম্ভ করিলেন। তখন 
উভর্পক্ষীয় সৈন্যগণ এইনূপে ভেরাণ ও ধুষ্উছ্যন্সের শর- 
নিকরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়! প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে 
লাগিল; কেহই প্রাণভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিল না। হে রাজন! আপনার তিন পুত্র 
"মহাবীর বিবিংশতি, চিন্রসেন ও বিকর্ণ মহাবীর ভীম- 
সেনকে অবরোধ করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ 
এবং বীর্যবান্‌ ক্ষেমধূর্তি এই তিন জন আপনার তিন পুত্রের 


৩০২ মহাভারত । 


ক্রোধপরবশ হইয়া তাহার প্রতি হেমপুঙ্খ শিলাশানিত, 
মতপর্ধ্ব নয় শর পরিত্যাগ করিলেন। তীহাদিগের যুদ্ধ ভীরু 
“গণের ভয়াবহ ও বীরগণের হর্ধবর্ধান হইয়া! উঠিল। তাহাঁ- 
দিগের শরসমূহে দিষ্ঠাগুল ও গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে 
"আর কিছুই লক্ষিত হইল ন1। কুগ্জর যেরূপ প্রতিদ্ন্দী কুণ্তী- 
রের সহিত সংগ্রীম করে, সেইরূপ শিবিরাজ গোবাসন 
মহারাজ কাশিরাজ পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগি- 
লেন। প্রাণিগণের চিন্ত যেরূপ পঞ্চ ইন্দ্িয়কে পরাঁভব করিতে 
বত্ববান্‌ হয়, সেইরূপ মহারাজ বাহিনক ক্রোধাবিউ হইয়। 
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে পরাজয় করিতে যত্ববান্‌ হইলেন 
'ইন্ড্রিয়গণ যেরূপ কলেবরের সহিত নির্তর যুদ্ধ করে, তাহা- 
রাও সেইরূপ শরবর্ষণ পূর্বক মহারজ বাহিলিকের সহিত 
ঘোরতর নংগ্রাম করিতে লাগিলেন । 
হে রাজন্! আপনার পুত্র ছুঃশাঘন নতপর্ব্ব নয় তীক্ষ 
শরে বৃষ্িবংশাবতংস সত্যবিক্রম সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলে, 
তিনি ঈষগ মৃচ্ছিত হইলেন এবং ততক্ষণ চেতনা লান্ত 
করিয়া কঙ্কপত্র পরিশোভিত দশ শরে ছুঃশাসনকে বিদ্ধ করি- 
লেন । এইরূপে এবীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বাঁণে বিদ্ধ হয়া 
পুষ্পিত কিংশুক তরুদ্বয়ের ন্যায় শোভ। প্রাণ্ড হইলেন। 
ক্রোধপরায়ণ মহাবীর অলম্ুষ মহাবল পরাক্রান্ত কুত্তি- 
ভোজের শরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভীাহাকে যন্বিধ 
শরে বিদ্ধ করত কৌরবটৈন্যাতিমুখে ভীষণ শব্দ করিতে 
লাগিল | সৈন্যগণ, পূর্ববকালীন জন্তান্থুর ও ইন্দ্রের সংগ্রামের 
.ন্যায় মহাবীর কুন্তিভোজ ও অলম্ুষের সংগ্রাম নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিল। মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব সাতিশয় রোষ- 
পরবশ হইয়া কৃতবৈর বলবান্‌ শকুনির প্রতি বাঁণ বর্ষণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


প্রোণ পর্ব বর 


হে মহারাজ! এইরূপে সমরাঙ্গনে ঘোরতর জনসংক্ষয় 
সমুপস্থিত হইল। পাগুবগণের ক্রোধানল আপনার ছুর্নাতি 
প্রভাবে সথুপন্ন, কর্ণ কর্তৃক পরিবর্দিত ও আপনার পুন্র- 
গণ কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়া এক্ষণে এই সদাগর! "পৃথি- 
ঘীকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। যাহা! হউক, এক্ষণে 
ুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মহাবীর শকুনি মা্দরীপুত্র নকুল 
ও সহদেবের শর প্রহ্থারে রণবিমুখ হইয়া পরাক্রম প্রকাশে 
অসমর্থ ও কিংকর্তব্যতাবধারণে বিমুঢ় হইলেন। মহারথ 
মা্রীন্মৃতদ্বয় শকুনিকে সংশ্রামে পরাগ্রখ দেখিয়া পুন 
রায় তাহার প্রতি সলিলধারাঁর ন্যায় অসংখ্য শর বর্ষণ 
করিতে লাঁগিলেন। এই রূপে স্ুবলতনয় সেই বীরদ্বয়ের 
সম্নতপর্বব শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ভ্রুতবেগে অশ্বসঞ্চালন 
করত দ্রোণসৈন্য মধ্যে গমন করিলেন। মহাবীর ঘটোশুকচ 
মহাবেগশালী অলায়ুধ রাক্ষদের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্বে 
রাম ও রাবণের €ঘরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, মহাবল 
পরাক্রান্ত এ রাক্ষনদ্ধয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজ! 
যুধিষ্ঠির মদ্রাধিপতি শল্যকে প্রথমত পঞ্চশত শরে বিদ্ধ 
করিয়া পরে লণ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন। পুর্বে শম্বরের সছিত 
দেবরাজের যেরূপ যুদ্ধ হুইয়াঁছিল, মদ্ররাজের সহিত রাজা 
যুধিতিরের সেইরূপ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে রাজন্‌!, 
আপনার পুত্র বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ ইহারা বনু- 
খখ্যক সৈন্যে পরিবেন্তিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 
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৩৪ মহাভারত। 
সপ্ত নবতিতম অধায়। 


শপ শি (0 ০ 


হে রাঁজন্‌! এইরূপে সেই লোমহর্ধণ ঘোরতর সংগ্রাম 
উপন্থিত হইলে, পাগুবগণ সেই ত্রিধাভভূত কৌরবসৈন্য- 
গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদর মহাঁবাহ্‌ 
জলসন্ধকে ও অসংখ্য সৈন্য সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃত- 
বন্দীকে এবং দিবাকর সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীর ধু 
শর সমূহ বর্ষণ পূর্ববক আচার্ধ্যকে আক্রমণ করিতে লাগি- 
লেন। সেই সময় সংগ্রামত্পর ক্রোধপরায়ণ ধনুর্দর 
কৌরব ও পাগুবগণের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। 
হেরাজন্! সেই অসংখ্য জন সংক্ষয়কালে 'সৈনাগণ এই- 
রূপে নির্ভয়চিত্তে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে, বলবীর্ষ- 
শালী আচীর্য্য দ্রোণ মহাবল পরাক্রাস্ত পাঞ্চালতনয়ের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। তদ্দর্শনে সকলেরই বিস্ময় জন্মিল। মহাবীর দ্রোণা- 
চার্য্য ও মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্ছ্যন্গ উভয়পক্ষীয় অসংখ্য 
সৈন্যগণের মস্তক ছেদন পুর্ববক চতুর্দিকে নিক্ষেপ 
করিতে আরম্ভ করিলে, বোধ হইল যেন, রণক্ষেত্রের 
চতুর্দিকে পুগুরীক বন সমুদ্ভুত হুইয়াছে। তখন রণ 
স্থলের চতুর্দিকে বীরগণের বস্ত্র, আভরণ, শস্ত্” ধবজ, বর্ম 
ও আয়ুধ সমুদয় বিকীর্ণ হইল। বীরগণের রুধিরাক্ত কাঞ্চন 
বিনির্মমিত তনুত্রাণ সমুদয় চপলাসনাথ জলদজালের ন্চায় 
দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেই সময় অন্যান্য মহাবীরগণ 
তাল প্রমাণ শরামন আকর্ষণ পুর্ববক শর দ্বার মাতঙগ, তুরঙ্গ 
ও মানবগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য 


দ্রোণ পর্ক। ৩০৫ 


বীরগণের মস্তক, অপি, চর্ম, চাপ ও কবচ সমুদায় ইতস্ততঃ 
বিকীর্ণ হইতে লাগিল । 

হেরাজন্! তখন সমরস্থলে অসংখ্য বকন্ধ সমুখিত 
হইল। খৃপ্, কঙ্ক, বল, শ্যেন, বায়স ও শৃগীলগণ মাংস 
লোলুপ হইয়া কুপ্তর, অশ্ব ও মানবগণের মাংস ভোজন, 
শোণিত পান, কেশ ছেদন, মজ্জী ভক্ষণ এবং কলেবর ও 
মস্তক সকল আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় 
রণবিশারদ, কৃতাস্ত্র, সমরদীক্ষিত যোধগণ বিজয়াঁভিলাষী 
হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষ- 
গণ নিভঁকচিত্ে অসিযার্গে ভ্রমণ এবং রোষভরে খণ্টি, শক্তি, 
প্রাস, শূল, তোমর, পর্টিশ, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ এবং 
বাহু বারা পরস্পরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রধিগণ 
রথিদিগের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত, 
কুপ্জরগণ কুপ্তারদিগের সহিত ও পদাতিগণ পদাতিদিগের 
সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। মদমত্ত মাতঙ্গগণ 
উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া পরস্পরের প্রতি আঘাত ও 
পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। 

হে রাজন! মহাবীর ধুষ্টছ্যুন্ন এ ভীষণ সংগ্রামকালে 
আঁচার্য্যের অশ্বগণের সহিত আপনার অশ্থ সমুদয় সমবেত 
করিলেন | বাযুব্গেগামী পারাবতসবর্ণও লোহিত বণ 
অশ্বগণ একত্র সমবেত হইয়া সৌদামিনী সম্বলিত জলদের 
ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। তখন শক্রনিপাতন মহাবীর 
ধৃউছ্যুন্ন আচাধ্যকে সমীপবর্তী অবলোকন করিয়া ছু্কর 
কন্ম্ম সম্পাদন করিবার অভিলাষে শর।নন পরিত্যাগ পুর্ববক 
সি চর্ম গ্রহণ করিলেন এবং রথদণ্ড অবলম্বন করত আচা- 
ধে্যর রথে গমন করিয়া কখন অশ্বগণের উপরে, কখন অশ্ব- 
গণের পশ্চাতে ও কথন যুগমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ 


৩০৬ মহাভারত 


মহাবীর ধুষ্টছ্যুন্ব অসিহস্তে আচার্য্যের লোহিতবর্ণ অশ্বগণের 
উপর ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আচার্ধ্য তাহার কিছুমাত্র 
রদ্ধ, অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। শ্যেন পক্ষী 
যেরূপ আমিষ লোলুপ হইয়া! কাননে ভ্রমণ করে, মহাবীর 
খু্টছ্যন্ন সেইরূপ আচার্যযকে সংহার করিবার অভিলাষে 
সমরস্থলে বিচরণ করিতে লাখিলেন। অনস্তর কিয়ৎ্ক্ষণ 
পরে বীরবর আচার্ধ্য দ্রোণ শত শরে ধৃষ্টছ্যুন্ের চর্ম, 
দশ বাঁণে খড়গ, ছতুঃষন্তি শরে অশ্ব সমক্ত এবং ছুই ভল্লে 
সাঁহার ধ্বজ, ছত্র, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে ছেদন করত 
শরাসন আকর্থ আকর্ষণ পুর্ববক তাহার প্রাতি কুলিশ .সদৃশ 
জীবিতান্তক শর পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর 
সাত্যকি ,ততক্ষণা চতুর্দশ শর নিক্ষেপ করত, সেই 
আচার্য্য ির্্ শর ছেদন পুর্বধক ধৃষ্টছ্যুন্ধকে সিংহযুখে 
নিপতিত মগের ন্যায় আচার্য্য হইতে রক্ষা করিলেন। 
সেই ভীষণ সমরে মহাবীর সাত্যকি ধুষ্টছ্যুন্নকে রক্ষা 
করিতেছেন দেখিয়া, বীর্ধযবান্‌ ভ্রোণাচার্য্য গমবিলম্বে ভাহার 
প্রতি ষ্ড্বিংশতি শর নিক্ষেপ পুর্ববক স্থগ্ু়গণকে বিনাশ 
করিতে লাগিলেন । মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে রোষপরবশ 
হইয়া আচার্ষ্ের বক্ষঃস্থলে ষ্ড্বিংশতি শর পরিত্যাগ 
করিলেন। তখন বিজয়ভিলাধী পাঞ্চাল দেশীয় রখিগণ 
সাত্যকিরে আচার্ধ্যের অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া তৎ" 
ক্ষণ, ধৃ্টদ্যুন্থকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন। 


দ্রোণ গর্ব 1 ৩৪৭ 
অধ্টনবতিতম অধ্যায় ॥ 


ধৃতরাষ্ট্রী কহিলেন, হে সঞ্জয়! বৃষ্ংপ্রবীর মহারথ 
সাত্যকি আচা্যনিক্ষিণ্ত শর ছেদন করিয়া ধুউছ্যন্কে 
রক্ষা করিলে, শন্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ মহণধনুদ্ধর দ্রাণাঁচার্ধ্য 
সাত্যকির প্রতি কুদ্ধ হইয়া কিরূপে সংগ্রাম করিলেন ? 

সপ্তীয় কহিলেন, হে রাজন্! দেই সময় মহারথ আচার্য্য 
রোষপরবশ হইয়া শরাসন গ্রহণ পুর্ববক হেমপুঙ্খ শর 
ও মারাচ সমূহ পরিত্যাগ করত ব্যাদিতানন, দিকটিত দশন, 
তাস্ত্রাক্ষ মহাভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ করিয়া 
সাত্যকির অভিমুখে ভ্রঘতবেগে গমন করিলেন । তাহার রক্ত- 
বর্ণ অশ্ব সকল এরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল যে, দেখি- 
লেই বোধ হয় যেন, উহারা গগনমার্গে গমন বা শৈলোপরি 
সমুর্থান করিতেছে। সেই সময় অরাতিনিপাতন মহাবীর 
সাত্যকি শক্তিখড়গধারী অমর্ষপরায়ণ আচাধ্যকে বেগগামী 
রথে আরোহণ পুর্ববক শরাসন আকর্ষণ এবং বন্থুবিধ শর 
ও নারাঁচ পরিত্যাগ করিয়া বজ্জনির্ধোষশালী সলিলধারাবর্ষা 
পবনবেগচালিত বিষ্যুদ্দামরঞ্তিত মহামেঘের ন্যায় আগমন 
করিত দেখিয়। ঈষৎ হাস্য করত সারথিকে কহিলেন, হে 
সুত !তুমি সত্বরে এই স্বধন্্মপরিবর্জিত, ভুর্য্যোধনের আশ্রিত, 
রাজপুত্রগণের আচার্য্য, বীরাভিমানী ব্রাক্মণের অভিমুখে অশ্ব 
সঞ্চালন কর। সারথি তৎক্ষণাৎ সাত্যকির আদেশানুসারে 
*রজত্গুমিভ পবনবেগগামী অশ্বগণকে আচার্ষোর অভিমুখে 
উপনীত করিল। 

হে রাজন! অনন্তর শক্রনিপাঁতন আচার্য্য দ্রোগ ও 


টা মহাভারত । 


শিনিবংশসমুদ্ভুত সাত্যকি উভয়ে ঘোরতর সংগ্রামে প্ররৃত্ত 
হইয়! পরস্পরের প্রতি সলিলধারার ন্যাঁয় বহু সহজ্্র শর' 
বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ বীরদ্বয়ের শর সমূহে 
গগনমণ্ডল ও দিঙ্াণ্ুল সমাচ্ছন্ন হইলে, প্রভাকরের প্রভা 
বিনাশ ও পবনের গতি রোধ হইল। এইরভ্রো উভয়ের 
শর বর্ষণে সংগ্রাম স্থল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, অন্যান্য 
বীরগণ উহা নিতান্ত অনিবা্ধ্য বোধ করিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ 
পূর্ববক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎ্কালে নরব্যান্ ভ্রোগা- 
চাঁধ্য ও সাত্যকি পরস্পরের প্রতি সমভাবে শর বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের শরধারা নিপা- 
তের গতীর ধ্বনি স্ুররাজ "ইন্দ্রনিক্ষগ্ত বজ্রনির্ধোষের 
ন্যায় বোধ হইতে লাঁগিল। নারাচবিদ্ধ বীরগণের গাত্র 
1 আঁশীবিষ দষ্ট সর্পের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর হুইয়। উঠিল ।, 
রণোম্মত্ত মহাবীর দ্রোণাঁচার্য্য ও সাত্যকির অনবরত জ্যা 
নির্ধোষ কুলিশাহত পর্ধতশূঙ্গনিস্বনের ন্যায় শ্রগতি- 
গোচর হইতে লাগিল । উভয়ের রথ, সারথি ও অশ্ব সমস্ত 
হেমপুঙ্খ শরে বিদ্ধ হইয়। বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। 
অকুটিল নির্্ঘল নারাচ নির্ম্োক নির্ন্মক্ত উরগের ন্যায় নিপ- 
তিত হইতে লাগিল। কিয়ুকাল পরে তাহারা উভয়ে 
উভয়ের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন পূর্বক মদআ্রাবী মাতঙ্গছয়ের ন্যায় 
রুধিরাক্ত কলেবর হুইয়! বিজয়াভিলাষে পরস্পরের ' প্রতি 
প্রাণীস্তকর শর সমুহ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

হে রাজন্! তখন সৈন্যগণের গজ্ভন ও উত্ক্রোশ এবহ 
শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি এককালে তিরোহিত হইল। সৈন্যগণ 
নিস্তব্ধ ও যোধগণ সংগ্রাম বিমুখ হইয়া কৌতুছলাবিষ্ট- 
চিত্তে আচার্য্য ও সাত্যকির দ্বৈরথ যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে 
আরম্ভ করিল। যাবতীয় রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও 


ভ্রোণ পর্ব । ৩০৯ 


পদাতিগণ তাহাদের উভয়ের চতুর্দিকে ব্যুহ নির্মাণ পূর্বক 
দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষলোচনে যুদ্ধ দর্শন করিতে 
লাগিল। মুক্তাবিদ্রম পরিশোভিত মণি কাঞ্চন বিভূিত 
ধ্বজ, বিচিত্র আভরণ, স্ুুবর্ণময় কবচ, পতাকা বিচিত্র কম্বল, 
নির্মল সুশাণিত শঙ্ত্র, অশ্বগণের চামর এবং কুঞ্জরগণের 
কাঞ্চন ও রজত বিনির্িত কুম্তমাল! ও দশন বেষ্উটনের প্রভ! 
দ্বার সৈন্যগণ বলাঁহক রাজিবিরাজিত খদ্যোত সমুদ্যোতিত 
সৌদামিনীবম্বলিত প্রাবুট্কাঁলীন জলধরের ন্যায় দৃষ্টি- 
গোচর হুইল। 'উভয়পক্ষীয় দৈন্গণ এইরূপে মহাত্মা! 
সাত্যকি ও দ্রোণাচার্য্যের সেই অদ্ভুত সংগ্রাম দর্শন করিতে 
লাগিল? ব্রহ্মা ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং সমস্ত সিদ্ধ, 
চারণ, বিদ্যাধর ও মহোরগগণ বিমানাগ্রে অবস্থান পুর্ববক 
এঁ বীরছয়ের বিচিত্র গমন প্রত্যাগমন ও আক্ষেপ দর্শন 
করিয়। বিস্ময়াঁপন্ন হইলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত 
বীরত্ব স্ব স্ব লনুহস্তষতী প্রদর্শন পুর্ববক পরস্পরকে নিশিত 
শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ্ক্ষণ পরে মহাবীর 
সাত্যকি সুশীণিত সায়ক সমূহে আচার্যের শর সকল ও শরা- 
সন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অরিন্দম দ্রোণ তৎক্ষণাঁ অন্য 
শরাসন গ্রহণ পুর্ববক তাহাতে জ্যারোপিত করিলেন। মহাবীর 
সাত্ত্যকি অবিলম্বে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শিনি- 
বংশাবতংস সাঁত্যকি এইরূপে ষোড়শবার আচাধ্যের শরা- 
সন ছেদন করিলে, দ্রোণাচাধ্য তাহার অলৌকিক কার্য ও 
পুরন্দরের ন্যায় হস্তলাঘব অবলোকন করিয়া মনে মনে 
চিন্তা,করিতে লাগিলেন যে, মহাবীর পরশুরাম, কার্ডবীর্য্য 
ও বীরবর ভীগ্মের যেরূপ অস্ত্রবল, মহাত্মা সাত্যকিরও দেই- 
রূপ অস্ত্রবল লক্ষিত হইতেছে । মহাবীর দ্রোণ এইরূপ 
মনে যনে সাত্যকির ভূয়সী প্রশংলা করিয়া পরম নস্তোষ 


৩১০ মহাভারত 


লাভ করিলেন । উন্জ্রাদি দেব, গন্ধর্রব, দিদ্ধ ও চাঁরণগণ 
দ্রোগাচার্য্ের হস্তলাঘব পরিজ্ঞাত ছিলেন, কিস্তু নাত্যকির 
লঘুহস্ততা বিদিত ছিলেন না । এক্ষণে তাহার অসাধারণ 
কার্য্য সন্দর্শন করিয়া! পরম পরিতুষ্ট হইলেন। 

অনন্তর অন্ত্রবিদ্যাবিশারদ অরাতিবিমর্দন দ্রোশাঁচার্যয 
অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক অস্ত্র সন্ধান করিলেন। সাত্যকিও 
অতি সত্বরে স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে তাহার অস্ত্র ছেদন পুর্ববক 
তাহার প্রতি নিশিত শর সমুহ বর্ষণ করিতে লাঁগিলেন। 
তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্ষান্বিত হইল। * রণকৌশলাভিজ্ঞ 
কৌরবপক্ষীয় বীরগণ লাত্যকির যুদ্ধকৌশল ও অমানুষ কর্ম 
সকল অবলোকন করিয়া তীহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান 
করিতে লাগিলেন। দ্রৌণাচার্ধ্য যে সকল অস্ত্র নিক্ষেপ করি- 
লেন, মহাবীর সাত্যকিও সেই সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। ধনুর্ক্বেদবিশারদ শত্ররবিঘাতী দ্রোশাঁচার্য্য 
তন্দর্শনে কথঞ্চিৎ সন্ত্রাম্ত হইলেন। পঁরে সাতিশয় রোষাঁ- 
বিষ্ট হুইয়! সাঁত্যকির নিধন বাসনায় দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ 
করিলেন। তখন মহাবল সাত্যকি দ্রোণাচার্যাকে শক্রু- 
বিধাতী অতি ভীষণ আগ্রেয়ান্ত্র গ্রহণ করিতে দেখিয়! দিব্য 
বারুণাস্ত্র গ্রহণ পুর্ববক দিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই 
উভয় বীর এইরূপে দিব্যান্ত্র গ্রহণ করিলে চতুর্দিকে হাহা- 
কার ধ্বনি সমুখিত হইল। তখন খেচর প্রানিগণও আকাশ 
বিহার পরিহার করিল। এ মহাবীরদ্য়ের শরাননসমর্পি ত 
দিব্যান্্র্য় পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর ব্যর্থ হইয়া! গেল। 
হেরাজন্! এ সময় ভগবান্‌ মরীচিমালী অস্তগমনে উন্মুখ 
হইলেন। তখন ধর্মারাঁজ যুধিষ্ঠির, তীমসেন, নকুল ও সহদেব 
সাত্যকিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাঁজঃ কেকয়াধি- 
পতি এবং মতুস্য ও শাল্যদেশীয় বীরগণ ধৃষছ্যুন্ন প্রভৃতি 
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বীরগণেত সহিত ড্রে।ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন 
সহস্র সহত্র রাজকুমার ছুঃশান্নকে অগ্রনর করিয়া অরিগণ 
পরিরৃত ড্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভাহার নিকট 
গমন করিলেন। উভয়পক্ষের দোরতর সংগ্রাম আরন্ত 
হুইল। পার্থিব ধূলি ও ৰীরগণের শরজালে রণস্থল পরিব্যাপ্ত 
ছইলে১* সকলেই ভয়বিহ্বল হইল এবং কিছুই দৃষ্টিগোচর 
ছইল না1 তখন সমরকার্ধ্য অনিয়মে সম্পাদিত হইতে 
লাগিল। 


একোন শততম অধ্যায়। 


হে রাজন্‌! এ সময় দিবাকর অন্তগিরিশিখরের অভিমুখীন 
ইইলেন। দিবন ক্রমে অৰপন্ন ও মার্তগ্ডের প্রচণ্ড কিরণ 
অন্দীভূত হইতে, লাগিল। তখন যোধগণের মধ্যে কেহ কেহ 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত কেহ কেহ যুদ্ধে বিরত, কেহ কেহ পুনরায় 
মমাগত এবং কেহ কেহ রণস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিল। 
এই প্রকারে সেই দিবাবনানকালে সৈন্যগণ পরম্পর জরা- 
ভিলাষী হইয়া ধুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, মহাবীর ৰান্ুদেব ও অর্জুন 
পিনু'র।জ জন্মদ্রথের অভিমুখে ধাবমান হুইলেন। মহাগ্র! 
বান্ুদেব যে যে স্থলে রথ সথশলন করিলেন, মহাবীর অর্জুন 
অুশীণিত শরনিকর দ্বারা ইসন্যগণকে অপদারিত করত সেই 
সেই স্থানে রথ গমনের পথ করিতে লাগিলেন। মহাত্। 
পার্থেব রথ যে ষে স্থানে গমন করিল, কৌরৰ পক্ষীয় নৈন্য- 
সণ সেই সেই স্থানে তদীয় শরমিকরে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। 
বীর্ধ্যবান্‌ বাসুদেব উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মণ্ডলা- 
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কার গতি প্রদর্শন পূর্ববক স্বীয় রথ শিক্ষার নৈপুণ্য প্রকাশ 
করিতে আর্ত করিলেন। কালা নন্দিত, স্াযুনদ্ধঃ নামা- 
স্কিত। মারুতবেগগামী বৈণৰ ও আয়স শর সকল পত- 
ত্রিগণের সহিত অরাতিগণের শোণিতপানে প্রবৃত্ত হইল। 
মহাত্মা বাসুদেব এরূপ বেগে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন 
যে, রথাকঢ় ধনঞ্জয়ের ক্রোশগামী শরনিকর অরাতিগণকে 
হার না করিতে করিতেই উহা এক ক্রোশ অন্তরে 
উপনীত হইল। হৃষীকেশ গরুড় ও বায়ুবেগ সম্পন্ন 
অশ্ব সঞ্চালন দ্বারা অখিল লোক বিন্ময়াবিষ করত আগমন 
করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অর্জনের মনোমার তবেগ- 
গামী রথ যেরূপ বেগে গমন করিয়াছিল, তপন, পুরন্দর, 
রুদ্র, বৈশ্রাবণ বা! অন্য কাহারও রথ সেই রূপ বেগে গমন 
করিতে পারে না। এইরূপে পরৰীরহা কেশব রণস্থলে 
গ্রবিষউ হইয়। সত্বরে সৈন্যযধ্যে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন অশ্ব- 
গণ যুদ্ধবিশারদ শুরগণের শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও ক্ষুৎ- 
পিপাপাঁয় সাতিশয় কাতর হইয়াছিল, স্মুতরাঁং সমরভুমিস্থ 
রথ সমুহের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া অতিকষ্টে রখ আক- 
রণ পূর্বক বিচিত্র মগ্ডলাঁকারে পরিভ্রমণ করত নিহত মনুষ্য, 
নাগ,অশ্বঃ ও রথ সমূহের উপরিভাগ দিক্স। ক্রমে ক্রমে গমন 
করিতে লাগিল। 
হে রাজন! তখন অবস্তি দেশীয় বিন্নও অনুবিন্দ মহাবীর 
ধনগ্রয়কে শ্রান্তবাহন অবলোকন করিয়! সেনাগণের সহিত 
তাহার অভিমুখে গমন করত তাহারে চতুংষণ্টি, বাস্ুদেবকে 
সপ্ততি ও তাহাদের অশ্বগণকে শতশরে বিদ্ধ করিলেন। 
তখন মহাবীর অর্জন রোষপরবশ হইয়া! তাহাদের প্রতি, 
মর্দ্দভেদী নত পর্বধ নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলশালী 
বিন্দ ও অনুবিন্দ অর্জুনের শরাথাতে নিতান্ত ক্রদ্ধহইয়! তাঁ- 
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হাকে ও বাল্ছদেবকে শর দ্বারা সযাচ্ছন্ন করত সিংহমাঁদ 
করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর অর্জুন ছুই ভব দ্বারা শীষ, 
ভাহাদিগের বিচিত্র শরালনন্য় ও কমকোদ্বল ধ্বজদ্বয় ছেদন 
করিয়। ফেলিলেন । মহাধল বিদ্দ ও অচুবিন্দ সত্বরে অন্য 
শরাসন গ্রহণ করত রোষভরে অর্জুনের প্রতি শর বর্ষণ 
করিতে 'লাগিলেন। পাঁগুতনয় অর্জ্বন তদ্দর্শনে ক্রোধে 
কম্পিতকলেবর হইয়! পুনরায় ছুই শরে তাঁহাদের উভয়ের 
শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং স্ুবর্ণপু্খ শিলাশাণিত 
শরজালে তীহাদিগের সারথি, পদাতি, পৃষ্ঠরক্ষক ও অশ্ব- 
গণকে সংহার করত ক্ষুরপ্রান্্র দ্বারা বিন্দের মস্তক ছেদন 
করিলেন। মহাবীর বিদ্দ অর্ছুনশরে বিগতপ্রাণ হইয়া বাঁত- 
ভগ্ন মহীরুহের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হুইলেন। তখন 
মহারথ অনুবিন্দ জ্যতের নিধন দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ 
হইয়া সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্বক গদাহস্তে অর্জ- 
নের অভিমুখে গমন করত মধুসুদনের ললাটে গদাঘাত 
করিলেন। মহাঁন্া মধুসূদন 'অনুবিন্দের গদাঘাতে কিছুমাত্র 
বিকম্পিত না হইয়া মৈনাক ভূধরের ন্যায় অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় ক্রোধপরবশ হইয়া ছয় শরে অনু- 
বিন্দের বাহুদ্বয়, পাদদ্বয়। মস্তক ও গ্রীবা ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন। ৃঁ 
এইরূপে মহাঁবলশালী বিন্দ ও অনুবিন্দ নিহত হইলে, 
তাঁহাদের অনুগামিগণ জ্রোধভরে শর বর্ণ করত অর্জুনের 
প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর অর্জুন সত্বরে সুতীক্ষু 
সায়ক দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিয়া শ্রীক্মকালীন 
'অরণ্যদহনকারী হুতাশনের ন্যায়, মেঘনির্স্ত দিবাকরের 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ 
অর্্থনকে অবলোকন করিয়। প্রথমত: সাতিশয় ভীত হই- 
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লেন; কিস্তু পরে ভীহারে আন্ত ও জয়দ্্রখকে দূরবর্তী 
বিবেচনা করিয়! প্রসন্ন চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক 
চতুর্দিক্‌ হইতে ধনগ্তয়কে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। 
পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনগ্তয় তাহাদিগকে রোষভরে আগমন করিতে 
দেখিয়। বাসুদেৰকে কহিলেন, হে বাস্সদেৰ! আমাদিগের 
অশ্ব সকল শরতাড়িত ও শ্রান্ত হইয়াছে; জয়দ্রেখ অতি- 
দুরে অবস্থান করিতেছে । তুমি সর্বাপেক্ষা প্রাজ্জতম ও 
পাগুবগণের লোচনস্বরপ ; অতঞৰ এক্ষণে তোমার মতে 
কি করা কর্তব্য । পাগুবেরা তোমার বুদ্ধিকৌশলেই সং- 
গ্রামে শক্রগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে । এক্ষণে আ- 
মার মতে অশ্বগণকে বন্ধন হইতে বিষুক্ত করত তাহাদের 
শল্য যোচন করা কর্তব্য। মধুসূদন স্বর্ভুনের বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক কহিলেন, ভাতঃ ! তুমি যাহ! কহিতেছ তাঁহা' আমারও 
অভিপ্রেত। তখন অর্জন কহিলেন, হে সখে! তুমি এই 
স্থানে অবস্থান পুর্ববক স্বীয় কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর; আমি 
সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছি । 

মহাবীর অর্জন এই বলিয়া অসন্ত্রান্তচিত্ে রথ হইতে 
ক্মবতরণ পুর্ববক গাঁণ্তীব শরাদন ধারণ করত অচলের ন্যায় 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন বিজয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়” 
গণ অর্জুনকে ভূতলস্থ দেখিয়া! এই আক্রমণ করিবার উপযুক্ত 
সময়, এইরূপ বৈবেচন। করত অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে 
শরামন আকর্ষণ ও বিচিত্র অস্ত্র সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া যাতক্গ 
যেমন দিংহের অভিমু'খ ধাবমান হয়, মেইরূপ তাহার 
অভিমুখে গমন ও ভাহারে অবরোধ করিলেন। মহাবীর 
ধন্গ্য় ক্ষত্রিয়গণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হুইয় মেঘাচ্ছন্ন দিন: 
করের ন্যায় শোভমান হইতে লাখিলেন। তখন সংগ্রাম- 
স্থলে পরবীরহ! পার্থের অদ্ভুত বাহুবল দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
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তিনি স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে বিপক্ষান্ত্র নিরাকৃত ও সমূদায় 
যোধগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া দৈন্যগণকে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। শর সকলের প্রগাঢ় সংঘর্ধণে আকাশ- 
মার্গে প্রত্বলিত পাবকের আবির্ভীৰ হইল। অসংখ্য বীর- 
গ্রণ বিজয়াভিনাষী হইয়! ক্রুদ্ধচিন্তে বহুমংখ্যক শোণি- 
তোক্ষিত মদআ্রাবী মাতঙ্গ ও অশ্বগণ সমভিব্যাহারে 
একমাত্র অর্ভুনকে পরাভব করিবার চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন। ভীহাদিগের রথ সকল সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে 
লাগিল। শর সকল এ সমুদ্রের তরঙ্গ, ধ্বজ আবর্ত, হ্স্তী 
নক্র, পদাতি ম্ুস্য, উষ্ধীষ কমঠ এবং ছত্র ও পতাক! 
সকল ফেনের ন্যায় শোভা পাইতে লাঁগিল। মহাবীর অর্জুন 
বেলা স্বরূপ হইয়া! সেই অক্ষোভ্য রথসাগর নিবারণ করি- 
লেন। সেই সময় মহাত্মা মধুসৃদন অশঙ্কিত চিত্তে পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ ধনগ্য়কে সম্বোধন পুর্ধ্বক কহিলেন, হে সখে! অশ্ব- 
গণ জল পানের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে; এক্ষণে 
ইহাদিগের জল পান কর নিতান্ত আবশ্যক; অবগাহনের 
তাদৃশ প্রয়োজন নাই কিন্ত সমরভূমিতে একটিমাত্র কুপও 
দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব ইহার! কোথায় জল পান করিৰে? 
মহাবীর ধনগ্রয় বান্থদেবের এই বাক্য শ্রবণে এই জলাশয় 
রহিয়াছে বলিয়া, তৎক্ষণাৎ অশ্বগণের জলপানার্ধ অস্ত্র দ্বার। 
পৃথিবী বিদারণ পুর্ববক হুংস, কারগুব ও চক্রবাক সুশোভিত, 
মৎস্য ও কুম্্ম সমাকীর্ণ, খধিগণনিসেবিত, নির্মল সলিল- 
শালী, বিকসিত কমলদলবিরাঁজিত এক সুবিস্তীর্ণ সরোবর 
নির্মাণ করিলেন। দেবর্ধি নারদ সেই সরোবর সন্দর্শনার্থ 
'তথায়* সমাগত হইলেন। বিশ্বকণ্্ম সদৃশ অদ্ভুতকন্ম্মা ধনঞ্জয় 
তথায় শরবংশ, শরস্তস্ত ও শরাচ্ছাদনসম্পন্ন অন্ভুত শরগূহ 
নির্মাণ করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থের এ আশ্চধ্য কার্য্য 
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দর্শনে চমণ্ুত হইয়া হাস্য করত ভাহারে বাঁরম্বার সাধুবাদ 
প্রধান করিতে লাগিলেন! 


শততম অধ্যায়। 


হে রাজন! এইরূপে মহামতি ধনঞ্জয়ের প্রভাবে রণ- 
স্থলে সলিল সমুৎপন্ন, শরগৃহ নির্মিত ও শক্রসৈন্যগণ নিবা- 
রিত হইলে, মহাত্ব। কেশৰ রথ হইতে অবতরণ পূর্বক কন্ক- 
পত্র সমাযুক্ত শরে নির্ভিন্ন অশ্বগণকে যুক্ত করিলেন। যাব- 
তীয় পিদ্ধ ও চাঁরণগণ এবং সৈনিকপুরুষ সকল মহাবীর 
অর্ছধভুনের সেই অভূতপূর্ব কার্ধ্য দর্শনে তাহারে ভূয়োভুয়ঃ 
সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাবীরগণ কোনক্রমেই 
ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে পারিলেন না দেখিয়া সকলেই 
চমণ্কৃত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য মাতঙ্গ, তুর 
ও রথের আক্রমণেও ভীত মা হইয়া সমস্ত বীরগণকে 
অতিজ্রম করত অদ্ভুত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নর- 
পতিগণ ধনগুয়ের গ্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগি- 
লেন) কিন্তু মহামতি পুরন্দরতনয় তাহাতে কিছুমাত্র 
ব্যঘিত হইলেন না। যেরূপ সাগর নদীগণকে অনায়াসে 
ধারণ করে, তদ্রপ বলবীর্যযসম্পন্ন অর্জুন বীরগণের নিক্ষিপ্ত 
শত শত শর, গদা ও প্রাস সমস্তই অব্যগ্রচিতে ধারণ 
করিতে লাগিলেন। তাহার শরবেগ ও স্বীয় ভূজবলে রাজ- 
গণের উত্তম উত্তম শর সমুদয় বিফল হইয়া গেল। *যেরর্প 
একমাত্র লোভ সমস্ত দদ্গুধকে নিবারণ করে, তদ্রপ অর্জুন 
একাকী গঁতলস্থ হইয়াও রখারূঢ় অসংখ্য নরপতিকে নিবা- 
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রণ করিলেন? এ সময় কৌরবগণও অর্জুন ও বান্ুদেবের 
অত্যডুত পরাক্রমের ভূয়সী প্রশংস। করিয়া কহিতে লাগি- 
লেন যে, মহীপ্রভাব অঞ্জ্বন ও বান্ুদেব সমরক্ষেত্রে অঙ্থ- 
গণকে রথ হইতে যুক্ত করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য 
আর কি আছে। এ মহাঁবীরদ্ধয় রণক্ষেত্রে অসাধারণ 
তেজঃ প্রকাশ করত আমাদিগকে ভয়ে নিতাস্ত অভিভূত 
করিয়াছেন। 

ছে রাজন্! তখন অশ্ববিদ্যাবিশারদ মহামতি বাসুদেব 
সৈন্যগণ সমক্ষে সেই অর্জ্বননির্ষ্িত শরগৃছে অশ্বগণকে 
আনয়ন পুর্ববক তাহাদের শ্রমাপনোদন করিলেন এবং 
স্বহস্তে তাহাদিগের শল্যোদ্ধার ও গাত্র পরিমার্জন করত 
তাহাদিগকে জল পান করাইলেন। কিয়ণ্ক্ষণ পরে 
অশ্বগণের জলপান, স্নান, ভোজন ও শ্রম বিনোদন সযা- 
ধান হইলে, মহামতি বাসুদেব হৃষচিতে তাহাদিগকে 
পুনর্ববার উৎকৃষ্ট রথে সংযোজিত করিয়া অজ্জ্বনের 
সহিত তাহাতে *আরোহণ পূর্বক ভ্রুতবেগে গমন করিতে 
লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ মহাবীর পার্থের রথে 
বিগততৃষ্ণ অশ্বগণকে সংযোজিত দেখিয়া পুনরায় বিম- 
নায়মান হইলেন। তাহার! ভগ্নদস্ত ভূজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ 
নিশ্বাস পরিত্যাগ পৃর্ববক কহিতে লাগিলেন, হায় ! কেশব 
ও ধনঞ্জয় গমন করিয়াছে; আমাদিগকে ধিক। তখন 
এক রখারূঢ় বর্মাচ্ছাদিত কলেবর শকন্রনিপাতন বান্ু- 
দেব ও ধনঞ্জয় ক্রীড়া করিতে করিতে যেন কৌরবপক্ষীয় 
সৈন্যগণকে বিনাশ করত ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে স্বীয় 
বাহু বীর্য প্রকাশ পুর্বক গমন করিতে লাগিলেন। তৎ- 
কালে অন্যান্য সৈন্যগণ তাহাদিগকে প্রবলবেগে গমন 
করিতে . দেখিয্ম। . উচ্চৈঃন্বরে কহিল, হে কৌরবগণ! এ 
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দেখ, বাসুদেব ধনুর্দরগণের সমক্ষে রথ সঞ্চালন পুর্ববক 
আমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! জয়দ্রথের অভিমুখে গমণ 
করিতেছেন; অতএব তোঁমর! সত্বরে কেশব ও ধনঞ্জীয়কে 
বিনাশ করিতে যত্ববান্‌ হও। 

হেরাজন্! তখন কোন কোন নরপতি রণস্থলে এ 
'আশ্চর্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! 
ছুর্্মতি ছুর্য্যোধনের অপরাধেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, সমস্ত 
সৈন্য, ক্ষত্রিয়গণ ও সমুদয় পৃথিবী এককালেই উৎসন্ন হইল; 
উপায়ানভিজ্ঞ ছুর্য্যোধন ইহা অবগত হুইতেছেন না! ॥ কেহ 
কেহ কহিলেন, নিষ্কুরাজের আর কোনরূপেই নিস্তার নাই। 
তিনি নিশ্চয়ই কৃতান্তভবনে গমন করিবেন; তাহার নিমিত 
যাহ! কর্ভ্যব্য হয়, কুরুরাজ এক্ষণে তাহার অনুষ্ঠান 
করুন। হে মহারাজ! এ সময় মহাবীর ধনগ্য় অক্লান্ত অশ্ব 
যৌজিত রথে আরোহণ পুর্ববক জয়দ্রথের অভিমুখে অতি 
বেগসহকারে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীর- 
গণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য করাল কৃতান্তোপম মহাবীর অর্জু- 
নকে কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। আরাতি- 
নিপাতন অর্জুন সিন্ধুরাজের অভিমুখে গমন করিবার নিমিত্ত 
স্থগকুলঘাতী কেশরীর ন্যায় কৌরব সৈন্যদ্িগকে বিদ্রাবণ ও 
বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। মহামতি বান্গুদেব সৈন্য- 
সাগরমধ্যে অবগাহন পুর্ববক অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন ও পাঞ্চ- 
জন্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। অজ্জনের অশ্ব 
সকল এরূপ দ্রতবেগে গমন করিল ষে, তৎকর্তৃক বিনির্ক্ত 
শর সমূহ তাহার পশ্চান্ভাগে নিপতিত হইতে লাগিল। 
অনন্তর ভূপতিগণ ও অন্যান্য বীর সকল জয়দ্রথ বপোৎুস্ুক 
অর্জুনকে চতুর্দিক্‌ হইতে পুনরায় আক্রমণ করিলেন। দৈন্য- 
গণ এইরূপে অঞ্জনের অভিমুখে গমন করিলে, রাজ। দুর্যো- 
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ধন তথুক্ষণাঁৎ তাহার পশ্চাঁ ধাবমান হইলেন। সৈন্যগণ 
মহাবাহু অর্ভ্বনের বাতোদ্ধতপতাকান্ত, জলধরগন্ভীরনিম্বন, 
কপিধ্বজ রখ অবলোকন পুর্ববক বিষ হইলেন। তশুকালে 
পার্থিব ধুলিপটল সমুখিত হইয়া দিবাকরকে আচ্ছাদিত 
করিলে শুরগণ শরনিপীড়িত হুইয়! কেশব ও ধনগ্তয়কে দর্শন 
করিতে সমর্থ হইলেন না। 


একাধিক শততম অধায়। 


হে রাজন! কৌরবপক্ষীয় নরপতিগণ কেশব ও অর্জ- 
নকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ ভয়ে 
পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। তদনন্তর তাহারা 
সত্বসন্ধুক্ষিত হইয়া রোষতরে স্থিরচিতে অর্জনের সম্মুখে 
গমন করিতে লাগিলেন। ধাঁহার! ক্রোধে সমুত্তেজিত হইয়া 
ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিলেন, তাহার! সমুদ্রে নিপ- 
তিত তরঙ্গিণীর ন্যায় আর প্রত্যাগমন করিলেন না। তদ্দ- 
শনে অসাধু ক্ষত্রিয়গণ বেদবিমুখ নাস্তিকের ন্যায় নিরয় 
গমন্রে ভয় পরিহার পূর্বক সংগ্রামে পরাপ্ম,খ হইয়া 
পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময় পুরুষোভ্তম 
বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আচার্যের সৈন্য লমৃহ বিদারণ ও রথি- 
গণকে অতিক্রম করত অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইয়! রান. 
বদন বিনির্গত চন্দ্রার্কের ন্যায় ও মহাজাল বিমুক্ত মকরাস্ত 
বিনিঃস্ত মত্স্যঘয়ের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন এবহ 
মকর যেরূপ সাগর সংক্ষোভিত করে, তন্রপ অস্ত্র প্রভাবে 
কৌরব সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিলেন। 

(৪৯) ম 
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ছে রাজন্‌! যে ময় মহাবাহু ধনগ্তয় ও মধুসুদন আঁচা- 
ব্ব্যের সৈন্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় 
আপনার পুত্রগণ ও তগুপক্ষীয় যোদ্ধবর্গ এইরূপ বিবেচন! 
করিয়াছিলেন যে, বাসুদেব ও ধনগ্রয় কখনই আচার্ধ্য 
ও হার্দিক্যের নিকট পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইবেন 
না। অতএব সিন্ধুপতির আর কোন বিপদের আশঙ্কা 
নাই। জয়দ্রেথের রক্ষার্থে কৌরবগণের মনে এরূপ বলবতী 
আশার সঞ্চার হইয়াছিল কিন্ত মহাত্মা বান্ুদেব ও ধন 
গ্য় আচার্ধ্যকে অতিক্রম করিয়। গমন করিলে, তাহাদিগের 
সে আশী। একবারেই নির্মূল হইল। তাহার! প্রজ্বালিত 
অনল সদৃশ মহাগ্রতীপশালী মহাবীর মধুসুদন ও অর্জুনকে 
ড্রোণসৈন্য এবং ভোজসৈন্য অতিক্রম করিতে দেখিয়া 
এককালে জয়দ্রখের আশ। পরিত্যাগ করিলেন। তখন শক্রু- 
কুল ভয়বর্দন নিতাঁকচেত। কৃষ্ণ ও অরুন পরম্পর জয়দ্রথ 
ঘধ বিষয়ক পরামর্শ করত কহিলেন, কৌরব পক্ষীয় ছয় জন 
মহারথ জয়দ্রথের চতুর্দিকে অবস্থান পুর্ব্বক উহারে রক্ষা 
করিতেছে, কিস্তু এ ছুরস্বা একবার আমাদের নয়নগোচর 
হইলে, কখনই যুক্তি লাভে সমর্থ হইবে না।॥ অধিক কি, 
ধরি অমররাজ ইন্দ্র স্বয়ং অমরগণের সহিত সমবেত হইয়া 
সমরে উহাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলেও আজি উহার 
পরিত্রাণ নাই। হে রাজন্! মহাবাহু কেশব ও ধনগ্জয় 
জয়দ্রথকে অস্বেষণ করত এইরূপ কথোপথন করিতে 
লাগিলেন। উহীদিগের এ মকল কথা আপনার পুত্র- 
গণের শ্রবণগ্োচর হইল । তত্কালে যহাবীর কৃ ও 
অজ্দুন মরুভূমি অতিক্রমণানস্তর জলপানে পরিতৃপ্ত 'মাতঙ্গ- 
দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। বণিক্গণ সিংহ, ব্যান্তর ও 
গজসমাকীর্ণ শৈল অতিক্রম করিয়৷ যেরূপ প্রসন্নচিত্ত হয়, 
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জরামৃত্যুবিহীন বাঁনুদেব ও ধনগ্জয়কে সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত 
বোধ হইতে লাঁগিল। কৌরবগণ তদ্দর্শনে চতুর্দিকে চীহু- 
কার করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ও অর্জন প্রদীপ্ত 
হুতাশন সদৃশ আশীবিষ তুল্য দ্রোণ, হার্দিক্য ও অন্যান্য 
ভূপতিগণের শরজাল হুইতে মুক্তি লাভ করিয়! বাসব ও অন- 
লের ন্যায়, ছ্যুতিমান্‌ সূর্ধ্যদ্বয়ের ন্যায় শোভ! পাইতে লাগি- 
লেন। লোকে সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইলে যেরূপ আহ্লাদিত 
হুয়, এ বীরদ্বয় মহাবীর দ্রোণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়। সেই- 
রূপ আহলাদিত হইলেন। তাহার! দ্রোণাচার্ধ্ের তীক্ষশরে 
শোণিতাক্ত কলেবর হইয়।৷ অচলদ্বয়ের মধ্যবস্তাঁ পুষ্পিত 
কর্ণিকার তরুর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এ মহাবীরদ্বয় 
শক্তিরপ আশীবিষ, নারাচরূপ মকর ও ক্ষত্রিয়দূপ উদক 
সম্পন্ন, দ্রোণরূপ হুদ এবং জ্যানির্ধোষ রূপ বজ্ঞ নিম্বন, গদ1 ও 
খড়গ রূপ সৌদামিনী সম্বলিত ড্রোণান্ত্র রপ মেঘ হইতে মুক্ত 
হইয়। তিমিরনির্্মক্ত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোত। পাইতে 
লাগিলেন। তাহারা দ্রোণাচার্য্ের অস্ত্রজাল হইতে মুক্তি 
লাভ করিলে, সকলেরই বোধ হইল যেন, এ মহাবীরদয় 
বানুদ্বার! প্রাবুট্কালীন উদকপুণ গ্রাহগণসঙ্কুল সাগরগামী 
নদী সমুদায় হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। হে রাজন্‌! ব্যান্্দ্বয় 
যেরূপ মগবধ বাননায় দণ্ডীয়মান থাকে, তদ্রপ সেই বীরদয় 
সমীপস্থ জয়দ্রখ জিঘাংসায় তাহাকে দর্শন করত অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । কৌরবপক্ষীয় যোধগণ তাহাদিগের 
মুখবর্ণ দর্শন করিয়া মনে মনে এইরূপ স্থির করিতে লাগি. 
লেন যে, মহাবীর জয়দ্রেথ নিহত হইয়াছেন। 

খন লোহিতলোচন. মধুসূদন ও ধনপ্তয় জয়দ্রথকে 
নিরীক্ষণ করিয়৷ হৃষ্টচিত্তে বারম্বার পিংহনাদ করিতে 
আরম্ত করিলেন। তৎকালে রশ্মিহস্ত শৌরী ও ধনুক্মান 


৩২২ মহাভারত । 


ধনভীয় ভাস্কর ও হুতাঁশনেয ন্যায় প্রভাপশালী হইয়। উঠি- 
লেন। হে রাজন! এইরূপ শক্রনিপাতন বাসুদেব ও ধনগ্রীয় 
আচার্য্য সৈন্য হইতে যুক্তিলাভ পূর্ধবক সিদ্ধুরাজকে নিকটবর্তী 
দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং আমিষাঁভিলাষী 
শ্যেন পক্ষী ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করত রোষভরে জয়দ্রথের 
অভিমুখে গন করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণসন্নদ্ধ 
কবচধারী অশ্বলংক্কীরবিৎ মহাবল পরাক্রান্ত ছুর্য্যোধন এ 
বীরদ্বয়কে সি্ধকুরাজের সমীপে ধাবমান হইতে দেখিয়া 
তাহাকে রক্ষা! করিবার মানসে এক রথে, কেশব ও অর্জ্- 
নকে অতিক্রম করিয়া! কৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিলেন। 
এ সময় কৌরবসৈন্যমধ্যে বনুবিধ বাঁদ্যধ্রনি, শঙ্ঘনিম্বন ও 
সিংহনাদ হইতে লাগিল। অমি সদৃশ তেজস্বী ষে বীরগণ 
জয়দ্রথকে রক্ষ। করিতেছিলেন, তাঁহার। সকলে ছুর্য্যোধনকে 
কেশব ও ধনগ্রয়ের অগ্রবর্তী দেখিয়া পরো নাস্তি আহলাদিত 
হইলেন। তখন মহামতি বান্ুদেব অনুচর পরিবূত রাজ। 
ছুর্য্যোধনকে অতিজ্ঞম করিতে দেখিয়। 'ধনগ্তয়কে তত 
কালোচিত কথা কহিতে লাগিলেন। 


দ্বাধিকশততম অধ্যায়। 


হে ধনগ্তয়! এ দেখ, ছুর্য্যোধন আমাদিগকে অতিক্রম 
ৰরিয়াছে। দূর্যোধন অদ্ভুত পরাক্রমশালী; আমার মতে 
ইহার সদৃশ রী আর কেহই নাই। এঁ যহাধনুর্দর অতিশয় ' 
আন্ত্রবিদ্যাবিশারদ ও রণছুর্্মদ। উহার অস্ত্রসমুদয় অত্যন্ত 
দৃঢ়। সমস্ত মহাঁরথেরাই উহার সাঁতিশয় সম্মান করিয়। 


ভ্রোণ পর্ব 1 ৩২৩ 


থাকে । এ কৃতী ভূপতিতনয় চিরকাল সুখে লালিত হই 
য়াছে। এ ছুর্্মতি সর্বদাই তোমাদিগের প্রতি দেষ করিয়া 
থাকে | অতএব ছে অন! এক্ষণে উহার সহিত সংগ্রা 
করা তোার কর্তব্য । এই সংগ্রামে জয় ও পরাজয় 
তোমারই আয়ত্ত | হে ধনগ্রয়! তুমি সত্বরে ছুর্য্যোধনের 
প্রতি সেই চিরসঞ্চিত রোষবিষ পরিত্যাগ কর। যে ুর্মতি 
পাগুবগণের অনর্থের কারণ, সেই পাপাত্মা আজি তোমার 
সহিত যুদ্ধার্ধ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি 
কতকাধ্য হইতে ফত্ববান্‌ হও। ছুর্য্যোধন রাজ্যাভিলাষী 
হইয়া কিনিমিত্ত তোমার সহিত ষুদ্ধার্থ সমাগত হইল? যাহ। 
হউক, এক্সণে এ পাপিষ্ঠ ভাগ্যবশতই তোমার শয় গোচর 
হইয়াছে, অতএব এঁছুন্নাত্বা। যাহাতে অবিলন্মে প্রাগ পরিত্যাগ 
করেঃ সত্বর তাহার উপায়বিধান কর। এশ্বর্্যমদমত 
দুর্য্যোধন অগুমাত্রও কষ্ট ভোগ করে নাই। এ ছুরাতু 
তোমার যুদ্ধ বিষয়ক পরাক্রম কিছুই পরিজ্ঞাত নছে। হে ধন- 
গ্য়! একমাত্র 'ছুর্য্যোধনের কথ! কি বলিব, সমস্ত সুর, 
অস্ুর ও মানবগণ একত্র মমবেত হইলেও তোমাকে পরাজয় 
করিতে সমর্থ হন না । ভাগ্যবশত ছুর্ঘ্নতি ছুর্য্যোধন আজি 
তোমার রথ লমীপে সমাগত হইয়াছে, অতএব দেবরাজ 
যেরূপ বত্রান্নরকে সংহার করিয়াছিলেন, তন্রপ তুমি 
ইহাকে সংহ।র কর। এ পাপিষ্ঠ সর্বদাই তোযার খ্বনিষ্ 
চেষ্টা এবং শঠত। পুর্ব্বক দ্াতজ্রীড়ায় ধর্মমরাজকে প্রবঞ্ণনা ও 
নিরন্তর তোমাদিগের প্রতি ভূরি ভূরি নৃশংদ ব্যবহার করি- 
যাছে। অন্তএব তুমি অবিচারিতচিত্তে এঁ পাপাত্বা নুশংসফে 
'বিনাশ*কর। হে পার্থ! শঠতা সহকারে রাজ্যাপহরপ, 
বনবাম ও দ্রৌপদীর সেই সমুদয় ক্রেশ স্মরণ পূর্বরক যুদ্ধে 
পরান্রম প্রকাশ কর! তোমার নিতাস্ত আবশ্যক। ছুর্ধনতি 
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ছুর্য্যোধন সৌভাগ্যবশত আজি তোমার কার্য্যে ব্যাঘাত, 
করিবার নিমিত্ত বুদ্ধাভিলাষে তোমার বাঁণপাতের পথ- 
ব্তা হইয়া বিচরণ করিতেছে! আজি দৈববশত তোঁমা- 
দিগের মনোরথ সমুদয় সফল হইল। অতএব হে অর্জুন! 
পূর্বে দেবান্থুর যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র, যেরূপ ভম্তাম্থুরকে 
ংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজি তুমি কুরুকুলের কলঙ্ক 
স্বরূপ ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে বিনাশ করিয়। ছুরাত্মাদিগের মূলো- 
চ্ছেদ ও শক্রতার শেষ কর। এ ভুর্দ্মতিকে নিধন করিলে, 
ভাঁহীর সৈন্য সকল অনাথ হইবে; তখন তুমি অনায়াসে 
তাহাদিগকে সংহার করিতে পারিবে। 
সপ্তয় কহিলেন, হে রাঁজন্‌! মহামতি বাসুদেব এই কথা 
কহিলে, ধনঞ্জয় তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, হে 
কেশব! তুমি যাহা কহিলে, ইহা আমার অবশ্য কর্তব্য । 
অতএব অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে স্থানে ছুর্ষ্যোধন 
অবস্থান করিতেছে, তথায় সত্বর গমন কর। হে গোবিন্দ! 
যে পাপিষ্ঠ দীর্ঘকাল নিক্ষণ্টকে আমাদিগের রাজ্য 
ভোগ করিতেছে, সমরাঙ্গনৈ আজি কি পরাক্রম প্রকাশ 
করিয়া তাহার মস্তক ছেদন পুর্রবক সেই ক্লেশ ভোগের 
অযোগ্য দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ ছুঃখ হইতে পরিত্রাণ 
করিতে সমর্থ হইব ? হে রাজন্! বান্ুদেৰ ও ধনপ্তয় 
পরস্পর এইরূপ কহিতে কহিতে ছূর্যোধনকে আক্রমণ করি- 
বার নিমিত্ত হুৃষ্টচিতে রণস্থলে শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চা- 
লন করিতে লাগিলেন। মেই সময় মহাবলশা'লী রাজ। ছূর্য্যো- 
ধন তীহাদিগের অভিমুখীন হুইয়া সেই নিদারুণ ভীষণ 
সমরে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না; প্রত্যুত অগ্রসপ্ধ হইয়া 
ধনগ্তয় ও বাস্ুদেবকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
ক্ষত্রিয়গণ তদ্দর্শনে তাহাকে অনংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে 
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লাগিলেন। তখন কৌরবসৈন্য মধ্যে ভীষণ সিংহনাদ সযুখিত 
হইতে লাগিল। আপনার তনয় ছুষ্যোধন ধনঞ্জয়কে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। অরাঁতিনিপাতন ধনগয় দূর্যোধন কর্তৃক 
নিবারিত হইয়। ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। দুর্য্যো- 
থনও ভীহা'র প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ভীষণমূত্তি ভূপতি- 
গণ চতুর্দিক্‌ হইতে সেই পরস্পরের প্রতি ক্রোধাশজ দুর্ষ্যো- 
ধন ও ধনগ্রয়কে দর্শন করিতে লগিলেন। এঁ সময় মহাবীর 
ভুর্য্যোধন কেশব ও ধনগ্জয়কে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সহাস্যবদনে 
হগ্রীমার্থ তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন । বান্থুদেব ও ধন- 
গয় ভুর্য্যোধনের আহ্বানে সাতিশয় হৃষ্টচিতে সিংহমাদ ও 
শঙবধ্বনি করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ এ বীর- 
দ্বয়কে আনন্দিত দেখিয়া! এককালে ছুর্য্যোধনের জীবিতাশা 
পরিত্যাগ করিলেন এবং তাহাকে অগ্নিমুখে আহুত স্থির 
করিয়াএকান্ত শোকাঁকুল হইলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ 
শঙ্কাকুলিতচিতে রাজা নিহত হইলেন, রাজ! নিহত হইলেন, 
এই বলিয়। চীুকাঁর করিতে লাগিল । সেই সময় রাজা দুর্য্যো- 
ধন স্বপক্ষীয় সৈন্য গণের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগি 
লেনঃ--হে বীরগণ ! তোঁমরা ভীত হইও না; আমি শীস্রই 
কেশব ও ধনগ্রয়কে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিতেছি । কুরুরাঁজ 
এইবূপে সৈনিকগণকে আশ্বাসিত করিয়া রোষভরে ধনগ্রয়কে 
সম্বেধিন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে রনপ্রয়! যদি তুমি 
পাণ্রাজের রসে জাত হুইয়। থাক, তাহ! হইলে দিব্য পার্থিৰ 
প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, সেই সমুদাঁয় আমারে 
প্রদর্শন কর। কৃষ্ণের যতদুর ক্ষমতা আছে, তিনি তাহ। প্রকাশ 
'করুন॥ হে পার্থ! তুমি আমার অসাক্ষাতে যে সকল কার্যের 
অনুষ্ঠান করিয়াছ, সেই সকল আমার সাক্ষাতে ব্যক্ত কর। 
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হে নরনাথ ! রাজা ছুর্য্যোধন ধনঞ্তয়কে এই কথা 
বলিয়! মর্্দডেদী তিন শরে তাহারে, চারি শরে তাহার চারি 
অশ্বকে ও দশ শরে বান্থুদেবকে বিদ্ধ করিয়। ভক্লাস্ত্র দ্বারা 
তাঁহার প্রতোঁদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর 
ধনগ্রয় ভুর্য্যোধনের প্রতি বিচিত্রপুজ্খ শিলাশাণিত চতুর্দশ শর 
নিক্ষেপ করিলেন। অর্জুননির্ধ,ক্ত শরনিকর হুর্য্যোধনের বর্ম 
লগ্ন হইবামাত্র ব্যর্থ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল । তদ্দ- 
শানে মহাবীর ধনগ্জয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হুইয়! পুনর্ববার চতুর্দশ 
শর পবিত্যাগ করিলেন। সেই সমুদায়ও ভুর্য্যোধনের বর্ম 
নংলগ্ন হইয়। ব্যর্থ হইল। তখন অরাতিনিসৃদন কেশব 
পার্বনির্ম্‌ত্ত অক্টাবিংশতি শর ব্যর্থ হইল দেখিয়া» তাঁহাকে 
কছিতে লাঁগিলেম, ছে ধনগ্তয়! আজি তে অচলের গতি 
সদৃশ অদৃষটপুর্বব ঘটনা দর্শন করিতেছি; কি আশ্চর্য্য ! 
তোমার বাণ সযুদয় বিফল হইল। আজি কি পুর্ববাপেক্ষা 
তোমার গাণ্ীব, মুষ্টি ও বাহুদ্বয় বলহীন হইয়াছে; আজি 
কি তোমার সহিত ছুধ্যোধনের শেষ দর্শন হইবে না? 
হেপার্থ! আজি, আমি তোমার শর সমূহ বিফল দেখিয়া 
সাতিশয় বিন্ময়াপন্ন হইতেছি। তোমার শক্রশরীরবিদারক 
বজ্জ সদৃশ শর সমুদয় কোন কাঁ্যকারকই হইল ন1? হয়! 
এ কি বিড়ম্বনা ? 
ধনগ্তায় কহিলেন, হে কেশব! মহাবীর দ্রোণাঁচার্ধ্য চর্য্যো 
ধনের কলেবরে আমার অস্ত্রের অভেদ্য নিদারুণ কবচ সঙ্গি' 
বেশিত করিয়াছেন। কেবল মহামতি ছ্রোণই এ কবচ পরি- 
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জ্ঞাত আছেন এবং আমি তাঁহার নিকট পরিজ্ঞাত হইয়াছি ; 
এতঘ্যতীত ভ্রিলোকমধ্যে আর কেহই উহার বৃত্তান্ত অবগত 
নহেন। হে বান্ুদেব! মনুষ্য নির্ঘাত শরের কথা ক্রি বলিব, 
পুরন্নরবজেও উহ বিভিন্ন হইবার নহে। হে মাধব! তুমি 
ত্রিভূবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত আছ। 
ফলতঃ এই কবচ বিহয় তুমি যেরূপ অবগত আঁছ, এরূপ আর 
কেহই নাই, তধে কি জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়। মুগ্ধ 
করিতেছ। হে বান্ুদেব! ছুর্্মতি দুর্যোধন ভ্রোণের প্রদত্ত 
কৰচ ধারণ পূর্বক নির্ভয়চিত্তে সংগ্রামস্থলে অবস্থান করি- 
তেছে; কিন্তু এ 'কবচ ধারণ পূর্বক কি করা কর্তব্য তাহার 
কিছুই বিদিত নহে ; কেবল ষোষিদ্গণের ন্যায় ইহ শরীরে 
ধারণ করিয়াছে । অতএব তুমি আজি আমার গাণ্ডীব ও ভূজ- 
দ্বয়ের বীর্ধ্য সন্দর্শন কর। দুর্তি ছুর্ষেযাধন কবচ দ্বার! রক্ষিত 
হইলেও আজি উহারে পরাজয় করিব । আমি যে কবচ 
শরীরে ধারণ করিয়াছি, দেবারদিদেব মহাদেব প্রথমতঃ 
ইহা অঙ্গিরাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তশপরে অঙ্গিরা 
সুরগুরু বৃহম্পতিকে ও বৃহস্পতি দেবরাঁজ ইন্দ্রকে প্রদান 
করেন। সুররাজ উপহারের মহিত ইহা! আমাকে সমর্পণ 
করিয়াছেন । যাহ! হউক, ছুধ্যোধনের কবচ ষদি দেবসম্ভৃত 
হয়, কিন্বা ব্রহ্মা স্বয়ৎ যদি উহা! নিশ্দ্মাণ করিয়। থাকেন, 
তাহা, হইলেও দুরাস্্া ছুর্ষ্যোধন আজি উহ! দ্বার পরি- 
রক্ষিত হইতে পারিবে ন।। 

মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপ কহিয়া শর দকল মন্ত্রপৃত করত 

আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, অশ্ব্থামা দুর হইতে সর্ববাস্তর- 

নাশক অজ দ্বারা সেই দমস্ত শর ছেদন করিয়। ফেলি. 

লেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে বিশ্বয়াপন হইয়া! বাস্ু- 

দেবকে কহিলেন, হে মাধব ! আমি পুনরায় এ তন্ত্র প্রয়োগ 
(৪২) ম 


০ মহাভারত! 


করিতে পারিব না। আম! কর্তৃক এই অস্ত্র পুনর্ববার পরি- 
ত্যক্ত হইলে, ইহা আমাকে কিম্বা আমার সৈন্যদিগকে 

ংহার করিবে । হে নরনাথ! ধনঞ্জয়ের শর সকল এইরূপে 
ছিন্ন ভিন্ন হইলে, মহাবীর দুর্ষ্যোধন আশীবিষ সদৃশ নয় শরে 
কেশবকে ও নয় শরে ধনপ্রয়কে বিদ্ধ করিয়। পুনর্ববার তাহাঁ- 
দিগের প্রতি শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদার্শনে 
কোৌরবপক্ষীয় বীরগণ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ ও 
বাদিত্র বাদন করিতে লাগিলেন । তখন অমিততেজ। মহাবীর 
অর্জুন ছুর্য্যোধনের প্রতি ক্রোধাৰিষ্ট হইয়া! শ্কণী লেহন 
করিতে প্ররৃত হইলেন; কিন্তু তাহার আপাদ মস্তক বর্ম 
রক্ষিত অবলোকন করিয়! তাহার শরীরে শর ক্ষেপন করিতে 
পারিলেন না। পরিশেষে কৃতীস্ত সদৃশ শর সমূহে ছুর্য্যো- 
ধনের শরমুষ্টি, শরাসন, অশ্ব সমস্ত, পার্ধিও সারথিকে ছেদন 
করত সুতীক্ষ শরছ্ধয়ে রথ খণ্ড খণ্ড করিয়। সরে তাহার 
হস্ততলদ্বয় বিদ্ধ করিলেন । কৌরবপক্ষীয় ধনুদ্ধরগণ অর্জুন- 
শরনিপীড়িত দুর্য্যোধনকে সাতিশয় বিপদগ্রস্ত অবলোকন 
করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার মানসে সহত্র সহজ্র রথ, 
তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও ক্রোধাবিষ্ট পদীতিগণ সমভিব্যাহারে আগ- 
অন পূর্বক ধনগ্রয়কে বেষ্টন করিয়া তাহার প্রতি শর বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনগ্য় ও বাসুদেব এইরূপে 
সেই মহাঁরথগণের অস্ত্রজালে ও জনসমূহে পরিবেষ্িত হইলে, 
আর কেহই তাঁহাদের রথ ও তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে 
সমর্থ হইল না । সেই সময় মহীবীর ধনগ্রয় আুশাণিত অস্ত্র 
দ্বারা সেই সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃ হইলেন। শত 
শত রথী ও কুঞ্জর বিকলাঙ্গ হইয়৷ সমরাঙ্গনে নিপিতিত 
হইতে লাগিল। অর্জনের শরতাড়িত হতাবশিষ্ট সৈন্য- 
শরণ ভদ্দর্শনে চতুর্দিকে এক ক্রোশ ভূমি অবরোধ করিয়। 


স্রোণ পর্থ। ৩ 


তাহার প্রতি শর বর্ষণ পূর্বক তাঁহার রখের গতি রোঁধ 
করিল। তখন বৃষ্িবংশাবতংস বান্তুদেব পার্কে কহিলেনঃ, 
ছে ধনঞ্জয় ! তুমি ধনুর্বিষ্ষারণ কর; আমি শঙ্খ ধ্বনি করি- 
তেছি। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্য় কৃষ্ণের বাক্যানুসাঁরে গাণ্তীব' 
ধনু বিল্ফারিত করিয়া শরনিকর বর্ষণ পুর্ববক অরাতিগণকে 

হহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ধূলিধূনরিত পক্ষপটল 
বাসুদেব ঘর্ন্মক্তবদনে পাঞ্চজন্য বাঁদন করিতে লাগিলেন । 
মহাত্া মধুসুদনের শঙ্খধ্বনি ও অক্্বুনের শরাসন নিস্বনে 
কৌরবপক্ষীয় কি বলবান্‌ কি দুর্বল সকলেই ক্ষিতিতলে 
নিপতিত হইল। তখন ধনঞ্জয়ের রথ লেই সেনাজাল হইতে 
নির্ম,ক্ত হইয়া পবনেরিত অন্ুদের ন্যায় শোভমান হইতে 
লাগিল। 

মেই সময় জয়দ্রেখের রক্ষক যহাধনুর্দায় বীরপুরচ্ষগগ 

সহসা অর্জথনকে দর্শন করিয়া অন্ুচরগণের সহিত মিলিগ 
হইয়া শরশব্দ, শঙ্খধবনি ও পিংহনাদ করত পৃথিবী কম্পিত 
করিতে লাগিলেন। কৃষ্ঠার্ঘুন কৌরবপক্ষীয় বীরগণের মেই 
ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিতে আরম্ত করি- 
লেন। তীহাদিগের সেই রবে ধরাধ'র, সমুদ্র ও ত্বীপ লয়বেত 
সমুদায় ভূতল, পাতাল এবং দশদিক্‌ পরিপূর্ণ হইয়। উঠিল। 
কৌরব ও পার সৈন্যমধ্যে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হইতে 
লাগিল । এঁ সময় কৌররপক্ষীয় 'মহারথগণ কৃষ্ঠার্ঘনকে 
দর্শন করিয়! সাতিশয় ভীত হইলেন; কিস্তু ক্ষণকালপরেই 
নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়! ত্াহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে 
আরভ্ত করিলেন । তদ্দর্শনে সকলেরই বিস্ময় জন্মিল ) 


৩৩, মহাভারত 
চত্রধিকশততম অধ্যায়। 


সপ রি আর 


হে যহারাজ! কৌরব্গণ এইরূপে কাঞ্চন পরিশোভিত, 
শবায়মান, প্রদীপ্ত পাঁবক সদৃশ, ব্যাত্রচর্্াসমার্ত রথ দ্বার 
দিগ্রগুল সন্দীপিত এবং রুক্সপৃষ্ঠ ছুর্মারীক্ষ্য ক্রোধাবিষ্ট 
ভূজঙ্গ সদৃশ শব্দায়মাঁন শরান গ্রহণ পুর্ববক মহাবীর ধনগুয় 
ও কেশবের বিনাশার্ধ অবিলম্বে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। কবচনন্নদ্ধ মহাবীর তৃরিশ্রবা, শল, কর্ণ, 
ববষদেন, জয়দ্রথ, কপ, মদ্ররাজ ও রথিশ্রেষ্ঠ অশ্বথামা এই 
আট জন মহ।রথ পবনবেগগামী অশ্ব সংযোজিত, ব্যাস্্রচর্ম 
সমারৃত, মেঘগস্ভীর নিস্বন, সুবর্ণ বিচিত্রিত রথে আরো- 
হুণ পূর্বক শাণিত শরসমূহ পরিত্যাগ করত যহাবাহু ধন- 
জয়ের দশ দিক্‌ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মৎ্কুলোস্তব বায়ুবেগ- 
গামী বিচিত্র অশ্বগণ সেই মহাবীরগণকে বহন পূর্বক দিপ্ঝ- 
গুল উদ্ভাপিত করত সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত ঘইল। কৌরখ- 
পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ শৈল, নদী ও সাগর সম্ভৃত 
সৎকুলোদ্তভব বেগগামী অত্যুণ্কৃষ্ট অশ্থে আরোহণ করিয়া 
আপনার পুত্রকে রক্ষা করিবার মানসে চতুর্দিক হইতে আবি- 
লন্ষে ধন্জয়ের প্রতি অতি বেগবহকারে গমন পূর্ববঞ্ধ শঙ্খ 
ধ্বনি করত সসাগর! গৃথিৰী ও স্বর্গ পরিপূর্ণ করিতে লাগি- 
লেন। এ সময় সর্বব দেবশ্রেষ্ঠ মহামতি কেশৰ পাঞ্চজন্য, 
ধনপ্রয় দেবদন্ত শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। 
ইহ্াদিগের সেই শঙ্খ নিনাদে সমস্ত শব্দ তিরোহিত এবং 
পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্‌শ দিক্‌ পরিপূর্ণ হুইয়! উঠিল। 

হে নরনাথ! ভীরুজ্বনের ভ্রাসজনক ও বীরগণের হর্ষবর্ধন 


জ্রোণ গর্থ। হট 


সেই নিদারুণ শঙ্খধবনি কালে ভেরী, সৃদঙ্গ, বর্যঝর ও আনক 
প্রকৃতি বাদিত্র সমুদয় বাদিত হইলে, ছুর্য্যোধনের হিতাভি- 
লাষী অহাধনর্ধর নানাদেশীয় ভূপতিগণ সৈন্া সমভি- 
ব্যাহারে যুদ্ধার্থ গম্ন পুর্ববক কেশব ও ধনঞ্জয়ের শঙ্গধবনি 
সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রোধভরে স্ব স্ব শঙ্খ প্রধ্যাপিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্তীহাদিগের নির্ধাতনিস্বন সদৃশ 
নেই শঙ্খ নিনাদে সমস্ত দিঞ্াগুল ও গগনমণগ্ডল প্রতিধ্বনিত 

হইতে লাগিল | কৌরবপক্ষীয় রথী ও কুঞ্জরগণ সেই ভীষণ 
নিস্বনে লাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এ সময় মহাবীর 
দুর্য্যোধন ও দেই আট জন মহারথ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার 
মানসে ধনগ্জয়কে নিবারণ করিতে লাগিলেন । মহাবীর অশ্ব- 
থাম কেশবের প্রতি ব্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপ করত ধনগ্তয়ের 
প্রতি তিন এবং তাহার ধ্বজ ও অশ্বগণের প্রতি পচ ভল্গ 
পরিত্যাগ করিলেন! মহাবহু অর্ঞুন বানুদেবকে শরার্দিত 
দেখির। ক্রোধকষায়িত লোচনে অশ্বথামাকে ছয় শত, কর্ণকে 
দশ ও বৃষসেনভক তিন বাণে বিদ্ধ করিয়। শল্যের যুগ্রিস্থিত 
শরের সহিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শল্য 
সন্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়। ধনগ্জীয়কে বিদ্ধ করাতে লাগি- 
লেন। তৎুকালে মহাবাহু তুরিশ্রবা হেমপুঙ্খ শিলাশিত তিন- 
শরে, কর্ণ দ্বাত্রিংশৎ শরে, বুষসেন মাত শরে, জয়দ্রেধ ভ্রিস- 

প্তত্তি শরে, কপ দশ শরে এবং ম্রো পুনর্ববার দশ শরে 
ধনগ্য়কে বিদ্ধ করিলেন । অনন্তর অশ্বথাম। প্রথম তঃ অর্জুনের 
প্রতি ষষ্তি শর পরিত্যাগ পূর্বক পুনরায় তাহাকে পাঁচ ও 
কৃষ্ণকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া মিংহনাদ করিতে লাগি- 
লেন তখন কেশবমারথি ধনপ্জয় ঈষৎ হাস্য করিয়া 
স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্বক সেই সমুদায় বীরগণকে 
শরসমুহে তাড়না করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ণকে দ্বাদশ, 


৩৩২ যকাভারত। 


রষসেমকে তিন, মৌমদতিকে তিন, শল্যকে দশ, গোতমকে 

পঞ্চবিংশতি ও সৈদ্ধবকে শত শরে বিদ্ধ করিয়া ততক্ষণাঁহ 

শল্যের মুগ্তিস্থিত শরের সহিত শরামন ছেদন করিলেন। 

তৎপরে প্রথমতঃ অশ্বখামাকে অনলশিখাঁকার আট শরে বিদ্ধ 
করিয়া গুনবর্ধার তাহার প্রতি সগডতি শর পরিত)াগ করিলে, 
মহাবীর ভূরিশ্রবা মাতিশয় রোষপরবশ হইয়া বাসুদেবের 
হস্ত্থিত অশ্বরশ্মি ছেদন করত ধনঞ্জয়ের প্রতি ত্রিসগ্ডতি 
শর নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধনগ্নয় ক্রোধে 
ধীর হইয়া, প্রচণ্ড বায়ু ঘে রূপ জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করে, 
কোৌ!রবপক্ষীয় বীরগণকে সেইব্প সুশানিত শরসমূহ দ্বারা, 
ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন । 


পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় ॥ 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ছে সগ্তয়! পাণ্ডব ও অন্মৎ্পক্ষী় 
সেই বন্থবিধাঁকার অসামানা শোভা সম্পন্ন ধ্বজ সমূহের 


বিষয় বর্ণন কর। 
সগ্তয় কহিহেন। হে নরনাথ ! বীরগণের রথস্থিত বহুবিধ 


ধ্বজ সমূহের নাম এবং আকার ও বর্ণ কীর্ভন করিতেছি, 
শ্রবণ করুন। রণস্থলে মহারথগণের রখোপরি কাঞ্চনাতরণ 
ভূষিত, ন্ুবর্ণমাল্যপরিশোভিত নুবর্ণময় নানা প্রকার 
ধ্বজ সমূহ প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ও ন্ুমের শৈলের 
সুবর্ণ শূঙ্গের ন্যায় দৃষ্টিগোচ র হইতে লাগিল। এ সযস্ত 
ধ্বজের উপরিস্থিত বিবিধ রাগরঞ্জিত শক্রায়ুধাকার ব্রিচিত্র ' 
পতাক! সমুহ পবনবেগে ৰিকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে 
লাগিল খেন, নর্ভকীগগ রঙ্গষধ্যে নৃত্য করিতেছে । 


দ্রোখ পর্থ ৷ ৩৩৩ 


গাণ্তীবধারী অর্জনের ধ্বজন্থিত পতাকা পরিমিত, 
সিংহুলাঙ্কলধা রী, বিকটানন ভীষণাঁকার কর্পিবর সখরাঙ্গনে 
কৌরব সৈন্যদিগের ভয়োপাদন করিতে লাগিল। মহাবীর 
অশ্বামার ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ, বায়ুবিকম্পিত, বালার্কসম্িভ, 
অত্যুচ্ছি,ত, হিরগ্রয় ধ্বজের অগ্রভাগ কৌরবগণের হর্ষবর্দান 
করিল। মহারথ কর্ণের মাল্য ও পতাকা সমলঙ্ক.ত কাঞ্চনযয় 
করিকক্ষাধধজ পবনকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল 
যেন, উহা! গগনমার্গ ভেদ করত নৃত্য করিতেছে। পাগুব- 
গণের আচার্য্য ,তপঃপরায়ণ গোতমতনয়ের রথে বৃযধ্বজ 
শোভ। পাইতে লাগিল । ত্রিপুরধিজয়ী দেবাদিদেব মহাদেব 
বৃযদ্বারা যেরূপ স্থবুশৌভি ত হন, গোতমতনয় মহাষযতি কৃপা- 
চার্ধ্য এ রথস্থিত বৃষধ্বজ দ্বারা সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হই- 
লেন। মহামতি রৃষসেনের ধ্বজে মণিরত্বাদি দ্বার] বিভূষিত 
ময়ূর মেনাগ্রভাগ সুশোভিত করিয়া! বিরাজিত হইতে লাগিল । 
দেই ময়ূর সহসা দৃষ্টিগোচর হইলে, বোধ হয় যেন, কিছু 
বলিতে ইচ্ছক “হইয়াছে। মহাত্মা বৃষসেন এ ময়ুর দ্বারা 
গ্রামক্ষেত্রে ষড়াননের ন্যায় শোভ। ধারণ করিলেন | মদ্্র- 
রাজ শলে/র ধ্বজাগ্রতাগে সর্ধববীজপ্রসবিনী শস্যাধিষ্ঠাত্রী 
দেবনার ন্যায় অনলশিখাকার হিরগ্নয় লাঙ্গল শোগ্া! পাইতে 
লাগিল। সিন্ধুপতি জয়দ্রেথের ধ্বজের উপরিভাগে বালার্ক 
সদৃশ" বর্ণাভরণ মণ্ডিত বরাহু লক্ষিত হইল । পুর্বে দেবা- 
সুর যুদ্ধকালে মার্ভও যেরূপ সুশোভিত হুইয়াছিলেন, মহারথ 
জয়দ্রথ এ বর়াহ্‌ দ্বার সেইরূপ শোভ1 পাইতে লগিলেন। 
ষজ্ঞপরায়ণ ধীমান্‌ সৌমদতির স্বুবর্ণময় যুপধবজ সখশ্রোষ্ঠ 
'রজসুম্ব যজ্ঞের উচ্ছিতত যুপের ন্যায় বিরাজিত হইতে 
লাখিল। এরাবত যেরূপ ন্ুররাজের সৈন্যগণকে সুশোভিত 
করিয়। থাকে, সেইরূপ মহাবীর শলরাজের ধ্বজস্থিত বিচিত্র 


৩৩৪ মকাভারত । 


হিরগ্রয় ময়ূর সমূহে পরিশোভিত মাঁতঙ্গ ধবজ কৌরবসৈন্য- 
গণকে সুশোভিত করিল। হে রাজন! আপনার পুত্র রাজ! 
ছুর্য্যোধন রথস্থিত সুবর্ণ পরিমণ্ডিত শব্দায়মান কিঙ্গি শীশত- 
শোভিত মণিময় নাগধ্বজ দ্বার! সাতিশয় শোভ1 ধারণ করি- 
লেন। হে মহারাজ! কৌরবপক্ষীয় এই মহাধ্বজ যুগাস্ত- 
কালীন মার্তগ্ডের ন্যায় আপনার বাহিনীষগুল উদ্দীপিত 
করিতে লাগিল। তন্মধ্যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের একমাত্র কপি- 
ধ্বজ শোভ। ধারণ করিল । অনলঘ্বার! হিমাচল যেরূপ দীপা- 
মান হয়, মহাবীর ধমঞ্জয় ধ্বজস্থ কপিদ্বার সেইরূপ দীপ্তি 
পাইতে লাগিলেন. 

অনস্তর অরাতিনিপাতন মহাবীরগণ ধনগ্তয়কে পরাজয় 
করিবার মানসে বিচিত্রাকার বৃহ শরাসন সকল গ্রহণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সময় অদ্ভুতকন্্মী মহাবীর ধন- 
য় স্বীয় শন্রবিঘাতন গাণ্ডীৰ শরাসন গ্রহণ করিয়া শরবর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিলেন । তাহার শর সমূহ দ্বারা আপনার 
ভুর্মক্্ণা নিবন্ধন নানাদিগ্দেশ হইতে সমাগত বহুমংখ্যক 
গজাশ্বরথ সম্পন্ন প্রভূত নরপতিগণ করাল কালকবলে নিপ- 
তিত হইতে লাগিলেন। তখন ছুর্ষ্যোধন প্রমুখ মহাবীরগণ ও 
মহাবাহু ধনঞ্জয় পরস্পর গর্জন পূর্ব” অরস্পরকে ভণ্ু নন! 
করিতে আরম্ভ করিলেন । হে রাজন্‌ ! তৎ্কালে কেশবসারখি 
মহারথ অর্জুন এ সমন্ত মহাবীরদিগকে পরাভব ও' জয়. 
দ্রথকে বিনাশ করিবার বাসনায় একাকী তাহাদিগের সহিত 
সমরে সমবেত হইয়া সর্ববাপেক্ষ। সমধিক শোভ। পাইতে 
লাগিলেন। তদর্শনে সকলেই বিন্ময়াপন্ন হইল। তখন 
মহাবীর অর্জ্জন গাণীব ধনু বিকম্পন ও শরজাল (বিস্তার, 
পূর্বক কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে অদৃশ্য করিলেন। তাহারাও 
চতুর্দিক হইতে শর বর্ষণ করত শক্রনিসুদন ধনগ্জয়কে অদৃশ্য 


স্রোণ পর্থ। ৬৩৫ 


করিয়া ফেলিলেন। পাগুচনয় ধনগ্জয় এইরূপে শত্রগণের 
শর সমূছে অদৃশ্য হইলে, সৈন্যমধ্যে মহান্‌ কোলাহল ধ্বনি 
হুইতে লাখিল। 


০০৭ ০০০ 


ধড়ধিক শততম অধ্যায় । 


গতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সপ্তীয়। মহীঁবাহু অর্জুন জয়রথ 
সমীপে উপনীত হইলে, আচণর্যাসমাক্রান্ত পাঁঞ্চালগণ কৌরব- 
গনের সহিত কি করিলেন ? 

সপ্তয় কহিলেন, হে দ্াঁজন্! এ আপরাহ্িক ঘোরতর 
যুদ্ধকালে পার্চালগণ আঁচাধ্যকে সংহ্ার ও কৌরবগণ 
তাহাকে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে যত্ববান্‌ হুই- 
লেন। পাঞ্চালগণ ড্েণের নিধন বাসনায় গর্জন পূর্বক 
তাহার প্রন্তি শর বর্ষণ করিতে লাঁগিলেন। পুর্বেব দেবা 
সুরের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে পাঞ্চাল 
ও কৌরবগণের সেইরূপ অদ্ভুত সংগ্রাম হইতে লাগিল। 
পাঞ্চালগণ পাঁগুবগণের সহিত সমবেত হইয়া আচার্য্য 
দড্রোণের রথ লমীপে আপনাদিগের রথ সংস্থাপন পূর্বক 
তাহার সৈন্যদিগকে ভেদ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের প্রতি 
অসংখ্য মহাত্ত্র প্রয়োগ করিয়া দ্রোণের প্রতি শরজাল বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। কৈকয়দেশীয় মহাঁবীর বৃহঙুক্ষেত্র 
বজ্দদৃশ সুশাণিত শর পরিত্যাগ পৃর্ববক দ্রোণের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। এ সময় যশস্বীক্ষেমধূর্তি স্ুশাণিত শর 
সমূহ পরিত্যাগ পুর্ববক বৃহত্ক্ষেত্রের অভিমুখে গমন করি- 
লেন। তদ্দর্শনে মহাবল পরাক্রাস্ত ধৃষ্কেতু লাতিশয় 
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রোষপরবশ হইয়া শম্বরান্ুরের প্রতি ধাবমান দেবরাঁজের 
ন্যায় ক্ষেমধূর্তিয় প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবানু বীরধস্বা 
তাহাকে বিরৃতাঁনন কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় আগমন 
করিতে দেখিয়! তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি গমন করিলেন। 
তখন মহাবী্ধ্যশালী দ্োণাচার্ধ্য ধর্মমরাঁজ যুধিঠির ও তাহার 
সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্‌! আপনার 
তনয় বলবান্‌ বিকর্ণ মহাবল পরাক্রাস্ত রণবিশারদ নকুলের 
গ্রতি ধাবমান হইলেন। অরাতিনিসৃদন ভুর্্মখ শর সমূহ 
বর্ষণ পূর্ববক সমাগত সহদেবকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। 
মহাবাছু ব্যাত্রদত্ত নিশিত শরনিকরে নরব্যার্ঘ সাত্যকিরে 
বারম্বার বিকম্পিত করিলেন। মহাবীর সৌমদত্তি সায় কবর্ষা 
নরব্যাগ্র দ্রৌপদীর পুত্রগণকে নিবারণ করিতে লাখিলেন। 
মহাঁবল' খধ্যশৃঙ্গতনয় ক্রোধপরায়ণ বৃকোপরকে নিবারণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুর্বে রাম রাবণের যেরূপ ঘোর- 
তর সংগ্রাম হইয়াছিল, এ বীরপ্বয়ের সেইরূপ ভীষণ 
গ্রাম হইতে লাগিল । 
সেই সময় ধর্শারাজ যুধিষ্ঠির নতপর্বব নবতি শরে মহা- 
বীর দ্রোণাচার্য্যের মর্মস্থান সকল বিদ্ধ করিলেন । আগচার্য্যও 
রোষপরবশ হুইয়1! তাহার বক্ষঃস্থলে পঞ্চবিংশতি শর 
নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় ধনুর্দরগণের সমক্ষে তদীয় দেহ, 
অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে লক্ষ্য করত বিংশতি শর পরিত্যাগ 
করিলেন। তখন ধর্ম্াত্মা যুধিষ্ঠির হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ববক 
শর দ্বার! দ্রোণনির্ঘুস্ত শর সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
দর্শনে ধনুদ্ধরপ্রধান দ্রোণাচার্ধ্য ক্রোধাবিষ্ট হুইয়। 
স্বরে মহাত্মা। যুধিষ্ঠিরের শরালন ছেদন পূর্বক খ্নংখ্য 
শরে তাহার সর্ব শরীর সমাচ্ছন্ম করিলেন। এইরূপে 
যুধিষ্ঠির আচার্ধ্যশরে সমাচ্ছাদিত হইয়া দৃষ্টিপথের বহিভূর্তি 
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হইলে, সমরভূমিন্ছ সফল লোকেই উহাকে নিহত বলিয়। 
বিবেচন1 করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ বিবেচনা করিলষে, 
ধর্মরাজ দ্রেণের শর প্রহারে সংগ্রামবিমুখ হইয়া পলায়ন 
করিয়াছেন। তখন দ্রোগশয়ে বিপর্গ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির সেই 
ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়। অন্য এক উত্কৃষ্ট শ্রাঁসন গ্রহণ 
পূর্বক আচার্ধ্যনির্মক্ত শর সযুদয় ছেদন করিলেন। তদ্দ- 
শনে সকলেই আশ্চর্ধ্যান্িত হইল। ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির আচী- 
ধ্যের শর সমুহ ছেদন পূর্বক ক্রোধকম্পিত কলেবরে 
হেমদণ্ডমণ্ডিত ,অষ্টঘণ্টাপর্িশোভিত গিরিবিদারণে সমর্থ 
ভীষণ শক্তি পরিত্যাগ করত হ্ৃব্টচিত্তে গম্ভীর ধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। তাহার ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ ও ভীষণ শক্তি সন্দ- 
শন করিয়া সমস্ত প্রাণীই শঙ্কাকুলিতচিত্তে দ্রোণাচার্যের 
মঙ্গল হউক, বলিয়। চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অন- 
স্তরএ নির্ম্বোকনির্মক্ত উরগদদৃশ ভীষণ শক্তি যুধিষ্ঠিরের 
হস্ত হইতে নির্ম,ক্ত হইয়া গগনমণ্ডল ও দিখ্বিদিকৃ প্রভ্থুলিত 
করত ড্রোণাচার্য্ের সমীপে উপস্থিত হইল। অস্ত্রবিদ্‌ 
শ্রেষ্ঠ আচার্য্য সহস। এ শক্তি সন্দর্শন পুর্ববক তাহার নিবার- 
ণার্থ ত্রহ্ধাস্ত্র গ্রয়োগ করিলেন। এ অব্যর্থ ত্রহ্ষান্ত যুধিত্টির- 
নিক্ষিপ্ত ভীষণ শক্তিকে তম্মীভৃত করিয়া তাহার রথাভি- 
মুখে দভ্রতবেগে গমন করিতে লাগখিল। তখন ধর্ম্মরাজ 
যুিঠি+ ত্রহ্গান্ত্র দ্বারা আচার্যের ব্রহ্ধান্ত্র নিবারণ পুর্ববক 
তাহাকে নতপর্বব নয় শরে বিদ্ধ করত ন্ুশাণিত ক্ষুর- 
প্রাস্ত্রে তাহার শরান ছেদন করিলেন। মহাঁবাহু আচার্য্য 
ড্রোখ সত্বরে ছিন্ন শরাদন পরিত্যাগ পূর্ববক সহ ঘুধি- 
“ঠিরেরঃএ্রতি মহতী গদ। নিক্ষেপ করিলেন । ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির 
এ আচার্ধ্যনির্,ক্ত মহতী গদা নিরীক্ষণ পুর্ব্বক তাহার 
নিবারণের নিমিত তৎক্ষণাৎ, স্বীয় গদা গ্রহণ করত নিক্ষেপ 
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করিলেন। তত্কালে এঁ বীরদ্বয়নির্ন,ক্ত ভয়ঙ্কর দগাছয় 
পরম্পর সংঘর্ষিত হইয়। অনলোছপাঁদন পূর্বক ধরাতলে 
নিপতিত হইল। 

অনস্তর মহাবীর দ্রোণ সাঁতিশয় রোঘপরবশ হইয়া 
চারি শরে তাহার অশ্ব সমস্ত, এক ভল্লে শরাসন ও অন্য 
এক শরে শক্রধবজ সদৃশ কেতু ছেদন পূর্বক তিন শরে 
স্তাহাকে নিপীড়িত করিলেন। যুধিষির অবিলম্বে হতাশ্ব রথ 
হইতে অবভীর্ণ হইয়। অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক উর্ধাহস্তে 
দণ্ডায়মান রহিলেন। যহাঁবাছু দ্রোণ তাহাকে রথ ও শঙ্ত 
বিহীন দেখিয়া শরনিকর পরিত্যাগ পূর্বক তাহার সৈন্য- 
গণকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং ভয়ঙ্কর কেশরী 
যেরূপ স্বগের প্রতি ধাঁবমাঁন হয়, সেইরূপ ভাহাঁর অভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। মহাত্ব। যুধিষ্ঠির এইরূপে আঁচার্ধ্য কর্তৃক 
অভিক্রত হইলে, পাগুবপক্ষীয় বীরগণ ধর্্মরাজ আশচার্ধ্য 
কর্তৃক হৃত হইলেন বলিয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। সেই 
সময় কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির সহদেবের রথে আরোহণ পুর্ব্বক 
জুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করত পলায়ন করিতে লাগিলেন । 
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হে রাজন! যহারথ ক্ষেমধূর্তি রণস্থলে সমাগত কেকয় 
দেশীয় অতুলবিঞ্রম বৃহতক্ষেত্রের বক্ষঃস্থলে অসংখ্য শর বিদ্ধ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। সূপতি বৃহত্ক্ষেত্রও আর্চার্ধ্যের' 
সৈন্য ভেদ করিবার মানসে ত্বরান্বিত হইয়া তাহাকে নতপর্বক 
মবতি শরে বিদ্ধ করিতে লাখিলেন। তখন ক্ষেমধূর্তি সাতি" 
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শয় রোষপরবশ হইয়া! স্থশাণিত ভল্লাস্ত্ দ্বারা মহাত্মা! বৃহত- 
ক্ষেত্রের শরাঁপন ছেদন পূর্বক আমতপর্বব শর সমূহে তাহাঁয় 
সর্বব শরীর বিদ্ধ করিলেন। দেই সময় মহাবীর বৃহতক্ষেত্র 
সহাস্যবদনে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক মহাবাছু ক্ষেমধুর্তির 
অশ্ব, সারথি ও রথ ছেদন করত নিশিত ভল্লাস্্র দ্বার! তাহার 
প্রস্বলিত কুগুলপরিশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। 
ক্ষেমধূর্তির কুঞ্চিত কেশ বিরাজিত কিরীটপরিশোতিত্ ছিন্ন 
মস্তক সহসা ধরাতলে নিপতিত হইয়া আকাশছ্যুত জ্যোতিঃ- 
পদার্থের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর বৃহৎ- 
ক্ষেত্র এইরূপে ক্ষেমধূর্িকে বিনষ্ট করিয়া প্রফল্লচিত্তে 
পাগুবগণের সাহায্য করিবার নিমিত্ত সত্বরে কৌরৰ সৈন্যাভি- 
মুখে ক্রতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। 

মহাবীর ধুষ্টকেতু আচাধ্যকে আক্রমণ করিবার মানসে 
তাহার 'মভিমুখে ধাবমান হইলে, মহাঁবল পরাক্রান্ত বীরধস্থা 
তাহাকে নিবারণ করিতে আস্ত করিলেন। পরংক্রম: 
শালী সেই মহাীরঘয় বহু সহত্র শর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ- 
করত নিবিড় অরণ্যচারী মদোম্মত যুথপতি মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় ও 
শৈলকুহ্রস্থিত শার্দুলছুয়ের ন্যায় পরস্পর নিধন বাসনায় 
ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দিদ্ধ চারণগণ বিন্- 
য়োৎফল্ল লোচনে তাহাদিগের এ অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিতে 
আরন্ত করিলেন। সেই সময় মহাবীর বীরধন্ব! ক্রোধভরে 
অল্লান বদনে ভল্লাস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টকেতুর শরামন ছুই খণ্ড করিয়! 
ফেলিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ধনু পরিত্যাপ্প 
পূর্বক হেমদগ্ডমণ্ডিত লৌহয়ী শক্তি গ্রহণ করত বীরধন্বার 
"রথ লক্ষ্য করিয়৷ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বীরধনস্বা সেই বীর- 
ঘাতিনী শক্তির আঘাতে তিম্নহৃদয় হইয়া! ধরাতলে নিপতিত 
ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে রাঁজন্‌! ত্রিগর্তদেশীয় মহাবীর 
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ববীর্ধন্থ। এইরূপে বিনষ্ট হইলে, পাওবপক্গীয় সৈন্যগণ আপ- 
নার সৈন্যগণকে সংহাক্ম করিতে লাগিলেন। | 

তখন মহাবাহু ছুর্ম,খ সহদেবের প্রতি মণ্তি শর পরিত্যাগ 
পুর্ববক তাহারে তর্ভভন করত বীরনাদ করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। মান্রীতনয় তাহার তর্জনে সাতিশয় রোষপরবশ 
হইয়। নিশিত শরসমুহ বর্ষণ পুর্ববক অবলীলাক্রমে ছুর্্খকে 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে নয় শরে তাহাকে 
গাঢ় বিদ্ধ করিয়। তীক্ষ ভল্লে তাহার কেতু, চারি শরে অশ্ব- 
চতুষ্টয় শাণিত ভল্লে সারির মস্তক ও তীক্ষু ক্ষুরপ্র দ্বার! তাহার 
কার্ম,ক ছেদন করত পুনর্ববার পাচ শরে তাহারে বিদ্ধ করি- 
লেন। মহাবীর ছুম্ধ সেই অশ্ববিহীন স্বীয় রথ পরিত্যাগ 
করিয়া বিমর্ষচিত্তে নিরমিত্রের রথে সমারূঢ় হইলেন। 
'্সরাতিনিসূদন সহদেব নিরমিত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়! 
ভল্লীস্ত্র বারা তাঁহাকে বিনষ্ট করিলেন। ত্রিগর্তরাজতনয় 
নিরমিত্র সহদেবের নিদারুণ শরাঘ।তে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে 
ভূতলে নিপতিত হইয়া! পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে 
কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ সাতিশয় ব্যথিত হুইয়! হাহাকার 
করিতে লাগিল। হে নরনাথ! দশরথতনয় রামচন্দ্র নিশাচর 
খরের জীবন সংহার করিয়! যেরূপ শোতা! প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন, সহদেবও ত্রিগর্তরাজতনয় নিরমিত্রের জীবন সংহার 
করিয়। সেইরূপ শোভ। পাইতে লাগিলেন ত্রিগর্ত দেশীয় 
সৈন্যগণ রাজপুত্রকে বিনষ্ট দেখিয়া অনবরত আর্তনাদ ও 
হাহাকার ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। 

হে নরনাথ! মহাঁবাহু নকুল আপনার তনয় পৃথুলোচন 
বিকর্ণকে মুহুর্তমধ্যে পরাজয় করিয়। লোক সকলক্ষে বিস্ম- 
কলাপন্থম কাঁরলেন। তখন মহাবীর ব্যাত্রদর্ভ নতপর্বব শর 
সমূহ বর্ষণ পূর্বক. সৈন্যমধ্যগত অশ্বং ধ্রজ ও সারির 
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ন্হিত্ত সাত্যকিকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর 
সাত্যকিও হস্তলাঘব প্রদর্শন পুর্ববক শর দ্বারা ব্যাত্রদতের 
সমস্ত শর নিবারণ এবং তাহার অশ্ব, সারথিও ধ্বজ ছেদন 
করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন । এইরূপে মগধরাজতনয় 
নিহত হইলে, মগধদেশীয় বীরগণ জ্রোধভরে সাত্যকির 
অভিমুখে গমন পূর্বক তাহার প্রতি বনুসংখ্যক শর, তোমর, 
ভিন্দিপাঁল, প্রাল, মুষল, ও মুদগর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত 
শাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ত করিল। রণবিশারদ সাত্যকি 
হাঁস্য করত অনায়াসে সেই সমস্ত বীরগ্রণকে পরাজয় 
করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট মাগধগণ প্রাণভয়ে সংগ্রামে 
পরাত্স,খ হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে আপনার 
সৈন্যগণও সমরে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। 
হেরাজন্! মধুবংশাবতত্স সাত্যকি এইরূপে আপনার 
সৈন্যগণকে সংহার করিয়া শরাসন বিকম্পন পূর্বক লমরা- 
গগনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার সহিত 

হগ্রায করিতে'আর কেহই সাহন করিল না। তখন মহা- 
বীর ড্রোণাচার্ধ্য রোষপরবশ হইয়া নয়নদ্বয় বিধূর্ণন পু্ব্বক 
সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। 


পপ আপ পা পা 


অঙ্টাথিক শততম অধাায়। 


হে নরনাথ ! যশস্বী মোমদত্ততনয় মহাধনুর্ধর দ্রৌপদীর 
পুত্রগণের প্রত্যেককে পঁঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ধবার 
সাত সাত শরে বিদ্ধ করিলেন । ড্রৌপদীর পুত্রগণ পৌম্দতির 
শর সমুহে সাতিশয় নিপীড়িত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া যুদ্ধে 
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ইতিকর্তব্যত! বিমূঢ় হইলেন। অনন্তর নকুলতনয় শতানীক, 
নরব্যাত্্ মোমদত্ততনয়কে ছুই শরে বিদ্ধ করিয়া হৃষ্টচিন্তে 
নিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখম সতানীকের অন্য 
চারি ভ্রাতা তফুটিল তিন তিন শরে সৌমদত্তিকে প্রহার 
করিলেন। মহাবীর সৌমদত্তিও ভাহাদিগের পাঁচ জনের 
বক্ষঃস্থলে পাঁচ শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেই পঞ্চ 
ভ্রাতা সৌমদত্তির শরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দিকে অবস্থান 
পূর্ববক তাঁহার প্রতি শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । অর্জুন- 
নন্দন ক্রোধাবিষউ হইয়া শাণিত শরচতুষ্টয়ে দৌমদত্তির 
অশ্ব সকলকে কৃতাস্ততবনে প্রেরণ করিলেন | তীমতনয় 
কাহার শরাসন ছেদন পুর্বর্বক তাহাকে নিশিত শরে বিদ্ধ 
করিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরতনয় তাহার ধ্জ 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নকুলতনয় তাঁহার সারথিকে 
রখ হইতে ভূতলশায়ী করিলেন। এ সময় সহদেবতনয় 
সৌমদত্িকে স্বীয় ভ্রাতৃগণের শরে বিযুখীরুত অবগত হইয়া 
ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাহাব মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তরুণ! 
দিত্যপ্রভ শুবর্থাভরণভূষিত [সৌঁমদন্তির মন্তক ধরাঁতলে 
নিপতিত হুইরা সমরাঙ্গন আলোকময় করিল। সেই সময় 
আপনার সৈন্যগণ সৌমদভ্তিকে বিনষ্ট দেখিয়া শঙ্কিত- 

ভ নানা স্থানে পলায়ন করিতে আরস্ত করিল। 

হে রাজন্‌! মনেরূপ রাঁবণতনয় ইন্দ্রজিত লক্ষণের সহিত 
সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তন্রপ রাক্ষম অলন্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া 
মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে 
লাগিল। এঁ বীরদ্বয়ের সেই ভয়াবহ যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়! 
সকলেই বিস্ময়াপন্ন ও আহ্লাদিত হইল । সেই সর্ময় মহা: 
বীর ভীমসেন সহাস্টমুখে নয় শরে ক্রোধপরায়ণ রাক্ষস- 
রাজ অলম্ুষকে বিদ্ধ করিলেন। খধ্যশূঙ্গতনয় অলন্বুষ 
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শরবিদ্ধ হইয়া! গভীর ধ্বনি করত ভীমদেন ও উহা অনুগামি- 
পাণের অভিমুখে গম পূর্ব প্রথমন্তঃ তাছাকে মণ্তপর্ধব 
পাঁচ বাগে দিদ্ধ ও উ্রাহার স্রেংশশ, রখ বিগ করিল; 
পয়ে পুনরায় তীঙ্ছার চারি শত রথ বিলাশ করত্ব তীক্ষ শন্বে 
ডাহাকে বিদ্ধ করিল । সারীয় ভীপ্রসেন রাক্ষনের শরাঘাতে 
নিতান্ত ব্যথিত ইউস রখোপরি মৃচ্ছিত ও নিপতিত হইলেন, 
এবং ক্ষণকাল পয়ে চেতন] লাভ করিয়া ক্রোধকম্পিত কলে- 
বরে তীগ্বণ শরান আকর্ষণ পূর্বক তীন্মম শরে কলম্ভুষকে 
নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। নীলাঞ্জন সদৃশ নিশাচর 
ভীমের শরধিকরে বিদ্ধ হইয়া! পমরাঁধনে প্রফুল্ল কিংশু- 
কেন ন্যায় শোত। ধারণ করিল। হে মরনাথ"! তত্কালে 
অল্ষষ্ষের জাতৃবধরৃত্তান্ত ম্মং চি পথে সযারূঢ হইল । কখন 
'ক্ষাপরাজ ভীষণ রূপ পরিগ্রছ করিয়! বৃক্ষোদরকে কহিল, 
য়েনরাধম ! আজি সমরস্থলে আমার পরাক্রম দর্শন কর্‌, 
তুই পুর্ব্বে আমার ভ্রাতা যহাবীর ৰক রাক্ষসের জীরন 
হায় করিয়! ভাগ্যবশতঃ পরিভ্রাণ পাইয়।ছিনূ। আমি মেই 
সময় তথায় উপস্থিত থাকিলে, নিশ্চয়ই তোরে কৃতাস্ত- 
ভবনে প্রেরণ করিতাম। মহাবীর অলন্ুষ বুকোদরকে এই 
কথা ধলিয়! মুছুর্ঘমধ্যে * ম্মন্তহিতি হইয়া শর সমুহ বর্ষণ 
পূর্বক ভীহাকে সমাচ্ছনন করিল। ভীমসেন রাক্ষসকে অদৃশ্য 
জানি] মতপর্ধ শর লমৃহে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়। 
ফেলিলেন। নিশাচর ভীষশরে বিদ্ধ হয় সত্বরে রখার়োহণ 
পূর্বক কখন ধরীতলে ও কখন গগনমগুলে বিচরণ করিতে 
দলিল এবং কখন গুম্মন, কখন বৃহ ও কখন স্কুল আকার 
ধারণ ঝরত জলধরের ন্যায় গর্জন ও বিনিধ বাক্য প্রয়োগ 
করিয়।আাকাশ হইতে চারি দিক্ষে নানা প্রক!র শর বর্ষণ করিতে 
লাগিল। নিশাচগ্রবিস্ষ্ট শক্তি, কুণপ, প্রান, শুল, পট্টিখ, 
(৪৪8) ম 
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তোমর, শতম্্ী, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরণ্ড, শিলা, খড়, 
গুড়, খ্রি, বজ্‌ প্রতৃতি-শত্ত্র সমস্ত রণস্থলে জলধারার ন্যায় 
নিপতিত হইয়া পাণতনয়ের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিতে 
লাগিল। তখন অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও পদাতি নিহত 
হইয়া গেল রধিগণ রখ হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। 
হে রাজন্‌! মহাবীর অলম্বষ এই রূপে পাওবপক্ষীয় সৈন্য- 
গণকে বিনষ্ট করিয়া রণস্থলে রাক্ষমগণ সমাকুল শোশিত- 
নদী প্রবাহিত করিল । রথ সমুদয় উহার আবর্ত, কুগ্তর সমুদয় 
গ্রহ ছত্র সমুদয় হংল ও বাহু সমুদয় ভূজঙ্গের ন্যায় শোভা! 
পাইতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল ও স্থপ্রীয়গণ এ নদীর ভীষণ 
প্রবাহে ভাপমান হইল। সেই ভীষণ নংগ্রামে পাগুবগণ 
নিশাচরের নির্ভয়চিন্তে বিচরণ ও অদ্ভুত পরাক্রম নিরীক্ষণ 
করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কৌরৰসৈন্যগণ- 
সাতিশয় আনন্দিত হইয়া লোমহর্ষণ তুমুল বাদিত্র নিস্বন 
করিতে লাগিল। ভূজঙ্র যেরূপ করতালি ধ্বনি সহ্য করিতে 
অসমর্থ হয়, ভীমসেন সেইরূপ কৌরবগণের বাদিত্র 
নিম্ন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে 
রোষকষায়িত লোচনে তাষ্ট্র অস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিলেন। 
তখন চতুর্দিক্‌ হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাছুর্ভৃত হওয়াতে 
কৌরবসৈন্যগণ সংগ্রাম পরিত্যাগ পুর্ববক পলায়ন করিতে 
লাগিল। লেই সময় ভীমসেনের নির্শস্ত এ তাষ্ট্র অগ্ত্র রণ- 
স্থলে রাক্ষমের মহামায়া বিনন্ট করিয়া তাহারে নিপীড়িত 
করিতে আরস্ত করিল। নিশাচর শরনিপীড়িত হুইয়া তীম- 
ধেনকে পরিত্যাগ পুর্ববক প্রাণ রক্ষার্থ আচার্যসৈনোর 
অভিমুখে ধাবমান হইল। 
হেরাজন্‌। এই প্রকারে রাক্ষস ভীম কর্তৃক পরাজিত 
হইলে, পাগুবগণ আহলাদিত চিত্তে সিংহনাদ করিয়া দশ দিক্‌ 


দ্রোথ পর্ব । ৩৪৫ 


পরি পুর্ণ করিলেন এবং গ্রহলাদ পরাভব হইলে, সুরগণ পুর- 
নরকে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভীমসেনকে 
সেইরূপ অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। 


০ 


নবাধিক শততম অধ্যায়। 


ছে রাজন্‌! মহাবীর অলম্বষ এই রূপে বুকোঁদরের নিকট 
হইতে পলায়ন করিয়া রণস্থলে নির্ভয়চিন্তে বিচরণ করিতে 
লাঁগিল। তখন ছিড়িম্বাতনয় ঘটো ুকচ দ্রুতবেগে গমন পূর্বক 
তীক্ষ শরে তাহারে বিদ্ধ করিতে আরম্ত করিল। অলম্বষও 
সাঁতিশয় রোষপরবশ হইয়া ঘটোশুকচকে তাড়িত করিতে 
লাগিল। এ রাক্ষসদ্ব় এইরপে পরস্পর মিলিত হইয়া 
বহুবিধ মায়! ধারণ পুর্ধবক সুরেন্দ্র ও শম্বরের ন্যায় ঘোরতর 
সংগ্রামে প্ররৃত্ত, হইল। পুর্বেব রাম ও রাবণের যেমন 
তুয়ল সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে এ ভীষণ রাক্ষসদ্বয়ের 
সেইরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল! মহাবীর ঘটোহু- 
কচ বিংশ নারাচাস্ত্রে অলম্কুষের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া 
বারংবার সিংহের ন্যায় গভীর গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। 
অলম্বষও রণচুর্্মদ হিড়িম্বাতনয়কে মুহুমুদহছু শর বিদ্ধ 
করিয়া বীরনাদে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছঙ্গ করিতে লাগিল। 
সেই মায়াযুদ্ধবিশারদ মহাবল' পরাক্রাস্ত রাক্ষসদ্বয় রোষ- 
পরবশ হইয়া শত শত মায়া বিস্তার পূর্বক পরস্পরকে 
বিমোহিত করিয়া মায়। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঘটোত্কচ ষে 
যে মায়া প্রকাশ করিল, অলম্ব,ষ স্বীয় মায়াপ্রভাবে তৎ- 
ক্ষণাৎ সেই সমস্ত মায়! বিনষ্ট করিতে লাগিল সেই সঙ্চর 


৩৪৬. মহাভাঙ্ত। 


ভীষ গ্রভৃতি পাগুবগণ মায়াঘুদ্ধবিশায়দ অলম্ব.ঘৈর প্রতি 
জদ্ধ হইয়! রখারোইগ পুর্ববক টতুর্দিব হইতে তাহার অভি. 
মুখে ধাবমান হইলেন এবং অসংখ্য রখ দ্বারা তাহারে অব 
রোধ করত তাহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
নিশাচর বীরগণের শরাঘাতে উন্ক।হত মাতগ্গের ন্যায় শোভা 
ধারণ পুর্ববক তৎক্ষণাৎ অন্ত্রমায় প্রভাবে বিপক্ষনির্্ম সত 
স্তর সমস্ত নিবারণ করত দগ্ধ কীনম হইতে বিনির্গত দস্তীর 
ন্যায় চতুর্দিক্স্থ রথ সমূহের মধ্য হইতে বিনির্গত হুইল 
এবং পুরম্দয়ের ধ্ সদৃশ শকীয়ান ভীষণ শরাপন বিশ্কারণ 
করত ভীমলেনকে পঞ্চবিংশভি, ধুধিঠিরকে ভিন, সহদেবকে 
সাত, নন্ধুলকে ভ্রিপপ্তুতি, শুত্যেক কেৌপদেমকে পাঁচ পাঁচ 
শরে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল । তখন 
ভীমেন নয়, লহদেব পাঁচ, যুধিতির সাত, নকুল চতুঃষষ্ি) 
দ্রৌপদেয়গণ প্রত্যেকে তিন ভিন শন্ষে সেই রাক্ষসফে 
বিদ্ধ করিলেন এ সমক্ব মহাৰলশালী হিড়িম্বাতনয়ও 
তাহারে প্রথমতঃ পঞ্চাশত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনজ্বায় সপ্ততি 
শরে নিপীড়িত করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। তাহার 
ভীষণ নিনাদে পর্বত, ধন ও জলাশয়াদি সম্ঘলিত। এই 
ৰনুদ্ধর। এককালে বিকম্পিত হুইল । 

হে রাজন্‌! নিশাচর অলম্বষ আইরূপে রথিগণের নিশিভ 
শয় সমূছে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া পাঁচ পাঁচ শরে ভীহা- 
ছে সকলকে বিদ্ধ করিল | সেই সময় যাক্ষপ ধটোতকচ 
রোধপরায়ণ হইয়! পুনর্ববার লা শরে অলম্বষকে বিদ্ধ 
ফরিল। মহাৰল রাঙ্ষসেন্্র অলম্বষণ্ড শর নিপীড়িকষ 
হইয়া সত্তবয়ে খটোৎ্কচের অতি ফল্বপুঙ্খ শিলাশিত £সায়ক- 
সধুহ পরিত্যাগ ফরিতে লাগিল” যহাধল ক্রোধাবিষ্ট 
শৃঙ্গগগুণ যেরূপ শৈলশৃঙ্গে প্রধেশ করে, বন্তপর্ব শর দল 


প্োণ পর্ব? ৩৪৭ 


সেইরূপ ঘটোৎুকচের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। তখন পাগুৰ- 
গণ ঘটোত্কচ সমভিব্যাছরে চতুর্দিক হইতৈ অলঙ্ম,যের 
প্রতি নিশিত শর সমূহ নিক্ষেপ কারতে লাগিলেন। অঙল-: 
স্বৃষ বিজয়াভিলাধী পাগুবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত 
হইয়া মাবের ন্যায় হীনবীর্ধয ও কর্তব্যাবধারণে অক্ষম হইল? 
সমরবিশারদ মহাবলশালী ভীমতনয় অলম্ব,ষকে তদবস্থ আঅব- 
লোকন করিয়! স্াহাকে সংহার করিবার মানসে স্বীয় রথ 
হইতে তাহার ভিন্নাঞ্জনরাশি সন্নিভ দগ্ধ শৈলশুষ্গ সদৃশ রথে 
গমন করত গরুড় যেরূপ পন্নগকে উত্তোলন করে, সেইরূপ 
অলম্বষকে উত্তোলন পূর্বক ধরাতলে বারম্বার নিক্ষেপ 
করিয়া প্রস্তর নিক্ষিপ্ত পূর্ণ কুস্তের ন্যায় তাহাকে চ্ণ 
করিয়া ফেলিল। নৈন্যগণ তাহার এই অন্ভুত পরাক্রম নিরী- 
ক্ষণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইল। এইরূপে অতি ভীষণ 
রাক্ষদ অলম্বুব ঘটোুকচের দারুণ প্রহারে বিস্ফ,টিত কলেৰর 
ও চূর্ণিতাস্থি হইয়। কৃতান্তভবনে গমন করিল তদ্র্শনে পাণগুব- 
গণ নিতান্ত আহ্নাদিত হইয়। পতাঁক! বিধুন নন ও সিংহনাগ 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । কুরুপক্ষীয় সৈন্য ও শৃরগণ 
মহাঁবল রাক্ষসেন্্র অলম্ব,ষকে বিশীর্ণ পর্বতের ন্যায় রণস্থলে 
নিপতিত দেখিয়। ক্ষুব্ধ চিত্তে হাহাকার করিতে আরম করি- 
লেন। যুদ্ধ দর্শনার্ঘ সমাগত লোক সকল কৌডৃহলাক্রান্ত 
হইয়া সেই রণস্থলে নিপতিত রাক্ষনকে যদৃচ্ছাক্রমে ধরা- 
তলে নিপতিত মঙ্গল গ্রহের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগি" 
বলেন। 

হে রাঁজন্‌। মহাবল পরা ক্রান্ত ঘটো কচ এইকূপে আত্িস্ত- 
(তেজ! অলন্বষকে প্ধ অলগ্ুষ ফলের ন্যায় ধরাতলে নিপা- 
ভিত করিয়া হউটচিতে বলনিসূদন বাসবের ন্যায় ভীষণ নিন্যাদ 
করিতে শ্ীরৃত্ত হইল। তাহার পিতা শু পিভৃব্যের! বন্ধু বদ্ধাব- 


৩৮৮ মহীভারত। 

গণ সমভিব্যাহারে তাহাকে সেই ছুক্ষর কার্য্ের অনুষ্ঠান 
করিতে দেখিয়! ভূয়োডূয় সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগি- 
লেন। এ সময় পাগুবসৈন্যমধ্যে শঙ্খধ্বনি ও নানাবিধ শর. 
নিস্বন সমুখিত হইল । কৌরবগণ সেই শব্দ শ্রবণ পূর্ববক 
ভীষণ নিনাদ করিতে আর্ত করিলেন। এইরূপে উভয় 
পক্ষের ঘোরতর নিনাদে ত্রিভুবন প্রতিধ্বনিত হইতে 
লাগিল। 





৩ 





দশাধিক শততম অধাযায়। 


সৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সপ্ভয় | যুদ্ধবিশীরদ সাত্যকি তরদ্বাজ- 
তনয় দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে কি প্রকারে নিবারণ করি- 
লেন। তুমি তাহা বিস্তার পুর্ববক বর্ণন কর; উহা! শ্রবণ 
করিতে আমার সাতিশয় কৌতুক জন্মিয়াছে 
সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন! সাত্যকি প্রসৃতি পাণুব- 
পক্ষীয় বীরগণের সহিত আচাধ্য দ্রোণের যেরূপ ঘোরতর 
স্ুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। মৃহাবল পরা- 
'্রাস্ত দ্রোণাচার্য্য সত্যবিক্রম সাত্যকিকে সৈন্য সংহার 
করিতে দেখিয়! স্বয়ং তাঁহার প্রতি ধাবমান হুইল্লেন। 
গাত্যকি যহারথ ভরদ্বাজতনয় দ্রোণকে সহস! তথায় আগ- 
মন করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকান্্র 
পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও সত্বরে হেম- 
পুষ্থ নিশিত পাঁচ শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন |: সেই* 
শক্রনিপাতন শর সকল সাত্যকির ্ুদৃঢ় বর্ম ভেদ করত 
নিশ্বসন্ত ভূজঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন 


স্োধ পর্থ ০৪৯ 


দীর্ঘবান সাত্যকি অস্কুশাহত কুগ্রের ন্যায় সাতিশয় ক্র-্ধ 
হুইয়! অগ্নিসক্সিভ পঞ্চাশত নারাচান্ত্র ঘ্বার৷ আচার্য দ্রোধকে 
বিদ্ধ করিলেন। ভরঘ্বাজতনয় চরণ সাত্যকির শর প্রহথারে 
সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়। প্রথমতঃ বহু শরে তাহাকে বিদ্ধ করিয়] 
পুনরায় শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর 
সাত্যকি দ্রোণকে তাহার উপর নিরন্তর শরধার। বর্ষণ 
করিতে দেখিয়া! ইতিকর্তব্যত1 বিষুঢ়ু ও নিরতিশয় বিষণ 
হইলেন। মহারাজ! তখন আপনার পুত্র ও সৈন্যগণ সাত্য- 
কিকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে মুহমুন্ধ 
পিংহুনাদ করিতে লাগিলেন। ধর্নমপুত্র যুধিষ্ঠির এ ভীষণ 
সিংহনাদ শ্রবণ ও সাত্যকিকে সাতিশয় নিপীড়িত অবলোকন 
করিয়া সৈন্যদিগকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, হে যোধগণ ! 
রানু যেমন সূর্যযদেবকে পীড়ন করে, মহাবীর দ্রোগ সেইরূপ 
বৃষ্টিপ্রবর সাত্যকিকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছেন; অতএৰ 
তিনি যে স্থানে দ্রেণের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃভ হইয়া 
ছেন, তোমরা 'অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। ধর্ন্মরাজ 
যুধিষ্ঠির সেনাগণকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়। পাঞ্চাল- 
রাজপুত্র ধৃষ্টছ্যুন্কে কহিলেন, হে ধুউদ্যুন্ন! তুমি এখনও কি 
নিমিন্ত নিশ্চিন্ত হইয়। রহিয়াছ ? শীত্র দ্রোণাভিমুখে ধাবমান 
হও । আচার্য দ্রোণ হইতে আমাদিগের বিষম বিপদ্‌ উপস্থিত 
হুইফ্লাছে, তুমি কি তাহা অবগত হইতে পার নাই? বালক 
যেরূপ সুত্রসং্যত বিহঙ্গম লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, মহাবীর 
দ্রোগাচার্য্য সেইরূপ সাত্যকি মমতিব্যাহারে ক্রীড়া করিতে- 
ছেন। অতএব তুমি ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণের সহিত শীক্ত 
' সাত্যকির রথাভিমুখে দ্রুতবেগে গমন কর। আমি সৈন্য 
লইয়া তোমার অনুগমন করিব। হে পাঞ্চালরাজতনয় ! 
আজি তুমি কৃতান্তের দশনান্তর্গ ত লাত্যকিকে পরিক্লাণ করণ 


০৫৯ মহাভারত । 


ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির এই ষলিয়। সাত্যকির রক্ষার্থ নীরগণ 
সমভিব্যাহারে আচারের রখাতিমুখে ধাবমান হইলেন। 
পাগ্ডব ও স্গ্য়গণ এইরূপে একমাত্র আচার্য্যের সহিত 
ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ' সমরাঙ্গনৈ মহান কোলাহল উথিত্ত 
হইল । বীরগণ একত্র মিগিত হইয়া আচার্ষোর প্রতি কঙ্ধ- 
পত্রে ও মঞ্ত্রপুচ্ছ পরিশোতিত ন্মুতীক্ষী শর সমূহ বর্ষণ করিছে 
আরম্ভ করিলেন। লোকে যেরূপ অত্যাগত নর্তধিগণকে 
বারি ও আসন প্রদান পুর্ব্ধক প্রতিগ্রহ করে, দ্রোণাচার্যয 
হাস্যমুখে সেইরূপ এ বীরগণকে প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাদের 
প্রতি অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । এ সময় তাহায়! 
যধ্যাহ্ৃকালীন মার্ডগড সদৃশ সেই দ্রোণাচার্যাকে নিরীক্ষণ 
করিতে অসমর্থ হইলেন। দিনকর যেরূপ প্রথর করজালে 
সকলকেই সন্তাপিত করেন, ধনুর্দরাগ্রণণা দ্রোণাচার্ধ্য 
সেইরূপ শর সমূহে বীরগণকে সস্তাঁপিত করিছে লাগিলেম। 
সেই সময় পাগ্ডৰ ও স্থঞ্জীয়গণ পঙ্কনিমগ্র মাতঙ্গের ন্যায় 
ফাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মার্তঙের 
করনিকর সদৃশ দ্রণাচার্য্যের শরনিকর পাগুবসৈন্যগণকে 
সম্তাপিত করিয়! চতুর্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। 
পাঞ্চালদেশীয় ধৃষছ্যন্গের প্রিয় সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি 
মফারথ আচার্ধোর শরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেদ। মহাবীর 
জ্রোণাচার্ধ্য পাগুব ও পাঞ্চালসৈনাদিগের মধো প্রধান গ্রধাঁল 
খীর়কে সংহদর পূর্ধ্ব কৈকেয়দেশীয় এক শত বীরকে নিধন 
ফরছ্ড তন্যাঁনা সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া বিস্ততাস্য কতা 
স্যে ম্যায় অবস্থান করিচে লাগিলেন । পাথণল, হগ্রীয়, 
মৎস্য ও কৈকয়ঙ্গেশীয় বহুসংখ্যক বীর পুরুয়গণ তদদীয় শর- 
'নিকরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর ও পরাজিত হইয়া! অরণ্যধ্যে 
'অনল পরিন্বত বনবাদীদিগের ন্যায় বআর্তগ্বয়ে চীক্কার 


'জ্রোখ পর্থ। সঃ 


করিতে আরস্ভ করিল। তখন সযরদর্শী অমর, পন্ধরর্ব ও 
পিডৃগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এঁ দেখ, পাঞ্চাল ও 
পাগুবগণ স্বীয় লৈম্যগণ সগভিব্যাহারে পলায়ন করিতেছেন। 
মহারাজ ! শহাপ্রতাপশালী দ্রোণাচার্ধ্য অরাতিবধে পমুদ্যত 
হইলে, কেহই তাহার সমীপে গমন কিম্বা তাহাকে শরবিদ্ধ 
করিতে সমর্থ হন মাই ॥দ্রোণের সহিত পাগুবদিগের এইরূপ 
বীরবিনাঁশন থোরতর সংগ্রাম আরস্ত হইলে+ পাঞ্চজন্য শঙ্ঘের 
গভীর ধ্বনি সহসা ধর্দারাজের শ্রুতিবিবরে গুবিষট হইল। 
এ শঙ্ঘ মহায্সা মধুসূদনের বদনমারুতে প্রপুরিচ হইয়! 
ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন জয়দ্রথ রক্ষক বীরপুরুষগণ 
সমর করিয়া সম্পাদন ও কৌরবগণ পার্ধের রথ সমীপে সিংহ 
নাদ কফরিছেছিলেন; স্ুতরাঁং সব্যপাচীর গাণ্ডীবনিস্বন একে- 
বারে অন্তর্থিত হইয়া! গেল। এ লখয় ধর্ম্মরাজ যুধিঠির বাস্ুদে- 
বের শঙ্খ ধ্বনি ও ধার্ডরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শ্রবণ পুর্ব্বক বিষ 
হইয়া এইরূপ চিস্তা করিতে লাগিলেন যে, ষখন বাসুদেব 
শঙ্খ ধ্বনি ও কোৌরবৰগণ হট চিন্তে নিংছনাদ করিতেছে, তখন 
অর্জুনের কোন অমঙ্গল ঘটনা উপস্থিত হুইয়াছে, সন্দেহ নাই । 
ধর্্মরাজ ব্যাকুলিরচিন্তে এইরূপ চিন্তা করতবারংবার মোহে 
অভিস্ৃত হইয়াও তগুকালে কর্তব্য কারের অনুষ্ঠানের 
নিমিত্ত বার্শ গদগদবচনে সাত্যকিকে কহিলেন, হে শৈনেয় ! 
পূর্বে সাধুগণ সংগ্রামকালে ন্ুহৃদগণের কর্তব্য বিষয়ে যাহা 
নির্দেশ করিয়া! গিয়াছেন, এক্ষণে সেই কর্তব্য কণর্্যের অনুষ্ঠা- 
নের কাল উপস্থিত হইয়াছে। হে মহাত্মন্! আমি সম্যক 
অনুসন্ধান করত সমস্ত যোধগণের মধো তোমার সদৃশ প্রিয় 
শত আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। হে শিনিপুঙ্গব ! 
যে ব্যক্তি সর্ববদ। প্রফুল্লচিন্ত ও অনুগত হয়, আমার মতে 
তাহাকেই নংগ্রাযে মিযুক্ত কর! .মবশ্য কর্তব্য। তুষি 
(৪৫) ম 


৩৫২ মহাভারত! 


বান্থুদেবের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত এবং তোহাঁরই ন্যায় 
সর্বদা! আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়! থাক; অতএব আমি 
তোমাকে যে তার অর্পন করিতেছি, তুমি তাহাই বহন কর) 
আমার বাঁসনা বিফল করিওনা । মহাবীর ধনগ্রীয় কোমার 
ভ্রাতা, বয়স্য ও গুরু; অতএব তুমি বিপদ্‌ সময়ে তাহার 
সাহাঘ্য কর। তুমি সত্যত্রত, বলবীর্ষ্য সম্পন্ন ও মিত্রগণের 
প্রিয়দর্শন এবং স্বর কার্য্য প্রভাবে জনসমাঁজে সত্যবাদী 
বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে শিনিবংশাবতৎ্স। যে ব্যক্তি 
আুহ্ৃদের নিমিউ সংগ্রাম করত জীবন পরিত্যাগ করেন এবখ 
যে বাক্তি ব্রাহ্মণগণকে সমুদয় পৃথিবী দান করেন, তীহারা 
উত্তয়েই সমান ফল ভোগ করিয়া থাকেন। আমরা শ্রবণ 
করিয়াছি, অনংখ্য ভূপাল যক্জানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে 
সমস্ত পৃথিবী প্রদান পূর্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে 
তুমি সমরে মিত্রের সাহাষ করিয়া পৃথিবী দাঁন সদৃশ 
অথবা তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ কর। আমি রুতাঞ্জলিপুটে 
তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি। হে শিনিপুঙ্গব! কেবল 
মহারথ কেশব ও তুমি এই ছুই জনে সুহ্ধদ্গণকে অভয় 
প্রদান পুর্ববক জীবিত নিরপেক্ষ হইয়! ধুদ্ধ করিয়া থাক । 
আর দেখ, মহাব্ল পরাক্তান্ত বীরপুরুষই সংগ্রামে যশো- 
লাভার্থা বীরপুরুষের সাহায্য করিয়া থাকেঘ, প্রাকৃত 
ব্যক্তি কখনই তদ্ধিযয়ে সমর্থ হয় না॥ অতএব ই বিপদ্‌ 
কালে তোম। ভিন্ন অন্য কাহারেই ধনঞ্জয়ের রক্ষক দেখিতে- 
ছিনা। 

হে বীর! অর্জুন আমার হর্ষ বর্ধন পূর্ববক পুনঃপুন.তোমার 
কার্ধ্ের প্রশংসা করিয়া থাকেন। একদা তিনি 'দ্বৈতবনে 
সজ্জনসমাজে তোমার অপাক্ষাতে তোমার প্রকৃত গুণ 
বর্ণন করত শামারে কহিয়াছিলেন যে, মহারাজ ! সাত্যকি 


প্রোগ পর্ব! রর 


মহাবল, চিন্্রযোধী, প্রাজ্ঞ, সর্ববান্ত্কুশল ও মহাবীর; তিনি 
কদাচ যুদ্ধে বিমোহিত হন ন!। এ বিশালবক্ষ1 বৃষস্কন্ধ মহাঁবল- 
শালী মহারথ আমার শিষ্য ও সখ! ; আমি তাহার প্রিয়পাত্র 
এবং তিনিও আমার সাতিশয় প্রিয়তম | তিনি আমার সায় 
হইয়! কৌরবগণকে বিমর্দিত করিবেন। যদি মহাবীর কৃষ্ণ, 
রাম, অনিরুদ্ধ, গ্র্থযন্ন, গদ, সারণ ও সান্ব এবং সমুদয় 
বুষ্টিবংশীয় বীরগণ যুদ্ধস্থলে আমার সাহায্য করেন, তথাপি 
আমি নরপুঙ্গৰ সত্যবিক্রম সাত্যকিকে সহাষ্যার্থ নিয়োগ 
করিব। তাহার, সদৃশ যোদ্ধা আঁর কেহই নাই। হে 
সাত্যকি! অর্জন এইরূপ তোঁমার গুণ কীর্তন করিয়! 
থাকেন; অতএব তৃমি সেই ধনঞ্য়ের, বুকোদরের ও আমার 
এই মনোরথ নিক্ষল করিও না। আমি তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে 
দ্বারকায় উপনীত হুইয়া ধনঞ্য়ের প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি 
দর্শন করিয়াছি। বিশেষতঃ আমাদের এই বিপদ্‌ সময়ে 
তুমি যেরূপ সখ্যভাব প্রদর্শন করিতেছ,আমি আর কাহাতেও 
মেইরূপ দর্শন করি না। তৃমি সৎকুলোদ্ভব, একান্ত ভক্ত, 
সত্যবাদী ও মহাবীর্যয সম্পন্ন ; অতএব এক্ষণে স্বীয় প্রিয়লখা 
বিশেষতঃ আচীঁ্য অর্জুনের প্রত্তি অনুকম্প। প্রদর্শন করিবার 
নিমি আপনার অনুরূপ কার্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। দুর্ষেযোধন 
আচার্য্যদত্ত কবচ ধারণ পুর্ববক পার্থপমীপে গমন করিয়াছে 
এবং কৌরবপক্ষীয় অন্যন্য মহারথগণ পুর্ণ্বেই তথায় উপ- 
নীত হইয়াছেন। এ দেখ, পার্থরথের অভিমুখে মহান্‌ 
কোলাহল হইতেছে; অত্রএব শীত্র তথায় গমন করা 
তোমার নিতান্ত কর্তব্য । যদি মহাবল ভ্রোণাচার্যয তোমাকে 
আক্রমণ*করেন, তাহা হইলে, আমর মহাবীর বূকোদর ও 
অসংখ্য সৈন্য দমভিব্যাহারে তাহাকে নিখারণ করিব। 

হে সাত্যকি! এ দেখ, কৌরব পক্ষীয় সৈন্যসকল পর্ব 


৩৫৩ মহাভারাত। 


কালীন যারুতবেগে বিক্ষু্ধ মহাসাগরের ম্যায় অর্জুন কর্তৃক 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়] সমর পরিত্যাগ পূর্বক মহান্‌ কোলাহল করত 
পলায়ন করিতেছে। এ দেখ, মনুষ্য, অশ্ব ও রখ সকল ধাবমান 
হওয়াতে রাজারাশি সমুখিত হইয়া চতুর্দিক আচ্ছন্ন করি- 
তেছে। মহাঁবল পরাক্রাস্ত সিঙ্ধুসৌবীরগণ তোর ও গ্রাস ধারণ 
পূর্বক পরৰীরঘাতী ধনগ্রয়কে বেষ্টন করিয়াছে। উহাদিগকে 
নিবারণ না করিলে, কদাচ জয়জ্থকে নিবারণ করিতে সমর্থ 
হইবে না। উহা'র1 জয়দ্থের পরিভ্রাপের নিমিত প্রাণপণে 
যত্বু করিবে । এ দেখ, শর, শক্তি, ধ্বজ সম্পন্ন, নাগাশ্ব সমাকুল, 
নিতান্ত দুরধিগষ্য কৌরবসৈন্য সমরক্ষেত্রে অবস্থিতি করি- 
তেছে। ছুন্ধুভি নির্ধোষ, গতীর শঙ্খ ধ্বনি, সিংহনাঁদ। রথনেমির 
ঘর ঘর রব,করিবৃংহিত ও সহজ্র সহস্র পদ্দাতিগাণের পদশব্দ 
শ্রত হইনেছে। এ দেখ, হস্তিপক লকল মহীতল বিকম্পিত 
করিয়! ধাবমান হইয়াছে। পুরোভাঁগে সৈদ্ধবসৈন্য ও পশ্চা- 
জাগে ড্োণ অবস্থিতি করিতেছে। ভীহারা বহুত্ব ৰশতঃ 
অমররাঁজ ইন্দ্রকও নিপীড়িত করিতে পারে। 
অমিতত্তেজা ধনগীয় এ অসীম সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া- 
ছেন; সুতরাং তাঁহার জীবন নাশের বিলক্ষণ সস্ভাবন|। 
ধনগ্তীয় সমরে নিহত হইলে, আমি কি প্রকারে জীবন ধারণ 
করিব। হে লাত্যকি ! তুমি জীবিত থাকিতেও আমারে 
এরূপ কষ্ট এনুভব করিতে হইল! প্রিয়দর্শন ধনগ্জয় 
সূর্ধ্যেদয় সময়ে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ; এক্ষণে 
দিবাও প্রায় অভিবাহিত হইল। মহাবাহু ধনঞ্জয় এখন 
জীবিত আছেন, কি না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি ন।। 
কৌরবসৈন্য মাগরসদৃশ ও দেবগণেরও ভুরধিগম্য ? ধনীর 
একাকী তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইফ়াছেন। তাহার অমঙ্গল আশং- 
স্কায় আমার কোন রূপেই যুদ্ধবিষয়ে বুদ্ধি প্রচ্ষ,/রিত হই 


স্তরোখ গর্ব? ৩৫৫ 


তেছে না। এ দেখ, মহাবাহু দ্রোগাচার্য্য যুন্ধার্থ সমুত্সুক 
হইয়া তোমার সাক্ষাতে আমার সৈন্যগণকে নিপীড়িত 
করিতেছেন । হে মাত্যকি ! তুষি ছুর্ক্বোধ কার্ষেমর অবধারণে 
বিলক্ষণ সমর্থ; অতএব এক্ষণে যাহা শ্রোয়ন্কর হয়, তাঁহার অনু- 
প্তান কর। কিন্ত আমার সর্ব কার্য পরিত্যাগ পূর্বক ধনগ্তয়বে 
পরিত্রাণ করাই বর্তব্য। আমি জগগ্পতি কৃষ্ণের নিষিত্ত 
কিঞ্চিম্মাত্র শোক করি না। আফি তোমার নিকট যথার্থ 
কহিতেছি যে, এই ছুর্র্বল কৌরবসৈন্যের কথা দূরে থাকুক, 
এই ত্রিলোক একত্রে সমবেত হইলেও তিনি তাহাদিগকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনপ্ীয় রণস্থলে 
অসংখ্য যোধনির্শন্ত ণর সমূহে নিপীড়িত হইয়া পাছে 
জীবন পরিত্যাগ করেন, কেবল এই চিন্তায় মামি নিতান্ত 
মুগ্ধ হইতেছি। অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে ধনগুয়ের 
অনুগামী হও । ভবাদূশ বীরগেণর এর্ভুনের অনুগামী হওয়াই 
কর্তব্য। হে মহঃন্সন্! তুমি ও প্রদ্যুন্ন তোমর! বুষ্িবংশীয়- 
দিগের মধ্যে অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি সন্ত্রবলে 
নারায়ণ ও বাহুবলে মহাত্মা বলদেবের সদৃশ এবং পরাক্রঙ্ণ 
প্রকাশে মহাবীর অর্জুনের তুল্য। সাধুগণ সাত্যকির অসাধ্য 
কিছুই নাই, মহাবীর সাত্যকি মমরবিশারদ, ভীত্ম ও ড্রাগ 
অপেক্ষাও মহাপ্রতাপশালী, এই বলিয়া তোমার প্রশহসা 
করিয়া থাকেন। অতএব তুমি আমার বাক্যানুযায়ী কার্ষ্যের 
অনুষ্ঠান কর। জনগণের, অর্জুনের ও আমার অভিলাষ 
নিক্ষন করা তোমার কর্তব্য নহে। এক্ষণে প্রিয়তর প্রাণ 
রক্ষণে নিরপেক্ষ হইরা বীনের ন্যায় সমরে বিচরণ কর।॥ 
হে শিনিতনয় ! যাদবগণ কদাচ সমরে প্রাণ রক্ষণে যত্ববান 
হন না। সমরক্ষেত্রে প্রবেশ পুর্ববক যুদ্ধ না করা, অন্তরালে 
থাকিয়। যুদ্ধ করা ও সমর পরিত্যাগ পৃর্বধক পলায়ন করা 


৩৫৬ মহাভারত । 


যাদবগণের অভ্যস্ত নহে। এ সকল ভীরুস্বভাব অসতুলো- 
কেরই কার্য্য। ধর্্মাত্ম। অর্জুন তোমার গুরু এবং বান্ুদেব 
তোমার ও অর্ছুনের গুরু ; আমি এই নিমিত্তই পার্থ সমীপে 
গমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমার গুরুর 
গুরু; অতএব আমার বাক্যে অশ্রদ্ধ! করা! তোমার কর্তব্য 
নহে। হে শৈনেয়! আমি তোমাকে যাহা কহিলাম, ইহা 
বান্ডুদেব ও অজ্ভুনের অনুমোদিত ; অতএব এ বিষয়ে আর 
তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না এক্ষণে তুমি দুম্্তি ছুর্য্ো- 
ধনের. সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পুর্ববক মহারথগণের সহিত সমবেত 
হইয়া! ন্যায়ানুনারে সমুচিত কার্ধানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। 


একাদশাধিক শততম অধ্যায়? 


হেরাঁজন্! শিনিশ্রেষ্ঠ সাতাকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্িরের 
প্রীতিপ্রদ, তশুকালোচিত, ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন, হে মহারাজ ! আপনি মহাবীর ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত 
যে সমস্ত নীতিগর্ভ ঘশক্কর বাক্য বলিলেন, সেই সমস্তই 
শ্রবণ করিলাম। এই সময়ে পার্থের ন্যায় আমারে অনুরোধ 
কর! আপনার অবশ্য কর্তব্য । আমি অর্জুনের রক্ষার্থ প্রাণ 
পরিত্যাগ করিতেও সম্মত; বিশেষতঃ আপনি যখন অনুরোধ 
করিতেছেন, তখন সংগ্রামস্থালে ঘষে কোন কার্য্য হউক 
না কেন, সকলই আমা অনুষ্ঠ।ন করা কর্তব্য । আমি আঁপ- 
নার অনুমতিক্রমে দেবতা, অসুর ও মনুষ্যপরিপুর্ণ এই 
ভ্রিলোকের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি; অতএব আজি 
হীনবল দুর্ধ্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিব, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি? আমি নিশ্চয়ই সমরস্থলে ইহাদিগকে পরাদ্দিত 


স্রোণ পর্ব। (৩৫৭ 


করিব । হে মহারাজ! আমি নির্বিদ্থে অর্জুনের নিকট 
গমন করিৰ এবং ছুর্্মতি জয়দ্রথ নিহত হইলে, পুনর্ববার 
আপনার নিকট সমুপস্থিত হইব । কিন্তু বাসুদেব ও অর্জুন 
যাহা! বলিয়াছেন, তাহা! আপনারে জ্ঞাপিত করা আমার 
ভাবশ্য কর্তব্য । মহাবীর অঙ্ভন সৈন্যগণ ও বাসুদেবের 
সাক্ষাতে বারম্বার আমারে কহিয়াছেন। হে শিনিতনয় ! 
আমি যাব জয়দ্রথকে মংহাঁর ন1 করিতেছি, তাঁর তুষি 
অপ্রমভ্তচিত্তে ধর্ম্মরাজ ঘুধিঠিরকে রক্ষা! কর। আমি তোমার 
ব৷ প্রদ্যুন্ের হস্তে ধর্ণারাজকে সমর্পণ পূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া 
'জয়দ্রথের প্রতি গমন করিতে পারি। তুমি কৌরবপক্ষীয়- 
দিগের প্রধান ভ্রোণাচার্ধ্যাকে সমকৃরূপে বিদিত ও তাহার 
প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়াছ।ভিনি ধর্্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ 
করিবার নিমিন্ত নিরতিশয় যত্বপরায়ণ হইয়াছেন এবং তাহা 
সম্পাদন করিতেও অসমর্থ নহেন। অতএব এক্ষণে আমি 
ধর্্দাত্ব! যুধিঠিরকে তোমার হান্তে সমর্পণ করিয়া জয়দ্রথ 
বিনাশের নিমিত্ত প্রস্থান করিতেছি; তাহাকে সংহার করিয়া 
সত্বরেই প্রতিনিরৃন্ত হইব। মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য ধর্ম্মরাজকে 
যাহাতে গ্রহণ করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে তুমি যত্ববান্‌ 
হইবে; ধর্্রাজকে গ্রহণ করিলে, আমি জয়দ্থবধে অকৃত- 
কাধ্য ও অতিশয় অসম্তষ্ট হইব। সত্য্রত যুধিষ্ঠির সংগ্রামে 
গৃহীত হইলে, নিশ্চয়ই আমাদিগকে পুনরায় অরণ্যবাসী 
হইতে হইবে ) সুতরাং আমাদিগের জয় লাভও কোন ফল- 
দায়ক হইবে না। অতএব, হে সাত্যকি ! আজি তুমি আমার 
প্রিয়কাধ্য সাধন, জয়লাভ ও যশোলাভার্থ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা 
কর। 

ধর্্মরাজ! মহাবাহু' অর্জন ড্রোণাচার্যের আশঙ্কায় 
'আপনারে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে 


ত৮ মহাভারত। 

খহাবীর গ্রচ্যুক্ষ ব্যতীত আর কাহারেও দেই দ্রোগাচাধোর 
প্রতিধোদ্ধা দুষ্ট হয় না। কেহই কেহ আমারেও তাহার 
প্রতিত্বন্বী ঘোধ করিয়া খাফেন; অতএব আমি এই 
আত্মোগুকর্ষ ও আচার্য্য ধনঞ্ীঘের আদেশ ব্যর্থ করিতে কোন 
দ্রপেই সমর্থ হইতৈ পারি না। এবং আপনারেই ফা কি 
প্রকারে পরিত্যাগ করিব। উ্র্ডেদ্য কবচধারী দ্রোণাচার্ধ্য 
হস্তলাঘব বশতঃ সংগ্রাহস্থলে আপনারে প্রাপ্ত হইয়া শিশু 
যেরূপ পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রপ আপনার সহিত 
ক্রীড়া করিবেন। বান্ুদেবনন্দন প্রচ্যুন্ব যদি এই স্থানে 
অবশ্থান করিতেন, তাহ! হইলে আপনারে তাহার হস্তে 
নিক্ষেপ করিতাম। তিনি মহাবীর অর্ছুনের ন্যায় আপ- 
নাকে রক্ষা করিতেন। আমি ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিলে, 
মহ্থাবীর আচার্য্ের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে, আপনার 
একপ রক্ষক আর কেহই নাই। অতএব আত্মরক্ষা করা 
ভাবশ্য কর্তব্য। হেরাজন্! যহাবানথু ধনঞয় ভার গ্রহণ 
করিয়! কখনই অবসন্ন হন নাই ; অতএব আলি আপনি 
তাহার নিমিষ্ট কিছুমাত্রে শঙ্কা করিবেন না। সৌবীরক, 
সৈঙ্ধব, পৌরব, উদীচ্য ও দক্ষিণা যোধগণ এবং কর্ণ- 
গ্রমুখ বীরগণ মহাবীর ধনগুয়ের ফোড়শাংশেরস্ত উপযুক্ত 
নহেন। সুর, মসুর, মানব, রাক্ষল, কিনর ও মোরগ প্রতি 
স্থাবর জঙ্গমাত্বক তৃত সকল সমরাক্গনে অঞ্ঘুনের সহিত 
মহগ্রাম করিতে সমর্থ নছেন। অতএব আপনি তাহা জন্য 
খায় শঙ্কা করিবেন লা! যে স্থলে মছাবল পরাক্রাস্ত ধনঞ্জয় 
ও বাসুদেব অবগ্থিতি করিতেছেন, তথায় ফোন কার্ধ্যবিত্বের, 
সস্তাবনা নাই। আপনি আচার্য্য ধনঞ্জয়ের দৈববল, কৃতাস্ত্রতা। 
ক্মভযাস, অমর্য, কৃতজ্ঞতা ও গয়ার বিষয় বিধেটনা! করুন 
একং জমি ধনগ্ুয়ের সমীপে গমম করিলে, দ্রোণি যেরূপ 


স্্রোগ গর্ব । ৩৫৯ 


অন্ত্রবল গ্রদর্পন করিবেন, স্তাহাও বিবেচন। কিয় দেখুম। 
মহাবীর €দ্রাণ স্থ্ীক প্রতিজ্ঞা লফলার্থ আপনাক্কে গ্রহণ করি- 
বার নিমিত্ত নিতান্ত যড্বাম হইয়াছেন। গতএব আজরক্ষা 
করা আপনায় অবশ্য কর্তব্য) ছে রাজন্। এক্ষণে আষি 
ষাহাকে বিশ্বাস করিয়। ধনগুয়ের পমীণে গমন করিব এরপ 
ত্্ষক আপনার আর ৫ আছে? আমি সম্যই বলিতেছি, 
ক্াপনাকে কাছারও হুন্তে সমর্পন ন1 করিয়া কখনই নর্ঞধুনের 
নিকট গমন করির না। অতএব আপনি ইহ! বিবেচন! 
করিয়! যাহা শ্রেয়স্কর বোঁধ করেন, ভাহা লামাকে অনুমতি 
করুন । 

ধর্মরাজ সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারে কহিলেন) 
হে শৈনেয়! তুমি যাহা! বলিলে, তাহাতে আমার কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। রিস্ত্র ধনঞ্জয়ের অনিষ্টাশঙ্ক] নিরস্তর আমার 
মনে সমুদিত হইতেছে । অতএব আমি স্বয়ং আত্মরক্ষায় 
ঘত্বরান্‌ হইব। তুমি আমার অনুমতিক্রমে ধনগ্য়ের 
নিকট গমন কর । আমি আত্মরক্ষণ ও অঙ্বুনরক্ষার্থ 
তোমারে প্রেরণ এই ছুইটি বিষয়ের তারতম্য বিরেচন! 
পুর্ববক অর্ছন নিকটে তোমারে প্রেরণ করাই কর্তব্য বলিয়! 
প্রতিপাদন করিতেছি। তএব তুমি সত্বরে অর্জনের 
সমীপে গমন করিতে প্রস্তত হও । মহাবল পরাক্রাস্ত ভীম্ম, 
দ্রুপদ, স্টাহায় সহোদর, দ্রৌপদীর পুন্রগণ, কেকয় দেশীয় 
পঞ্চভ্াত), বাষ্ষস '্ঘটোত্কচ, বিরাট, মহাবল পরাক্রান্ত 
শিশণ্তী, পৃষ্টাক্কেতু। কুস্তিভোজ, লকুল, স্ুহদেব এবং পাঞ্চাল, 
সয় ও ন্যান্য মহী পালপ্নুণ সাবধান পুর্বক আমাকে নিষ্ড- 
কই রম করিবেন) দ্ুক্তরধং আচার্ধ্য ভ্রোণ ও কতবর্ম। 
গ্যাল]ারে কপজ্রাযণ ও নিগ্রছ করিতে সমর্থ হইবেন ল]। 
য়েন্দপৃবেলাতুমি মহামমুদ্ীকে নিবারণ করিয়া! থাকে, সেই- 

(৪৬) ম 


হি মঙহাস্কারত।। 

রূপ ধৃষ্টছ্যুন্গ বলবী্ধ্য প্রকাশ পুর্ববক দ্রোণাঁচার্যযকে নিবারণ 
করিবেন। তিনি যে স্থ(নে.অবস্থান করিবেন, দ্রোণাচার্য্য 
সেই স্থানে মহাবল সৈন্যগণকে কখনই আক্রমণ করিতে 
পারিবেন না । মহাবীর ধৃষ্টছ্যন্ন জ্রোণকে নংহার করিবার 
নিষিত্তই অগ্নি হইতে সমু্পন্ন হুইয়াছেন। হে শৈনেয়। 
এক্ষণে তুমি কবচ, শর, শরাসন ও খড়গ ধারণ পুর্ববক 
বিশ্বন্তচিভে গমন কর। আমার নিমিত্ত তুমি কিছুমাত্র 
চিন্তা করিও না। মহাবীর ধৃষ্টছ্যন্নই ক্রোধাকিষ্ট ড্রেণকে 
নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন। 


ঘ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়। 


সপ্য় কহিলেন, হে নরনাথ ! রণছুর্শাদ শিনিবংশাবতংস 
সাত্যকি ধর্্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণ করত মনে মনে 
এইরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, আমি ধন্মরাজকে 
পরিত্যাগ করিলে, ধনগ্রয়ের নিকট অপরাধী হুইব এবং 
লোকেও আমাকে পার্থ সমীপে গমন করিতে দেখিয়! 
ভীত বলিয়া অপবাদ প্রদান করিবে। তান বারম্বার এইরূপ 
চিন্তা করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্যোধন পূর্বক কহিলেন, 
হে রাজন! যদি আপনি আত্মরক্ষণে কৃতনিশ্চয় হইয়! 
থাকেন, তবে শাপনার কল্যাণ হউক, আমি আপনার 
বাক্যান্ুনারে মহাঁবাছু ধনগ্রয়ের অনুসরণ করি। মহাবীর 
ধনগ্রয় অপেক্ষা এই ব্রিভূবনে আমার প্রিয়তর আর কেহই 
নাই। অতএব আমি যথার্থ কহিতেছি, আপনার বাজ্ঞানুসারে 
ধনঞ্জয়ের নিকট গয়ন করিব । আপনার হিতসাধনের,নিমিত 


প্রোণ পর্ব ॥ ৩৬১ 


আমার সমস্ত কার্ধ্যই সম্পাদন করা কর্তব্য ; গুরুজনের আজ্। 
প্রত্তিপালনের ন্যায় আপনার আজ্ঞ! প্রতিপালন কর! 
আমার সর্ববতোভাঁবে বিধেয় | আপনার ভ্রাতা কৃষ্ণ ও অর্জুন 
যেরূপ আপানার প্রিয়কার্ধ্য সাধনে তৎপর, আমিও সেইরূপ 
তাহাদের প্রিয়ানুষ্ঠানে যত্ববান্‌; অতএব হে প্রভে।! আমি 
আপনার আজ্ঞা শিরোধার্্য করিয়। মহাবীর পার্থের নিমিত্ত 
ক্রোধাবিষ্ট মণ্ডসের সাগর সলিল ভেদের ন্যায় এই ছুর্ডেদ্য 
(্রোণসৈন্য ভেদ করিয়! যে স্থানে দ্ুর্মাতি জয়দ্রথ পার্থভয়ে 
রা হুইয়! অশ্বর্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্ধ্য প্রভৃতি মহারথগণ 

₹ অসংখ্য সৈন্যগণ কর্তৃক রক্ষিত হইতেছেন, সেই স্থানে 
গমন করিব। মহাবীর ধনগ্য় জয়দ্রখ সংহারার্থ যেস্থানে 
অবস্থান করিতেছেন, বোধ হয়, এস্থান হইতে সেই স্থান 
তিন যোজন অন্তরে হুইবে; কিন্তু আমি দৃ়ান্তঃকরণে 
কহিতেছি ষে, পার্থ তিন যোজন তস্তরে অবস্থান করিলেও 
আমি তাহার মমীপে গমন পুর্বধক সিম্কুরাজ বধ পর্য্যন্ত 
অপেক্ষা করিব? হে রাজন্‌! গুরুঙ্জনের আজ্ঞ। ভিন্ন কোন্‌ 
বীর পুরুষ সংগ্রামে গমন করিয়া থাকেন? আর তাহাদিগের 
আজ্ঞাপ্রাণ্ত হইলে, মাদৃশ কোন্‌ ব্যক্তিই বা সংগ্রামে পরা- 
অথ হয়? 

মহারাজ ! আমাকে যেস্থানে গমন করিতে হইবে, 
আম সেই স্থান বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি । অদ্য আমি 
অপংখ্য হল, শক্তি, গদ1, গ্রাস, বর্ম্ম, খড়গ, খষ্তি, তোমর 
ও শরসমাঁকুল এই অগাধ সৈন্যসাগর বিক্ষোভিত করিব। 
যে সকল রণশৌগুড বতর শ্রেচ্ছাধিঠিত অঞ্জনকুলোস্তব 
সলিধীব্ী মেঘ সদৃশ মাতঙ্গগণ সাদিগগ কর্তৃক সঞ্চালিত 
হইতেছে, তাহারা আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিবে না। 
তাহাদিগ্ক ষংহার না করিলে, আমাদিগের জয়লাভ, 


টং মহাভারত? 


হইবে মা। অর যে সফল হেষষতিত রখাক়াচ ষহাবীর বাজ. 
পুল্রগণকে দর্শম করিতেছেন, ইহ্ায়া সকলেই ধন্তুর্ধরদ ধিশা- 
রঈদ এবং রথুদ্ধ, অন্ত্রধুদ্ধ) মাখযুহ্ধ), অসিযুদ্ধ, যাহুযুদ্ধ ও 
ঘুষ্টিঘুদ্ধে বিশেষ নিপুণ) এই লমন্ত কৃতধিদ্য বীরপণ কর্ণ ও 
চুইশাসন্দের নিতান্ত অনুপ্গত। ইহারা সর্ধ্যদাই সমন্ধে জম 
লান্তের অভিলাষ করিয়া থাকেন । মহামতি বাশুদেঘও 
ইইাজিগক্ষে মহারথ বলিয়! প্রশংসা করেন। এ শ্রমব্রমহীন 
বীরগুরুষেরা প্রতিনিয়ত কর্ণের ছিতসাধনার্থ ভদীয় বাঁক্যাদু- 
সারে ধনগুয় হইতে প্রতিমিরৃন হইয়। ভুর্ডেদ্য কৰচ ধারণ 
পূর্বক ছুর্য্যোধনের আদেশক্রমে আমাকে মিবারণ করিবার 
নিমিত্ত অবস্থিতি করিতেছেস। হে কুরুকুলচুড়ামণি ! অদ্য 
আমি আপনার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত এই বীরগণকে লমরে 
বিমর্দিত করিয়া অর্জুনের পদ্দবীতে পদার্পণ করিব! যে 
সকল কিরাতগণসমারূচ দিবা ভূষণভূষিত বর্্মমাচ্ছন্ন সপ্ত 
শত হন্তী অবলোকন করিতেছেন, পুর্বে কিরাতরাজ স্বীয় 
জীবন রক্ষার্থ মহাবীর ধনগ্জয়কে এ সমস্ত প্রদান করেন। 
পৃর্বেব ইনার আপনার কার্ষ্যেই নিযুক্ধ ছিল; কিন্তু ফাঁলের 
কি আশ্চর্য্য গতি ! এক্ষণে ইহারা আপনার হিপক্ষে যুদ্ধে 
প্রবৃস্ত হইয়াছে। ইহাদের মহামাত্র শ্্েচ্ছ কিরাতগণ লকলেই 
গজযুদ্ধ ও সমর বিশারদ | উহার পূর্বে ধনগ্রয়ের নিক পরা- 
জিত হইয়াছিল; কিন্তু অদা ছুর্্মতি ছুর্ষেযোধনের ৰর্শীভূত 
হুইয়। আঁপদার প্রতিকূলে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার মিমিত 
অবন্ছিতি করিতেছে । অদ্য আমি লমরছুর্্মদ এ কিবাত- 
গণকে সায়ক লমৃছে নিপাতিত করিয়া সিদ্ধুপ়্াজবধার্থী 
পার্থের অনুগামী হইব? 

মহারাজ ! যে সকল স্ুব্ণময় বর্্মবিডুঘিত অঞ্জন কুল- 
সঞ্জাত সুশিক্ষিত পর্কশগাত্র অরাৰ্তভুলয অত সাতঙ্গ দল 


ক্রোখ পর্ব । ৩৬৩ 


'অআধলোকন করিতেছেন, এই সমস্ত গজে অতি কর্কশ স্বভাব 
লৌহ বর্্মধারী দন্্যুগণ আরোহণ করত্ত উত্তরগিরি হইতে 
লমাগত হইয়াছে । এ দস্াদলে গোঘোনি, বানরযোনি ও 
মানুষযোনি প্রস্ভৃতি বছষেনিসস্তৃত লোক 'অবন্ছিতি করি- 
তেছে। এ সমস্ত ছিমদুর্গনিবাধী পাপাচারপরায়ণ শ্লেচ্ছগণ 
একত্র থাকাতে সমস্ত সৈন্য ধূতঅবর্ণ বোধ হইতেছে। 
মহারাজ ! কালশ্রেরিত ঢুর্তি দুর্যোধন এই সমস্ত রাজগণ 
এবং কৃপ, সৌমদত্তি, মহারথ ভোগ, সিন্ধুপতি জয়জ্রথ ও 
কর্ণকে সহায় করিয়া আপনাকে কৃনার্থ নোধ ও পাগুধগণকে 
অবমাননা! করিতেছে; কিন্তু যদি এ সমস্ত বীর মনের ন্যায় 
বেগগামী হয়, তাহ! হইলেও অদ্য আমার নারাচযুখ হইতে 
পলায়ন করিতে পারিবেন ন1। পরবলোপজীবী ছুর্ষ্যোধন 
নিরন্তর তাহাদিগকে সম্মীন করেন; কিন্তু অদ্য তাহারা 
আমার শরসমূছে নিপীড়িত হুইয়! জীবন পরিত্যাগ করিবেন। 
আর যে সকল হেষধ্বজ মহারধিগণকে দর্শন কব্িতেছেনঃ 
ইহারা সকলেই" কাম্বোজদেশীয় মহারথ, কৃতঘিল্য, ধন্ছু- 
বেদবিশারদ; এক্ষণে ইহাদিথকে ছিবারণ কর। লহজ 
নহে। আপনি ইহাদিগের বলতিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়! 
থাকিবেন। ইহার! পরস্পরের ছিত সাধনের নিমিত্ত সকলে 
সযবেত হুইয়াছেন। এই লকল মহাবীর এবং কৌ রৰগ্নণ 
রক্ষিত ছূর্ষেযাধনের বনু অক্ষৌ হিণী সেন! তুদ্ধ ও অপ্রস্বত্তচিত্তে 
আমার নিবারণের নিমিত্ত অবস্থিতি করিতেছেন; কিন্তু অমি 
ছুতাশনের ভৃণরাশি দহনের ন্যায় ইহ্াদিগকে বিমর্দির্জ 
করিব; আত্তএব রূথসজ্জাকারিগ্ণণ অচিরাৎ শরপূর্ণ তৃশীর 
৩ অন্যন্য উপকরণ সকল আমার রথের মথাস্থানে সংস্থা- 
(পিত করুক | এই মরে নানাবিধ অস্ত্র শ্ত্র গ্রহণ কর! সর্ব্ব- 
তোতাবে বিধেয়। আচার্য রথসছ্জ1 বিষয়ে -ঘে প্রকার ইবা- 


৩৬৪ মহাভারত । 
দেশ প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা পঞ্চগুণে রথ সজ্জিত কর! 
কর্তব্য । কারণ, অত্যুগ্র আঁশীবিষ সদৃশ কন্বোজগণ, নানাস্্- 
ধারী বিষকল্প কিরাতগণ, সতত ছুর্য্যোধনপ্রতিপালিত ও 
তাহার ছিতৈষী। পুরন্দর সন্ম পরাক্রম শকগণ এবং প্রত্ব- 
লিত হুতাশন তুলা, দুর্জয়, কাল প্রতিম, রণছুর্মদ, অন্যান্য 
নানাবিধ যোদ্ধংবর্গের সহিত আজি যুদ্ধস্থলে সম্মিলিত হইতে 
হইবে। এক্ষণে রথপরিচারকগণ সুলক্ষণলম্পন্ধ স্ুপ্রমিদ্ধ 
অশ্বগণকে জল পাঁন ও ভ্রমণ করাইয়! পুঁনর্ববার আমার রথে 
সংযোজিত করুক। 
হেরাজন্! মহাবীর সাত্যকির এইরূপ বাক্যাবসানে 
ধর্্মরাজ যুধিঠ্ির তৃণীর, বন্ৃুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও অন্যান্য উপ- 
করণ সকল তাহার রথের যথাস্থানে সন্গিবেশিত করিবার 
নিমিত পরিচারকগণকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন 
তাহার! তাহার রখযোজি ত অশ্বচহুষ্টয়কে যুক্ত করিয়া! মত্তকর 
' মদ্যপান এবং সরান, ভোজন, ও ভ্রমণ করাইয়া তাহাদের 
শল্যোদ্ধার করিলেন। এ সময় সাত্যকির প্রিয়সখ। সারথি 
দারুকানুজ সেই হৃষ্টচিত্ত ন্ুুবর্ণসন্পিভ, হেমমাল্য বিভূষিত, 
ভ্রুতগামী অশ্বগণকে মণি, মুক্তা, প্রবাল বিভূষিত, পাখুরবর্ণ 
পতাকায় সুশোভিত, উন্নত ছজ্জদণ্ড সমাুক্ত, সিংহধ্বজ 
সম্পন্ন, স্বর্ণাভরণ মণ্ডিত রথে যোজিত করিয়া সাত্যকিকে 
নিবেদন করিল, হে মহাত্মন্‌! রথ সঙ্জীভূত হইয়াছে; তখন 
প্রীমান্‌ পাত্যকি স্নান কবত পবিত্র হইয়! সহস্র ক্াতককে স্বর্ণ 
মুদ্রা! প্রদান করিলেন। বিপ্রগণ তাহাকে মাশীর্ববাদ করিতে 
লাগিলেন । অনন্তর মহাবীর যুযুধান কিরাঁতদেশোস্তব মদ্য- 
পানে মত্ত ও অরুণনেত্র হইয়া দর্পণ স্পর্শ পুর্রবক শরের সহিত 
শরাশন গ্রহণ করিয়া প্রদীপ্ত হছতাশনের ন্যায় দ্বিগুণতর তেজস্বী 
হুইয়।' উচিলেন। বিপ্রগণ তাহার স্বত্ত্যয়ন করিতে লাগি- 
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লেন। লাজ, গন্ধ ও মাল্য প্রভৃতি নানাবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যের 
অনুষ্ঠান হইল। তখন রথিপ্রধান লাঁত্যকি কবচ ধারণ পূর্ববৰ 
কৃতাঞ্জলি হুইয়! যুধিত্িরকে বন্দন! করত রথারোহণ করি- 
লেন। হৃইপুষ্ট কলেবর পধনবেগগাঁমী সিদ্ধুদেশোস্তব অঙ্ব- 
গণ তাহারে বহন করিতে লাগিল। তখন মহাবলশালী ভীম 
ধর্মরাজ কর্তৃক সৎকৃত হইয়৷ তাহাকে অভিবাদন করত 
সাত্যকি সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্‌! 
তঙুকালে দ্রোণাচার্ধ্য প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ এ 
অরাতিনিপাতন , বীরদ্ধয়কে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে 
দেখিয়া সকলেই অবহিতচিন্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর মহাবীর দাত্যকি বম্মধারী বকোদরকে আপনার 
'নুগমন করিতে অবলোকন করিয়। ভাহাকে অভিবাদন 
পূর্বক প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, হে ভীমসেন! আমার বিবেচনায় 
রাজ! ফুধিঠিরকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য । আমি একাকী 
কৌরবসৈন্য ভেদ করত ইহার মধ্যে প্রবেশ করি। তুমি 
আমার পরাক্রমের বিষয় বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছ; 
আমিও তোমার পরাক্রমের বিষয় নবিশেষ অবগত আছি। 
অন্এব যদি আমার ছিতসাধনে অভিলাষ থাঁকে, তবে তুমি 
ধর্মারাজের নিকট গমন পূর্বক তাহার রক্ষায় নিযুক্ত হও। 
রাজাকে রক্ষা! করাই তোমার অবশ্য কর্তব্য। মহাবীর 
বৃকোঁদর নাত্যকির বাঁক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে 
পুরুষোভম ! তুমি যাহা কহিলে, আমি তাহাই করিব। 
এক্ষণে তুমি অচিরাৎ্ গমন কর। তোমার কার্ধ্য সিদ্ধি হউক। 
এ মময় সাত্যকি পুনবর্বার ভীমকে কহিলেন, হে বূকোদর! 
ভুমি ধর্্মরাজের রক্ষার্থ শীপ্র গমন কর। আজি যখন তুমি 
আমার বশতাপন্ন হইয়াছ এবং নুলক্ষণ সমুদয় দৃষ্তিগোচর 
হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই যুদ্ধে আমার জয় লাত হইবে। 


৩৬৬ মন্কাভ্ভারগ। 


ছে ভীমধেন! আজি ছুর্্তি সিন্ধুরাঁজ বিনষ্ট হইলেই 
মহাবাছ ধনগ্রয়ের সহিত আগমন পূর্বক ধর্্মাত্! যু ধিষ্ঠিরকে 
আলিঙ্গন করিব । মহাবীর পাত্যকি এই বলিয়া ৰৃকো- 
দরকে বিদায় করত ব্যাত্র যেরূপ স্বগগণকে অবলোকন করে, 
মেইরূপ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সাত্যকিকে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়! পুনরায় জ্ঞানশুন্য ও বিকম্পিত হইয়া উঠিল। তখন 
সাত্যকি ধর্মরাজের আদেশানুপারে অঞ্জন দর্শন বাসনায় 
তৎক্ষণাৎ কৌরব সৈন্যযধ্যে প্রবিষ হইলেন। 


০প্প টি পচ 


ব্রয়োদশাধিক শততম অপ্যায়। 


ছে নরনাথ! মহারখ পাত্যকি এইরূপে আপনার সৈনা- 
গণের অভিমুখে গযন করিলেন। রাজ! যুধিষ্ঠির তাহার পশ্চা- 
স্তাগে বলনংরত হুইয়া দ্রোপাচার্ষ্যের রথাতিযুখে গমন করিতে 
লাগিলেন । তখন যুদ্ধছুর্দ পাঞ্চালরাজতময় এৰং নর- 
পণ্ি ষন্ুদান এই দুই জমে সত্বর আগমন কর, প্রহার কর, 
ধাবঙান হাও, রণছুশ্ম্দ সাত্যকি যেন অনায়ামে কৌ।রব 
সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারেন, এই বলিয়া পাগুবসৈন্য 
মধ্যে চীহ্কার় করিতে আরন্ত করিলেন। তঙ্কাঁলে মহা- 
রখগণ আজি সমস্ত বীরগণ পাত্যকির বিজয় লাকে হতুবান্‌ 
হুইবেন, এই বলিতে বলিতে ভ্রতবেগে কৌরব সৈন্যাভিযুখে 
ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে কৌরৰ সৈন্যগণও বিঞয়াডি- 
লাষী হইয়া! তণহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। 
তখন্‌ সাত্যকির রথলমীপে মহথান্‌ কোলাহল নমুখিত হইল! 
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টর্ধ্যোধনৈর সৈন্যগণ চতুর্দিক হইতে যুযুধানের শ্রতি* 
ধাবমান হইতে লাগিল তখন খহাঁবীর সাত্যকি এ পকল 
সৈন্যদিগকে শতধ। ছিন্ন ভিন্ন করত অদলোপষ শর 
দ্বারা সম্পুখবর্তী ধনুর্ধর সাত জন মহবৌর ও নানাজন- 
পদস্থ অন্যান্য রাজগণকে কৃতাস্তভঘনে প্রেরণ করি- 
লেন। তিনি কখন এক শরে শত ব্যক্তিকে, কখন এক 
শত শরে এক ঘ্যক্তিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । মহা- 
ক্ুদ্র যেমন প্রাণিদিগকে দংহার করেন, তদ্রপ তিনি 
গজ ও গজারোহী, অশ্ব শু অশ্বারোহী, রথ ও রথীদিগকে 
হহারধ করিতে প্রবৃন্ত হইলেন'। তখন কৌরবপক্ষীয় 
কোন বীযর়ই দেই শর সমৃহবর্ষী সাত্যকির অভিমুখে গমন 
করিতে সমর্থ হইলেন না। ভীহারা তৎ্কর্তৃক বিমর্দিত 
ও তাহার প্রভাবে বিমোহিত হইয়া! চতুর্দিক্‌ তম্ময় অব- 
লোকন করত সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক শঙ্কিতচিন্তে 
পলায়ন করিতে লাগিলেন। ভগ্রনীড় রথ, রথচক্র, ছত্র, ধবজ, 
অনুকর্ষ, পতাক,*কাঞ্চনময় শিরস্ত্রাগঃ কুঞ্জরকরসদৃশ অঙ্গদযুক্ত 
চন্দনদিগ্ধ বাহু, ভুজগাঁকার উরু ও শশ্ধর সদৃশ কুগুল মত 
মুখমণ্ডল ছিন্ন ও ধরাতলে নিপতিত হওয়াতে মমরাঙ্গন 
সমাচ্ছন্ন হইল। পর্বতাকার কুঞ্জরগণ ভূতলশায়ী হইলে, 
বোধ হইতে লাগিল যেন, রণস্থল অচল সমূহে সমাকীর্ণ 
হইয়াছে। মুক্তারাজিবিরাজিত সুবর্ণ যোক্ত, ও বিচিত্রাকার 
বর্মাবিভূষিত অশ্গণ মহাবীর সাত্যকির শরনিকরে প্রম- 
খিত ও ধরাতলে নিপতিত হইয়া অত্যাশ্চধ্য শোভা 
প্রাপ্ত হইল। 

হে'রাজন্! মছাবীর সাত্যকি এইবূপে খাপনার সৈন্য- 
ঘণকে নিপাতিত ও বিদ্রাবিত করিয়া তম্মধে। প্রবেশ পূর্বক 
যে পথে অর্জুন প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে গমনোদ্যত্ত 

(৪৭) ম 


রি মহাভারত 


হইলেন। দ্রোণাঁচার্য্য ডাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। 
তদ্দর্শনে মহাবাহু সাত্যকি প্রতিনিবত্ত না হুইয়। দ্রোণের 
সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্যয 
র্দ্মভেদী নিশিত পাঁচ শরে সাত্যকিকৈ বিদ্ধ করিলেন। 
মহাবানথ সাত্যকিও কঙ্কপত্রর পরিশোভিত শিলাশিত 
সুবর্ণপুষ্থ সাত বাণে তাহারে বিদ্ধ করিয়। গর্জন করিতে 
লাগিলেন? তখন আচার্য ছয় বাণে তাহাকে ও তাহার সার- 
থিকে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি আচার্য্যের 
পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়! প্রথমতঃ ক্রমে ভ্রমে দশ, 
ছয় ও আট শরে তাহাকে বিদ্ধ করত দিংহনাদ করিতে লাগি- 
লেন। পরে পুনর্বার ্রাহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া চারি 
শরে অশ্ব, এক শরে ধ্বজ, ও এক শরে সারথিকে বিদ্ধ করি- 
লেন। সেই সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য একবারে পতঙ্গকুল 
সদৃশ শরসমুহেতীহাঁরে এবং তাহার অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সাঁর- 
থিকে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকিও 
তাহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দ্রোৌণাচাধ্য 
সাত্যকিকে সম্বোধন পূর্ববক কহিলেন, হে শৈনেয়। তোম!র 
আচার্য্য ধনগ্রীয় আজি যেরূপ কাপুরুষের ন্যায় আমার 
মহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সমর পরিত্যাগ পুর্ববক 
পলায়ন করিয়াছে, তুমি যদি সেইরূপ অদ্য আমার সহিত 
যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার ন্যায় সমর পরিত্যাগ করিয়! 
পলায়ন না কর, তাহা! হইলে তুমি জীবন থাকিতে প্রতি- 
গমন করিত সমর্থ হইবে ন1। 

সাত্যকি কহিলেন, হে ব্রহ্ধন! আপনার মঙ্গল হউক, 
আমি ধর্্মরাজের আদেশানুলারে ধনঞ্জয়ের পথে গমন 
করিতেছি। আমার আর বিলম্ব কর! বিধেয় নছে। শিষ্যেরাই 
গাচার্য্যের অনুগত পথ অনুসন্ধান করিয়া থাকে; অতএব 


কোণ পর্ব? ৩৬৯ 


আমার গুরু যে পথে গমন করিয়াছেন, আমিও সেই পথে 
গমন করিব । ও 

হছে রাজন! শিনিতনয় সাত্যকি এই কথা বলিয়া 
দ্রোণাচার্ধ্যকে পরিহার পূর্ববক সহসা তথ! হইতে প্রস্থান 
করিলেন। গমনকালে সারথিকে কহিলেন, হে সূত! 
মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য আমার নিবারণের মিমিন্ত সর্ববদ। যত 
করিবেন; অতএব তুমি যত্ব সহকারে অশ্বরশ্মি ধারণ 
পূর্বক রণ মধ্যে গমন করিবে । হে সারথি ! এই যে অধস্তি- 
দেশীয় মহাপ্রভারশালী সৈনাগণ, তশুপরে দাক্ষিণাত্য- 
গণের মহদ্বল, তৎ্পরে, বাহিলকগণের মহদ্বল এবং তৎ- 
সমীপে মহাবীর কর্ণের সৈন্যনকল দর্শন করিতেছ; ইহার! 
ভিন্ন হইলেও সংগ্রামে পরস্পর কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে । 
হে সারথি! এই যে, প্রহরণোদ্যত বাহিল গণ, সৃতপুত্র- 
প্রমুখ দাক্ষিণাত্যগণ এবং নানাদেশসমাগত পদাতি- 
গরণাধিষ্ঠিত হস্ত্যশ্বরথসক্কুল বাহিনী দর্শন করিতেছ, তুমি 
আঁচার্ধ্যকে পরিহার করত ইহার মধ্যে অশ্ব সঞ্চালন পূর্বক 
আমাকে লইয়া! চল! 

মহাঁবীর সাত্যকি সারথিকে এইরূপ আদেশ করিলে, 
সারথি তৎক্ষণাৎ রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সেই 
সময় দ্রোণাচার্ধ্য রোষপরবশ হইয়া! সেই অব্যাহতগতি 
যুযুধানের প্রতি অসংখ্য শর বর্ষণ পূর্বক তাহার অনুগমন 
করিজেন। মহাবীর সাত্যকি নিশিত শর নিকর দ্বার! 
কর্ণ সেনা অভিহত করিয়া সেই ভারতী সৈনা মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । এইরূপে তিনি সেই টন্যমধ্যে 
গ্রবিষ্ট “হইলে, অমর্ষপরায়ণ কৃতবন্্মী ভাহাকে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। বীর্ধ্যশালী সাত্যাকিও সেই কৃতবর্্মাকে 
আপতিত দেখিয়া ছয় শর দ্বারা তাহাকে আহত. করত 


৩৭ মহা'ভারত। 


পুনরায় শান্তি ষোড়শ শরে কৃতবর্ধ্ার স্তনদ্বয়ের মধ্যন্থল 
বিদ্ধ করিলেন। কৃতবর্্মা এইরূপে সাত্যকির স্ুুতীক্ষ শর 
নিকরে নির্ভর নিপীড়িত হইলেও ক্ষান্ত না হুইয়। বায়ুবেগ- 
গামী -ভুজঙ্গ সদৃশ বহুসদন্ত আকর্ণ আকর্ষণ পৃর্ব্বক সাত্য 
কির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই সায়ক সাত্যকির 
বর্ষ্বের সহিত দেহ ভেদ করত কুধিরাক্ত হইয় পৃথীমধ্যে 
গ্রবিউ হইল। হে রাজন! তখন পরাস্ত্রবিৎ কৃত বর্ম 
বহু শর দ্বারা সাঁত্যকির শরালন ছেদন করিয়। ক্রোধভরে 
পুনরায় তীক্ষ দশ শর দ্বার! তাহার স্তন্দ্বয়ের মধ্যস্থল বিদ্ধ 
করিলেন। যহাবল সাত্যকি ছিন্ন শরাসন হইয়া শক্তি দ্বার! 
কৃতবন্্ার দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করত শরাদন গ্রহণ পূর্বক তাঁহার 
প্রতি নিরস্তর শত সহত্র শর বর্ষণ দ্বার! তাহাকে রথের সহিত 
সযাচ্ছন্ন করিলেন । হে রাজন্‌! এইরূপে তিনি হর্দিক্য কৃত- 
বন্দীকে শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া তীক্ষ ভল্লীস্ত্ দ্বার! তাহার 
জারঘির মস্তক ছেদন করিলেন। তখন লারথি নিহত হৃইয়। 
হার্দিক্যের হহারথ হইতে ভূতলে নিপতিত' হইলে, অশ্বগণ 
সারথিবিহীন হইয়া চতুর্দিকে বিদ্রাবিত হইতে লাগিল । 
এ সময় ভোজরাজ সসম্তরষে স্বয়ং তুরগগণকে গ্রহণ পৃর্ববক 
শরামন ধারণ করিয়। সৈন্যগণকে সমুক্তেজিত করত অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে অশ্বগণকে, সুস্থ 
করিয়া শক্রগথের ভয় বর্ধন করিতে লাগিলেন। তখন 
সাত্যকি সেই ভোজসৈন্যের প্রতি অভিদ্রত হুইলেন। 
এৰং তথা হইতে বিনির্গত হইয়! শীত্্র কান্বোজ সৈন্য- 
মধ্যে প্রবিষউ হইলে, তথায় মহাবল মহাঁরথ বীরগণ, 
কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। হে রাজন! তখন সত্যপরাক্রষ 
বাঁত্যকি আর বিচলিত হইতে পারিলেন না। এদিকে 
ছ্রোগাার্য ভোজরাজের প্রতি স্বীয় সৈম্ব রক্ষার দ্বার 


প্রোণ পর্ব । ৩১ 


সমর্পণ করিয়। যুযুধাঁনের সহিত যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন। 
এই প্রকারে তিনি পাণুসৈন্ায মধ্যে যুযুধানের পশ্চা 
ধাবমান হইলে, মহাবীরগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন । তখন বিগনোৎুসাহ ভীমসেনপ্রমুখ পাঞ্চালগণ 
মহারথ হার্দিক্যকে প্রাপ্ত হইলে, কৃতবর্ম্মা বিক্রয় প্রকাশ 
পূর্বক যত্বশীল সেই সমস্ত পাঞ্চালমেনাঁদিগকে নিবারিত করত 
বেচেতন প্রায় ও চতুর্দিকে বহুশরবর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে 
শ্রাস্তবাহন করিলেন। তখন ভীমষেন পরিরক্ষিত পাঞ্চাল 
সৈন্যগণ রথিপ্রধান কতবন্্মার সমীপে উপস্থিত হইয়। তৎ- 
কর্তৃক নিবারিত ও হন্পোসাহ হইলেন। মহা'রথ কৃতবর্্মা 
সেই সংগ্রামাভিলাধী বীরণকে শরনিকরে তাপিত ও 
তাঁহাদের বাছনগণকে নিতান্ত ক্রাম্ত করিলেন। কিন্তু সেই 
মহাবীরগণ এই প্রকারে রুতবন্্া কর্তৃক নাতিশয় আহভ 
হইয়াও যশোলাভার্থ মমরে অপরাজ্ধাখ হইয়া ভোজসৈন্য- 
দিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লেন। 


চত্ুদ্দশাথিক শতভম অধ্যায়। 


ধৃতরাষ্রী কহিলেন, সঞ্জয়! আমার সৈন্যগণ মহাবল, 
লঘু, দৃঢ়, আয়তকলেবর, ব্যাধিশুন্য, বর্ঘাচ্ছাদিত, পরিচ্ছাদ- 
সম্পন্ন, শস্ত্র গ্রহণে সুনিপুণ ও ন্যায়ানুলারে ব্যৃহিত । তাহারা 
নাতি বৃদ্ধ, অবালক, অকৃশ ও অস্থুল। তাহারা আমাদিগের 
নিকট সতরুত হইয়। আমাদেরই ইচ্ছানুলারে ষতত কার্ধ্য 
নির্বাহ করিয়! থাকে। তাহারা! আরোহণ, অধিরোহণ, গর" 


৩৯২ মহাভারত? 

রখ, প্লতগমন, সম্যক্‌ প্রহার, প্রবেশ ও নির্গম বিষয়ে নুনি- 
পুণ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথচর্য্যায় পরীক্ষিত; তাহারা পরস্পর 
বিদ্যাশিক্ষাভিলায, সগ্কাঁর এবং বিবাহাদি সম্বন্ধ নিবন্ধন 
আমার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। তাহারা আহত হয় 
নাই এরূপ নহে। আমর! যথাবিধি পরীক্ষণ পূর্ববক ন্যায়ানু- 
সারে বেতন প্রদান করিয়া! তাহাদিগকে সৈন্যযধ্যে শিবিষউট 
করিয়াছি। তাহারা সকলেই কুলীন, তুষ্ট, পুষ্ট ও এনুদ্ধত 
এবং সকলেই যশোভাজন ও মনম্বী। লোকপাল সদৃশ পুণ্য- 
করা অনেকানেক প্রধান প্রধান সচিবগণ নিরন্তর তাহাদি- 
গকে প্রতিপালন করিতেছেন । আমাদিগের হিতকাঁরী মহা- 
বল অসংখ্য ভূপতিগণ স্বেচ্ছানুনারে আমাদিগের একান্ত অনু- 
গত হইয়া তাহাদিগকে নিরস্তর রক্ষা করিতেছেন। তাহার! 
চতুর্দিক্‌ হইতে সমাগত নদী সমূহে পরিপূর্ণ মহাসমুদ্রের 
ন্যায় পক্ষশৃন্য পক্ষিসদৃশ রথ, অশ্ব ও মদত্রাবী মাঁতক্গগণে 
"পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্ত সেই সমস্ত সৈন্যগণ যখন বিনষ্ট হই- 
তেছেঃ তখন আমার নিতান্ত ছুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, সন্দেহ 
নাই। যোধগণ এ সৈন্যনগরের অক্ষয় দলিল, বাহন সকল 
তরঙ্গ, অলি ক্ষেপণী ; গদ।, শক্তি, শর ও প্রাস সমুদয় মণ্সা, 
ধ্বজ এবং ভূষণ সমুদয় রত্ব ও উৎপল ; আচার্ধ্য দ্রোণ উহার 
গতীর পাতাল ; কৃতবর্ম্মা মহাত্র্দ এবং জলসন্ধ মহাগ্রাহ 
স্বরূপ । এ সৈন্যসাঁগর কর্ণরূপ চক্দ্রোদয়ে উচ্ছলিত, ধামবান 
এবং বাহনরূপ বায়ুবেগে বিকম্পিত হইয়া থাকে । হে সগ্ভয়! 
মহাবীর ধনগ্জয় ও যুধুধান আমার সেই সৈন্যলাগর ভেদ 
করিয়। যখন গমন করিয়াছে, তখন বোধ হয়, তাহার আর, 
কিছুই অবশিষ্ট নাই। যাহা হউক, কৌরবগণ এই ছুই 
যহাৰীরকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে ও সিম্কুরাজ জয়দ্র- 
থকে গাণ্ডীৰ বিনির্ঘ ক্ত বাণের সমীপকর্ভী হইতে দেখিয়া 


ভ্রোখ পর্ব ঙ৭৩ 


সৈই ভীষণ বিপ€কালে কি কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিলেন * 
আমি তাহাদিগকে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত বলিয়। নিশ্চয় করি 
য়াছি। তাহাদিগের বলবিক্রম আর পূর্বের ম্যায় দৃষট হই- 
তেছে না । মহাবীর কৃষ্ণার্জুন অক্ষত শরীরে সৈন্য মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছে । তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে এমন 
আর কোন বীর দৃষ্টিগোচর হয় না। হেসঞ্জয়! আমি 
অসংখ্য যোধগণকে নিয়মানুসান্তর বেতন দিয়া ও কতক- 
গুলিকে কেবল প্রিয়বাক্য দ্বারা নিযুক্ত করিয়াছি । আমার 
সৈন্যমধ্যে কেহই অসুকৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে না, 
সকলেই স্ব স্ব কার্ধযাঘ্রলারে অন্ন ও বেতন প্রাপ্ত হইতেছে। 
তাহাদিগের মধ্যে কেহ সংগ্রামে অপটু, অল্প বেতনে নিযুক্ত 
কিন্বা অবৈতনিক নহে । আমি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু বান্ধব- 
গণের সহিত তাহাদিগকে দান, মান ও আসন প্রদান দ্বার 
যাথাসাধ্য সকার করিয়! থাঁকি। কিন্তু তাহারা সাত্যকির 
বাহুবলে বিমদ্দিত ও মহাবীর ধনঞ্জয়ের দর্শনমাত্রেই পরা- 
জিত হইয়াছে ; সুতরাং আমার নিতান্ত ছুর্ভাগ্য সন্দেহ 
নাই। আমি সংগ্রামে রক্ষ্য ও রক্ষকের গতি একই প্রকার 
দেখিতেছি। 

হে সঞ্জয়! আমার পুত্র মুটমতি ছুর্য্যোধন অর্জুনকে 
জয়-দ্রথের সমীপে অবস্থান ও সাত্যকিকে নিতীস্ত নিভাঁকের 
নায় রণস্থলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তগুকালোচিত কোন্‌ 
কার্ষোর অনুষ্ঠান করিল? এবং অস্মৎপক্ষীয় বীরগণই ব। 
বাসুদেব ও ধনগ্য়কে সমস্ত শরজালে নিবারণ পুর্র্বক সৈন্য- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া কিরূপ অবধারণ করিলেন £ 
বোধ হয়, আমার পুত্রগণ কৃষ্ণ লাত্যকিকে অর্ছ্ুনের সাহা- 
ধ্যার্ধ উদ্যত দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইতেছে এবং 
লাত্যকি ও ধনঞ্ধয়কে সৈন্য মকল অতিক্রমণ ও কৌরৰ- 
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গণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শোক সম্বরণ করিতে সমর্থ 
হইতেছে না। তাহার1 অশ্মশুপক্ষীয় রথিগণকে শক্রজরে 
উত্সাহবিহীন ও পলারনে উদ্যত, সাত্যকি ও অর্ছভুনশরে 
রখোপস্থ সমুদয় সারথি শূন্য, যোধগণকে নিহত, অসংখ্য 
হস্তী, অশ্ব, রথ এবং বীরগণকে ব্যগ্রচিত্তে ধাবমান হইতে 
দেখিয়া সাতিশয় শোকসস্তপ্ত হইতেছে। তাহারা কতক- 
গুলি মাতশ্রকে অর্জুনশ্ধ্র পলায়িত ও কতকগুলিকে 
তলে দিপতিত এবং সাত্যফি ও পার্থশরে অশ্বগণকে 
আরোহিশুন্য এবং মুনুষ্যগণকে রখশৃনা দর্শন করিয়। 
সাতিশয় অনুতাপ করিতেছে! পদাতিগণকে সমর 
পরাজ্জ,খ হইয়! পলায়ম করিতে দেখিয়া তাহাদের অস্তঃ- 
করণ হইতে জয়াশ1! এককালেই তিরোহিত এবং নিতান্ত 
দুর্জয় মহাবীর অর্জন ও বান্ুদেবকে ক্ষণকালমধ্যে দ্রোণ- 
সৈন্য অতিক্রমণ করিতে দেখিয়া তাহাদিগের শোকসাগর 
উচ্ছলিত হ্য়াছে। 

হে সপ্তয়! আমি কৃষ্ণ ও অঞ্ভঞনকে সাঁত্যকির সহিত 
সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিমূঢ় হই- 
তেছি। যাহা হউক, মহাবীর শিনিতনয় সাতাকি ভোজ- 
সৈন্য ভেদ করিয়া বাহিনী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সৈন্যগণ 
কিরূপ কার্ধয*করিলেম ? এবং পাগুবগণ ভ্রোগশরে নির্ভর 
নিপীড়িত হইলে কিরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল? এক্ষণে সেই 
লকল বিষয় কীর্তন কর। মহাবীর দ্রোণ বলবান্গণের প্রধান, 
কুতান্ত্র ও যুদ্ধ বিশারদ; পাঞ্চালগণ কি রুপে তাহারে শর 
দ্বারা বিদ্ধ করিল ? তাহার! অর্ধুনেরই জয়াভিলাষী সুতরাং 
দ্রোণাচার্যের সহিত তাহাদের শক্রতা বদ্ধমূল হইয়া রহি- 
যাছে। মহারথ দ্রোণাচাধ্যও তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব 
প্রকাশ করিয়া! খাকেন। হে সঞ্জয়! তুমি সকলই. পরিজ্ঞ।ত 
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আছ; অতঞব এক্ষণে এই পকল বৃভাস্ত এবং মহাবীর সিম্ধু- 
রাজের বধের নিঘিত হেল্প অচুঠিত হইয়াছিল, তাহা 
কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, রাঁজন্! আপনার অপরাধেই এই নিদাঁ 
কুণ ব্যসন উপস্থিত ছইয়াছে। এক্ষণে ইহার নিষিত্ত দুঃখিত 
হইয়া শোক প্রকাশ কর। আপনার কর্তব্য নছে। প্রাজ্জতষ 
বিছুর প্রভৃতি সুহৃদ্গণ পূর্বে আপনারে পাগুৰগণকে পরি- 
ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । কিন্তু আপনি ভাহা- 
দের সেই বাক্যে শ্রন্তিপাত করেন নাই। যে ব্যক্তি 
হিতাভিলাঘী সুহৃদ্গণের দ্বাক্য শ্রবণ ন। করে, তাহাকে 
আপনার ন্যায় শোকগ্রস্ত হইতে হয়। পুর্বেও লর্ব তত্ব 
বাসুদেব সন্ধিন্থাপনের নিমিত্ত আপনার মিকট প্রার্থন। 
করিয়াছিলেন; কিন্ত আপনি তাহার দেই অভিলাষ পুর্ণ 
করেন নাই। তিনি আপনার নিগু ৭ত্ব, পুত্রগণের প্রতি 
পক্ষপাঁত, ধর্পো দধভা ও পাগুবগণের প্রতি মও্সরতা) 
ও কুটিল অতিপ্রণয় এবং আর্তপ্রলাপ এই সকল অবগত 
হুইয়া কৌরবগণের পক্ষে সমরানল প্রন্থবলিত করিয়াছেন। 
ছে মহারাজ! আপমার অপরাধেই এই বিপুল লোকক্ষয় 
উপস্থিত হইয়াছে । ইহাতে রাজ ছুর্ষ্যোধনকে অপরাধী 
কর। আপনার উচিত হইতেছে না। অগ্রে, মধ্যে অথবা 
শেষে*পনার কোন সং্কার্ধ্যই দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ আপনি 
এই পরাজয়েন্প মুল কারণ; অতএব এক্ষণে স্থিরচিত্তে লোকের 
অনিত্যত। পরিজ্ঞাত হইয়! এই দেবান্ুুর যুদ্ধের ন্যায় ঘোর 
শমর বৃত্তাম্ত আদ্যোপাস্ত অবণ করুন। 

লত্যপন্বাক্রম সাত্যকি লৈম্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, ভীম 
সেম পুরোগম পাণগুবগণও আপনার সৈন্যাভিমুখে গমন 
করিতে লাগিলেন।তখন একমাত্র মহারখ কৃতবর্ম। রোষপর- 
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বশ অনুচরগণ লমবেত পাগুবগণকে সহসা আগমন করিতে 
দেখিয়া তাহাদের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেরূপ বেলাতৃমি 
উচ্ছলিত সাগরকে অবরুদ্ধ করিয়। থাকে, তন্জপ মহাবীর 
কৃতবন্া। পাগুবসৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। 
পাগবগণ সকলে সমবেত হইয়াও তাহাকে নিবারণ করিতে 
সঘর্থ হইলেন না। তদর্শনে আমরা সকলেই আশ্চর্ধ্যা- 
স্বিত হইলাষ। অনস্তর ভীমসেন কৃতবন্াকে তিন শরে 
বিদ্ধ করিয়া পাগুবগণের আনন্দোৎ্পাদন করত শঙ্খ ধ্বনি 
করিতে লাগিলেন । তখন সহদেব বিংশতি, ধর্ম্মরাজ যুধিতির 
পাচ, নকুল এক শত, দ্রৌপদীর পঞ্চপুক্ত ব্রিসপ্ততি, ঘটো- 
কচ সাত ও ধৃষ্টছ্যুন্ন তিন শরে কু তবন্্মাকে নিপীড়িত করি- 
লেন। অনন্তর বিরাট ও দ্রপদ তিন তিন শরে হার্দিক্যকে 
বিদ্ধ করিলে, শিখণ্তী তাহাকে প্রথমে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া 
পুনরায় সহাদ্য বদনে বিংশতি বাগে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
মহাবীর কৃতবর্্মা তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি পাঁচ পাঁচ শর 
নিক্ষেপ পুর্ববক তীমসেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিয়া তদীয় 
ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি সাতিশয় 
ক্রুদ্ধ হইয়। সত্বরে সেই ছিন্নশরাসন ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে 
নিশিত সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল ভীমসেন 
হার্দদিক্যশরে সাঁতিশয় নিপীড়িত হইয়। ভূঁকম্পকালীন 
শৈলের ন্যায় একান্ত বিচলিত হইতে লাগিলেন । ঘুধিষ্ঠির 
পুরোগম মহাবীর সকল ভীমসেনকে তদবস্থ অবকলোন 
পুর্র্বক তাহার রক্ষার্থ কৃতবন্্মারে রথসমুছে অবরুদ্ধ করিয়া 
শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীযসেন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া 
সুবর্ণ দণ্ডম্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণ পূর্বক তৎক্ষণাৎ 
কৃতবর্দার রখাতিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। এ নির্ম্মোক 
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, নির্মক্ত তুজঙ্গ সনবশ ভীমতুজনিক্ষিী অতি ভীষণ শক্তি 
কৃতবর্্মার অভিনুখে প্রন্থলিত হইতে লাগিল। মহাবীর 
হার্দিক্য এ যুগাস্তকালীন অগ্নি সুশ কনকতৃষিত শক্তি ছুই 
বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় কৃতবর্ত্মার 
শর বিছিন্ন শক্তি গগনমগ্ল হুইতে পরিভ্র$ উদ্ধার ন্যায় 
দিঙ্জগুল উদ্ভাসিত করিয়। ধরাতলে নিপতিত হইল। ভীম- 
পরাক্রম ভীমসেন এ শক্তিকে নিক্ষল হইতে দেখিয়া ক্রু্ধ- 
চিত্তে অন্য শরালন গ্রহণ পুর্ববক হার্দিক্যকে নিৰারণ 
করত পাঁচ শরে ভাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । ভোজ- 
রাঁজ কৃতবন্্মা ভীষশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া বিকদিত 
রক্তাশোকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে তিনি 
সাতিশয় রোধপরবশ হইয়া হাস্য করত বৰৃকোদরকে 
তিন শরে বিদ্ধ করিয়।৷ এ সমুদয় যত্ববান্‌ মহারথগণকে তিন 
তিন শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহারাও মাত সাত 
বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা 
ক্রোধভরে হাস্য করত ক্ষুরপ্রান্ত্রে শিখণ্ডীর শরাঁসন ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহারথ শিখণ্ডী সাঁতিশয় 
জুদ্ধ হইয়া অসি ও স্ুবর্ণালঙ্কৃত ভাস্বর চর্ম গ্রহণ 
পূর্ববক তৎক্ষণাৎ, চন্দ বিঘৃর্ণিত করত কৃতবর্্মার রখাভি- 
মুখে অমি নিক্ষেপ করিলেন। দেই ভীষণ অসি কৃতবর্্মার 
সশর* শরালন ছেদন পুর্ববক গগনপরিভ্রস্ট জ্যোতির ন্যায় 
ভূতলে নিপাতিত হইল। এই অবসরে মহারথগণ শরনিকর 
দ্বারা কৃতবন্মাকে গাচুতর বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তখন মহাবীর কৃতব্্মা সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক 
“অন্য শ্রাসন গ্রন্থণ করত পাঁওবগণকে তিনশরে ও শিখণ্ডীকে 
আট শরে বিদ্ক করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী কৃতবর্্ঘার শর- 
অসষ্ধে বিদ্ধ হুইয়। তৎক্ষণাৎ, অন্য শরাসন গ্রহণ পুর্ববক কৃ 
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মখ শর দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদদর্শনে 
হৃদিকাতনয় কৃতবর্্মা রোষভরে ব্যাস্ত যেরূপ মাতঙ্গের প্রতি 
ধাবমান হয়, সেইরূপ মহাত্মা ভীঘ্ষের নিধনকারী মহাবীর 
শিখণ্ডীর প্রতি বল প্রদর্শন পূর্বক মহাবেগে ধাবমান 
হইলেন। তখন এ দিগ্গজসঙ্মিত প্রস্তলিতত অনল সদৃশ 
বীরদয় পরস্পরের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে 'আরম্ত করি- 
লেন। তাহারা কো'ন সময় কার্ম্মক আস্ফালন, কোন সময় 
শর সন্ধান এবং কোন সময় ঝ৷ মার্তগুকর সম্কাশ অসংখ্য 
শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই যুগাস্তকাল সদৃশ বীর. 
ছয় এইরূপে পরম্পরকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত 
করিয়া মার্ভগুৰয়ের ম্যায় শোভ। ধারণ করিলেন। মহাবীর 
কৃতবন্্া মহাবাহু শিখণ্ডীকে ত্রিসপ্ততি বাণে বিদ্ধ করিয়া 
পুনর্বার সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী হার্দিক্যের 
শরে গাঢ় বিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মোহে অত্বিভূত হইয়া 
শরের সহিত শরাসন পরিত্যাগ পুর্ববক রখোপরি উপবিষ্ট 
হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ শিখণ্ডীরে বিষ দেখিয়! 
কৃতবন্মাকে যথোচিত ষণ্কার করত পৃতাক। ঘকল বেক. 
শ্পিত করিতে লাখিলেন। সেই সময় শিখণ্ডীর সারথি 
তাহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়। তৎক্ষণাৎ স্মরাঙ্গন হইতে 
অপসারিত করিল। 

হে রাজন! পাণ্ডবগণ শিখগ্ীকে যাঁতিশয্ক অবসঙ্গ অব-. 
লোকন করিয়া সত্বরে রথ সমুহ দ্বারা কৃতবন্মাকে অবরোধ 
করিলেন; কিন্তু মহাবীর কৃতবর্ম্মা একাকী হইয়াও অদ্ভুত 
বল বিক্রম পূর্বক অনুচরের সহিত পাগ্ুবগণকে নিবারণ 
ফিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎ্পরে তীহাদিগকে পরাতক. 
করিয়া চেদী, প্রাঞ্চাল, স্ঞ্জয় ও কৈকয়দি্কে পরাদ্ধয় 
করিলেন। পাগুৰগণ কৃতবর্্ধার শরে. নিতাস্ত . নিপীড়িত 
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হইয়া] চতুর্দিকে ধাবমান হইলেন ; কোনক্রমেই ধৈর্ধযাব- 
লগ্ঘন পূর্বক সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলেন না! তখন মন্থা- 
রথ কৃতবর্্মা ভীমসেনপ্রযুখ পাগুৰগণকে পরাভব করিয়া 
ধূমহীন সুতাশনের ন্যায় অৰস্থান করিতে লাঁগিলেন। ছে 
রাজন! পাগুবগণ এইরূপে হার্দিক্যের শরে একান্ত নিপী- 
ডিত হইয়! সংগ্রাষ পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে আরম্ত 
করিলেন। 
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হে রাজন! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছিলেন, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। সেই পাগুব- 
সৈন্য সকল কৃতবন্দমার শরাঘাতে বিদ্রাবিত ও ব্রীড়ায় একাস্ত 
অবনত হুইলে, কৌরবপক্ষীয় বীরগণের আনন্দের আর পরি- 
সীমা রহিল না। সেই সময় যিনি অগাধ সৈন্যসাগর মধ্যে 
আশ্রয়লাভার্থা পাগুধগণের দ্বীপ স্বরূপ হুইয়াছিলেন, 
সেই মহ্থাবান্থ সাত্যকি কৌরবগণের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ 
বণ করিয়া তৎক্ষণাৎ, কৃতবর্্মার প্রতি ধাবমান হই- 
লেন্ন। মহারথ কৃতবর্্মা নাত্যকির উপর শাণিত শর সমূছ 
বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সাত্যকি সাতিশয় 
রোষপরতন্ত্র হইয়া! চারি বাণে তাহার চারি অশ্ব ও নিশিক্ত 
ভল্লে তাহার কার্ম্ক ছেদন পূর্বক শরজাল বিস্তার করত 
“স্কাহথার পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে বিদ্ত করিতে লাগিলেন । 
এইরপে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্্মাকে বিরথ করিয়া নত- 
গর্ব শর সমূহে তাহার নৈন্যগণকে বিষর্দান করিতে আরে 
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করিলেন। সৈন্যগণ সাত্যকির শরজালে নিপীড়িত হইয়া 
ছিঙ্ধ ভিন্ন হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্তান্ত সাঁতাকিও 
অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 

হেরাঁজন্‌! ত্পরে খহাবীর সাত্যকি যেরূপ কারের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রৰণ 
ফযুন! তিনি এইরূপে ভ্রোগসৈন্য অতিক্রম ও কৃত- 
বর্মাকে পরাতব করিয়! হৃষ্টচিত্তে সারথিকে কহিলেন, হে 
সৃত! তুমি নির্ডয় চিত্তে মন্দবেগে রখ সঞ্চালন কর। 
মহাবাহু সাত্যকি প্রথমতঃ সারথিকে এই বাক্য বলিয়া! অসংখ্য 
রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিগণসম্কুল কৌরবসৈন্য অবলোকন 
পূর্ব্বক পুনরায় কছিলেন, হে সারথে ! এ যে আচার্য্য সৈন্যের 
ঝমভাগে হেমধ্বজমণ্ডিত মহাঁমেঘসন্গিভ কুঞ্জরারোহী 
বিপুল সৈন্য নকল অবলোকন করিতেছ, উহার! ব্রিগর্ভদেশীয় 
রাজপুত্র, মহাবল পরাক্রান্ত, বিচিত্র যোদ্ধা ও মহারথ; 
উদ্হাদিগকে নিবারণ কর! অতি ছুঃনাধ্য। এ সমস্ত রাজপুত্র 
ছুর্ষ্যোধনের আদেশানুসারে প্রাণপণে রুক্বরথকে অগ্রবর্তী 
করত আযার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত অবস্থিতি 
করিতেছেন। অত্তএব তুষি শী উহাদের অভিমুখে আমার 
অস্থ সঞ্চালন কর। আমি দ্রোণের সমক্ষে উহীদিগের 
সহিত সংগ্রাম করিব । 

অনস্তর সারথি সাত্যকের আদেশানুসারে মন্দবেগে" অশ্ব 
সঞ্চালন করিতে প্ররৃত হইল। কুনদেন্দুরজতপ্রভ বায়ুবেগ- 
গামী সারখির বশবর্তী বগমান অশ্বগণ সাত্যকিকে বহন 
করিতে লাগিল। সেই সময় শত্রুপক্ষীয় লঘুবেধী মহারধ- 
গণ তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়। স্ুশাঁণিত নহছবিধ' 
সায়ক নিক্ষেপ পূর্বক কুগুরসৈন্য স্বারা তাহারে অবরোধ 
করিলেন । তখন যহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি ত্রীক্বাবসাক্ষে 
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জলদজাল যেরূপ পর্বতোঁপরি বারি বর্ষণ করে, সেইর়প 
কুঞ্জর দৈন্যের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জর- 
গণ শিনিবংশাবতংস সাত্যকির নির্ম্,ক্ত বজ সদৃশ স্পর্শ শর- 
সমূহে সাতিশয় নিপীড়িত, শীর্ণদশন, ভগ্রকৃস্ত ও শোণিতাক্ত 
কলেবর হইয়। সমরাঙ্গন পরিত্যাগ পূর্বক ইতস্তত পলায়ন 
করিতে লাগিল। তম্মধ্যে কাহার কর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, কাহার মুখ 
নিকৃত্ত, কাহার নিয়স্তা বিনষ্ট, কাহার পতাঁক। পতিত,কাহার 
চর্ম ছিন্ন ও ঘণ্টা! চূর্ণ, কাহার ধ্বজদণ্ড সমস্ত খণ্ড খণ্ড এবং 
কাহার ও বা আরোহী নিহত ও কম্বল পরিভ্রষ্ট হইয়। পড়িল। 
এইরূপে সেই সধুদায় জলদোপম নিস্ব ন কুঞ্জরগণ সাত্যকির 
নারাচ, বগুস দন্ত, ভল্ল, অঞ্জলিক, ক্ষুরপ্র ও অর্ধচন্দ্র দ্বার! 
বিদারিত হুইয় আর্ত স্বরে চীশুকার, মলমৃত্র পরিত্যাগ ও 
রুধির ধারা বর্ণ করত চতুর্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। 
তন্মধ্যে কতগুলি ভ্রমণ করিতে লাগিল, কতকগুলি স্বলিত, 
কতকগুলি নিপতিত ও কতকগুলি নিতান্ত মান হইয়া 
উঠিল। 
হেরাক্তন্! সেই কুঞ্জর সৈন্য এইরূপে বিনষ্ট হইলে, মহা: 

বলশালী জলসন্ধ পরম যত্ব মহকারে সাত্যকির'রথা ভিমুখে স্বীয় 
হস্তী প্রেরণ করিলেন। সেই হেম কর্ণধারী সুবর্ণাঙ্গদ পরি- 
শোভিত, কিরীট ও কুগুল বিভূষিত রক্তচন্দন চর্চিত মহাবীর 
মস্তক কনকময়ী মালা এবং বক্ষঃস্থলে নিক ও কণসুত্র 
ধারণ পুর্ববক কুগুরারূট হইয়। হেমময় শরাশন বিকম্পন করত 
বিছ্যুদ্দাম মণ্ডিত পয়োধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
এ সময় সাত্যক্ি সেই জল সদ্ধের কুগুরকে সহসা আগমন 
করিতে দেখিয়া বেলাভূমি যেরূপ মহাসমুড্রের বেগ অবরোধ 
করে, সেইরূপ মেই করিবরকে অবিলম্বে নিবারণ করিলেন । 
ষহাবীর জলসন্ধ নাত্যকির শরজালে ম্বীয় মাতঙ্গকে নিবারিত 


ত্প মন্ীভারত। 


দেখিয়া সাতিশয় রোষপরবশ হুইয়! নিশিত শর সমূহে তাহার 
বক্ষঃস্থল বিদ্ধ ও শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরামন ছেদন পূর্বক 
হাস্য মুখে সুতীক্ষ পাচ শরে পুনরায় বিদ্ধ করিলেন। লাত্যকি 
জলসদ্ধের শরজালে বিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন 
না। তদ্দর্শমে সকলেই চমত্কৃত হইলেন । সেই সময় মহাবীর 
লাত্যকি স্থিরচিত্বে তশুকালে কোন্‌ শর নিক্ষেপ কর! 
কর্তব্য, তাহা অবধারণ ও অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক জল. 
সন্ধকে « তিষ্ঠ তিষ্ঠ ” বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেম। 
এবং হাস্যমুখে তাহার বক্ষঃস্থলে ষষ্িশর পরিত্যাগ ও সুশা- 
নিত ক্ষুরপ্রান্ত স্বারা! তাহার শক়্াসনের মুগ্তি ছেদন পূর্ববক 
পুনরায় তিন শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। 

মহাবীর জলপন্ধ সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক 
তৎক্ষণাৎ সাত্যকির প্রতি এক তোমর নিক্ষেপ করিলেন। 
জলসন্ধ নির্্ম,স্ত তোমর সাত্যকির বাম বাছতভেদ করত নিশ্ব- 
সম্ত ভীষণ ভূজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবল 
পরাক্রান্ত সাত্যকি জলদন্ধের তোমরে শির্ছিন্নভূজ হইয়াও 
আাহাকে নিশিত, ত্রিংশৎ শরে সমাহত করিলেন। তখন 
মহাৰীর জলসন্ধ খড়গ ও শত চন্দ্রক সঙ্ক,ল আর্ধতচন্ম্ গ্রহণ 
পূর্বক খড়গ ঘৃর্ণিত করত লাত্যকির অভিমুখে পরিত্যাগ 
করিলেন। সেই খড়গ নিক্ষিণ্ড হইবামাত্র সাত্যকির শরাসন 
ছেদন পূর্বক ধরাতলে নিপতিত হুইয়৷ অলাত চক্রের ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল। তদ্র্শনে মহাবল সাত্যকি ক্রুষধ- 
চিন্তে অবিলম্বে শালক্কন্ধ সঙ্গত বজতুল্য নিম্বন অন্য শরা- 
সন গ্রহণ পৃর্বাক শরদ্বারা জলসন্ধকে ব্দ্ধি করিয়! হাস্য 
যুখে ছুই ক্ষুর দ্বারা তাহার বিচিত্র ভূষণ বিভূষিত ভূজদ্বয় 
ছেদন করিয়। ফেলিলেন। জলপন্ধের অর্গল সদৃশ বানুদ্বয় 
শৈলপরিভষ্ট পঞ্চশীর্ষ ভুজুঙ্গ্য়ের ন্যায় কুঞজর পৃষ্ঠ হইতে 


প্রাণ পর্ব ৬৮৩ 


নিপতিত হইল। তশ্পরে মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি অন্য 
ক্ষুর দ্বারা জলমন্ধের মনোহর “কুগুলবুগলমণ্ডিত দশনরাজি 
বিরাঁজিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন এ জঙ্প- 
সন্ধের ভীষণদর্শন কবন্ধ শোগিতধারায় ভাহাঁর কুগ্চরকে 
অতিষিক্ত করিতে লাগিল । অনন্ত মহাবল সাত্যকি ত€- 
কণা গজস্বদ্ধ হইতে মহামাত্রকে নিপাতিত করিলেন। সেই 
সময় এ শেধণিতাক্ত কলেবর কুগতর সাত্যকির শরনিকরে 
সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া আর্ভনাদ পরিত্যাগ পূর্ববক 
পৃষ্ঠসংশ্লিষ্ট বিলুম্বনান আপন বহন ও স্বীয় সৈন্যগণকে 
বিমর্দন করত ধাবমান হইল। হে রাজন্। তদ্দর্শনে 
আপনার নৈন্যগণ হাহাকার ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। 
যোধগণ মহাবীর জলসন্ধাকে বিনম্ট দেখিয়া বিজয় লাভে 
পিরুগ্লাহ ও সমরে পরা হুইয়া ইন্তস্ততঃ ধাবমান 
হইল। মহাবীর ত্রাণ এই অবসরে মহাবেগে অশ্ব দঞ্চালন 
পূর্বক সাত্যকির অভিযুখে ধাবমান হইলেন । কৌরব- 
গণও পাত্যকিকে একান্ত উদ্ধত দেখিয়া ক্রোধতরে আচা- 
ধের সহিত ধাঁবমাঁন হইলেন। তখন মহামতি দ্রোণাচার্য্য 
ও কৌরবগণের সহিত সাত্যকির তুমুল সংগ্রাম আরস্ত 
হইল। 


শসপপীপ পাশ পট পি 


ষোড়শাধিক শততম অধা।য়। 


হে" রাজন! রণবিশারদ বীরগণ এইরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

হইয়া সাত্যকির প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন 

মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ সপ্তনগ্ততি, ভুম্মর্দণ দ্বাদশ, দুঃসহ 
(৪৯) ম 


চ মহাভারত । 


দশ, বিকর্ণ ত্রিংশত, ছুর্মখ দশ, দুঃশাসন আট ও 
চিত্রসেন ছুই শরে তীহার*বাম পার ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ 
করিলেন । কুর্য্যোধন ও অন্যান্য বীরগণ অনংখ্য শরবর্ষণ 
পূর্বক তাহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন | মহাবল 
সাত্যকি এ বীরগণের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্্যকে 
তিন, ছুঃসহকে নয়, বিকর্ণকে পঞ্চবিংশতি, চিত্রমেনকে 
সাত, ছুন্দর্ধণকে দ্বাদশ, বিবিংশতিকে আট, সত্যব্রর্তকে 
ময় ও বিজয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং তত্পরে 
কলিঙ্গাধিপতি রু্সাঙ্ঈদকে বিকম্পিত করত সত্বরে আপ- 
নার পুত্র মহাবল দুর্যোধনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া 
অসংখ্য শরে শ্রীহাকে সাঁতিশয় নিপীড়িত করিতে 
লাগিলেন এ সময় সেই মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম 
সমুপস্থিত হইল। তাহার! স্ুশানিত শরজাল বিস্তার পূর্ববক 
পরস্পরকে অদৃশ্য করিলেন। মহাবীর সাত্যকি ছুর্য্যোধনের 
শরপ্রভাৰে শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া রসআ্রাবী রক্তচন্দন 
ফ্করুর ন্যায় শোতমান হইতে লাঁগিলেন। ধাজ। ছুর্যোধনও 
সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া হেমময় শিরোত্ষণভূষিত উচ্ছিত 
যুপের ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিলেন। 

তখন মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি অনায়াসে হ্ষুরপ্রান্ত 
দ্বারা দুর্ধ্যোধনের শরাসন ছেদন পুর্ধবক শরজালে তাহাকে 
সমাচ্ছন্ন করিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধনও বিপক্ষের শরসমূহে 
সাতিশয় নিপীড়িত ও তাহার বিজয় লক্ষণ সহ্য করিতে 
অসমর্থ হইয়া নুবর্ণপৃষ্ঠ অন্য শরাসন গ্রহণ পুর্র্বক শত বাণে 
সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাবল সাত্যকি 
ছুর্ষ্যোধনের শরাঘাতে ব্যথিত ও ক্রোধপরবশ' হুইয়! 
স্বাহারে মাতিশয় প্রহার করিতে লাগিলেন । তখন আপনার 
অন্যান্য তনয়গণ কুরুরাজকে নিপীড়িত দেখিয়া শরবর্ষণপূর্ববক 


প্রো পর্ব ৷ ৩৮৫ 


সাত্যকিরে সমখচ্ছ্ন করিলেন | মহাবীর সাত্যকি শরনিকরে 
সমাচ্ছাদিত হইয়। তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রথমতঃ পাঁচ 
পাঁচ শরে, পরে সাত সাত শরে বিদ্ধ করিয়! সত্বরে বেগগামী 
আট শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করত হাস্যমুখে ভীহার ভীষণ 
শরামন ও মণিমান্‌ নাগধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং 
অন্য নিশিত চারি শরে তাহার চারি অশ্বের প্রাণ সংহার করত 
ক্ষুরপ্রান্ত্ বার! তদীয় লারথিকে নিধন পুর্ববক মর্ম্মতেদী বহুশরে 
সেই মহারথকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে আপনার 
পুত্র ছুর্য্যোধন ,সাত্যকিশরে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন পুর্ববক 
সহসা ধনুদ্ধর চিত্রসেনের রথে সমারূট হইলেন। লোক সকল 
সাত্যকির শরে সমাচ্ছাদিত ছুর্য্যোধনকে রাহ গ্রস্ত শশধরের 
ন্যায় অবলোকন পুর্ববক হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। 
তখন মহারথ কৃতবন্্া এরূপ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়! 
শরাসন বিধুনন ও অশ্ব সঞ্চালন পূর্বক সারথিকে ভৎ- 
সন করত কহিলেন, হে সৃত! সত্বরে অগ্রসর হও। 
অনস্তর মহারথ সাত্যকি কৃতবন্ীকে বিরৃতাস্য কৃতান্তের 
ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সারথিকে কহিলেন, হে 
সারথে ! এ দেখ, কৃতবর্্মা রথারূঢ় হুইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ 
পুর্ববক সংগ্রামার্থ আগমন করিতেছে । তুমি সত্বরে উহার 
অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে 
সুনজ্জিত অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিয়া কৃতবন্ম9র অভিমুখে 
সমুপস্থিত হুইলেন। অনন্তর জ্বলন্ত অনল সদৃশ এ বীরদ্বয় 
বলবান্‌ শার্দলঘ্য়ের ন্যায় একত্র সমবেত হইলেন। 
সুবর্ণ ধ্বজসম্পন্ন মহাবীর কৃতবর্ম্মা নুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন বিকম্পন 
 পুব্ সাত্যকিরে ষড়বিংশতি, তাহার সারথিরে পাঁচ এবং 
অশ্ব চতুষ্টয়কে চারি শরে বিদ্ধ করিয়! ভীহার প্রতি হেসপুজ্খ 
শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শিনিবংশাবতংল 


৩৮৬ মহাভারত । 


সাত্যকি অজ্জরনের দর্শনাভিলাষে সত্বরে কৃতবর্দ্মার প্রত্তি 
নিশিত অশীতি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্মমা 
ৰলবান্‌ বিপক্ষের শরাঘাতে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া 
ভূকম্পকালীন ভূধরের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। 
এই অবসরে সত্যবিক্রম সাঁত্যকি ত্রিষষ্ি শরে তাহার অশ্বচতু- 
ষঁয় ও সাত শরে সারথিকে বিদ্ধ করিয়। তাহার প্রতি এক 
ক্রুদ্ধ ভূজঙ্গ সদৃশ হেমপুত্ব শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই 
কালদণ্ড সদৃশ শর কৃতবর্ষ্মার সুবর্ণময় বিচিত্র বর্ম ছেদন 
ও দেহ তেদ করত শোণিতসিক্ত হইয়া ভৃগর্তে প্রবিষ$ 
হইল। মহাবীর হার্দিক্যও সেই ভীষণ শরে নিপীড়িত ও 
রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া সশর শরাগন পরিত্যাগ পূর্বক 
রথোপস্থে নিপতিত হইলেন। 

হে রাজন্! সত্যবিক্রষ সাত্যফি এইরূগে সহত্র বাহু 
কার্ভবীর্ধ্য সদৃশ, অক্ষোভা সমুদ্র তুল্য কৃতবর্্মারে নিবারণ 
পুর্ববক দেবরাজ যেরূপ অস্্রসৈন্য অতিক্রম করিয়াছিলেন, 
তন্ররপ সর্ববপৈন্য সমক্ষে সেই খড়গ, শক্তি ও শরাসন বিকীর্ণ 
এবং হস্ত্শ্বরথসস্কুল শোঁনিতাঁভিষিক্ত কৌরবসৈন্য অতিক্রম 
করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাবল কৃতবর্ম্মা 
জ্ঞা লাভ করিয়া অন্য শরাপন গ্রহণ পূর্বক মরে পাণুক 
গ্রণক্কে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


সপণ্ডদশ।ধিক শততম অধায়। 


হে রাঁজন্‌! কৌরব সৈন্যগণ এইরূপে সাত্যকি কর্তৃক 
বিকম্পেত ছইলে, মহাবীর দ্রোণাচা্ধ্য শর বর্ষণ পূর্ববক পাত্য-. 


ভ্রোণ পর্ব । ৩৮৭ 


কিরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাঁগিলেন। পুর্বে বলিরাজার সহিত 
দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, সর্ব সৈন্যের 
সমক্ষে দ্রোণাচার্যের সহিত সাতাকিরও সেইরূপ ঘোরতর 
সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবলশালী দ্রোণ সাত্মকির 
ললাটে পন্নগাকার লৌহমর় বিচি তিন্ত শর নিক্ষেপ করি- 
লেন। সেই শরত্রয় তাহার ললাট বিদ্ধ করাতে তিনি 
ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ইত্যবসরে 
ভরদ্বাজতনয় তাহার প্রতি বু সদৃশ শব্দায়মান শর সমূহ 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্রবিৎ সাত্যকি তথ্প্রেরিত 
প্রত্যেক শরের প্রতি দুই ছুই শর পরিত্যাগ পুর্ববক সমস্ত 
শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির এইরূপ হস্তলাঘব দর্শনে হাস্য 
করত স্বীয় হস্তলাঘব সক্ষর্শনার্থ প্রথমতঃ বিংশতি শরে ও 
তৎ্পশ্চাৎ নিশিত পঞ্চাশ শরে তাহারে বিদ্ধ করিলেন। 
ক্রোধাবিষ্ট পন্নগগণ যেরূপ বল্মীক হইতে বিনিগ্গত হয়, 
তঙ্রূপ এ শাণিত শর সমুদয় দ্রোণের রথ হইতে বিনির্গত 
হইতে লাগিল । সাত্যকির নিক্ষিণ্ত শোণিতপায়ী শর সমুহও 
আচাধ্যের রথ সমাচ্ছন্ন করিল। এইরূপে তাহারা উভয়েই 
ষমভাবে সংগ্রাম করিতে আরম্ত করিলেন। হস্তলাঘৰ 
বিষয়ে কেহ কাহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইলেন না॥ 

অনন্তর সাত্যকি দ্রোণাচাধ্যকে নতপর্বব নয় শরে বিদ্ধ 
করিয়া! তাহার ধ্বজে অসংখ্য শর ও তাহার সারথির প্রতি 
এক শত শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ সাত্য- 
কির ক্ষিপ্রকাঁরিতা অবলোকন পূর্বক সপ্ততি শরে তাহার সার 
থিকে,ও তিন শরে অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়। এক বাগে তাহার 
ধ্বজ ও স্ুবর্ণপুহ্ঘ ভল্লাস্ত্র বার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলি: 
লেন। ভখন সাত্যকি ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া শরাষ্ন 


৩৬৮ মহাণভারত। 


পরিত্যাগ পৃর্বক গদ] গ্রহণ করভ আচার্যের প্রতি নিক্ষেপ 
ক্রিলেন। মহারথ দ্রোণাঁচার্ধ্য.নিশিত শরনিকর দ্বারা সহসা 
সমাগত পষ্টরন্ধ লৌহময় গদ! নিবারণ করিলেন ॥ তদ্দর্শনে 
সাত্যকি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া অন্য শরাসন গ্রহণ 
পূর্বক শিলানিশিত অসংখ্য শরে আচার্ধ্যকে বিদ্ধ করত 
মিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শস্ত্রধরাগ্রাগণ্য দ্রোণাছার্য্য, 
সেই সিংহমাদ সহা করিতে অসমর্থ হইয়। পাত্যকির রথাঁভি- 
মুখে হেমদণ্ডমণ্ডিত লৌহনির্রিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। 
দেই কালসন্দিভ শক্তি সাত্যকির কলেবর স্পর্শ না করিয়া রথ 
ভেদ পু্র্বক ভীষণ ধ্বনি করত তুগর্ডে প্রবেশ করিল। 
তখন মহাবীর সাত্যকি শাণিত শর সমূহে আচার্য্যের দক্ষিণ- 
খাছ সমাঁহত করিলেন । মহাবীর দ্রোণও অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ 
দ্বারা মাধবের শরাসন ছেদন পূর্বক রথশক্তি দ্বার সার- 
ধিকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন। সারথি সেই ভয়াবহ 
রথ শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া কিয়ৎুক্ষণ নিশ্চেষ্উভাবে 
রখোপরি অবস্থিতি করিতে লাগিল। সাত্যকি স্বয়ং রথ- 
রশ্মি ধারণ করত লারথ্য কার্ষ্ের নৈপুণ্য প্রদর্শন পুর্ববক 
ড্রোণাছার্য্যের সহিত সংগ্রামে গ্ররুন্ত হইয়। হৃষ্টচিন্তে 
তাহারে শত বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথ দ্রোণা- 
চার্য্যও শরসন্ধান পৃর্রবক তাহার প্রতি পাঁচ শর নিক্ষেপ 
করিলেন। এঁ সমুদয় শর সাত্যকির কবচ ভেদ করিয়া তাঁহার 
কুধির পান করিতে লাগিল। সাত্যকি আচার্য্যের শর 
নিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হুইয়া ক্রদ্ধচিন্তে তাহার প্রতি 
অসংখ্য শর বর্ষণ পৃর্বক এক বাণে ভাহার সারথিকে 
নিহত ও অন্য শরনিকরে অশ্বগণকে বিদ্রাবিত করিতেন। 
এইরূপে অশ্বগণ শরনিপীড়িত ও পলায়নপর হইয়! 
দ্রোণের সেই রজতনির্িত রথ সমরাঙ্গনে দীপ্যমান 


ত্রোথ পর্। ৩৮৯ 


দিবাকরের ন্যার সহস্র সহজ্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে 
আরম্তকরিল। তখন কৌরবপক্ষীয় ভূপাল ও ভুপালগণ 
সত্বরে গমন কর, আচারের পলায়মান অশ্বগণকে 
ধারণ কর, বলিতে বলিতে পাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্বক 
আঁচার্ষের অভিমুখে ধাবমাম হইলেন । হে রাজন্! আপনার 
সৈন্যগণ মহাবীরগণকে সাত্যকির শরনিকরে সমাহত ও পলা* 
য়নপর দেখিয়া ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে রণ পরিত্যাগ পূর্বক 
পলায়ন করিতে লাগিল। আচাঁধ্য দ্রোণও সেই সাত্যকি 
শরনিপীড়িত বায়ুবেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্বক ব্যুহ* 
মুখে উপস্থিত হইলেন এবং পাগ্ডৰ ও পাঞ্চালগণ কর্তৃক এ 
ব্যুহ ভগ্ন দেখিয়া! আর সাত্যকির নিবারণে যত্ব না করিয়। 
পাগডৰ ও পাঞ্চালদিগকে নিবারণ পূর্বক ব্য রক্ষ। করত 
সমুদ্যত কা'লসূর্য্যের ন্যায় গরদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। 





0 পাস 


অফ্টাদশাখিক শততম অধ্যায় 


হে রাজন! শিনিপ্রবর পুরুষাগ্রগণ্য সাত্যকি দ্বোণ ও 
কতবন্্া প্রভৃতি বীরগণকে পরাতব করিয়া সহাস্যবদনে সার- 
খিকে কহিলেন, হে সুত! কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় পুর্ববেই আমাদি- 
গের শক্রগণকে বিনষ করিয়াছেন। আমর! নিমিততমাত্র 
হইয়! এই পার্থ নিহত সৈন্যগণকে সংহার করিতেছি । শত্রু 
' নিসুদন সাত্যকি সারথিকে এই কথ। বলিয়! শর বর্ষণ পূর্বক 
আমিষধলোলুপ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন । 
কৌরবগণ সেই সুরেন্দ্রমম প্রভাব, গ্রভৃত পরাক্রম, পুরুষা- 


৩৯৪ মহাভারত । 


শ্রগণ্য সাত্যকিরে শশিশঙ্খসন্নিভ, শ্রেতবর্ণ অশ্বযোজিত রথে 
আরোহণ পুর্রবক শরৎ্কালীন মার্তঙের ন্যায় সমরাঙ্গনে 
পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়। সাতিশয় শঙ্কিত হইলৈন। কেহই 
ভাহাকে পরাঁভব করিতে পরলেন না। অনন্তর বিচিত্র 
সমরবিশারদ স্বরণ বন্ধধারী মহাবীর বুদর্শন রোঁষভরে শরা- 
সন গ্রহণ পুর্ধবক সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। 
তখন এ মহাবীরদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পুর্বে 
দেবগণ বৃত্রাস্থরের সহিত পুরন্দরের সংগ্রাম দর্শনে যেরূপ 
গ্রশংপা করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৌরব্পক্ষীয় যোধগণ 
সাত্যকি ও সুদর্শনের যুদ্ধ অবলোকন করিয় সাঁতিশয় প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির প্রতি পুনঃ 
পুনঃ স্ুশাণিত শর সমূহ পরিত্যাগ করিতে আরম্ত করি- 
লেন। মহাবীর সাত্যকি এ সমস্ত শর গাত্র স্পর্শ করিতে না 
করিতেই ছেদন করিয়! ফেলিলেন। পুরন্দরসদৃশ প্রভাবশালী 
সাত্যকি ন্ুদর্শনের প্রতি যে সমস্তশর নিক্ষেপ করিলেন, 
মহাবীর সুদর্শন উৎকৃষ্ট শরে ঘেই সমুদয় খণ্ড খণ্ড করিতে 
লাগিলেন । 

অনন্তর মহাবীর ন্ুদর্শন সাত্যকির শরবেগে স্বীয় শর- 
নিকর নিরাকৃত দেখিয়। ভ্রুদ্ধচিন্তে তাহার প্রতি হিরগ্য় 
বিচিত্র শরবৃষ্টি করত শরাদন আকর্ষণ পুর্ধবক পুনর্ববার 
তাহার প্রতি পাবকমদূশ তিন শর পরিত্যাগ করিলেন । 
সুদর্শনের নির্্ম,ক্ত সায়কত্রয় সাত্যকির দেহাবরণ ভেদ করত 
তাঁহারা কলেবরে প্রবেশ করিল। তখন রাজপুত্র সুদর্শন 
স্বলস্ত শর চতুষ্টয় নিক্ষেপ করত সাত্যকির রজতসন্নিত 
শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে বিনষ্ট করিলেন। বাঁসবসদূশ পরা-: 
ক্রমশালী সাত্যকি নুদর্শনের শরে এইবূপে তাড়িত হইয়া 
ক্রোধতরে স্ুশাণিত শর সমূহে তাহার অশ্বগণকে সংহার 
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করত পিংহনাঁদ করিতে লাগিলেন। তগুপরে তিনি পুরদ্দর- 
বজ সদৃশ তল্ল দ্বার! তাঁহার সা'রথির শিরশ্ছেদন করত কালারি 
প্রতিম ক্ষুর দ্বারা স্ুদর্শনের কুগুলপরিশোতিত পুর্ণচন্দ্র সদৃশ 
মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পুর্বেবে কুলিশপাণি পুরন্দর 
যেরূপ মহাঁবল বলদানবের মন্তক ছেদন পুর্ববক শোভা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, শিনিবংশাঁবতৎস সাত্যকি সুদর্শনের মস্তক 
ছেদন করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর 
তিনি সেই সদশ্বপংযুক্ত রথে উপবিষ্ট হুইয়। শর বর্ষণ দ্বার! 
কৌরবসৈন্যগণকে,নিবারণ ও নিহত কর-ত সকলকে বিশ্মায়া- 
পন্ন করিয়। ধনঞ্জয় সমীপে ধাবমান হইলেন। নেই সময় 
যোধগণ তাহার গ্রশৎসা করিতে আঁরন্ত করিল। 








একোনবিংশত্যধিক শততম অধায়। 


হে রাজন! বৃষ্তিবীর মহামতি সাত্যকি এইরূপে 
সুদর্শনকে সংহার করির়! পুনরায় সারথিকে কহিলেন, হে 
সারথে ! যখন শরশক্তিরূপ তরঙ্গ, খড়গরূপ ম€্স্য ও গদারূপ 
গ্রাহযুক্ত, অসংখ্য হস্ত্যস্বরথ সঙ্কীর্ণ, বহুবিধ আয়ুধের নিস্বন 
ও বাদিত্রের ধ্বনি সম্পন্ন, বীরগণের অস্ুখস্পর্শ, জিগীষু- 
দিগের জুদ্দর্ঘ, রাক্ষস সদৃশ জলসন্ধনৈন্যে সমারৃত আচার্য 
সৈন্যরূপ মহানাগর অতিক্রম করিয়াছি, তখন এই অব- 
শিষ্ট সৈন্য অল্প মলিলসম্পন্ন ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় বোধ হইতেছে। 
অতএব তুমি সত্বর অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি অচিরাৎ তাহা- 
দিগকে অতিক্রম করিব) যখন ছুর্জয় ড্রোণ ও হার্দিক্যকে 
পরাভব করিয়াছি, তখন ধনগ্জয়কে দন্মুখস্থিত বোধ হই- 

(৫*) ম 
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তেছে। এই সকল সৈন্য অবলোকন করিয়া আমার অস্তঃ, 
করণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হইতেছে না। উহার! জুলস্ত হুতা- 
শনদগ্ধ শুক্ষতৃণের ন্যায় আমার শরনিকরে দগ্ধ হইতেছে। এ 
দেখ, পাঁগুবাগ্রগণ্য ধনগ্তয় ষে পথে গমন করিয়াছেন, সেই 
পথে অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথ নিপতিত রহিয়াছে। 
কৌরব সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সংগ্রাম 
পরিত্যাগ পুর্ব্বক পলায়ন করিতেছে। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমু- 
দয় মহাবেগে গমন করাতে, কৌশেয়ারুণ ধূলিপটল সমৃদ্ধত 
হইয়াছে এবং মহাতেজসম্পন্গ গাতীবের গভীর ধ্বনি শ্রতি- 
গোচর হইতেছে। অতএব বোঁধ হয়, মহাবীর ধনপ্তয় অনতি- 
দুরে অবস্থান করিতেছেন, হে পারে! এক্ষণে যেরূপ 
নিমিত্ত সকল লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, সূর্ধ্যদেব 
অন্তমিত না হইতে হইতেই ধনগুয় সিদ্ধুরাজকে সংহার 
করিবেন। এক্ষণে যে স্থানে বিপক্ষসৈন্যগণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি 
বীরগণ যুদ্ধছুর্্মাদ তুর কর্ম্মা বর্মধারী কাঁম্বোজগণ, ধনুর্ববাণধারী 
যবনগণ এবং বহুবিধ অক্ত্রসম্পন্ম শক, কিরাত, দরদ, বর্ধবর 
ও তাত্্লিগ্তক প্রভৃতি শ্রেচ্ছগণ আমার সহিত সংগ্রাম করি- 
বার নিমিত্ত অবস্থিতি করিতেছে, তুমি এ স্থানে অশ্ব সঞ্চ- 
লন কর। তুমি বিবেচনা কর যে, আমি সেই সমস্ত বীরগণকে 
রথ, নাগ ও অশ্বের সহিত বিনষ্ট করিয়া এই বিষম শঙ্কট 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। 

সারথি সাত্যকির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! কহিলেন, হে 
মহাত্সন্! যদি যমদমিতনয় পরশুরাম, মহাঁরথ দ্রোণাচার্ধ্য। 
ক্রুপাচার্ষ্য অথবা মদ্্রাধিপতি শল্য ক্রোধভরে আপনার 
গগমীপে আগমন করেন, তথাপি আপনার আশ্রয়ে' আমার 
কিছুমাত্র শঙ্কা হয় না। আজি আপনি সমরে রণডুর্ম্দ 
ক্রুরকর্্মা বর্মাধারী কাম্থোক্গগণ, ধনুর্ববাগধারী যুদ্ধপ্রহার- 
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কুশল ববনগণ এবং বিবিধাস্্ধারী কিরাত, দরদ, বর্বর), 
ও তাত্লিগ্তক প্রভৃতি শ্্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়াছেন? 
সুতরাং আমার কিছুতেই ভয়ের সম্তাবান৷ নাই। পুর্বে 
কোন সংগ্রামেই কখন আঁমার ভয়সঞ্চার হয় নাই। অতএব 
আজি কি নিমিত্ত এই সামান্য সংগ্রামে ভীত হইব? যাহ! 
হউক, এক্ষণে আমাকে অনুমতি করুন; আপনারে কোন্‌ 
পথ দিয়! অর্জনের নিকট লইয়া যাইব। হে আয়ুশ্ন্‌ 
আপনি কাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ? কাহাদের মৃত্যু 
উপস্থিত হইয়াছে ? কাহার! কৃতান্তভবনে গমন করিবার 
অভিলাষ করিয়াছে? কাহারা আপনাকে কালাম্তক যমের 
ন্যায় অবলোকন পূর্বক পলায়ন করিবে ? যমরাঁজ কাহা- 
দিগকে স্মরণ করিয়াছেন? অনুমতি করুন, আমি তাহাদিগের 
রথাভিমুখে রথ সঞ্চালন করি। 

সাত্যকি কহিলেন, হে সারথে! তুমি সত্বর রথ সঞ্চালন, 
কর। পুরন্দর যেরূপ দানবগণকে নিহত করিয়াছেন, 
সেইরূপ আঁজি' আমি এ যুগ্ডিতমস্তক কান্বোজদিগকে 
সংহার পুর্ববক প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন করিয়। প্রিয়তম ধনঞ্জয়ের 
সহিত সাক্ষাৎ করিব। আজি ছুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ 
এই সকল সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া সমরে আমার পরাক্রম 
অনুভব করিবেন। আজি শরবিক্ষত গাত্র কৌরবসৈন্য- 
গণের' করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া! ছুধ্যোধনকে নিশ্চয়ই 
অনুতাপ করিতে হইবে । আজি আমি পাণগুবাগ্রগণঃ 
শ্রেতাশ্ব মহাত্ম! ধনগ্য়কে তছুপদিষ্ট পথ প্রদর্শন করিব। আঁজি 
মহা-রাঁজ দুর্য্যোধন সহজ সহজ্র বীরপুরুষকে আমার. শরে 
ধনহত অবলোকন করিয়৷ অবশ্যই অনুতাপ করিবেন। আজি 
কৌরবগণ আমার শর বর্ষণে লঘুহস্ততা ও শরাসনের অলাত- 
চক্র সদৃশ আকার দর্শন করিবেন। আজ রাজ! ছুর্ষেযাধন 
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আঁমার শরবিদ্ধ রুধিরআবী সৈনিকগণের সংহার দর্শনে 
বিষঞক হইয়া সংগ্রামে আমার ভীষণ রূপ নিরীক্ষণ পুর্ব্বক নিশ্চ- 
য়ই বিবেচনা করিবেন যে, পৃথিবীতে দ্বিতীয় অর্জুন অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। আজি আমি কৌরবপক্ষীয় সহত্র সহস্র নরপতির 
প্রাণ সংহার করিয়! ছুর্য্যোধনকে অনুতাপিত এবং পাণ্ডব- 
গণের প্রতি ভক্তি ও স্নেহের নিদর্শন প্রদর্শিত করিব। আজি 
কৌরবগণ আমার বলবীর্ধয এবং কৃতজ্ঞত। বিশেষরূপে অবগত 
হুইবেন। 
হে রাজন! শৈনেয় সাত্যকির সারথি তাহার এই বাক্য 
শ্রাবণ পুর্ববক চন্দ্র সদৃশ শ্বেতবর্ণ সাধুবাহী সুশিক্ষিত অশ্বগ- 
ণকে পরিচালিত করিতে লাগিল । অশ্বগণ আকাশ পান করি 
বার নিমিন্তই যেন বাঁযুবেগে ধাবমান হইল। তখন সাত্যকি সত্বর 
যবনগণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহারা অনেকে সমবেত 
হইয়! হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্বক সৈন্যগণের পুরোবন্তী সাত্য- 
কির প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শিনিবংশ 
সন্ভভূত সাত্যকি নতপর্বব শর দ্বারা অর্ধ পথে সেই বিপক্ষীয় 
শরজাল ছেদন পৃর্ববক সুবর্ণপুঙ্ঘ অজিন্তগ নুশাণিত শর সমূহে 
যবনগণের ভূজ ও মস্তক সকল ছেদন করিলেন। সাত্যকির 
শরনিকর তাঁহাদের লৌহুময় ও কাঁংস্যময় বন্দ এবং দেহ ভেদ 
করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইল। এই প্রকারে শত শত যবন 
সাঁত্যকির শরাথাতে বিগতগ্রাণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে 
লাগিল। তিনি শরাঁসন আকর্ষণ পূর্বক শরবৃষ্টি দ্বারা এক এক 
বারে পাঁচ, ছয়, সাত বা আট জন যবনকে ভেদ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। সহস্র নহত্র কাশ্বোজ, শক, শবর, কিরাঁত ও 
বর্ধবর সাভ্যকির শর প্রহারে গতান্তু হইয়া! ধন্নাশায়ী হুইল? 
ংগ্রাঘডূমি তাহাদিগের মাংস ও রুধিরে কর্দমময় এবং 
ল্্যুগণ্র ছি কেশ ও দীর্ঘ -শ্ম্রঃ সংযুক্ত) . বর্বিহীন পক্ষী 


জো পর্ব । ০৯৫ 


সদৃশ মস্তক সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়! উঠিল। শোশিতাক্ত 
কলেবর কবন্ধ সকল সমুখিত হওয়াতে রণস্থল শোণমেধ 
সযাচ্ছন্ন নভোমগুলের ন্যায় শোস্া! পাইতে লাগিল । এই 
রূপে সেই মহাবীরগণ সাতাকির বজ্বলমস্পর্শ নুপর্বর 
অজিন্তগামী শরসমূহে নিহত ও নিপীড়িত হইয়! ধরাতল সমা- 
ছন্ন করিল। হতাবশিষ্ট বর্মধারী যোঁধগণ সন্তপ্ন ও বিচে তন- 
প্রায় হইয়! অশ্বপৃষ্ঠে পার্ধি ও কশাঘাত করত ভীতচিত্তে 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন! এইরূপে 
সত্যবিক্রম সাত্যকি ছুংঈয় কাম্বোজ, শক, ও যবনদিগকে 
বিদ্রাবিত করত জয় লাভ করিয়। সারথিকে কহিলেন, ছে 
সারখে ! ভূমি রথ সঞ্চালন কর। তখন সংগ্র।ম দর্শনার্থ সমা- 
গত গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ সেই ধনগ্রয়ের পৃষ্ঠরক্ষার্থ গমনোদ্যত 
সাত্যকির অমানুষ কাঁধ্য ও অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া 
ভূরি ভুরি প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় 
বীরগণও তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। 


বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় । 


ছে রাজন্‌! এই প্রকারে মহারথ যুধুধান সংগ্রামে ষবন 
ও কান্বোজগণকে পরাজিত করিয়া কৌরবসেন। অতিক্রমণ 
পূর্বক ধনগ্তয়মমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তখন 
(কৌরবপক্ষীয় মেন।গণ মগবিঘাতী শার্দ,ল সৃশ বিচিত্র কব 
ও ধ্বজনম্পন্ম নরশার্দল বৃঞ্জিবীরকে দর্শন করিয়। সাতিশয় 
ভীত হইয়া উঠিল। নুবর্ণাঙ্গদ, সুবর্ণশিরস্ত্রাণ ও সুবর্ণধ্মজ 
খারেশোভিত মহাবীর নাত্যকি রখোপরি নুবর্ণ শরামন 


০৯৬ মহাভারত । 


“লঞ্চালন পূর্ধ্বক যেরুশূঙ্গের ম্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন) 
তদীয় শরাসন যণ্ডল শরগকালীন সমুদিত সূর্ধযমগডলের ন্যায় 
বিরাজমান হইতে লাগিল। যত্তমাতঙ্গগামী বৃষস্কন্ধ বৃষ 
ভাক্ষ নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি গোগণমধ্যস্থ বৃষের হ্যায় ও যৃথ মধ্য- 
বর্তী প্রভিন্ন মাতঙ্গের ন্যায় কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে 
শোভমান হইতে লাঁগিলেন। 

এইরূপে মহাবীর মাত্যকি ছ্োণাচার্ম্য, তোৌজভূপতি 
জলসন্ধ ও কান্বোজগণের দুত্তর সৈন্য এবং মহাবীর হাঁর্দি- 
ক্যকে অতিক্রম পূর্বক ঢুস্তর কৌরবসৈন্যদাগর উত্তীর্ণ 
হইলে, রাজ! দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, 
শকুনি, ছুঃসহ, দুর্ধর্ষণ ও ক্রথ প্রস্ৃতি কৌরবযোধগণ 
নানাবিধ অস্ত্র শত্ত্র ধারণ পূর্বক ক্রোধারুণনেত্রে তাহার 
পশ্চা ধাবমান হইলেন। অনন্তর পর্ববকালীন পবনোদ্ধ'ত 
অর্ণবের ন্যায় কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের ভীষণ ধ্বনি 
শ্রতিগোচর হইতে লাগিল। শিনিবংশাবতংস সাত্যকি 
এ বীরগণকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সারথিরে 
অশ্ব চালনের আদেশ প্রদান পূর্বক সশ্মিতমুখে কহিলেন, 
হে সৃত! এ দেখ, রাজা ছুর্ষ্যোধনের চতুরঙ্গিণী সেনা রথ. 
ঘোষে দশ দিক্‌ প্রতিধ্বনিত, সাঁগরসমবেত সমুদয় ভূমগডল 
ও নভোমগুল বিকম্পিত করত আমার সম্মুখে আগমন 
করিতেছে । বেলাভভূমি যেমন পৌ্মাসীতে সংক্ষুব্ধ সাগরৈর 
মহাবেগ নিবারণ করে, তন্রপ আমিও এ সৈন্যমাগর নিবা- 
রিত করিব। আমার দেবরাজ সদৃশ পরাক্রম ঘন্দর্শন কর; 
এক্ষণে আমি নুশীণিত শর সমূহ দ্বার| বিপক্ষবাহিণী বিদীর্ণ 
করিয়া তোমারে স্বীয় পুরন্দর সদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন 'করি- 


বতেছছি। 


দ্রোখ পর্ব? ৬৯৭ 


তুমি অচিরা এই চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে ঘদীয় অনল সদৃশ 
শরনিকরে নিহত অবলোকন করিবে । ছহাবলশালী সাত্যকি 
সারথিকে এই কথা কহিতেছিলেন ; এমন সমস়্ে যুধুৎন্ু 
সৈনিকগণ ধাবিত হও, জয় লাভ কর, অবস্থান পুর্ববক অব- 
লোকন কর; এইরূপ ননাবিধ শব্দ করিতে করিতে মহাবীর 
মাত্যকির অভিমুদ্ধীন হইল। লেই সময় শিনিপুঙ্গব সাত্যকি 
নুশাণিত শ্রসমূহ দারা শক্রপঙ্গীয় অসংখ্য বীর, ভ্রিশত অশ্ব 
ও চারিশত কুগ্রকে সমাঁছত করিলেন। মহাবীর পাত্যকির 
সহিত্ত কৌরবগণের্‌ এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম আরন্ত হইলে, 
বোধ হুইল যেন, দেবান্ুুর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। বৃঞ্চিবীর 
মাত্যকি সেই জলদজাল সদৃশ ছুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ছিন্ন 
ভিন্ন করিয়া হুতাশনম্পর্শ শরজালে অনেকের জীবন বিনষ্ট 
করিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকির একটি শরও বিফল 
হইল না; তদ্দর্শনে সকলেই বিন্ময়াপন্ন হইল। 

এই রূপে মহাঁবল পরাক্রান্ত সাত্যকি বেলাস্বরূপ হইয়া 
সেই অসংখ্য হস্তযশ্বরথসন্কুল, পদাতিরপ তরঙ্গ সমা- 
কীর্ণ কৌরব সেনারূপ মহাসাগর নিবারণ করিলেন। এ চতু 
রঙ্গিণী কৌরব বাহিনী সত্যকির সায়ক সমুহে নিপীড়িত ও 
শহ্কিত হুইয়। শীতাদ্দিত গোগণের ন্যায় ইতস্তত পরিভ্রমণ 
করিতে লাঁগিল। সেই সময় এমন কোন পদাতি, রথ, হস্তী, 
অশ্ব বা'অস্বারোহী দৃপ্তিগোচর হইল ন! যে, তাহার! সাত্য- 
কির শর সমুহে বিদ্ধ হয় নাই।সাত্যকি নির্ভয়চিন্তে লঘুহস্তা 
ও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন পুর্ধবক ষেরূপ সৈন্যগণকে 
নিহত করিলেন, মহাবীর অর্ুনও তন্রপ নংগ্াঁম করিতে 
সমর্থ হননাই। 

অনন্তর রাজ। ছুর্্যোধন প্রথমতঃ তিন ও তৎ্পরে 
আট শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া! তিন শরে তাহার সারে 

(৫১) ম 


৩৪৯৮ মঙানভাকত। 


ও চারিশরে তাহার অশ্ব চতৃষ্টগনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন, 
ছুঃশাসন যোঁড়শ, শকুনি পঞ্চবিংশতি, চিদ্রসেন পাঁচ ও 

ঃসহ পঞ্চদশ শরে তাহার বক্ষংস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষি- 
প্রবর সাত্যকি শরবিদ্ধ হইয়! গর্ব্বিতচিত্তে তিন তিন স্ুুশা- 
ণিত শরে সমস্ত শক্রদিগকে গাঢ় বিদ্ধ করিয়। শ্যেন 
পন্ষীর ম্যায় সমরক্ষেত্ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন তৎ্পরে 
শকুনির শরাসন ও শরমুষ্তি ছেদন করত দুর্ধ্যোধধনকে তিন, 
চিত্রমেনকে এক শত, ছুঃসহকে দশ ও দুংশামনকে বিংশতি 
শরে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় শকুনি অন্য শরানন গ্রহণ 
করত প্রথমতঃ আট ও তৎ্পরে পাচ শর পরিত্যাগপুর্ববক 
গাহাকে বিদ্ধ করিলে দুঃশীসন দশ, ছুঃসহ তিন ও দুর্্মখ 
দ্বাদশ শরে তাহারে বিদ্ধ করিয়া! সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তখন মহাবীর হুর্য্যোধনও সাত্যকিরে ত্রিসপ্ততি 
শরে বিদ্ধ করিয়া শাণিত তিন শরে তাহার সারথিকে 
বিদ্ধ করিলেন । তগুকালে মহারথ পাত্যকি এ সমস্ত বীরগণকে 
পাচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়। দুর্য্যোধনের সারথির প্রতি 
ভল্লান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সারথি শরাঘাতে নিপীড়িত 
হইয়। ধরাতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাণ্ড হইল। অশ্বগণ 
সারথিশুন্য হইয়! দ্রতবেগে রণস্থল হইতে দ্রর্ষ্যোনকে অপ. 
নীত করিল। নেই সময় অন্যান্য বীরগণও তাহার রথ লক্ষ্য 
ফরিয়া তাহার অভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি 
সেই লকল বীরগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সুবর্ণপুষ্ম 
শিলানিশিত তীক্ষ শরজালে তাহাদিগকে বিদারণ পূর্বক 
ধনঞ্জয়ের রথাভিযুখে মহাঁবেগে গমন করিলেন। কৌরৰ 
পক্ষীয় বীরগণ ্রাহারে লঘ্ুহস্তে শরগ্রহণ, সারথির “সংরক্ষণ 
গ আত্মরক্ষা করিতে জৰলোকন কিয়! তুয়োভুয় প্রশংস। 
করিতে লাগিলেন। 


জ্োগ পর্ব ৩৯৯ 
একবি”শতাযধিক শততম অধ্যায়। 


শক টি কারার 


ধৃতরাষ্রী কহিলেন, হেসগয়! মহাবীয় সাত্যকি কৌরব 
সৈন্যগণকে বিদারণ পুর্ববক ধনঞ্জয়ের রথাভিমুখে গমনে 
প্রবৃত্ত হইলে আমার নির্লজ্জ তনয়গণ কি কার্ধ্যের অনুষ্ঠান 
করিল ? অর্জুন সদৃশ সাত্যকি সংগ্রামে উপনীত হইলে 
তাহারা মুযূর্ধ, হইয়! কি প্রকারে সেই নিদারুণ সমরে ধৈর্যযা- 
বলম্বন করিয়াছিল ? এ লমন্ত ঘমর পরাজিত বীরগণই বা কি 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিলেন ? আমার পুত্রগণ জীবিত থাকিতে 
সাত্যকি কি প্রকারে সংগ্রামে অগ্রসর হইল? এই সমস্ত 
বিষয় আমার নিকট বর্ণন কর। হে বস! সাত্যকি একাকী 
শক্রুপক্ষীয় অনংখ্য মহারথের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে 
সংহার করিতেছে, তোমার নিকট এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া স্পউই "প্রতীয়মান হইতেছে; আমার পুত্রগণের 
প্রতি দৈব নিতান্ত প্রতিকূল হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য ! আমার 
সৈন্যগণ সমস্ত পাগুবগণের কথা দুরে থাকুক, একমাত্র 
সাত্যকি অপেক্ষাও কি বলহীন হইল ? এক্ষণে স্পষ্টই জ্ঞান 
হইতেছে, সাত্যকি একাকিই সমরবিশারদ কৃতী দ্রোণা- 
চার্ধযকে পরাজয় করিয়া! পশুঘাতী সিংহের ন্যায় আমার পুক্র- 
দিগকে নিহত করিবে । যখন কৃতবন্্া প্রভৃতি বীরগণ কোন 
ক্রমেই সাত্যকিরে সংহার করিতে পারেন নাই, তখন সে 
নিশ্চয়ই আমার পুত্রদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে। 
থাহ। হউক) মহাবীর সাত্যকি যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছেন, মহাৰল, 
পরাক্রান্ত ধনগুয়ও তদ্রুপ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন নাই। - 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌! কেৰল আপনার কুমন্ত্রণা গু 


৪55 মহাভারত। 


দুর্ধ্যোধনের কুর্বদ্ধিই এই ঘোরতর জনক্ষয়ের কারণ ॥, 
এক্ষণে যে সমুদয় ঘটন! হইয়াছে, সেই সমস্ত কীর্তন 
করিতেছি; অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। সংশগুকগণ আপ- 
নার পুত্রের শা'সনানুনারে সংগ্রামে দৃঢ়চিত্ত হইয়া! পুনর্ব্বার 
উপনীত হইল, তিন সহস্র শক, কাম্বোজ, বাহিলক, যবন, 
পারদ, কুলিঙ্গ, তুঙ্গণ, অন্বষ্ঠ, পিশাচ, বর্ধধর ও পাষাণহস্ত 
পার্ববতীয়গণ এবং পঞ্চ শত মহাবীর হূর্যোধনকে অগ্রসর 
করিয়! অনলপঁতনোন্মুখ শলভের ন্যায় সাত্যকির অভিযুখে 
গমন করিতে লাঁগিল। তখন মহাঁবীরগগ সহস্র রথ, শত 
মহারথ, সহ্ত্র হস্তী ও দ্বিসহত্র অশ্ব সমভিব্যাহাঁরে বন্থুবিধ 
শর বর্ষণ করত তাহার অভিমুখীন হইলেন। হুঃশাসন 
এঁ সমস্ত বীরগণকে সাত্যকির সহংহারার্থ অনুমতি 
করিয়। তাহারে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! 
শিনিবংশীবতংস সাত্যকি একাকী সেই সমস্ত বীরগণের 
সহিত সংগ্রাম করিয়া অসংখ্য রথ, গজ, গজারোহী, অশ্ব 
রোহী ও দন্্যুগণের জীবন সংহার করিতে লাগিলেন। 
ভাহার শরজালে বিমথিত চক্র, আমুধ, ঈষাঁদও, অক্ষ; কুঞ্জীর, 
ধবজ, বর্শা, চর্্, মাল্য, বস্ত্র, আভরণ ও রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ 
ইতস্তত নিপতিত হওয়াঁতে সমরাঙ্গন শরগুকালীন গ্রহগণ 
পরিবৃত গগনমণ্ডলের ন্যায় সুশোভিত হইল । অঞ্জন, বান, 
নুপ্রতীক, মহাপদ্ম ও এরাবত প্রভৃতি মহাগজের বংশোদ্ভব 
পর্বতাকার মাঁতঙ্গগণ সমরে নিপতিত হইয়া জীবন পরি- 
ত্যাগ করিল। মহাবীর সাত্যকি শর প্রয়োগানভিজ্ঞ বহু- 
সংখ্যক পার্ধবতীয়, কান্বোজ ও বাঁহিলকগণ নান। দেশীয় 
নানা জাতীয় পদাতিগণ এবং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বগণের 
ভীবন সংহার করিতে লাগিলেন। 

সৈন্যগণ এই রূপে নিহত হইলে হতাবশিষ্ট েনাগণ 


দ্রোথ পর্ব । ৪৯১ 


পলায়ন করিতে লাঁগিল। মহাবীর ছুঃশাঁনন তাহাদিগকে 
ভগ্ন অবলোকন করিয়। দন্ত্যগণকে সম্বোধন পুর্ববক কহি- 
লেনঃ হে ধর্মানভিজ্ঞগণ ! তোমরা কি নিমিত্ত পলায়ন 
করিতেছ, তোষর] পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তাহার! দুঃশা- 
সনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও নিবৃত্ত হইল না। এ সময় ছুঃশা- 
সন পাষাণবর্ষাঁ পার্বতীয়গণকে সংগ্রামার্থ প্রেরণ পূর্বক 
কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা পাষাণযুদ্ধে সুনিপুণ, 
কিস্তু সাত্যকি এ বুদ্ধ কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নহে; অতএব 
তোমরা পাষাণ দ্বারা সন্বরে উহার প্রাণ সংহার কর। 
কোরবগণ পাঁষাণ যুদ্ধে অনভিজ্ঞ, তাহারা এ যুদ্ধে পারদর্শী 
হইলে তোমাদিগের সাহাধ্য করিতেন) অতএব তোমা 
সন্তবরে ধাবমান হও । পর্বতবাঁপীগণ ছুঃশাপনের আঁদেশানু- 
সারে সেই সাত্যকি শরাদ্দিত সৈন্যগণকে অভয় প্রদান 
পূর্বক টাহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া কুগ্তরমন্তক সদৃশ 
উপলখণ্ড গ্রহণ ও উত্তোলন করত তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইল। অন্যান্য সৈন্যগণ দুঃশাসনের আঁদেশানুসারে 
সাত্যকির সংহারার্থ ক্ষেপণীয় দ্বার৷ দিজ্গুল সমাঁচ্ছিত 
করিল। শিনিপ্রবীর সাত্যকি তাহাদিগকে শিলাবর্ষণ করত 
আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত শর ও নাঁগসদৃশ নারাচাস্ত 
পরিত্যাগ পূর্ধ্বক তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত পাষাণ সমস্ত চুর্ণ 
করিিয়। ফেলিলেন। প্রস্তর চূর্ণ সযুদয় খদ্যোত রাশির ন্যার 
প্রজ্বলিত হইয়া অসংখ্য সৈন্যের জীবন সংহার করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে, সমরাঙ্গনে হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। 
তখন প্রথমত পঞ্চশত শিলাব্ধী বীরপুরুষ সাত্যকি শরে 
ছিন্ন'বাহু হইয়। ভূতলে নিপতিত €ছইল। তৎ্পরে একা- 
ধিক শত সহস্র বীর সাত্যকিকে আহত ন করিয়াই তাহার 
শরে“ছিন্ন বাহু হুইয়। পুর্ববোক্ধ ব্যক্জিদিগের সহিত ধরাতলে 


৪৯২ মহাভারত। 


নিপতিত ও বিনষ্ট হইল! এইরপে যহাবীর সাঁত্যকি বহু- 
সংখ্যক পাষাণ যুদ্ধাবিশ!রছ পার্ধবতীয় ৰবীরগণের জীবন সংহার 
করত সকলকে চমত্কৃত করিলেন! 
সেই সময় শলধারী অসংখ্য দরদ, তুঙ্গণ, খশ, লম্পক ও 
পুলিন্দগণ সমবেত হইয়া চতুর্দিকে শিলা বৃষ্টি করিতে 
আরম্ভ করিল। মহাবীর সাত্যকিও নারাচান্ত্র দ্বারা সেই 
সমস্ত প্রস্তর ভেদ করিতে লাগিলেন! তখন শাণিত শর 
দ্বার! ভিদ্যমান পাঁষাণের শব্দ আকাশমগ্ডলে প্রতিধ্বনিত 
হইয়া! রণ ভূমিস্থিত রখী, অশ্ব, হম্তী ও পদাতিগণকে ভীত 
এবং বিদ্রাবিত করিল। মনুষ্য, অশ্ব ও গজগণ শিলাচুণে 
আচ্ছন্ন হইয়। ভ্রময়দংশিতের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থিতি 
করিতে অসমর্থ হইল। তখন হতাবশিষ্ট রুধিরাপ্লত ভিন্ন 
মন্তক গজগণ যুযুধানের রথ পরিত্যাগ করিয়া! পলায়ন 
করিল। পর্ধকালে সমুদ্রের যে প্রকার শব্দ হইয়া! থাকে, 
সান্যকি শরার্দিত কৌরব সৈন্যগণের সেই রূপ মহাশব্ 
হইতে লাগিল। 
হেরাঙ্গন্! সেই সময় মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য সেই তুমুল 
শব্দ শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, হে সূতা সাত্বত- 
ংশীয় মহারথ দাত্যকি ক্রোধপুর্ণ হইয়। কৌরব সৈন্যগণকে 
মান। প্রকারে বিদীর্ণ করত সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ কৃতান্তের 
ম্যায় বিচরণ করিতেছে । বোধ হয়, সাত্যকি শিলা ব্াঁ 
যোছ্ধবর্গের সহিত সমাগত হইয়াছে, অতএব তুমি শীত্ত 
তথায় রথ সঞ্চালন কর। এ দেখ, পলায়নপর অশ্বগণ শস্ত্র- 
হীন ও বর্াবিহীন রথিগণকে রণক্ষেত্র হইতে অপনীত করি- 
(তেছে ; সারথিরা কোন বূপেই উহাদিগকে সংযমন করিতে 
সমর্থ হইতেছে না। তখন সারথি শস্ত্ধর প্রধান দ্রোণা- 
চার্য্যের বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, আ.ম়ুদ্মন! এ দেখুন, 


প্রোণ পর্থ। ৪০৩ 


কৌরবপক্গীয় মেনা ও যোদ্ধ_বর্গ সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক 
ভীত হুইয়! চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছে) এ দিকে মহাৰল 
পাঞ্চালগণ পাগুৰগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার 
বিনাশ কামনায় আগমন করিতেছে) সাত্যকিও অতিদূর 
দেশে গমন করিয়াছে) অতএব এক্ষণে তাহার নিকটে গমন 
কর অথবা এই স্থানে অবস্থান করা এ উভয়ের যাঁহ। কর্তব্য 
হয়, অবধারণ করুন। তাহাদের উভয়ের এইরূপ কথোপ- 
কথন হইতেছে, এমন সময়ে মহাবীর সাত্যকি সেই রধি- 
শগণকে নংহার করিতে লাগিলেন। রথিগণ সমরে যুযুধানের 
শরে নিপীড়িত হইয়া ভাহার রথ পরিত্যাগ পূর্বক দ্রোণ- 
সৈন্য মধ্যে পলায়ন করিতে লাগিল । দুঃশাসন যে সমস্ত 
রঘীগণের সহিত যদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, তাহারা ভীত 
হুইয়! দ্রোণাচার্য্যের রথ লক্ষ্য করিয়! ধাবমান হইল। 


ঘাবি”শত্যধিক শততম অধ্যায়। 


ছেরাজন্! অনন্তর মহাবীর ভ্রোণাচার্ধ্য ভুইশাসনের 
রথ সম্মখে অবস্থিত দেখিয়া তাহারে সম্ঘোধন পূর্বক 
কহিলেন, হে ছুঃশাসন ! রখিগণ কি নিমিত্ত পলায়ন করি- 
তেছে? মহারাজের কুশল ত ? শিদ্ধুরাজ ত জীবিত আছেন ? 
তুমি রাজ তনয়, রাজ সহোদর ও একজন মহারথ ; তবেকি 
নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ? সংশ্রামে জয়লাভ করিয়৷ 
কৌধরাজ্যে অভিষিক্ত হও । ভুমি পূর্বের জৌপদীরে কহিয়্া- 
ছিলে; ষেরেদাসি! আমর তোকে দৃযতক্রীড়ায় পরাজঙ় 
করিয়াছি, অতএব এক্ষণে তুই স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া আমার 


৪*৪ মহাভারত ॥ 


জ্যেন্ঠ সহোদর রাজ! ছুর্ধ্যোধনের বস্ত্র বহন কর্‌) তোর পতি- 
গণ যণ্ডতিল সদৃশ নিতান্ত অকর্্মণ্য। তাঁহারা আর জীবিত 
নাই। হে যুবরাজ! পুর্বে ক্রুপদ তনয়াকে এইরূপ বলিয়া 
এক্ষণে কি নিমিত্ত সমর পরিহার পূর্বক পলায়ন করিতেছ ? 
তুমি পাঞ্চাল ও পাগুবগণের সহিত খোরতর বৈরোছ 
পাতের মূলীভূত ; কিন্ত ত্রক্ষণে রণস্থলে একমাত্র সাত্যকিরে 
অবলোকন করিয়! কিনিমিত্ত ভীত হইতেছ? পুর্বে দ্যুত 
ক্রীড়াকালে অক্ষ গ্রহণ করিয়া! কি জানিতে পার নাই যে 
এই অক্ষই পরিণামে ভীষণ ভূজঙ্গমাকার শর্রূপে পরিণত 
হইবে; তুমি পুর্বে পাগুবগণের প্রতি বহু প্রকার অপ্রিয় 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে, দ্রূপদ রাজতনয়! তোমার নিমি: 
সুই সাতিশয় ক্লেশ পরম্পর। সহ্য করিয়াছেন; হে মহারথ ! 
এক্ষণে তোমার সে মান, সে দর্প ও সে বীর্ধ্য কোথায়? তুমি 
সর্পপদৃশ পাগুবগণকে রোধিত করিয়া কোথায় পলায়ন 
করিতেছ ? তুমি দুর্য্যোধনের সাহসী ভ্রাতা ইহায়া সংগ্রাম 
পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিলে কুরুরাজের' এবং কৌরব 
পক্ষীয় বীর গণের নিতান্ত শোচনীয় দশ। উপস্থিত হইল। 
হে বীর ! আজি স্বীয় বাহুবলে এই ভয়ার্ত কৌরব সৈন্যগণকে 
রক্ষা কর] তোমার সর্ববতোভাবে কর্তব্য । তুমি তাহ! না করিয়। 

গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক কেবল বিপক্ষগণের হর্ষোৎ- 
পাদন করিতেছ। হে শক্রম্তপ! তুমি সেনাপতি হইয়া 
ভীতচিত্তে সমর পরিত্যাগ পুর্ববক পলায়ন করিলে£ আর 
কোন্‌ ব্যক্তি রণসৃমিতে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে ? 
হে কৌরব ! তুমি অদ্য একমাত্র সাত্যকির সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইয়। পলায়ন করিতেছ, কিন্তু গাণীব ধন্বা অর্জুন 
মহাবীর ভীমসেন ও মাদ্রীতময় নকুল ও সহদেবের সহিত 
'ণস্থলে সাক্ষাৎ হইলে কি করিবে? মাত্যকির শরজাল, 


জ্রোথ পর্ব । ৪5৫ 


মহাবীর ধনগ্রীয়ের সূর্য্যানল সদৃশ শরজাঁলের মমান নহে। 
তুমি এ শর সমুহের আখাতেই ভীতচিত্তে পলায়ন করিলে ? 
যদি পলায়নে একান্ত কৃতনিশ্চয় হইয়। থাক, তাহ হইলে 
মহাবাহু ধনগুয়ের নির্ম্মোক নির্্ পন্নগাকার নারাচ 
তোমার দেহ মধ্যে গ্রবেশ না করিতে করিতে, মহাবীর 
পাগুবগণ তোমাদের শত ভ্রীতাকে সংহার করিয়া রাজ্য 
গ্রহণ না করিতে করিতে, ধর্ঘ্ারাজ যুধিষ্ঠির এবং সংগ্রা- 
বিজয়ী বাসুদেব ক্রুদ্ধ ন1 হইতে হইতে ও মহাবীর ভীম. 
সেন এই মহতী মমৃমধ্যে অবগাহন পুর্ববক তোমার জাতৃ- 
গণকে কৃতান্ত সদনে প্রেরণ না করিতে করিতে তুমি পাগুব 
গণের সহিত সন্ধি স্থাপন করত ধর্রাজ যুধিষিরকে 
রাজ্য প্রদান কর॥ পুর্বে মহামতি তীশ্ব তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাত! 
ছুর্ধ্যোধনকৈ কহিয়াছিলেন, যে সমরস্থলে পাগুবগণকে কোন 
ক্রমেই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে তাহাদিগের 
সহিত সন্ধি স্থাপন কর। কিন্তু মন্দবুদ্ধি ছুর্য্যোধনের 
তাহাতে সম্মতি হয় নাই। অতএব তুমি ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক 
যত্বসহকারে পাগুবগণের সহিত দংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এবং 
সাত্যকি যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, সত্বরে সেই স্থলে 
গমন কর, নচেৎ সমস্ত সৈন্য পলায়ন করেবে। 

হে রাজন! আপনার তনয় দ্রোণের বাক্য আবণ পূর্বক 
মৌনাবম্বন করিয়া রহিলেন। আচার্য্যের বাক্য সকল যেন 
তাহার জ্টতিবিবরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তিনি এইরূপ ভান 
করিয়া অপ্রতিনিবৃত্ত গ্রেচ্ছগণের সহিত যে পথে সাত্যকি 
গমন করিয়াছিলেন, ঘেই পথে গমন করিলেন । তথায় 
মাতাকির সহিত তাহার ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ 
এ দিকে মহাবীর আঙ্গার্য্য দ্রোণ সাতিশয় রোষপরবশ হুইয়া 
রেগসহ্কারে পাঞ্চাল ও পাগুবগণের প্রতি ধাবনান হইলেন, 

(৫২) ম 
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এবং ভীহাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষউ হইয়া অসংখ্য বীর- 
গণকে বিদ্রাবি করত স্বীয় নাঁম বিশ্রাবিত করিয়া! পাণ্ড 
পাঞ্চাল ও মহস্যগণকে বিন করিতে আরম্ভ করিলেন! 
অনন্তর ভ্যুতিমান্‌ প্াঞ্চাল তনয় বীরকেতু সৈন্য বিজয়ী 
দ্রোগাচার্ধ্যকে আহ্বান পূর্বক সন্নতপর্বব পাঁচ বাঁণে বিদ্ধ 
করিয়। একশরে তাহার ধ্বজ ও সাত শরে তাহার সারথিকে 
বিদ্ধ করিলেন । মহারথ ভ্রোণাচার্য্য মাতিশয় যত্ব করিয়াও 
বীরকেতুকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তদদর্শনে 
আমরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম । এ সময় ধর্ম্মরাজের 
বিজয়াভিলাধী পাঞ্চালগণ সমরাঙ্গনে আঁচীর্য্যকে রুদ্ধ 
দেখিয়। সকলে চতুদ্দিক্‌ বেন পূর্বক তাহার প্রতি অনল 
সদৃশ জুদৃঢ় শত শত তোমর ও বহুবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তাহাদিগের এ শর সমূহ আচার্য্যের শর 
জালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গগনমগুলে মারুতাহত জলধরের 
ন্যায় শোভা! পাইতে লাগিল। তখন অরাতিনিপাতন দ্রোণা- 
চার্ধ্য মার্ভও ও পাবক সদৃশ অতি ভীষণ শর সন্ধান পুর্ববক 
বারকেতুর প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। আচার্য নিক্ষিপ্ত শর 
বীরকেছুর কলেবর বিদারণ * পূর্বক শোঁণিতসিক্ত হইয়া 
প্রদীপ্ত পাঁবকের ন্যায় ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। পাঞ্চাল 
তনয় বীরকেতুও বাতাছত চম্পকতরু যেরূপ শৈলাগ্র 
হুইতে নিপতিত হয়, সেইরূপ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। 
এইরূপে ধনুদ্ধর মহাবল পরাক্রান্ত রাজতনয়ন্বারকেতু 
বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালগণ অবিলম্বে চতুর্দিক্‌ হইতে আঁচার্ধ্যকে 
নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর সুধর্ন্মা, 
চিত্রকেতু, চিন্্রকর্্ম_ী ও চিত্ররথ ভ্রাতৃনিধনে সাতিশয় 
শোকার্ত হইয়! আচার্য্ের সহিত সংগ্রাম করিবার অতি- 
জাষে প্রাৰ্টকালীন সলিলধারাবর্মী জলধরের ন্যায় শর বর্ষণ 
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পূর্বক ধাবমান হইলেন। দ্বিজবর দ্রোণ এ মহাবীর 
ভূপাল তনয়গণের শরজালে বিদ্ধ হইয়! তাহাদিগকে সংহাঁর 
করিবার মানসে ক্রোধকম্পিত কলেবরে তাহাদের প্রতি 
শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । পাঞ্চাল রাঁজপুত্রগণ আচী- 
ধ্যের আকর্ণ পুরিত শরাদন নির্ম্মক্ত শরসমুহে সাঁতিশয় 
নিপীড়িত হইয়। ইতিকর্তব্যতা বিষু় হইলেন। মহাযশন্থী 
দ্রোণাচাধ্য তাহাদিগকে বিমোহিত দেখিয়। ঈষৎ হাস্য করত 
তাহাদিগের অশ্ব, রথ, ও সারথিকে সংহার পুর্ববক ভল্ল ও 
নিশিত শরনিকরে, তাহাদিগের কুগুলালঙ্ক'ত মস্তক ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। রাজতনয়গণ এইরূপে আচার্যের শরে 
নিহত হইয়া দেবান্ুর রণস্থলস্থিত দানবগণের ন্যায় রথ 
হুইতে ধরাতলে নিপতিত হুইলেন। হেরাজন্! মহাবল 
পরাক্রান্ত ছ্রোণাচারধ্য তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়! ছুরাঁসদ 
সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন ব্রিঘৃর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলেন। 

অনস্তর মহাবীর ধৃষদ্যুন্ন মহাবীর পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট 
দেখিয়া অশ্রঃ বিসর্জন পূর্বক ক্রোধভরে. দ্রোণাচার্ষ্যের 
অভিমুখে উপস্থিত হইয়৷ তাহার প্রতি নিশিত শর সমুহ 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আচার্য দ্রোগ ধৃ্উছ্যুন্ষের শরে 
সমাচ্ছাদিত হইলে সমারাঙ্গনে সহস। হাঁহাঁকাঁর ধ্বনি হইতে 
লাগিল। কিস্ত্রী মহারথ দ্রোগাচার্য তাহাতে কিছুমাত্র 
ব্যধিত ন। হুইয়৷ ঈষৎ হাস্য করত সংগ্রাম করিতে আর্ত 
করিলেন। এ সময় মহাবীর ধুষছ্যুন্ন মাঁতিশয় রৌষপরবশ 
হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে নতপর্বব নবতি শর পরিত্যাগ 
করিলে, মহাযশস্বী ভারদ্বাজ সেই শর সমূহে গাঢ়তর বিদ্ধ 
' হুইয়াঁ রখোপরি মুচ্ছিত হইলেন.। মহাবল পরাক্রান্ত মহা- 
রথ দৃষ্টছ্যুন্ন আচার্ধ্যকে তদবস্থ, দেখিয়! ক্রোধারুণলোচনে 
শরামন পরিত্যাগ.করিয়া করবারি ধারণ করত তাহার মস্তক, 
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ছেদন করিধার মামসে ততুক্ষণাৎ্থ লক্ষ প্রদান পূর্বক স্থীয়' 
ঘখ হইতে তাহার রখে আরোহণ করিলেন। তণ্কালে' 
মহারীর দ্রোণাচার্ধ্য চেতনা লাভ পুর্রবক বধাছিলাষী ধৃষ্টছ্যু- 
ম্বকে নিকটবর্তী দেখিয়া! পুনরায় শরাসন গ্রহণ করত আসন্ন 
মুদ্ধোপযোগী বিতন্তি প্রমাণ শর দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টচ্যুন্ম তাহার -শরে বিদ্ধ 
হইয়া অবিলম্বে লম্ফ প্রদান পুর্ববক স্বীয় রথে আরোহণ ও 
মহা শরাসন গ্রহণ করত আচাধ্যকে শববিদ্ধ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্ধ্যও তাহাকে প্রহার করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে ভ্রৈলোক্যাভিলাষী দেবরাজ ও ্রহলা- 
দের ন্যায় এ বীরদ্ধয়ের অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। 
এঁ রণবিশারদ মহাবীরদ্বয় বিচিত্রমগ্ডল ও যমফ, প্রস্ভৃতি বন্থু- 
বিধ গতি প্রদর্শন পর্ববক চতুর্দিকৃ পর্য্যটন করত শরজালে 
পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে 
বীরগণকে বিমোহিত করিয়া প্রার্ট্কালীন জলদনির্ম্মক্ত 
বারিধারার ন্যায় শর সমূহ বর্ষণ করত একবারে ভূমগ্ডল, 
দিত্মগল ও গগনমগ্ডল্‌ সমাচ্ছাদিত করিয়া! ফেলিলেন। 
তত্রত্য সমস্ত ক্ষত্রিয় ও সৈনিক বীরপুরুষগণ এ অদ্ভুত যুদ্ধের 
ভূয়োভুয় প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। এ সময় পাঞ্চালগণ, 
যখন আচার্য্য ধৃ্হ্যন্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
তখন উনি নিশ্চয়ই আমাদিগের বশবত্তী হইবেন।' এই 
বলিয়1 চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনস্তর মহাবাহু 
ভ্রোণাচার্ধ্য তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের পরিপক্ক ফলের ন্যায় ধুষ্ট- 
ছ্যান্থের সারথির মস্তক ছেদন করিয়! ফেলিলেন। ধুষ্টছ্যুন্মের 
অশ্বগণ সারথিশূন্য হইয়া চতুর্দিকে ধাবযান হইল। তখন 
মহারথ দ্রোগাচাধ্য পাঞ্চাল ও স্থপ্তীয়গণকে, বিদ্রোবিত 
ফ্রিতে লাগিলেন। প্রবল প্রতাপ শক্রনিসুদন তারদ্ধান্ত 
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এইরূপে পাগ্ুৰ ও পাঞ্চালগণকে পরধভৰ করিয়া পুনরায়, 
স্বীয় ব্যুহ মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন? পাগুৰগণ; 
কেহুই ভাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন ন। 


ত্রয়োবি”শতাধিক শততম অধ্যায়। 


ছে রাজন! এ দিকে ছঃশাসন ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শর 
সমূহ বর্ষণ পুর্ববক সৈনেয়ের প্রতি ধাবমান হইয়া প্রথমতঃ 
াঁহাকে ষ্টি ও তৎ্পরে ষোড়শ শরে সমাহত করিলেন । মছা'- 
বীর সাত্যকি তাহার শরে কিছুমাত্র ব্যথিত ন| হইয়! মৈনাক 
পর্ববতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন 
ভরতাগ্রগণ্য দুঃশাসন বনু দেশীয় মহাবীরগণের সহিত্ত 
মিলিত হইয়া 'সায়ক সমূহ বর্ষণ পূর্বক জলদনিংস্বন 
গতীরগর্জবনে দশ দিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিয়া সাত্যকিকে 
আক্রমণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্র,দ্ধচিত্তে 
ধাবমান হুইয়& শরজাল বর্ষণ পুর্ববক তাহাকে সমাচ্ছাদিত 
করিলেন । দুঃশাসনের অগ্রবর্তী অন্যান্য বীরগণ সাত্যকির 
শর সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীতচিত্তে আপনার পুত্রের সম- 
ক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। এ সময় একাকী ছুঃশাসন 
নির্ভয়চিতে সমরাঙ্গনে অবস্থান পুর্ধবক সাত্যকিকে শরবিদ্ধ 
করত তাহার অশ্বগণের প্রতি শত বাণ পরিত্যাগ করিয় 
পিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শক্রনিসুদন সাত্যকি 
ক্রোধে উন্দীপ্ত হইয়! শরনিকর পরিত্যাগ পুর্ববক ছুঃশা- 
সনের রথ, সারথি ও ধ্বজ অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। এবং 
উর্ণনাভ যেরূপ সমাগত মণৰকে স্বীয় জালে জড়িত 
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করে, তিনিও মেইরূগপ ছুংশাসনকে শরজালে জড়িত 
করিতে লাগিলেন। 

হে রাজন্‌! তখন রাজ! ভুর্যোঁধন দুঃশীসনকে শরাচ্ছা- 
দিত অবলোকন করিয়া! যুদ্ধবিশারদ তিন সহস্র জ্ুরকম্ম 
ত্রিগর্ভকে সাত্যকির সহিত সংগ্রামার্থ প্রেরণ করিলেন। 
তাহার! ছুষ্োধনের অনুমতিক্রমে তথায় গমন পূর্বক দৃ়- 
তর অধ্যবসায় লহকারে সমরে পরাুখ না হইয়া! নিশিত 
শরনিকর দ্বারা সাত্যকিরে অবরোধ করিতে লাগিল । এ 
সময় শিনিবংশাঁবতংস সাত্যকি এ শরবর্ষী ত্রিগর্ভদিগের 
প্রধানতম পাঁচ শত যোদ্ধাকে সংহাঁর করিলেন। তাহার। 
বাযুবেখভগ্ন বিপুল বনস্পতির ন্যাঁয় ভূতলে নিপতিত হইতে 
লাগিল? যুযুধানের শরে নিকৃত্ত, রুধিরাক্তকলেবর অসংখ্য 
কুঞ্জর, ধবজ ও নুবর্ণাভরণমগ্ডিত তুরঙ্গমগণ নিপতিত হও. 
যাতে সমরভূমি বিকমিত কিংশুক সমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ 
হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষী7 যোদ্ধা সকল সাত্যকির শর- 
নিকরে বিদ্ধ হইয়া পঙ্কনিমগ্ন কুঞ্জরের ন্যায় 'নিঃসহায় হইয়! 
পড়িল। মহোরগগণ যেরূপ গরুড়ভয়ে ভীত হুইয়! বিবর মধ্যে 
প্রবেশ করে, সেইরূপ এঁ কৌরবপক্ষীয় সেন্ঠগণ সাত্যকির 
ভয়ে ভীত হইয়। দ্রোণাচার্যের নিকট পলায়ন করিল। 

এইরূপে রৃষ্চিবীর সাত্যকি আশীবিষ সদৃশ স্ুশাণিত 
শর সমূহ দ্বারা পাঁচ শত যোদ্ধাকে নিপাতিত করিয়া শনৈঃ 
শনৈঃ অর্ছুন সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে 
আপনার পুত্র ছুঃশাসন সন্নতপর্ব নয় শরে তাহাকে বিদ্ধ 
করিলেন। মহাধনুদ্ধর সাত্যকিও রুক্সপুঙ্খ সুশাণিত পাঁচ 
শরে ভাহাকে আঘাত করিলেন। তখন ছুঃশাসন হাসিতে 
হাসিতে সাত্যকিকে তিন শরে সমাহত করিয়া পুনরায় পাঁচ 
শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবলাশলী সাত্যকি তদ্দর্শনে 
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ধক্রাধাবিউ হইয়া তাঁহার উপর পাঁচ শর পরিত্যাগ ও 
ভাহার কারক ছেদন করত সহাস্যমুখে অর্জুনের নিকট 
ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ছুঃশাসন নিতান্ত ক্রুদ্ধ 
হুইয়! তাহাকে সংহার করিবার মানসে লোঁহময়ী এক শক্তি 
নিক্ষেপ করিলে; মহাবীর সাত্যকি অবিলম্বে কন্কপত্র যুক্ত 
সুতীক্ষ শর সমূহ দ্বারা এ ভীষণ শক্তি ছেদন করিয়া! ফেলি- 
লেন। তখন অমিততেজ! ছুঃশানন অন্য এক কারক ধারণ 
পুর্ববক শরনিকরে পাত্যকিকে বিদ্ধ করত দিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি তাহার এ সিংহনাদ 
শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়। তাহার বক্ষঃস্থলে 
অনল শিখাঁকাঁর বহুল শর নিক্ষেপ করত পুনরায় আট শরে 
তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ছুঃশামন বিংশতি শর 
দারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে 
লাগিলেন। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য সাত্যকি ছুঃশীসনের বক্ষঃ- 
স্থলে সন্গতপর্ধধ তিন শর পরিত্যাগ করিয়। স্ুতীক্ষ সায়ক- 
নিকরে তাহার'অশ্ব ও সারথিকে নিহত করিলেন। এবং এক 
ভল্লে তাহার শরাসন, পাঁচ ভল্লে শরমুষ্তি, ছুই ভল্লে ধবজ ও 
রথশক্তি ছেদন পুর্ববক অন্যান্য শাণিত শরে তদীয় পৃষ্ঠ- 
রক্ষক দ্বয়কে সংহার করিলেন। ত্রিগর্ত সেনাপতি মহাবীর 
দুঃশানকে ছিন্ন শরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি অব 
লোঁকন করিয়া অবিলম্বে স্বীয় রথে আরোপিত করত ষুদ্ধ- 
স্থল হইতে অপসারিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর 
সাত্যকি দুঃশাসনের নিধন বাসনায় ক্ষণকাল তাহার অনুনরণ 
করিলেন, কিন্তু ভীমকণ্ন্না ভীমসেন সন্ভামধ্যে সর্ব সমক্ষে 
আর্পনার পুত্রগণকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন 
স্মরণ করিয়া আর তাহাকে প্রহার করিলেন না। হে রাজন! 
শিনি বংশাবতংন সত্যপরা ক্রম সাত্যকি ভুঃশাসনকে পরা- 


৪১২ মহাভারত । 
জিত করিয়া যে পথ দিয়া মহারথ ধনগ্য় গমন করিয়$- 
ছিলেন, নেই পথ দিয়। গমন করিতে আরম্ত করিলেন। 
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ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সগ্তীয়! আমার সৈন্যমধ্যে 
কি এমন কোন মহাঁরথ ছিল না যে, সেই. ধনগ্রয় সমীপ- 
গামী সাত্যকিকে প্রহার বা নিবারণ করে ? ইন্দ্রমযপরা- 
ক্রম সত্যবিক্রম সাত্যকি, দানবনিহন্তা দেবরাজের ন্যায় 
'কি রূপে একাকী রণস্থলে সেই রুহ কার্য্য সম্পাদন 
'করিল? কিম্বা সাত্যকি কৌরবসেন। বিমর্দিত করত পথ 
শুন্য করিয়। গমন করিয়াছিল? তাহাকে তথায় আক্রমণ 
করে, এরূপ কেহই ছিল না। যাহ! হউক, সাত্যকি একাকী 
কি রূপে মেই সংগ্রামে প্ররৃত্ত মহাআদিগকে অতিক্রন্ 
করিয়া গন করিল, তাহা বর্ণন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন ! আপনার সেনামধ্যে 
বনুসংখ্যক রথ, হস্তী, অশ্ব, ও পদাতি বিদ্যমান ছিল। 
তাহাদিগের পরাক্রম দর্শন ও কোলাহল শ্রাবণ করিয়া বোধ 
হইতে লাগিল, যেন যুগান্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। প্রতি 
দিন আপানার সৈন্যগণের যেরূপ ব্যহ হইত, বোধ করি 
পৃথিবীতলে এরপ ব্যুহ আর কোথাও হয়নাই। সংগ্রাম 
দর্শনার্থ মমাগত দেবগণ ও চারণগণ এ সকল ব্যহ অবলো- 
কন করিয়া! কহিয়াছিলেন যে, এরূপ ব্যৃহ আর কখন হইবে 
মা।. বিশেষতঃ জয়দ্রেথ বধ কালে দ্রোণাঁচার্য যেরূপ বাহ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেরূপ ব্যুহ আর কখনই দৃষ্টিপথে 
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নিপতিত হয় নাই। & ব্যুহধ্যে পরস্পর ধাবমান সেনা 
গণের প্রধল বারুদমাহত লাগর ধ্বন্গির ম্যায় শব উত্থিত 
হইতে লাগিল 1 ছে নররাজ! কফৌরব ৬ পাঁগুবদিগের 
সৈন্যমধ্যে অসংখ্য মহীপ;লগণ সমবেত হুইয়৷ ক্রোধাৰিষ্ট 
চিত্তে ভীষণ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। মেই 
সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, ধৃ্টছ্যু্ন, নকুল, মহদেব 
ও ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহারা ঘকলেই সৈন্যগ্রণকে কহিতে 
লাগিলেন, হে যোধগণ! তোষরা অবিলম্বে আগমন কর, 
প্রহার কর, ধাবমান হও। অমিততেজ ধনগ্য় ও সাঁতকি 
শক্রকুলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন) এক্ষণে স্ভাহারা যাহাতে 
অচিরাত্ অনায়াসে জয়দ্রথের প্রতি গমন করিতে পারেন, 
তদ্বিষয়ে ধত্ববান্‌ হও। অদ্য যহাবীর অঙ্ঞুন ও সাত্যকি 
নিহত হইলে, কৌরবগণ কৃতার্থ হইবে এবং আমরাও পরা 
জিত হইব। অতএব তোষরা! সকলে সমবেত হইয়া, প্রচণ্ড 
বায়ু যেরূপ মহাসাঁগরকে বিক্ষেভিত্র করে, তদ্রুপ কৌরৰ 
সেনাগণকে বিক্ষোভিত কর। মহাঁতেজ! সৈন্যগণ এই রূপ 
আদিষ্ট হুইয়! জীবিতাশ! পরিত্যাগ পুর্ব্বক কৌরবগণকে 
প্রহার করিতে লাগিল। তাহার। নুহৃদের হিতস'ধনার্থ অস্ত্রা- 
ঘাতে নিহত হইয়া স্বর্গগমনে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইল না। 
কৌরব যোধগপ বশোলাভে সমুৎসুক হইয়! যুদ্ধ করিবার 
নিমিত্র'অবস্থান করিতে. লাগিলেন। 

ছে রজিন্‌! সেই লোমহর্ধণ ঘোরতর সময়ে মহাবীর সাত্যফি 
কৌরবসৈন্যগণকে পরাজিত করত ধনগ্য় সমীপে গমন 
করিলেন। বিচিত্রপ্রভ কবচ সমুছ্থে দিনকরকিরণ প্রতিফলি ত 
হওয়াতে সৈন্যগণের দৃত্তি রোধ হইতে লাগিল। সেই সময় 
মহাবলশালী দুর্যেযোধন পাগুবসৈন্যষধ্যে প্রবিষউ হইলেন। 
তথায় তাহাদিগের সছিত তাহার তুমুল যুদ্ধ আরম্ত হইল। 

(৫৩) ম 
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ধরার কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র রাজা ছুর্ধ্যে 
ধন সৈন্যমধ্যে প্রবিষউ ও বিপদ্গ্রস্ত হইয়া ত সমর পরিত্যাগ 
করে নাই? একে বহু ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম, তাহাতে 
আবার রাজ] ; বিশেষতঃ ইনি চিরকাল পরমস্ুখে পরিবর্দিত 
হইয়াছেন । অতএব জ্ঞান হয়, তাহার বিষম বিপদ উপস্থিত 
হইয়াছে। 

সগ্তয় কহিলেন, হে রাঁজন্! আপনার তনয় একাকী 
অনেকের সহিত অতি অন্তত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শ্রবণ 
করুন। যেরূপ মত্তমাতঙ্গ কমল সমূহকে আলোড়িত করে, 
সেইরূপ মহাবীর কুর্য্যোধন পাগুবসৈন্যগণকে বিমর্দিত 
রুরিতে লাগিলেন । মহাবীর ভীষসেন ও পাঞ্চালগণ 'সৈন্য- 
গ্রণকে বিনষ্ট দেখিয়। সকলেই সমরাঙ্গনে ধাবযাম হইলেন। 
তখন মহাবীর দূর্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুল ও সহদেবকে 
তিন তিন, যুধিষ্ঠিরকে সাত, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখ- 
গুীরে শত, ধৃষ্টছ্যন্কে বিংশতি এবং দ্রুপদপুন্রদিগকে তিন 
তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অসংখ/ কুঞ্জরারোহী ও রথারোহী 
ৰীরদিগকে ন্ুশাণিত শরাঘাতে প্রজান্তকারী কৃতান্তের 
ন্যায় বিনাশ করিলেন। তিনি কোন্‌ সময় শর সন্ধান, 
কখন শর মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই 
লক্ষিত হইল না. কেবল এইমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল যে, তিনি 
শিক্ষানৈপুণ্যে ও অন্ত্রধলে শক্রগণকে সংহার ও শরাসন 
অগুলীকৃত করত অবস্থিতি করিতেছেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির 
সুই ভল্লান্ত্রে দু্যোধনের এ বৃহৎ শরাসন ছেদন পুর্ববক 
তাহার প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। শর সকল দুর্য্যো- 
ধনের বর্ম্ঘ স্পর্শমান্ত্র ভগ্ন ও ভভূতলে নিপতিত হইল। তৎ+ 
কালে দেবগণ যেরূপ রবৃত্রাস্তুর বধ সময়ে দেবরাজকে 
বেষ্টন করিয়াছিলেন; পাগুবগণ ষুধিষিরকে সেইরূপ বেষটন 
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করিলেন। অনস্তর মহাবল পরাক্রান্ত ছূর্ষ্যোধন অন্য শরা 
মন গ্রহণ করত তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়। ধর্্মরাজের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। বিজয়াতিলাধী পাগুবগণ ছুর্ষ্যোধনকে আগ্রমন 
করিতে দেখিয়া! হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন! 
তথন ভ্রোণাচার্য্য চুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিনত যেরূপ 
পর্বত প্রচণ্ড মারুতৰেগ সঞ্চালিত মেঘাবলিরে নিবারণ 
কুরে, সেইরূপ পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। 
হে রাজন! তকালে কৌরবগণ ও পাগুবগণের অতি ভয়া- 
বহ লোমহ্র্ষণ সংগ্রাম উপশ্িত হইল। সমরাঙ্গন মৃতদেহে 
শ্মুশানতুল্য হুইয়। উঠিল। সেই সময় মহাবাহু ধনগ্ায় যে 
দিকে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে লোমহর্ধকর মহান্‌ 
কোলাহল ধ্বনি সমুখিত হইতে লাগিল ॥ হে রাজন! যহা- 
বীর ধনগ্জয় ও সাত্যকি এইরূপে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের 
সহিত এবং ক্যুহদ্বারাবস্থিত আচার্য দ্রোণ পাগুবসৈন্য- 
দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তীাহাদিগের ক্রোধ নিবন্ধন 
য়ঙ্কর জনক্ষয় সমুপস্থিত হইল। 


০ 
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হেরাজন্‌! অনন্তর" অপরাহৃকাঁলে পুনর্বধার সোমক- 
দিগের সহিত আচার্যোর ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল । 
আপনার হিতাভিলাষী মহাধনুর্ধর বীরবরাগ্রগণ্য, ভ্রোণা- 
ছার্য শোণীশ্বযোজিত রথে, আরোহণ পুরবর্বক: মন্দবেগে 
পাগুবগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়! বিচিত্রপুঙ্খ নিশিত. 
শরনিকরে. প্রধান প্রধান য়ৌধগণকে বিদ্ধ করত সমর 
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নে নির্ভয়ডিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন কেকয়- 
দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতার সর্ব শ্রেষ্ঠ রণবিশারদ মহাষীর বৃহৎ 
ক্ষত্র যেরূপ মহামেষ গন্ধমাদনে সলিল বর্ষণ করে, লেই- 
্ূপ আচারের প্রতি ন্ুুতীক্ষ সায়ক সমূহ বর্ষণ করত 
তাহারে নিপীড়িত করিলেন) আচার্য তাহার শরা- 
ঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ক্রোধযুক্ত আশীবিষ 
সদৃশ সুশাণিত হেমপুঙ্খে পঞ্চদশ শর নিক্ষেপ করিলে, মহ 
বাহু বৃহত্ক্ষদ্রে আচার্য্য নিক্ষিপ্ত সেই শর সমুদায়ের প্রত্যে- 
ফকে পাঁচ পাঁচ শরে ছেদন করিলেন। দ্বিজাগ্রগণ্য দ্রোণা- 
চার্য্য তাহার হস্তলাঘব দর্শন করিয়! হাস্যযুখে পুনরায় সম্মত 
পর্ব আট বাঁণ পরিত্যাগ করিলে, বৃহতক্ষত্র আচার্য্য নির্্ম,স্ত 
শর সকল সমাগত দেখিয়া নিশিত শর নিক্ষেপ পূর্বক 
উহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কেৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ 
বৃহত্ক্ষত্রের এ দুর কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়। বিশ্রয়াপন্ন 
হুইল। তখন দ্রোণাঁচার্ধ্য বৃহত্ক্ষেত্রকে প্রশংন। করিয়া 
তাহার প্রতি অতি ছুদ্ধর্ধ দিব্য ব্রহ্গাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। 
মহাবাহু বৃহত্ক্ষত্র সত্বরে স্বীয় ব্রহ্ষাস্ত্র বারা আঁচার্ষের ্রহ্গাস্্ 
ছেদন করিয়! যষ্টিসংখ্যক হেমপুঙ্থ নিশিত শরে তাহাকে 
বিদ্ধ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । এঁ সময় বীরবরা- 
গ্রগণ্য দ্রোণ বৃহৎক্ষত্রের প্রতি শাণিত নারাঁচ পরিত্যাগ 
করিলেন। নারাচ বৃহত্ক্ষত্রের গাত্রাবরণ ও কলেবর "ভেদ 
করত কালভুজঙ্গ যেরূপ বিলষধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ 
ধরাতলে প্রবেশ করিল ॥ মহাবীর বৃহত্ক্ষত্র আশচার্যয সাঁয়কে 
দুঢ়তর বিদ্ধ হইয়। ক্রোধভরে লোচন ঘ্বর্ণিত ফরভ নিশিত 
সপ্ততি শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাহায় সাঁর- 
থেকে সাঁতিশয় নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর ফ্রোণাচার্য্য 
বৃহৎক্ষত্রের শরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া শাণিত বিশিখ 
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প্রয়োগ পুর্ধবক তাহারে ব্যাকুলিত করিয়া চারি শরে তাহার 
চারি অশ্থকে মংহার করিলেন। এবং এক বাঁণে সারথিকে 
বিনষ্ট, অন্য ছুই শয়ে ছজে ও ধ্বজ ছেদন, এবং সুগ্রহিত 
নারাগাঘাতে বৃহত্ক্ষত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করত তাহারে 
ভূতলে নিপাতিত করিয়া! ফেলিলেন। 

এই প্রকারে কেকয় বংশোষ্ভব মহাঁরথ বৃহত্ক্ষত্র নিহত 
হইলে, শিশুপালতনয় ধৃষউকেতু রোষপরবশ হইয়! সার- 
থিরে কহিলেন, হে সারথে! বর্ধধারী দ্রোণ সমস্ত ফৈকেয়- 
গণ ও পাঞ্চালসৈন্যগণকে নিপাতিত করত যেখানে অব- 
স্থিতি করিতেছেন, তথায় রথ সঞ্চালন কর। সারথি ধৃষ্ী- 
কেতুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কাম্বোজদেশীয় বেগগামী অশ্ব- 
গণকে সঞ্চালন পুর্ববক তীহারে ভ্রোণাচার্য্ের সমীপে 
আনীত করিল। বলোম্মন্ত চেদিবাজ ধৃষ্টকেতু অনল পতনো- 
ম্মখ পতঙ্গের ন্যায় জীবন পরিত্যাগের নিত আচার্যাভি- 
মুখে গমন করিয়া ষষ্ঠি শরনিক্ষেপ পূর্বক তাহারে এবং তাহার 
রথ, ধ্বজ ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করত পুনরায় তাহার প্রতি অসংখ্য 
তীক্ষ সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাঁগিলেন। সুপুব্যাত্র প্রবো- 
ধিত হইলে যেরূপ ক্রুদ্ধ হয়, মহাবীর দ্রোণ ধৃউকেতুর শরা- 
ঘাতে সেইরূপ ক্রোধাশক্ত হইয়! ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বার ভাহার 
কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। *তখন শিশুপালতনগ্ন 
সত্বপ্ঠ, অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক কষ্কপত্র শোভিত সায়ক 
ছার দ্রোণাচার্্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন মহাবীর ভ্রোণ 
চারি শরে ধৃষ্টকেতুর অশ্ব চতুষ্টয় বিনাশ করিয়া হাস্তমুখে 
সারথির মস্তক ছেদন পুর্ববক তাহার প্রতি পঞ্চবিংশতি সায়ক 
নিক্ষেপ করিলেন । তখন মহাবীর ধৃষ্টকেড় শীঘ্র প্রশ্তরের 
ন্যায় সুবর্ণ বিভূষিত ভীষণ গদ1 গ্রহণ করত লক্ষ শ্রদান 
করিয়! রথ হইতে তৃতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং দ্রোশাঁ 
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চার্য্ের প্রতি সেই গদ। নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাঁচার্ধ্য ক্রুদ্ধ ভুজলীর ন্যায় 
ও কালরাত্রির ন্যায় সেই গদ। সমাগত দেখিয়া বহুসংখ্যক. 
শর দ্বারা! উহ1 ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। সেই গদ| দ্রোণশরা- 
ঘাতে ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে ধরাতল. গ্রতিধ্বনিত 
হইল। তখন ক্রোধপরায়ণ মহাবীর ধুষ্টকেতু গদা নিহত 
দেখিয়া দ্রোণাচারধ্যের প্রতি তোঁমর ও কনকভৃষিত শক্তি 
নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি ও তোমর তাক্ষ্য নিকৃত্ত 
ভুজগঘয়ের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের পাঁচ পাঁচ বাঁণে ছিন্ন ও ভূতলে 
নিপতিত হইল! অনন্তর প্রবল প্রতাপ মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্ট- 
কেতুর বিনাশ জন্য এক সুতীক্ষ ঘায়ক নিক্ষেপ করিলেন। 
দ্রোণনিক্ষিণ্ত সেই শর অমিত পরাক্রম শিশুপালপুত্রর বর্ম: 
চ্ছাঁদিত দেহ বিদীর্ণ করিয়! কমলবনগামী হংসের ন্যায় ধরা- 
তলে পতিত হইল। এই প্রকারে মহাবীর দ্রোণ ক্ষুধার্ত 
চাতকের পতঙ্গ বিনাঁশের ন্যায় ধু্টকেতুকে বিনব্ট করি- 
লেন। . 

হে রাজেন্দ্র! চেদিরাঁজ পুষ্টকেতু বিনষ্ট হইলে তাঁহার 
তনয় সাতিশয় রোষ পরবশ হইয়! তাঁহার ভার বহনে গ্ররুন্ত 
হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ স্থগশাবক বিঘাতী মহাবল, 
শার্দূলের ন্যায় তাঞ্জরেও হাস্য করিতে করিতে কৃতান্ত 
ভবনে প্রেরণ করিলেন। 

হে কুরুরাঁজ! এই প্রকারে পাগুবসৈন্যগণ বিনষ্ট 
হইতে আরন্ত হইলে, মহাবীর জনাসন্ধতনয় স্বয়ং দ্রোণের 
অভিমুখে ধাবমান হইলেন; এবং জলদজাল যেরূপ 
দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, সেই রূপ তাহাকে শর দ্বারা 
সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয় মর্দনকারী মহা 
বীর দ্রোণ রথস্থ মহারথ জরাঁসম্ধতনয়ের হস্তলাঘব সন্দর্শন 
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করিয়া তথুক্ষণাণ্, শর বর্ষণ পুর্ববক তাহারে সমাচ্ছন্ন করত 
সমুদয় ধনুদ্ধর সমক্ষে তাঁহার জীবন সংহার করিলেন। হে 
নরনাথ! সেই সময় রণস্থলে যে সমুদয় বীর সেই কালাস্তক 
কতান্তের ন্যায় দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
মহাবার দ্রোণাঁচারধ্য তাহাঁদিগের সকলকেই বিনাঁশ করিতে 
লাগিলেন। তগুপরে তিনি স্বীয় নামোল্েখ করত অনংখ 
শরে পাগুবপক্ষীয় যোধগণকে সমাচ্ছন্্ করিয়া ফেলিলেন॥ 
এ নামান্কিত আচার্ধ্য নির্মক্ত নিশিত শর সমুহ অসংখ্য 
হস্তী, অশ্ব ও মাঁনবগণকে আহত করিল । ড্রোণ শর নিপী- 
ডিত পাঞ্চালগণ শক বিমর্দেত অন্ুরগণের ন্যায় শীতার্ভ- 
গোগণের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিল । 

হে ভরতবংশবতংস! সৈন্যগণ এইরূপে আচার্যোর 
শরে বিমর্দিত হইলে, পাগুবদিগের মধ্যে ঘোরতর আর্ত- 
নাদ দমুখিত হইতে লাঁগিল। তৎ্কালে পাঞ্চাল বশংসন্ভুত 
মহারথগণ মাত্গুতাপে উত্তাপিত ও দ্রোণের শরনিকরে 
নিপীড়িত হইর। একান্ত ভীতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। এবং অনেকে বিমোহিত হইলেন। সেই সময় চেদি, 
স্থপ্চয়, কাশি ও কোশল দেশীয় বারগণ শক্তি দ্বারা মহা- 
ছ্যতি আচার্য্য ড্রোণকে সংহার করিবার মানসে পুলকিত- 
চিন্তে আজ্‌ আচার্ধ্য নিহত হইয়াছেন, এই বাক্য কহিতে 
কছিতে সংগ্রামার্থ তাহার অভিযুখে আগমন করিলেন । 
মহাবাহু দ্রোণাচার্্য এ যত্রশীল বীরদিগকে বিশেষতঃ চেদি- 
প্রধানগণকে কৃতীন্ত ভবনে প্রেরণ করিলেন। চেদি দেশীয় 
বীরগণ এইবূপে নিহত হইলে পাঞ্চালগণ হীনবল ও আচার্য্য 
শরে*নিপীড়িত হইয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল, এবহ 
তাহার অন্ভুত কর্ম্ম ও অবয়ব নিরীক্ষণ পূর্বক মহাবীর ভীম- 
সেন ও ধৃষ্টছ্যুন্নকে আহ্বান করত চীৎকার করিয়৷ কহিতে 
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লাগিলেন। এই ব্রাহ্মণ দ্রোণাঁচার্ধ্য নিশ্চয়ই কঠোর তপশ্চরণ 
করিয়াছিলেন। সেই প্রভাবেই যুদ্ধে ক্ষত্রিয়স্রেষ্ঠ বীরগণকে 
দগ্ধ করিতেছেন । ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধ এবং ব্রাঙ্ষণগণের তগ- 
শ্চরণই সনাতন ধর্ম্মা। কুতবিদ্য "ও তপন্বী দর্শন মাত্রেই 
লোকদিগকে দগ্ধ করিতে পারেন । বহুসংখাক প্রধান প্রধান 
ক্ষব্রিয়গণ দ্রোণাচার্যোর ভয়াবহ অস্ত্রানলে দপ্ধ হইতেছেন। 
মহাছ্যতি দ্রোণ স্বীয় বল ও উৎসাহের অনুরূপ কর্ম করত 
সকল প্রাণিগণকে মুগ্ধ করিয়! আমাঁদিগের সৈন্য বিনষ্ট 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । ও 

হে রাজন! তখন ধৃষ্টছ্যুন্বের পুত্র ষ্গাবল পরাক্রান্ত 
মহাবীর ক্ষত্রধর্্মা তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক কোোধান্ধ 
আচারের অভিমুখে গমন করিয়া অর্দচক্্র বাঁণে তাহার 
সশর শরাঁসন ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে ক্ষত্রিয়মর্দনকারী 
দ্রোণাঁচার্ধ্য ক্রোধভরে অন্য শরাধন গ্রহণ ও তাহাতে শত্রু 
সৈন্যক্ষয়কর ভাস্বর বেগবান্‌ সাঁয়ক সন্ধান করত শরাসন আকর্ণ 
আকর্ষণ পুর্ববক উহা নিক্ষেপ করিলেন। আচার্য্য নিক্ষিপ্ত 
শর ক্ষত্রধন্্দীর হৃদয় বিদীর্ণ করত তাহারে নিপীড়িত করিয়।! 
ভূতলশায়ী করিল। ধৃষউছ্যন্নতনয় এইরূপে বিনষ্ট হইলে 
সৈন্য সকল বিকম্পিত হইতে লাগিল। 

অনন্তর মহাবীর চেকিতান মাচার্ধ্যকে আক্রমণ করত 
প্রথমতঃ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার বক্ষস্থলে শর- 
জাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবৎ তণ্পরে চারি শরে 
ভাহার চারি অশ্ব ও অন্য চারি শরে সারথিকে বিদ্ধ করি- 
লেন। এ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ত্রোণাঁচার্ষ্য ষোড়শ বাণে 
চেকিতানের দক্ষিণ বানু বিদ্ধ করিয়া যোঁড়শ শরে তাহার 
ধ্বজ ও সাত শরে সারথিকে সংহার করিয়। ফেলিলেন। 
সারথি বিনষ্ট হইলে অশ্বগণ তাহার রথ লইয়া! পলায়ন 
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করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও পাগুবগণ চেকিতাঁনের রথ সারথি. 
শুন্য অবলোকন করিয়। সাঁতিশয় ভীত হইলেন। তৎুকালে 
পঞ্চাশীতিবর্ষ বয়স্ক আকর্ণ পলিত বৃদ্ধ আচাধ্য দ্রোণ চতু- 
দ্দিকে সমবেত চেদি, পাঞ্চাল ও স্যপ্তায়গণকে বিদ্রাবিত 
করত ষোড়শ বর্ধীয় যুধার ম্যায় সমরাম্নে পরিভ্রমণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। শক্রগণ তাহাকে কুলিশপাণি দেবরাজের 
ন্যায় ৰৌধ করিতে লাগিল। অনন্তর মহামতি দ্রপদরাজ 
কহিতে লাগিলেন, ব্যান যেরূপ লোভাভিভূত হুইয়া 
শুদ্র মৃগগণকে ,সংহার করে, এই লুব্ধপ্রকৃতি দুর্ম্মতি 
ছুর্য্যোধন সেইরূপ ক্ষত্রিয়গণকে নিহত করিতেছেন। শপর- 
কাঁলে নিশ্চয়ই উহারে নিরয়গামী হইতে হইবে! এই দুরাত্মার 
লোভবশতই শত শত প্রধানতম ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট ও শোনি- 
তাক্ত কলেবরে নিকৃভ বৃষভের ন্যায় শুগাল ও কুক্ুরগণের 
ভক্ষ্য হুইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। হে রাজন্! 
আক্ষৌহিণীপতি দ্রপদরাজ এই কথা বলিয়া! পাঁওবগণকে 
অগ্রবর্তী করত"সত্বরে ভ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। 


বড়বি”শত্যধিক শততম অধ্যায় 


হে রাজন্‌! পাঁগুবগণের বুুহ এইরূপে আলোড়িত 

হইলে, তাহারা পাঞ্চাল ও সোষকদিগের সহিত অতিদূরে 

'শমন করিলেন। সেই ষুগান্তকাল সদৃশ ভয়াবহ লোকবিনাশন 

লোমহ্র্ষণ সমরে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোগাচার্ধ্য বারংবার 

দিংহনাদ করিতে আরম্ত করিলে এবং পাঞ্চালগণ হীন 
(৫৪) ম 
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বীর্য ও পাগুবগণ সাতিশয় নিপীড়িত হইলে, ধর্ম্মরাজ 
যুবিঠির কাহারও আশ্রয় লাভে কৃতকার্ধ্য হইতে পারি- 
লেন না। তিনি কি প্রকারে সমুদয় রক্ষা হইবে, সর্বদাই এই 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনস্তর তিনি মহাবাহু ধন- 
জয়কে দর্শন করিবাঝু মানসে ব্যাকুলিত চিত্তে চতুর্দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই অর্জুন বা বান্ু- 
দেবকে দেখিতে পাইলেন না) কেবল অর্জুনের বাঁনর- 
চিহ্নিত ধ্বজদণ্ড দর্শন ও গাণ্ডীবনিস্বন শ্রবণ করিতে লাগি- 
লেন। তিনি কিয়€্ক্ষণ পরে বৃঞ্চিগ্রবীর মহাঁবল পরা- 
ক্রীস্ত সাত্যকিরে নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু তত্কালে 
পুরুষোভম কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন না করিয়া কোন 
ক্রমেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি লোক" 
নিন্দাভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া সাত্যকির রথের প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মিত্র- 
গণের অভয়দাতা মহাবীর সাত্যকিরে অঙ্জভানসমীপে প্রেরণ 
করিয়াছি); পুর্বে আমার মন কেবল অক্জ্রীনের নিমিন্তই 
ব্যাকুল ছিল; কিন্তু এক্ষণে অগ্পন ও সাত্যকির নিমি 
ব্যাকুলিত হইতেছে । আমি সাত্যকিকে অঙ্গ্রনের নিকট 
প্রেরণ করিয়া এক্ষণে ভাহার পাদানুমরণে কাহাকে প্রেরণ 
করিব ? যদি আমি াত্যকির অনুসন্ধান না করিয়। যত পুর্ববক 
ধনগ্তয়ের অন্বেধণ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে এই 
বলিয়। নিন্দা করিবে যে, ধর্দ্মরীজ যুধিষ্ঠির সাত্যকিরে পরি- 
ত্যাগ করিয়। ভাতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন) অতএব আমি 
এক্ষণে এই লোকপবাদ নিরাকরণার্থ মহাবীর ভীমসেনকে 
সাত্যকির ঘমীপে প্রেরণ করি। অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয়ের ' 
প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, বৃঞ্ৎপ্রবীর সাত্যকির 
প্রতিও নেইরূপ। আমি ভাহাকে অতি গুরুতর ভারবহনে 
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নিযুক্ত করিয়াছি । তিনিও মিত্রের উপরোধেই হউক, বা 
গৌরব লাভের জন্যই হউক, সমুদ্রমধ্যগামী মকরের; 
ন্যায় কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়াছেন। এ সাত্যকির 
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত অপরাত্ম,খ যোৌধগণের ঘোরতর কোঁলা- 
হল শ্রবণগোচর হইতেছে; অতএব এক্ষণে অবসরোচিত 
কার্য অবধারণ পুর্ব্বক ধনপ্তয় ও সার্ত্যাকির নিকট বৃকো- 
দরকে প্রেরণ করাই আমার অবশ্য কর্তব্য। এই ভূম- 
গুলে বৃকোদরের অসাধ্য কার্ধ্য কিছুই নাই। ভীম একাকী 
স্বীয় ভূজবলে পৃথিবীস্থ সমস্ত বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
পারে। আমর! তাহার ভূজবলে বনবাঁস হইতে গ্রতিনিরৃত্ড ও 
হংগ্রামে অপরাজিত হইয়াছি। অতএব সেই মহাবীর, 
সাঁভ্যকি ও ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিলে, অবশ্যই তাহারা 
গহায়ধম্পন্ন হইবে। মাত্যকি ও ধনগুয় উভয়েই সর্ধাস্ত্ 
(শারদ) বিশেষত? কেশৰ স্বয়ং তাহাদিগকে রক্ষা করিতে 
ছেন। তাঁহাদের নিমিন্ত চিন্তা করা কোঁনক্রমেই বিধেষ় 
শহে;কিল্ত আমার চিন্ত সাতিশয় উতৎ্কঠিত হইয়াছে। 
এক্ষণে স্বীয় উৎ্কগানিরাকরণ করাও আমার কর্তব্য; অতএব 
আমি সাত্যকির পদানুসরণে ভীমদেনকে প্রেরণ করি; তাহ! 
হইলেই সাত্যকির এতিকাঁর বিধান করা হইবে। 

ধন্দরপুত্র ুধিত্রির মনে মনে এইরূপ অবধারণ পুর্ব্বক সাঁর- 
থিকে কহলেন, হে সারথে! তুমি আমাকে লইয়া বৃকো- 
দরের রথাভিমুখে গমন কর। অশ্ববিদ্যাবিশারদ সারথি 
ধণ্মরাঁজের এই বাক্য শ্রবণ পুররবক বৃকোদরের নিকট তাহার 
নুবর্ণম্ডিত রথ সমাপনীত করিল। রাজা যুধিষ্ঠির ভীম- 
সেনের সমীপবর্তী হইয়া প্রকৃত অবসর বিবেচনা পূর্বক 
তাঁহাকে আহ্বান করত কৃহিলেন, হে বুকোদর ! যে যহা- 
বীর একমাত্র রথে আরোহণ করিয়৷ দেব, গন্ধরর্ব ও দৈত্যগ- 
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পকে পরাঁভব করিয়াছিল, আমি তোমার সেই অনুজ ধনঞ্জয়ের 
ধ্বজদণ্ড অবলে!কন করিতেছি না। যুধিষ্ঠির বকোদরকে এই 
কথা বলিয়া শোকে সাতিগয় ব্যাকুল হইয়া বিমোহিত 
হইলেন। মহাবীর তবকোদর যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত বিমোহিত 
অবলোঁকন পূর্বক কহিলেন, হে ধর্্মরাজ! আমি আপনার 
এ রূপ যোহ আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। পুর্বে 
আমরা দুঃখে নিতান্ত কাঁতর হইলে, আপনি আমাদিগকে 
সাস্তবনা করিতেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি এক্ষণে 
শোঁক পরিত্যাগ পুর্ববক উত্থিত হইয়া আমারে আপনার 
কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অনুমতি করুন। এই 
অবনীমগ্ডলে আষার অসাধ্য কিছুই নাই। অনম্তর যুধিষ্ঠির 
বুকোদরের বাঁক্য শ্রবণ পূর্ববক কালভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করত অশ্রপূর্ণলোচিনে ক্ানবদনে কহিতে লাগি. 
লেন, হে ভীম! যখন ক্রোধাবিষ্ট বান্থুদেবের মুখম'রুত পুর্ণ 
পাঞ্চজন্য শঙ্খের নিম্বন শ্রবণগোঁচর হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই 
তোমার অনুজ ধনগ্য় বিনষ্ট হইয়! ধরাশায়ী হইয়াছেন । 
এবং বান্তদেব ধনগ্তয়কে নিহত দেখিয়া স্বয়ং সংগ্রাম 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন। হে ভীমসেন ! পাগুবগণ যাহার 
বলবীর্ষ্য অবলম্বন করিয়! জীবন ধারণ করিতেছে, বিপদ্‌ 
সময়ে যে মহাবীর আমাদিগের প্রধান আশ্রয়, সেই মহাবল 
পরাক্রান্ত, মত্তমাতাক্গ সদৃশ বল সম্পক্গ, প্রিয়দর্শন ধনপ্রীয় 
জয়দ্রথ সংহারার্থ বহুক্ষণ কৌরৰ সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, 
এখনও প্রত্যাগমন করিতেছে না; ইহাই আমার শোঁকের 
প্রধান কারণ । মহাবাহু অর্ডভ্বন ও সাত্যকির নিমিত্ত আমার 
শোক ঘৃতপরিবদ্ধিত অনলের ন্যায় বারম্বার প্রস্বলিত' 
হইতেছে। আমি ধনগুয়ের বানরলাঞ্ছিত ধ্বজ নিরীক্ষণ 

হর্টরিতেছি না। এই নিমিত্তই শোকে নিতান্ত অভিভূত হুই 
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তেছি। নিশ্চয়ই বোঁধ হইতেছে, রণবিশারদ বাসুদেব ধনঞ্জ- 
য়কে নিহত দেখিয়! স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন । যহারথ সাত্যকি 
তোমার অর্জুনের অনুগামী হইয়াছেন। আমি তাহার অদ- 
শনেও একান্ত বিমোহিত হইতেছি। হে কৌন্তেয়! আমি 
তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; আমার বাক্য প্রতিপালনে যদি 
তোমার আস্থ। থাকে, তবে যেখানে অর্ভভুন ও সাত্যকি অবস্থান 
করিতেছে, তুমি তথায় গমন কর। তুমি সাত্যকিকে ধনগ্য় 
অপেক্ষাও স্সেহাষ্পদ বিবেচন1! করিবে । দেই মহাবীর আমার 
হিতানুষ্ঠানার্ঘ লাতিশয় ছুর্গম, সামান্য লোকের অগম্য, অতি- 
ভীষণ স্থানে ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করিয়াছে । হেবীর! 
তুমি এক্ষণে সত্বরে গমন কর; বাসুদেব, ধনগ্রীয় ও সাত্য- 
কিকে নিরাপদ দর্শন করিলে, সিৎহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক 
আমাকে সঙ্কেত করিবে। 


(পিস 6 পা 


সপ্তবি”শত্যধিক শততম অধ্যায়। 


বুকোদর কহিলেন, হে রাঙ্জন্‌! পুর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা, 
ইন্দ্র ও মহাদেব যে রথে আরোঁহণ করিতেন, মহাবীর ধন- 
গ্তয় ও বান্থুদেব সেই রথে আরোহণ পুর্ববক গমন করিয়া, 
ছেন*; অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। 
য়াহা হউক, আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া গমন 
করিতেছি; আপনি আর শোক করিবেন না। আমি তাহাঁ- 
দিগের নিকট গমন করিয়াই আপনাকে স্বাদ প্রদান 
করিক। 

হে কুরুরাজ! মহাবীর বৃকোদর এই কথ! বলিয়া ধৃষ্ট- 
ছ্যুন্ব-ও.অন্যান্য সুহ্ৃদ্গণের হস্তে ধর্মমরাজ যুধিতিরকে বার- 
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স্বার সমর্পণ পুর্রবক গমনেদ্যত হইলেন। পরে তিশি-মহাঁ- 
বীর ধৃ্টহ্যন্বকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে মহাবীর! 
মহারথ দ্রোণাচার্্য ধর্্মরাজের গ্রহণার্থ ষেরূপ উপায় করিতে- 
ছেন, তুমি তাহ! সমস্তই বিদিত আঁছ। এক্ষণে ধর্ম্মরাঁজকে রক্ষা 
করা আমার যেরূপ আঁবশ্যক, ধনঞ্জয়ের নিকটে গমন করা 
তদ্রুপ নহে। কিন্তু ধর্ারাজ যে সকল কথা কহিলেন, আমি 
তাহার প্রত্যুত্তর দানে সমর্থ নহি। নিঃশক্কচিত্তে তাহার বাক্য 
প্রতিপালন করাই আমার অবশ্য কর্তব্য । এক্ষণে যে স্থানে 
মুমূর্ষু জয়দ্রেথ অবস্থান করিতেছে, আমি মহাবীর ধনঞ্ীয় ও 
সাত্যকির পদানুরগক্রমে সেই স্থানেও গমন করিব। তুমি 
সাবধানে ধন্দরাজকে রক্ষা করিবে। তীহাকে রক্ষা করাই 
সর্বাপেক্ষা প্রধান কার্ধ্য। মহাবীর ধুষ্টদ্যু্দ বুকোদরের 
বাক্য শ্রবণ পুর্ববক কহিলেন, হে বীর! আমি তোমার অভি 
লাষ পরিপূর্ণ করিব। তুমি তদ্বিযয়ে কিছুমাত্র চিন্তন! 
করিয়া গমন কর। দ্রোণাচার্যয ধুষ্টদছ্যুন্নকে নিহত না করিয়। 
ধর্ম্মরাজ যুধিঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না । 
কুগুলযুগল সুশোভিত অঙ্গৰ পরিমণ্ডিত তরবারি 
ধারী মহাবীর বৃকোদর এই রূপে ধুষ্টদ্ুন্ের হস্তে 
যুধিষ্ঠিরকে সমপন করত যুধিষিরের চরণ বন্দন পূর্বক প্রস্থা' 
নের উপক্রম করিলেন। তখন ধর্্মরাঁজ ভীহারে আলি- 
গন ও তীহার মস্তক আক্রাণ পূর্বক শুভা শীর্খবাদ 
করিতে লাগিলেন। বুকোদর অর্চিত হৃষ্টচি্ত ত্রাহ্গণ 
গণকে প্রদক্ষিণ পুর্ববক অফ্টবিধ মাঙ্গল্য দরুব্য স্পর্শ করত 
কৈরাতক মদ্য পান করিলেন। তখন তাহার নয়ন, 
যুগল রক্তবর্ণ ও তেজোরাশি দ্বিগুণ পরিবদ্ধিত "হইয়া " 
উচিল। সমীরণ তাহার অনুকূল হইয়া! বিজয় লাভ 
লুনা করিতে লাগিল। ব্রাক্মণগণ তাহাকে আশীর্বাদ 
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ফ্ষরিলেন। তিনি মনে মনে বিজয় লাভজনিত আনন্দ অনু- 
ভব করিতে লাগিলেন। ভাহার স্বর্ণথচিত যহামুল্য 
লৌহুবিনির্শিত বন্দ বিচ্যুদ্বামমণ্ডিত জলদজালের ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল। তিনি শুরু, কৃষ্ণ, পীত ও রঞ্জবর্ণ 
বস্ত্র পরিধান পূর্বক কণত্রাণ ধারণ করত শক্রাযুধ 
সুশোভিত জলধরের ন্যায় শোভ! ধারণ করিলেন। , 

এই অবসরে পুনরায় পাঞ্জন্য শঙ্খ নিনাদিত হইল । ধর্ম্ম- 
রাজ যুধিঠির সেই ভ্রিলোক সন্ত্রামন শঙ্মধ্বনি শ্রবণ করিয়া 
পুনরায় ভীমসেনকে কহিলেন) হে ভীম! এ দেখ, শঙ্বশ্রেষ্ঠ 
পাঞ্চজন্য বুঝি প্রবীর কৃষ্ণের বদনসমীরণে পরিপুরিত হইয়া 
পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ নিনাদিত করিতেছে। নিশ্চয়ই বোধ 
হইতেছে, অর্জুন মহাবিপিদে পতিত হওয়াতে চক্রগদাধর 
বাসুদেব কৌরবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
আজি নিশ্চয়ই আর্য] কুত্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বন্ধু বান্ধব- 
গণের সহিত অশুভ নিমিত্ত দর্শন করিতেছেন। অতঞএৰ 
হে ভীম! তুমি সত্বর ধনপ্তীায়ের নিকট গমন কর; আমি 
মহাবীর অঙ্ছুন ও সাত্যকিকে দেখিতে না৷ পাইয়! দশ দিকৃ 
শৃন্যময় অবলোকন করিতেছি । 

হে রাজন্‌! ভ্রাতৃহিতপরায়ণ মহা প্রতীপশালী মহাবীর 
ভীম এই প্রকাঁরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুজ্ঞাত 
হইয়। »গাধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন ও শরাদন গ্রহণ পুর্ববক বারম্ার 
ছুন্দুভি ধ্বনি, শঙ্খ নিনাদ ও সিংহনাদ করত শক্রগণকে ভয়- 
প্রদর্শন করিয়া শরাসন আস্ফালন করিতে লাগিলেন। এ 
শব্দে বীরগণের হৃদয় সাতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। 
তখন*তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতিক্রমে যুদ্ধার্থ নির্গত হই- 
লেন। বিশোক সারথি কর্তৃক সংযোজিত মনোবেগগামী 
অশ্বগণ তাহাকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন 
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শরাসনজ্যা আকর্ষণ পুর্ববক বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণকে অনু- 
কর্ষণ ও শঙ্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া বিমর্দিত করিতে 
লাগিলেন। অন্ুরগণ যেরূপ দেবরাজের অনুগামী হুইয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ পাঞ্চালগণ সোৌঁমকদিগের সহিত তাহার 
অনুগমন করিতে লাগিলেন। সেই সময় দুঃশল, চিন্রসেন) 
কুম্তভেদী, বিবিংশকি, ছুমুখ, ছুঃসহ, বিকর্ণ, গল, বিদ্ধ) 
অনুবিদ্ধ, নুমুখ, দীর্ঘবাহু। সুদর্শন, বৃন্দারক, নুহস্ত। 
সুষেণ, দীর্ঘলোচন, অভয়, রৌদ্র কর্ম্মা, সুবশ্্মা ও ছুর্বি- 
মোচন, তোমার এই সকল পুত্রেরা অসংখ্য সৈন্য ও পদাতি 
গণের সহিত সাঁতিশয় যত্বসহকারে রৃকোদরের, প্রতি ধাব- 
মান হইলেন । মহাবীর ভীমমেন এ সমস্ত বীরগণে 
সমাবৃত হইয়৷ তাহাদিগকে অবলোকন পুর্ব সামান্য মগের 
প্রতি ধাবমান কেশরীর ন্যায় তাহাদিগের প্রত্যুদ্গমন 
করিলেন। জলদজাল যেরূপ দিনকরকে সমাচ্ছাদিত করে। 
সেই বীরগণ সেইরূপ দিব্যান্ত্রজাল বিস্তার করত ভীম- 
সেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাঁবল পরা ক্ষান্ত ভীম- 
সেন মহাঁবেগে তাহাদিগকে অতিক্রম করত দ্রোণ 
সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইয়া সম্মুখীন কুগ্তরসৈন্যের প্রতি 
স্থুশাণিত শর সমূহ বর্ণ পূর্বক সত্বরে কুগ্রগণকে 
শরজালে ক্ষতবিক্ষত করিয়৷ চতুর্দিকে বিদ্রোবিত করিতে 
লাগিলেন । মবগগণ যেরূপ অরণ্যমধ্যে শরভ গর্জনে একান্ত 
বিভ্রাসিত হয়, সেই মাতঙ্গগণ তদ্রুপ দাঁতিশয় ভীত হুইয়। 
অতি ভীষণ নিস্বন পরিত্যাগ পূর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। 
মহাবীর বৃকোদর এইরূপে নেই কুগ্জরসৈন্য অতিক্রম করত 
যহাবেগে দ্রোণ সৈন্যাতিমুখে ধাবমান হইলেন। বেলাভূমি 
যেরূপ মহাসাগরকে অবরোধ করে, মহাবীর দ্রোণাচার্যয 
মেইরূপ ভীমসেনকে নিবারণ করিয়া সম্মিতবদনে তাহার 
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ললাটদেশে নাঁরাঁচ প্রহার করিলেন। বৃকোদর আচার্য্য কর্তৃক 
নারাচ দ্বারা বিদ্ধললাট হইয়! উদ্ধরশ্মি দিবাকরের ন্যায় 
সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। 

অনন্তর ভ্রোণাচা্য, ধনঞ্জয়ের ন্যায় এই বৃকোদরগু 
আমার সম্মান করিবেন, এইরূপ অবধারণ পূর্ববক তাহারে 
সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, হে তীমসেন ! আমি তোঁমার 
বিপক্ষ; আজি আমাকে পরাভব না করিয়া! তৃমি কোন- 
ক্রমেই শক্রসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না । তোমার 
অনুজ ধনপ্তয় যদিও আমার আদেশান্ুসারে সৈন্যমধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছে, তথাচ তুমি তদ্িষয়ে কোনক্রমেই 
কৃ্কার্ধ্য হইতে সমর্থ হইবে না। তখন মির্ীক বকোদর 
শুরু দ্রোণাচার্যের বাক্য শ্রবণ করিয়। ক্রোধভরে আরক্ত- 
লোচমে তথুক্ষণাঙ কহিলেন, হে ব্রহ্মবন্ধে। ! একান্ত ডুদ্দর্য 
মহাবীর ধনগ্য় বলবিখাতী দেবরাজের বলমধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারেন; তিনি যে, তোমার আজ্ঞানুসাঁরে সমর- 
পাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা! কদাচ সস্তাবিত নহে। 
তিনি তোমারে অর্চন1! করিয়া সম্মান করিয়াছেন। আমি 
কপাশীল ধনঞ্জয় নহি । আমি তোমার পরম শক্র ভীমসেন। 
হে আচার্য! তুমি আমাদের পিতা, গুরু ও বন্ধু এবং 
মারা তোমার পুত্র। আমরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া 
তোঁষার [নকট প্রণততাবে অবস্থান করিয়! থাকি; কিন্ত তুমি 
অদ্য আমাদিগের প্রতি বিপরীতাচারণ করিতেছ। এক্ষণে 
যদি তুমি আপনাকে আমাদিগের বিপক্ষ জ্ঞান করিয়া থাক, 
তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আঁমি সত্বরেই তোমার শত্রল 
ন্যায় ক্বার্ধ্যানুষ্ঠান করিব। মহাবীর ভীম এই কথ বলিয়! 
কৃতাস্ত যেরূপ কালদণ্ড বিঘুর্ণত করেন, সেইরূপ গদা বিদৃ- 
পুন পূর্বক আঁচার্ষ্যের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। রণবিশা' 
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রদ ড্রোণাচার্যয তৎক্ষণাৎ রখ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। এ 
সময় ভীমসেন তাহার অশ্ব, রথ, সারথি ও ধ্বজ বিপোথিত 
করিয়া বায়ু যেরূপ প্রবলবেগে বৃক্ষ সমূহ বিমর্দিত করে, 
সেইরূপ তাহার সৈন্যদিগকে মন্থন করিতে আরন্ত করি 
লেন। হে রাজন! তখন আপনার পুত্রগণ পুনর্ববার 
বৃুকোদরকে পরিবেষটন করিলেন । মহাবাহছু দ্রোণাচার্যয 
অন্য রখে আরোহণ পূর্বক সংগ্রামার্থ ব্যহমুখে সমূপস্থিত 
রছিলেন। সেই লময় ভীমপরাক্রম তীমসেন সাঁতিশয় রোষ- 
পরবশ হইয়। সম্মুখস্থিত রথসৈন্যকে লক্ষ্য করত শরজাল 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্রগণ ভীমশরে সাি- 
শয় নিপীড়িত হুইয়াও বিজয়াভিলাষে তাহার সহিত অতি 
ভীষণ লোমহর্ষণ নংগ্রাম করিতে আরম্ত করিলেন। 

অনন্তর ছুঃশানসন ক্রোধভরে বৃকোদরের সংহারাথ 
ষ্টাহার উপর এক যমদণ্ডোপম স্ুতীক্ষ শক্তি নিক্ষেপ করি. 
লেন। মহাবীর ভীমসেন ছুঃশীসন নির্ন্ত শক্তিকে সমাগত 
দেখিয়া দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন' । তদার্শনে সক- 
লেই বিশ্ময়াপন্ন হইল। ততপরে যহাবীর ভীযসেন কুস্তভেদী, 
সুষেণ ও দীর্ঘনেত্রকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়! কুরুকুল 
বীর্তিবর্ধন মহাবীর বৃন্দারককে শরবিদ্ধ করত্ত সংগ্রামোদ্যত 
মহাবল পরাক্রান্ত আপনার পুত্র অতয়, রৌদ্র ও ছুর্বিবি 
মোচন এই তিন জনকে তিন শরে বিনাশ করিলেন। তিখন 
আপনার অন্যান্য তনয়গণ ভীমশরে প্রন্ছত হইয়া তাহার চত্ভু- 
দিকৃবেষ্টন করিলেন এবং জলধর যেরূপ ধরাধরের উপরি. 
ভখগে বারিধার৷ বর্ধন করে, সেইরূপ ভীমপরা ক্রম ভীমসেনের 
উপর শরজাল বর্ধন করিতে লাগিলেন। পর্বতে প্রস্তর বর্ষণ: 
করিলে, যেরূপ পর্বতের কিছুযাত্র ক্লেশ হয় না, সেইরূপ এ 
বীরগণের শরবর্ষণে বূকোদরের কিছুমাত্র ব্যাথা জম্মিল ন! 
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তিনি আপনার পুজা বিন্দ, অনুবিন্দ ও আুবর্মার প্রতি 
শর সমূহ বর্ষণ পৃর্ববক হাদ্যযুখে তাহাদিগকে সংহার করি- 
€লেন। এঁ সময় আপনার পুত্র সুন্দর্শনও ভীমশরে বিদ্ধ হইয়া 
তশ্ক্ষণাশড ধরাতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব গ্রাপ্ত হইলেন। 
পরে যহাবীর ভীষসেন ক্ষণকাল মধ্যে সেই সকল রথ- 
দন্যকে চতুর্দিকে বিদ্রীবিত করিলেন। আপমার আত্মজগণ 
ভীমভয়ে সাতিশয় কাঁতর হইয়া! রথ নির্ধোষ করত সহস! 
যগযুথের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন 
তাহাদের দৈন্যগণের পশ্চ পশ্চা গ্রমন করিয়! 
কৌরবগণকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন 
আপনার পুত্রগণ তীমশরে মাতিশয় নিপীড়িত হুইয়! 
ভাহাকে পরিত্যাগ পুর্বক মহাবেগে অশ্বথগণকে সঞ্চালিত 
করত সমরস্থল হইতে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
মহাঁবীর বুকোদর এইরূপে তীহার্দগকে পরাভব করত 
বাহ্বাস্ফোটন, সিংহনাদ ও তলধ্বনি করিতে আরম্ভ করি. 
লেন এবং পরিশেষে রথ সৈন্যগণকে ভীত ও প্রধান 
যোধগ্ণকে বিনষ্ট করিয়া রখিগণকে অতিক্রম পুর্ব্বক 
দ্রোণ মৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। 


অফ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় । 


হে রাঁজন্! অনস্তর ড্রোণাচার্য্য ৰৃকোদরকে রথসৈন্য 
সমু্তীর্ণ দেখিয়। কাহার নিবারণার্থ অসংখ্য শরজাল 
বর্ণ করিতে আরস্ত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন আচার্য 
নির্ধক্ত এ সমৃদয় শর নিরাকরণ করিয়! মায়। প্রতাবে বঙ্গ 
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সমুদয়কে বিমোহিত করত ধার্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ধাবমান 
হুইলেন। তখন ভূপাঁলগণ আপনার পুত্রগণের আঁদেশানু- 
সারে মহাবেগে গমন পূর্বক ভীমসেনের চতুদ্দিক্‌ বেন 
ক্করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর রুকোঁদর সিংহনাদ পরিত্যাগ 
পূর্ব্বক হাদ্যমুখে তাহাদের প্রতি মহাবেগে পুরন্দর নিক্ষিপ্ত 
কুলিশের ন্যায় এক শন্রপক্ষবিনাশিনী গদ1 পরিত্যাগ করি- 
লেন। এ তেজঃগ্রদীপ্ত মহ] গদ। স্বীয় ভীষণরকে ধরামগ্ডল 
পরিপূর্ণ করির সৈন্যগণকে মথিত ও আপনার তনয়গণকে 
সাঁতিশয় ভীত করিতে লাগিল। আপনার পক্ষ বীরগণ এ 
€তেজঃপুঞ্জী বিরাঁজিত গদাঁকে মহাবেগে নিপতিত হুইতে 
দেখিয়! ভীষণ ধ্বনি করত ইতস্তত ধাঁবমাঁন হইলেন। রথি- 
গণ এ গদার ছুঃসহ রব শ্রবণে রথ হইতে নিপতিত হইতে 
লাগিল । বহুসংখ্যক বীরগণ বুকোদরের গদাঘাতে সমাহত 
ও একান্ত ভীত হইয়ি ব্যাত্র দর্শনে ভীত যুগযুখের ন্যায় 
সমরাঙ্গন হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন । মহা'বল পরাঁ- 
ক্রান্ত ভীমসেন এইরূপে সেই হুর্জয় শক্রগণকে বিদ্রাবিত 
করিয়া বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে সেই ৫সনা। অভি- 
ক্রম করত ধাবমান হইলেন। 

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বুকোদরকে সৈন্য বিনাশে 
প্রবৃত্ত দেখিয়। তাহার প্রতি গমন ও শর সমূহে তাহাকে 
নিবারণ করত পাগডবগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার কাঁরয়া 
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । সেই সময় বুকোদরের সহিত 
দ্রোখাচাধ্যের দেবান্ুরযুদ্ধ সদৃশ অতি ভীষণ সংগ্রাম সযুপ- 
স্থিত হইল। আচার্য্য দ্রোণ সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা সহস্র 
অহজ্ম বীরণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তব্দর্শনে 
মহাবীর ভীমসেন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া লোচনযুগল 
নিষীলিত করত মহাবেগে পাদচারে ভ্রোণাভিযুখে গমন 


দ্রোণ পর্ঘ। টি 


পূর্বক বৃষভ যেরূপ অনায়াসে বাঁরি বর্ষণ সহ্য করে, সেই 
রূপ অবলীলাক্রমে ভ্রাহাঁর শরবুপ্তি প্রতিগ্রহ করিলেন। 
এব তৎ্পরে দ্রোণের রথের ঈম!মুখ গ্রহণ পুর্ববক রথের 
সহিত ভাহাকে বছুদুরে নিক্ষেপ করিলেন । এইরূপে আঁচার্ধ্য 
দ্রোণ ভীম কর্তৃক নিক্ষিণ্ত হইয়া অবিলম্বে অন্য রথে 
অধরোহণ পুর্ব্বক ব্যৃহদ্বারে সমূপস্থিত হইলেন। তখন ভীমের 
সারথি যহ্থাবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে আরম্ত করিল! 
তদ্দর্শনে সকলেই নিশ্লায়ীপন্ন হইলেন। এঁ সময় মহাবল 
পরাক্রান্ত ভীমসেন মহাবেগে কৌরবদৈন্য অতিক্রম করত 
উদ্ধন বারু যেরূপ পাদপদল বিমদ্দিত করে, সেইরপ ক্ষত্রিয়- 
গণকে মদ্দিন এবং নদীবেগ যেরূপ মহীরুহগণকে নিবারিত 
করে, তত্রপ সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়া গমন করিতে 
লাগিলেন। তগুপরে তিনি হার্দিক্য রক্ষিত ভোজসৈন্য 
প্রমথিত ও তলধ্বনি দ্বারা অন্যান্য সৈন্যগণকে বিভ্রাসিত 
করিয়া শার্দ,ল যেরূপ রুষভদিগকে পরাজয় করে, তজ্রপ 
সৈন্যগণকে পরাতব করিতে লাগিলেন। 


হে রাজন! মহাবীর ভীমসেন এইরূপে কৌরবপক্ষীয় 
ভোজসৈন্য, কাঁন্মোজটসন্য ও অন্যান্য সমরবিশীরদ বনু 
ংখ্যক শ্রেচ্ছগণকে অতিক্রম পৃর্বক মহাবীর সাত্যকিকে 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরম. যত্বসহকাঁরে অর্ভুনদর্শনার্থ 
বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ণ্ক্ষণ পরে জয়দ্রথ 
হহাঁরার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ধনগ্রীয় 
তাহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। প্রীর্টকালীন জলদ- 
জাল যেরূপ গভীর গর্জন করিয়া থাঁকে, মহাবীর ভীমসেন 
' ধনঞ্জয়কৈ নিরীক্ষণ করিয়। দেইরূপ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহাবীর ধনঞ্য় ও বাসুদেব 
তেজস্বী ভীমমেনের এ ভয়াবহ সিংহনাদ শ্রবণ পূর্বক 


8৩৪ মহাভারত। 


ভাহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে বারংবার লিংহনাদৎ 
পরিত্যাগ করত গর্জমান বুষতদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। 

এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমার্ভ্বানের দিংহনাদ শ্রুবণে 
সাতিশয় প্রীত, প্রসন্ন ও বিগহশোক হইয়। বারংবার 
ধনঞ্জয়ের বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্থর তিনি 
মদমত্ত বৃুকোদরকে সিংহনাদে প্রবৃত্ত দেখিয়। হাস্য বদনে 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম ! তুমি গুরুর আজ্ঞা- 
প্রতিপালন ও ধনগুয়ের শুভ সংবাদ প্রদাঁন করিলে । তুমি 
যাহাদিগের প্রতি বিদ্বেভাব প্রদর্শন কর, তাহাদিগের 
কখনই জয় লাত হয় না। এক্ষণে জানিলাম, মহাৰীর ধনগ্রয় 
ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন এবং সত্যবিক্রম সাত্যকিরও, 
কোন বিপদ্‌ হয় নাই । আমি ভাগ্যবশতঃ কুষ্ণার্ড্রনের গর্জভীন- 
ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। যিনি সংগ্রামে দেবরাজ ইন্দ্রকে 
পরাঁভব করিয়া হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন এবং 
আমরা যাহার বাহুবল আশ্রয় করিয়। জীবন ধারণ করিতেছি, 
সেই শক্রনিসূদন ধনগ্জয় ভাঁগ্যক্রমে জীবিত রহিয়াঁছেন। থিনি 
একমাত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া দেবগণেরও ছৃদ্ধর্ধ নিবাঁত, 
কবচগণকে পরাভব করেন এবং যিনি বিরাটনগরে গো- 
গ্রহথণার্থ সমাগত কৌররবগণকে পরাজয় করেন, নেই ধনগ্জয় 
ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন। বিনি স্বীয় বাহুবলে চতুদ্দশ 
“সছ্ত্র কালকেয়গণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং ছুর্ষেযোধনের 
হিত্তসাধনার্থ গন্ধরর্বাধিপতি চিত্ররথকে অস্ত্রবলে পরাভব 
করিয়াছেন, সেই কিরীটসমলঙ্কত শ্বেতবাহন কৃষ্ণমারথি 
ধনঞ্জয় এক্ষণে ভাগ্যবলে জীবিত রহহিয়াছেন। 

মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রশোকে সাতিশর় সন্তপ্ত হইয়া জয়দ্র 
€থের নংহার রূপ অতি ছুক্ধর কার্য্য দাধনার্ঘ প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন, 


দ্রোগ পর্ব । ৪৩৫ 


উাহার সেই প্রতিজ্ঞ। কি সফল হইবে? আজি কি দিবাকর 
আস্তাচলে গমন না করিতে করিতে বাসুদেব রক্ষিত ধনী 
গ্রতিজ্ঞা হইতে সমুভীর্ণ হইয়। আমার নিকট আগমন করি- 
বেন? দুর্য্যোধনহিতেষী সিন্ধুরাঁজ জয়দ্রেথ কি ধনপ্রীয় শরে 
নিপতিত হইয়া আমাঁদিগের আনন্দ বর্ধন করিবে ? ছুর্দাতি 
দুর্ষোণোধন জয়দ্্রথকে বিনষ্ট ও ভীমশরে ভ্রাতৃগণকে নিহত 
দেখিয়া আমাদিগের সহিত কি সন্ধি সংস্থাপন করিবেন এবহ 
অন্যান্য বীরগণকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া কি অনুতপ্ত 
হইবেন? একমাত্র ভ'গ্সের নিপাতে আমাদিগের কি 

বৈরানল নির্বরবাণ হহাবে ? রাজা ছুর্য্যোধন অবশিষ্ট বীরগণকে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদিগের সহিত কি সন্ধি স্থাপন 
করিবেন ? হে রাজন্‌! এইরূপে যখন কৃপাশীল রাজা যুধিঠির 
নানাবিধ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন কুরুপাগুবের তুমুল 
সংগ্রাম হইতেছিল। 


"পপ পা 9 ০? পপ 


একো নত্রি”অদধিক শততম অধায়। 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর বকোদর এইরূপে 
মেঘ গম্তীরগর্জনে অতি ভীষণ সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে, কোন্‌ কোন্‌ বীর তাহাকে অনরোধ করিল? ভীম- 
কর্ম্মা ভীমসেন হুদ ্ইন্দে, উহার অভিমুখে অবস্থান করিতে 
পারে, ত্রিভুবনযধ্যে এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাই 
ন।। লে যখন সাক্ষাৎ কৃতাস্তের ন্যায় গদা সমুদ্যত করে, 
তখন কেহুই সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। ষে 
বকোদর রথ দ্বারা রথ ও কুগ্ুর দ্বার কুঞ্জরকে সংহার করিয়! 


৪৩৬ মকাভারত 


থাকে, তাহার অভিমুখে কে অবস্থিতি করিবে তাহার 
সন্যুখে অবস্থান করিতে দেবরাঁজ ইন্দ্রেরও সাহস হয় না। 
যাহা হউক, এক্ষণে বল, সাক্ষাৎ কৃতান্ত পদৃশ মহাবীর 
ভীমসেম রোষভরে তৃণদহনে প্রবৃত্ত দবদহনের ন্যায় আমার 
পুত্রগণকে মংহার করিতে প্ররন্ত হইলে, দুর্ষ্যোধনের হিত- 
চিকীর্ধ, কোন্‌ কোন্‌ বীরপুরুষ তাহার অভিমুখীন হইয়। 
তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিল? হে সগ্তয়! মহাবীর 
ভীমসেনের নিনিত আমার যেরূপ শঙ্ক। হর, ধনন্তীয়, বাসু- 
দেব, সাত্যকি ও ধুষ্টত্র্যন্ের নিমিত্ত তদ্রপ শঙ্কা! হয় না । 
অতএব হে সপ্য়! কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি আমার পুত্রনাঁশে প্রবৃত্ত 
রোষপরবণ ভীমমেনের লমীপবন্তাী হইল, তুমি তাহ। 
ঘর্ণন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌! মহাবীর কর্ণ মহাবল তীম-. 
সেনকে নিংহনাদ করিতে দেখিয়া মহাকোলাহল করত 
তাহার সমীপে উপনীত হইলেন এবং তাহার সহিত যুদ্ধ করি- 
বার নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়। দৃঢ় শরাসন আকর্ষণ পূর্বক বল বিক্রম 
প্রদর্শন করিবার মানসে বুক্ষ যেরূপ পবনের পথ রোধ করে, 
তদ্রপ তাহার পথ অবরোধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত 
ভীমসেন কর্ণকে সন্মখবর্ভী দেখিয়! ক্রোধতরে তাহার প্রতি 
স্ুশাণিত সায়কন্চিয় বর্ণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর 
কর্ণও শরনিকর বর্ষণ করত তাহার শর সমূহ প্রতি গ্রহ করি- 
লেন। সেইসময় রথী ও অশ্বারোহী প্রভৃতি ষে সমস্ত যোধগণ 
ভীম ও কর্ণের সংগাম দর্শন করিতেছিলেন, সেই বীরদ্বয়ের 
তলধ্বনি শ্রবণে উাহাদিগের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। 
ক্ষত্রিয়গণ ভীমের ভীষণ দিংহনাঁদ শ্রবণ করত ডূভল ও 
আকাশমগ্জল অবরুদ্ধ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তখন 
ষহাবীর ভীমসেন পুনর্ববার অতি ভীষন দিংহনাদ করিতে 


প্রোণ পর্ব । টি 


ক্বারস্ত করিলেন। এ সিংহনাদ প্রভাবে যোদ্ধাদিগের হস্ত 
হইতে শরাপন সকল নিপতিত হইতে লাগিল । বাহনগণ 
ভীত ও বিমনায়মাম হইয়! মল মুত্র পরিত্যাগ করিতে আরন্ত 
করিল! 

তৎুকাঁলে নানাবিধ ছুর্নিমিস্ত সকল প্রাছুভত হইল॥ 
নভঃস্থল গৃর, কন্ক ও বায়স সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়। উঠিল। 
খন মহবলশাঁলী কর্ণ বিংশতি শরে ভীষসেনকে নিপী- 
ডিত করত পাঁচ শরে্াহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন । 
তদ্দর্শনে ভীমসেনু কর্ণের প্রতি চতু্ষষ্টি শর নিক্ষেপ করত 
হাসা করিতে লাগিলেন | সেই সময় মহাবীর কর্ণ ভীমসেনের 
গ্রুতি চারি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহা প্রতাপশালী ভীষ্ষ- 
সেন লঘুহস্ততা প্রদর্শন পুর্ববক সন্বতপরব্ধ শরনিকর দ্বারা 
এসকল শর উপস্থিত লা হইতে হইতেই খণ্ড খণ্ড করিয়। 
ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শরজাল নিক্ষেপ করত ভীম- 
ফেনফে আচ্ছন্ন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কর্ণ 
শরে বারম্বার সমাচ্ছাদিত হইয়! ক্রুদ্ধচিন্তে তাহার শরা- 
মনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া তাহাকে দশ শরে বিদ্ধ করি- 
লেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরাসনে জ্যারোপণ পুর্ববক শর- 
নিকর দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । মহাবাহু 
ভীমসেন কর্ণের শরাঘাতে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমতপর্ব্ব 
তিন শরে তাহার উরঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবল কর্ণ উরঃ- 
শ্থলকি্ধ শরত্রয় দ্বার! অতুযুষ্চ শৃঙ্গত্রয় সম্পন্ন ধরাধরের ন্যায় 
শোতমান হুইলেন। তখন ধাতুধারাআঁবী মহীধর হইতে 
যেরূপ গৈরিকধাতু বিনির্গত হয়, লেইরূপ তাহার উরংস্থল 
হইতে শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল । মহাবল পরা- 
ক্রান্ত কর্ণ এইরূপে ভীমের শরাঘাতে সাতিশয় নিপীড়িত 
ও ঈষণ্, বিচলিত হইয়া শরাসনে শর সন্ধান পুর্ববক তীহাকে 

(৫৬) ম 


৪৩৮ মহাভারত । 


বিদ্ধ করিয়! পুনরায় সহ সহত্র শর নিক্ষেপ করিতে আস্ত 
করিলেন। মহীবানু ভীমসেন কর্ণের শর সমূহে সমাচ্ছাদিত 
হইয়া গর্বসহকারে সত্বরে তাহার কার্ম্ন,কজ্যা ছেদন, 
সারধিকে বিন ও অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। 
তখন মহাঁরথ কর্ণ সেই হতাশ্ব বথ হইতে শীঘ্র অবতীর্ণ 
হুইয়। বুষসেনের রথে আরোহণ করিলেন। 

ছে রাঁজন্! এইরূপে মহাপ্রতাপশালী ভীমসেন মহারথ 
কর্ণকে পরাজয় করিয়া জলদর্র্ঘোষ সদৃশ সিংহনাঁদ পরি- 
ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্শ্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমের সেই 
সিংহনাদ শ্রবণে কর্ণকে পরাজিত বিবেচনা করত যহ্পরো' 
নাস্তি আহলাদিত হইলেন। পাণ্ব সৈন্যগণ চডুর্দিকে শজা- 
ধ্বনি কদিতে লাগিল। কৌরব ধীরগণ অরার্টিসৈন্যের সেই 
কোলাহল শ্রবণে মিংহনাদ করিতে লাগিলেন। প্রবল- 
প্রতাপশালী ধনঞ্জয় গাঁণ্ডীব শরাঁদনে টঙ্কার প্রদান ও বানু, 
দেব শস্মধ্বনি করিতৈ লাগিলেন? তখন মহাবীর ভীমের 
নিংহনাদ এ সমস্ত শব্দ সমাচ্ছাদিত করত ঠসন্যগণের 
শ্রুতি বিবরে প্রবিন্ট হইতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ মুছুভাবে 
ও দৃটরূপে অজিন্ধগাষী শর সকল নিক্ষেপ করিতে আরম 
করিলেন। 








ত্রি”শদধিক শততম অধ্যায় 


হেরাজন! এইরূপে পেই সকল সৈন্যগণ ন্িপাতিত' 
এবং ধনপ্রয়, সান্ত্যকি ও ভীমসেন সিদ্ধুরাজের প্রতি ধাব- 
যান হইলে, আপনার পুত্র ছুর্ষ্যোপন কর্তব্য বিষয়ে বিবিধ 


দ্রোণ পর্ব? ৪৩৯ 


চিন্তা করত দ্রোণ সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। ভাঁহার 
রথ, মন ও বায়ুর ন্যায় জ্রুতবেগে আচার্য্ের নিকট উপ- 
স্থিত হইল। তখন কুরুরাজ ক্রোধারুণনেত্রে ড্রোগাঁচার্ধ্যকে 
কহিলেন, হে গুরো ! মহাবীর ধনপ্তয়, ভীমসেন ও সাত্যকি 
এবং পাওবপক্ষীয় বনুনংখ্যক মহারথ সমরে অপরাজিত 
হইয়! সিশ্ধুরাজের নিকটে গমন পৃর্ববক আমাদিগের অদৎখ্য 
সেনা পরাজয় করত তুমুল সংগ্রাম করিতেছে । হে মহা 
আ্ন্! আপনি কি প্রকারে সাত্যকি ও ভীমের নিকট 
পরাজিত হইলেন। ইহ লোকে শাপনার এরূপ পরাভব 
সাগরশোষণের ন্যায় সাতিশয় বিস্ময়কর হইয়াছে । লোকে 
সাত্যকি, ধনগ্জয় ও ভীমের হস্তে আপনার পরাঁভব শ্রবণ 
করিয়া আপনাকে যখোচিত নিন্দা করিতেছে । ধনুর দ- 
বিশারদ ড্রোণাচার্ধ্য কি প্রকারে সমরে পরাভূত হইলেন, 
এই বলিয়া আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে। 
আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য । ঘখন তিন জন মহারথ আপনাকে 
অতিক্রম করিঘ্া গমন করিয়াছে, তখন এই সংগ্রামে 
নিশ্চয়ই আমার ম্বত্যু হইবে । যাহা হউক, গতকর্্ের 
শিষিত আর অনুতাপ কর! বিধেয় নহে । এক্ষনে জয় দ্রথকে 
রক্ষ। করিবার সময়োচিত উপায় উদ্ভাবন পুর্ববক তদনুরূপ 
কার্য করুন। 

(দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে রাঞ্জন্‌! আমি বহুবিধ চিন্ত। 
করিয়া যেরূপ কর্তব্য অবধারণ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ 
করুন। এক্ষণে পাগুবপক্ষীয় তিন জন মহারথ অতিক্রমণ 
করিয়। গমন করিয়াছেন । তাহাঁদিগের পশ্চাদ্বন্তী প্রদেশে 
যেরূপ ভয়ের সম্ভাবনা, এই অন্যান্য যোধগণের অগ্জবস্তী 
প্রদেশেও সেইরূপ ভয়ের সম্ভাবনা; কিন্তু কৃষ্ণার্জুন ষে 
স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তথায় গুরুতর ভয়ের সম্ভাবনা । 


৪৪০ মহাভারত । 


যাহ] হউক; এক্ষণে আমার বিবেচনায় ধনপ্য়ের হস্ত হইতে 
জয়দ্রথকে পরিত্রাণ কর] সর্ববতোতভাবে বিধেয়। সাত্যকি ও 
ভীমসেন জয়দ্রথের প্রতি গমন করিয়াছেন ; অর্তএব 
তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্ব করা আমাদিগের অবশ্য 
কর্তব্য । হে রাজন্‌! তুমি পুর্বেব শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ষে দৃযৃতক্রীড়া করিয়াছিলে, সম্প্রতি তাহার পরিণাম 
সমাগত হইয়াছে। তখন সেই সভায় জয় কিন্বা পরাজয় 
হয় নাই। সম্প্রতি আমর এই সংগ্রামরূপ জড়ায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছি; ইহার জয় কিন্থ। পরাজয় ত লাভ হুইবেক; 
পূর্বে শকুনি কুরুমভায় কৌরবগণ সমীপে যে সমস্ত অক্ষ 
লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল, সেই সমুদাঁয় অদ্য এক্ষণে দেহতেদা 
ছুরাসদ শররূপে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি নৈন্যগণবে, 
ভুরোৌদর, শরনিকরকে অক্ষ ও সিক্ধুরাজকে পণস্বরূপ বোধ 
কর। আজি আমরা জয়দ্রেথকে পণ রাখিয়! আরাতিগণের 
সহিত দ্যুতক্রীড়া করিতেছি; অতএব প্রাণপণে দিন্ধুরাজকে 
পরিত্রাণ করিতে তোমাদিগের বিশেষ যত্বু করা কর্তব্য। 
দি্ধুরাজের প্রাণ রক্ষা ও জীবন নাশ আমাদিগের জয় ও 
পরাজয়ের হেতুভূত। অতএৰ যে স্থানে মহাধনুদ্ধর বীর- 
পুরুষগণ জয়দ্রেথের রক্ষার্থ নিযুক্ত রহিয়াছেন, তুমি সেই 
স্থানে শীত্র গমন পুর্ববক এ রক্ষকদিগকে রক্ষা] কর। আমি 
এই স্থানে অবস্থান পুর্ব্বক অন্যান্য সৈন্যগণকে প্রেরণ "এবং 
পাণগ্ডব ও স্থঞ্জয়গণের মহিত পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিব । 

অনন্তর ছুর্য্যোধন দ্রোণাচার্যের আদেশানুসারে তীৰণ 
কর্ম স্পাদনে সমুদ্যত হইয়। পদানুগ লমভিব্যাহারে মহা- 
বেগে প্রস্থান করিলেন। মেই সময় পাগুবপক্ষীয় চক্ররক্ষক * 
পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজ! সৈন্যগণের পাঞ্চি- 
স্কাগ অবলম্বন পূর্বক ধনঞ্জয়ের লমীপে গমন করিতে 


প্রোণ পর্থ। ৪৪১ 


ছিলেন; হে রাজন্‌! পূর্বে্ব মহাবীর র্জদুণ কৌরৰ সৈন্য- 
গণের সহিত সংগ্রামার্থ তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, এ 
চক্ররক্ষকদ্বয় তাহার অনুগামী হইবার নিমিত্ত সাতিশয় যত 
করিয়াছিলেন। এ সময় মহাবীর কৃতবণ্্মা তাহাদিগকে 
নিবারণ করিলেন। এক্ষনে কুরুরাজ ছুর্ঘ্যোধন এ ছুই জনকে 
সৈন্যগণের পার্শ্বদিয়া ধনগ্তয়ের নিকট গমনোদ্যত দর্শন 
করত তঙগুক্ষণাৎ্ তাহাদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম 
করিতে প্ররৃন্ত হইলেন। ক্ষত্রিরশ্রেষ্ঠ প্রলিন্ধ মহারথ ঘেই 
বীরদ্ধয়ও তীহাঁর প্রতি ধাবমান হইলেন। দেই সময় 
যুদামনু কঙ্কপত্র পদ্িশোভিত ত্রিশ শরে ছুর্য্যোধনকে, 
বিংশতি শরে তীহার সারথিকে ও চাঁরি শরে ভাহার চারি 
অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন । মহাবাঁর ছুর্ষ্যোধন যুধামন্যুর শর 
প্রহারে ক্রুদ্ধ হইয়া এক শরে াহ!র ধ্বজ ও অন্য এক শরে 
তাহার শরাসন ছেদন পুর্বক ভল দ্বারা সারথিকে রথ হইতে 
নিপাতিত ও নিশিত শরচতুষ্টয়ে অশ্ব চতুষ্টয়কে বিদ্ধ 
করিলেন । তখন মহাবীর যুধামনুয সরোষ লোচনে হুর্ষ্যো- 
ধনের বক্ষঃস্থন লক্ষা করিয়! অবিলম্বে ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ 
করত গর্জন করিতে লাগিলেন। উত্তমৌজাও ক্রোধভরে 
সুবর্ণালঙ্কত শর সঘুহে কুরুরাজের সারথিফে বিদ্ধ করিয়া 
কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। তৎ্কালে ছুর্য্যোধন উষ্ত- 
মৌজার পাখি, সারথি ও অশ্বচভুষ্টয় বিনাশ করিলেন। 
মহাবীর উত্মৌজা এই রূপে হুতাশ্ব ও হত্রসারথি হুইয়। 
সত্বরে ভ্রাতা যুধামন্যুর রথে আরোহণ পূর্বক শর সমুহ 
ছুর্যযোৌধনের অশ্বগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ 
উত্তযৌজার শরে তাড়িত হইয়া ধরাতলে পতিত ও পঞ্ষত্ব 
প্রাপ্ত হইল। সেই সময় যুধামনুযু উত্ুষ্ট শর পরিত্যাগ 
পুর্ববক ছুর্ষেযাধনের তুণীর ও কারক ছেদন করিয়। ফেলি- 
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লেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত রাঁজ। দুর্ষ্যোধন এ অশ্ব ও. 
সারথি শুন্য রধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদ1 হস্তে পাঞ্চাল- 
দেশীয় বীরদয়ের প্রতি অভিভ্রত হইলেন। তাহার! শক্রজেতা। 
ছুর্য্যোধনকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়। সত্বরে 
রথ হইতে অবরোহণ করিলেন। তখন কুরুরাজ গদাঘাতে 
তাহাদিগের সেই স্ুবর্ণমণ্ডিত রথ অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের 
সহিত প্রোথিত করত সত্বরে মদ্ররাজের রথে আরোহণ 
করিলেন। পাঞ্চালদেশীয় রাঁজপুত্রদ্য়ও অন্য রখদয়ে 
আরোহণ পুর্ধরবক ধনগ্তীয়ের নিকট গমন করিতে আবম্ত 
করিলেন। 


একত্রি”শদধিক শততম অধায়। 


হে রাঁজন্‌! এদিকে এ ঘোরতর সংগ্রামে সমন্ত বীরগণ 
সাতিশয় নিপীড়িত ও ব্যাকুল হইলে, কানন মধ্যে ম্মানঙ্গ 
যেরূপ মন্তমাঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, মহাবীর কর্ণ মেইরূপ 
ংগ্রাম।ভিলাধী ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। 

ধতরা্ কহিলেন, হে সগ্য়! ধনগ্জীয়ের রথপাশ্শে 
মহাবীর ভীম ও কর্ণের কি প্রকার সংগ্রাম হইল? রাধা- 
নন্দন পৃর্বেবে ভীম কর্তৃক পরাভূত হইয়া কি নিমিত্ত পুন 
রর্বার তাহার সাহত সংগ্রমার্থ আগমন করিল 2 আর বৃকো, 
দরই বাকি রূপে সেই সুপ্রদিদ্ধ মহাবীর সূতপুত্রের প্রত্যু- 
দগমনে প্রবৃপ্ত হইল? ধর্দ্দরাজ যুধিষ্ঠির ভীক্ ও দ্রোণাঁচণর্য্যাকে 
'ছতিক্রম করিয়া অবধি ধনুর্ধর কর্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও 
স্ভয় করেননা। তিনি কর্ণের ভয়ে শয়ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ 
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করিয়াছেন। ভীমলেন কি প্রকারে সেই রখিশ্রেষ্ঠ সুতপুত্রের 
সহিত সংগ্রাম করিল? ধনপ্ুয়ের রথাভিমুখে কর্ণ ও ভীমের 
কি প্রকার সংগ্রাম হইল? পুর্বে্ব মহাবীর কর্ণ কুন্তীর নিকট 
বকোদরকে আপনার ভ্রাতা বলিয়! পরিজ্ঞাত হইয়াছে 
এবৎ ধনগ্তীয় ব্যতীত আর কোন পাগুবকে সংহার করিব 
না বলিয়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত 
বকোদরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ভীমসেনই ব 
কি একারে কর্ণের পুর্র্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া তাহার 
সহিত সংগ্রাম করিতে সাহস করিল? হেসপ্রয়! আমার 
তনয় দুন্দ্দতি ছুর্যোধন নিরন্তর আঁশ। করিয়া! থাকে যে, 
কর্ণ পাগুবগণকে পরাজয় করিবে। ফলতঃ ছুর্য্যোধন কেবল 
কর্ণের গুতি নির্ভর করিাই জয়াশ করিয়া থাকে; সেই 
কর্ণ কি প্রকারে ভীমপরাক্রম ভীমসেনের সহিত্ত সংগ্রামে 
প্রবৃ্ত হইল? আমার তনয়গণ যাহাকে আবলম্বন করিয়! 
মহারথগণের সহিত শক্রতা করিয়াছে, যে বীর এক রথে 
আরোহণ পূর্বক সসাগরা পৃথিবী পরাভব করিয়াছে, ষে 
ধনুদ্ধর হজ কবচ ও কুগুল ধারণ পুর্ববক জন্মগ্রহণ করি- 
য়াছে, বুকোদর সেই মহাবীর কর্ণ কর্তৃক পুর্ববকৃত বহুবিধ 
অপকার স্মরণ করিয়াও কি প্রকারে তাহার সহিত সংগ্রামে 
প্ররৃভভ হইল । যাহা হউক, এক্ষণে বীরদ্ধয়ের কি প্রকার 
মংখ্বাম ও কাহারই বাজয় লাত হইল, সেই সমস্ত বিশেষ 
রূপে আমার নিকট বর্ণন কর। 

সপ্তীয় কহিলেন, হে নরনাথ! বৃকোদর মহাবীর কর্ণকে 
পরিত্যাগ পৃর্রবক বাসুদেব ও অঙ্ুন সমীপে গমন করিবার 
অভিলাষ করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ 
হইয়া মহাবেগে তীহার নিকট গমন পুর্ববক বারিদমণ্ল 
যেরূপ বারিবর্ষণ দ্বারা ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ কন্কপত্র 


৪8৪৪ মকাভারত। 
যুক্ত শরজাল বর্ষণ পুর্ব্ক তাঁহাকে সমাচ্ছঞ্ন করিয়। উচ্চস্বরে 
হাস্য করত কহিলেন, হে পাগুতনয় ! তুমি শক্রগণের সহিত 
ংগ্রায় করিতে পার, ইহা আমি স্বপ্নেও অবগত নহি। 
যাহ! হউক; তুমি অর্জুন দর্শন মানসে আমার নিকট হইতে 
পলায়ন করিয়! ফি কুস্তীতনয়ের উপযুক্ত কাধ্য করিতেছ ? 
তুমি পলায়ন করিও না, এইন্থানে থাকিয়া চতুর্দিক্‌ হইতে 
আধার প্রতি শরবর্ষণ কর। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই রূপ 
আহবান শুবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অর্দমগুলাকাঁরে পরিজমণ করত 
সায়ক সমুহ বর্ষণ পূর্বক তীহার সহিত সংগ্রাম করিতে আারস্ত 
করিলেন। বর্্মধারী কর্ণ সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে সর্ববশীস্ত্র বিশারদ 
ভীমসেনের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। ভীমসেন প্রথমতঃ 
কৌরব পক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরকে সংহার করিয়া বিবাঁদ শেষ 
করিবার অভিলাষে কর্ণের প্রতি বহুবিধ স্ুতীক্ষ নারাচ 
নিক্ষেপ করিতে লাঁগিলেন। মহাবল কর্ণ স্বীয় অস্ত্রমায়! 
প্রভাবে মন্তমাতঙ্গগামী ভীমসেনের শর বর্ধণ নিবারণ করি- 
লেন। হে রাজন্‌! মহাবীর সুতপুত্র কর্ণ উপধুক্ত যুদ্ধ বিদ্যা 
শিক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি সমরে আচার্য্যের ন্যায় পরিভ্রমণ 
পূর্বক হাপ্য করত ক্রোধপুর্ণ ভীমঘেনকে অবমাননা করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের হাপ্য সহ্য করিতে 
না পারিয়! যুদ্ধপরায়ণ বীরগণের সমক্ষে মহামাতঙ্গের গ্রঠি 
যেরূপ অস্কুশাঘাত করে, তদ্রপ সূতপু্রের বক্ষঃস্থলে বশুসদন্ত 
নিক্ষেপ পুর্ববক পুনরায় সুশাণিত একবিংশতি শরে তাহাকে 
বিদ্ধ করিলেন । তখন মহাবীর কর্ণ বুবোদরের কনকজাল- 
জড়িত লমীরণ সদৃশ বেগপম্পন্ন অশ্বগণকে পাঁচ পচ শরে বিদ্ধ 
করিয়৷ শরজাল বর্ষণ পূর্ববক অর্দ নিমেষ মধ্যে ভীমলেনকে 
সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিলেন। পরে 
তিনি চতুঃযষ্টি শরে ভীমের সুদৃঢ় কবচ ভেদ করিয়! মর্্মভেদী 
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নীরাচান্ত দ্বারা ক্তাহার়ে আহত করিলেন। মহাধাহ ্ীমষেন 
সেই কর্ণ শরাঘন প্িইস্যত সায়ক সকল লক্ষ্য না করিয়। 
অসন্ত্রান্ত চিতে তাহারে দুটরূপে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি 
কর্ণের ভূজঙ্গোপম শরজালে বিদ্ধ হইয়া কিছুষাত্র ব্যথিত হন 
নাই। অবশেষে তিনি শানিত শ্ুুতীক্ষ দ্বাত্রিংশৎ ভল্প দ্বার 
কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ ও অনায়াসে শরবর্ষণ পূর্বক জয়- 
দ্রথ বধাভিলাষী মহাবীর তীমসেনকে শরজালে আচ্ছন্ন করিয়। 
ভাহার সহিত ম্বছুভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন? ভীষসেন 
পূর্ব বৈর স্মরণ পুর্ব্বক কর্ণের সেই অপমান পহ্য করিতে 
না পারিয়া ক্রোধতরে শীঘ্র তাহার প্রত্তি শরনিকর নিক্ষেপ 
করিলেন । বৃকোদর প্রেরিত স্ুবর্ণপুত্ব শরজাল শব্দায়মান 
বিহঙ্গকুলের ন্যায় ধাবমান হইয়া কর্ণকে আচ্ছন্ন কুরিল। 
রথিশরেষ্ঠ রাধেয় এই প্রকারে শলভকুল সমাচ্ছন্নের ন্যায় রকো- 
দরের শর সমুহে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার উপর স্ুৃতীক্ষ শরজাল 
বর্মণ করিতে লাগিলেন । মহাবীর ভীমসেন বহুবিধ ভল্ল দ্বারা 
তাহার সেই শরজাল অর্ধ পথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
মহাবীর রাঁধেয় পুনরায় শরবর্ষণ দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছন্ন 
করিলেন ৷ বকোদর কর্ণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়! শলত 
সমাচ্ছন্ন শল্লকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সূর্যযদেৰ 
যেরূপ স্বীয় রশ্মিজাল অনায়াসে ধারণ করেন, ভীমসেন সেই- 
বূপ কর্ণনির্ম,ত্ত শরসমূহ অক্রেশে ধারণ করিলেন। কর্ণের 
কার কচ্যুত নুবর্ণপুখ্খ শিলাধৌত শরনিকরে তাহার সর্ববাঙ্গ 
শোণিতাক্ত হওয়াতে তিনি বলন্তকালীন কুষ্ুরা্জি বিরাজিত 
অশোক তরুর ন্যায় শোত। প্রাপ্ত হইলেন এবং পরি- 
শেষে তিনি কর্ণের সমরধিচরণ সহ্য করিতে অসমর্থ হুইয়া 
রোধভরে নয়নযুগল উদ্বর্তন পুর্ববক তাহার প্রতি পঞ্চবিং- 
শতি নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর সূহনন্দন ভীম- 
(৫৭) ম 
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শরে বিদ্ধ হইয়! তীব্রবিষ আশীবিষ সমাবৃত শ্বেত পর্বতের 
ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর 
চতুর্দশ শরে কর্ণের মন্ত্ব ভেদ করিয়া সুশাণিত শর সমূহে 
তাহার শরাঁসন ছেদন, অশ্বচসুষ্টয়কে সংহার ও দারথিকে 
বিনষ্ট করত দিনকরকরপ্রভ নারাচ সমূহে বক্ষঃস্থল বিদ্ধ 
করিলেন। মার্তগের কিরণজাল যেরূপ জলদজাল ভেদ 
করিয়। ধরাতলে নিপতিত হয়, সেইরূপ ভীমনিক্ষিক্ত নারাচ 
সমুদয় কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল। হে 
রাজন্‌! পুরুষাতিমানী মহাবীর কর্ণ এইরূপে বুকোদরের 
'শরাঘাতে ছিন্নচাপ ও ৰিকলাঙ্গ হইয়! অবিলম্বে অন্য রথে 
"পলায়ন করিলেন 
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ধৃতরাঙ কহিলেন, হে সপ্ভীয়! যেকর্ণের প্রতি আমার 
পুত্রগণের মহতী জয়াশ! ছিল, দূর্যোধন সেই কর্ণকে 
সমরপরা্রখ দেখিয়া! ফি কহিল? মহাবীর বুকোদর কি 
প্রকারে সংগ্রাম করিল এবং মহাবল পরাক্রান্ত কণইব! রণ- 
স্থলে বৃকোদরকে প্রদীপ্ত ছুতাশনের ন্যায় সন্দর্শন “করিয়া 
কি করিতে লাখিলেন ? 
সপ্তায় কহিলেন, ছে নরনাঁথ। মহাবীর কর্ণ পুনর্ববর 
যথাবিধ সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ পুর্ববক মারুতো- 
দ্ধত মহাসাগরের ন্যায় ভীমের অভিমুখে ধাঁকমান হই. 
লেন। দেই সময় আপনার পুত্রগণ কর্ণরে রোষাবিষউট 
ক্গাবলোকন করিয়া ভীমকে হুতাশনমুখে শাহৃত বলিয়। 
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বোঁধ করিতে লাঁগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ মতি ভীষণ 
জ্যানির্ঘোষ ও করতল ধ্বনি করত ভীমরথের অভিমুখীন, 
হুইলেন। অনস্তর ভীমের সহিত সৃতনন্দনের পুনরায় ঘোর- 
তর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন এ বীরছয় পরস্পর বধা- 
ভিলাষী হইয়া রোষারুণলোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন পর- 
স্পরকে নিরীক্ষণ করত ক্রুদ্ধ ভুজন্গদয়ের ন্যায় গর্জন 
করিতে লাগিলেন । পরে তাহারা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ 
করিয়া কোপাবিষ্ট ব্যাপ্রদ্য়ের ন্যায়, দ্রুতগামী শ্যেন- 
দবয়ের ন্যায় ও, ক্রুদ্ধ শরভদ্বয়ের ন্যায় সংগ্রাম করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 
হে রাজন্‌! পূর্বের দ্যুতক্রীড়া, বনবাস, বিরাট নগরে অব- 
স্থিতি ও বহুরত্বপূর্ণ 'রাজ্য অপহরণ জনিত পাগুবগণের 
যে ক্লেশ হইয়াছিল, আপনি পুত্রগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া 
সপুত্রা তপস্থিনী কুন্তীকে যে দগ্ধ করিতে লংকল্প ও পাগুব- 
গণকে দুঃখ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার ছুর্মমতি পুত্রগণ 
সভাষধ্যে ছৌপদীকে যে ক্রেশ প্রদানে প্ররৃন্ত হইয়াছিলেন, 
দুঃশামন দ্রৌপদীর যে কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন, কর্ণ 
সভামধ্যে পাণডবদিগের প্রতি যেনিদারণ বাক্য প্রয়োগ 
করিরাছিলেন, কৌরবগণ হে কৃষ্ণে! তোমার ষণ্ডতিল সদৃশ 
স্বামিগণ বিনষ্ট হইয়া নিরয়গামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহা- 
কেও পতিত্বে বরণ কর; এই বলিয় যে, আপনার সমক্ষেই 
দ্রূপদতনয়াকে অপম|ন করিয়াছিলেন, আপনার পুত্র- 
গণ ভ্রৌপদীকে যে দামীতাবে উপভোগ করিতে অভিলাষ 
ও পাগুবদিগকে যে কৃষ্ণাজিন পরাইয়া বুনগমনে আদেশ 
“করিয়াছিলেন এবং আপনার তনয় ছুর্য্যোধন রোষভরে 
শুন্যহৃদয় বিপন্ন পাওবদিগকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া যে 
আস্ফালন করিয়াছিলেন, তৎকালে এই সুমস্ত বৃত্তাস্ত ভীমের 
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নে সমুদিত হইতে লাগিল। তিনি কাল্যকাঁলাবধি যে সমু 
দায় ক্রেশ পাইয়াছিলেন, ঘেই সমস্ত স্রণ করত যার- 
পর নাই দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সুবরণপৃষ্ঠ বৃহ, কোদণ বিম্ফা- 
রণ করত প্রাথপণে কর্ণের অভিমুখে যহাবেগে গষন পূর্বক 
ভাস্বর শাণিত শরনিকর বিস্তার করিয়। দিনকরের করনিকর 

1চ্ছন্ন করিলেন। মহাববে কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্য করিতে 
করিতে তৎক্ষণা স্বীয় শর লহ দ্বার ভীমসেনের শরনিকর 
ছে্ন পূর্বক স্তাহাকে নিশিত নয় শরে বিদ্ধ করিলেন » 
মহাবল ভীমসেন অস্কুশাহত ফাতঙ্গের নায় কর্ণশরে 
নিবারিত হইয়। ক্রতবেগে তাহার প্রতি ধাৰষান হইলেন। 
মহাবাহু কর্ণ লমরসমু্স্ুক ম্ভমাতঙ্গবিক্রম বরুকোদরাকে 
বেগে সমাগত দেখিয়া তাহার প্রত্যুদগীমন পূর্বক শঙতেরী- 
সমনিস্বন শঙ্খ প্রব্বাপিত করিলেন এবং অতি হৃষ্টচিন্ডে 
রকোদরের সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন । 
যহাবীর ভীমসেন হস্তী, অশ্ব, রথ.ও পদাতি সমবেত স্বীয় 
সৈন্যদিগকে ছিম্ব ভিন্ন দেখিয়। কর্ণকে শরধারায় সমাচ্ছক্ 
করিতে আরম্ত করিলেন। তখন যহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে 
শরজালে সমাচ্ছঙ্গ করিয়া স্বীয় হংসসঙ্গিভ শ্বেতাশ্বগণের 
সহিত তাহার খক্ষলবর্ণ কৃষ্তাশ্বদিগকে মমববেত করিলেন। 
তদ্র্শনে কৌরবসৈন্যমধ্যে যহান্‌ হাহাকার ধ্বনি সমুখিত 
হইতে লাগিল। এ বীরদ্ধয়ের পবনবেগগাষী কৃষ্ণ ও শ্রে্ত বর্ণ 
অশ্বগণ সম্মিলিত হইয়। আকাশমগুলস্থ সিতাসিভ জলধরের 
ন্যায় শোভ। প্রাপ্ত হইল । 

হে মহারাজ! তখন কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ কর্ণ ও 
তীম্মজেনকে অঠিমাত্র ক্রুদ্ধ অবলোকন করিয়া তয়ব্চাকুল-: 
চিন্তে কম্পিত হইতে লাগিলেন । সযরস্থল কৃতাঁন্তের রাজ 
ধানীর ন্মায় নিতান্ত ছুর্নিরীক্ষ্ট হইয়! উঠিল। মহারথগণ 
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এ জনতামধ্যে সেই বীরদ্ধয়ের কাহারগ জয় পরাজয় স্থির 
করিতে পারিলেন না) এ বীরঘ্বয় পরস্পর নিকটবর্তা হইয়া 
অস্্রযুদ্ধ করিতেছেন, এইমাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
&ঁ সময় শক্রুনিসূদন সেই মহাবীরঘয় পরস্পরের সংহারার্থী 
হুইয়া পরম্পরের প্রতি শর বর্ষণ পুর্ববক গগনমগুল শরসমা- 
চ্ছল্ন করত জলধারাবর্ধী জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করি- 
লেন। উইদিগের কম্কপত্র পরিশোভিত হিরপ্বয় শরকাল 
দ্বার! আকাশমণ্ল উদ্কা! বিভাপিতের ন্যায় ও শরগুকালীন 
নংরসরাজি সমাচ্ছন্্ের ন্যায় শোতা। পাইতে লাগিল। তখন 
মহাবীর কুষ্ঠ মস্টুৎ স্বান্মৌদরকে কর্ণের সছিত সয্রে সমবেত 
দেখিয়৷ তাহাকে অত্তিভারাক্রান্ত বিব্চেনা করিতে লাশি- 
লেন । অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেন উভয়ে উভয়ের শরনিকর 
নিরাকরণ পূর্বক দৃঢ়তর শর প্রয়োগ করিতে প্র হইলে, 
অসংখ্য তাশ্ব, নর ও হস্তী সকল নিহত হইয়া ধরাতলে 
নিপত্রিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের পতনে অসংখ্য 
কৌরবসৈন্য বিনষ্ট হইল। মনুষ্য, অশ্ব ও কুগ্তরগণ এই- 
রূপে বিনষ্ট হইলে, তাহা দিগের স্বৃত কলেবরে ক্ষণকাল 
মধ্যে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হই উদ্ভিল। 


পারাপার রী “০০০টি ও 


ত্রয়স্তিশদধিক শততম অধ্যায় । 


ধৃতরাহ্র কহিলেন, হে সপ্ীয়! ভ্বীমসেন লঘুবিক্রম করের 
সহিত যখন যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল, তখন তাহার বলবীধ্য 
অতিশয় অদ্ভুত বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। যে কর্ণ সর্ববান্ত্রধারী 
হজারোদ্যত যক্ষ। অস্ুর ও মান্বগণ সমবেত দেবগণকেও 


৪৫০ মকাভারত। 


নিবারণ করিতে পারে, সে বুকোঁদরকে কি নিমিত্ত পরাভৰ 
করিতে অসমর্থ হইল ? যাহা হউক, কি প্রকারে এ বীরদ্য়ের 
প্রাণ সংশয়কর সংগ্রাম সংঘটিত হইল, তুমি তাহা বর্ণন 
কর। আমার বোঁধ হয়ঃ জয় বা পরাজয় উভয়েব্ই আয়ন । 
ছে স্তয়! আমার তনয় ছুধ্যোধন কণের সাহায্যে সমরে 
সাত্যকি ও কৃষ্ণের সহিত পাওবদিগকে পরাজয় করিতে 
সাহসী হইয়। থাকেন; কিন্তু আমি ভীমশরে কর্ণকে 
বারংবার পরাজিত শ্রবণ করিয়া একান্ত মোহাভিতৃ 
হইতেছি। এক্ষণে আমার তনয়ের ছুঠি প্রভাবেই কৌনৰ 
গণ স্বত্যুযুখে নিপতিত হইতোছন। কণ কদাচ পাণ্ডব- 
দিগকে পরাজয় করিত সমর্থ হইবেন না। তিনি তাহা, 
দিগের সহিত যত বার যুদ্ধ করিয়াছেন, তত বারই পরা- 
জিত হুইয়াছেন। দেবগণ সমবেত সুররাঁজ ইন্দ্রও যে 
পাগুবদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না, ডর্্মতি ছুধ্যো 
ধন তাহা বুঝিতে পারে না। মধুলাভার্থা যেরূপ রাক্ষে 
আরোহণকালে আপনার অথ:পতন অনুধাবন করে না, 
ছুর্্ঘতি দুর্য্যোধন সেইরূপ ধনেশ্বর সদৃশ ধর্্মরাজের ধন অপ- 
হরণ করিয়া আতআ্মবিনাশ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে 
না। এ ধূর্ত ছুর্্মরতি ছুর্যোধন শঠতা পৃর্ধধক মহাখ্খা 
পাঁগুবদিগের রাজ্য অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত 
বোঁধে নতত তাহাদের অবমাননা করিয়া থাকে। আমিও 
পুত্রবাঁৎসল্যে নিতান্ত অভিভূত হইয়। ধন্দপরায়ণ পাগুব- 
দিগকে বঞ্চনা করিয়াছি। দুরদশা যুধিঠির বারংবার সন্ধি 
স্থাপনের বাসন! করিয়াছিল ; কিস্তু আমার পুত্রগণ তাহাকে 
যুদ্ধে অশক্ত বিবেচনা করিয়। তাহার বাক্যে উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি কহিলে, মহাবীর রূকো- 
দর পুর্ব্বের সেই সকল দুঃখ ও অপকার স্মরণ করিয়া কর্ণের 
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সহিত সংগ্রামে প্রত্বত্ত হইয়াছে। এক্ষণে কণ ও ভীম পর- 
স্পরের বধসাধনে সমুদ্যত হইয়! যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, 
তাহা কীর্তন কর। 

সঞ্জর কহিলেন, হে রাজন্‌! অরশ্যমধ্যস্থিত কুগ্তর যুগ- 
লেগ নায় পরম্পর বধাতিলাধী মহাবীর বৃকোদর ও কণ্ণের 
যেরূপ সংখ্াম্দ হইয়াছিল, তাহ! শ্রবণ করুন । মহাঁবল 
পরাক্রান্ত কর্ণ নিতাতত ক্রুদ্ধ হইয়া পরাক্রম প্রকাশ 
পূর্বক ক্রোধপরবশ ভীমসেনকে মহধবেগসম্পন্ন তীক্ষা গ্র 
ত্রিংশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন নিশিত তিন শরে 
তাহার শরাঁসন ছেদন করিয়। ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথির প্রাণ 
সংহার পূর্বক রথ হইতে তাহারে ধরাতলে নিপাতিত করি- 
লেন। তখন কণাহারে বিনাশ করিবার নিমিত্ত কনক- 
বৈদ্র্যা সমলঙ্কন, দণুসম্পন্ন কাঁলশক্তির ন্যায় প্রাণান্তকর 
এক মহাশক্তি গ্রহণ, উৎক্ষেপণ ও সন্ধান পুরর্বক বজের ন্যায় 
ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । 
ভর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার আত্মজগণ সেই সিংহনাদ শ্রবণ 
করিয়া পরম পরিতোষ লাত করিলেন। তখন মহাবীর 
রকোদর অগ্নি ও সুধ্যপ্রত নির্ম্মোকনির্মমস্ত ভীষণ ভূজগ 
সদৃশ দেই কর্ণ নির্মক্ত শক্তি সাতশরে নভোমগুলেই ছেদন 
করিয়। ফেলিলেন ; এবং কর্ণের জীবন নুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
যেন রোবভরে তীহার প্রতি সুবর্ণপুঙ্থ শিলাঁশিত যমদণ্ড 
সদৃশ সায়ক সমূহ বর্ণ করিভে লাগিলেন। তখন কর্ণও অন্য 
ধনুক গ্রহণ করত আকর্ষণ করিয়া শরনিকর বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। ভীমসেন নতপর্বব নয় শরে সেই কর্ণ বিমুক্ত শর 
সকল্প ছেদন করিয়! সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 

হে রাজন! এইরূপে তাহারা কখন গাতীলাভার্থী প্রম্ত 
ব্যভদ্বয়ের ন্যায় চীশুকার, কখন মামিষলোতী শারদ, লঙ্বয়ের 


৪৫২ মঙংাভারত। 


ম্যায় তর্জভন গর্জন, কখন পরস্পরের প্রতি প্রহারে সমুদ্যত, 
কখন পরস্পরের ছিদ্রান্থেষণ এবং কখন ব| গোষ্ঠস্থিত 
মহারুষতদ্বয়ের ন্যায় সরোধ নয়নে পরম্পরকে সন্দর্শন 
করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ সমাগত হইয়া পর. 
স্পরের প্রতি দশন প্রহার করিয়া! থাকে, তাহারা /পইরূপ 
(রোযারুণনেত্রে পরস্পরের প্রতি শরবর্ষণ কারতে আরম্ত 
করিলেন এবং কখন হাসা, কখন ভরঙ্খদন ও কখন 
ব| শঙ্খ ধ্বনি করিবে এত্ত হইলেন। এইরূপে ভাহাদিগের 
€লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাষ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর 
ভীম কর্ণের শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন ও শ্রেতবর্ণ অশ্বদিগকে 
শমনসদনে প্রেরণ করত রখোপন্থস্থিত সারথিকে ভূতলে 
নিপাতিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ এইফজপে ভীমশরে হত্তাশ্ব, 
হতলারথি ও বিমোহছিতপ্রায় হইয়া চিন্তাসাগরে নিম 
হইলেন এবং ততুকালে কর্তব্য বিষয়ের কিছুই স্থির করিতে 
পারিলেন না। 
হে রাজন! তখন মহারাজ ছুর্যোধন কর্ণকে নিতান্ত 
আপদশপন নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধকম্পিতকলেবরে ছুর্জ- 
য়কে কহিলেন, হে দুর্জয় ! এী দেখ, বৃকোদর কর্ণকে শর- 
জালে সাতিশয় নিপীড়িত করিতেছে; অতএব তুমি কণের 
সাহাব্য করিবার নিমিত্ত সত্বরে গমন পূর্ববক শ্মশ্রগশুন্য 
ভীমকে সংহার কর। তখন আপনার পুত্র দ্ুর্জ্বয় জোষ্ঠ- 
ভ্রাতার আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়! শরজাল বিস্তার পুর্ববক তুমুল 
হগ্রামে প্রবৃত্ত বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং, 
ভীমসেনকে নয়, তাহার শশ্বর্দিগকে আট ও সারণিকে ছয়- 
শরে নিপীড়িত করত তিন শরে তাহার কেতু বিদ্ধ করিয়া 
পুনর্ববার তাহার প্রতি নাত শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন 
দীমসেন লাতিশয় রোষপরবশ হইয়া! শর সমূহ দ্বার! দুর্সয়ের 
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মর্ম বিদ্ধ করত অশ্ব ও সাঁরখির সহিত তাহাকে রুতান্ত 
ভবনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর কণণ ছুঃখিতচিন্তে অবিরল 
বাম্পপুরিত লোচনে সেই দিব্যাতরণম্ডিতত ধরাতলে 
নিপতিত, ভূজঙ্গের ন্যায় বিলুরগিত ছুর্জয়কে প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিলেন। এ সময় বকোদর দেই গ্রধান বৈরী 
কর্ণকে বিরথ করিয়া হাস্য বদনে শতদ্্রীতে যেরূপ শঙ্কু বিদ্ধ 
করে, সেইরূপ কর্ণের কলেবরে শরজাল বিদ্ধ করিকে প্রবৃত্ত 
হইলেন। মহারথ কর্ণ এইরূপে ভীমশরে ক্ষতবিক্ষভাঙগ 
হুইয়াও ক্রোধপরায়ণ ভীমসেনকে পবিত্যাগ করিলেন না! 


টতুত্তিশংদ ধিক শততম অধ্যায়। 


হে রাজন্! মহাবীর কর্ণ বৃকোদরের ভীষণ শরনিকর 
দ্বারা পুনর্ববার বিরথ ও পরাভূত হইয়া সত্বরে অন্য রখে 
আরোহণ পূর্বক বৃকোদরকে শরবিদ্ধ করিতে প্রবৃন্ত হইলেন! 
মন্তমাতঙ্গদ্বয় যেরূপ একত্রিত হুইয়া বিশাল দশনাগ্র ছারা 
পরস্পরকে প্রহার করে, সেইরূপ এ বীরদ্বয় আকর্ণাুষ্ট 
শরজাল বিস্তার পূর্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে আরস্ত 
করিঞুলন। তখন মহাবীর কর্ণ তীমের উপর শর বর্ষণ পুর্ব্বক 
দিংহনাদ করত পুনর্বার শরসমূহে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ- 
করিতে লাগিলেন । বূকোদর প্রথমতঃ তাঁহাকে দশ শরে 
বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর 
কর্ণ স্বীমের বক্ষঃস্থলে নয় শর নিক্ষেপ করিয়া এক শাণিত 
সায়কে তাহার ধ্বজ বিদ্ধ করত গর্জন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এ সময় ভীমকণ্্মা ভীমসেন, যেমন অঙ্কুশ দ্বার! 

(৫৮) ম 
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মাতঙ্গকে ও কষ! দ্বারা অশ্বকে আঘাত করে, সেইরূপ 
ত্রিষষ্টিসায়কে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 

মহারথ কর্ণ এইরূপে ভীমশরে গাটতর বিদ্ধ হইয় 
ক্রোধারুণনয়নে স্কণী লেহন পূর্ববক তীমসেনকে সংহার 
করিবার মানসে দেবরাজ নির্ম,ক্ত বজ্ডের ন্যায় সর্ববদেহ- 
বিদারণক্ষম এক শর পরিত্যাগ করিলেন। এ বিচিত্রপুষ্থ 
শর কর্ণের শরাসন হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বৃকোদরের 
কলেবর ভেদ করত ভূগর্ডে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবল 
পরা ক্লান্ত ভীমসেন সাতিশয় রোৌষপরবশ হইয়া অবিচলিত- 
চিত্তে এক চতুর্স্ত পরিমিত, ষটকোণ সম্পন্ন, স্বর্ণ পরি- 
শোভিত, ব্জ সদৃশ, গুরুতর গদ। গ্রহণ পুর্ববক দেবরাজ 
যেরূপ অন্ুরগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেইরূপ মেই 
গদাঁঘাঁতে কর্ণের অশ্বথগণকে সংহার করিলেন জ্রবং ত€পরে 
শর সমূহে তাহার সারথিকে বিনষ্ট করিয়। ক্ষুর দ্বারা তাহার 
ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ সাতিশয় বিমনায়- 
মান হইয়া সেই অশ্ব, সারথি ও ধ্বজশুন্ট রথ পরিত্যাগ 
পুর্ববঝ শরাসন আকর্ষণ করত ধরাতলে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । আমর! তাহাকে রথবিহীন হইয়াও শক্র নিবারণে 
সমুদ্যত নিরীক্ষণ করিয়! বিস্ময়াবিষ্ট চিন্তে তাঁহার অপাধারণ 
বলবীধ্ধ্য দর্শন করিতে লাগিলাম। 

সেই সময় করুরাজ ছুর্য্যোধন কর্ণকে রথশৃন্য অবো- 
লোকন করিয়া ছুর্মখকে কহিলেন, হে ছুর্ম্ম'খ! রৃকোদর 
কর্ণকে বিরথ করিয়াছে; অতএব তুমি সত্বরে উহাকে 
রথে আরোপিত কর। ছুর্মখখ দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণে 
সত্বর হইয়া কর্ণের নিকট গমন পূর্বক শরজালৎবিস্তার 
করত বৃকোদরের নিবারণে প্রবৃন্ত হইলেন। এসময় মহা- 
বল পরাক্রাস্ত ভীমসেন ছুর্দখকে কর্ণের নাহায্ৰে প্রবৃত্ত 
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দেখিয়া অতিহৃষ্টচিত্তে স্থক্ণী লেহন করিতে লাগিলেন।; 
তশ্পরে শরবর্ষণ পূর্বক কর্কে নিবারণ করত সত্বরে 
ভূর্মখের প্রতি ধাবমান হইয়া নতপর্বব নয় শরে তাহাকে 
শমনভবনে প্রেরণ করিলেন? দর্দুথ নিহত হইলে, 
মহাবীর কর্ণ ভাহার রথে অরোহণ করিয়া প্রচণ্ড মার্ডণের 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ছুর্দমখকে রুধিরীক্ত- 
কলেবর, ভিন্ন বর্ম ও ভূতলশায়ী নিরীক্ষণ পূর্বক মুহুর্তকাল 
সংগ্রামে নিরস্ত হইয়া! বাস্পাকুললোচনে তাহাকে প্রদক্ষিণ 
ও অতিক্রম করত দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক 
ইতি কর্তব্যতা বিমুঢ় হইলেন। 

এই অবপরে মহাবীর ভীমসেন কর্ণের প্রতি চতুর্দশ 
নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। দেই ভীম নির্্ম,ক্ত শোণিতপায়ী 
হেমচিত্রিত স্ব্ণপুঙ্খ নারাঁচ সযুদায় দশ দিকৃ উদ্ভাসিত 
করিয়া তাহার কবচ ভেদ ও রুধির পান পূর্ববক ভৃগর্ডে 
প্রবেশ করত বিলমধ্যে অর্ধ প্রবিষ্ট ক্রোধোন্মন্ত উরগ সমু- 
হের ন্যায় শোভমাঁন হইল। তখন মহাবলশালী কর্ণ অবি- 
চারিত চিন্তে স্ুুবর্ণখচিত ভয়ঙ্কর চতুর্দশ নারাচ দ্বারা ভীম- 
সেনকে বিদ্ধ করিলেন। এ সকল নারাচ ভীমের দক্ষিণ ভূজ 
ভেদ করত খগকুলের কুঞ্জ প্রবেশের ন্যায় ধরাতলে প্রবেশ 
করিল। দিবাকর অন্তমিত হইলে তাহার ভাস্বর অংশু- 
জাল*যেরূপ শোভ। পাইয়া থাকে, দেই কর্ণ নির্ধক্ত নারাচ 
সকল ধরাতলে প্রবেশ করত সেই রূপ শোভা পাইতে 
লাগিল। ভীমপরাক্রম ভ্ভীমসেন এ নকল মন্্মতেদী নারাচে 
অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়! বাঁরিধারাআবী ধরাধরের ন্যায় অবিরত 
রুধিরপ্নারা ক্ষরণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি খগ- 
রাজ গরুড়ের ন্যায় বেগশালী তিন শরে কর্ণকে এরং সাত 
শরে তাহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন.। মহাযশ! কর্ণ ভীমের 
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ভূজবলে সাতিশয় নিপীড়িত ও নিতান্ত কাতর হইয়া! সংগ্রা্ 
পরিত্যাগ পূর্বক মহাবেগশালী তুরঙ্গ সমুদায় সঞ্চালন 
করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত 
ভীমসেন স্ুবর্ণম্ডিত শরাঁলন বিস্ফারিত করিয়! প্রদীপ্ত 
পাঁবকের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিলেন। 


গঞ্ত্রি”শদধিক শততম অধ্যায়। 


ধৃতরাষ্্র কহিলেন, হে সঞ্ীয়! অকিঞ্চিৎকর পুরুষকারে 
ধিক্‌! আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়। বিবেচনা করি। মহাবীর 
কর্ণ কৃষ্ণের সহিত পাগুবগণকে রণস্থলে পরাজয় করিবার 
নিষিতত উৎ্সাঁহু প্রদর্শন করিয়। থাকে; কিন্ত সে বকো- 
দরের শর সমূহে নিপীড়িত হইয়া তাহাতর পরাজয় করিতে 
সমর্থ হইল না। কর্ণ সদৃশ যোদ্ধা পৃথিবী মধ্যে অর কেহই 
নাই; আমি এই কথা ছুর্ধ্যোধনের মুখে বারংবার আবণ 
করিয়াছি। মুঢ়মতি ছুর্যযোধন পুর্বেবে আমাকে কহিয়াছিল, কর্ণ 
মহাবল পরাক্রান্ত, দৃঢ়ধন্থা ও ক্রমশূন্য ; তিনি আমার সাহায্য 
করিলে, হতবীর্ধ্য বিচেতনপ্রায় পাগুবগণের কথ কি বলিব, 
দেবগণও আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না; কিন্তু 
এক্ষণে সে কর্ণকে নির্বিষ ভুজঙ্গের ন্যাঁয় পরাজিত ও রণ- 
স্থল হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করিয়া! কি কহিতেছে? কি 
আশ্চর্য্য ! ছুরাত্মা দুর্য্যোধন মোহাবিষ্ট হুইয়! যুদ্ধে একান্ত 
অপটু একমাত্র ভূর্খকে অনলমুখে পতঙ্গের ন্যায়ণ্সমরে 
প্রেরণ করিয়াছিল । মহাবীর অশ্ব্থামা, মদ্ররাঁজ ও কপ 
ইহারা কর্ণের সহিত সমবেত হইয়। ভীমের সমক্ষে অবস্থান 


স্োণ গর্ব । ৪৫৭" 


করিতে সমর্থ হন না। ইহারা সেই কালাস্তক যম সদৃশ 
ভীমকন্ম্মা: ভীমসেনের অযুত নাগতুল্য বল ও ত্তুরব্যবলায় 
অবগত হুইয়া কি নিমিন্ত তাহার রোষানল প্রজ্বলিত করিয়া 
দিবেন; কিন্তু একমাত্র কর্ণ স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ববক 
ভীমকে অনাদর করিয়া! তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃষ্ধ হই- 
য়াছিলেন। অন্মরবিজয়ী দেবরাজের ন্যায় ভীমসেন ভাহারে 
পরাজয় করিয়াছে । অতএব ভীমকে সরে পরাজয় করা 
কাহারও সাধ্যায়ন্ত নহে । যে ভীম ধনঞ্জরকে অন্বেষণ করি- 
বার নিমিত্ত ড্রোণকে প্রমখিত করিয়া আমার দৈন্য মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়াছে; বজু প্রহ্থারে উদ্যত দেবরাজ ইন্দ্রের সম্ম,- 
খীন অস্ুরের ন্যায় কে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া তাহার 
সমক্ষে গমন বা অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে 1 মনুষ্য শমন 
ভবনে গমন করিয়া প্রতিনিরভ হইতে পারে; কিন্ত 
ভীমের হস্তে নিপতিত হইলে কিছুতেই প্রতিগমন করিতে 
সমর্থ হয় না। যাহারা মোহাবিষ্ট হইয়া! ক্রোধপরায়ণ 
ভীমের প্রতি ধাবমান হষই্টয়।ছিল, সেই সমস্ত অল্পতেজা 
মনুষ্যগণ বি মধ্যে প্রবিষ্ট পতঙ্গের নায় বিনন্ট হইয়াছে। 
ভীমসেন রোষপরবশ হইয়া কৌরবগণ সমক্ষে সভামধ্যে 
আমার পুত্রগণকে বধ করিবার নিমিন্ত যে প্রতিজ্ঞ করিয়া- 
ছিলেন, দুঃশাসন হুর্য্যোধনের সহিত ভাহা স্মরণ ও কর্ণকে 
পরাজিত নিরীক্ষণ করিয়া তয় প্রযুক্তই ভীমের সহিত যুদ্ধ 
করিতে বিরত হইয়াছে । মন্দমতি ছুর্ষেযাধন সভামধ্যে বারং- 
বার কহিয়াছিল, আমি কর্ণও ছুঃশামনের সহিত মিলিত 
হইয়! পাঞ্বগণকে পরাজিত করিব; কিন্তু সে এক্ষণে ভীমের 
ভুজবল কর্ণকে পরাঁজিত ও রখশুন্য নিরীক্ষণ এবং কৃষ্ণের 
প্রচ্যাখ্যান বিষয় স্মরণ পুর্রবক অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে। 
যে নিজদোষেই ভ্রাতগণকে ভীম শরে নিহত দেখিয়া মতি- 
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শয় আকুলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহ! হউক, এক্ষণে 
কোন্‌ জীবিত লাভার্থা ব্যক্তি সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ নিতাস্ত 
ক্রোধাবিষ্ট ভীমার়ুধ ভীমের প্রতিকূলে গমন করিবে। বোধ 
হয়, মনুষ্য বাড়বাঁনল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মুক্তি লাভ করিতে 
পারে; কিস্তু ভীমের সম্মুখে গমন করিলে তাহার আর 
কিছুতেই নিস্তার নাই। অর্জুন, কেশব, সাত্যকি ও পাঞ্চাল- 
গণ রোষ পরবশ হইলে প্রাণরক্ষণেও নিরপেক্ষ হইয়া 
থাকেন। অতএব এক্ষণে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের প্রাণ 
₹শয় হইয়া উঠিয়াছে। 

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন! আপনি এক্ষণে এই লোকক্ষয় 
উপস্থিত দেখিয়া শৌক করিতেছেন, কিন্তু আপনিই ইহার 
মূল কারণ সন্দেহ নাই। আপনি পুত্রগণের বাক্যে বৈরানল 
প্রনস্বলিত করিয়াছেন এবং মনুষা যেমন হিতকর ওধধ পানে 
একান্ত পরাজ্প,খ হয়, তজ্রপ আপনিও সুহ্দদ্গণের বাক্যে 
অনাদর প্রদর্শন করিতেছেন। হে নরোভ্তম! আপনি স্বয়ং 
নিতান্ত দুর্জয় কাঁলকুট পান করিয়াছেন," এক্ষণে তাহার 
সমগ্র ফল প্রাপ্ত হউন। যোধগণ পাধ্যানুসারে যুদ্ধ করি- 
তেছে, তথাপি আপনি তাহাদের নিন্দায় প্ররৃন্ত হইয়াছেশ। 
যাহ! হউক, এক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছে, তাহ। আদ্যোপান্ত 
বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 

অনন্তর আপনার পুত্র ছুম্মর্ষণ, দুঃসহ, ছুর্মদ, দুর্দ'্র ও 
জয় এই পাঁচ সহোদর কর্ণের পরাজয় দর্শনে একান্ত অস. 
হিষু হইয়া! ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাহারে 
পরিবেষ্টন করিয়। শলভশ্রেণীর ন্যায় শরনিকরে দশ দিক্‌ 
পরিব্যাণ্ত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত দেব 
রূপী রাজকুমারগণকে সহন! সমাগত দেখিয়। হাস্ত মুখে 
গুতিগ্রহ করিলেন। তখন কর্ণ দুম্খর্ধণ প্রভৃতি আপনার 
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তস্রজনগণকে ভীমের সম্মুখীন দেখিয়! শ্ুবর্ণপুজ্ম শিলা 
নিশিত সুতীক্ষ শর বর্ষণ পূর্বক ভীহার নিকটবর্তী হই- 
লেন। এ সময় মহাবীর ভীম আপনার পুন্রগণ কর্তৃক নিবা- 
রিত হুইয়াঁও সত্বরে কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। তখন 
আঁপনার পুত্রগণ কর্ণের চতুর্দিকে অবস্থান পূর্বক ভীমের 
প্রতি স্গতপর্ব শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহা- 
বল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাদ্র্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবিংশতি 
বাঁণ নিক্ষেপ পুর্বক সেই ছুন্মর্মণপ্রযুখ পঞ্চ ভ্রাতারে অশ্ব 
ও সারথির মহিত শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন। বিচিত্র 
কুন্থুম বিরাজিত পাদপদল যেমন সমীরণ প্রভাবে ভগ্ন 
হুইয়! যার, তদ্রপ ঠাহারা সারখিদিগের সহিত বিগতপ্রীণ 
হইয়া রথ হইতে ভূলে নিপতিত হইলেন | হে রাজন্‌! 
মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণকে-শরজালে সমাচ্ছন্ন করত 
আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন দেখিয়া, সকলেই 
বিশ্বায়াপন্ন হইল | তখন সুতপুত্র কর্ণ তীমের নিশিত শরে 
নিঝরিত হইয়া" তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। 
তীমও রোষারুণ লোচনে শরাসন বিস্কারণ পুর্বক বারংবার 
ভাহাবে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 


পপ শম্পা 0 ০? পপি 


ষটত্রি”শদধিক শততম অধায়। 


হে বাজন্! অনন্তর মহারথ কর্ণ আপনার আতাজ- 
গরণকে ভীম শরে নিহত দেখিয়া ক্রোধাবিষট ও আত্ম রক্ষায় 
হতাশ হইলেন এবং তাহারই প্রত্যক্ষে আপনার পুত্রগণ 
বিশষ্ট হইতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি তত্কালে আপনারে 


টি মকীভারত। 


অপরাধী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম পূর্ব 
বৈর স্মরণ পূর্বক রোষ পরবশ হইয়া সসন্ত্রমে কের প্রতি 
নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ণ 
প্রথমতঃ তাহারে পাঁচ বাগে বিদ্ধ করিয়া! পুনরায় হাঁস্য- 
সুখে হেমপুত্খ শিলাশিত সগুতি সায়কে বিদ্ধ করিলেন। 
ভীমসেন সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত শরনিকর লক্ষ্য না করিয়াই 
তাহার উপর আমতপর্বব শত শর নিক্ষেণ পুর্ববক পুনরায় 
সুতীক্ষ পাঁচ বাণে তাহার মর্ধ্স্থল বিদ্ধ করিয়া! এক তল্লে 
ভাহার শরালন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ 
নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অন্য শরাসম গ্রহণ পূর্ব্বক 
শর লমুহে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবীর বুকোদর ক্রোধভরে কণের সারথি ও অশ্বগ- 
শকে সংহার করিয়! পুন্রায় হাস্যমুখে তাহার নুবর্ণপৃষ্ঠ 
শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে মহারথ কর্ণ রথ 
হইতে অবতীর্ণ হইয়! ক্রোধভরে গদ! গ্রহণ পুর্ক ভীমের 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই'কর্ণনিন্ষিণ্ড গদা 
আগমন করিতে দেখিয়া সৈন্যগণের সমক্ষে শরসমূহে নিবাঁ- 
রণ পুর্ববক কর্ণকে সংহার করিবার অভিলাষে আনবরভ 
সহশ্র সহত্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলশালী কর্ণ স্বীয় শর 
সমূহে ভীমসেনের সায়ক সমূহ নিরাকৃত করিয়া! অনৎখ্য শর 
নিক্ষেপ পুর্ববক ভাহার কবচ ছেদন করিয়া,ফেলিলেন «এবং 
সৈন্যগণ লমক্ষে তাহারে লক্ষ্য করিয়! পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র 
নিক্ষেপ করিলেন? তদ্দর্শনে সকলেই সাতিশয় বিন্ময়াপন্ন 
হইল। 

তখন ষহাবীর ভীমসেন ক্রোধাশক্ত হইয়া কর্ণের, প্রতি " 
সঙ্গতপর্বব নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল তীক্ষ সায়ক 
কণের কবচ ও দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিয়! ভুজগগণ যেরূপ বল্পীক 


প্রোণ পর্ব। টি 


মধ্যে গ্রবেশ করেঃ সৈইরূপ ভূগর্ডে প্রবিষ্ট হইল। এই 
প্রকারে মহাবীর কর্ণ ভীমশরে সমাচ্ছন্ন হইয় পুনরায় সময়ে 
পরাগ্ুখ হইলেন। তাহা দর্শন করত রাজা ছুর্ধেযাধন জাতৃ- 
ছাণকে সম্বোধন পুর্ব কহিলেম, হে ভ্রাতগণ ! তোমরা প্রযস্্- 
গহকারৈ সত্বর কর্ণের রখাভিযুখে ধাবমান হও | হে মহা 
রাজ ! তখন আপনার পুত্র চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ; চাফুচিত্র 
শরাসন, চিত্রাধুধ ও চিত্রবর্্া ইহার! জ্োষ্ ত্রতা ছুর্য্যোধনের 
আজ্ঞা লাভ করিয়া শর সমুছ বর্ধণ পুর্ববক ভীমের প্রতি ধাঁব- 
মান হইলেন। মহাবীর ভীমপেন তীছারা উপাস্থত নী 
হইতে হইতেই এবমাত্র শরে তাহাদিগকে বিনাশ করি- 
লেন! ভাঁভাঁরাও তশুগ্:শ বাঁতভগ্ন দ্রমের ন্যায় সমর- 
ক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার 
মহারথ পুএগণকে বিনষ্ট “দখিয়া অভ্রুপূর্ণীলোচনে বিছুরের 
দেই সমস্ত বাক্য শ্মাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি 
বিহিত বিধানে স্ুঘজ্জিত অন্য রথে আরোহণ পুরর্বক শীগ্র 
ঘুদ্ধার্থ ভীম ঘমীপে উপনীত হইলেন । তখন এ মহাঁবীরদ্বর 
সু বর্ণপুঙ সুশাণিত শরজাঁলে পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া দিবাকর- 
করসম্মলিত জলধর যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 
ভানন্তর মহাঁবল বূকোঁদর ক্রোধতরে ভাম্বর নিশিত ষট্ত্রিৎ শু 
ভণ্ভ দ্বারা কর্ণের কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সৃততনয় 
কর্ণ ও আনতপর্বব পর্চাশশু শরে তাহারে বিদ্ধ করিলেন। 
তখন সেই রক্তচন্দনচর্ছিত বীরদ্বয় শরব্রণাঙ্কিত ও শোনি'ন- 
নিপ্ত কলেবর হইয়া সমুদিত চন্দ্র সুধ্যের ন্যায় শোভা ধারণ 
করিলেন! তৎ্কালে তাহাদের বর্ম ছিন্ন ভিন্ন ও শরীর 
শোণিন্ুলিপ্ত হওয়াতে তাহারা নিশ্রোকে নির্শক্ত ভূজঈ- 
দ্বয়ের ন্যায় শোভ! ধারণ করিলেন। 

অনন্তর মেই বীরদ্বয় দশন প্রহারে সমুদ্যন ব্যা্ৰয়ের ন্যায় 

(৫৯) ম 
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পরস্পরকে শস্ত্র প্রহার ও সলিলধারাবর্ষা মেঘদ্বয়ের ন্যায় 
পরস্পরের প্রতি নিরস্তর শরধার! বর্ষণ করিতে লাগিলেন 
এবং তৎপরে মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ বিশাল দশন দ্বারা পরস্পরের 
দেহভেদ করিয়! থাকে, তদ্রুপ তাহার! শরনিকর বর্ষণ পৃর্র্বক 
পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে লাগিলেন। তাহারা কখন 
সিংহনাদ, কখন শর বর্ষণ, কখন ক্রীড়া, কখন সরোধেনয়নে 
পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত ও কখন বা রথ দ্বারা মণ্ডলাঁকারে 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই মিংহবিক্রম মহাবীরদ্বয় 
গাভী লাভে সমুহন্ুক বৃষভদ্য়ের ন্যায় গভীর নিনাঁদ পূর্ববক 
ইন্দ্রও বৈরোচনের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রত হইলেন! 
তখন মহাবীর ৰৃকোদর শরাসন আকর্ষণ পুর্ববক বিছ্যুদ্দাম- 
বিলসিত অস্বুদের ন্যায় সমরক্ষেত্রে শোভিত হইতে লাগি- 
লেন। তিনি সলিলধারা সদৃশ সুবর্ণপুঙ্থ শর সমূহ দ্বার! 
পর্বতোপম কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহার 
শরাসনধ্বনি অশনিনির্ধোষের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল । 
হেরাজন্! তখন আপনার তনয়গণ ভীমের সেই অদ্ভুত 
বলবীর্ধয অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর 
বুকোদর অজ্ুন, কেশব, সাত্যকি ও চক্ররক্ষকদ্ধয়কে আন- 
ন্দিত করিয়া কর্ণের সহিত অতি ভীষণ সমরানল প্রস্বলিত 
করিলেন। আপনার তনয়গণ ভীমের অসাধারণ পরা ক্রম, 
ভূজবীধ্য ও ধৈর্য্য অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিমনাঘমান 
হুইলেন। 


ক্রোণ পর্ব ৪৬৩ 
সপ্তত্রি”শদধিক শততম অধ্যায় । 


হে রাজন! মন্তমাতঙ্গ যেমন প্রতিদন্দী মাতঙ্গের গর্জন 
সহা করিতে পারে না, সেইরূপ কর্ণ ভীমসেনের জ্যানির্ধোষ 
সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না । তিনি ক্ষণকাল ভীমসেনের 
নিকট হইতে অপস্যত হইয়া ভীমশরে নিপাতিত আপনার 
তনয়গণকে ১বলোঁকন করত নিতান্ত বিমনায়মান ও সাতিশয় 
দুঃখিত হইলেন এবং দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক 
পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন । তিনি ক্রোধে 
লোহিতলোচন হুইয়া ভীষণ পন্নগের ন্যায় গর্জন করিতে 
করিতে শর বর্ষণ পূর্বক ক্ষিপুরশ্মি দিবাকরের ন্যায় 
শোভিত হইতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন প্রভাকরের 
কিরণজালের ন্যায় কর্ণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন। 
পক্ষিগণ যেরূপ বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ময়ূরপুচ্ছ- 
বিভূষিত রাধেয়নিক্ষিপ্ত শরজাঁল ভীমসেনের সর্ববাঙ্গে প্রবিষ্ট 
হইল। তৎ্কালে কর্ণশরাসনচ্যুত সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল উপয্যু“ 
পরি পতিত হুইয়া শ্রেণীবদ্ধ হংসরাজির ন্যায় বিরাজিত 
হইতে লাগিল । তখন বোধ হইতে লাগিল যেন; শর সকল 
চাঁপ,“ধবজ, ছত্র, ঈষামুখ ও রথের অন্যান্য উপকরণ হইতে 
বিনির্গত হইতেছে। এইরূপে মহাবীর কর্ণ বেগবান্‌ সুবর্ণ 
ময় শর সকল পরিত্যাগ করিয়৷ নভোমগুল পরিপুর্ণ করি- 
লেন। কিন্তু মহাবল তীমসেন তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত হই- 
লেন না । তখন তিনি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়! নয় শরে সেই. 
কর্ণ নিক্ষিপ্ত অন্তক সদৃশ শরজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সুশা- 
পিন বিংশতি শরে রাধেয়কে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ প্রথষ্ণে 


৪8৬৪ মহাভামত। 


শরজালে তীমসেনকে যেরূপ সয়াচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে 
ভীমসেন তাহারে সেইরূপে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন 
হে রাজন্। তখন আপনার পক্ষীয় বীরগণ ও চারণগণ ভীম- 
সেনের বিক্রম দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাহাকে 
ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় ভুরি শ্রবা, 
কুপাচার্ধা, অশ্বথামা, মদ্ররাঁজ, জয় ও উন্মৌজ| এরং 
পাগুবপক্ষীয় যুধামন্থ্য, সাত্যকি, কেশব ও ধনপ্তীয় এই দশ 
জন মহারথ ভীমকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক সিংহনাদ 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তম্নিবন্ধন সযরক্ষেত্রে অতি 
ভীষণ লোমহর্ষণ শব্দ সমুখিত হইল । 

হে কুরুরাজ! তখন আপনার পুত্র রাজা ছুর্্যোধন 
ষত্বরে মহাধনুদ্ধর মহোঁদরগণকে কহিলেন, হে ভ্রাভৃণণ ৷ 
তোমাদিগের মঙ্গল হউক; তোষরা শীঘ্র কর্ণের রক্ষণে 
সবত্ব হইয়। তাঁহার নিকট গমন করত তাহাকে ভীমের হণ্ত 
হইতে পরিত্রাণ কর। নচেহু তীমসেন নিক্ষিপ্ত সায়ক সনুহ 
রাধেয়কে মংহার করিবে । তখন আপনার পাত পুত্র দুর্ষেযা 
ধনের আদেশানুলারে ক্রোধতরে ভীয়াতিমুখে ধাবমান 
হইয়। তাহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন । গ্রীপ্ান্তে জল. 
ধর ষেষন জলধারায় পর্বতে আবৃত করে, তব্রপ তাহার! 
বুকোদরকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিলেন । প্রলয়কালে সপ্ত 
গ্রহ যেরূপ ইন্দ্ুকে নিপীড়িত করে, ঘেই সপ্ত মহাঁরথ সৈই- 
রূপ বৃকোদরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃভ হইলেন। এ 
সময় মহাবীর ভীম পুর্বব টবর ম্মরণ করিয়া দৃঢ়তর যুষ্টি পরি- 
শোত্তিত শরাদন আকর্ষণ পুর্ববক সেই সপ্ত মহারথকে 
সামান্য ঘনুষ্য জ্ঞান করত তাহাদের গাত্র হইতে" জীবন 
নিকষা্সিত করিয়াই যেন দিবাকর কিরণ সদৃশ সাত শর 
ত্বাহাদিগের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। বৃকোদন নির্ঘ্ 


দ্রোখ পর্ব! ৪৬৫ 


অুবর্ণ পরিমণ্ডিত নিশিত শরনিকর ভাহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ 
ও শোণিতপান করত রুধিরাক্ত ও গগনমার্গে সযুখিতত 
হইয়া ব্যোমচারী বহুসংখ্যক গরুড়ের ন্যায় শোভ। ধারণ 
করিল। আপনার পুত্রগণ ভিন্নহ্ৃদয় হইয়। রথ হইতে ধরা. 
তলে নিপতিত হুইলেন। তাহাঁদিগের পতনকালে বোধ 
হুইল যেন, শৈলসানু মমুণ্পন্ন মহীরুহ গজভগ্র হইয় ধরাঁ- 
তলে নিপতিত হইতেছে । হেরাজন্! এইরূপে শত্রর্জীয়, 
শক্রমহ, চিত্র, চিত্রারুধ, দৃঢ়, চিত্রসেন ও ৰিকর্ণ জাপনার 
এই সপ্ত পুত্র নিহত হইলেন। তন্মধ্যে পাগুকপ্রিয় বিকর্ণের 
নিমিত্ত ভীমসেন শোকে অতিশয় ব্যাকুল হইয়। কহিতে 
লাগিলেন, ছে বিবর্ণ! আমি সংগ্রামে তোমারদিগের শত 
ভাতাকে সংহার করিব বলিয়। প্রতিজ্ঞা করিঘ়াছিলীম; 
পেই প্রতিজ্ঞ। প্রতিপালন করিবার নিমিভই অজি তুমি 
নিহত হইলে । তুমি আমাদিগের বিশেষতঃ ধর্দ্ঘরাজ যুধি- 
ঠিরের প্রিয়সাধনে অনুরক্ত ছিলে । হেভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রা- 
মই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম বলিয়। ন্যায়ানুসারে সংগ্রামে 
গ্রবৃন্ত হুইয়াছিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত অনুতাপ কর! 
বিধেয় নহে। 

হে কুরুর'জ! এইরূপে বুক দর কর্ণের সমক্ষে আপনার 
পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়! ভয়ঙ্কর লিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন । ধর্শ্ারাজ যুধিতির মহাধনুদ্ধর ভীমের এ নিংহ- 
নাঁদ শ্রবণ পূর্বক আপনাকে জয়শালী বিবেচনা! করিয়া 
সাতিশয় প্রীত হইল্পেন এবং কআুমহান্‌ বাদিত্রধনি করত 
ভ্রাতার সিংহনাদ প্রতিগ্রহ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির 
এইরূপে মহাবীর ভীমসেনের সঙ্কেত শ্রবণ পুর্বক অতি 
ছষ্টচিত্তে শ্ত্রবিদখ্রগণ্য আচার্্যের অভিমুখে ধাবমান হই- 
বেন। এদিকে রাজ। ভুর্য্যোধন একত্রিংশৎ মহোঁদরবে 


৪৬৬ মকাভারত। 
বিনষ্ট দেখিয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহামতি বিছুর 
যাহা! কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা যথার্থই হইতেছে। মহা" 
রাজ দুর্যোধন এইরূপ চিস্তা করত ইতিকর্তব্যতা বিমুঢ় 
হইলেন। 

হে রাজন! আপনার পুত্র ছুম্মতি ছুর্য্যোধম ও ভুরাত্মা 
কর্ণ দ্যুতক্রীড়। সময়ে সভ।যধ্যে দ্রৌপদীকে সমানীত করিয়া 
সমুদয় পাগুবের, কৌরবগণের ও আপনার সমক্ষে পাঞ্চালীকে 
সম্বোধন পূর্বক কহিয়াছিলেন যে, ভে কষে! পীগুবগণ লিভ 
ও শাশ্বত নিরয়গামী হইয়াছে ; অতএব তূমি অন্য কাহ?কে 
পতিত বরণ কর। এক্ষণে সেই পরুষ বাক্যের ফলপ্রাপ্তির 
সময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনার পুত্রগণ মহাত্মা পাণুব- 
দিগকে ষগুতিল প্রভৃতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাদি- 
গের চিন্তে ষে ক্রোধানল সমুদ্দীপিত করিয়াছিলেন। মহ - 
বল পরাক্রীস্ত বৃকোদর ত্রয়োদশ বশ্সরের পর সেই ক্রোধা- 
নল উদ্দীপিত করিয়া আপনার পুত্রগণকে সংহার করিতে 
ছেন। মহামতি বিদ্ুর বনুবিধ বিলাপ করিয়াঁও আঁপনাঁকে 
শান্তি পক্ষ আশ্রয় করাঁইতে সমর্থ হন নাই । আপনি এক্ষাণে 
পুত্রগণের সহিত সেই ক্ষত্তার বাক্য উল্লঙ্ঘনের ফল ভোগ 
করুন। আপনি বুদ্ধ, ধীর ও তত্বার্থদশী হইয়াঁও দৈববিড় 
স্বনা প্রযুক্ত সুহ্ছদের হিতবাক্য শ্রবণ করিলেন না। এক্ষণে 
শোক সম্বরণ করুন। আমার বোধ হয়, আপনিই স্বীয় 
দুর্নীতি বশতঃ আপনার পুত্রগণের সংহারের হেতু হইয়াছেন। 
হে কুরুরাজ ! মহাবীর বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার 
যে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ বৃকোদরের নয়নপথে নিপ- 
(তিত হইয়াছিল, সকলেই কৃতান্তভবনে গমন করিলেন 
আপনার নিমিতই আমাকে মহাবীর বুকোদর ও কর্ণের শরে 
সহক্ম সহজ সৈন্যদিগকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল। 


দ্রোখ পর্ব । ৪৬৭ 
অধ্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়? 


ঘতরাস্্রী কহিলেন, হে সপ্তীয় ! বোধ হয়, এক্ষণে আমারই 
সেই মহতী দুর্নীতির পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে! পূর্বে যাহা 
হইয়াছে, তশ্নিমিভ্ড চিন্তা করা আমার বিধেয় নহে; আমি এই- 
রূপ বিবেচনা! করিয়া! গত বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতাঁম ; 
কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রতিবিধানার্ধ সাতিশয় ব্যগ্র হইয়াছি। 
যাহা হউক, আমি এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছি। তুমি 
আমার দুর্নীতি প্রযুক্ত যে মহান জনক্ষয় উপস্থিত হুইয়াছে, 
তদ্বিষয় বিশেষরূপে কীর্তন কর। 

সগ্তয় কহিলেন, হে রাজন্‌! অনন্তর মহা'রথ কর্ণ ও ভীম- 
সেন উভয়েই বারিধারাব্ষধী জলধরের ন্যায় শরধার! বর্ষণ 
করিতে প্ররন্ত হইলেন। বৃকোদর নামাঙ্কিত হেমপুঙ্খ নিশিত 
শরনিকর কণের জীবন ভেদ করিয়াই যেন তাহার দেহু- 
মধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণ নিক্ষিপ্ত শিখিপুচ্ছ লাঞ্ছিত অসংখ্য 
শরও ভীমসেনকে মমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই মহাবীর 
ঘয়ের শরজাল চতুর্দিকে নিপতিত হওয়াতে কৌরবপক্ষীয় 
সৈন্যগণ সংক্ষুব্ধ মাগরের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইল। মহাবীর 
বূককোদর স্বীয় শরাঁসন নিক্ষিপ্ত আশীবিষোপম ভীষণ শর 
সমূহে কৌরৰ মৈন্যগণকে নংহার করিতে লাগিলেন । বাত- 
ভগ্ন পাদপ সমূহের ন্যায় নিশিত শর দ্বারা নিপাতিত 
অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মানবগণে সমরাঙ্গন সমাকীর্ণ হইল। 
সহজ্র' সহজআ্র কৌরবসৈন্যগণ ভীমশরে গাঁঢবিদ্ধ হইয়া এ কি 
আশ্চধ্য ব্যাপার! এই বলিতে বলিতে সকলেই পলায়ন 
করিতে আরম্ত করিল। মহাবাহু কর্ণও তৎ্কালে বিমোহিত- 


৪৬৮ মক্কাভারত। 


প্রায় হইয়া কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্যদিগকে বিনাশ 
করিতে লাগিলেন। হুতাঁবশিষ্ট সিম্ধু, সৌবীর ও কৌয়ব 
সৈন্যগণ মহাবীর কর্ণও বুকোদরের শরে উত্মারিত এবং অশ্ব 
ও গজবিহীন হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করত চতুর্দিকে 
পলায়ন পূর্বক এইরূপ কহিতে লাগিল যে, নিশ্চয়ই বোধ 
হইতেছে, দেবগণ পাগুবগণের নিমিত্ত আঘাদিগকে মুগ্ধ 
করিতেছেন; নতুবা কর্ণ ও ৰৃকোদরের শরে আমাদিগেরই 
বল ক্ষয় হইতেছে কেন ? হেরাজন্! আপনার দেই 
ভয়ার্ত সৈন্যগণ এই বলিতে বলিতে এ বীরদ্য়ের শর 
নিপাতের পথ পরিত্যাগ করত দুরে গমন পূর্বক সংগ্রাম 
দর্শনার্ঘ দণ্ডায়মান রহিল | 
তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মানবগণের শোনিতে রণ 
স্থলে শুরগণের হর্ষোৎ্পাদন ও তীরুগণের ভয়জনক এক 
ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। বিনস্ট অসংখ্য মানব, 
হস্তী, অশ্ব ও তাহাদিগের অলঙ্কার এবং রাশি রাশি আনু, 
কর্ম, পতাকা, রথভূষণঃ চক্র, অক্ষ ও কুবরবিহীন রথ, গভীর 
নিশ্বন ছেমচিত্রিত কার্পা,ক, হেমপুঙ্খ শর, নির্্োক নির্ঘা, 
ভূজঙ্গ সদৃশ গ্রাসঃ তোমর, খড়গ ও পরশ, হিরগায় গদা, 
মুষল ও পর্টিশ এবং বন্ুবিধাকার হীরক, শক্তি, পরিঘ ও 
চিত্রিত শতদ্্ীতে রণভূমি পরিব্যাপ্ত হইল। শরজাল- 
হছিন্ন রাঁনি রাঁশি অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মকুট, বলয়, আঙ্গুলি 
লেস্টন, চুড়ীমণি ও উষ্জীষ, সুবর্ণালঙ্কার তনুত্রাণ, তলত্র, 
ইগ্নবের, বস্ত্র, ছত্র, ব্যজন এবং অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও 
মানবগণের দেহ ইতস্তততঃ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল গ্রহ- 
গণ সমাকীর্ণ গগনমগ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল'। যুদ্ধ 
দর্শনার্ধ সমাগত পিদ্ধ ও চারণগণ এ মহাবীরদ্বয়ের অচিন্ত- 
নীয় ও অমানুষ কার্থঃ অবলোকন পুর্ববক নিতান্ত বিশ্বয়া- 


প্রোণ পর্ব ৷ ৪৬৯ 


পন্ন হইলেন। ধেরূপ ধাঘুসথা হুতাঁশন কক্ষমধ্যে পর্যটন 
করত উহা! অনায়াসে দগ্ধ করে, মহাধীর বকোদর সেইরূপ 
কর্ণের সমভিব্যাহারে সৈন্যযধ্যে নিচরণ করত তাহা- 
দিগকে সংহাঁর করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গদ্বধয় যেরূপ 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া! নলবন বিমর্দিত করে, মহাবীর কর্ণ ও 
বূকোদর সেইরূপ পরম্পর যুদ্ধে প্রবুন্ত হইয়া কৌরবপক্ষীয় 
অসহখ্য রথ, ধ্বজ, হস্তী, অশ্থ ও মানবগণকে বিমর্দন করিতে 
আরম্ত করিলেন । হে রাজন! মভাবীর ভীম ও কর্ণ এইরূপে 
অসংখ্য সৈন্য বিমৃর্দিত করিতে লাগিলেন । 


উনচত্বারি”শদধিক শততম অধণয় ॥ 


হে রাজন! অনন্তর কর্ণ তিন শরে রুকোদরকে বিদ্ধ 
করিয়া বিবিধ বিচিজ্ঞ শর বর্মণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 

মহাবীর বুকোদর কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া ভিদ্যমান পর্বতের 
স্ায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি তৈলধৌত 
নিশিত কর্ণি দারা কর্ণের কর্ণদেশ ভেদ করত অন্বরস্থালিত 
দিনকর কিরণের ন্যায় তাহার মনোহর কুণগুল ধরাতলে পাতি 
করিলেন এবং অক্।নমুখে অন্য ভল্ল দ্বার! তাহার বক্ষংস্থল 
বিদ্ধ করিয়া পুনর্ধবার ললাটদেশে আশীবিষ সদৃশ দশ নারাচ 
নক্ষেপ করিলেন। ভুজঙ্গগণ যেরূপ বল্মীক মধ্যে প্রবিষ্ট 
হয়, ভীম পরিত্যক্ত নারাচ সমূহ রাধেয়ের ললাটে প্রবিষ্ট 
হইল।* তিনি পূর্বের মস্তুকে নীলোৎ্পলমাল! ধারণ করিয়া 
যেরূপ শোভিত হইতেন, এক্ষণে ললাটে সায়ক বিদ্ধ হইয়৷ 
সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে 

(৬) ম 


৪৭০ মহাভারত? 


ভীমশরে গাঢ়বিদ্ধ ও শোণিতাক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ, রথকৃষর 
অবলম্বন পূর্বক নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়! রহিলেন এবং 
ক্ষণকালমধ্যে পুনরায় চৈতন্য লাভ করত রোষভরে মহা- 
বেগে বুকোদরের রথাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাহার উপর 
গৃত্বপক্ষশালী শত শর পরিত্যাগ করিলেন। 

তখন মহাবীর বৃকোদর কর্ণের বল বীর্ষ্ের বিষয় কিছুই 
বিবেচনা প1 করিয়। তাহারে অনাদর করত তাহার প্রতি 
উগ্র শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও অতিমান্্ 
ক্রুদ্ধ হইয়া নয় শরে ভীমসেনের বক্গস্থল বিদ্ধ করিলেন। 
এই প্রকারে সেই শার্দুল পরাক্রম বীরস্য় প্রতিচিকীর্ধা 
পরবশ হইয়া জলধারাবর্ধী জলধরদ্বয়ের ন্যায়. বিবিধ শর. 
নিকর বর্ষণ ও তলধ্বনি করত পরস্পরকে শঙ্কিত করিতে 
লাগিলেন । তখন মহাঁবাহু ভীমসেন ক্ষুরপ্রান্ত্র ছারা কর্ণের 
শরাসন ছেদন করিয়া দিংহনাদ করিতে লাগিলেন । মহাবীব 
কর্ণ সত্বরে সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া অন্য সুদৃঢ় 
শরাসন গ্রহণ করিলেন। তখন কৌরব, 'সৌবীর ও সৈন্ধব 
সৈন্যগণকে নিহত, রাশি রাশি বর্ম, ধ্বজ ও শস্ত্র দ্বার 
ধারাতল সমাচ্ছন্ন এবং চতুর্দিকে হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও 
রখারোহিগণকে নিপতিত দর্শন করিয়! তাহার সর্ব শরীর 
ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এ সময় তিনি চাপ বিস্ফা- 
রণ পুর্রবক সক্ষোধনয়নে ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত 'পুর্ন্বক 
ধুনংখ্যক শর বর্ষণ করিয়া শরশুকালীন মধ্যাহ্লগত দিবা- 
করের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাহার ভীষণ শরীর 
ভীমশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া কিরণাঁরৃত সূর্ধ্যের ন্যায় শোভ! 
ধারণ করিল। তিনি কখন্‌ যে শর গ্রহণ, কখন সন্ধান, 
কখন আকর্ষণ ও কখন বা! পরিত্যাগ করিলেন, তাহার 
কিছুই লক্ষিত হইল না। ঠিনি উভয় হস্তে শর বর্ষণ করিতে 


ক 
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মারস্ত করিলে, টরাহাঁর ভীষণ শরনিকর হুতাঁশন চক্রের, 
্ায় মগ্ডলাকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার কার্ম্মীক- 
নির্মস্ত নুবর্ণপুঙ্থ নিশিত অসংখ্য শরঞ্জাল আকাশপথে 
দমুখ্থিত হুইয়] সযুদাঁয় দিক্‌ বিদিক্‌ ও দিনকরপ্রভ1 সমাচ্ছন্ন 
করিল এবং ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে 
বিচরণ করিতে লাখিল। অধিরথননয় কর্ণ পুনর্ববার হেম- 
মণ্ডিত শিলাধৌত গৃধ্পক্ষযুক্ত বেগবান্‌ শর বর্ষণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । সেই কনকবিনিশ্রিত শরনিকর বুকোঁদরের 
রথে অনবরত নিপতিত হইক্তে লাগিল। দেই শরজাল গগন- 
মার্গে গমনকালে 'শলভ সমূহের ন্যায় শোভা! প্রাপ্ত হইল। 
তিনি এরূপ লঘুহস্তে শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, 
এঁশর সমুদয় এক দীর্ঘ শরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
বলাহক যেরূপ বারিধারা বর্ষণ করিয়া পর্ববতকে সমাচ্ছন্ন 
করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাবীর কর্ণ ক্রোধতরে বাণবর্ষণে 
বৃুকোঁদরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন । 

হে রাজন্! সৈই সময় আপনার পুব্রগণ সৈন্য সমভি- 
বাহারে ভীমের বাহুবীর্ধ্য, পরাক্রম ও কার্য সন্দর্শন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন উদ্ধত 
সাগর সদৃশ ভীষণ শরজাল্‌ লক্ষ্য না করিয়া ক্রদ্ধচিত্তে 
কর্ণের প্রতি ভ্রতবেগে গমন করিলেন। তাহার ুবর্ণপৃষ্ঠ 
মগ্ডলীকত শক্তায়ুধ সদৃশ শরাসন হইতে হেমপুঙ্থ শর সমূহ 
বিনির্গত হইয়া! গগনমগ্ডল সমাচ্ছন্ন করাতে বোধ হইল যেন, 
গগনমণ্ডলে সুবর্ণময়ী মালা লম্বমান রহিয়াছে । 

এঁ মময় মহাবীর কর্ণের আকাঁশগামী বিষাক্ত শরনিকর 
ভীমের শরে আহত হইয়। ভূতলে নিপতিত হুইতে লাগিল ॥ 
বকোদর ও কর্ণের হেমপুজ্খ, সরলগামী, অগরিস্ষ,লিঙ্ক সদৃশ 
শরনিকরে গগনষণ্ডল পরিব্যাণ্ড হইল। তৎকালে প্রদ্থা- 
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করের প্রভা নাশ ও সমীরণের গর্তি রোধ হইয়া গেল এবং 
কোন পদার্থ ই লক্ষিত হইল না। এসময় সৃত্তপুত্র কর্ণ 
মহাত্মা! ভীমসেনের বলবীর্ঘ্য অগ্রাহ্য করত তাহাকে অংসখ্য 
শরজালে সমাঁচ্ছন্ন করিয়। অধিকতর বাকুবীর্ধ্য প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। ভীমও তাহার প্রতি সহত্ব সহআ্র সায়ক পরি- 
ত্যাগ করিতে আরম্ত করিলেন। সেই বীরদ্বয় নির্্্ত 
শরসমূহ বায়ুর ন্যায় পরস্পর সংঘটিত হইতে লাগিল । এ শর 
নিকরের সঙ্বর্ষণে গগনমণ্ডলে অনল প্রাছুভূর্তি হইল। এ 
সময় মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ সাঁতিশয় রোষাবিষ্ট রা 
ভীমের বিমাশার্ধথ কর্ত্মারপরিমার্জিত স্ুশাণিত শরনিকর 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু বকোদর সমধিক 
বলবিক্রম প্রাকাঁশ পূর্ব্বক শর দ্বারা অস্তরীক্ষে” কর্ণনির্পা ক্র 
প্রত্যেক শর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করত তীহাঁকে “তি 5 
তিষ্ঠ” বলিয়া আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে তিনি 
পুনরায় দহনোন্মুণ অনলের ন্যায় ক্রোধোন্দীপ্ত চিন্তে 
নিশিত শরনিকর বর্মণ করিতে লাগিলেন? সেই সময় এ 
বীরদ্য়ের গোঁধানির্দিত অস্কুলিত্রের আঘাতে চট চটা ধ্বনি 
সমুখিত হইল। ভীষণ তলশব্দ, সিংহনাঁদ, রথ ঘর্ঘর শব্দ ও 
জ্যানিম্বনে সমরাহ্গন পরিপূর্ণ হুয়া! উঠিল। অন্যান্য ষে!ধ- 
গণ পরস্পর বধাভিলাষী কর্ণ ও বৃকোঁদরের পরার 
দর্শন মানসে সমরে বিরত হইলেন | দেবর্ধি, সিদ্ধ ও গন্ধ 
গণ তাহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিদ্যা, 
ধরগণ হাঁহাদিগের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তানন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বুকোদর ক্রোধভরে অস্ত্র প্রয়োগ 
করিয়া কর্ণের অস্ত্র কল নিবারণ পুর্ববক উহাকে শরনিকরে , 
বিদ্ধ করিতে আরন্ত করিলেন। মহাবীর কর্ণও ভীমসেনের 
শুরসমূহ নিবারণ করত তাঁহার প্রতি আশীবিযোপম নয় 
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নারাচ পরিত্যাগ করিলেন । খৃকোঙদ্গর নয় শরে গগন- 
মার্গে এ নয় নারাচ ছেদন করিয়। কর্ণকে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়া 
আঁক্কালন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে ক্র্ধচিতে 
ভাঁহাকে লক্ষ্য করিয়। যমদণ্ডোপম এক ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ 
করিলেন। প্রবল প্রতাঁপ কর্ণ এ ভীমনির্ধাক্ত শর সমুপন্থিত 
না হইতে হইতেই ছাস্যমুখে তিন শরে ছেদন কিয়া ফেলি+ 
লেন। তখন মহাবীর ভীমসেন পুনরায় অর্ঠে ভীষণ শরক্ঞাঁল 
বিস্তার করিতে প্ররুভ্ত হইলেন। কর্ণও স্বীয় অস্ত্রবল প্রকাশ 
পুর্ব্বক একাস্ত নিভীকের ন্যায় এ সমুদয় শর প্রতি গ্রহ 
করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সাতিশয় রোষপরবশ হুইয়| 
সন্গত পর্ব শরনিকরে ভীমসেনের তৃণীর, ধনুর্জ্যা এবং 
অশ্বগণের রশ্মি ও যোক্ত, ছেদন করিয়। ফেলিলেন। তত্পরে 
ভাহার অশ্বগণকে নংহার করিয়! সারথিকে পাঁচ শবে বিদ্ধ 
করিলেন। ভীমসারথি কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া ততুক্ষণাণ 


তথা হইতে পলায়ন পুর্বক মহাবীর সাত্যকির রথে গমন 
করিল। 


তখন কালাগ্নি সন্সিভ মহাপ্রতীপশালী সুতনন্দন ক্রোধে 
একান্ত অধীর হইয়। হাস্ত করিতে করিতে ভীমসেনের ধ্বজ 
ও পতাকা কর্তন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন 
তদ্দর্শনে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া! সুবর্ণথচিত এক শক্তি গ্রহণ 
পুরধিক বিঘুর্ণিত করিয়া কর্ণের রথের প্রতি পরিত্যাগ করি- 
লেন। মিত্রার্থে সমরোদ্যত মহাবীর কর্ণ সেই মহোক্কা 
তুল্য শক্তি আপতিত দেখিয়া দশ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়। 
ফেলিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন স্বৃত্যু ও 
জয়ের অন্যতর লাভে সমুৎ্স্ুক হুইয়। এক হেমসমলম্ক-ত 
বর্ ও খড়গ ধারণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ হাস্য করিতে 
করিতে তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্য শরে এ বন্দ কর্তন করিয়। 
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ফেলিলেন। তখন বৃকোদর সাঁতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে 
কর্ণের রথের প্রতি এক ভীষণ অসি নিক্ষেপ করিলেন। 
রকোদরনির্ম্ুক্ত অসি কর্ণের জ্যাঁসমবেত কারক ছেদন 
করিয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট ক্রোধান্বিত পন্নগের ন্যায় ধরা- 
তলে নিপতিত হইল। তখন সূতনন্দন কর্ণ ভীমের বিনাঁ 
শ্ঘ এক দৃঢ়তর জ্যানমবেত অরাঁতিবিনাশন শরাঁসন গ্রহণ 
করিয়া নুশীণিত হেমপুস্ব সহত্র সহত্ম বাণ নিক্ষেপ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। 

মহাবাহু বৃকোঁদর এইরূপে কর্ণ নিক্ষিপ্ত শর সমূহে 
সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া তাহার অন্তঃকরণ একান্ত ব্যথিত 
করত আকাশমার্গে উখিত হইলেন। মহাবীর কর্ণ সেই 
জয়লাভাথাঁ রকোঁদরের অসামান্য কার্ধ্য সন্দর্শন করত রথ 
মধ্যে লীন হইয়া তাহাকে বঞ্চিত করিলেন। বুকোদর 
ভাহাকে রথে লীন ও ব্যাঁকুলেন্ত্রিয় অবলোকন করিয়া 
তাহার ধ্বজ গ্রহণ পৃর্ববক ধরাঁতলে অবহ্থিতি করিতে লাগি- 
লেন। কৌরব ও চারণগণ বৃকোঁদরকে খগরাঁজ'গরুড় যেরূপ 
সর্পনাশার্থ যত্বুবান্‌ হয়, তদ্রপ রথ হইতে কর্ণ বিনাশার্থ 
সমুদ্যত দেখিয়া তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে আরম্ভ 
করিলেন। মহাবীর ভীমসেন এইরূপে স্বীয় রথ পরিত্যাগ 
পুর্ববক ক্ষাত্রধর্মানুপারে যুদ্ধার্থ কর্ণ সমীপে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। সৃতনন্দন কর্ণও ক্রোধাবিষউচিত্তে যুদ্ধার্থ সমাঞ্গত 
ভীমসেন সমীপে আগমন করিলেন। এইরূপে সেই মহাবল- 
শালী বীরদয় সম্মিলিত হুইয়। পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশ করত 
গ্রীবুটকালীন জলদজালের ন্যায় ভীষণ গর্জন করিতে লাগি- 
লেন। দেবান্ুর যুদ্ধের ন্যায় তাহাদিগের ঘোরতর সংগ্রা্ 
আরস্ত হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ অস্ত্র প্রভাৰে 
ব্বকোদরকে বিগতশস্ত্র করিয়। তাঁহার পশ্চাৎ, পশ্চাৎ ধাবমান 
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হইলেন। বুকোঁদর তদ্দর্শনে অতিমাত্র ভীত হুইয়! অর্জুন 
নিপাতিত পর্ধতাকার করিসৈন্য অবলোকন করত কর্ণ, রথ 
লইয়! কদাচ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন নাঃ এই বিবে- 
চন1 করিয়া! তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তণ্ুপরে রখ দুর্গে 
প্রবেশ পুর্ববক প্রাণ রক্ষা করিবার নিষিন্ত কর্ণকে আর প্রহার 
করিলেন না এবং আত্মরক্ষার্থ হনুমান যেরূপ মহৌষধি 
সম্পন্ন গন্ধমাঁদন গিরি উত্তোলন করিয়াছিলেন, তদ্রপ অর্জভুন- 
শরাহত এক মাতঙ্গ উত্তোলিত করিয়! অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন ॥ মহাবীর কর্ণ শর সমূহ দ্বার! $ঁ মাতঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়া ফেলিলেন। মহারথ বৃকোদর তদ্দর্শনে সাঁতিশয় 
ক্রুদ্ধ হইয়া! মাতঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গ্রহণ করত কণের 
প্রতি পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি চক্র ও 
অশ্ব প্রভৃতি যে কোন পদার্থ সমরম্থলে নিপতিত দেখিতে 
পাইলেন, সেই সমুদায়ই কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। 
মহারথ কর্ণ অসংখ্য শরে ভীমনিক্ষিণ্ত সেই সমস্ত পদার্থ 
তাবিলম্থে ছের্দন করিয়া ফেলিলেন। 

অনস্তর মহাবল পরাক্রান্ত বুকোদর কর্ণকে সংহার করিবার 
অভিলাষে বজ্সার স্ুদারুণ মুষ্টি সমুদ্যত করিলেন; কিন্ত 
তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেও অর্জুনের প্রতিজ্ঞ! 
রক্ষার্থ তৎুকীলে কণ্ণকে বিনষ্ট করিলেন না । তখন মহাবল 
কর্ণ স্ুশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ পুর্ব্বক ভীমকে নিতান্ত ব্যাকু- 
লিত ও বাঁরম্বার বিমোহিত করিতে লাগিলেন ; কিস্তু কেবল 
আধধ্য। কুন্তীর বাক্য স্মরণ পূর্বক সেই নিরস্ত্র বুকোঁদরের 
জীবন সংহাঁর করিলেন না। অনন্তর তিনি ধাবমান হইয়! 
ধনুঃকোটি দ্বারা ভীমসেনের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ভীমসেন 
নত্বরে কর্ণের শরাসন সমাচ্ছিন্ন করিয়। তাঁহার মস্তকে প্রহার 
করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ক্রোধারুণলোচনে 
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হাল্যঘুখে কহিলেন, হে জবরক! তুমি মৃঢ়, উদরপরায়ণ। 
ব্লপকাতর ও ধালক। তুমি অস্ত্রবিদ্যা কিছুমাত্র পরিজ্ঞা্ত 
নও সমরাক্গন তোমার উপযুক্ত স্থান নহে । যেশ্ছলে বিবিধ 
ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় জ্রব্য আছে, তুমি সেই শ্ছানেরই 
যোগ্য । তৃমি বাননমধ্যে পুষ্প ও ফল মূল আহার করিয়। 
ব্রত ও নিয়ম প্রতিপালনে অভ্যন্ত ; সংগ্রাম করা তোমার 
কার্য নহে। যুনিব্রত ও সংখ্াম পরস্পর অনেক ভিন্ন। হে 
বৃকোদর ! তুমি বনবাঁসমিরত; অতএব অংগ্রাম পরিত্যাগ 
করিয়া বন গমন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তুমি আহা 
রার্থ স্বীয় সুদ, ভৃত্য ও দাসগণের প্রতি রোষ প্রকাশ করত 
তাড়না করিতে পার; সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার সাধ্য 
নহে। তুমি ধধিগণের ন্যায় বনগমন পূর্বক ফল আহরণ কর। 
ফল মূল আহার ও অতিথি সগ্কারই তোমার উপযুক্ত কাধ্য ; 
শস্তব গ্রহণ কর! তোমার কর্তব্য নহে । হে রাজন্! সুতনন্দন 
ভীমকে এইরূপ উপহাস করিয়া! তিনি বাল্যাবস্থায় যে সমু- 
দয় অহিত কার্ষোর *অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও তাহার 
শ্রশ্গতিগোচর করিতে লাগিলেন এবৎ তণ্পরে সেই মমর- 
ক্লাম্ত ভীমলেনকে ধনুক্ষেটি দ্বার৷ স্পর্শ করিয়। পুনর্ববার 
হাঁন্য করত কহিলেন, হে বুকোদন ! মাদৃশ ব্যক্তির সহিত 
তোমার সংগ্রায করা বিধেয় নতে। অহ্ুদদৃশ ব্যক্তির সহিত 
পহগ্লামে প্রধন্ত হইলে, এইরূগ এবহ শানারেপ আঅন্্থাও 
ঘটিযা খাকে | অতএব থে স্থানে কুঞ্জার্সান নিদামান ভাটসেন। 


তুমি সেই স্বনে গযব ফর) উনিযা এজাঁযাতকা হা কারি 
রঙ 

তি রি 

বেব। অথবা কর্ন বাখকত হাহা হওহিযে পাতাজগ 


নাই; ভুমি মন্ত্রে গুছে গন কর । 
মহাবীর ভীমসেন কর্ণের এ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
হায়্য করিয়! সর্ব সমক্ষে তাহাকে কহিলেন, হে মুটুকণ! 
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আমি তোমাকে বারংবার পরাভব করিয়াছি । তৰে তুমি 
কি নিমিত বৃথা আত্মশ্লথা করিতেছ। পূর্বতন লোকেরা 
দেবরাজ ইঞ্জেরও জয় পরাজয় অবলোকম করিয়াছেন। 
হে ছুষ্চলোস্তব! তুশি একবার আমার সহিত মল্লযুদ্ধে 
প্রবৃতি হও; ভাহা হইলে অদ্যই আমি সর্ধরাজগণ দমক্ষে 
মহাবীরকীচকের ন্যায় তোমাকে বিনষ্ট করিব। তখন মহা- 
মতি কর্ণ বকোদপের অভিপ্রায় অবগত হইয়! দমুদয় ধনুর্ধর 
সমক্ষে মন্তযুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন ন11 

হে রাজন্‌! মহাঁবল পরাক্রান্ত কর্ণ এইরূপে বৃকোদরকে 
ধিরথ করিয়া কৃষ্টার্ধুনের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে, কপিধ্বজ ধনগ্রয় বান্থুদেবের বাকানুলারে কর্ণের 
প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । ধনগ্রয়- 
বিস্থষট সুবর্ণ পরিমণ্ডিত গাগ্ীব বিনির্গত, সর্পাকাঁর শর. 
নিকর ক্রৌঞ্পর্বতগামী হুৎসৈয় ম্যায় কর্ণের দেহমধ্যে 
প্রবেশ করিল। ইতি পুর্বেব মহাবীর কর্ণের শরাসন ভীম 
কর্তৃক ছিন্ন হইট়াছিল। এক্ষণে তিনি প্রার্থশরে দু তর লমাহত 
হইয়া! রথারোহুণ পুর্ববক অবিলম্বে ভীমের নিকট হইতে 
পলায়ন করিতে লাগিলেন । ' অহাৰল পরাক্রাস্ত ভীমসেনও 
সাত্যকির রথে আরোহণ পুর্ববক রণস্থলে ভ্রাত! 'পব্যসাচীর 
অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এঁ ময় মহাবাহু ধনগ্রয় কৃতা- 
স্তর ন্যায় ক্রোধারুণনয়নে কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া অতি- 
সত্বরে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই গাঁতীৰ নিক্ষিপ্ত নারাচ 
পন্নগলোলুপ গরুযড়ের ন্যায় অস্তরীক্ষ হইতে .কণের উপর পত- 
নোন্মুখ হইল । তখন মহাবীর অশ্বতথাম। অর্জুনের হস্ত হইতে 
কর্ণকে উদ্ধার করিবার মানসে শর দ্বারা গগনমার্গে ই এ নারাচ 
ছুই খণ্ড করিয়া! ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জর সাতি- 
শয় ক্রুদ্ধ হইয়। চতুঃযষ্তি শরে অস্থখামাকে বিদ্ধ করত কছি: 
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লেন, হে অশ্বখান্‌। তুমি পলায়ন মা করিয়! ক্ষণকাঁল সমর! 
ক্গনে অবস্থান কর। শরনিপীড়িত অস্বখাম। ধনগ্জয়ের বাক্য 
শ্রধণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ মতযাতঙগসমাকীর্ণরথসহ্ুল সৈন্য 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবনিস্বনে 
অন্যান্য হেষপুঙ্থ কার্ম্ম,কের নিম্বন তিরোছিত করিয়। পশ্চাৎ 
ভাগে অনতিদূরে প্রশ্থিত অশ্বখামাকে শরজালে ভ্রাপশিত 
করিয়া কঙ্কপত্রপরিশোভিত নারাচ সমূহে নর, বারণ ও 
অশ্বথগণের কলেবর বিদারণ পুর্ববক সমুদয় সৈন্যদিগ্কে সংহার 
করিতে আরস্ত করিলেন। 


রর ভি আসমারটি $ 


চত্বারি”শদধিক শততম অধ্যায় । 


ধপ্তরাষ্ী কহিলেন, হে সপ্ীয়! প্রতিদিনই আমার প্রদীপ্ত 
যশইক্সীগ এবং বহুসংখ্যক যোদ্ধা! বিপক্ষশরে বিনষ্ট হই- 
তেছে; অতএব বোধ হয়, দৈব আম।দিগের প্রতি নিতান্ত 
শ্রৃতিকুল ; মহাবীর অঞ্ভুন অশ্বত্থামা গু কর্ণ কর্তৃক সুরক্ষিত, 
দেবগশেরও অপ্রবেশ্য কৌররসৈন্যমধ্যে ক্রোধভরে 
প্রবেশ করিয়াছে । প্রভৃতবলশালী বান্ুদেব, ভীমসেন ও 
পিনিপ্রধীর পাত্যকির সহিত সমবেত হওয়ীতে তাহার পরা- 
ক্রম পর্ধিবদ্ধিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! তদ্ত্তান্ত শ্রবণাঁবধি 
অনল যেরূপ ত্ভূণ দগ্ধ করে, তদ্রপ শোকাঁণ্নি আমাকে 
সব্বদা দগ্ধ করিতেছে । আমি জয়দ্রেথ প্রভৃতি ভূপাল- 
গণফে যেন কাঁপকবলে নিপতিত বোধ করিতেছি। 
হে সগ্রয়! মহাবীর জয়দ্রখ ধনঞ্জয়ের অনিষ্টাচরণ করিয়! 
এগচণে তাহার, নয়নগৌচর হইয়. কি প্রকারে জীবন রক্ষায় 


্রোণ পর্ব । টি 

সমর্থ হইবেন। আমার ঘোঁধ হয়, যেন, জয়দ্রখ শরীর পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন। যাহা! হউক, এক্ষণে যুদ্ধ বৃত্তাস্ত বর্ণন কর। 
যেযহাঁবীর পার্থের পাহাষ্য করিবার মানসে নলিনী দল- 
প্রমাথী অতমাঁতঙ্গের ন্যায় বারংবার কৌরবসৈন্যদিগকে 
সংক্ষোভিত করিয়। ক্রুদ্ধচিত্তে, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, 
সেই বৃঝ্ি বংশাবতংল, , সাত্যকি কি প্রকারে বুদ্ধ করিলেন ? 
সগুয় কহিলেন, ছে রাঁজন্! অনস্তর মহাবীর সাত্যকি 
কণশরে সাতিশয় নিপীড়িত পুরুষা গ্রগণ্য ভীমসেনকে গমন 
করিতে দেখিয়া রথারোহণ পূর্বক তাহার অনুগমন করি- 
লেন এবং প্রাবৃট্কালীন জলধরপটলের ন্যায় গভীর গর্জন 
করত ক্রোধে শরৎকালীন প্রচণ্ড মার্ডণের ন্যায় প্রদীপ্ত 
হইয়া কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিকম্পিত করিয়া শত্র- 
সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যখন রজত সন্নিভ 
ধবলবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালন পুর্ববক গমন করিতে প্রবৃভ 
হইলেন, তগুকালে কৌরুবপক্ষীয় কোন বীরই তাহাঁকে 
নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর ক্রোধপরায়ণ 
সংগ্রাযে অপরাজ্খ, শয়াসন ও সুবর্ণ বর্মধারী মহারাজ, 
'লম্বষ লেই মাধবকুলতিলক সাত্যকির সমীপে গমন পুর্ববক 
ভাহাকে নিবারণ কারতে লাগিলেন। এঁ সময় সেই ঘীর- 
দ্বয়ের অভ্ভৃতপুর্ধব ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। 
উভগ্নপক্ষীয় ফোধগণ তাহাদিগের সংগ্রাম দর্শম করিতে 
লাগিলেন। অলম্বষ সাত্যকিরে লক্ষ্য 'করিয়া দশ শর 
নিক্ষেপ করিলে, তিনি সমস্ত শর উপস্থিত না হইতে 
হইতেই শরনিকরে ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। তখন মহা- 
রাজ 'অলম্ব্য শরাঁপন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক পুনর্ববার 
অনল সদুশ সুশাণিত সুপুঙ্খ তিন শর প্রয়োগ করিলেন। 
এঁ তিন শর সাত্যকির বর্ম ভেদ করিয়া দেহমধ্যে প্রবেশ 


৪৮ মককাজারত ৷ 
করিল? এইরূপৈ মহাঁবীর অলঙ্মষ অনল ও অনিল স্ব 
প্রভাবসম্পন্ন অতি ভাম্বর তিন শরে মাত্যকির কলের ভেদ 
করিয়া সত্বরে চাঁতি শরে ভীহার ধবলবর্ণ চারি অশ্বকে বিদ্ধ 
ফরিলেন। 

অমস্তর চক্রধর সদৃশ প্রভীবসম্পন্ন সাঁত্যকি মহাঁবেগগামী 
চারি শরে অলম্বষের অস্বগথকে সংহাঁর করিয়া কালাগ্নি' 
সন্গিভ ভল্প দ্বারা ভীহার সাঁরখির কণ্ঠ ছেদ্বন করত কুণ্ড- 
লালঙ্ক.ত পূর্ণ চন্দ্র সদৃশ বদনযগ্ডল দেহ হইতে পৃথক করিয়া 
ফেলিলেন। হে রাজন! যছুকুলতিলক সাত্যকি এইরূপে 
মহারাজ অলম্বষকে সংহার করিয়া কৌরবসৈন্যদিগকে 
নিবারণ করত পার্ঘসমীপে গঘন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
উাহার গোছুষ্ধ, কুন্দ, ইন্দু ও হিমপবর্ণণ কনকজাঁল জড়িত 
সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ তাহার অভিলাষানুসারে তাহাকে ইত- 
স্ততঃ বহন করিতে লাগিল। এ সময় আপনার পুত্রগণ ও 
সৈন্য সমস্ত সমরবিশীরদ দুঃশালনকে সম্মুখীন করিয়। সাত্য- 
কির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং সৈন্যগণের সহিত 
সাত্যকিরে পরিবেষ্টন করিয়া! ভীহার প্রত্তি শরনিকর পরি- 
ত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকিও অনল সদৃশ 
শরজালে তাহাদিগকে নিবারথ পূর্ববক তৎক্ষণাৎ ছু:শা- 
সনের অশ্বগণকে সংহার করিলেন! তখন মহাবীর ধন- 
গ্য় ও বাসুদেব মহারথ সাত্যকিরে অবলোকন করিয়! সাত 
শম় আনন্দিত হইলেন। 


'প্রোণ গর্ব 1 ৪৮১ 
একচস্বারি*খদধিক শততম অধ্যায়। 


জা ১ 


হেরাজন্‌! তখন সুবণ্ধ্বজশালী ত্রিগর্ভদেশীয় মহাবীর- 
গণ সেই শিনিপ্রবর সাত্যকিরে অর্জুনের জয়াভিলাষে ছুঃশা- 
সনের রথাভিমুখগামী বন্ুসংখ্যক কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট 
দেখিয়া রোষভরে রথ সমূহ ছ্বারা তাহার চতুর্দিক পরিরত 
করত নিবাঁরিত্‌ করিয়া তাহাকে শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন 
করিলেন। তখন সত্যপরাক্রম সাত্যকি একাকী অপি, শক্তি 
ও গদাসঙ্কুল তলনিস্থন পরিপুর্ণ পার সাগর সদৃশ সেই মহাঁ- 
সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া. অনায়াসে ত্রিগর্তদেশীয় পঞ্চাশত 
রাজতনয়কে পরাজিত করিলেন। মহাবীর সাত্যকির এরূপ 
'লঘুচারিতা দর্শন করিলাম যে, তাহাকে পশ্চিম দকে দর্শন 
করিয়া পৃর্ববদিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পুনরায় তিনি নয়ন- 
পথে উপনীর্ত হইলেন। এই প্রকারে মহাবীর সাত্যকি 
একাকী শত রথীর ন্যায় মৃহূর্তকালমধ্যে নৃত্য করতই যেন, 
সেই সমস্ত দিখিদিক্‌ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ব্রিগর্ভ- 
দেশীয় দৈন্যগণ লিংহবিক্রম সাত্যকির দ্রুতগতি দর্শনে 
সন্তপত হইয়া! স্বজনসমীপে গমন করিল। তখন শুরসেন 
দেশীয় প্রধান প্রধান বীরগণ যেরূপ অঙ্কুশ দ্বার! মত্ত মাত- 
হককে নিবারণ করে, সেইরূপ সাত্যকিকে শরনিপীডিত 
করিয়া নিবারিত করিলেন। অচিন্ত্য বলশালী সাত্যকি 
মুহূর্তকাল সেই শৃরসেন দেশীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া! 
ছুরত্তিক্রম্য কলিঙ্গদেশীয়দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই- 
লেন, এবং অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মহা 
'ষাছু অন্দ্ধনকে প্রাপ্ত হইলেন। সম্তরণ দ্বারা পরিশ্রাস্ত ব্যক্তি 


৪৮২ মহাভারত। 


স্থল প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, যুযুধাঁন পুরুষপ্রবর 
ধনঞ্জয়কে অবলোকন করিয়! সেইরূপ আনন্দ অনুভব করিতে 
লাগিলেন । 

মহাত্বা কেশব সাঁত্যকিরে আগমন করিতে দেখিয়া ধন- 
জয়কে কহিলেন, পার্থ! এ তোমার পদানুদারী শৈনেয় 
আগমন করিতেছে; এ মহাবীর তোমার শিষ্য এবং প্রাণাঁ- 
ধিক সখা। এ পুরুষপ্রধান সাত্যরি পষস্ত যোধগণকে তৃণ 
তুল্য বৌধ করত পরাঁভৰ করিয়াছেন। উনি কৌরবপক্ষীয় 
যোধগণের প্রতি সাতিশয় দৌরাত্ম্য গ্রকীশ করিয়াছেন। 
উহার শরপ্রভাবে ্রোণাচার্ধয ও কৃতবর্দ্মা পরাজিত হুই- 
ফ়্াছেন। এ মহাবীর অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও সতত ধর্ম্মরাজের 
হিতলাধনে নিরত | উনি সৈন্যমধ্যে বুমংখ্যক যোঁধগণকে 
নিপাঁত করিয়। অতি দুঙ্কর কার্ষ্যের অনুষ্ঠান এবং একাকী 
বাহুবল অবলম্বন পুরর্বক সৈন্য সমুদীয় ভেদ করিয়া দ্রোণা- 
চার্ধ্য প্রভৃতি বহুসংখ্যক মহারথগণের সহত যুদ্ধ করিয়া- 
ছেন। কৌরবসৈন্যমধ্যে উর সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই 
নাই। যেমন মিংহ গে! সমূহ হইতে অনায়াসে বহির্গত হয়, 
সেইরূপ মহাবীর সাঁত্যকি কৌরবসৈন্য সংহার করিয়। 
তম্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়াছেন |, ইহার প্রভাবেই বছ- 
সংখ্যক নরপতিগণের মুখপম্মে পৃথিবী সমাকীর্ণ হইয়াছে । 
উনি জলসন্ধকে বিন, দুর্য্যোধন ও তাহার ভ্রাভৃণণকে 
পরাজয় এবং কৌ'রবগণকে সংহার পুর্ব্বক শোণিতনদী প্রবা- 
হিত করিয়। এক্ষণে তোমার নিকট আগমন করিতেছেন? 

মহাবীর ধনগ্জয় কৃষ্ণের বাক্য আবণে বিমনায়মান হুইয়। 
কছিলেন, হে মহাবাহো ! সাত্যকির আগমনে আমার দকিছু- 
মাত্র প্রীতি হইতেছে না। ধর্ন্মরাজ সাত্যি বিহীন হইয়! 
জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। সাত/কির প্রতি ধর্মরাজের 


ঘ্রোগ গর্ব । রি 


ঝক্ষার ভার সম্র্প্ ছিল, তবে উনি কি নিমিত্ত আমার 
নিকট আগমন করিতেছেন । অতএব বোধ হয়, ধর্্মরাজ 
জোপাচার্ধ্য কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছেন! এবং জয়রথ বধে- 
রও বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত । হে কেশব! এ দেখ, 
ভুরিশ্রব! যুদ্ধের নিমিন্ত সাঁত্যকির প্রতি ধাবমান হইয়াছে। 
আমি এক জয়দ্রথের নিমিত্ত গুরুভারে, সমাক্রান্ত হইলাম । 
এখন ধর্দ্মরাজের তত্বাবধারণ ও সাত্যকিকে রক্ষা করা! 
আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য । এদিকে দিবাকর অন্তাচলে 
গতপ্রায় হইলেন) জয়দ্রেথকেও স্বর বিনাশ করিতে হইবে। 
হে মধুসুদন ! এক্ষণে মহাবাহু সাত্যকির শর সকল নিঃশে- 
ধিতপ্রায় হইয়াছে; তিনি স্বয়ং সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেনঃ 
এবং তাহার অশ্বগণ ও সারথি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছে ; কিন্তু 
সহাঁয়লম্পন্ন ভূরিশ্রব। পরিশ্রান্ত নহে । সাত্যকি কি উহ্বাৰ 
সহিত যুদ্ধে জয়লান করিতে সমর্থ হইবেন? মহাতেজা 
সত্যপরাক্রম সাত্যকি কি সমুদ্রপার হইয়া গোস্পদে 
অবসন্ন হইবেন? হে কেশব! ধর্্মরাজ বুদ্ধিবিপর্য্যয় বশ- 
তই দ্রোঁণাচাধ্যভয়ে তীত ন! হইয়া সাত্যকিয়ে আমার 
নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দ্রোণাচার্য্য আমিষ গ্রহণা্থা 
শ্যেনপক্গীর ন্যায় সতত্ত ধর্মমরাজের গ্রহণের নিমিত্ত অভি- 
লাষ করিয়া থাকেন; অতএব তীহাঁর কুশল বিষয়ে সাতিশয় 
সন্দেছ উপস্থিত হইতেছে। 


উট 09 সপ 


দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়? 


হে'রাজন্! পরে মহাবীর ভূরিশ্রবা সমরছুর্্মদ সাত্য- 
কিরে আগমন করিতে দেখিয়া রোষভরে সহস! তাহার 
সমীপবন্তী হইয়া কহিলেন, হে শৈনেয়! তুমি আজি ভাখ্য- 


৪৮৪ মহাভারত। 


ক্রমে আমার নয়নের পৎবন্তা হইয়াছ); এক্ষণে আমি সমগ- 
ক্ষেত্রে চিরসঞ্চিত মমোরথ পুর্ণ করিব সন্দেহ নাই। দি 
তুমি সংগ্রামে বিমুখ না৷ হও, তাহা হইলে আমার জীরন 
সত্ত্ব কদাচ আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে 
মা। তুমি সতত শৌর্য্যাভিমান করিয়া থাক। অদ্য আমি 
তোমার জীব সংহার করিয়! কুরুরাজ ছুর্যেণধনকে আন- 
দ্দিত করিব। আজি মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জনের সহিত মিলিত 
হইয়া তোমাকে আমার শরাঁনলে দগ্ধ ও ভূতলে নিপতিত 
দর্শন করিবেম। তুনি যাহার আদেশানুসারে সমরপাগরে 
প্রবিষ্ট হইয়াছ, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আজি তোমার শর- 
নিকরে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়! অত্যন্ত লজ্জিত হইবেন। আজি 
তুমি নিহত ও রুধিরাত্ত কলেবর হইয়। রণস্থলে শয়ন 
করিলে মহাবীর ধনগ্জয় আমার বিক্রমের সম্যক পরিচয় 
প্রাপ্ত হইবেন। হে শৈনেয়! তোমার সহিত যুদ্ধে সমাগম 
'আমার চির প্রার্থনীয়। পুর্বে দ্েবান্থুর সংগ্রামে দানবরাজ 
-ষলির সহিত দেবরাজের যেরূপ যুদ্ধ সংঘর্টিত হুইয়াছিলঃ 
তদ্রুপ আজি তোমার সহিত আমার ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত 
হইলে তুমি আমার ব্যবার্ধয ও পৌরুষ সম্যক অবগত হইতে 
পারিবে । আজি তুমি রামানুজ লক্ষমণের শরে নিহত রাবণ- 
তনয় ইন্দ্রজিতের ন্যায় আমার শরনিকরে বিনষ্ট হুইয়! 
প্রেতরাজের রাজধানীতে গমন করিবে। আজি কৃষ্ণ, রন 
ও যুধিষ্ঠির তোমার বিলাপ দর্শনে উৎসাহ শুন্য হইয়ু 
নিশ্চয়ই সংগ্রামে নিহত হইবেন। আজি তোমারে শাণিত 
শর সমূহে সংহার করিয়! তোমার শরাহত বীরগণের রমণী- 
দিগের আনন্দোশ্পাদন করিব। হে মাধব! ভূমি নিংহের 
দুষ্টিপথে পতিত ক্ষুদ্র স্বগের ন্যায় আমার দৃগ্টিপথে নিপ- 
ভিত হইয়াছ; তোমার আর নিস্তার নাই। 
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হৈ রাজন্! মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার এই সমস্ত বাক্য 
শ্রবণ করিয়! হাপ্যযুখে কহিলেন, হে কৌরবেয়। আঁমি 
সংগ্রামে ভীত নহি। কেবল বাক্য দ্বারা আমাকে ভয় প্রদ- 
শন করা কাহারও সাধ্য নহে। হে কৌরব! ষে আমাকে 
শন্ত্রশুম্য করিবে, দেই আমাকে বধ করিতে পারিবে। যাহা 
হউক; এক্ষণে বৃথা বাক্ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। তুমি যাহ! 
কহিলে, তাহা কার্যে পরিণত কর; তোমার এই আন্ফ।লন 
শরগুকালীন মেঘ গর্জনের ন্যায় মিতান্ত নিম্ষল বোধ হুই- 
'তেছে ) উহা শ্রবণ করিয়া আমি হাঁপ্য সম্বরণে একান্ত অস- 
অর্থ হইতেছি। গ্রক্ষণে আমাদিগের চিরাভিলধিত সংশ্রা 
উপস্থিত হছউক1। তোমার সহিত সংগ্রামার্থ আমার মন 
সাতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। হে নরাধম! আজি আমি তোমারে 
বিনাশ না! করিয়া কদাচ সংগ্রামে প্রতিনির্ হইব ন1। 
হেরাজন্! এইরূপে সেই মহাঁতেজ। স্পর্ধাশীল বীরদ্ধয় 
পরস্পরের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ পূর্বক করিণী গ্রহণাভি- 
লাষী রোধাবিষ্ট মত মাতঙ্গদ্বয়ের চ্যায় ক্রোধভরে পরস্পর 
জিঘাংসাপরঘশ হইয়! প্রহারে প্ররৃন্ত হইলেন এবং মেঘ 
যেমন জলধারা! বর্ষণ করে, তদ্রপ নিরন্তর শরধার। বর্মণ 
করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভুরিশ্রবা সাত্যকিরে 
হার করিবার নিমিত তাঁহাকে শর লমূহে সমাচ্ছন্ করত 
দশ*শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নিরন্তর শরজাল বিস্তার করিতে 
আরন্ত করিলেন। মহাবীর লাত্যকি শর বর্ষণ পুর্ববক মেই 
সমস্ত সুতীক্ষ শর উপস্থিত না হইতে হইটৈতই অন্তরীক্ষে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারৈ সেই হীরদ্বয় পর. 
স্পরেধ প্রতি নিরন্তর শর বর্ষণ করিটত লাগিলেন! যেরূপ 
শারদ, হলদ্বয় নখ দ্বার ও হস্তিদ্বয় দ্ত দ্বার পরস্পরকে প্রহার 
করে, সেইরূপ তাহারাওরখ, শক্তি ও পায়ক সমুহ দ্বার! 
(৬২) ম 
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পরস্পরকে প্রহার করিতে আরস্ভ করিলেন। তখন তীহা- 
দের ছিন্ন ভিন্ন শরীর হইতে অনবরত শোদিতধারা প্রবাহি 
হইতে লাগিল । এইরূপে তাহার! পরস্পরের সংছরে প্রবৃত্ত 
'ছুইয়া পরস্পরকে স্তম্ভিত করিলেন । 

অনস্তর সেই ব্রহ্মলোক পুরস্কৃত মহাবীরদয় স্বৃত্যুর পয় 
জ্ভুরলোকে গন করিবার মানস করিয়া যুধপ(ত কুঞ্জরঘয়ের 
গ্যায় সমরে সমছ্যুত হইলেন এবং পরস্পরের প্রতি তর্জন 
গঙ্ক্ন করত প্রহষ্উ ধার্তরাস্রগণ সষক্ষে নিরস্তর শরনিককধি 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন । সংগ্রামদর্শী নরগণ করিণী গ্রহ 
পার্থ লমরে সমমুদ্যত যুখপতি করিদ্বয়ের ন্যায় তাহাদিগের 
দেই লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রা দর্শন করিতে লাগিল। তখন 
সেই বীরদ্ধয় পরস্পরের অশ্ব নিহত ও শরাসন ছেদন করিয়া 
রখ পরিহার পূর্বক অসি যুদ্ধ করিবার বাগনায় একত্র মিলিত 
হইয়া অতি ব্ৃহদ[কার বিচিত্র খাষভ ধর্ণ্ম বিনির্টিত চম্্ঘ ধারণ 
ও কোষ হইতে অপি নিষ্ষাশন করত যুদ্ধস্থলে পরিভ্রমণ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। অনস্তর সেই বিচিত্র বর্শ্ধারী ও 
হেযাঙ্গদবিভূষিত বীযুগল মগ্ুলাকারে ভ্রমণ এবং ভ্রান্ত, 
উচ্চান্ত, আবিদ্ধ, আল্প,হ, বিপ্লুত সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি 
নানাবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া! ক্রোধাবিষ্ট চিন্তে পরস্পরকে 
আসিগ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার! পরস্পরের 
ছিদ্রান্েষণ করত আশ্চর্য) বল্গন এবং শিক্ষালাঘখ ও মৌন্ঠি 
গ্রদর্শন করিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন 
সেই নীরছয় এইরূপে সঘুদায় দৈন্যগণ লষক্ষে ক্ষণকাল পর- 
স্পরকে প্রহার করিয়। বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । পরে 
ষেই বিশালবক্ষা, দীর্ঘ বাহু যুগল সম্পন্ন, বাল বুদ্ধকুশল বীর- 
স্বয়গরম্পয়ের প্রতি অসি ও শতচন্দ্রকালস্কত চর্্দ ছেদন 
পুর্ববক বাছ ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হইস্সা লৌহময় অর্গল সদৃশ ভুজমুগল 
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সারা পরস্পরের ভূজবে্উটন করত ভূজ বন্ধন ও ভুজ মোঞ্ষণ 
করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যোঁধগণ তাহাদের শিক্ষাবল 
সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন | এঁ সময় সেই বা যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত বীরদ্বয় ঝলিশাহত ভূধরের ন্যায় অতি ভীষণ রব করিতে 
আরস্ত করিলেন। অনস্তর মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ বিষাণাগ্র দ্বার! 
এবং বৃখতদ্বয় শৃঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করে, তাহারা! সেইরূপ কখন 
ভুজবন্ধন॥ঃ কখন মস্তকাঘাত, কখন চরণাকর্ষণ, কখন 
তোমর, অঙ্কশ ও চাপ নিক্ষেপ, কখন পাদবেউন, কখন 
ধরাতলে উদ্ত মণ, কখন গত, প্রত্যাগত ও আক্ষেপ প্রদর্শন 
এবং কখন বা! পতন উত্থান ও লম্ প্রদান পুর্বর্বক অতি 
ভয়াবহ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহার 
দ্বাত্রিংশৎ ক্রিয়৷ বিশেষসম্পন্ন যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত. 
হুইলেন। 

সেই সময় মহারথ সাত্যকির আয়ুধ সকল অল্পমাত্র অব- 
শিষ্উ রহিলে, কেশব সব্যসাচীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 
হে পার্থ! এ দেখ, সর্ব ধনুদ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি রথবিহীন 
হইব] সংগ্রাম করিতেছেন। যুযুধান তোমার পশ্চা্ ভাগে 
কৌরবসৈন্যদিগকে ভেদ করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়া মহা- 
প্রতাপশালী বীৰগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে 
ভূরিদক্ষিণ ভূরিশ্রব। সাতিশয় পরিব্লাম্ত সাঁত্যকিরে আগমন 
করিতে অবলোকন করিয়া সংগ্রাম করিবার মানসে উহার 
অভিমুখীন হইয়াছেন । ইহা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়। 
বোধ হইতেছে.না। তখন সমরবিশারদ ভূরিআ্রব! ক্রোধভরে ' 
রথস্থিত কৃষ্ণার্ুনের মমক্ষেই মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ সাত্যকিরে- 
সমাহত্ত করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবাহু বাসুদেব ধনগীঁয়কে 
কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এ দেখ, বৃষ্গ্রবীর লাত্যকি অতি- 
ছু্ষর কাঁধ্য সম্পাদন করত একান্ত ক্লাস্ত ও ভূরিশরবার 


৪৮৮ মহাভীরত । 


বশতাঁপন্ন হুইয়! ভূতলে অবস্থিতি করিতেছেন । উ নি তোমার 
শিষ্য ; উইীকে রক্ষা করা ভোমার সর্ধতে ভাবে কর্তব্য । এ 
মহাবীর তোমার জন্যই এই বিপদাপন্ন হইয়াছেন। অতএব 
ঘেরূপে শুনি ভূরিশ্রবার বশতাঁপন্ন না হন, তুমি সত্বর 
তাহাতে যত্ববান হও। তখন অর্জুন অতি হষ্টচিন্তে কেশ- 
বকে কহিলেন, হে কেশব! এঁ দেখ, যেরূপ কাননমধ্যে 
অন্তমাতঙ্গের সহিত যৃথপতি সিংহের ক্রীড়। হইয়! থাকে, 
সেইরূপ বৃষ্ণিবংশীবনংস সাত্যকির সহিত কুরুপুঙ্গব ভুরি, 
শ্রবার ক্রীড়া হইতেছে । 

হে ভরতর্ষভ! মাহাঁবীর অর্জুন এইরূপ কহিতে. 
ছেন, এমন সময় ভুরিশ্রবা আঘাত দ্বারা সাত্যকিরে ভূতল- 
শায়ী করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যমধ্যে হাহাকার ধ্বনি 
সমুখিত হইতে লাঁগিল। তখন নিংহ যেন্ধপ মাতঙ্গকে 
আকর্ষণ করে, সেইরূপ ভূরিআবা সাত্যকিরে আকর্ষণ 
পুর্ব্বক কোঁষ হইতে অপি নিক্ষাশন করিলেন এবং ভা 
কেশাকর্ষণ করত বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া তদায় 
কুগুলাক্কত মস্তক ছেদন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন 
মহাবীর সাত্যকি দণ্ুঘট্িত কুলালচক্রের ন্যায় কেশধাণী 
ভূরিশ্রবার হস্তের সহিত মস্তক বিঘূর্ণন করিতে লাগিলেন । 
মহামতি কেশব সাত্যকিকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়। পুন 
করবার ধনগ্তয়কে কহিলেন, হে মহাবাহো ! এ দেখ, অন্ধ পঁ- 
প্রধান সাত্যকি ভূরিশবাঁর বশবর্তী হইয়াছেন উনি তোমার 
শিষ্য এবং ধনুর্বিদ্যায় তোমা অপেক্ষ। নুন নহেন। কিন্ত 
আজি ভূরিশ্রব। উহীকে পরাজয় করাতে উহ্ার সন্যবিক্রম 
নাম বিফল হইতেছে । 

মহারথ ধনপ্য় বাস্ুদেবের এই বাক্য শ্রাবণ পুর্ববক 
হনে যনে ভূরিশ্রবাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কথি- 


পুঁটিয়া নিবাসিনী দানশীল! জ্ীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবীর প্রদত্ত) 





ভূরিশ্রবাঁর বাহুছেদন | 


এই চিত্রপট খানি ভ্রোণপর্কেদর ৪৯৯ পৃষ্ঠায় স্থাপিত করিবেন 


প্রোণ গর্ব ? ৪৮৯ 


লেন, কুরুকুলকীর্তিবর্ধন মহাবীর ভূরিশ্রবা কৃঞ্িগ্রবীর 
সাত্যকিকে সংহার না করিয়া স্গেক্দ্র যেরূপ বনমধধ্যে 
মহাগজকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ সাত্যকিকে যে আকর্ষণ 
করিতেছেন, ইহাতে আমি যার পর নাই সন্তন্ট হইলাঁম। 
মহারথ ধনগ্জয় মনে মনে এইরূপ ভূরিশ্রবার এইরূপ প্রশংসা 
করিয়। কৃষ্জকে কহিলেন, হে বান্থুদেব ! আমি সর্ববদ1 জয়দ্র: 
থকেই নিরীক্ষণ করিতেছি, তন্নিবন্ধন ভূরিশ্রবা আঁষ1র 
দৃষ্টিপথে পতিত হুন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি 
সাঁত্যকির রক্ষার্থ এই ছুরূখ কার্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম | 
মহাবীর ধনগ্রয় কৃষ্ণকে এই বাক্য কহিয়! গাণ্ডীব শরাননে 
নিশিত ক্ষুরপ্র সংযোজন পুর্ববক পরিত্যাগ করিলেন। এ 
অর্জুন বিস্্ট দারুণ ক্ষুরপ্র আকাশচ্যুত মহোক্কার ন্যায় ভুরি: 
শ্রবার অঙ্গদ পরিশো (ভিত খড়গ মমবেত বাহু ছেদন করিয়া 
ফেলিল। 








গু 


ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ৷ 


হে রাজন্‌! মহাবীর ভূরিশ্রবার সেই অঙ্গদ পরিশোভিত 
খড়গ সমবেত ভূজদণ্ড অদৃশ্য ধনঞ্জয়ের শরে নিকৃত হইয়! 
জীধলে।কের দ্ুঃলহ ছুঃখ উৎপাদন পূর্বক পঞ্চাস্য পন্ন- 
গের ন্যার সহাবেগে ধরাতলে নিপতিত হইল। তৎ্কালে 
ভুরিশ্রবা আপনাকে একান্ত অবর্ম্মণ্য বোধ করিয়া সাত্য- 
কিকে পরিত্যাগ পুর্ধবক রোষভরে- ধনঞ্জ়কে তিরস্কার 
করত কছিতে লাগিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি অনন্যযনে 
কার্য্যাস্তরে আপক্ত ছিলাম, তদবস্থায় তুমি আমার নাছ 
ছেদ করিয়া সাতিশয় নিন্দিত কার্যে অনুষ্ঠান করিয়াছ? 


৪৯৬ মহাভারত ? 


ধর্শরাজ যুধিষ্ঠির আমার বিনাশ বৃতাস্ত জিজ্ঞাসা করিলে, 


তুমি কি তাহাকে কহিবে যে, আমি ভূরিশ্রবাকে সাত্যকির 
সংহাররূপ গঠিত কার্যে প্রবৃত দেখিয়া তীহাকে 
বিনষ্ট করিয়াহি? হেধনশ্ীয়! তুমি যেরূপে আমার 
প্রতি অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছ' সেইরূপে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে 
কি দেবরাজ ইন্দ্র বা ভগবান্‌ রুদ্র কিম্বা মহারথ দ্রোণ অথবা 
মহামতি কৃপাচার্য্য তোমাকে উপদেশ এরদান করিয়াছেন ? 
তুমি অন্যান্য বীর অপেক্ষা! অস্ত্রধর্ম সমধিক পরিজ্ঞাত আছ; 
তবে কি নিমিত্ত তোমার সহিত যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে 
আঘাত করিলে ? সাধুলোকের প্রমন্ত ভীত, বিরখ, প্রার্ঘন। 
পরতন্ত্র ও বিপদাপক্ন বাক্তিকে কখনই প্রহার করেন না; 
কিন্ত তুমি এই নীচব্যবহ্ৃত সাতিশয় ছুক্ষর পাপ কার্য্যে কি 
প্রকারে প্রবৃত্ত হইলে? আর্ধ্য ব্যক্তি অনায়াসে সশ্কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কিন্তু অসৎকার্য্য ভাহার পক্ষে 
নিতান্ত ছুষ্ষর হুইয়। উঠে। হে মহাত্মন্! মনুষ্য যে মন্ু- 
য্যেরসহবাসে কালযাপন করিয়া আশু তাহার স্বভাব 
প্রাপ্ত হয়, তাহ! তোমাতেই সম্যক্‌ লক্ষিত হইতেছে । দেখ, 
তুমি রাজকুলে, বিশেষতঃ কুরুবংশে জন্মগ্রহণ কণ্ধিয়াছ; 
তুমি অতিন্থুশীল ও ব্রতপরায়ণ; কিন্ত এক্ষণে ক্ষত্রিয় ধর্ট্মের 
বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সাত্যকির রক্ষার্থ যে অন্যাধ্য কার্য্ের 
অনুষ্ঠান করিলে, ইহা বোধ হইতেছে কৃষ্ণের অভিশ্রেত; এক'প 
অভিপ্রায় তোমাতে কখনই সম্ভাধিত হইতে পারে না। 
হে ধনঞ্জয়! কৃষ্ণের সহিভ ষাহার সখ্যভাব নাই, এমন 
কোন ব্যক্তিই অন্যের সহিত যুদ্ধে" প্রবৃত্ত গ্রমতত ব্যভিকে 
এরূপ বিপদাপস্ন করিতে প্রবৃত্ত হন না। হে পার্থ! বৃকিও 
জদ্ধকবংশীয়গণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় এবং স্বভাবত নিন্দনীয় ; 
তাহার! ক্রোধান্ধ হুইয়! কার্ম্যের অনুষ্ঠান করিয়া খাকে। 


দ্রোণ পর্ব। ৪৯১ 


তুমি কি প্রকারে তাহাদিগের মতান্ুযারী কার্ধ্যের অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হও? 
হে রাজন্‌ ! মহাবীর ধনপগ্তয় ভূরিশ্রবা কর্তৃক এইরূপ অভি- 
হিত হইয়। কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! নিশ্চয়ই বোধ 
হইতেছে, মানব জর! জীর্ণ হইলে, স্তাহার বুদ্ধিও জীর্ণ হইয়া 
যায় । এক্ষণে আমাঁকে যে সমস্ত কথ! কহিলে, সেই সমুদায়ই 
নিরর্থক । তুমি কেশব ও আমাকে সম্যক অবগত হুইয়াও 
আমাদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃন্ত হইয়াছ। আমি ঘণধর্ধ্ম্ত ও 
দর্ববশান্ত্রবিশীরদ হইয়! কি জন্য অধর্্মাচরণ করিব? তুমি 
ইহা পরিজ্ঞান হইয়াঁও বিমোহিত হইতেছ। ক্ষত্রিয়গণ পিতা, 
ভ্রাতা, পুত্র, সন্বন্ধী ওণ্অন্যান্য বন্ধুব্ান্ধবগণে পরিরৃত হইয়া 
তাহাদিগেরই বান্ছবল অবলম্বন করিয়! সংশ্রাম করিতেছেন । 
হে রাজন্‌! সমরাঙ্গনে কেবল আত্মরক্ষা! কর! রাঁজার কর্তব্য 
নহে; যাহাদিগকে কার্ধ্য সাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে» অগ্রে 
তাহাদিগকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য । সেই সমুদয় ব্যক্তি 
রক্ষিত হইলে, রাজা সুরক্ষিত হন। মহাঁধীর সাত্যকি আমা- 
দিগের নিমিত্তই জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অতি তীষণ 
সংগ্র'মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উনি আমার শিষ্য, সম্বন্ধী ও 
দক্ষিণ বাহুম্বূপ। যদি উহাকে নিহন্যমান অবলোকন 
পূর্বক উপক্ষা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাপভাগী 
হইতে হছইবে। আমি এই নিমিত্ত সাত্যকিকে রক্ষা করি- 
য়াছি; অতএব তুমি কি নিমিত্ত আমার উপর বৃথা ক্রোধ 
প্রকাশ ফরিতেছ। হে মহারাজ! তুমি অন্যের সহিত 
গ্রাম করিতেছিলে, তদবস্থায় আমি তোমার কর 
ছেদম করিয়াছি, এই জন্য তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ; 
কিন্ত বিবেচন! করিয়া! দেখিলে, আমি কখনই নিন্দনীয় নহি। 
আমি হস্ত্যশ্বরথ পদাতি সমাকুল, সিংহনাদ বহুল, অতিগভীর 
(৬৩) ম 


৪8৯২ মহাভারত। 


সৈন্য সাগর মধ্যে কখন কবচকম্পন, কখন রথারোহণ, 
কখন ধন্ুর্জ্য/ আকর্ষণ ও কখন বা অরাতিগণের সহি 
তুমুল সংগ্রাম করিতেছিলাম। সেই তয়ঙ্কর সমরসাগরে 
একমাত্র সাত্যকির সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধ কিরূপে সম্ভব. 
পর হইতে পারে, এই রূপ চিন্তা করিয়া আমার যুদ্ধবিভ্রম 
হইয়াছিল। হে মহাবাহো! রণবিশারদ সাত্যকি একাণী 
মহারথগণের সহিত সংগ্রাম করত তাহাদিগকে পরাতৰ 
করত শ্রান্ত, শ্রাস্তবাহন, শস্ত্রনৈপীড়িত ও বিমনায়মাঁন হই 
তোমার বশতাপন্ন হইয়াছিল। তৃমি কিরূপে তাহাকে 
পরাজয় করিয়। আপানার শ্খর্যাধিক্য প্রকাঁশ করিতে 
বাসনা করিলে? তুমি খড়গদ্ধারা সাঈত্যকির মস্তক ছেদন 
করিতে সমুদ্যত ' হইয়াছিলে, আ্ুতরাঁৎ আমায় তাহাকে 
রক্ষ। করিতে হইল । কোন্ ব্যক্তি আগ্মীয়কে এরূপ বিপদা- 
পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া উপেক্ষ। প্রদর্শন করিতে পারে। হে 
বার! তুমি তোমার আশ্রিত ব্যক্তির সহিত কি প্রকার 
ব্যবহার করিয়। থাক ? যাহা হউক, তুমি আত্মরক্ষায় অমনো- 
যোগী হুইয়। পরূপীড়নে উদ্যত হইয়াছিলে। অতএব 
এক্ষণে ভাপনার নিন্দা করাই তোমার কর্তব্য । 

হে রাজন! মহাযশা যুপকেতু ভূরিশ্রবা ধনগ্য় কর্তৃক 
এইরূপ অভিহিত হইরা মহাবীর সাত্যকিকে পরিত্যাগ 
পূর্ববক প্রায়োপবেশনে কৃহুসঙ্কল্ন হইলেন। তিনি ব্রহ্মলোঁকে 
গমন করিবার বাসনায় সব্য হস্তে শরশয্যা নিম্্াণ করিষা 
ইন্দডরিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে ইন্দ্রিয় সকল সমর্পণ, সূর্ধ্য দৃষ্টি 
সন্নিবেশ ও চক্দ্রে মন সমাধান পুর্ববক মহোপিনিষদ্‌ ধ্যান করিত্তে 
লাগিলেন এবং যোগারূঢ হইয়া মৌনব্রতত অবলম্বন "করি- 
লেন। তখন দমস্ত সৈন্যগণই কৃষ্ণ ও অর্জুনকে নিন্দা এব 
পুরুষপ্রধান ভূরিশ্রবাকে প্রশংন! করিতে লাগিল। বান্ুদেব 
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ও ধনগ্রয় নিন্দাবাদ শ্রবণ পূর্বক কিছুমাত্র কটুক্তি প্রয়োগ 
করিলেন না। ভূরিশ্রবও প্রশংসিত হইয়! অনুাত্র আন- 
ন্দিত হইলেন ন!। হে রাঁজন্‌ ! তখন মহাবীর অঙ্ভ্বন আপনার 
আত্মজগণের ও ভূরিশ্রবার বাঁক্য সহ্য করিতে ন৷ পারিয়! 
অক্রদ্ধচিত্ে গর্বিবিতবচনে ভুরিশ্রবাকে সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন, হে যুপকেতো ! অস্ম্পক্ষীয় যে কেহ আমার 
সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকে কেহই সংহার করিতে 
পারিবে না। আমি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া তাহাকে রক্ষা 
করিব । আমার এই মহাব্রতের বিষয় সমস্ত ক্ষত্রিয়গণেই পরি- 
জ্ঞাত আছেন। অতএব ইহা! বিচার করিয়! আমাকে নিন্দা- 
করা কর্তব্য । যথার্থ ধর্ম পরিজ্ঞাত না হইয়া অন্যকে নিন্দ! 
করা কখনই কর্তব্য নহে । আমিযে, ভোমাকে বহুবিধ অস্ত 
শক্ত দ্বারা অস্ত্রবিহীন সাত্যকির প্রাণনাশে সমুদাত দেখিয়! 
তোমার বাহু ছেদন করিয়াছি, তাহ! আমার ধরন সঙ্গত হয় 
নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, রথ, বর্ম ও শন্ত্রশৃন্য একমাত্র 
বালক অভিমন্তুকে সংহার করা কি ধর্দপরারণ ব্যক্তির 
প্রশংসনীয় কার্য ? হে মহাবাহো! ধনগ্ুয় মহাবীর ভূরি- 
শবাকে এইরূপ কহিলে, তিনি অবনতশিরে ভূমি স্পর্শ করত 
অজ্ভুন ধন্ানুসারেই তাহার বাহু ছেদন করিয়াছেন, ইহা 
জ্ঞাপন করিবার মানসে সব্য হস্ত দ্বারা স্বীয় দক্ষিণ ভূজ 
গ্রহণ ও তাহাকে প্রদান করিয়া অবোমুখে মৌনাবলশ্বন 
করিয়। রহিলেন। 

তখন মহাবীর অরুন ভূরিশ্রবাকে কহিলেন, হে শলা- 
গ্রজ! ধন্মাত্ব! যুধিষ্ঠির, মহাবাহু ভীমসেন, নকুল ও সহদেৰে 
আমার যেরূপ প্রীতি, তোমাতেও সেইরূপ প্রীতি বিদ্যমান 
আছে। অতএব আমি মহামতি বাঁস্থদেবের আজ্ঞানুপারে কহি- 
তেছি যে, উশীনরপুন্র শিবিরাঁজ। যে পবিত্র স্থানে গমন করি” 
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য়াছেন, তুমিও তথাঁয় গমন কর। অনন্তর বাসুদেব কহিলেন, 
হে ভূরিশ্রবা ! তুমি প্রভূত অগ্নিহৌত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি- 
স্বাছ। অতএব ব্রহ্মা! প্রভৃতি অমরগণ আমার যে সকল স্থান 
প্রার্থনা করেন, তুমি অচিরাৎ্ তথায় গমন পুবর্বক আমার 
ঘমান হইয়। গরুড় কর্তৃক মন্তকোপরি বাহিত হও । 

সপ্তায় কহিলেন, হে নরনাথ! অনন্তর মহাবলশালী 
সাত্যকি ভূরিশ্রবার হস্ত গ্রহ হইতে বিমুক্ত ও উত্থিত হইয়া, 
পার্থশরে ছিন্নহস্ত ও ছিন্নশুগু হস্তীর ন্যায় উপবিষ্ট, সেই 
নিরপরাধী ভূরিশ্রধার শিরশ্ছেদন করিবার নিমিত্ত খড়গ ধারণ 
করিলেন । তখন সৈন্য সমুদয় তাহাকে উচ্চস্বরে নিন্দা 
করিতে লাগিল। মহামতি বামদের, ধনগীয়, বুকোদর, 
উত্তমৌঙ্গা, যুধামন্া, অশ্বত্থামা, কৃপাচাণর্ধা, কর্ণ, বুষসেন ও 
সিন্ধুরাজ বারম্বার তাঁহাকে নিষেধ করিলেন । কিন্তু মহাবীর. 
সাঁত্যকি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়। খড়গাঘাতে 
এ প্রায়োপবিষ্ট, সংযমী, ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। তিনি অর্জুনাহত ভূরিশ্রবাকে নিহত 
করিলেন বলিয়া! কেহই তাঁহাকে প্রশংসা করিল না। তখন 
অমর, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ ইন্দ্র সদৃশ ভূরিশ্রবাকে সমরে 
প্রায়োপবেশনানভ্তর নিহত অবলোকন পুর্ববক বিসশ্মায়াপন্ন 
হইয়া ভাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সৈনিকগণ কহিতে 
লাগিল, এ ৰিষয়ে মহবীর সাত্যকির কিছুমাত্র অপরাধ 
নাই। ভাগ্যক্রমেই এইরূপ সংঘটিত হইয়াছে । অতএৰ 
আযাদিগের ক্রোধ প্রকাশ কর! কোনমতেই বিধেয় নহে। 
ক্রোধ মনুষ্যগণের ছুঃখের প্রধান কারণ । তগবান্‌ বিধাতা? 
সাত্যকির হস্তেই ভূরিশ্রবার নিধন নির্দেশ করিয়াছেন । 
অত এব ভুরিশ্রব যুযুধানেরই বধার্ধ, এ বিষয়ে আর বিচার 
করিবার আবশ্যক নাই। 
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অনস্তুর অমিতপরাক্রম সাত্যকি ক্রোধান্বি তচিত্তে 
কৌরবদিগকে সম্মোধন পুর্বাক কহিলেন, হে ধর্ম্মকঞ্চুকধারী 
অধার্িক কৌরবগণ! তোমরা ইতি পুর্বেব আমারে ভূরিশ্রবাকে 
হহার করিতে বারম্বার নিষেধ করত ধান্রিকত। প্রকাশ 
করিতেছিলে ; কিন্তু অস্ত্রবিহীন নুভদ্্রাতনয় বালক অভি- 
অন্যুকে সংহার করিবার সময় জোমাঁদিগের ধর্ম কোথায় 
ছিল? পুর্বে আমার এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যে ব্যক্তি 
কোন কারণে আমাকে ধরাশায়ী করিয়া! আমার উরঃস্থলে 
পাদপ্রহার করিবে, সে মুনিব্রতাবলম্বী হইলেও আনি 
তাহাকে সংহাঁর করিব । যাহা হউক, তোমরা আমাকে 
অচ্ছিন বাহু ও প্রতিঘাতে যত্ববান্‌ দেখিয়াও স্বৃত বোধ করত 
আপন!দিগের নির্বব,দ্ধিত| প্রকাশ করিয়াছ। হে কৌরব- 
শ্রেষ্ঠ যৌধগণ ! ভূরিঅবাকে প্রতিঘাত করা উপযুক্ত কার্য্যই 
হইয়াছে। মহাবীর ধনপ্তুয় আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্বক 
স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ উহার খড়গযুক্ত বানু ছেদন 
করিয়া কেবল আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। যাহ! হউক, 
ভাগ্যে যাঁহা থাকে, দৈবই তাহা মংঘটন করিয়া দেন। আমি 
এই রণস্থলে ভূরিশ্রবাকে সংহার করিয়া কি অধর্দ্মাচরণ 
করিয়াছি মহাকবি বাল্ীকি কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক- 
দিগুকে সংহার কর! কদাচ বিধেয় নহে । সর্ব সময়েই বিশেষ 
মত্্পূর্বক বিপক্ষগণের ক্লেশকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা 
কর্তব্য । 
হে রাঁজন্! মহাবীর সাঁত্যকি এইরূপ কহিলে, পাগ্ডৰ 
ও কৌরবগণ কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, কেবল 
যনে মনে ভূরিশ্রবাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তৎ- 
কালে সেই যজ্ঞপুত, মহাবশা, অরণ্যগত তপোধন সদৃশ ভূরি 
ন্ুবর্ণপ্রদ তৃরিশ্রবার নিধনে কাহারও আহ্লাদ জন্মিল ন!। 
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মহাঁবল ভূরিশ্রবাঁর নীলবর্ণ চিকুরনিকর বিভবিত কপোত- 
নেত্র সদৃশ নয়নশালী, ছিন্ন মস্তক সমরস্থলে নিপতিত হইয়া! 
অশ্বযেধ যজ্ঞভূমিস্থিত পবিত্র অশ্বের ছিন্ন মন্তকের ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল । মহাবীর ভূরিশ্রবা এইরূপে সমরে 
অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পুর্ব্বক স্বীয় 
পূর্ব্বকৃত পুণ্যে সমস্ত আঁকাশমগ্ল পরিব্যাণ্ড করত উর্ধ- 
লোকে গমন করিলেন । 
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ধৃরা্ী কহিলেন, সপ্জয়! যে মহাবীর সান্াকি ধর্ম, 
রাজের নিকট বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইয়া অনায়াসে সৈন্যলাগর সমু- 
ভীর্ণ হইল এবং মহাবীর ছ্োণ, কর্ণ, বিকর্ণ ও কৃতবর্দ্মা 
যাহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই, ভূরিশ্রাবা কি 
প্রকারে তাহারে আক্রমণ পুর্ববক ভূলে নিপাতিত করিল ? 

সপ্তয় কহিলেন? রাজন্‌! আঁমি এক্ণে আপনার নিকট 
ভূরিশ্রুবা ও সাত্যকির জন্বৰৃন্ান্ত কীর্ভন করিতেছি, শ্রবণ 
করুন। তাহাতে আপনার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে। 
মহর্ধি অন্রির পুত্র সোম, পোমের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র 
দেবরাজ সদৃশ পুরূরবা, পুরূরধাঁর পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র 
মহুষ ও নহুবের পুত্র দেব সদূল রাজর্ষি যাঁতি। দেব্যানির 
গর্ভে রাজা যযাতির যদ নামে পুত্র উৎপন্ন হন। তিনি সর্বব 
জ্যেষ্ঠ ; সেই ষদুর বংশে দেবমীঢ় নামে এক মহানুভব জন্ম- 
গ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ের পুত্র লোৰত্রপ্ববিখ্যাত শুর ; শৃবের 
পুত্র মহাষশস্বী বন্ুদেৰ। মহাঁবল পরাক্রান্ত শূর ধনুর্বিদ্যা- 
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বিশারাদ ও সংগ্রামে কার্তবীর্য্য অর্জুনের সদৃশ ছিলেন। 
তাহার বংশে শিনি নাঁমে এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। 
হেরাজন্! মহাত্মা দেবকরাজের কন্যার স্বয়ন্বর সময়ে 
মহাবীর ণিনি অসংখ্য নরপতিগণকে পরাজিত করিয়। দেবক- 
তনয়াকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বন্মদেবের সহিত 
দেবকীর পরিণয় কার্ধ্য সম্পাদনার্থ তাহাকে স্বীর রখে 
আরোপিত করিয়া গৃহগমনে উদাত হইলেন। তখন মহী- 
তেজন্বী সোমদভ শিনির এই বাধ্য সহ্য করিতে ন| পারিয়। 
তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বেল দুই প্রহর 
পর্যাস্ত সেই মহাবীরদ্বয়ে অতি ঘোরতর বাহ্যুদ্ধ হইল। 
পরিশেষে মহাবীর শিনি অসহখ্য রাজগণের সাক্ষাতে বল- 
পূর্বক সোমদন্তকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন এবং তাহার 
কেশাকর্ষণ করত তরবারি উদ্যত করিয়া তাহাকে পদাঘাত 
করিতে লাগিলেন । পরে কৃপ৷ প্রকাশ পুর্ববক তুমি জীবিত 
থাক, এই বলিয়। তাহারে পরিত্যাগ করিলেন। 

হে কুরুকলছ্িলক ! মহাবীর সোমদন্ত শিনির নিকট 
তদ্রপ আঘাত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে ভগবান্‌ ভূতনাথের 
আরাধনা করিতে লাগিলেন বরদাঁত1 মহাদেব সোমদত্তের 
তক্তিভাবে আ:ধনায় প্রসন্ন হইয়া তীহাকে বর প্রার্থন। 
করিতে কহিলেন। তখন সৌমদত্ত বলিলেন, হে ভগবন্‌ ! 
আমি এরূপ এক পুত্র প্রার্থনা করি যে, সে অসংখ্য ভূপতি 
সমক্ষে রণস্থলে শিনির পুত্র বা পৌন্রকে নিক্ষেপ করিয়। 
পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে । ভগবান্‌ ভূতনাথ তাহার 
প্রার্থনা শ্রবণ পূর্বক তথাস্ত বলিয়৷ অন্তর্থিত হইলেন। 
সোমদত্ত সেই বরপ্রভাবে এ ভূরিশ্রবা নামে পুত্র লাভ 
করিয়াছিলেন। ভূরিশ্রবা দেবাদিদেব মহাদেবের বরপ্রভা- 
বেই অসংখ্য মহীপাল সমক্ষে সমরাঙ্গনে সাত্যকিকে পাতিত 
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ও পদাঘাঁত করিলেন । হে রাজন! আঁপনি যাহা জিজ্ঞাস! 
করিতেছিলেন, সেই সমস্ত আপনার নিকট কীর্তন করিলাম | 

হে কুরুরাজ! সাত্যকিকে কেহই পরাঁভব করিতে সমর্থ 
হন না। বৃষ্চিবংশীয়গণ রণস্থলে লক্ধলক্ষ্য হইয়] বিবিধ যুদ্ধ- 
কৌশল প্রকাশ করিয়! থাকেন। উহীরা দেব, দানব ও 
গদ্ধর্ববগণের অজেয় এবং কদাচ বিস্মিত হন না। উহার 
স্বীয় ভূজবলেই সংগ্রাম করিয়৷ থাকেন, অন্যের সাহায্য 
অপেক্ষা করেন না । উহ্হাদিগের সমান বলবান্‌ ব্যক্তি কখন 
লক্ষিত হয় নাই, হইবে না এবহ এক্ষণেও, হইতেছে না। 
উহ্ীর! জ্ঞাতিগণকে অবজ্ঞা কয়েন না এবং রৃদ্ধদিগের আজ! 
নিয়তই প্রতিপালন করিয়। থাকেন। মন্ুষ্যদিগের কথা কি 
বলিব, দেব, দানব, গন্ধরর্ষ, যক্ষ, উরগ এবং রাক্ষসগণও 
বৃষ্িদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হন না। উহার! ব্রাহ্মণ, 
গুরু ও জ্ঞাতিগণের দ্রব্যে অভিলাষ করেন না। বিপদ্‌ উপ- 
স্থিত হইলে, যে কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করেন, তাহারা 
কখনই তীহাঁর দ্রেব্যে অভিলাধী হন না। এ সত্যবাদী, 
্রহ্ষানুষ্ঠান নিরত মহাতআ্ারা বিপুল অর্থশালী হইয়াও গর্বব 
প্রকাশ করেন না। তাহারা আপদ্‌ৃকালে সমর্ধ ব্যক্তি- 
দিগকেও দীনকঝোধে উদ্ধার করিয়। থাকেন। ভীহার1 দেব- 
পরায়ণ, দাতা ও অহস্কারবিহীন; তঙ্গিমিত্ড বৃষ শীয়গণের 
চক্র সর্বদাই অপ্রতিহত হুইয়। থাকে | হে মহারাজ ! যদি 
কেহ অচলবহনে অথব। জলজজ্ত্ব সমাকীর্ণ মহাপাগর সম্ত- 
রণেও সমর্থ হয়, তথাপি সে বুষ্ণিবীরগণের সহিত সংগ্রামে 
জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজেন্দ্র! আপনার যে 
বিষয়ে সংশয় ছিল, সেই সমস্ত আদ্যোপান্ত 'কীর্ভন 
করিলাম। যাহ! হউক, আপনার ছুর্নীতিবশতই এইরূপ ঘটন! 
হইতেছে। 


দ্রোণ পর্থ । টি 
পঞ্চচন্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় । 


বৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সপ্তায়! মহাবল পরাক্রান্ত ভুরি" 
শ্রধা এইরূপে নিহত হইলে, পুনর্ববার যে প্রকার সংগ্রাম 
হইয়াছিল ; তাহ। কীর্ভন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্‌! মহাবীর ভূরিশ্রবা পর- 
লোকে গমন করিলে, মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে কহিলেন, 
হে বাসুদেব! তুমি শীঘ্র দিক্কুরীজসমীপে রথ সঞ্চালন 
পূর্বক আমার প্রতিজ্ঞ! সফল কর। হে হৃষীকেশ ! দিনমণি 
সত্বর অন্তাচলে গমন করিতেছেন । আমাকে শীস্রই এই 
জয়দ্রথবধরূপ মহণ্কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হইবে 1 কৌরব- 
পক্ষীয় মহাঁরথগণও জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া! জয়দ্রথকে 
রক্ষা করিতেছেন। অতএব আমি যাহাতে সূর্ধ্যদের অস্তা- 
চলে গমন না করিতে করিতে পিন্ধুরাজকে সংহার করিয়! 
স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিতে পারি, এইরূপ ধিবেচনা করিয়। 
অশ্ব সঞ্চালন কর। তখন অশ্বলক্ষণবিৎ, মহাবাহু বাস্ুদেৰ 
তৎক্ষণাৎ জয়দ্রখের রথাভিযুখে রজতসন্নিভ অশ্বগণকে 
সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভূর্যেযাধন, কর্ণ, বৃষ- 
সেন, শল্য, অশ্বপ্থামা, কূপ এবং সিঙ্ধুরাজ ইহারা অমোধঘাস্ত্ 
মহাবীর ধনগ্তয়কে শরসদৃশ বেগগামী তুরঙ্গমগণকে সঞ্চালন 
পূর্ধবক আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া! অবিলম্বে তাহার 
অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জুন জয়দ্রথকে 
সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়। ক্রোধোদ্দীগুলোচনে 
তাহাকে যেন দ্ধ করিতে লাগিলেন । 
হে রাজনৃ! তখন আপনার আত্মজ ছুর্যোধন অর্জুনকে জয়" 
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দ্রথের রথাভিযুখে গমন করিতে দেখিয়া! কর্ণকে কহিলেন, 
হে রাঁধেয় ! এক্ষণে ধনঞ্জয়ের সেই যুদ্ধলময় উপস্থিত হুই- 
যাছে। অতএব যাহাতে অঙ্জুন জয়দ্রথকে সংহাঁর করিতে সমর্থ 
ন1 হয়, স্বীয় বাহুবল প্রদর্শন পুর্ব্বক তদ্দিষয়ে যত্ববাঁন্‌ হও । 
দিবাভাগের আর অতি অল্পমাত্র অবশিষ্$ আছে; শরজাল বর্মণ 
পূর্ববক বিপক্ষের বিদ্ব বিধান করিতে আরম্ত কর। দিবাব- 
সাদ হইলে, অবশ্যই আমাদের জয় লাত হইবে। দিবাঁকরের 
অন্তগমন পর্য্যন্ত জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে পারিলে, ধনগ্ররর 
বিফল প্রতিজ্ঞ হইয়। নিশ্চয়ই অগ্নিন্নে প্রবেশ করিবে | 
তাহ! হইলেই উহার সহোদরশিণ অনুগামিগণ সমতিবাহারে 
স্গণকালও ধনঞ্জীয়বিহীন অবনীতে জীবল ধারণ করিতে সমর্থ 
হইবে না। পাঁগুবগণ এইরূপে নিহত হইলে, আমরা এই 
দসাগরা পৃথিবী নি্ষণ্টকে উপভোগ করিব। আজি অন্ন 
দৈববশতঃ বিপরীতবুদ্ধি হইয়! কার্ধ্যাকার্ষ্য বিবেচনা না 
করিয়া আত্মবিনাশার্থ জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞ! করিয়াছে । হ্কে 
ছুর্দর্ধ ! তোমার জীবন থাকিতে ধনগ্রয় কি প্রকারে সুর্যের 
অস্তগমন সময় মধ্যেই জয়দ্রথকে সংহার করিবে । আমি, 
মদ্ররাজ, কৃপ, অশ্বথামা ও দুঃশাসন আমর! সকলে মহাবীর 
সৈক্ষবকে রক্ষা কনিলে, ধনগ্ায় কি প্রকারে তাঁহাকে বিনন্ট 
করিতে সমর্থ হইবে? একে অপংখ্য বীর সংগ্রামে প্ররন্ 
হইয়াছেন, তাহাতে আবার সূর্দ্য প্রায় অস্তাচল চুডাবলন্ষী 
হইলেন; অতএব বোধ হয়, অভ্ভুন কোন ক্রমেই জয়দ্রথ 
বিনাশে কুতকার্ধ্য হইতে সমর্থ হইবে না। হে কর্ণ! 
এক্ষণে ভুমি আমাকে এব অশ্বথামা, শল্য, কপ ও অন্যান্য 
বীরগণকে লমভিব্যাহারে লইয়া বিশেষ যত্র পুর্র্বক ধনগ্য়ের 
সহিত যুদ্ধে প্রবুন্ত হও । 

হে রাজন্‌! মহাঁবল পরাক্রান্ত কর্ণ দুর্ধ্যোধনের এই 
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বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর বৃকোঁদর 
শরনিকরে বারম্বার আমার গাত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। 
এক্ষণে আমি সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে হয় বলিয়াই অব- 
স্থান করিতেছি। আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহার শরজালে নিতান্ত 
সন্তপ্ত ও একান্ত অবসন্ন হইয়াছে । যাহা হউক, তোমার 
নিমিভই আমি জীবন ধারণ করিতেছি, অতএব যাহাতে 
ধনগুয় জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে না পারে, সাঁধানুলারে 
সংগ্রাম করিয়া তাহার চেষ্টা করিব। আমি রণস্থল শরজাল 
বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ধনগ্ায় কখনই জয়দ্রথকে গ্রাপ্ত 
হইতে সমর্থ হইবে না। হে রাজন্‌! হিতানুষ্ঠানপরনতন্ত্র তক্তি 
পরায়ণ লোকে যেরূপ কার্ধ্য করিয়া থাকে, আমি তদনুযায়ী 
কাধ্য করিতে প্রবৃভড হইব। কিন্তু জয় পরাজয় দৈবায়ন্ত। 
আজি আমি তোমার হিতকাধ্য সংসাধন ও সিন্ধুরাজ 
জয়দ্রথের রক্ষার্থ যার পর নাই যর করিব । আজি সৈন্যগণ 
আমার ও ধনঞ্জয়ের লোমহর্ণণ পতি নিদারুণ সংগ্রাম অব- 
লোকন করুক? 

হে রাজন্‌! তাঁহার! উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করি- 
ছেন, এমন সময় মহাবীর ধনঞ্ঘ্ আপনার সৈন্যপংহারে 
প্রবৃত্ত হইয়া শাণিত ভল্প দ্বারা সংগ্রামে অপরাজ্মথ বীরগণের 
অর্গলতুল্য করিশুও সদৃশ ভূজদণ্ড ও মস্তক সকল ছেদন করি- 
লেন এবং অশ্বগ্রীবা, করিশুণ্ড ও রথের অক্ষ সম্দয় ছেদন 
করত কপিরাক্ত কলেবর, গ্রাস তোম.ধারী অশ্বারোহীদিগকে 
ক্ষর দ্বারা ছুই তিন খণ্ডে ছেদন করিতে ল'গিলেন। অসংখ্য 
অশ্ব ও বুগ্জার তাহার শরে বিনষ্ট হইয়! ধগাতলে নিপতিত 
হইল? ধ্বজ, ছত্র, চাপ, চাঁমর, ও মন্তব্ সমস্ত চত্ুা্দিকে 
পতিত হইতে লাগিল। যেরূপ পাবক প্রাদ্রভূতি হইয়া তৃণ- 
রাজি দগ্ধ করে, মহাবীর ধনগ্ায় সেইরূপ শরানলে কৌরব 
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সৈন্যদ্দিগকে দগ্ধ করত 'অবিলম্বেই ভূতল শোণিতাভিষিক্ 
করিলেন। হে রাজন! মহাপ্রতাঁপশালী সত্যবিক্রম ধন- 
গ্লয় এই প্রকারে আপনার পক্ষীয় অসংখ্য বীরগণকে সমরে 
নিহত করিয়। পিন্ধুরাঁজ জয়দ্রেথ সমীপে উপনীত হইলেন। 
তিনি ভীম ও সাত্যকি কর্তৃক রক্ষিত হুইয়। জান্বল্যযাঁন অন- 
লের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। কৌ'রব পক্ষীয় বীরগণ 
ধনগ্য়কে স্বীয় শৌর্যবলে তদবস্থাপন্ন নিরীক্ষণ করিয়। 
কোনমতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন রাজা 
ছুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বথাম। ও কপ ইহার 
ক্রোধতরে সিন্ধুরাজকে লইয়া ধনপ্রয়ের চতুদ্দিক্‌ পরিৰেষ্টন 
করিলেন। রণবিশারদ, বিরৃতানন অন্তক সদৃশ, নিতান্ত 
ভয়ঙ্কর মহাবাহু ধনগুয় ধনুষ্টঙ্কার ও তলধ্বনি করত যুদ্ধস্থলে 
যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন । কৌরৰ পক্ষীয় বীর সকল 
নির্ভষ্ক চিতে তাহাকে পরিবৃভ ও সিন্ধুরাজকে পশ্চান্তাগে 

হস্থাপিত করিয়। কৃষ্ণের সহিত গ্াহাকে বিনাশ করিতে 
অভিলাষ করিলেন। হে রাজন! ইত্যব্সরে ভগবান্‌ মরী- 
চিযালী লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব 
পক্ষীয় বীর সকল নিতান্ত“আহ্লাদিত হইয়। সৃষ্ষ্যের অচিরাৎ 
অস্তগমন অভিলাষ করত ভোগিভোগ সদৃশ ভূজদ্বারা শরাসন 
আনত করিয়। অর্জনের প্রতি দিনকর কর সদৃশ শত, শত 
শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রণছুর্ঘ্মদ ধনপ্ীয় তাহাদের 
প্রত্যেক শর ছুই, তিন ও আট খণ্ডে ছেদন করত তাহা- 
দিগকে শরসমূছে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লিংহ 
লাহ্ুলকেতু অশ্বতথাম! স্বীয় শক্তি, প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ধন- 
গয়কে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দশ শরে অর্জুন 
ও সাত শরে কেশবকে বিদ্ধ করিয়া জয়দ্রেথকে রক্ষা! করত 
রূখমার্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন । কৌরবপক্গীয় অন্যান্য 
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মহাবীরগণও দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে রথ সমুহে ধনঞ্জ- 
য়ের চতুর্দিকে বেন পূর্বক জয়দ্রেথকে রক্ষা করত শরামন 
আকর্ষণ করিয়। শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরস্ত করি" 
লেন। তখন সকলেই মহাৰীর অর্জুনের বাহুবল, গাগ্ীব- 
বল ও শর সমুহের অক্ষয়ত্ব দর্শন করিতে লাগিল। তিনি অস্ত্র 
নিক্ষেপ পৃর্ব্বক অশ্বথাম। ও কৃপাচার্য্যের অস্ত্র সমুহ নিবারণ 
করিয়া! সেই জয়দ্রেথের রক্ষার্থ সমুদ্যত কৌরবপক্ষীয় বীর গণের 
প্রত্যেককে নয় নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। এঁ সময় অশ্বথামা 
পঞ্চরিংশতি, বুষসেন সাত, ছুর্যোধন বিংশতি এবং 
কর্ণ ও শল্য তিন তিন শরে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া তর্জন 
গর্ভন ও শরাসন বিধুনন করিতে লাগিলেন এবং তাহার 
চতুর্দিকৃ বেষ্টন ' করিয়। বারংবার শরসমূহে বিদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

অনন্তর এ মহাবীরগণ সত্বরে পরস্পরের রথ সংশ্লিষ্ট 
করিয়া দিবাকরের অবিলম্বে অস্তাচল গমনাভিলাষে শরা- 
সন বিকম্পন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্বক জলদজাল 
যেরূপ শৈলোপরি বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ 
ধনগ্তরের প্রতি সুশাণিত দিব্য শরজাল পরিত্যাগ রা 
লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনগ্য় কৌরবপক্ষীয় অনংখ 
বীরদিগকে সংহার করত সিম্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট রর 
করিলেন। তদ্দর্শনে কর্ণ রৃুকোদরের ও দাঁত্যকির সম- 
ক্ষেই ধনগ্তয়কে শরজালে নিবারণ করিতে লাগিলেন। 
ধনঞ্জয়ও সর্বসৈন্যসমক্ষে তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করি- 
লেন। অনন্তর সাত্যকি তিন, ভীমসেন তিন ও অঙ্ভুন 
সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলে, কর্ণ ভাহাদিগের প্রত্যেক- 
কেই ষষ্তি শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে .বহ্ুবীরের সহিত 
কর্ণের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তথকালে আমরা 
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সৃতনন্দনের অত্যুত পরাক্রম সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। 
তিনি একাকী হইয়াও ক্র,দ্ধচিত্তে এ তিন মহা'রথকে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। 

অনস্তর মহাবল পরাক্রান্ত ধনগ্রয় শত শরে কর্ণের 
মর্ধস্থল বিদ্ধ করিলে, সৃতনন্দন কর্ণ শোণিতাক্ত কলেৰর 
হইয়া পঞ্চাশত শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর ধন- 
য় কর্ণের লঘুহস্তত1 দর্শন পুর্ববক সাঁতিশয় রোষপরবশ 
হইয়া তাহার শরাসন ছেদন করত তৎক্ষণাণ্ড নয় শরে 
তাহার বক্ষঃস্থছল বিদ্ধ করিলেন এবং তাহাকে সংহার 
করিবার মানসে অবিলম্বে এক মার্তণ্ড সন্নিভ সায়ক পরি- 
ত্যাগ করিলেন। মহাবীর অশ্ব্থামা এ ধনগ্তীয় বিস্যষ্ট শর 
মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত অর্দচন্দ্র বাঁণে 
উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এঁ সময় সুতনন্দন সত্বরে 
অন্য শরালন গ্রহণ পূর্বক সহত্র সহত্র শরে পাণ্ুবাগ্রগণ্য 
ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পবন যেরূপ শলভ- 
শ্রেণী অপসারিত করিয়! থাকে, মহাবল পরাক্রান্ত ধনগ্য় 
সেইরূপ কর্ণ নিক্ষিপ্ত সেই সমুদয় শর তৎ্ক্ষণা্ ব্যর্থ 
করিয়। সমস্ত বীরগণ সমক্ষে হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তাহাকে 
শরজাঁলে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণও তাহার 
প্রতিকার প্রদর্শনার্থ সহত্র সহজ্র সায়কে ধনঞ্জীয়কে সমাচ্ছন 
করিতে লাগিলেন । এই প্রকারে সেই মহাবীরদ্বয় বুষতের ন্যায় 
ধ্বনি করত অজিস্তগ শরনিকর পরিত্যাগ পূর্বক নভোমণও্ডল 
সমাচ্ছন্ন করিয়৷ আপনারাও অস্তর্িত হইলেন | অনন্তর সেই 
উভয় মহাবীর স্ব স্ব নাম উত্চেখ পুর্ববক'পরস্পরকে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ' 
বলিয়া গর্জন করত লঘুহস্তে অত্যাশ্চর্ধ্য ঘোরতর সংগ্রাম 
আরম্ভ করিলেন। তখন সমরস্থলস্থিত সকলেই তাহাদিগের 
আশ্চর্য রূপ দর্শন এবং বায়ুবেগগামী লিদ্ধ ও চারণগণ 


স্তরোণ পর্ব । ৫০৫ 


স্বাহাঁদিগের ভূয়সী প্রশংসা! করিতে লাঁগিলেন। হে রাজন্‌! 
এই প্রকারে পরস্পর বধার্থা সেই বীরদ্বয় ঘোরতর যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। তখন রাজ! দুর্য্যোধন আপনার পক্ষীয় 
বীরগণকে আহ্বান পুর্ববক কহিলেন, হে বীরসকল! কণ 
আমারে কহিয়াঁছেন, তিনি ধনগ্জয়কে সংহার না! করিয়া 
কদাচ প্রতিনিরুন্ত হইবেন না। অতএব এক্ষণে তোমর। সাধ 
ধান পুর্ববক সত পুত্রকে রক্ষা কর। 

হে রাঁজন্‌! দূর্যোধন বীরগণকে এইরূপ কহিতেছেন, 
এমন লময় কিরীটটী সুতপুত্রের বলবীর্ধ্য দর্শনে রোষাবিষ্ট 
হুইয়! আকর্ণারুষ্ট শরচতুষ্টয় দ্বার! তীহাঁর অশ্বচতুষ্টয় বিনষ্ট 
ও ভল্লাস্ত্র দ্বারা সারথিকে রথোপস্থে নিপাতিত করিয়। 
আপনার তনয় রাঁজা ছুর্য্যোধনের সমক্ষেই তাঁহাকে শর 
সমূহে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন | মহাবীর কর্ণ এইরূপে 
অর্জুন শরে সমাচ্ছন্ন এবং হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া 
মোহপ্রভাবে ,কিংকর্তব্যতাবধারণে অপমর্থ হইলেন । 
তখন মহাবীর অশ্বর্থামা কর্ণকে স্বরথে আরোপিত করত 
পুনরায় অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় 
মদ্রীধিপতি ত্রিশ শরে ধনগ্ীয়কে বিদ্ধ করিলে, কৃপা- 
চার্ধ্য বিংশতি শরে বাস্থদেবকে বিদ্ধ করিয়া অর্জুনের 
প্রতি দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন। অনস্তর সিদ্ধুরাজ 
চারি ও বৃষসেন সাত শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন! 
এই প্রকারে তাহারা সকলেই কৃ্ণ ও অর্জুনকে প্রহার 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ধনগুয় অশ্ব- 
'থামাকে চতুঃযষ্তি, মদ্ররাজকে শত ও জয়দ্খকে দশ ভল্লে 
এবং বৃষষেনকে তিন ও কৃপাচার্্যকে বিংশতি শরে 
বিদ্ধ করিয়া সিংহনাঁদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হে 
রাজন! অনস্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা 


৫০৬ মহাভারত। 
বিফল করিবার নিমিত সাঁতিশয় রোষাবিষউ হইয়া সত্থরে 
ভাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। 

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবগণের ভয়োগুপাদন করিয়া 
চতুর্দিকে বারুণান্ত্র প্রাছুভতি করিলেন। তখন কৌরবগণও 
উত্কৃ$ রথে আরোহণ পূর্বক শরনিকর বর্ষণ করিয়া! অর্ড্দ- 
নের প্রতি ধাবমান হইলেন । এই প্রকারে মহামোঁহকর 
ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, অর্জুন কিছুমাত্র চমত্রুত ন! 
হইয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কৌরধগণকৃত 
দ্বাদশ বর্ষ সমৃৎ্পন্ন ব্লেশপরম্পর শ্মারণ পূর্বক রাজ্য লাঁতে 
সমুৎএুক হুইয়! গাণ্তীবনির্্ক্ত শরজাল দ্বারা চতুর্দেক্‌ সমা- 
্ন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন াকাশমণ্ডলে উক্কা সমূহ 
প্রজ্লিত ও 'অসংখ্য বায়স নরশরীরে নিপতিত হইতে লাঁগিল। 
রুদদেব যেরূপ রোবাবিষ্ট হইয়া পিঙ্গলবর্ণ জ্যাসম্পন্ন 
পিনাক দ্বারা শক্রগণকে সংহার করিয়াছিলেন; সেই. 
রূপ মহাবীর ধনজ্জয় গাণ্ডীব শরাঁপন নিক্ষিপ্ত শর সমূহ 
দ্বারা অশ্ব ও গজ সমুদায়ে সমারূঢ় কৌরধগণের শরনিকর 
বার্থ করিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। 
তখন ভূপালগণ গুব্ৰাঁ গদা, লৌহময় অর্গল, অসি, শক্তি ও 
অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পুর্ব্বক অবিলম্বে ধনগ্রয় 
সমীপে ধাবমান হুইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য 
করত ষুগান্তকাঁলীন মেঘগম্ভীর নির্ধোষ মহেক্দ্র শরামন সদৃশ 
গাণ্তীব শরান আকর্ষণ করিয়া কৌরবগণকে শরানলে দগ্ধ 
করিতে লাগিলেন। হে য়াজন্! মহাবীর ধমগ্তয় এইরূপে 
সেই সকল ধনুর্ধরগণকে রথী, গজ ও পদাতিগ্রণের সহিত 
বিগতাস্ত্রও নিপাতিত করিয়। যমরাষ্ট্র পরিবর্ধিত করিলেন। 


প্োণ পর্ব । হঠ% 
ষটচত্বারি”শদধিক শততম অধ্যায় । 
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হে নরনাথ! দেই সময় অযিততেজা মহাবীর অর্জুন 
শরাঁসন আকর্ষণ করিলে, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ অস্তকের 
সুস্পষ্ট উৎ্ক্রোশ শব্দ সদৃশ, ইন্দ্রের গভীর অশনি নির্ধোষ 
তুল্য টঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ করিয়! যুগাস্তবাতাহত, উত্তাল 
ঘীচিমাল! সমাকুল, মীনমকর পরিব্যাণ্ড সাগরবারির হ্যায়* 
নিতান্ত উদ্তণান্ত হইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। তখন মহা" 
বলশালী অঙ্জুন এককালে দশ দিকে বিচিত্র অন্ত সমুদাঁয় 
নিক্ষেপ পুর্বক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন 
তিনি ষে, কোন্‌ সময় শর গ্রহণ, কোন্‌ সময় শর সন্ধান, 
কোন্‌ সময় শর আকর্ষণ আর কোন্‌ সময়ই বা শর নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন, তাহার লঘুহস্ততা বশতঃ তাহ! কিছুমাত্র 
দৃষ্টিগোচর হইল না। তঙ্খপরে তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়! 
কুরুসৈন্যগণকে সন্ত্রাসিত করত ছুরাসদ ধন্ড্রান্ত্র নিক্ষেপ 
করিলেন । এ অস্ত্রগ্রভাঁবে অসংখ্য অগ্রিমুখ স্ুপ্রদীপ্ত দিব্যান্ত্ 
প্রাছুভূতি হইতে লাগিল; সেই সকল সূর্য্যাত্রিপ্রভ অক্ত্ 
গ্গনমণ্ডলে সমুখিত হইল । তখন আকাশমগডল বন্থুসংখ্য 
মহোক্কী পরিরতের ন্যায় ছুপ্পরেক্ষ্য হইয়! উঠিল। হে রাজন! 
ইতি পুর্বেধে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সহজ সহশ্র শরজাল 
বিস্তার পুর্ববক লমরগ্ছলে যে গাঢ় অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া" 
ছিলেন, অন্যান্য ধীরগণ মনেও উহা নিরাকরণ করিবার 
ফল্লন*করিতে লমর্থ নহেন। কিন্তু খেমন সূর্ধ্যদেব পাঁতঃ- 
কালে স্বীয় কিরণ সমূহ দ্বারা প্রগাট় অদ্ধকাঁর বিনষ্ট করেন, 
দেইরূপ মহাবীর অর্দুন পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক, হা 
(৬৫) ম 


৫০৮ মকাভারত । 


দিব্যাস্্র প্রভাবে সেই "শরাদ্ষকার অনায়াসে তিরোহিত 
করিলেন এবং গ্রীক্মকালীন দিবাকর যেরূপ স্বীয় কিরণ সমূহ 
দ্বারা পন্থলের সলিল বিনষ্ট করেন, সেইরূপ শরনিকর দ্বারা 
কৌরব সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। যেরূপ দিবা- 
করকিরণ ধরাতলে নিপতিত হয়, সেইরূপ ধনপ্য় নিক্ষিপ্ত 
শর সকল কৌরবপক্ষীয় বীরগণের উপর নিপতিত হুইয়৷ 
প্রিয় সুহৃদের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল । ফলত? 
এ সময় যে সমস্ত বীরাভিমানী যোধগণ অর্জুন সমীপে 
*গমন করিলেন, তাহার! সকলেই তাহার শরানলে পতঙ্গ- 
বৃত্তি অবলম্বন পুর্ববক জীবন পরিত্যাগ করিলেন। 
হে রাজন্‌ ! মহাবীর ধনগ্রয় এইরূপে অরাতিগণের জীবন 
ও কীর্তি বিলোপ করিয়া মৃক্তিমান্‌ মৃত্যুর ন্যায় সমরাঙ্গনে 
বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কাহারও কিরীট 
পরিশোভিত মস্তক, কাহারও অঙ্গদমগ্ডিত বাহুযুগল এবং 
কাহারও কুগ্ুল বিরাজিত কর্ণ ছেদন পূর্বক সাদিগণের 
প্রাসযুক্ত, নিযাদিগণের তোমর যুক্ত, পদাতিগণের চ্মাযুক্ত; 
রখিগণের কার্ম্মুকযুক্ত ও সারখিগণের প্রতোদযুক্ত বাহু 
সমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়৷ ফেলিলেন এবং প্রদীপ্ত শরনিকর 
বর্ষণ পুর্ববক, স্ফ,লিঙ্গযুক্ত প্রস্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোত- 
মান হইলেন। এ দেবরাজ সদৃশ সর্ববশস্ত্রবিশীরদ "মহাবীর 
ধনঞ্জর রথারোহণ পুর্ববক একবারে চত্তুর্দিক বিচরণ করত 
কখন মহাস্ত্র নিক্ষেপ, কখন রথ মার্গে নৃত্য, কখন জ্যাশব্দ ও 
কখন বা তলধ্বনি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভূপালগণ 
যত্ববান্‌ হইয়াঁও মধ্যাহৃকালীন প্রচণ্ড মার্ভণের ন্যায় এ 
প্রতাপশালী মহারথকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন ন1। 
তিনি লশর শরাসন গ্রহণ পূর্বক জলধারাবর্ষী ইন্দ্রাযু সগা- 
খুক্ত প্রারুটকাঁলীন জলধরের ন্যায় বিরাজমান হইলেন। 


প্রোণ পরা ৫০৯. 


মহাবীর ধনগ্তয় এইরূপে নিতান্ত দুস্তর অতি ভীষণ 
অস্ত্রজাল বিস্তার করিলে, কাহার মস্তক ছিন্ন, কাহার ভূজ' 
নিকৃত্ত, কাহার বাহুদণ্ড পাঁণিশুন্য এবং কাহার বা! পাণিতল 
অঙ্গুলিবিযুক্ত হইয়া গেল। মদমত্ত মাঁতঙ্গগণের দশন ও. 
শুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইল। অশ্বগণ ছিন্নগ্রীব ও রথ সকল চূর্ণ 
হইতে লাগিল এবং যোধগণ কেহ ছিন্নান্ত্র, কেহ ছিন্নপাদ ও 
কেহ কেহ ভগ্নসন্ধি হইয়। অচেতন হইয়া পড়িল। তৎ- 
কালে মমরাঙ্গন মৃত্যুর আবাসস্থানের ন্যায় ও পশুঘাতী 
রুদ্রের আক্রীড়' ভূমির ন্যায় ভীরু জনের অতি ভয়াবহ: 
হইয়া উঠিল। কুগ্জারগণের খণ্ডিত শুগু সকল ইতস্ততঃ 
নিক্ষিপ্ত হওয়াতে সমরাঙ্গন ভুজঙ্গকুলে সমাকুল বলিয়া! বোঁধ 
হইতে লাগিল। অসংখ্য মস্তক চতুর্দিকে সমাকীর্ণ থাকাতে 
বোধ হইল যেন, রণস্থল পন্মমাল্যে পরিশোভিত হইয়াছে। 
ভূরি ভুরি বিচিত্র উষ্ভীষ, মুকুট, কেকুর, অঙ্গদ, কুণ্ডল, 
সুবর্ণবর্ধ্ন, কুগ্ার ও অশ্বগণের অলঙ্কার এবং শত শত কিরীট: 
ইতস্ততঃ নিপতিত থাকাতে সমরাঁঙ্গন নববধূর ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল। 
হে রাজন্! সেই সময় রণস্থলে ভীষণ বৈতরণী রর 
ন্যায় ভীরুগণের ভয়াবহ এক অগাঁধ বিচিত্র ধ্বজ পতাক] 
পরিশোভিত শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। মজ্জা ও মেদ 
উহ্বার কর্দম ; কেশকলাপ শাদ্বল ও শৈবাল; মস্তক ও বাহ্‌ 
সমুদয় তটস্থ পাঁষাণ খণ্ড; ছত্র ও কার্ম্মক সকল তরঙ্গ ; রথ 
সমূহ ভেল! ; অশ্ব সমস্ত তীরভভূমি ; কাক ও কন্ক সমুদয় মহা- 
নক্র; গোমায়ু সমুদয় মকর এবং গুধুকুল উহার গ্রাহ সমুহের 
ন্যায় ৫বাধ হইতে লাগিল । সেই নদীর মধ্যে অসংখ্য মাঁনব- 
দেহ, কুগ্তরকলেবর, গ্রীবা, অস্থি, রথ, চক্র, যুগ, ঈযাঃ অক্ষ, 
কুবর, পন্নগাকার গ্রাস, শক্তি, অসি, পরশু ও .সায়ক সমুদক্ 


৫১৭ মহাভারত 


বিকীর্ণ থাকাতে উহ৷ নিতান্ত দুর্গম হইয় উঠিল। উহার 
উভয়কুলে শিবাঁগণ অতি ন্ভয়ঙ্কর চীশুকাঁর এবং অসংখ্য ভূত, 
প্রেত ও*পিশাচগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। স্বৃত বীর- 
গণের স্পন্দহীন শত শত দেহ উহার স্রোতে প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। ূ্‌ 

. হে রাজন্‌! সুর্ভিমাঁন কৃতান্তের ন্যায় ধনগ্তয়ের এই রূপ 
অন্ভুত বিক্রম দর্শনে কৌরবগণের মনে অভ্ভুতপূর্বব ভয়ের 
সঞ্চার হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জন স্বীয় অস্ত্রবলে 
বীরগণের অস্ত্র সমূহ ছেদন পূর্বক অতি "রৌদ্র কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করত আপনাকে রৌদ্রকর্ম্মা বলিয়া পরিচয় প্রদান 
করিতে লাগিলেন। তিনি রথিগণকে অতিক্রম করিলে, 
€কান বীরই মধ্যণহ্ৃকালীন প্রচণ্ড মার্তগের ন্যায় ত্বাহাকে 
নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন ন|। তাহার গাঁতীব হইতে শর 
নিকর বিনির্গত হওয়াতে গগনযগুল বলাকারাজিবিরাঁজিত 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। জয়দ্রেথবধার্থা কৃষ্ণসারথি 
ধনগ্য় এইরূপে নারাচ পরিত্যাগ পুর্ববক সমস্ত রথিগণকে 
মুগ্ধ করিয়! চতুর্দিকে শর বর্ষণ করত ভ্রুতবেগে রণস্থলে পরি- 
ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার চাপনির্্ম ক্ত শর সমূহ 
যেন গগনমার্গে পর্যটন করিতে লাগিল। সেই সময় তিনি 
যে, কখন শরাসন গ্রহণ, কখন শর সন্ধান আর কখনই বা 
শর মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর ইল 
ন1। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে শরজালে দিঝ্গুল সমাচ্ছন্ন 
ও সমুদয় রথিগণকে নিতান্ত ব্যাকুলিত করত সিদ্ধুরাজের 
গ্রতি ধাবমান হইয়। তাহাকে চতুঃযষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। 
€কৌরবগক্ষীয় ৰীরগণ সব্যসাচীকে জয়দ্রখের অভিমুখীন 
দেখিয়া সৈহ্ধবের জীবিতাশা বিসর্জন পুর্ববক সমরে নিবৃত 
হইতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষ যে সমুদায় 


ক্রোণ পর্থ ৷ ৫১১ 


বীর মহাবাহু অর্জুনের অভিমুখীন হুইয়াছিলেন, তাহারা সক- 
লেই ধনপ্রয়শরে নিপাতিত হইয়। পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহা- 
বীর ধনগ্জয় এইরূপে অগ্নিসন্নিভ শরনিকর দ্বারা আপনার 
সেই চতুরঙ্গ বল নিতান্ত ব্যাকুলিত ও রণস্থল কবন্ধসমাকুল 
করিয়া সিন্ুরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বথামাকে 
পঞ্চাশত, কর্ণকে দ্বাত্রিংশৎ, কৃপাচার্ধ্যকে নয়, শল্যকে 
ফোড়শ ও সিন্ধুরাজকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়। সিংহনাদ 
পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। জয়দ্রথ অর্ছ্ুনশরা- 
াতে অ্কুশাহত মন্তমাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার পরা- 
ক্রম কোনক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন ন।। তখন 
তিনি ধনঞ্জয়ের রথ লক্ষ্য করিয়া সত্বরে আশীবিষোপম, 
কর্ম্মারপরিমার্জিত, ক্কপত্র সুশোভিত শরসমূহ আকর্ণ 
আকর্ষণ পুর্ববক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তৎ্পরে বান্ু- 
দেবকে তিন, সব্যসাচীকে ছয় শরে বিদ্ধ করিয়া আট শরে 
ভাহার অশ্ব ও এক শরে ধ্বজদণ্ড বিদ্ধ করিলেন। অনস্তর 
মহাবীর ধনগ্রীয় জয়দ্রখনির্মক্ত নিশিত শরনিকর ব্যর্থ 
করিয়া শরযুগল দ্বারা যুগপৎ জয়দ্রথের সারির মস্তক ও 
সুসজ্জিত অনলশিখাসদৃশ বরাহধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলি- 
লেন। 

এঁ সময় মহাত্া কেশব দিনকরকে অতি সত্বরে অস্তাচলে 
গর্মন করিতে দেখিয়। ধনগ্য়কে সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, 
হে অর্জুন! এ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত ছয় জন মহারথ 
সিদ্ধুরাজকে মধ্যস্থলে সংস্থাপন পুর্ববক অবস্থান করিতেছেন । 
দিদ্ধুরাজ জয়দ্রথও জীবন রক্ষার্থ একান্ত ভীত হইয়াছে। 
তুমি এ ছয় মহারথকে পরাভব ন! করিয়া প্রাণপণে 
যত্ব করিলেও জয়দ্রথকে লংহার করিতে সমর্থ হইবে না; 
অতএব আমি দিনকরকে আবরণ করিবার নিমিত যোগমাক্কা 


৫১২ মহাভারত ৷ 


প্রকাশ করিব; তাহার প্রভাবে ছুম্মতি জয়দ্রথ দিনকরকে 
অন্তমিত দেখিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা ও তোমার বধসাঁধন 
হইল মনে করিয়া, হৃষ্টচিত্তে আর আত্মগোপন করিবে না। 
সেই অবসরে তুমি উহাকে সংহার করিতে পারিবে । কিন্ত 
তৎ্কালে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন বিবেচনা করিয়া, তুমি 
জয়দ্রথবধে কখনই উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না। তখন 
ধনগ্জয় তথাস্ত বলিয়া তৎক্ষণাৎ, কৃষ্ণের বাক্যে স্বীকৃত 
হুইলেন। 
অনন্তর মহামতি বাসুদেব যোগমায়। প্রভাবে অন্ধকার 
সথষ্টি করিলেন। নুর্যাদেব অন্তর্থিত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় 
বীরগণ ধনপ্রীয়বধার্থ সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
দিবাঁকরের অদর্শনে সৈনিক বীরগণ যার পর নাই আনন্দিত 
হইলেন। শিশ্ষুরাজ জয়দ্রথ উদ্দমুখে দিবাকরকে সন্দর্শন 
করিতে লাগিলেন। তখন বান্ুদেব ধলগ্চুয়াকে পুনরর্বার কহি- 
লেন, হে ধনগ্রীয়! এ দেখ, জয়দ্রথ নির্ভয়চিভে দিবাকরকে 
সন্দর্শন করিতেছে, উহাকে বিনাশ করিবার এই উপযুক্ত 
সময়। অতএব তুমি অচিরাৎ উহার মন্তক ছেদন পুর্ববক 
আপনার প্রতিজ্ঞা ঘফল কর। 
মহামতি বাস্সদেব, এইরূপ কহিলে, মগাবল পরাক্রীন্ত 
ধনপ্তীয় মার্ভগ্ড ও অনল সদৃশ শর সমূহে কৌরব ট্মন্যদিগকে 
হহাঁর করত কুপাচার্ধ্যকে বিংশতি, কর্ণকে পঞ্চাশত, 
শল্যকে ছয়, দুর্ধ্যোধনকে ছয়, বূবসেনকে আট। জয়দ্থকে 
যতি এবং অন্যান্য কৌরবসৈন্য গণকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া 
মহাবীর জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। জরদ্থরক্ষক 
বীরগণ প্রস্থলিত হুতাশন সদৃশ ধনগ্ীয়কে অভিমুখে স্উপ- 
স্থিত দেখিয়া সাতিশয় সংশরারূঢ় হইলেন এবং বিজয়াতি 
লাষে তাহার উপর শর সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
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তখন বিজয়শালী মহাবীর ধনগ্তয় বিপক্ষগণের শরনিকরে 
সমাঁচ্ছন্ন হইয়া! ক্রোধভরে তাহাদিগের সংহাঁরার্থ অতি ভীষণ 
শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ 
ধনপ্তয়ের শরজালে সমাহত হুইয়া জয়দ্রথকে পরিত্যাগ 
পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল; এঁ সময় ভয়ে দুইজনে 
একব্রে গমন করিতে সমর্থ হইল না। হেরাঁজন! তখন 
আমরা মেই মভাঁষশন্বী ধনগ্তয়ের কি অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন 
করিলাম! তিনি যেদ্ধপ সংগ্রাম করিলেন, তদ্রুপ সংগ্রাম 
আপ কুত্রাপি হয় নই ও হইবে না। রুদ্র যেরূপ ভূতগণকে 
দহভাঁর করিয়া! থাকেন, মহাবীর ধনগ্তয় সেইরূপ কুগ্তার ও 
কুপ্ুরারেঃভী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং সারথিদিগকে সংহার 
কারতে লাগিলেন। এ নমরে কোন গজ, অশ্ব, বা মনুষ্যকে 
পার্থশরে অনাহত দেখিলাম না। তখন সকলেই রজোরাশি 
ও অন্ধবণর প্রভাবে দৃষ্টিবিহীন হইয়া সাতিশয় বিমোহিত 
হুইল। কেহ কাহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিল ন। কাল 
প্রেরিত অনংখ্য সৈন্য ধনগ্তয় শরে মর্দ্মনিপীড়িত হইয়! 
কেহ বিচরণ, কেহ স্থলিতপদঃ কেহ পতিত, কেহ অবসন্ন 
এবং কেহ বা যান হইয়া পড়িল। হেরাজন্! সেই প্রলয় 
কাঁল সদৃশ অতি ছুত্তর ভীষণ রণ মময়ে ভূতল শোণিতাক্ত 
এবং গুচগুবেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে, পার্থিব ধুলি- 
পটল নিরারুত হইল। রথচক্ু সমুদয় নাঁভিদেশ পর্যন্ত 
শোিতে ানমগ্র হছল। আরোহিশুন্য বেগগামী মাতক্ষ 
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও রুধিরনিমগ্ন হইয়া আর্তনাদ পরিত্যাগ 
পুর্ববক স্বপক্ষীয় বল মর্দন করত পলায়ন করিতে আরম্ত 
করিন। সাদিবিহীন অশ্বগণ এবং পদাঁতি সকল ধনগ্য় 
শরে সমাহত্ হুইয়! প্রাণভয়ে ইতস্ততরঃ ধাবমান হইল। 
বীরগণ বর্মমহীন হইয়া ভীতচিত্তে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক 
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মুক্তকেশে, শোণিতাক্ত কলেবরে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। কেহ কেহ দৃঢ়তর প্রহারে নিহত হইয়! সমরাঙ্গনে 
পতিত হইতে লাগিল এবং অনেকে নিহত মাতঙ্গগণ মধ্যে 
বিলীন হইয়। জীবন রক্ষা করিল । 
হে রাঁজন্! মহাবল পরাক্রীন্ত অর্জুন এই রূপে কৌরব 
সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া! জয়দ্রথের রক্ষক কর্ণ” অশ্বর্থাম!, 
কপাচার্ধা, শল্য, বুষসেন এবং ছুর্ধ্যোধনকে শরনিকরে সমা- 
চ্ছন্ন করিতে আরন্ত করিলেন | তিনি লঘুহস্তত! প্রযুক্ত যে, 
কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান কখন বা শরমোচন করিতে 
লাগিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। কেবল তাহার 
মগ্ুলাঁকার শরাদন ও চতুর্দিকে সমাকীর্ণ শরনিকরই আঁমা- 
দিগের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধনপ্তয় 
সত্বরে কর্ণ ও বূবসেনের শরাঁসন ছেদন পুর্র্বক ভল্লীস্ত্রে শল্যের 
মারথিকে রথ হইতে পাতিত করিয়া অসংখ্য শরবর্ণণ করত 
তশ্বণ্থমা ও কৃপাচার্যকে দৃঢ়তর বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর ধন- 
গয় এইরূপে কৌরব পক্ষীয় মহারথদিগকে নিতান্ত ব্যাকুলিত 
করিয়া পাবকসম্িত বজ্লদৃশ দিব্মন্ত্রপুত নিরন্তর গন্গমাল্যে 
অর্চিত এক-ভয়াবহ শর তুণীর হইতে উত্তোলন পুর্ব 
বিধানানুসারে বজান্ত্রের মহিত সংযোজিত করত অবিলম্বে 
গান্তীব শরাসনে সন্ধান করিতে লাঁগিলেন। তখন কৃষ্ণ 
পনর্বার সত্বরে অঙ্ুনকে »হিলেন, হে ধনগ্তয়! দিনকর 
ও স্তগিরাশখরে গমন করিতেছেন) অতএব ভুমি সহরে ছুরাক্মা। 
সৈষ্ষব্রে শিরশ্ছেদন কর। আমি জয়দ্রথবধার্থ এক উপ- 
দেশ প্রাহান করিতেছি, যত্্রপূর্ত্বক শ্রবণ কর। 
জয়দ্রাথর [পত। জগছিখ্যাত রাজ বৃদ্ধক্ষত্র বহুবখলের 
পর এ সৈহ্ন পকে প্রাপ্ত হইয্লাছিলেন । উহার জন্মকাঁলে 
রাজা বৃদবক্ত্র এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, তোমার 
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এই পুক্র মর্ত্যলোকে সূর্য ও চন্দ্রবংশীয় ভূপতিগণের 
ন্যায় কুল, শীল, দম প্রভৃতি গুণ দ্বার বিভূষিত হুইবে। 
এবং সকল বীরগণই লর্ববদ1 ইহাঁর সৎকার করিবেন। কিন্তু 
ইনি যুদ্ধে প্রবৃ হইলে, কোন ক্ষত্রিয়প্রধান স্ুপ্রসিদ্ধ শত্রু 
ক্রোঁধাবিষউ হইয়া যুদ্ধস্থলে ইহাঁর শিরস্ছেদ্ন করিবেন | 
শত্রুনিসৃদন সিন্ধুরাঁজ বৃদ্ধক্ষত্র এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ পৃর্রবক 
পুত্রান্নেহে সাতিশয় বিহ্বল হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করত 
জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, যে ব্যক্তি সংগ্রাষ সময়ে আমার 
এই ছুর্ভর ভারবাহী পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ধরাতলে 
নিপাত করিবে, তাহার মস্তক নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ শরধা! 
বিদীর্ণ হইয়। ধরণীতলে নিপতিত হইবে । রাজা বৃদ্ধক্ষত্র 
এই কথা বলিয়। জয়দ্রথকে রাজ্যে অভিষেক করত অরণের 
গমন পুর্ববক উগ্রতর তপদ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে ধনপ্তয়! 
তিনি এক্ষণে এই কুরুক্ষেত্রের বাহর্ভাগে সমন্ত পঞ্চক নামক 
তীর্থে 'অতি ছুক্ষর তপশ্চরণ করিতেছেন। হে শক্রতাপন 
কপিকে হন ধনগ্তীয়! তুমি বাযুন্ুত ভীমমেনের অনুজ ; অত- 
এব অদ্য এই সমরাঙ্গনে অদ্ভুত কার্ধ্য প্রদর্শন কর; ভীষণ 
দিব্যাস্ত্র প্রভাবে জয়দ্রথের কুগুলবিভূষিত মস্তক ছেদন 
করিয়! উহার পিতার অস্কে নিপাতিত কর। তুমি যদি আমার 
বাক্য না শুনিয়! ইহার মস্তক ধরাঁতলে নিক্ষেপ কর, তাহা 
হইলে তোমার মস্তকও শতধ। বিদীর্ণ হইয়া! ধরাতলে 
নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি দিব্যা 
প্রভীবে এ প্রকার অদৃশ্যভাঁবে জয়দ্রেথের মস্তক বৃদ্ধক্ষন্রের 
অঙ্কে নিপাতিত করিবে যেন তিনি কোনক্রমেই উহ! 
জানিতে না পারেন। হে ধনগ্জয়! এই ত্রিভুবন মধ্যে 
তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। 

অমিততেজ। ধনগ্রীয় মহাত্মা কেশবের এই বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক 
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স্ক্কণী লেহন করত সেই জয়াদ্রথবধার্থকৃত সন্ধান ভীষণ 
শর নিক্ষেপ করিলেন। শ্যেন পক্ষী যেরূপ বৃক্ষাগ্র হইতে 
শকুত্তকে হরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এ গাশ্ীৰ নিক্ষিপ্ত 
শক্রাশনি সদৃশ অতি ভারসহ শর সৈ্ধবের মস্তক হরণ করিল। 
তখন মহাবীর অর্জুন অরাতিগণের শোকোদ্দীপন ও অুহ্ৃদ্‌- 
গণের হর্ব্ধন করিবার নিষিন্ত এ ছিন্ন মস্তক ভূতলে নিপ- 
তত হইবার পুর্বেবই শর সথূহ দ্বারা উহ| পুনরায় উর্দে উত্থা- 
পিত করিয়! সমন্ত পঞ্চকের বহির্ভীগে উপনীত করিলেন । 
তগুকাঁলে রাজা রুদ্ধক্ষত্র সন্ধোঁপাসনা করিতেছিলেন। অর্জন 
সেই সৈন্ধবের কুগুল বিভষি- ছিন্ন মন্তন: আদৃশ্যভাঁবে ভীহার 
অঙ্কেখপরি নিপাতিত করিলেন। রাজ! বুদ্ধক্ষত্র জপ সমাপন 
পৃর্বক আমন হইতে উথ্থিত হুইবামাত্র সেই সৈম্ধাবের ছিন্ন 
মস্তক ধরাঁতলে পতিত হইল। তখন বৃদ্ধক্ষেত্রের মস্তকও 
শতধা বিদীণ হইয়া গেল। তদ্র্শনে সকলেই নিতান্ত 
বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃষ্ণাজ্জুনের ভুরি ভুরি প্রশহদা করিতে 
লাগিলেন । 
মহারাঁজ! এইরূপে শিল্ুরাজ জয়দ্রথ ধনগ্ায় কর্তৃক 
নিহত হইলে, মহামতি বান্ুদেব অন্ধকার প্রতি সংহাঁর করি. 
লেন। তখন কৌরবগণ সেই কুষ্ণের মায়াজাল বিস্তারের 
বিষয় জানিতে পারিলেন। হে নরপতে ! আপনার জামান 
জয়দ্রেথ এই রূপে আট আক্ষৌহিণী সেনা সংহাঁর করিয়া 
স্বয়ং অর্জুন কর্তৃক নিহত হইলে, আপনার প্ুত্রগণের নয়ন- 
যুগল হইতে শোকাবেগ প্রভাবে অশ্রবারি বিগলিত হইুতে 
লাগিল। পরবীরহা অঙ্্ছুন শঙ্গ প্রধ্বাপিত করিতে আর্ত 
করিলেন। মহাবীর ভীমসেন মহারাজ যুবিঠিরকে প্রবোঁধিত 
করিয়াই যেন, ন্ুমহান্‌ সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্র্বক রোদসী 
প্রতিধ্বনিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্্মনন্দন যুধিঠির 
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সেই দিংহনাঁদ শ্রবণ করিয়! সিক্কুরাজকে অর্জুন কর্তৃক 
নিহত বলিয়। বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং তহ্পরে 
তিনি বাদ্যধ্বনি দ্বার! স্বপক্ষীয় যোধগণকে আনন্দিত করিয়! 
ুদ্ধার্থ ভরদ্রাজতনয় দ্রোণের অভিসুখীন হইলেন। অনন্তর 
ভগবান্‌ ভাঙ্কর অস্তাঁচলে গমন করিলেন। তখন সোমকগণের 
সহিত দ্রোণাঁচার্যের লোমহর্ণ সংগাষ আরম্ত হইল। 
সোমকগণ ভারদ্াজকে সংহার করিবার মানসে বিশেষ যস্তু 
পুর্রবক যুদ্ধ কদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাঞুবগণও জয়- 
দ্রথনিধনজনিত বিজয় লাভে উন্মন্ত হইয়া দ্রোণের সহিত 
সংগ্রামে প্ররন্ত হইলেন। হে রাজন! যেরূপ দিবাঁকর 
সথুদিত হইয়। তমোরাশি বিনস্ট করেন এবং যেরূপ দেবর/জ 
ইন্দ্র দাঁনবকুল দলন করিয়াছিলেন, সেইন্রপ মহাবীর অর্জুন 
জয়দ্রথবধরূপ স্বীর প্রতিজ্ঞ। প্রতিপালন করিয়া আপনার 
পক্ষীয় সৈন্যগণকে চতুর্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করত অবশেষে প্রধান 
প্রধান রখিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন 





সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ॥ 


ধুতরা কহিলেন, সঞ্জয়! মহাবীর সিন্ধরাঁজ জয়দ্রথ 
সব্যসাঁচা কর্তৃক নিহত হইলে, আমার পক্ষীয় বারণ কিরূপ 
অনুষ্ঠান করিলেন; তাহ আমার নিকট কীর্ভন কর। 

মর কহিলেন, হে রাজন্‌! শীরদ্বত কপাণাধ্য জয়দ্্থকে 
বিন দেখিয়া! রোষাবিষ্ট চিন্তে অর্জনের উপর শরজাল বর্ষণ 
করিতৈ লাগিলেন। তখন অশ্বথামাঁও রথারূঢ হইয়! অর্জ্- 
নের গতি ধাবমান হইলেন। এই প্রকারে মহারথ কৃপা- 
চাধ্য ও অশ্বথামা উভয়ে ছুই দিকৃ হইতে ন্ুতীক্ষ শর 


৫১৮: মন্তীভারত ? 


নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । রথিপ্রবর মহাবাঁহু অর্ভ্বন তীহাঁ- 
দের শর সমূহে নির্ভর নিপীড়িত হইয়। সাঁতিশয় কাতর হই- 
লেন। তখন তিনি গুরু কৃপাঁচার্য্য ও গুরুপুত্র অশ্বথামাকে 
বিনাশ করিবার অভিলাষে আচার্য্যের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ 
করত স্বীয় অস্ত্র দার! কুপাচার্ষ্য ও অশ্বামার শরবেগ নিবারণ 
করিলেন এবং তৎ্পরে তাহাদের বিনাশবাসনা পরিত্যাগপুর্ব্বক 
তাহাদিগের প্রতি মন্দবেগে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন | ধন- 
গ্তয় নিক্ষিপ্ত সায়ক সকল নিরন্তর গাত্রে নিপাতিত হওয়াতে 
তাহার! উভয়ে সাঁতিশয় কাত্র হইয়া উঠিলেন। কৃপাচার্ধ্য 
অর্ভ্বনশরে মুচ্ছিতি হইয়। রখোপরি অবসন্ন হইলেন। সারথি 
তাহারে বিহ্বল দর্শনে মৃত বোধ করত রথ লইয়া পলায়ন 
করিল। তদর্শনে অশ্বথামাও অর্জুনের নিকট হইতে পলা- 
য়ন করিলেন। তখন মহাধনুর্ধর অরুন শরনিপীড়িত কৃপা- 
চার্য্যকে রখোপরি মুচ্ছিত অবলোকন করিয়া বিলাপ করত 
অশ্রুপূর্ণনয়নে দীনবচনে কহিতে লাগিলেনঃ__মহা প্রাজ্ঞ বিদুর 
কুলান্তক পাঁপমতি ছুর্যোধন জাতমাত্রেই মহারাজ ধতরাষ্ট্রকে 
কহিয়াছিলেন, মহারাজ! আপনি এই কুলাঙ্গারকে বিনাশ 
করুন। ইহা হইতে কৌ রবগণের মহাভয় সমুৎ্ুপন্ন হইবে। 
এক্ষণে সত্যবাদী মহাত্মা বিছুরের সেই কথ সপ্রমাণ হই- 
তেছে। আমি ছুরাতন। ছুর্ষেযাধনের নিমিত্ত অদ্য গুরুকে শর- 
শষ্যাগত দর্শন করিলাম! অতএব ক্ষত্রিরগণের আচার ও 
বলবীর্ধ্যে ধিক্‌। সংসারে মাদৃশ কোন্‌ ব্যক্তি আচার্য্যের অনি- 
ফাচরণে প্রবৃত্ত হয়? আহা! মহাত্মা কৃপ খষিকুমার, আমার 
গুরু ও দ্রোণের প্রিয়সখ। । আমি ইচ্ছা ন! করিয়াও উহীরে শর 
নিকরে নিপীড়িত করিলাম । উনি মদীয় শরে নিপীড়িত ও 
রখোঁপরি অবসন্ন হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন ! 
উনি বহু শরে আমাকে নিপীড়িত করিলেও আমার উপেক্ষা 
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করা কর্তব্য; কিস্তু আমি বিপরীতাঁচরণ করিয়াছি 
উনি এক্ষণে আমার শরে নিপীড়িত হইয়া আমাকে পুত্র 
শোক অপেক্ষা সমধিক দুঃখে নিপাতিত করিলেন। হে 
কৃষ্ণ ! এ দেখ, কৃপাচার্ধ্য দীনভাঁৰ অবলম্বন পুর্ববক রখো- 
পরি অবসন্ন রহিয়াছেন। ধাহার1 কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে 
অভিলধিত দ্রব্য প্রদান করেন, ভীহারা দেবত্ব লাভ করিয়া 
থাকেন । আর যে মুঢ় ব্যক্তিগণ কৃতবিদ্য হইয়] গুরুকে বিনাশ 
করে, তাহারা! নরকগামী হয়। অতএব আমি অদ্য আচা- 
ধ্কে শর বর্ষণ দ্বারা রথমধ্যে অবসন্ন করিয়। নরক গমনের 
কাধ্য করিলাম। কৃপাচার্যয আমার অক্ত্রশিক্ষা সময়ে 
কহিয়াছিলেন যে, হে কুরুবংশোদ্তব! ভুমি কদাঁচ গুরুকে 
প্রহার করিও না; কিন্তু আমি তাহারে শরাঘাত করিয়া 
ভাহার বাক্যের অন্যথাচরণ করিলাম? এক্ষণে সমরে অপরা- 
গ্রথ পুঙ্যতম গৌতমতনয়কে প্রণাম করি, আমি উহ্বীকে 
প্রহার করিয়াছি; আমাকে ধিক্‌। 

হেরাজন্! ধনঞ্জয় এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন 
সময়ে মহাবীর কর্ণ সিন্ধুরাজকে বিনষ্ট দেখিয়া অর্জুনের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধাঁমন্যু, উত্মৌজ। ও সাত্যকি 
ইহারা কর্ণকে অর্জন সমীপে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া 
তাহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন! তখন মহাবাহু কর্ণ 
ধনঞ্জরকে পরিত্যাগ পূর্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। তদ্দর্শনে ধনপ্তয় হান্যমুখে বাস্ুদেবকে কহিলেন, 
হে বান্থদেব! এ দেখ, সৃতনন্দন সাত্যকির অভিমুখীন 
ইইতেছে। এ মহাবীর কোন ক্রমেই ভূরিশ্রবার সংহার 
সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব সত্বরে কর্ণের নিকট 
রথ মঞ্চালন কর, কর্ণ ষেন সাত্যকিকে ভূরিশ্রবার পদবীতে 
প্রেরণ করিতে সমর্থ না হয়। 


৫২০ মহাভারত 


মহাবাহু বাসুদেব ধনগ্য় কর্তৃক এইরূপ অভিহিত 
হইয়৷ তাহাকে ত্কালোচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, 
হে ধনঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি একাকীই কর্ণের সহিত 
গ্রাম করিতে সক্ষম ; তাহাতে আবার যুধামনুযু ও উত্ত- 
মৌজ। উহার সাহাষ্য করিতেছে । বিশেষতঃ, এ সময় কণের 
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্তব্য নহে। উহার 
নিকট প্রস্বলিত মহোক্কা সদৃশ দেবরাজ প্রদন্ত শক্তি বিদ্য- 
মান আছে। এ মহাবীর সেই শক্তি তোমার বিনাশার্থ অতি 
যত্ত্ব সহকারে রাখিয়াছে। অতএব কর্ণ এক্ষণে গাত্যকির 
সহিত সংগ্রাম করুক। হে ধনপ্রয়! তুমি যে সময়ে এ 
ছুরাত্মাকে তীক্ষ শরে ভূতলশায়ী করিবে, তাঁহা আমি 
বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি। 
ধুতরাষ্ত্রী কহিলেন, হে সগ্ুয়! মহাবীর তৃরিশ্রবা ও জয়- 
দ্রেথ বিনষ্ট হইলে, মহাবীর কর্ণের সহিত সাত্যকির কিরূপ 
সংগ্রাম উপস্থিত হইল? সাত্যৰ্কি বিরথ হইয়া এক্ষণে 
কোন্‌ রথে আরোহণ পুর্ববক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? 
আর পাগুবগণের রথরক্ষক যুপামন্যু ও উন্তমৌজাই বাকি 
প্রকারে দংগ্রাম করিলেন ? এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কর। 
সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন্‌! আমি আপনার নিকট আপ- 
নারই ছুরাচারসন্তুত সংগ্রাম বৃন্তান্ত বর্ণন করিতেছি, 
আপনি ধৈর্ধ্যাবলম্বন পুর্ববক অবহিত হইয়া শব করুন। 
মহা বান্ুদেব ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষ বর্তমানের ন্যাপ 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যুপকেতু ভূরিশ্রবা যে, সাঁন্য- 
কিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা পুর্সেেই 
তাহার হুদয়ঙ্গম হইয়াছিল। সেই নিমিন্ত বান্দুদেখ স্থীয় 
সারথি দারুককে রথ সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে আদেশ 
করিয়াছিলেন। হে কুরুরাজ! দেবতা, গন্ধ, যক্ষ উরগ, 
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রাক্ষন ও মানবগণের মধো এমন কেহই নাই সে, মহাত্মব। বাঁন্ু- 
দেব ও অর্জুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। প্রজাপতি 
প্রভৃতি দেবগণ ও পিদ্ধগণ এ দুই মহা গ্রার অতুল প্রভাবের 
বিষয় মম্যক্‌ বিদিত আছেন। যাহ! হউক, এক্ষণে যেরূপে 
সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা কীর্তন করিতেছি, অব- 
হিত হইয়া শ্রবণ করুন। 

মহান বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিরে বিরথ ও কর্ণকে 
সমরোদ্যত দর্শন করত খধভন্বরে শঙ্গধ্বনি করিতে লাগি- 
লেন। সেই শৃঙ্খধবনি শ্রবণে দারুক কুষ্ণের সঙ্কেত 
অবগত হইয়। সত্বারে সাতাকি সমীপে গরুড়ধ্বজ রথ উপ- 
নীত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কেশবের আদেশানু- 
সারে কামগামী সুবর্ণালঙ্কারউষিত শৈব্য, স্তুগ্রীব, মেঘপুষ্প 
ও বলীহুক নামক অশ্বচতুষ্টর সংযোজিত, সুর্যানল সন্গিভ 
বিমান প্রতিম রথে আরোহণ করত শরনিকর বর্ষণ পূর্বক 
কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন চক্ররক্ষক যুধামন্্যু 
এবহ উত্তমৌজী অর্ভদ্রুনের রথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের প্রতি 
দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। সেই সময় মহাবীর কর্ণ ক্রোধ- 
ভরে শর বর্ষণ পুর্ববক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। 
হে মহারাজ! তহ্কাঁলে সাত্যকির সহিত কর্ণের যেরূপ 
সংগ্রাম হইল, এরূপ ভূলোক, ছ্যুলোক কিন্বা দেব, গন্ধর্বব, 
অসুর, উরগ ও রাক্ষপগণমধ্যে কদাচ উপস্থিত হয় নাই। 
সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ এ বীরদ্বয়ের মোহজনক কার্ধ্য 
অবলোকন করিয়া! সমর হইতে বিরত হইল । তাঁহারা সেই 
উভর বীরের অলৌকিক যুদ্ধ এবং রথস্থ দারুকের গত, 
প্রত্যাগত, আবৃত্ত, মণ্ডল ও সন্নিবর্তন প্রভৃতি বিবিধ গতি 
প্রদর্শনের সহিত সারথ্য কার্ধ্য দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্মিত 
হইলেন। দেব, দানব ও পন্ধর্ববগণ আকাশমণ্ডলে অবস্থিত 
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করিয়া অনন্যচিত্তে মেই ছুই বীরের ঘোরতর সংগ্রাম 
দর্শন করিতে লাগিলেন। 

তখন নুহৃদের নিমিত্ত সমরে প্রবৃত্ত মেই মহাবলশালী 
বীরদ্ধয় পরস্পরের প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে আ'রস্ত 
করিলেন। দেবসঙ্কাশ মহাবীর কর্ণ, ভূরিশ্রবা ও জল- 
সন্ধের বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া শর বর্মণ করত 
সাত্যকিকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন। অনস্তর তিনি 
শোকাঁবেগবশতঃ ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ 
পূর্বক রোষারুণলোচনে লাত্যকিকে দগ্ধ করিয়াই যেন 
মহাবেগে বারম্বার ধাবমান হইলেন । সাত্যকি তাহাকে 
রোষাবিষউ দেখিয়া মাতঙ্গ যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গকে 
দন্তাঘাত করে, সেইরূপ নিরন্তর শরাধাত করিতে লাগি- 
লেন। এই প্রকারে সেই মহাবল পরাক্রমশালী বীরদ্বয় 
পরস্পর সমবেত হইয়া পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে 
লাগিলেন। 

অনস্তর মহ!কীর সাত্যকি শর সমূহ দ্বার! বাঁরম্বার করের 
দেহ ভেদ করিয়। ভল্লান্্র দ্বারা! তাহার সারথিকে রথোপস্থ 
হইতে নিপাতিত করিলেন, এবং নিশিত শরনিকরে তাহার 
শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয় বিনষ্ট ও শত শরে ধ্বজদণ্ড শতধা খণ্ড 
খণ্ড করিয়া আপনার পুত্র ছুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই ভাহাকে 
রথবিহীন করিলেন। অনস্তর আপনার পক্ষীয় মদদ্ররাঁজ' শল্য, 
কর্ণতনয় বৃষসেন ও দ্রোণপুত্র অশ্বগ্থামা চতুর্দিক্‌ হইতে 
সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণ 
নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেহ কিছুই জ্ঞাত হইতে 
সমর্থ হইল না। সৈন্যগণ কর্ণকে রথবিহীন অবলোকন করিয়া 
হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে 
মহাবীর কর্ণ মহারাজ ছুর্ধ্যোধনের সহিত বাল্য পৌহার্দ 
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স্লরণ ও তাঁহাকে রাজ্য প্রদানার্থ প্রতিজ্ঞ। প্রতিপালন 
নিমিত্ত সংশ্রাম করত সাত্যকির শরজাঁলে সমাচ্ছন্ন ও 
নিতান্ত বিহবল হুইয়! দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে 
ছুর্য্যোধনের রথে গমন করিলেন। 

এইরূপে মহাবীর সাত্যকি কর্ণকে বিরথ করিয়। ছুঃশা- 
সন প্রভৃতি বীরগণকে রথশৃন্য ও বিহ্বল করিতে প্ররন্ত 
হইলেন; কিন্তু বুকোদরের পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়! 
কোনক্রমেই তাহাদিগকে সংহার করিলেন না। আঁর মহাবীর 
ধনগুয় পুনদূর্য কালে কর্ণকে বিনাশ করিবেন বলিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; সেই জন্য সাত্যকি তাহার 
হহারেও নিরুভ্ত হইলেন । কণপ্রমুখ মহাবীরগণ সাঁত্য- 
কির সংহারার্থ বারম্বাঁর যত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
কৃতকার্ধ্য হইতে সমর্থ হন নাই। এ মহাবীর ঘুধিঠিরের 
হিতানুষ্ঠানে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র শরানন প্রভাঁৰে 
অশ্বত্থামা, কৃতবন্্ী ও অন্যান্য মহাঁরথদিগকে পরাঁভৰ 
করিলেন। এইরপে কষ্ঠাড্ুন সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত 
সাত্যকি হাঁস্যবদনে কৌরব পক্ষ সৈন্যদিগকে শমন- 
সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । হে রাজন! এই অবনী- 
মগ্ডলে বান্ুদেব, ধনঞ্জয় ও সাত্যকি এই তিন জনই মহাধনু- 
দ্ধর;ইইাদের সদৃশ ধনুদ্ধর আর কেহই লক্ষি হয় না। 

ধতরাষ্্ী কহিলেন, হে সঞ্য় ! বলবীর্ধ্য দর্পিত, দারুক- 
সারথি সমবেত, কৃষ্ণ সদৃশ মহাবীর সাত্যকি বাঁস্ুদেবের 
অজেয় রথে অরোঁহুণ পুর্বধক কর্ণকে রথবিহীন করিয়! 
অন্য কোন রথে কি আরোহণ করিয়াছিলেন ? তাহা শ্রবণ 
করিতে আমার সাতিশয় বাঁপনা হইয়াছে । অতএব আমার 
সমক্ষে উহা বর্ণন কর। আমার বোধ হয়, সাত্যকির পরাক্রম 
কেহই সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। 

(৬৭) ম 
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সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন্‌ ! আপনি যাহা কহিলেন, হাহা! 
বর্ণন করিতেছি ; অবহিতচিত্ে শ্রবণ করুন; ক্ষণকাল পরে 
দাঁরুকের অনুজ যথাঁবিধ সুসজ্জিত; লৌহ ও হিরগুয় পটে 
বিভৃষিত, বিচিত্র কুবরুক্ত, তারা সহত্র খচিত, সিংহধ্বজ 
ও পাতাকা৷ সম্পন্ন, কনকালঙ্কত পবনবেগগামী অশ্বগণে 
যোজিত জলদগস্তীরনিস্বন অন্য এক রথ সাত্যকির সমীপে 
আনয়ন করিল। মহাবীর সাত্যকি এ রথে আরোহণ পূর্ববক 
কৌরব সৈন্যদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণসাঁরঘি 
দাঁরুক ্বেচ্ছানুক্রমে বাস্ুদেবের সমীপে গমন করিলেন। 
তখন কর্ণের এক সারখিও শঙ্খ ও গোক্ষীরের ন্যায় পাণুর- 
বর্ণ, ুবর্ণ বন্দধারী বায়ুবেগগামী অশ্বগণে সংযোজিত, কনক- 
কক্ষ। যুক্ত, ধ্বজদণ্ডে পরিশোভিত, ফন্ত্রৰদ্ধ, পতাকায় সমল- 
স্কত, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদে পরিপৃরিত রথ উপনীন্ত 
করিল। মহাবীর কর্ণ এ রথে আরোহণ পুর্ন্নক শক্রগণের 
প্রতি ধাবমান হইলেন । হেরাজন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাস! 
করিতেছিলেন, সেই সমস্ত কহিলাম। এক্ষণে আপনার 
দুনাঁতিজনিত বধ বৃন্তান্তও শ্রবণ করুন। এই সংগ্রামে 
বিচিত্র যোদ্ধ। ভীমসেন আপনার দুর্ঘম,খ প্রমুখ একত্রিংশ 
পুত্রকে এবং সাত্যকি ও ধনগ্জয় তীন্ম ও ভগদত প্রভৃতি 
শত শত মহারথদিগকে সংহার করিলেন। হে রাজন্‌। 
কেবল আপনার দুর্মন্্রণ! প্রধুক্তই এইরূপ লোকক্ষয় উপ- 
স্থিত হইতেছে। 
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ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার ও পাব পক্ষীয় 
মহারথগণ সমরাঙ্গনে তদবস্থাপন্ন হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত 
বুকোদর কি করিল ? সেই সমস্ত বর্ণন কর। 
সপ্তয় কহিলেন, হে রাঁজন্! রথশুন্য মহাবীর বুকোদর 
কর্ণের বাক্যে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ক্রুদ্ধচিন্তে অর্ছছনকে 
সম্বোধন পূর্ববক কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! কর্ণ তোমার সমক্ষেই 
আমাকে তুবরক, তদ্মর, অস্ত্রবিমু়, বালক ও সমর কাতর 
বলিয়া বারম্বার কটুক্তি প্রয়োগ করিতেছে । পুর্বেবে আমি 
তোমার সাক্ষাতেই এইরূপ প্রতিজ্ঞ। করিয়াছি, যে ছুরাস্বা 
আমাকে এরূপ কটুক্তি প্রয়োগ করিবে, তাহাকে আমি 
হার করিব।,হে ধনগ্জয়! তুমিও পুর্বে কর্ণের বিনাশার্থ 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের 
উভয়েরই প্রতিজ্ঞ! পালন কর! হয়, তাহাতে যত্রুবান্‌ হও । 
অমিততেজ। মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমের বাক্যাবসানে কর্ণের 
অভিযুখে গমন পুর্ববক তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হেসুত- 
পুত্র“ তুমি নিতান্ত পাপাশয়, অদুরদ্শী ও আত্মশ্লাঘ। পরা- 
য়ণ। যাহ! হউক, আমি যাহ! বলিতেছি, তাহাতে তুমি কর্ণ- 
পাত কর। সংগ্রামে বীরগণের জয় ও পরাজয় এই উভয়েই 
হইয়া থাকে। সমরাঙ্গনৈ দেবরাজ ইন্দ্র কখন জয়ী ও 
কখন পরাজিত হন। তুমি মহাবীর সাত্যকি কর্তৃক বির, 
বিকলেন্দ্িয় ও মৃত প্রায় হইলে ; তিনি তোমাকে আমার বধ্য 
স্মরণ করিয়! জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি 
বৃঝোদ রকে বিরথ করিয়া তাহার প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ পুর্ববক 


৫২৩ মভাভারত। 


অত্যন্ত অধর্দ্মাচরণ করিতেছ ; শক্রকে পরাভব করিয়া আত্ম 
শ্লাঘা,পরগ্নানি বা বিপক্ষের প্রতি ছুর্ববাক্য প্রয়োগ করা বীর- 
পুরুষের নিতান্ত অকর্তব্য। তুমি সৃতপুত্র ও অল্পজ্ঞান সম্পন্ন ; 
এই নিমিত্তই সতত সদ্ব'তপরায়ণ, মহাবল পরাক্রান্ত ভীম. 
সেনের প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। মহাবলশালী 
ভীমসেন সমস্ত সেনাগণের, কৃষ্ণের ও আমার সাক্ষাতে 
বারন্বার তোমাকে বিরথ করিরাছেন। কিন্তু তিনি তোমার 
প্রতি কিছুমাত্র ছুর্ববাক্য প্রয়োগ করেন নাই। যাহা হউক, 
ভূমি ভীমের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ এর আমার অসা- 
ক্ষাতে অন্যান্য বীরবর্গের সহিত একত্র মিলিত হুইয়া স্ুুভদ্রা- 
পুত্রকে মংহার করিয়া যে গর্ব করিতেছ, অচিরাঁৎ তাহার 
ফল ভোগ করিবে । হে ছুষ্্মাতে ! তুমি অত্সবিনাশের নিমিন্তই 
অভিমন্যুর চাপচ্ছেদন করিয়াছ। আমি তোমার ভৃত্য, বল 
ও বাহনের সহিত তোমাকে সংহার করিব। হে রাধেয়। 
এক্ষণে তোঁমার অতি ভগ়াবহু সময় সমাগত হইতেছে; অত- 
এব এই সময় তুমি স্বীয় কর্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। আমি 
এই আয়ুধ স্পর্শ করিয়। প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য তোমার 
সাক্ষাতে তোমার পুত্র বুষসেনকে সংহার কারির এবং যে 
সমস্ত রাজগণ মোহাবেগপ্রভাবে আমার অভিমুখে আগমন 
করিবেন, ভাহারাও আমার শরনিকরে প্রাণ পরিক্র্যাগ 
করিবেন॥। হে আত্মাভিমানী সুট। মন্দমতি ছুর্য্যোধন 
তোমাকে সংগ্রামে নিপাঁতিত দেখিয়া নিশ্চই অনুতাপ 
করিবে। 

মহারাজ! এই রূপে মহাতেজা অর্জুন কর্ণাত্মজের 
নিধনার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ হইলে, রখিগণ মহাকোলাঁহল করিতে 
লাগিলেন। এঁ সময় ভগবান্‌ ভাক্কর স্বীয় করজাল সংক্কোচ 
পূর্বক অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন মহাত্মা! বাসুদেব 
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অর্জুনকে আলিঙ্গন পুর্ববক কহিলেন, হে জিষ্টো! তুমি 
ভাগ্যবলে জয়দ্রথকে বধ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন 
করিয়াছ। ভাঁগ্যবলেই বৃদ্ধক্ষত্র পুত্রের সাহত নিহত হুইয়া- 
ছেন। হে ধনগুয় ! এই ধার্তপাটট সৈন্যমধ্যে দেবসেনাপতি 
কার্তিকের অবতীর্ণ হইলেও গাহাকে অবলন্ন হইতে হয়, 
সন্দেহ নাই। এই জগণীতহলে তোঁম। ব্যতিরেকে এই 
সৈন্যগণের মৃছিত সংগ্রাম করিতে পারে, এরূপ লোক 
দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমার সদৃশ বা তোমা হইতে অবিক 
বলবীর্ধ্য সম্পন্ন মহাঁপ্রভাব ভূপালগণ ছুর্য্যোধনের অনুমতি- 
ক্রমে কৌরবসেনা মধ্যে মিলিত হইরাছেন। তাহারা 
ভামাকে রোধাবিষ্ট দর্শন ও কোঁমার মমীপে আগমন 
করিয়াও তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন লাই। 
তুমি বলবীর্ষ্যে রড, শক্ত ও অন্তকের তুল্য; আজি তোমার 
ঘেরূপ পরাক্রম দৃষ্টিগোচর হইল, এরূপ পরাক্রম আর 
কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। হে বীর! এক্ষণে তুমি 
জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিয়াছ বলিয়া আমি তোমার যেরূপ 
প্রশহসা করিছেছি, ছুর্মতি কর্ণ অনুচরথণ লমভিব্যাহারে 
তোমা কর্তৃক নিহত হইলে, পুনর্ববার তোমাকে এইরূপ 
প্রশংসা করিব। 

মহ প্রতাপশালী ধনঞ্জয় মহাত্মা কেশবের ঈদৃশ বাক্য 
শরধণ করিয়া ভীহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে হৃবী- 
কেশ! আজি আমি তোমার অনুগ্রহেই এই দেবগণেরও 
ছুস্তর গ্রতিজ্ঞাসাগর হইতে সমুভ্ীর্ণ হইয়াছি। হে মাধব ! 
তুমি যাহাদিগের নাথ, তাহাদিগের জয়লাভ হওয়া আ্চ্ধ্য 
নহে। ধর্দ্দপু্ যুধিষ্ির তোমার প্রসাদেই সমুদায় পৃথিবী 
অধিকার করিবেন। হে বান্ুদেব! আমাদিগের সমুদায় 
কাধ্যের ভার তোমাতেই সমর্পিত আছে; ন্ৃতরাং এক্ষণে 
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এই জয় লাভও তোমারই হইল। আমরা তোমার ভৃত্য) 
আমাদিগকে উত্তেজিত করা তোমার কর্তব্যই হইতেছে। 
মহাবীর অর্ছ্ুনের এইরূপ বাক্যাবসানে মহাত্মা! বান্তদেব 
ঈষণ্ হাস্য করিয়। ভীহাকে সেই ভীষণ রণক্ষেত্র প্রদর্শন 
পূর্বক শনৈঃ শনৈ অশ্ব সঞ্চালন করত কহিতে লাগিলেন, হে 
ধনগ্রয়! এ দেখ, মহাবীর মহীপালগণ সমরে জয় ও যশো- 
লাভের নিমিত্ত তোমার সহিত যুদ্ধ করত তোমার শর সমূহে 
নিহত হইয়া সমরশায়ী হইয়ীছেন। এ দেখ, তাঁহাদিগের আভ- 
রণ ও অস্ত্র শস্ত্র কল চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; রথ সকল 
চূর্ণ, অশ্ব ও হস্তিগণ নিহত এবং তনুত্রাণ সকল ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়! গিয়াছে । এ সমস্ত মহীপালগণের মধ্যে কেহ প্রাণ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বাঁ জীবিত আঁছেন। 
হে পার্থ! এ সকল ভূপালগণের প্রাণ বহির্গত হইলেও 
উহীঁর! স্ব স্ব কান্ডিপ্রভাবে জীবিতের ন্যায় লক্ষিত হইতে- 
ছেন। এ দেখ, উহ্াদিগের অসংখ্য বাহন, হেষপুঙ শর 
সমূহ ও অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা রণক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত 
হইয়া উঠিয়াছে এবং বর্ধ, মণিহার, কুগুলযুক্ত মস্তক, উদ্তীষ, 
যুকুট, মাল্যদাম, চুড়ামণি, কণ্ঠসুত্র, জঙ্গদ, নিষ্ক ও অন্যান্য 
বিবিধ ভূষণ সকল সমরভূমির অপুর্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। 
ভুরি ভুরি অন্ুকর্ধ, তুণীর, পতাকা ধ্বজদণ্ড, অলঙ্কার, আনন, 
ঈধাদণু, চক্র, বিচিত্র অক্ষ, যুগ, যোক্ত, ধনু, বাণ, চিত্র- 
কম্বল, পরিঘ, অঙ্কুশ, শক্তি, ভিন্দিপাল, শৃল, পরশু, গ্রাসঃ 
তোমর, কুন্ত, যষ্টি, শতদ্দ্া, ভূশুপ্ী, খড়গ, মুধল, যুদগর, 
গদা, কুণপ, হেমমণ্ডিত কষা, হস্তিগণের ঘণ্টা ও বিবিধ 
অলঙ্কার এবং মহার্থ নানাবিধ বসন ভূষণ চতুদ্দেকে বিকীর্ণ 
হওয়াতে যুদ্বস্থল শরৎুকালীন গ্রহনক্ষত্র বিরবাজিত নভোমণড- 
লের ন্যায় অপুর্বব শোভা ধারণ করিয়াছে। ক্ষিতিপালগণ 
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পৃথিবী লীভার্থ বিনষ্ট হইয়া, দিদ্রিন পুরুষের! যেরূপ 
মানোঁভারিণী প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, সেইরূপ 
পৃথিবীকে আলিঙ্গন কৰিয়া! শয়ান রহিষ্লীছেন। এ দেখ, 
পর্বত সমূহের গুহাঁমুখ হইতে যেরূপ গৈরিক ধাতুধার। 
প্রবাহিত হয়, সেইরূপ শরনিকরমমাহত, ধরাতলে বিলুণ্ট- 
মান, এরাবত তুল্য কুঞ্জরগণের শস্তক্ষত অঙ্গপ্রতঙ্গ হইন্ডে 
রুধিরধাঁরা বিনির্গত হইতেছে। স্বর্ণাভরণমণ্ডিত অশ্বগণ 
বিনষ্ট এবং রথি সারথিশুন্য গন্ধরর্বনগরাকার বিমান সদৃশ 
রথ সমুদায় ধ্বজ, পতাকা, অক্ষ, চক্র, কুবর, যুগ ও ঈবা- 
বিহীন হইয়া ভূলে পতিত হইয়াছে। কার্ম্ম কচর্শ্বধারী 
সহত্র সহজ্র পদাতি ধুলিধুরিতকেশ হইয়া শোঁণিতাক্ত 
শরীরে পৃথিবী আলিঙ্গন পূর্বক শয়ান রহিয়াছে । এ দেখ, 
তোমার শরনিকরে যোধগণের কলেবর বিদীর্ণ হইয়া 
গিয়াছে । নিপতিত মাতঙ্গ, রথ ও অশ্ব সমূহ সঙ্কুল, দুক্পরেক্ষ্য 
সংগ্রাম ভূমি মধ্যে অস্থকৃ, বসা ও মাংস নিপতিত হওয়াতে 
গ্রভৃত কর্দম উৎপন্ন হইয়াছে। নিশাচর, কুকুর, বুক ও 
ও পিশাচ সকল উহাতে নিরন্তর হৃষ্টচিন্তে ক্রীড়া! করি- 
তেছে। হে অজ্ঞুন! ভুমি এই যুদ্ধস্থলে যে প্রকাঁর যশস্কর 
কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহ! দৈত্যদাঁনববিঘাতী ইল 
ভিন্ন আর কেহই সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। এ দেখ, 
অসথখ্য চামর, ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব, মাতঙ্গ, রথ, বিচিত্র 
কম্বল, বল্গা, কুথ ও মহার্থ বর নকল চতুর্দিকে বিকীর্ণ 
থাকাতে সমরক্ষেত্র বিচিত্র বস্ত্র সমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা 
পাইতেছে। সিংহগরণ যেরূপ বজ্রভগ্ন গিরিশিখর হইতে 
নিপতিত হইয়া থাকে, তদ্রপ সহত্র সহস্র বীর সুসজ্জিত 
কুঞ্জর হইতে নিপতিত হুইয়! রহিয়াছে । এঁ দেখ, সাঁদিগণ 
অশ্থের সহিত ও পদাদিগণ শরাননের সহিত নিপতিত হইয়। 


৫৩৪ মহাভারত । 


নিরস্তর শোঁণিতধারা ক্ষরণ করিতেছে । হে রাঁজন্! এই. 
রূপে বাসুদেব হুষচিত্ত অনুচরগণ সমভিব্যাহারে ধনগ্ীয়কে 
যুদ্ধস্থল প্রদর্শন করত পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদন করিতে লাখি- 
লেন। 


একোন পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ॥ 


হে রাজন! অনন্তর মহাত্সা বাসুদেব হৃষ্উচিত্তে 
ধর্্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত হইয়। তাহাকে অভিবাদন 
পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! অদ্য আপনার 
পরম সৌভাগ্য । অদ্য ভাগ্যবশ-ত? আপনার শত্রু নিহত হই- 
য়াছে এবং মহাবীর ধনপ্তায়ও স্বীর প্রতিজ্ঞ হইতে সমুন্তীর্ণ 
হইয়াছেন। 
ধর্রাজ যুধিষ্টির মহাত্সা কুষ্ণের রি কথা শ্রবণ 
পূর্বক সাতিশয় আনন্দিত হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণ 
পূর্বক আনন্দাশ্রপুর্ণ লৌচনে বাস্াদেব ও ধনক্য়কে আলি- 
জন করিলেন। অনন্তর অশ্রুধার! অপনাত করিয়া কুঞ্জ ও 
অভ্ভ্বনকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয় ! অদ্য ভাগ্যবশতঃ 
পাপাক্সা নরাধম জয়দ্রথ নিহত হইয়াছে। কামরা, প্রতিজ্ঞা- 
ভার হইতে উত্তীর্ণ হুইয়াছ। আমি সাহিশয় আহলা- 
দিত হইগাছি এবং শক্রুগণও শোঁকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। 
হে বান্ুদেব! তুমি ভ্রিলোকের গুরু ; ভুমি সহায় থাকিলে, 
ভ্রিলোকমধ্যে কোন কার্য ই ছুঃসাধ্য হয় না। হে মপুস্দন! 
পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র তোমার প্রমাদে যেরূপ দানবগণকে 
বিন করিয়াছিলেন, দেই রূপ আমরাও তোমারই 


দ্রোণ পর্ব ৷ ৫৩১ 


প্রসাদে শত্রগণকে পরাজয় করিতেছি। হে বান্ুদেব! 
তুমি যাহাঁদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, তাহাদিগের পক্ষে বনুন্ধর! 
পরাজয় অতি সামান্য; ফলতঃ, ত্রিলোক বিজয়ও তাহাদিগের 
দুঃসাধ্য নহে । হে জনার্দন ! তুমি ভ্রিদশেশ্বর; তুমি যাহা- 
দের নাথ, তাহাদিগের পাপের লেশমাত্র থাকে না এব 

হগ্রামে কখনই পরাজয় হয় না! তোমার প্রসাদেই দেব- 
রাঁজ সমরাঙ্গনে দানবদল দলন পুর্ধবক ত্রিলোকমধ্যে জয়- 
লাভ করিয়া! দেবগণের অধিপতি হইয়াঁছেন। দেবগণ তোমার 
প্রসাদেই অমরত্ব,লাভ করিয়। অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিতেছেন! 
তোমার অনুগ্রহেই এই চরাচরপৃথিবীস্থ সমস্ত লোক স্বস্থ 
ধর্ম অবলম্বন পৃর্ব্বক নিত্য জপ হোমাদির অনুষ্ঠানে তৎপর 
রহিয়াছে । পুর্বে এই সমস্ত জগৎ একার্ণবময় হইয়! 
গাঁ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, কেবল তোমার প্রসাদেই 
পুনর্বার ব্যক্ত হইয়াছে। তুমি সর্বলোকের অস্টা, 
পরমাত্মা, অব্যয়, পুরাণ পুরুষ, দেবদেব, সনাতন, পরাৎ্পর 
ও পরম পুরুষ : তোমার আঁদি ও অন্ত নাই। তুমি একবার 
যাহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হও, তাহারা কদাচ মুগ্ধ হয় 
না। তুমি ভক্ত জনগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক। 
যে ব্যক্তি তোমার শরণাগত হয়, সে পরমৈশ্বর্যা লাভ করিয়। 
থাকে । হে পরমাত্মন্‌! তুমি চারিবেদে গীত হইয়া থাক) 
আগ্মি তোমাকে লাঁত করিয়। অতুল এরশ্বধ্য ভোগ করিতেছি। 
হে পুরুষোত্তম ! তুমি পরমেশ্বর, তির্য্যকৃদিগের ঈশ্বর এবহৎ 
ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; অতএব তোমাকে নমস্কার! হে মাধব! 
তুমি জয়লাভে পরিবর্ধিত হও। ছে সর্ববাত্মন্‌! হে পৃথুলোচন ! 
তুমি সমুদয় লোকের আদি কারণ। যিনি অর্জুনের সখা ও 
সর্ববদ1 উহার হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আছেন, তিনিও তোমাকে 
প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখ লাভ করিয়া থাঁকেন। 

(৬৮) ম 


৫৩২ মহাভারত! 


হে রাজন! বাঁন্ুদেব ও ধনগ্রয় ধর্ম্মরাঁজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক 
এইরূপ অভিহিত হইয়া সাতিশয় আনন্দিতচিত্তে তাহাকে 
কহিতে লাখিলেন। হে রাজন! আপনার ক্রোঁধানল প্রভা- 
বেই পাপাত্স। পিন্ধুরাজ ও অসংখ্য কৌরববাহিনী দ্ধ ভই- 
য়াছে। আপনার ক্রোধেই কৌরবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, 
হইতেছে ও হইবে। হে বীর! দুম্তি দুর্য্যোধন আপনাকে 
ক্রোধান্বিত করিয়াই বন্ধু বান্ধবের সহিত রণস্থলে প্রাণ পরি- 
ত্যাগ করিবে। পুর্বকালে দেবগণও ধাঁহাকে পরাজয় 
করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, আজি সেই কুরুপিতাঁমহ ভীক্ষ 
আপনার ক্রোধ প্রভাবেই শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। 
আপনি যাহাদিগের দেস্টা, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই কাল 
কবলে নিপতিত হইতে হয় ; তাহারা কোনক্রমেই সংগ্রামে 
জয়লাভ করিতে নমর্থ হয় না। আপনিন যাহাদিগের প্রতি 
ক্রুদ্ধ হন, তাহাদিগের রাজা, জীবন, প্রিয়তর পুত্র ও বহুবিধ 
আুখ ভোগ সত্বরে বিনষ্ট হইয়া! থাকে । হে রাজধর্ম্মপরায়ণ 
মহীপাঁল ! আপনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন কৌরবগণ 
বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। 

হেরাজন্‌! মহামতি বান্থুদেব ও ধনঞ্জয় যুধিষ্টিরকে এইরূপ 
কহিতেছেনঃ এমন সময় বিপক্ষ শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ মহাধনু- 
দ্ধর মহাঁবীর ভীমসেন ও মহারথ সাত্যকি তথায় আগমন 
করিয়া পরম গুরু যুধিষিরকে অভিবাদন পূর্ববক পাঁঞ্চালগণে 
পরিবেষ্টিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। ধর্মমরাজ 
যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যকিকে হুষ্টান্তঃকরণে 
কৃতাগুলি হইয় দণ্ডায়মান অবলোকন করত তাহাদিগকে 
অভিবাদন পুর্ববক কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়,! অদ্য 
তোমর! ভাগ্যবলে ফ্রোণবূপ গ্রাহ ও হার্দিক্যরূপ মকরযুক্ত 
কৌরব সেনারূপ মহার্ণৰ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছ। অদ্য ভাগ্য 


দ্রোখ পর্ব । টা 


বলে ধরাঁতলস্থ নরপতিগণ এবং দ্রোণ ও কৃতবর্্মা তোমাদের 
নিকট পরাভূত হুইয়াছেন। ভাগ্যক্রমে তোমরা বিকর্ণি 
অস্ত্রে কর্ণকে পরাজিত ও শল্যকে রাখ করিয়াঁছ। হে রণ- 
বিশারদ মহারথদয় ! অদ্য ভাগ্যবলে রণস্থল হইতে তোমা- 
দিগকে কুশলে প্রত্যাগত দেখিলাম । তোমরা আমার 
আজ্ঞা প্রতিপালন ও সন্মান রক্ষা করিয়া! থাক এবং কদাঁচ 
গ্রামে বিযুখ হও না। অতএব তোমরা আমার প্রাণ ভুল্য। 
হে রাঁজন্! ধর্মারাজ যুধিঠির ভীমসেন ও সাত্যকিকে 
এইরূপ কহিয়া আনন্দা শ্রপুর্ণলোচনে তাহাদিগকে আলিঙ্গন 
করিলেন। তখন পাগুৰ সৈন্যগণ তাহাদিগকে হুষ্ট দেখির। 
পরমানন্দি তচিত্ডে যুদ্ধে মনোনিবেশ করিলেন । 


পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় 


হে মহারাজ! এদিকে আপনার পুত্র ছুর্য্যোধন জয়-- 
দ্রথের নিধন দর্শনে নিরুৎ্সাহ ও বিমনায়মান হইয়া বাষ্পা- 
কুললোচনে শ্লানযুখে ভগ্নদন্ত ভূজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি মহাবীর ধনগ্তয়, ভীমসেন 
ও স্াত্যকির শরজালে স্বীয় সৈন্যদিগকে নিহত দেখিয়া 
বিবর্ণ কৃশ ও নিতান্ত দীনভ্ভবাবে মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, এই অবনীতে ধনঞ্জয় সদৃশ যোদ্ধা আর নাই; 
সে ক্রুদ্ধ হইলে, কি দ্রোণ, কি কৃশ, কি কর্ণ, কি অশ্বথামা 
কেহই তাহার অভিমুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হুন ন!। 
মহাবীর অর্জন আমার পক্ষ সমস্ত মহারথদিগকে পরাজয় 
করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে সংহার করিল; কিস্তু কেহই 
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তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। এক্ষণে পাঁগুব 
গণ নিশ্চয়ই আমার সমস্ত সৈন্যদিগকে বিনষ্ট করিবে। 
সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন 
না। আমর! যাহাকে অবলম্বন পুর্ববক শস্ত সমুদ্যত করিয়! 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ধনগ্তয় সেই মহারথ কর্ণকে 
সংগ্রামে পরাভূত করিয়া জয়দ্রথকে সংহার করিয়াছে! 
আমি ধাহার বানুবীর্ষ্য অবলম্বন করিয়া সন্ধিস্থাপনে সমুৎ- 
সক কেশবকে তৃণতুল্য বৌধ করিয়াছিলাম, অদ্য সেই মহারথ 
কর্ণ সংগ্রামে প্রাভূত হইয়াছেন! 

হে রাজন্‌্! মহারাজ দুর্য্যোধন এইরূগে কলুষিত চিন্ত 
হইয়৷ আচার্য্যকে সন্দর্শন করিবার মানসে তাহার নিকট 
গমন পুর্ব্বক কৌরবগণের সংহাঁর এবং বিজয় বাসনা পরবশ 
ধার্তরাষ্ট্রসৈন্তদিগের বিনাশ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করত 
কহিলেন, হে আচার্ধ্য ! অস্মথ পক্ষীয় মহীপালগণের সংহার 
নিরীক্ষণ কর। তাহারা যে মহাবল পরাক্রান্ত ভীত্মকে 
সম্মুখবর্তী করিয়া সংগ্রামে প্রৰৃত হইয়াছিলেন, শিখণ্তী 
তাহাকে বিনাশ করিয়া মনোরথ পুর্ণ ও বিজয়ান্তর বাসনায় 
লুব্ধ হইয়৷ পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে সেনামুখে অবস্থিত 
করিতেছে । অর্ভ্বন আপনার শিষ্য, সাতিশয় ছুর্র্ষ, সাত 
অক্ষৌহিণী সেনার সংহর্তা মহাবীর সিন্ধুরাজকে বিনষ্ট 
করিয়াছে । হে আচার্য! আমি এক্ষণে কি প্রকারে আমা- 
দিগের বিজয়াভিলাষী, উপকারুনিরত, কৃতান্তভবনে প্রেরিত 
অুহৃদ্‌্গণের খণ হইতে পরিত্রাণ পাইব ? যে সমস্ত নরপতি- 
গণ আমাকে রাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেনঃ 
হায়! এক্ষণে তাহারাই সমুদয় এশ্বরয্য পরিত্যাগ পুর্ব্বক ভূতল- 
শায়ী হইয়াছেন! আমি অতি কাপুরুষ । আমি এইরূপে নুহৃদ- 
গণকে কালকবলে নিপাতিত করিয়াছি । এক্ষণে আমি সহজ 
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অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিলেও এই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইব 
না। আমি অতি লুন্ধপ্রকৃতি ও পাপপরায়ণ ; মহীপালগণ 
আমার নিমিত্তই সংগ্রামে বিজয়াভিলাষী হইয়া জীবন পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন । এক্ষণে ধরিত্রী কিনিমিভ্ত এই মিন্রদ্রোহী 
পাপাত্মাকে স্থান প্রদানার্থ বিদীর্ণ হইতেছেন না। আরক্ত- 
লোচন একান্তে দুর্ধর্ষ মহাবীর ভীম্ম মহীপালগণ সমক্ষে 
আমাকে কি কহিবেন ? হে মহাঁরথ! সাত্যকি প্রাণপণে যুদ্ধ 
করিয়া আমার কার্য সাধনোদ্যত মহাবীর জলসন্ধকে সংহার 
করিয়াছে! হায়! আজি কান্বোজরাজ, অলম্বষ ও অন্যান্য 
নুহ্ধদ্গণকে বিনক্ট দেখিতেছি, অতএব আমার আর জীবন 
ধারণে প্রয়োজন কি ? যাহ! হউক, এক্ষণে যে সমুদয় বীরগণ 
আমার বিজয় লাভের নিমিভ সাধ্যানুসারে যত্ব করিয়া জীবন 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, অংজি আমি স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন 
পূর্বক তাহাদিগের নিকট অঞণী হইয়! যমুনায় গমন করত 
তাহাদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান পুর্ববক তাহাঁদিগের 
তৃপ্তি সাধন করিব। আমি ইঞ্টাপুর্ত, বলবীর্ধ্য ও পুত্রের 
শপথ করিতেছি যে, হয়, পাণ্ুবগণকে পাঞ্চালদিগের সহিত 

ধহার করিয়া! শান্তিলাভ করিব, না হয়, তাহাদের শরে 
নিহত হুইয়! আমার কার্ধ্য সাধনার্থ বিনষ্ট নরপতিদিগের 
সলোকতা৷ প্রাপ্ত হইব। আমার সাহায্য দানে প্রবৃত্ত বীরগণ 
যথেঠচিতরূপে রক্ষিত ন! হইয়া এক্ষণে আর আমাদের পক্ষ 
আশ্রয় করিতে বাঁসন1। করেন না । তাহার! আমাদের অপেক্ষা 
পাগুবদিগের আশ্রয় গ্রহণ নিতান্ত শ্রেয়স্কর বলিয়! বিবে- 
চনা করিতেছেন । হে আচার্য ! আপনি যুদ্ধে আমাদিগের 
মৃত্যু বিধান করিয়া দিয়াছেন। আপনি ধনঞ্জয়কে শিষ্য বলিয়া 
উপেক্ষা করাতে আমাদিগের বিজয়ার্থী বীরগণ নিহত হইতে- 
ছেন। এক্ষণে একমাত্র কর্ণকে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী 
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বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। হে ত্রাঙ্ধণ ! মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ 
যথার্থ মিত্র পরিজ্ঞাত না হইয়া তাহার নিমিত্ত জয়াভিলাষ 
করত স্বয়ং অবসন্ন হয় আমার মিত্রগণও আমার জন্য সেইরূপ 
হইতেছেন। আমি অতিযুঢ়, পাপাশয়, কঠিনহৃদয়, ও ধন. 
লোলুপ ॥ 'আমার নিমিত্তই মহবীর জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা এবং 
অতীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতিগণ ধনপ্রয়ের সহিত যুদ্ধ 
করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্তএব আমি অন্য 
সেই সমস্ত মহাত্বা গণের অনুগমন করিব । যখন তীহাদিগের 
বিনাশ হইয়াছে, তখন আমার আর জীবন ধারণে কিছুমাত্র 
আবশ্যকতা নাই। হে পাগুবগণের আচার্য ! আমি উক্ত 
মহাবীরদিগের অনুগমনে একান্ত সমুশ্ন্ুক হইয়াছি। 
আপনি তদ্বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। 


- এপ পপ 


এক পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় । 


ধৃতরাষ্ী কহিলেন, হে সঞ্জীয়! মহাবীর ধনগ্তয় জয়দ্রথ ও 
ভূরিশ্রবাকে নিহত করিলে, তোমাদিগের চিন্ত কিরূপ হইয়া- 
ছিল? ছুর্য্যোধন কুরুসভায় আচার্য্য দ্রোণকে সেইরূপ 
কহিলে, তিনি তাহাকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ?,সেই 
সমস্ত বর্ন কর। 

সপ্ত্ীয় কহিলেন, হে রাজন্‌! মহাবীর সিন্ধুরাজ ও ভূরি- 
শ্রবা বিনষ্ট হইলে, আপনার সৈন্যযধ্যে মহান কোলাহল 
সমুখিত হইতে লাগিল। আপনার পুত্রের ছুুদ্ধি 7 বশতঃ 
শত শত প্রধান বীরপুরুষগণ বিনষ্ট হইলেন দেখিয়া, সক- 
লেই তাহার মন্ত্রণায় অবভ্ঞ। প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। 
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মহাবীর দ্রোণাঁচার্য্য আপনার পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
সাতিশয় বিমনায়মান হইয়। ক্ষণকাল চিন্তা করত অতি দীন- 
জাঁবে কহিলেন, হে কুরুরাজ ! আমানে কি নিমিন্ত বাক্য- 
বাঁণে বিদ্ধ করিতেছ ? আমি তোমাকে সর্বদাই বলিয়া থাকি 
যে, ধনগ্তয় অজেয় ; শিখণ্ডী ধনঞ্জয় কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া 
মহাবীর ভীক্মকে নিপাঁতিত করাঁতেই অর্জনের অসাধারণ 
বলবীর্ধ্য পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে । আমি দেব দানবগণেরও 
অজেয় মহাবীর ভীত্সকে বিনস্ট দেখিয়া কৌরবগণকে সমূলে 
উন্ম,লিত স্থির করিয়াছি। আমরা ভ্রিলোকমধ্যে যাহাকে সর্ব 
প্রধান বীর বলিয় জানিতাঁম, সেই ভীক্মই সমরশাঁয়ী হই- 
য়াছেন; এক্ষণে আমার আর কি উপাঁয় আছে? হেবগুস! 
শকুনি কুরুসভাঁমধ্যে যে সকল অক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল, সে 
সকল অক্ষ নহে, শক্রবিঘাতী সুশাণিত শর; নেই সমস্ত শর 
এক্ষণে ধনগ্জয় কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমাঁদিগের যৌদ্ধ- 
বর্গকে বিনষ্ট করিতেছে। হে ছুর্য্যোধন ! ধীরপ্রকৃতি মহাঁ- 
মতি বিছুর তোমারই হিতসাঁধন করিবার মানসে নানা প্রকার 
উপদেশ প্রদান এবং তোমার সমক্ষে বারংবার বিলাপ ও 
অনুতাপ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তুমি তাহার বাকে; অনাদর 
প্রদর্শন পুর্ববক কর্ণপাঁতও কর নাই; তন্সিমিস্তই এক্ষণে এই 
ভয়াবহ লোকক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে । যে মুঢ় হিতাভিলাষী 
সুহাদের প্রতি অনাদর করিয়া আপনার মতানুযায়ী কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিয়। থাকে, মে অচিরকাল মধ্যেই শোচনীয় হয়। 
হ্েরাজন্‌্! তুমি যে সগুকুলোগ্তবা ধন্মপরায়ণা অসৎ কার্যের 
নিতান্ত অনুপযুক্ত দ্রৌপদীকে আমাদিগের সাক্ষাতে সতা- 
মধ্যেআনয়ন করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই অধর্ম্মের ফলভোগ 
করিতেছ; আর যদি ইহলোকে এরূপ না হইত, তাহা হইলে, 
পরলোকে ইহ। অপেক্ষা অধিকতর ফলভোগ করিতে হইত । 


৫৩৮ মহাভারত । 


ভূমি যে পাগুবদিগকে কপটদ্যুতে পরাজিত করত 
রৌরবচন্্ধ পরিধান করাইঘণ অরণ্যে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, 
এক্ষণে আমি ভিন্ন অন্য কোন্‌ ব্রাঙ্ষণবাদী মনুষ্য সেই 
ধর্্মানুরত পুত্র সদৃশ পাগুবদিগের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত 
হইবে ? তুমি শকুনির সাহায্যে ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনু- 
মতিক্রমে পাগুবদিগের ক্রোধ সংগ্রহ করিয়াছ। ছুঃশাসন 
ও কর্ণ এ ক্রোধানল উদ্দীপিত করিয়াছেন এবং তুমি 
বিছুরের বাক্যে অনাস্থা! প্রদর্শন পুর্ববক বারংবার উহা উত্তে- 
জিত করিয়াছ। দেখ, তোমরা সকলে পরাজিত হইয়াও 
জয়দ্রথকে রক্ষা! করিবার মানসে যত্বৃপুর্ববক ধনগ্রয়কে নিবারণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে ; তবে কি নিমিত্ত জয়দ্রথ তোমা- 
দিগের মধ্যে অবস্থান করিয়াও বিনষ্ট হইলেন। মহাবীর কর্ণ, 
কপ, শল্য, অশ্বত্থাম! ও তুমি তোমরা সকলে জীবিত থাকিতে 
কিনিমিত্ত জয়দ্রেথ কৃতীস্তভবনে গমন করিলেন ? নরপতিগণ 
জয়দ্রখের পরিক্রাণার্থ প্রথর তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, 
তবে তিনি কি নিমিত্ত সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলেন ? হে 
ছুর্য্যোধন! সিন্ধুরাজ তোমার বিশেষতঃ আমার পরাক্রম 
প্রভাবে ধনগ্য় হইতে গাত্বরক্ষার্থ সাতিশয় যত্বুবান্‌ হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে দ্িনি কিছুতেই কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারেন নাই। এক্ষণে আমি কোথায় গমন করিলে জীবিত 
থাকিব, কিছুই অবগত হুইতেছি না। আমি যদবধি পাঁঞ্চীল- 
গণের সহিত ধনগ্তীয়কে বিনষ্ট না করিতেছি, তদবধি বোধ 
হইতেছে যেন, পাপাস্বা ধৃষ্টছ্যুন্বের হস্তে আমার পরিত্রাণ 
নাই। হে মহারাজ! জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া 
আমাকে বিলাপ ও অনুতাপ করিতে দেখিয়াও কি জন্য 
বাক্যবাঁণে বিদ্ধ করিতেছ এবং সেই সত্যসন্ধ মহাবীর 
ভীম্ষের হিরগ্রয় ধ্জদণ্ড নিরীক্ষণ না করিয়া কি রূপে 


প্রোণ পর্থ। চি 


তুমি জয়লাভের প্রত্যাশা করিতেছ? যে সংগ্রামে জয়দ্রথ 
ও ভুরিশ্রবা মহাবীরগণের মধ্যবর্তী হইয়াও বিনস্ট হইয়া 
ছেন, তথায় তোমার আর কি বিবেচন! হয় ? কৃপাচার্ধ্য এখ- 
নও জয়দ্রথের পখবন্তী হন নাই, এই জন্য আমি তাহাকে 
যথোঁচিত মণ্ুকার করিতেছি । হে রাজন্‌! পুরন্দর দেবগণের 
সহিত মিলিত হইয়াঁও হারে সংহার করিতে সমর্থ হন 
না, সেই ঢুক্ষরকার্ধ্যকারী মহাঁবল পরাক্রান্ত ভীত্মকে যখন 
তোমার ও দুঃশাসনের সমক্ষে নিহত হইতে দেখিলাম, তখন 
স্পঞ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পুথিবী তোমাকে পরি- 
ত্যাগ করিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে পাণ্ডব ও স্ঞ্জীয়গণের 
সৈন্য সকল আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে । আঁমি 
তোমার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমুদয় স্যগুয়দিগকে সংহর 
না করিয়া কোন ক্রমেই কবচ মোক্ষণ করিব না। হে 
রাঁজন্! তুমি আমার আজ্বজ অশ্বর্থামার নিকট গমন করত 
তাহাকে কহিবে ষে, তুমি জীবন রক্ষার্থ সোমকদিগকে 
পরিত্যাগ করিও না, এবং তোমার পিতা যে সকল বিবয়ে 
আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সমস্ত প্রতিপালন 
করত আনৃশংস্য, দম, সত্য ও সরলতা য় চিন্ত সমাহিত কর। 
ধর্ম, অর্থ, কামে অনুরক্ত থাকিয়! ধর্ম ও অর্থের পীড়ন মা 
করিয়া নিরন্তর ধর্ম্প্রধান উৎকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হও 1 চিত্ত ও নেত্রদ্বার! ব্রাহ্মণদিগকে পরেতুষ্ট এব সাধ্যানু 
সারে তাহাদিগের অচ্চনা কর। তাহারা অনলশিখ। সদৃশ; 
অতএব তাহাদিগের অশ্রিয়কার্যের অনুষ্ঠান করা কদাচ 
বিধেয় নছে। হে রাজন্! তুমি অশ্বর্থামাকে আমার এই সমুদয় 
উপদ্ধেশবাক্য কহিবে। এক্ষণে আমি তোমার বাঁক্যবাঁণে 
নিতান্ত নিপীড়িত হুইয়! সৈন্যমধ্যে সংগ্রাষ করিতে গমন 
করিলাম। তুমি ষদি সমর্থ হও, তবে সৈন্যগণকে রক্ষা কর। 
(৬৯) ম 


৫৪০ মহাভারত। 


পাব ও হ্ঞ্জয়গণ নিতান্ত ভুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা যাঁমিনী- 
যোগেও সংগ্রামে নিবৃত্ত হইবে না। হেরাজন! আচার্ধ্য 
দ্রোণ তুরধ্যোধনকে এইরূপ কহিয়া পাগুৰ ও স্যপ্ীয়গণের 
প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মার্ত্ড যেমন নক্ষত্রগণের 
দীপ্তি নাশ করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয়দিগের তেজ সংহার 
করিতে লাগিলেন। 





দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধায়। 


হে রাজন! আপনার পুত্র ছুর্ষ্যোধন দ্রোণাচার্য্যের এই- 
রূপ বাক্য শ্রবণ পুর্ববক ক্রুদ্ধচিত্তে সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়া 
কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয় ! দেখ, ধনপ্তীয় একাকী 
একমাত্র বাস্মদেবের সাহায্যে তোমার, দ্রোণাচার্য্যের 
এবৎ অন্যান্য প্রধানতম যোধগণের সমক্ষেই দেবগণেরও 
ছুতেদ্য সেই দ্রোণ বিনিশ্রিত বৃহ ভেদ করিয়া সিন্ধুরাজকে 
বিনষ্ট করিল। সিংহ যেমন ম্বগগণকে নিহত করিয়া 
থখকে, তদ্রপ ধনঞ্জয় আমার ও আচার্য দ্রোণের সমক্ষেই 
প্রধান প্রধান ভূপালদিগকে সংশ্রামে সংহার করিয়া আমার 
সৈন্য নিঃশেধিতপ্রায় করিয়াছে । মহামতি দ্রোণাঁচার্যয 
যদি যত্রপহকারে ধনগ্জয়কে নিগ্রহ করিতেন, তাহ হইলে 
সে কখনই ছুর্ভেদ্য বুমহ ভেদ করিয়া জয়দ্রথকে সংহার 
পুর্ববক প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইত না। ধন- 
গ্রয় মহামতি আচাধ্য দ্রোণের সাতিশয় প্রিয়; তন্্নিবন্ধন 
আচার্য সংগ্রাম না৷ করিয়া তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। আমার কি দুর্ভাগ্য! অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্ধ্য 


প্রোণ পর্ব | ৫৪১ 


পূর্বেবে সিন্ধুরাঁজকে অভয় প্রদান করিয়া এক্ষণে ধনঞ্য়কে 
ব্যুহমধ্যে প্রবেশ করিতে পথ প্রদান করিয়াছেন। তিনি 
যদি পূর্বেই জয়দ্রখকে গৃহগমনে অনুমতি প্রদান করি- 
তেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ জনক্ষয় উপস্থিত হইত না। 
আমিও অতি মুঢ়! যখন সি্ধুরাজ জীবন রক্ষার নিমিত্ত গৃহ 
গমনে প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন, তখন আমি ড্রোণের নিকট 
অভয় প্রাপ্ত হইয়াই তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলাম। হায়! 
অদ্য অঠুমাদের সমক্ষেই আমার চিত্রসেন প্রভৃতি মহোদরগণ 
ভীমসেনের হস্তে জীবন পরিত্যাগ করিল! 

কর্ণ কহিলেন, হে রাঁজন্‌! দ্রোণাঁচার্ধ্য প্রাণপণে বলবীর্ষ্য 
ও উত্সাহ অনুসারে সংগ্রাম করিতেছেন; তুমি তাঁহাকে 
নিন্দা করিও না। শ্বেতবাহন ধনগ্ীয় দ্রোণাচারধ্যকে অতি- 
ক্রম করিয়1 যে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তদ্ধিষয়ে তাঁহার 
অণুমাত্রও অপরাধ দেখিতেছি না। দ্রোণাচার্ধ্য স্থবির, সুতরাং 
সত্বরগমনে নিতান্ত অশক্ত; কিন্তু কষ্ণসারথি মহাবীর ধনঞ্জয় 
কার্যযকুশল, যুব+, শিক্ষিতীস্ত্র ও লঘুবিক্রম ; সে ছুর্ভেদ্য বর্ধা 
পরিবেষ্টিত গাত্র ও বাহুবলদর্পিত হইয়। দিব্যান্তযুক্ত বানর 
লাঞ্ছিত রথে আরোহণ, অজের গাণ্ডীব শরাসন ধারণ ও 
স্ৃতীক্ষ শরনিকর বর্ষণ পূর্বক যে দ্রোণাচার্য্যকে অভিজ্ঞ 
করিয়াছে, উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; সুতরাং আমি তদ্দি- 
ষয়ে প্মাচাধ্যের অণুমাত্রও দোষ দেখিতে পাই না। যাহ! 
হউক, যখন অর্ছ্বন আচার্ধ্যকে অতিক্রম করিয়া সৈন্যমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন পাগুবগণকে পরাভব কর! তাহার 
সাধ্যায়ত্ত নছে। হে রাঁজন্‌! দৈব নির্দিষ্ট বিষয় কখনই 
মিথ্যা হয় না। দেখ, আমরা সকলেই সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করি- 
তেছিলাম; কিন্ত আমাদিগের মধ্যে জয়দ্রেথ বিনষ্ট হই- 
লেন। অতএব এই বিষয়ে দৈবই প্রবল বলিতে হইবে; সন্দেহ 
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নাই। আমরা তোমার মহিত সমবেত হইয়া শঠত] সহকারে 
বিক্রম প্রদর্শন পূর্বক পরম ষত্বে জয় লাভের চেষ্টা করি. 
তেছিলাম; কিন্তু দৈবই আমাদিগের পুরুষকার বিনষ্ট করি- 
যাছেন। দৈবোঁপহত মনুষ্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়! 
থাকে, দৈবই তদ্িষয়ে তাহার বারংবার বিস্ম সম্পাদন 
করিয়া! থাকে। পুরুষগণ নিরন্তর অধ্যবসায় সম্পন্ন হুইয়! 
যে কার্য্ে প্রবৃত্ত হন, যত্বপুর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান করাই 
উচিত; তবে সিদ্ধিলাভ দৈবায়ত। আমরা শঠত। প্রকাশ 
ও বিষ প্রয়োগ করত পাণগুবদিগকে প্রবঞ্চনা এবং জতুগৃহে 
দগ্ধ করিতে যত্বুবান্‌ হইয়াছিলাম। তাহার! দ্যুতে পরাজিত 
ও রাজনীতি অনুসারে অরণে্ প্রব্রাজিত হইয়াছিল; কিন্তু 
দৈবই আঁমাদিগের বিচেষ্তিত সেই সমস্ত বিষয়ে বিদ্ধ সম্পা- 
দন করিয়াছেন । অতএব হে রাঁজন্‌! তুমি প্রাণপণে সংগ্রামে 
প্ররৃভ হও । তোমাদিগের উভয় পক্ষের মধ্যে যাহারা সুদৃঢ় 
যহ্ুবান্‌ হইবে, দৈব তাহাঁদিগের প্রতিই অনুকূল হুইবেন। 
পাগুবদিগের বুদ্ধিবলে অনুষ্ঠিত সৎকার্ধ্য কিন্বা তোমার 
দুর্ববদ্ধিকৃত অসৎকাধ্য কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না; তবে ষে 
তাঁহাদিগের জয় ও তোমার পরাজয় হইতেছে, এতদ্বিষয়ে 
)বই প্রমাণ। কেননা দৈব জীব সকলের নিদ্রো! কালেও 
অনন্যকন্্ী হইয়া জাগরিভত থাকেন ॥ হে রাঁজন্‌! 
প্রথম যুদ্ধারস্তকালে তোষার পক্ষে বহুদংখ্যক সৈন্য ও 
যোদ্ধা ছিল; কিন্তু পাঁগুবদিগ্নের তাদৃশ ছিল না! তথাপি 
পাণ্বগণ তোঁষার পক্ষ অসংখ্য ৰীরগণকে বিনষ্ট করিল। 
অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দৈবই আমাদি- 
গের পুরুষকাঁর বিনষ্ট করিতেছেন । 
সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন! তাঁহারা উভয়ে এইরূপ 
কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় রণস্থলে পাগুরদিগের 
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সৈন্য সকল দৃ্ভিগোঁচর হইল । অনস্তর উতয়পক্ষে অতি ভীধণ 
তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল । হে রাঁজন্! আপনার দুর্ববদ্ধি 
প্রযুক্তই এই মহান্‌ লোকক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে। 


জয়দ্রথ বধ পর্ব মমাণড। 


শর গিপপা দ এসসি 


ঘটোগুকচ বধ পর্থাধণায় । 


ভ্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়। 


হে রাজন! আঁপনা'র নেই বহুল গজ সমাকীর্ণ মহাসৈল্য 
পাগুবসৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া চতুর্দিকে সংগ্রাম 
করিতে জারন্ত করিল। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ জীবিতাশা! 
পরিত্যাগ পূর্বক পরস্পর সমরে প্ররস্ত হইল। বীরগণ 
বীরগণের প্রতি ধাবমান হইয়া শর, শক্তি ও তোমর দ্বার! 
পরস্পরকে বিদ্ধ করত কুন্ীন্তভবনে প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন। রথিগণ রথিগণের সহিত সমাগত হইয়া শর- 
জাল বর্ষণ পূর্বক পরস্পরের কলেবর হইতে শোণিত 
ধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন । মদমন্ত মাতঙ্গগণ 
ক্লোধভরে বিষাণ দ্বার পরস্পরকে বিদারিত করিতে আরন্ত 
করিল। অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত সমবেত 
হইয়। যশোলাভ বাসনায় প্রান, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি 
বহুবিধ অস্ত্র ঘ্বার অশ্ববারদিগকে বিদারিত করিতে লাগি- 
লেন। শত শত শম্ত্রধীরী পদাতিগণ প্রষত্বপহকারে পরা- 
ক্রম প্রকাশ পূর্বকক পরস্পরকে বিমর্দিত করিতে লাগিল। 
হে মহারাজ! পাঞ্চালগণ কৌরবগণের সহিত সমবেত 
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হইলে, তৎ্কাঁলে কে পাঞ্চাল পক্ষীয়, কে কৌরব পক্ষীয় 
কিছুই বোঁধ হুইল নাঁ। কেবল সেই সংগ্রাম প্ররন্ত বীর- 
গণের স্বমুখ নির্গত পরিচয় শ্রবণ করিয়াই আমরা তাহা- 
দিগের নাম, গোত্র ও বংশের বিষয় অবগত হইলাম । এই 
প্রকারে যোধগণ নির্ভীকের ন্যায় সংগ্রামস্থলে বিচরণ করত 
শর, শক্তি ও পরশ্বধাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে শমন: 
ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিল। 

হেরাজন্! দিবাকর অন্তমিত হইলেও সেই বীরগণের 
নিরন্তর নিক্ষিপ্ত শর সমূহ এত পরিমাণে নিপতিত হইতে 
লাগিল যে, সেই সন্ধ্যাকালেই দিকৃ সমুদয় একবারে নিশ্রাত 
হইয়| উঠিল। মহারাজ ! পাগুব সৈন্যগণ সেই প্রকারে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলে, কুরুরাজ ছুর্ষযোধন সিন্ধুরাজের বধজনিত 
দুঃখে দুঃখিত হুইয়া জীবিতাশা! পরিত্যাগ পূর্বক রথনির্ধোষে 
মেদিনী কম্পিত ও দশ দিকৃ নিনাদিত করিয়! শক্র সৈন্য- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পাগুবগণের সহিত তাহার 
সৈন্য ক্ষয়কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে.রাজন্‌ ! আপ. 
নার তনয় শরানলে শক্রসৈন্য সন্তাপিত করিতে আরম্ভ 
করিলে, বোধ হইতে লাগিল যেন, মধ্যাহ্ন কালীন দিবা- 
কর, প্রচণ্ড কিরণ দ্বারা জগহসন্তাপিত করিতেছেন । তখন 
পাগুবসৈন্যগণ সংগ্রামন্থিত ভরতকুলতনয় দুর্য্যোধনকে 
অবলোকন করিতে সমর্থ হইল ন!। তাহারা শত্রজয়ে উ€- 
সাহ শুন্য হইয়া সকলেই পলায়নের চেষ্টা করিতে আরম্ত 
করিল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র ধনুদ্দরপ্রধান মহাত্মা! 
কুরুরাজ কর্তৃক পাঞ্চালগণ স্ুবর্ণপুঙ্থ শরনিকরে বধ্যমান 
হইয়া! ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। এবং পাগডবগণের অপরা- 
পর সৈম্যগণও কুরুরাজশরে নিপীড়িত হইয়া বেগে নিপ- 
তিত হইতে লাগিল। তখন আপনার পুত্র সংগ্রামে াহৃশ 
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কার্ধ্য সমাধান করিলেন, আপনার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই 
তাদৃশ কর্্মকরণে সক্ষম হইলেন না। যেরূপ মত্তহস্তী সরো- 
বরস্থ প্রফুল্ল কমলদলকে প্রমথিত করে, নজ্ূপ আপনার পুত্র 
পাগুবপক্ষীয় সৈম্যগণকে প্রমথিত করিলেন। নলিনীদল- 
বিরাজিত সরোবর যেরূপ বায়ু ও সূর্য্য প্রভাবে শুক্ধণলিল 
হইয়া শোভাশুন্য হয় সেইরূপ পাগুবপক্ষীয় সৈন্যগণও 
আপনার পুত্রের তেজঃ প্রভাবে প্রত। বিহীন হইল। 

হে রাজন্‌! এ সময় ভীমসেন প্রমুখ পাঞ্চালগণ পা গুব- 
পক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পুত্র 
ভুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন । তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন 
ভীমসেনকে দশ, নকুলকে তিন, সহদেবকে তিন, বিরাট ও 
দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ীকে শত, ধৃষ্টছান্নকে সপ্ততি, যুধিষ্ঠিরকে 
সাত, সাত্যকিকে পাঁচ, দ্রৌপদেয়গণকে তিন তিন এবং 
কেকয় ও চেদিগণকে অসংখ্য নিশিত শরে বিদ্ধ করিলেন। 
তৎ্পরে তিনি ঘটোৎ্ুকচ ও অন্যান্য অসংখ্য যোধগণকে 
বিদ্ধ করিয়া সিঁংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং প্রজাসংহারক 
ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় উগ্রতর শরনিকরে হস্তী ও অশ্বগণের 
দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেলিলেন। মহারাজ! পাণগুবপক্ষীয় 
সৈন্যগণ আপনার পুত্রের শরনিকরে বধ্যমান হইয়া চতু- 
দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তৎ্কালে তাহারা কেহই 
সেই প্রচণ্ড মার্ভগু সদৃশ কুরুরাজকে দর্শন করিতেও সমর্থ 
হইল না। 

অনস্তর ধর্্মরাজ যুধিত্ির ক্রুদ্ধ হইয়া জয়াভিলাষে কুরু- 
রাজ ছুর্য্যোধনের প্রতি ধাবিত হইলেন। পরাক্রমশালী 
শক্রনিপাতন রাজা যুধিষ্ঠির এবং হুর্য্যোধন উভয়েই রাজ্যার্থ 
সংগ্রামে সঙ্গত হইলেন। মহারথ রাজ। ছুর্ষ্যোধন 
রোষপরবশ হইয়া সন্গতপর্বব দশ শরে ুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ 
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করিয়া অপর এক শর দ্বার অবিলম্বে তাঁহার ধ্বজদণ্ড ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন এবং তিন বাঁণে মহাত্মা ধর্দ্মরাজের 
প্রিয় সারথি ইঞ্জরসেনের ললাট বিদ্ধ করত তৎক্ষণা অপর 
এক শরে ভীহার শরাসন ছেদন করিয়া চারিশরে তদীয় অশ্ব 
চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মারাজ যুধিষ্ঠির রোষপরবশ 
হইয়া সত্বরে অন্য এক শরাপন গ্রহণ পূর্বক অতিবেগে ছূর্য্যো- 
ধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সূর্ধাকিরণ সদৃশ 
প্রথর এক অনিবাধ্য শর যোজনা করিয়। ভর্ষ্যোধনকে « রে 
দুর্য্যোধন ! হত হইলি » এই বলিয়! ভাঙার প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। তখন কুরুরাজ ছুর্ধ্যোধন সেই আকর্ণ মুক্ত শরে 
গাঢ় রিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া চণ্ক্ষণাণ্ রথনীড়ে নিপন্তিত 
হইলেন। হে রাজন্‌! অনস্তর মেই সংগ্রামস্থলের চতুর্দিক্‌ 
হইতে প্রহ্ৃষ্ট পাঞ্চালগণের *কুরুরাজ হত হইলেন, কুরুরাঁজ 
হত হইলেন » এইবূপ তুমুল ও ভীষণ শর শব্দ শ্রুত হইতে 
লাঁগিল। তখন ছ্োণাচাধ্য সত্বর হইয়া সমরস্থলে উপস্থিত 
হইলেন। ুর্ষেযাধনও এক দৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্বক 
এ্রফ-ল্লচিত্তে যুধিঠিরকে থাক্‌ থাক্‌ বলিয়া ভীহার প্রতি 
ধাবিত হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ জয়াভিলাষে সত্বর 
তাহার প্রত্যুদগত হুইল। হে রাঁজন্! যেরূপ প্রবল বায়ু 
পাঘাণবর্ধী উদ্ধত মেঘের বেগ ধারণ পুর্বর্বক উহ্থা ছিন্ন ভিন্ন 
করে, সেইরূপ ভ্রোণাঁচার্ধ্য কুরুরাজের রক্ষার্থী হইয়া আপ- 
তিত পাঞ্চলগণকে সংহাঁর করিতে আরম্ভ করিলেন | অনন্তর 
সংগ্রামভিলাষে মিলিত কৌঁরব ও পাওবগণের লোকক্ষয় 
কর, ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। 
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ঘতরাষ্্রী কহিলেন, হে সঞ্জয়! তখন মহাবল ভাঁচার্যয 
কুপিত হইয়া আমার অবাধ্য পুত্র মন্দমতি দুর্য্যোধনকে 
তিরক্ষার করিয়া পাঁগুব সৈনামধ্যে প্রবেশ করত সমর- 
স্থলে স্থিরতাবে বিচরণ করিতে আরম করিলে, পাগুব- 
গণ তীহাঁকে কিররপে নিবারিত করিল? আর যখন সেই 
মহাসহ গ্রামে আচার্য্য বুদংখ্যক শক্রসংহারে প্রবুন্ত হইলেন, 
তখন অন্মহুপক্ষীয় কোন্‌ কোন্‌ বীর ভীহার দক্ষিণ চক্র ও 
কোন্‌ কোন্‌ বীর তীহার বাম চক্র রক্ষা করিল ? কোন্‌ কোন্‌ 
বীরই ব! তাহার পৃষ্ঠতাগ রক্ষায় নিযুক্ত ছিল? এবং বিপক্গীয় 
কোন্‌ কোন্‌ রঘী তগুকালে তাহার সম্মুখীন হইয়াছিল? 
হে সঞ্জয়! আমার বোঁধ হয়ঃ ধনুদ্ধরপ্রধান ভপরাজিত 
দ্রোণ যখন পাঞ্চাল সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন যেরূপ 
কোন মনুষ্য অকালে অত্যন্ত শীতে কম্পিত হয়, পাঞ্চাল- 
গণ দ্রোণাচার্য্যের ভয়ে সেইরূপ অবস্থাঁপন্ন হইয়া থাকিতে। 
স্পক্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তৎ্কালে শক্রগণ শিশির- 
কাঁলীন গো সমহের শ্যায় সাত্তিশয় কম্পিত হইয়াছিল। 
হায়! সেই সর্বাস্ত্রবিশারদ রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্্য ক্রোধে 
ধূমকেতুর ন্যাঁয় রথবর্ত্ে যেন নৃত্য করত সমস্ত পাঞ্চাল- 
গণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কি প্রকারে মৃত্যু মুখে 
নিপন্তিত হইলেন ? 

সপ্তায় কহিলেন, হে রাঁজন্‌! পৃথথানন্দন মহাধনুদ্ধর ধন- 
গ্রয় সিন্ধুরাজের বধসাঁধন করিয়া সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মরাজের 
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সহিত সাক্ষাৎ করত সাত্যকি সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ দ্রোণা- 
চার্য্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন রাঁজা যুধিষ্ঠির ও ভীম- 
মেন যত্বসহকারে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যৃহিত সৈন্য সমভিব্যাহারে 
আশচার্ষ্যের সম্ম,ধীন হইলেন। মহারাজ ! এইরূপে ড্রোণের 
সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া সহদেবে, ধীমান্‌ নকুল, ধৃষ্টছ্যন্স, বিরাট, 
কেকয়, মৎস্ত ও শান্বেয়গণ সৈন্যগণের লহিত সকলেই 
ধাবমান হইল এবং পাঞ্চাল সৈন্য পরিরক্ষিত ধৃষটছ্যুন্নের 
পিতা পাঞ্চালরাজ ভ্রূপদ, দ্রৌপদীতনয়গণ ও রাক্ষন 
ঘটোত্কচ ইহার! *পকলেই স্বস্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়। 
দ্রোণের অভিযুখীন হইলেন। রণবিশারদ ছয় সহত্র পাঞ্চাল 
ও প্রভদ্রেকগণ শিখণ্ীকে অগ্রসর করিয়। দ্রোগাচণর্য্যের প্রতি 
ধাবিত হইল। ইহা ভিন্ন মহারথ নরর্তগণও দ্বিজশ্রেষ্ঠ 
দ্রোণের অভিমুখীন হইলেন। হে রাজন্! সেই বীরগণ 
যুদ্ধার্থ মাগত হইতে আরম্ভ করিলে, লোকক্ষয়করী ভীরু- 
গণের ভয়বর্ধিনী রজনী সমাগতা হইল। সেই রজনীতে 
অসংখ্য হস্তী ও যোধগণের প্রাণ নাশ হইয়াছিল। 
হেরাজন! এ রজনীতে শিবাগণ করাল বদন ব্যাদান 
করিয়। লোকের অন্তঃকরণে ভয়োৎ্পাদন করত ভীষণ রবে 
চীুকার করিতে আরম্ত করিল। ভীষণ উলুকগণ কৌরব- 
সৈন্যগণকে ভীত করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল? তৎ- 
কালে সৈন্যমধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ভেরী 
ও মৃদঙ্গের বিপুল শব্দ, করিকুলের বুংহিত ধ্বনি, অশ্বগণের 
হ্রেষারব ও খুরশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। তখন 
মহাবীর আচার্্যের সহিত স্থগ্য়গণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ 
হইল। দিগ্গুল গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও সৈন্যগণের পাদো- 
খিত রজোরাশি নভোমগুলে উড্্ভীন হইলে, আর কিছুই 
দৃষ্টিগোচর হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গ- 
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গণের রুধিরপ্রবাঁহে এ ধূলিজাল তিরোহিত হুইয়৷ গেল। 
নিশাকালে পর্বতোপরি দহ্যমাঁন বংশবনের ন্যায় নিক্ষিপ্ত 
অস্ত্র সকলের চটচটা শব্দ সমুখিত হইতে লাগিল। মৃদঙ্গ, 
আনক, বল্পরী ও পটহ শব্দ এবং অশ্বগণের চীকারে সমস্ত 
রণস্থল এককালেই সমাকুল হইয়া উঠিল। তখন আমর! 
মোহে একান্ত অভিভূত হইলাম; কাহারই আত্মপর বিবেচন| 
রহিল ন! ; সকলেই উন্মন্তের ন্যায় হইয়৷ উঠিল। অনন্তর 
ধুলিরাশি শোণিতপ্রবাহে উচ্ছিন্ন হইলে, সুবর্ণময় বর্্ঘ ও 
ভূষণ প্রভায় অন্ধকার নিরাঁকৃত হইল। তখন সেই শক্তি ধ্বজ 
সমাকুল, মণি ও ন্ুবর্ণময় অলঙ্কারে পরিশোভিত ভারতীসেনা 
সকল নক্ষত্রগণ বিরাজিত নভোমগুলের ন্যায় অপুর্বব শোভ। 
ধারণ করিল। এ সৈন্যমধ্যে গোমায়ু ও কাকগণ নিরন্তর 
কোলাহল, হস্তী সকল বুংহিত ধ্বনি এবং সৈন্যগণ সিংহ- 
নাদ ও উতক্রোশ শব্দ করিতে লাগিল । 

অনন্তর সমরাঙ্গনে মহেক্দ্রের বস্নিনাদ সদৃশ লোমহর্ষণ 
তুমুল শব্দ সমুখিত হইয়া এককালে দিগ্সগুল পরিপূর্ণ 
করিল। মহারাজ! সেই অন্ধকারকালে এঁ ভারতীসেন। 
অঙ্গদ, কুণ্ডল ও নিক্ষ প্রসৃতি বহুবিধ অক্ত্রাদি দ্বার উদ্ভাসিত 
হইয়! সাতিশয় শোভা ধারণ করিল। আর উহার মধ্যস্থিত 
জাম্ব নদবিভূষিত হস্তী ও রথ সকল বিদ্ধযুদ্দীমজড়িত জলদ- 
পটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। চতুর্দিকে অসি, শক্তি, 
ঝষ্টি, গদা, শর, মুষল, প্রান ও প্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র 
সকল নিরস্তর নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, 
অগ্রিৰৃষ্টি হইতেছে । 

মহারাজ! অনস্তর সেই সৈন্যমধ্যে দ্রোণ ও পাগুবরূপ 
পর্ভন্যের উদয় হইল। ছুর্ষ্যোধন উহার অগ্রবর্তী বায়ু, রথ ও 
হস্তী মকল বলাকাশ্রেণী, বাদিত্রধবনি নির্ঘোষ, চাপ ও ধ্বজ 
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বিদ্যুৎ, খড়গ, শক্তি ও গদা অশনি, শররৃগ্ি বারিধারা এবং 
অস্ত্র নকল উহার পবন স্বরূপ শোভ! পাইতে লাগিল । 

যুদ্ধার্থী বীরগণ সেই বিস্ময়কর অতি ভীষণ ভারতীসেনা 
মধ্যে প্রবেশ করিল। মহারাজ! এই রূপে সেই প্রদোষ 
সময়ে শুরগণের হর্ষবদ্ধন, ভীরুগণের ভ্রাসজনক, কোলাহল 
সন্কুল ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, পাণ্ডব ও স্যপ্টয়গণ 
মিলিত হইয়া ক্রোধভরে ছ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
মহারাজ! তৎ্কালে যে যে বীর মহাতা। দড্রোণের সম্মখীন 
হইয়াছিলেন, তিনি ভীহীদিগের মধ্যে অনেককে বিমুখীরুত 
ও অনেককে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। এ সময় মহাবীর 
দ্রোণ একাকীই নারাচ দ্বারা সহস্র হস্তী, অযুত্ত রথী, গ্রধুত 
পদাতি ও অর্বব,দ অশ্ব বিদীর্ণ করিয়। ফেলিলেন। 
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ধুতরাস্্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! সিন্ধুরাজ জয়রথ ও ভুরি- 
বা বিনক্ট হইলে পর, মহাছুর্ধর্ষ মহাবীর দ্রোণাচাধ্য 
আমার পুত্র ভুর্যোধনকে এই কথা৷ বলিয়। ক্রোধভরে পাঞ্চাল 
ও স্যগ্তীয়গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তোমাদিগের মনে কিরূপ 
ভাবের উদয় হইল ? অর্জন অপরাজিত মহাবীর ড্রোণাঁচা- 
ধর্কে সৈন্যমধ্যে গুবেশ করিতে সন্দর্শন করিয়া কি বিবেচনা 
করিতে লাগিল এবং নির্বেবোধ ছুর্য্যোধনই বা! তৎুকাঁলোচিত 
কি কাঁধ্য অবধারণ করিল? তণকালে কোন্‌ কোন্‌ বীর আচা- 
ধ্যের অনুগামী হইল। আর কোন্‌ কোন্‌ বীরই বা তাহাকে 
শত্রসংহারে প্ররৃত দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ ও লম্মুখে 
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গ্রাম করিতে লাগিল? স্পন্টই প্রতীয়মান হইতেছে 
যে, পাগুবগণ আচার্য্যের শর নিকরে নিপীড়িত হুইয়! 
শীতার্ত কৃশ গে সঘহের ন্যায় বিকম্পিত হইয়াছিল। 
যাহা হউক, সেই শত্রু নিসুদন মহাবীর আচার্ধ্য পাঞ্চালগণ 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কি প্রকারে বিনক্ট হইলেন ? হে সঞ্জয়! 
সেই যামিনীযোগে সমস্ত মহারথ ও সৈন্যগণ সকলে 
বিমর্দিত হইতে আরম্ভ হইলে, তোমাদের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি তথায় অবস্থান করিলেন? তুমি বলি- 
তেছ, আমার পক্ষীয় বীরগণ ও মহারথগণ বিনষ্ট, পরাজিত 
ও রথবিহীন হইয়াছেন । এক্ষণে তাহারা গাঁড় অন্ধকারে 
নিমগ্র, পাগুবদিগের শরে নিপীড়িত ও মোহাতিভূত হইদা 
কিরূপ কর্তব্যাবধারণ করিলেন? ভূমি বলিতেছ, পাগুব- 
গণ বিজয়লাভে সাতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট এবং অন্মা পক্ষীর 
বীরগণ অগ্রন্থষ্ট, ভীত ও বিমনায়মান হইয়াছে; কিন্তু 
সেই গাঢ় তমন্ষিনীতে তুমি পাগুব ও কৌরবগণের বিভিন্ন ত1 
কি প্রকারে পরিজ্ঞাত হইলে? 

সপ্ভীয় কহিলেন, হে রাজন্‌! সেই যামিনীযোগে ঘোরতর 
সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, পাগুবগণ ঘোমকদিগের সহিত 
দ্রোণাচার্ষ্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন আচাধ্য 
দ্রোণ দ্রুতগামী শরজালে কেকয়গণ ও বৃষ্টছ্যন্সের পুত্র 
গণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন । তৎুকালে যে সমুদায় 
মহারথ তাহার অভিমুখীন হুইয়াছিলেন, তাহারা সকলেই 
যমরাঁজসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এ সময় মহাবল 
পরাক্রান্ত মহারাজ শিবি ক্রোধতরে বলপ্রমাথী মহারথ 
আচারের ওত ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য 
তাহাকে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া লৌহময় দশ শরে বিদ্ধ 
করিলে, তিনি কঙ্কপত্র পরিশোভিত ত্রিংশৎ বাঁণে দ্রোণকে 


৫৫২ মহাভারত । 


প্রতিবিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সাঁরথিকে বিন 
করিলেন। : তদ্দর্শনে মহাবীর দ্রোণ সাতিশয় রোঁষপরবশ 
হইয়া মহামতি শিবির অশ্ব ও সারথিকে সংহার পূর্বক 
তাহার উষ্ভীষপরিমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন শীত্র আচাঁধ্যের নিকট অন্য এক 
সারথি প্রেরণ করিলেন। সারথি ছুর্য্যোধনের অনুযতি 
ক্রমে আচার্য্যের অশ্ব সঞ্চালন করিতে প্রবত্ত হইলে, মহামতি 
দ্রোণাচার্া অরাতিগণের অভিমুখে মহাবেগে গমন করিতে 
লাগিলেন। 

এদিকে কলিঙ্গরাজতনয় পিতৃবধজনিত দুঃখে সাতিশয় 
ক্রুদ্ধ হইয়া কলিঙ্গদেশসম্ভুত দৈন্যগণের সহিত তীমের 
অভিমুখে গমন পুর্ববক প্রথমতঃ পাঁচ এবং তৎ্পরে সাত শরে 
তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তাহার সারথি বিশোককে 
তিন শরে নিপীড়িত করিয়া এক শরে তাহার রথধবজ ছেদন 
করিয়! ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ভীমসেন ক্রোধভরে 
স্বীয় রথ হইতে তাহার রথে গমন করিয় মু্তিপ্রহারে 
তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন? ভীমসেনের দারুণ মুষ্টি 
প্রহারে কলিঙ্গরাজকুমারের অস্থি সমস্ত চূর্ণ হইয়া পৃথক্‌ 
পৃথক স্থানে নিপতিত হইল । মহাবীর কর্ণ এবং কলিঙ্গ- 
রাজকুমারের ভ্রাত! গ্রুব ও জয়র'ত প্রভৃতি মহাবীরগণ কলি- 
রাজ কুমারের সংহার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া আশাঁবি- 
ষোপম নারাঁচ দ্বারা বৃকোদরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। 
তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সত্বরে প্রবের রথে গমন 
পুর্ববক তাহাকে অনবরত শরৰৃষ্টি করিতে দেখিয়া মুষ্টি 
প্রহারে ততক্ষণাঁৎৎ ভূতলশায়ী করিলেন ॥ এইরূপে মহাবীর 
বৃকোদর গ্রুবকে নিহত করিয়৷ জয়রাতের রথে আরোহণ 
পুর্ববক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কর্ণের 
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সমক্ষেই ভাহাকে বামহস্তে আকর্ষণ পুর্বক তলপ্রহারে 
সংহাঁর করিলেন । তখন মহাবীর কর্ণ বুকোঁদরের প্রতি হির- 
গ্ুয় শক্তি প্রয়োগ করিলেন । মহাবল প্রতাঁপশালী ভীমসেন 
হাদ্যবদনে তত্ক্ষণাৎ এ শক্তি গ্রহণ পূর্বক তাহার প্রতিই 
পরিত্যাগ করিলেন । সুবলনন্দন শকুনি সেই শক্তি কর্ণের 
প্রতি আগমন করিতে দেখিয়! শীত্র শাণিত শরে উহ! ছেদন 
করিয়। ফেলিলেন। 

হে মহারাজ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন এইরূপে এ সমু- 
দয় মহত্কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় রথে '্মারোহণ পুর্ব্বক 
পুনরায় আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন 
আপনার মহারথ পুত্রগণ বুকোদরকে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় 
জিঘাংসাপরবশ হইয়া আগমন করিতে নিরীক্ষণ করত্ত 
শরনিকর বর্ষণ পুর্ববক তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। 
তদ্দর্শনে মহাবানহু ভীমসেন হাস্যবদনে শরজাঁল বিস্তার 
পুর্ব্বক ছুর্ম্মদের সারথি ও অশ্বদিগকে কৃতাস্তভবনে প্রেরণ 
করিলেন। ছুম্মদ সত্বরে দুক্র্ণের রথে সমারূঢ় হইলেন । ত€- 
কালে এ ভ্রাতৃদ্ধয় বরুণ ও সূর্ধ্য যেমন তারকান্তুরের অভি- 
মুখীন হইয়াছিলেন, সেইরূপ বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়! 
শর সমূহ বর্ষণ পূর্বক তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
তদ্দর্শনে মহাবল পরাক্রান্ত ভীম সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া 
কর্ণ, দ্রোণ, ভূর্ষেযাধন, কূপ, সোমদত্ত ও বাহিলকের সমক্ষে 
পাদপ্রহারে এ বীরছয়ের রথ ভূতলে পোথিত করিলেন 
এবং ক্রোধভরে তাহাদিগকে মুষ্টি প্রহারে সংহার করিয়া 

ংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণমধ্যে হাহা- 
কারশ্বনি হইয়া উঠিল । রাজগণ বৃকোদরকে সন্দর্শন করিয়া 
কহিতে লাগিলেনঃ এই ভীমসেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব 7) ইনি 
এক্ষণে, ভীমরূপ ধার্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত 
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হইয়াছেন । হে রাঁজন্‌! মহীপাঁলগণ এই রূপ বলিয়া! মোঁহাঁ- 
ভিভূতচিন্তে অশ্ব সঞ্চালন পূর্বক প্রত্যেকে পুথক্‌ পৃথক্‌ 
দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। 

কমললোচন ভীমপরারুম ভীমসেন এইরূপে সেই রাত্ি- 
কাঁলে কৌরবসৈন্যদিগকে বিনম্ট করত নরপতিগণের প্রশংসা- 
ভাজন হইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্সিপানে গমন পুর্ববক তীহাকে পুজা 
করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিত্ঠির, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ 
ও কেকয়গণ ভীমমেনকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় পরি- 
তুষ্ট হইলেন এবং ভগবান্‌ শঙ্কর অন্ধকান্দুরুক বিনাশ 
করিয়া আগমন করিলে, দেবগণ যেরূপ তাহার সশুকাঁর 
করিয়াছিলেন, ভাহারাও ভীমসেনের সেইরূপ সৎকার 
করিতে লাগিলেন? 

হে রাজন্‌্! অনন্তর বরুণতনয় সদৃশ আপনার পুত্রগণ 
আচর্যোর সহিত ঘমবেত হইয়া ভ্রুদ্ধচিন্তে রথ, পদাতি ও 
কুগ্ারগণ সমভিব্যহারে সংগ্রাম করিবার মানসে বূকোদরকে 
পরিবেষ্টন করিলেন | এ সময় সেই জলদ পটলসন্িভ তি মিরা- 
বৃত ভয়ঙ্কর নিশাকালে বৃক, বাক, ও গৃধগণের আনন্দজনক 
ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল । 


ষট্পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়! 


হে মহাঁরাঁজ ! এদিকে মহারথ পোমদন্ত মহাবীর সাত্য- 
কির হস্তে প্রায়োপবিষ্ট স্থীয় পুত্র ভূরিশ্রবাকে নিহত “দর্শন 
করত সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া শিনিতনয় সাত্যকিকে 
কহিতে লাগিলেন, হে সান্যকি ! তুমি দেবনির্দিষ্ট ক্ষত্রিয় 
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ধর্মের অনুষ্ঠান নিরত ও বিজ্ঞ বলিয়! প্রসিদ্ধ; তবে কি 
প্রকারে তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক দক্য্যবৃন্তি অবলম্বন 
করিয়া সংগ্রামবিমুখ, অস্ত্রশস্ত্রপরিত্যাগী ও অতি দীনভাঁবা- 
পন্ন ভূরিশ্রবাকে প্রহার করিলে ? রৃঞ্চিবংশসন্ভুত মহাবীর 
্রচ্যুন্ব ও তুমি তোঁময়া উভয়ে মহারথ ও তেজস্বী বলিয়! 
প্রসিদ্ধ; কিন্তু ভুমি কিরূপে সেই ধনঞ্জয়শরে ছিন্নহস্ত, 
প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবাঁর প্রতি নিষ্ঠ,রাচরণে প্ররৃন্ত হইলে ? 
যাহা হউক, এক্ষণে অবশ্যই তোমাকে সেই নিষ্ঠ,রতাচরণের 
প্রতিফল তোগ করিতে হইবে । অদ্যই শর দ্বারা! তোমার 
মন্তক ছেদন করিব। রে বৃষ্চিকুলাঙ্গার ছুরাম্মন্! আমি 
স্বীয় পুত্রদ্বর, যজ্ঞ ও সুকৃত দ্বারা শপথ করিতেছি যে, যদি 
অর্জন তোমাকে রক্ষা! না করেন, তাহা! হইলে এই রাত্রি- 
তেই তোমাকে এবং তোমার পুত্র ও অনুজগণকে লংহা'র করিব। 
যদি আমার এই প্রতিজ্ঞ! বিফল হয়, তাহা হইলে আমি ষেন 
ঘোরতর নরকে নিপতিত হই। মহাবীর সোমদভ এই কথা 
বলিয়। রোষভরে শঙ্বধ্বনি ও মিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 

লাগিলেন । 
তখন মহাবীর কমললোঁচন সাত্যকি ক্রোধভরে সোঁম- 
কে কহিলেন, ছে কৌরবেয়! তোমার কিন্ব। অন্য কাহারও 
সহিত সংগ্রাম করিতে আমার কিছুমাত্র ভয় হয় না। তুমি 
সমুদয় সৈন্যগণে পরিরক্ষিত হইয়। যুদ্ধ করিলেও আমি 
কিছুমাত্র ব্যথিত হই না। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্ষী, তুমি 
যুদ্ধের সময়ে অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাকে তয় 
প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি আমার সহিত 
তোমার যুদ্ধ করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তইস, 
উভয়ে নির্দয়ভাবে নিশিত শর প্রহারে প্রবৃত্ত হই। 
আমি তোমার মহাবল পুত্র ভূরিশ্রবারে নিধন এবং শল ও 
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বৃষসেনকে পরাভিব করিয়াছি । তুমিও একজন মহা'বল 
পরাক্রানস্ত; অতএব ক্ষণকাল যুদ্ধন্থছলে অবস্থান কর; 
আজি পুত্র ও বান্ধবদিগের সহিত তোমাকেও কৃতীন্তভবনে 
প্রেরণ করিব। তুমি দান, দম, শৌচ, অহিৎসা, হ্রী, ধুতি ও 
ক্ষমা প্রভৃতি অবিনশ্বর গুণ সমূহে বিভূষিত মৃুদঙ্গকেতু 
রাজ যুধিঠিরের তেজঃপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছ। 
এক্ষণে কর্ণও সৌবলের সহিত তোমাকে নিশ্চয়ই যম- 
রাজের রাজধানীতে গমন করিতে হইবে। যদি তুমি সং- 
গ্রামে পরাধ্জুখ হইয়া পলায়ন কর, তাহা হইলে পরি- 
ত্রাণ লাভে সমর্থ হইবে, নচেৎ আমি বান্ুদেবের চরণ 
ও ইস্টাপূর্ত দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, অদ্য তোমা- 
কে পুত্রের সহিত সংহাঁর করিব। হে রাজন! সেই পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ বীরদ্বয় পরস্পর এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া শর 
বর্ণ করিতে আরম্ত করিলেন। 

সেই সময় কুরুরাজ ছুর্য্যোধন অযুত গজ ও অশ্ব 
এবং সহস্র রথ লইয়া সোমদন্তকে পরিবেক্টন পুর্বর্বক অব- 
স্থান করিতে লাগিলেন। আপনার শ্যালক যুবা শকুনিও 
ইন্দ্র সদৃশ মহাঁবলশালী ভ্রাতৃগণ, পুত্র পৌত্রগণ ও 
এক লক্ষ অশ্থে পরিরৃত হইয়া মহাবীর সোঁমদণ্ডের চতু- 
দ্দিকে অবস্থান পুর্ববক তাহাকে রক্ষা করিতে প্ররৃ্ত হই- 
লেন। এই রূপে* মহাবীর সোমদত্ত সেই বীরগণ কর্তৃক 
পরিরক্ষিত হইয়া সাত্যকিকে সন্নতপর্বব শর নিকরে 
সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাঁবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টছ্যন্ন 
তদর্শনে সাঁতিশয় ত্ুদ্ধ হইয়া অলংখ্য সৈন্য লমভিব্যাহারে 
তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পরস্পর প্রহরণ- 
শীল সৈন্যগণমধ্যে মারুতাহত সাগর নিস্বন সদৃশ মহাকোলা- 
হল নমুখিত হইতে লাগিল। মহাবল মেমদত্ত সাত্য- 
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কির প্রতি নয় শর পরিত্যাগ করিলে, মহাবীর সাঁত্যকিও 
তাহাকে নয় শরে বিদ্ধা করিলেন। মহাবীর মৌমদত্ত 
সাত্যকির শরপ্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ ও সহজ্ঞাবিহীন হইয় 
রথে!পরি বিমোহিত হইলেন। সারথি তাহাকে বিচেতন 
নিরীক্ষণ করিয়া রথ লইয়া তণ্ক্ষণাৎ পলায়ন করিল। 
এঁ সময় মহাবল পরাক্তান্ত দ্রোণাচার্য্য সোমদত্তকে সাঁত্য- 
কির শরপ্রহারে মোহাতিভূত দেখিয়া! যুযুধানের সংহী- 
রার্থ তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ষুধিঠির প্রভৃতি 
পাগুবগণ আচার্ধযকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়। 
সাঁত্টকিকে রক্ষা করিবার মানসে তাহাকে পরিবেষ্টন 
করিলেন। 

হে রাঁজন্! পুর্বকালে দেবগণের সহিত ভ্রৈলোক্য- 
বিজয়াভিলাষী বলিরাজার যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এ 
সময় পাগ্ডবদিগের সহিত আচার্য্যের সেইরূপ সংগ্রাম উপ- 
স্থিত হইল। অমিত তেজ দ্রোণ শরনিকরে পাঁগুবসৈন্য- 
গণকে সমাচ্ছন্ন ও ষুধিষিরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন 
এবং সাঁত্যকিকে দশ, ধৃষ্টছ্যুন্নকে বিংশতি, ভীমসেনকে নয়, 
নকুলকে পাঁচ, মহদেবকে আট, শিখণ্ডীকে শত, মহ্স্যরাজ 
বিরাটকে আট, দ্রুপদকে দশ, দ্রৌপদীর তনয়গণকে পাঁচ 
পাচ, যুধামনতুকে তিন, উত্তমৌজাকে ছয়, এবং অন্যান্য 
মেনাপতিদিগকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করত যুধিঠিরের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। এই রূপে পাগুবসৈন্যগণ আচা- 
ধ্যের শরজালে বিদ্ধ হইয়া আর্তনাদ পরিত্যাগ পুর্ব্বক 
শঙ্কাকুলিত চিন্তে পলায়ন করিতে আরন্ত করিল। 

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনগ্য় স্বীয় সৈন্যদিগকে 
আঁচার্ধ্যশরে ছিন্ন ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধ চিত্তে 
দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাগুবসৈন্যগণ তদর্শনে 
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পুনর্ধবাঁর গ্রতিনিবৃন্ত হইল। তৎ্পরে পাগুবদিগের সহিত 
দ্রোণাচার্যের পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। 
হুতাশন যেরূপ তূলরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ মহাবীর দ্রোণা- 
চার্ধ্য স্বীয় পুত্রগণে সমবেত হইয়া শরানলে পাগুব সৈন্য- 
দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎুকালে সেই প্রচণ্ড 
মার্তৃগ তুঁল্য, প্রোদ্দীপিত অনল সদৃশ মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে 
কার্ম্মক মণ্ুলীকৃত করত প্রদীপ্ত শরজালে অরাতি- 
সৈন্যদিগকে অনবরত নিপীড়িত করিতে দেখিয়া কেহই 
নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না । এ লময় য়ে সমস্ত লোৌক 
আচার্ষে,র অভিমুখে নিপতিত হুইল, তাহারা তনির্মক্ত 
শরনিকরে তৎক্ষণাণ্ড মকলেই ছিন্নশিরা হইয়া ভূতলশায়ী 
হইল। মহারাজ! পাগুবসৈন্যগণ এইরূপে আচার্ষ্যের 
শরে সমাহত ও সাঁতিশয় ভীত হইয়। অর্জুনের সমক্ষেই 
পুনর্ববার পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় 
তদ্দর্শনে কৃষকে সন্বোধন পুর্ববক কহিলেন, হে বান্থুদেব! 
তুমি এক্ষণে দ্রোণের রথাভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। কেশব 
ধনপ্রয়ের বাক্যানুমারে রজত, গোক্ষীর, কুন্দ ও ন্ুুধাংশু 
সদৃশ ধৰল বর্ণ শ্বগণকে আচার্য্যের রথাভিমুখে সঞ্চালন 
করিতে লাগিলেন । তখন রুকোদর ধনগ্য়কে দ্রোণের প্রতি 
ধাবমান দেখি সারথি বিশৌককে কহিলেন, হে বিশে]ক ! 
ভুমি এক্ষণে আমাকে আচার্ষ্যের দৈন্য মধ্যে লইয়াচল। 
বিশোক ভাহার আজ্ঞপ্রাপ্তিমাত্র ধনঞ্জয়ের পশ্চাশড পশ্চা 
অশ্বগণকে সঞ্চালন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, স্যপ্রয়, মণ্দ্য, 
চেদি, কারুষ,কোশল ও কৈকেয়গণ এ ভ্রাতৃদ্য়কে পরম যত্র 
সহকারে আচার্যের সৈন্যাভিমুখে জ্রুতবেগে গমন করিতে 
অবলোকন করিয়। স্তাহাদিগের অনুগামী হইলেন। 

হে রাজন্‌! তখন অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত 
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হইল। মহাবীর ধনপ্ীয় দক্ষিণ পার্খেও বুকোঁদর উত্তর 
পার্স অবস্থান করিয়! রথিগণের সহিত আপনার সৈন্যমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। তদর্শনে মহাঁবল. পরাক্রান্ত ধৃষটদ্বান্ন ও 
সাত্যকি সংগ্রাম করিবার বাসনায় কৌরবসৈন্যভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। প্রচণ্ড মারুতাঘাতে মহার্ণবের যেরূপ 
ঘোরতর শব্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ এ পরস্পর প্রহারে 
প্রবৃন্ত সৈন্যগণের ভয়ঙ্কর কোলাহল সমুখ্থিত হইতে 
লাগিল। তৎ্কালে মহাবল প্রতাপশালী অশ্বশ্থামা সাত্য- 
কিকে অবলোকন, করিয়া ভূরিশ্রবার নিধনজনিত ক্রোধে 
অধীর হইয়। তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তদদর্শনে ভীম- 
তনয় মহাবীর ঘটোত্কচ লৌহনির্িত, খক্ষচর্ম্টী সমাচ্ছন্ন, 
ত্রিংশৎ নন্ত বিস্তীণ, যন্ত্র সন্নাহযুক্ত। অইচক্র সমন্বিত, মেঘ- 
গম্ভীর নিস্বন, অন্ত্রমালা সমলঙ্কা 5, শোণিতাদ্র্ধ্বজ পট 
পরিশোভিত বিপুল ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ পূর্বক শৃল, যুদগর, 
শেল ও বৃক্ষধার'তয়ঙ্কর রাক্ষণী সেনাগণ সমভিব্যাহারে অশ্ব- 
থাঁমার প্রত্যুদগমন করিলেন। তাহার রথে তুরঙ্গ ও মাঁতঙ্গগণ 
সংযোজিত ছিলনা; মাতঙ্গাকার পিশাচগণ উহা! আকর্ষণ 
করিতে ছিল। প্রকাণ্ড এক গৃধ, উহার সযুচ্ছিত ধ্বজদণ্ডে 
উপবেশন পুর্ববক পক্ষ ও চরণ বিস্তীর্ণ করিয়া বিকৃত স্বরে 
চীৎকার করিতেছিল। নরপতিবর্গ তাহাকে যুগান্তকালীন দ ু- 
হস্ত অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়। সকলেই ব্যথিত 
হইলেন। আপনার পুত্রের সৈন্যগণও সেই গিরিশৃঙ্গনিভ ভীম 
মুর্তি, ভয়াবহ, দং্রাকরাল, বিকট বদন, শঙ্কুকর্ণ, উদ্ধবন্ত,, 
বিরূপাক্ষ, উদ্দাকেশ, সন্নতোদর, কিরীটালঙ্ক ত মস্তক, সুগভীর 
গর্তের ন্যায় গলদ্বার সমন্থিত, সর্ববপ্রাণীর ত্রামজনক, বিপক্ষ 
বিক্ষোভকারী, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোণ্ুকচকে প্রস্থলিত অনল ও 
বিহৃতাম্য অন্তকের ন্যায় রোষতরে আগমন করিতে দেখিয় 


৫৬০ মহাভারত । 


সাতিশয় ভীত এবং বায়ুবিক্ষোভিতা আবর্ত ও তরঙ্গ মালা 
সমাকুলা ভাগিরথীর ন্যায় বিচলিত হইলেন। অধিক কি, 
তৎুকালে ঘটোৎ্ুকচের মিংহনাদে করিকুলও তীত হইয়া 
মুত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। 

অনন্তর মহাবল রাক্ষপগণ রাব্রিকাঁল প্রভাবে অধিকতর 
বলশালী হইয়া সেই রণস্থলের চতুদ্দিক্‌ হইতে শিলাবৃষঠি 
করিতে আরন্ত করিল। লৌহময় চক্র, ভূষন্তী, শক্তি, 
প্রাস, তোমর, শুল, শতত্বী ও প্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল 
চতুর্দিকে নিরন্তর নিপতিত হইতে লাগিল। হে রাজন্‌। 
সেই ভীষণ নিষ্ঠঠরতর সংগ্রাম দর্শনে সমস্ত নরপতি এবং 
আপনার পুক্রগণ ও কর্ণ ইহার! সাতিশয় ভীত হইয়া চতু- 
দিকে পলায়ন করিতে লাগিল । তগ্কালে কেবল অস্ত্রবল 
দীক্ষিত একমাত্র অশ্বামা ক্ষুব্ধ চিত্তে তথায় অবস্থান পর্ব্বক 
সেই ঘটোগু্কচ বিস্তুত মায়াজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
রাক্ষলরাজ ঘটোশুকচ তদ্দর্শনে অমর্পরবশ হইয়া তাহার 
প্রতি ঘোরতর শরনিকর নিপেক্ষ করিলেন। ভূজঙ্গগণ 
যেরূপ ক্রোধে মুচ্ছিতি হইয়া বল্সীক মধ্যে প্রবেশ করে, 
তদ্রপ সেই ঘটোত্কচ নিক্ষিপ্ত শর সকল অশ্বথামার 
শরীর ভেদ করিয়া রুধিরাক্ত কলেবরে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। 
তখন মহাপ্রতাপশালী লঘুহস্ত অশ্বথাীমা রৌধপরবশ ,হুইয় 
ভীমতনয়কে দশশরে বিদ্ধ করিলেন ঘটে।কচ অশ্বথামার 
শরে মর্মাহত হুইয়া তাহার নিধন বাসনায় তাহার প্রতি 
এক তরুণাদিত্য সন্নিত, ম্ণিহীরক বিভূষিত, লক্ষ অর- 
সংযুক্ত, ক্ষুর ধার চক্র নিক্ষেপ করিল। সেই ঘটোণ্কচ 
নিক্ষিগু চক্র মহাবেগে অশ্বথামার সমীপবন্তাঁ হইবামাত্র 
তিনি বহুশরে উহ! ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে 
সেই চক্র ভাগ্য বৈহীন ব্যক্তির বাসনার ন্যায় বিফল হইলে, 


দ্রোণ পর্ব ৫৬১ 


মহাবীর ভীমতনয় রাঁহু যেরূপ দিবাঁকরকে সমাচ্ছন্ন করে, 
তদ্রপ দ্রোণ তনয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন । 

তখন ভিন্নাঞ্জন সন্নিভ শরীর ঘটোত্কচতনয় অঞ্জনপর্ন্বা 
অশ্বথামাকে আগমন করিতে দেখিয়! স্ুমেরু যেরূপ সমী- 
রণের গতি অবরোধ করে, সেই রূপ তহার গতিরোধপুর্ববক 
মেঘের স্ুমের পর্বতের উপর বারিধার! বর্ধণের ন্যান় 
তাহার প্রতি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রুদ্র, 
উপেন্দ্র ও পুরন্দর সদৃশ পরাক্রমশালী অশ্বথামা তদ্দর্শনে 
সাতিশয় কুপিত হইয়া এক শরে অঞ্জন পর্ববার ধ্বজ, 
তিন শরে ত্রিবেণুক, এক শরে ধনু, চারি শরে চারি অশ্ব 
এবং ছুই শরে পারথিদ্যয়কে ছেদন করিয়। ফেলিলেন। 
মহাবীর অগ্রনপর্ব্বা এই প্রকাঁরে বিরথ হইয়া অশ্বখামার 
প্রতি খড়গপ্রহারে উদ্যত হইল। দড্রোণতনয় তৎক্ষণাৎ 
সুতীক্ষশর দ্বারা তাহার হস্ত হইতে সেই স্বর্ণবিন্দু খচিত 
অসিদণ্ড দ্বিখণ্ড করিলেন। তখন ঘটো্কচ তনয় ক্রোধ- 
ভরে গদা বিুর্ণিত করিয়! অশ্বামার প্রতি নিক্ষেপ 
করিল। মহাবীর দ্রোণাত্মজ তাহাও শরনিকরে ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। তণপরে অগ্ীনপর্ববা সহসা আকাশপথে সমুখিত 
হুইয়। কালমেঘের ন্যায় গর্জন করত বৃক্ষবৃষ্টি করিতে আরন্ত 
করিলু। তদ্দর্শনে দ্রোণতনয় পাঁতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাঁ- 
কর যেরূপ স্বীয় রশ্মিজাল দ্বারা মেঘমণ্ডল তেদ করেন, 
সেইরূপ শরজাল দ্বারা অঞ্জনপর্ববার কলেবর ছিন্ন ভিন্ন 
করিতে লাগিলেন। তখন ঘটোহুকচতনয় অন্তরীক্ষ হইতে 
অবতীর্ণ হইয়। সেই ন্ুবর্ণ ম্ডিত রথে অবস্থিতি করত পৃথি- 
বীস্থিত অত্যুচ্চ অপ্তীন পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্ব্থামা সক্রোধচিন্তে শৃল- 
পাণি যেরূপ অন্ধকানুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ 


৫৬২ মহাঁভারত। 


লৌহবর্্মধারী ভীমপৌত্র অঞ্জনপর্ব্বারে শমনভবনে প্রেরণ 
করিলেন। 

হে রাজন্! মহাবীর ঘটোহশুকচ স্বীয় তনয়কে এইরূণে 
নিহত দর্শন করিয়া! কোপোজ্বলিত চিন্তে দবদহন: প্রবৃত্ত 
দাঁবানলের ন্যায় পাগুবসৈন্য বিনাশকারী মহাবীর অশ্ব- 
থামার সমীপে আগমন পূর্ববক নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন; 
হে ড্রোণতনয় ! তুমি কিঞিঃৎুকাল এঁ স্থানে অবস্থিতি কর। 
তুমি কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিজ্রাণ পাইবে না। কার্তি- 
কেয় যেরূপ ক্রোঞ্চ পর্ববত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
অদ্য আমি তোমাকে বিদীণ করিব। অশ্বথাম! ঘটোহ- 
কচের এই বাক্যশ্রবণে তাহাকে কহিলেন, হে বুম! তুমি 
এক্ষণে, প্রতিনিবৃন্ত হইয়া অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হও; পুত্রের সহিত যুদ্ধ করা পিতার কর্তব্য নহে। হে 
হিডিম্বাতনয়! তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্রোধ 
নাই; কিন্ত মনুষ্য ক্রুদ্ধ হইয়। আয্মবিনাশেও বিঘুখ হয় না। 
এই জন্যই তোমারে এখান হইতে প্রভিনিবৃন্ত হইতে 
কহিতেছি। 

তখন পুত্রশোকসন্তপ্ত মহাবীর ঘটোৎ্কচ ক্রোধভরে 
অশ্ব্থামাকে কহিলেন, হে ভ্রোণনন্দন! আমি নীচ ব্যক্তির 
ন্যায় সমর কাতর নহি। তবে তুমি কি নিমিভ অনর্থ বাক্য 
দ্বারা আমাকে বিভীষিকা! প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছ। 
আমি এই বিস্তীর্ণ কৌরবকুলে মহাবীর ভীমসেনের রসে 
উৎপন্ন হইয়াছি; আমি সংগ্রামে অপরাদ্ধুখ পাগুবগণের 
পুত্র, রাক্ষমগণের অধিরাঁজ ও দশাননের ন্যায় মহাপরাক্রান্তঃ 
হে দ্রোণতনয়! তুমি ক্ষণকাল এ স্থানে অবস্থান কর। 
জীবন সত্বেকদাচ অন্যত্র গমনে সমর্থ হইবেনা। অদ্য আমি 
তোমার যুদ্ধাভিলাষ 'মপনীত কররিব। মহাবার ঘটো২ক৪ 


ভ্রোণ পর্ব । টি 


এই বলিয়া! মাতঙ্গের অভিমুখীন কেশরীর ন্যাঁয় ক্রোধতরে 
অশ্বামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং মেঘ যেরূপ 
বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ অশ্বতামার প্রতি রথাক্ষ 
সদৃশ আয়ত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহাবীর 
অশ্বর্থামা হিড়িম্বাতনয়নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত শর উপস্থিত 
হইতে না হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। 
তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, অকাশমণ্ডলে শরজালের 
একটি স্বতন্ত্র সং গ্রাম হইতেছে । অস্ত্র সমুদায়ের পরস্পর 
ত্ঘর্ধণে স্ফপিঙ্গ সমুদাঁয় সম্পন্ন হওয়াতে বোধ হইতে 
লাগিল যেন, নভোঁমগুল খদ্যোতপুণ্ সুশোভিত হইয়াছে । 
এই প্রকারে দ্রোণাঁচার্্যতনয় অশ্বথামা কর্তৃক ঘটোহি, 
কচের অস্ত্রমায়া তিরোহছিত হইলে, ভীমসেনপুত্র প্রচ্ছন্ন ভাবে 
পুনরায় মায়াজাল বিস্তার করিবার অভিলাষে উত্তঙ্গ শৃরঙ্গশালী, 
পাদপকুল সমাচ্ছন্ন, শুল, প্রাস, অসি ও মুধল রূপ রা 
যুক্ত পর্বতের আকার ধারণ করিলেন। মছ্ছাবাছু শু 
থামা সেই অঞ্জনরাশি সদৃশ অচল ও তাহা হইতে অনবর 
নিপতিত অস্ত্রজাল অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হই- 
লেন না। তখন তিনি সহাস্য বদনে বজাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই 
অচলরাজকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ঘটোশ্কচ 
ইন্জায়ধবিভূষিত নীল জলধর রূপ ধারণ করিয়া পাষাণ বর্ষণ 
পুর্ববক অশ্বামাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর 
অশ্বর্থাম। বায়ব্যান্ত্র সন্ধান পুর্দক সেই সমুদিত নীল মেঘ 
অপসারিত করিয়া শর সমূহ দ্বার। দিঞ্বগুল সমাঁচ্ছন্ন করত 
লক্ষ লক্ষ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন । 
তৎপরে মহাবীর ঘটোত্কচ সিংহ শার্দল সদ্বশ মন দ্বিরদ 
"বিক্রম, বিকটানন, বিকৃত মস্তক, বিকৃত আব, নানাশস্ত্রধারী, 
কবচ পরিশোভিত, ভীষণাকার সম্পন্ন, ক্রোধবিঘূর্ণিত লোচন, 
(৭২) ম 


৫৬৪ মহাভারত। 


দেবরাজ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত, যুদ্ধছুর্মাদ, রথাঁরোহী, 

গজারোহী ও অশ্বারোহী রাক্ষপগণে পরিৰৃত হইয়। পুনরায় 

অশ্বর্থামার অভিযুখে ধাবমান হইলেন। ছে রাঁজন্! আপ- 

নার তনয় ছুর্য্যোধন তদ্দর্শনে নিতান্ত বিষ হইলেন। 

তখন মহাবীর দ্রোণতনয় অশ্বথাম! ছুর্য্যোধনকে বিষ অব- 

লোকন করত তাহাকে কহিলেন, হে রাজন্‌! তুমি ধৈর্য্যাব- 

লম্ঘন পুর্ববক ভ্রাতৃগণ ও পুরন্দর সদৃশ বিক্রম ভূপালগণেতর 

সহিত এই স্থানেই অবস্থিতি কর। আমি সত্য পুর্ববক প্রতিজ্ঞা 

করিতেছি, তোমার শক্রগণকে সংহাঁর করিব,| তুমি কদাচ 

পরাজিত হইবে না। এক্ষণে প্রযত্ব সহকারে স্বীয় মৈন্য- 

গণকে আশ্বামিত কর । তখন মহারাজ দুরধ্যোধন অশ্বর্থামার 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে আচার্য্যতনয় ! তোমার 

মনে এরূপ উদার ভাব ও আমাদের প্রঠি এরূপ গাট়ভক্তি 

হওয়া অসন্তাঁবিত নহে। রাজা হুর্্যোধন অশ্ব্থামারে এই কথা 

বলিয়া! শকুনিকে সন্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে স্ুবলতনর ! 

মহাবীর পার্থ লক্ষ রখিগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে; 
তুমি যষ্টি সহস্র রখীর সহিত তাহার অভিমুখে গমন কর। 

কর্ণ, বৃষসেন, কৃপ, নীল, কৃ তবর্্মা, দুঃশাসন, নিকুস্ত,কুণ্ুভেদী, 

পুরুদ্রম, পুরঞ্য়, দৃঢ়রথ, পতাকী, হেমপুঞ্জক, শল্য, আরুণি, 

ইন্দ্রসেন, সগ্ুয়, বিজয়, জয়, কমলাক্ষ, পরক্রাথী, জয়ধর্্া ও 
নুদর্শন এবং পুরুমিত্রের পুত্র ঘমুদায়, উদীচ্যগণ ও ছয় অযুত 

পদাতি তোমার অনুগামী হইবেন।.হে মাতুল! পুরন্দর যেরূপ 
অন্মুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি ভীম, নকুল, 
সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর। এক্ষণে তোমার প্রতিই 
আমার জয়লাভ নির্ভর করিতেছে ; অতএব কার্তিকেয় যেরূপ 

দানবগণকে দলন করিয়াছিলেন, মেইন্রপ তুমি অশ্বথামার* 
শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ পাগুৰগণকে নংহার কর। 


ভ্রোণ পর্ব । রি 


হেরাঁজন্! শকুনি ছুর্যোঁধনের বাঁক্য শ্রবণ করিয়া 
আপনার তনয়গণের সন্তোষ ও পাগুবগণের বিনাশসাধনার্থ 
ধাবমান হইলেন। তখন ইন্দ্র ও প্রহলাদের ন্যায় অশ্বর্থমা 
ও ঘটোৎ্কচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঘটোত্কচ 
ক্রুদ্ধ হইয়া বিষাগ্রি তুল্য দশ শর পরিত্যাগ করত দ্রোণতন- 
য়ের বক্ষঃস্থলে আহত করিলেন। অশ্বথথামা ভীষতনঘ়ের 
প্রহারে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়! পবনবিকম্পিত দ্রুমের 
ন্যায় রমধ্যে বিচলিত হইলেন । তখন ভীমন্তৃত পুনরায় অগ্ত- 
লিক শর পরিত্যাগ করত অশ্বথামার হস্তস্থিত সুগ্রভান্থি 5 
শরাঁসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণতনয় তু 
ক্ষণ অন্য আুদৃঢ় চাঁপ গ্রহণ পূর্বক জলধরের জলধারা বর্ষণের 
ন্যায় রাক্ষলগণের প্রতি সুবর্ণপুঙ্ঘ অরাতিনিপাতন শরজাল 
বর্ণ করিতে লাগিলেন ৷ বিশালবক্ষা রাক্ষদগণ ড্রোণতনয়ের 
শরে নিপীড়িত হইয়া পিংহপরিমদ্দিত প্রমন্ত মাতঙ্গযুখের 
ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিল। যেমন প্রলয়কালে ভগবান্‌ 
হব্যবাহন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া! থাকেন, সেইরূপ মহাঁবল 
অশ্বথ্থাম! হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষদগণকে 
শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পুর্ববকাঁলে দেবাদিদে 
ভগবান্‌ শুূলপাণি আকাশপথে ত্রিপুরাস্ুরকে দগ্ধ করিয়! 
যেরূপ শোভমান হইয়াছিলেন, মহাবীর দ্রোণাচার্যতনয় 
সেই রাক্ষপসেনা দগ্ধ করিয়া সেই রূপ শোভা পাইতে 
লাগিলেন। 

তখন রাক্ষপরাজ ঘটোশুকচ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া 
অশ্বামার বিনাশার্থ ভীমকর্ম্রকারী রাক্ষম সৈন্যদিগকে 
আদেশ প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! দশনসমুজ্ভবল বক্তু, 
দীর্ঘজিহ্ব, ভীষণ মূর্তি রাক্ষপগণ ঘটোণ্কচের আজ্ঞাপ্রাপ্তি- 
মাত্র ক্রোধে অরুণনেত্র ও ব্যাদিতাস্য হুইয়৷ সিংহনাদ 


৫৬৬ মহাভারত । 


পরিত্যাগ পুর্ববক বসুন্ধরা নিনাদিত করত দ্রোণপুত্রের 
বিনাশার্থ ধাবমান হইল এবং তীহার মন্তকে শক্তি, শতম্ী, 
পরিঘ, অশনি, শুল, পড়িশ, খড়গ, গদা, ভিন্দিপাল, 
মৃষল' পরশ্বধ, প্রাস, তোমর, কুণপ, শিতধার কম্পন, হুল, 
ভূষু্তী, অশ্বগুড়, লৌহময় স্থুণা ও শক্রদেহবিদারক 
অতি ভীষণ যুদ্গর প্রভৃতি বহুবিধ শত সহস্র অস্ত্র নকল 
নিক্ষেপ করিতে লাখিল। মহারাজ! আপনার পক্ষীয় 
যোৌধগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ব্যথিত হইল। কিন্তু মহাবীর 
অশ্বথথামা৷ অসন্্রান্ত চিত্তে স্ুশাণিত বজ্কল্প শরনিকর 
নিক্ষেপ পূর্বক সেই সকল অস্ত্র শ্ত্র নিরাকৃত করিয়া 
সত্বরে দিব্য মন্ত্রপৃত সুবর্ণপুঙ্ঘ শর সমূহ দ্বারা নিশাচরগণকে 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিশালবক্ষা রাক্ষপগণ তাহার 
শরনিকরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া! সিংহসমাক্রান্ত মনত 
মাহঙঈগকুলের ন্যায় আকুলিত হইল এবং ক্রোধভরে তাহার 
বিনাশ বাদনার ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহাস্্র- 
বেভা দ্রোখতনয় অশ্বথাম! অতি ছুক্কর আশ্চর্য্য পরাক্রম 
প্রদর্শন পুর্ববক একাকীই মুহূর্তকালমধ্যে ঘটোহুকচের 
সাক্ষাতে প্রদীপ্ত শরানলে সেই রাক্ষপী সেনা দগ্ধ করত 
সর্ববভূতসংহাঁরক যুগান্তকালীন সম্ধ্তক হুতাশনের ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিলেন। তশুকালে রাক্ষসেন্দ্র ঘটে 
কচ ব্যতীত পাণগুবপক্গীয় নরপতিগণমধ্যে আর কোঁন 
মহাবীর তীহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। 
মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎ্কচ ক্রোধে নয়নদ্য় বিঘৃর্ণিত করিয়া 
করতালি প্রদান ও অধর দংশন করন স্বীয় সারথিকে কহি" 
লেন, হে সারথে! তুমি শীঘ্র অশ্বথথামার নিকট রথ সঞ্চালন 
কর। সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র জয়পতাকাযুক্ত রথ দ্রোণ 
পুত্রের নিকট আনয়ন করিল। শক্রবিঘাতী ভীমপরাক্রম 


ভ্রোণ পর্ব! ৫৬৭ 


ভীমনন্দন পুনরায় সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্ব্বক দ্রোপাঁত্মাজের 
সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইয়া অক্ট ঘণ্টাসমন্থিত, দেবনির্িত 
এক ঘোরতর অশনি উদ্ভামিত করত তাঁহার প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন । তখন মহাবীর দ্রোণতনয় স্বীয় শরানন 
পরিত্যাগ পুর্বক রথ হইতে লক্ষ প্রদান করত সেই 
অশনি গ্রহণ করিয়া ঘটোৎ্কচের প্রতিই নিক্ষেপ করিলেন । 
সেই মহাঁপ্রতাপান্বিত ভীষণ অশনি ঘটোৎ্কচের অশ্ব, 
স'রথি ও ধ্বঙ্জ সমবেত রথকে ভতন্মীভূত করিয়া পৃথিবী 
বিদারণ পূর্বক তন্মধ্যে প্রবিন্ট হইল। তদ্র্শনে সকলেই 
দ্রোণাতআ্রজের ভুয়পী প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর 
মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোঁৎুকচ ধুষ্টছুন্নের রথে আরোহণ 
করিয়া ইন্দ্াযুপপ সদৃশ ভীষণ শরাপন গ্রহণ করত পুনরায় 
অশ্বথামার প্রতি শাণিত সায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিল । 
তখন মহাবীর ধৃষ্টছ্যুন্বও নির্ভয় চিন্তে আচার্য্য তনয়ের বক্ষঃ- 
স্থলে আশীবিষ সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শর সমুদয় নিক্ষেপ করিতে 
আরন্ত করিলেন মহাবীর অশ্বথামা তীহাদের উভয়ের 
প্রতি অসংখ্য নারাঁচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীহারাঁও 
অনল সদৃশ শরনিকরে তাহার নারাচ সকল ছেদন করিয়] 
ফেলিলেন। 

হে রাজন্‌! এই প্রকারে যোধগণের ও মহাবীর অশ্বপ্াঃ 
মার আহলাদজনক অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তখন 
মহাবল ভীমসেন সহস্র রথ, তিন শত হম্তী ও ছয় সহত্র 
অশ্বে পরিবৃত হইয়া! তথায় আগমন করিলেন। এ সময় মহাবল 
পরাক্রান্ত অশ্বথামা! ঘটো্কচ ও অনুজসহাঁয় ধৃষছ্যান্সের 
সহিত" সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তণুকালে তিনি 
এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, পৃথিবী 
মধ্যে আর কোন ব্যক্তিই সেরূপ পরাক্রম প্রদর্শনে সমর্থ নহে। 
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তিনি নিমেষমাত্রে মহাবীর ভীমসেন, ঘটোঁশুকচ, ধৃউদ্যুন 
নকুল, সহদেব, ধর্ন্ম তনয় যুধিষ্ঠির, বিজয় ও কেশবের সমক্ষে- 
সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথ সমবেত এক অক্ষ, 
হিণী রাক্ষসী সেন সংহাঁর করিলেন। মাতঙ্গগণ অশ্বথামাঁর 
নারাচ নিকরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গবিহীন অচল সমু. 
দায়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল । নিকৃত্ত করিশুগ সকল 
রণক্ষেত্রে বিলুষিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ভীষণ 
সর্পকুল চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে । হেমময় দণ্ড ও শ্বেত. 
ছত্র নকলছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল 
যেন, নো ম গুল বুগান্ত কালে চন্দ্র সূর্ধ্য ও গ্রহমণ্ডলে সমাচ্ছ্ন 
হইয়াছে । তখন দ্রোণতনয়ের শরনিকর প্রভাবে অসংখ্য 
হ্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে সমরক্ষেত্রে এক তরঙ্গ- 
সঙ্ক,ল, ভীরুগণের মোহজনক শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। 
বৃহ বৃহ ধ্বজ সকল উহার মণ্ডুক, তেরী সমুদয় কচ্ছপ, 
শ্বেতছত্র সকল হৎস্রাজি, চাঁমর সকল ফেন কঙ্ক ও গৃত্ব সমুদয় 
মহানক্র, আয়ুব সকল মৎ্স্য,হস্তী সমুদয় পাখাণ, অশ্বগণ মকর, 
রথ সকল তীরভূমিঃ পতাকা সমুহ তীরস্থিত মনোহর বৃক্ষ; 
প্রাদ, শক্তি ও খনি সকল ডগুণ্ভ, মজ্জা ও মাংস পঞ্ক, 
কবন্ধ সমুদয় ভেলক, কেশকলাপ শৈবাল এবং যোধগণের 
আর্তনাদ উহার শব্দ স্বরূপে শোতমান হইতে লাগিল 
মহাবীর অশ্বথাম। এই প্রকারে রাক্ষগণকে নিহত করিয়া 
শরসমূহ দ্বারা -ঘটোশ্কচকে নিপীড়িত করিতে আরম্ত 
করিলেন” অনন্তর তিনি পুনর্ববার ক্রোধভরে দ্রুপদ ও পাণ্ুৰ- 
গণকে শরনিকরে বিদ্ধ করত ভ্রপদতনয় ন্লুরথকে সংহার 
করিয়। ন্ুরখের অনুজ শক্রপ্জয়, বলানীক, জয়ানীক ও জয়কে 
বিনাশ করিয়া ফেলিলেন এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্ববক 
স্ুতীক্ষ নারাচ দ্বার। পৃষপ্রু ও চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া দশ- 
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নারাঁচে কুন্তিভোজের দশপুত্রকে ও ক্ুতীক্ষ তিন শরে 
শ্রুতাঁয়ুধকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। পরে সেই মহা- 
বীর ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পুর্ববক ঘটোৎ- 
কচকে লক্ষ্য করিয়! এক যমদণু সদৃশ ভীষণ শর পরিত্যাগ 
করিলেন। সেই শর পরিত্যক্ত হুইবা মাত্র ঘটোৎ- 
কচের হৃদয় ভেদ পুর্ববক ভূগর্ডে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাঁ- 
বীর ধুষ্টছ্যন্ন ঘটোশুকচকে নিহত ও নিপতিত বোধ করিয়া! 
অশ্ব্ামার নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তদ্র্শনে 
পাগুবসৈন্যগণও ,সংগ্রামে পরাগ্জাখ হইতে লাগিল। এই 
রূপে মহাবীর অশ্বর্থাম। বিপক্ষগণকে পরাজয় করিয়া পিংহ- 
নাঁদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎ্কাঁলে রণভূমি শর- 
সমূহে ভিন্নকলেবর, নিহত এবং নিপতিত গিরিশৃঙ্গ সদৃশ 
রাক্ষমগণে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে নিতান্ত দুর্গম ও ভীষণ হইয়] 
উঠিল । হে রাজন্‌! তখন আপনার তনয়গণ, অন্যান্য বীরগণ 
এবং সিদ্ধ, নধর, পিশাচ, নাগ, স্ুপর্ণ, পিতৃলোক, পক্ষী, 
ভূত, অপ্নরা ও দেবগণ অশ্বথাযার ভূয়পী প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। 


ওলি রপ্ত 


সপ্ত পঞ্চাশদধিক শততম অধায় ॥ 


হেরাঁজন্! অনস্তর ধর্্মরাঁজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন; ধৃষ্ট- 
ছ্য্গ ও যুযুধান এই কএক জন বীর দ্রৌপদেয়গণ, কুত্তিভোজ- 
তনয়গণ ও সহজ সহজ রাক্ষসগণকে অশ্বর্থামা কর্তৃক নিহত 
অবলোকন করিয়া বিশেষ যত্ব সহকারে সমরে মনোনিবেশ 
করিলেন। তখন উভয় পক্ষে অতীব ভয়াবহ লোমহ্র্ষণ সংগ্রাম 
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আরম্ত হইল। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকিকে পুনরায় সমরো. 
দ্যত দেখিয়া। ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ 
করিতে লাগিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সাতাকির 
সাহাধ্যার্থ দশ শরে সোমদন্তকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর 
মোমদন্তও শত শরে তীাহাঁকে বিদ্ধ করিলেন। এ সময় মহাবল- 
শালী সাত্যকি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রশোৌকমসন্ত প্র, 
স্থবিরোচিত গুণগ্রাম সমলঙ্ক ত, যযাঁতিরাজ তুল্য বৃদ্ধ সোম- 
দভডকে প্রথমতঃ ইন্দ্রাশনি সদৃশ দশ শর ও ভীষণ শক্তি দ্বারা 
বিদ্ধ করিয়। পুনরায় তাহার প্রতি সাত শরু পরিত্যাগ করি- 
লেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সান্যকির সাহাধ্যার্থ 
সোমদভ্তের মস্তকে এক দৃঢ় পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। সেই 
সময় মহাবীর সাত্যিকিও ক্রোধভরে পোমদ্তের বক্ষঃস্থলে 
অগ্নিকল্প সুতীক্ষ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ পরি 
ও শর যুগপ€ সৌমদত্তের দেহে নিপতিত হইলে, তিনি সংজ্ঞা! 
বিহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হুইলেন। মহাবীর বাহলীক 
নিজ পুত্রের তদবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া বারিধারা বর্ষ! বারিদের 
ন্যায় নিরন্তর শরধার! বর্ষণ করিতে করিতে সাত্যকির অভি- 
মুখে ধাবমান হইলেন। তথায় মহাবল পরীক্রান্ত ভীমসেন 
সাত্যকির সাহাধ্যার্থে নয় শরে বাহলীককে বিদ্ধ করিলেন। 
তদ্র্শনে বাহলীক সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত 
অশনির ন্যায় ভীমের বক্ষঃস্থলে এক ভীষণ শক্তি প্রহার 
করিলেন। মহাবীর ভীম সেই বাহ্লীকনির্ম্মক্ত শক্তি দ্বারা 
সমাহত হইয়া বিকম্পিত ও বিমোহিত হইলেন এবং নিমেষ- 
মধ্যে সংজ্ঞ। লাভ করিয়া বাহলীকের প্রতি এক মহতী গদ! 
নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমনির্ম্ক্ত ভীষণ গদা প্রীপপুত্র 
বাহলীকের মন্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন তিনি বজ্বাহত 
দ্রুমের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। 
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মহারাজ! সেই সময় দশরথ পুত্র সদৃশ আপনার পুত্র 
নাগদত্ত, দৃঢ়রথ, বীরবাহু, অয়োভূজ, দৃঢ়, স্ুৃহস্ত, বিজয়, প্রমথ 
ও উগ্রযাঁয়ী এই নয় মহাবীর বাঁহলীককে নিহত দেখিয়া ভীম- 
সেনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন? মহাবাহু ভীম ভীহা- 
দিগকে লক্ষ্য করিয়] কার্য লাধনক্ষম শরনিকর নিক্ষেপ করত 
প্রত্যেকের মর্নস্থল বিদ্ধ করিলেন। তাহারা ভীমনিক্ষিপ্ত শর- 
সমুহে বিদ্ধ হইয়। তরুরাজি যেরূপ প্রচণ্ড বায়ুদ্ধার! ভগ্ন হইয়। 
শৈলশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রপ বিগতপ্রাঁণ হইয়া 
ধরাঁতলে নিপতিত হইলেন। মহাবল পরাক্রাস্ত তীমসেন এই 
রূপে নয় শর দ্বার! সেই নয়বীরকে সংহার করিয়া কর্ণের প্রিয়- 
পুত্র রুধসেনের প্রতি শরনিকর বর্ণ করিতে আর্ত করিলেন। 
তখন কর্ণের ভ্রাতা বূকরথ তাহাকে শর সমূহে বিদ্ধ করিলেন। 
মহাবাহু ভীমসেন তৎক্ষণাৎ তীহাকে বিনাঁশ পুর্বক আপনার 
সাতজন শ্যালককে কৃতাভ্তভবনে প্রেরণ করিয়া শরদ্বার! 
শতচন্দ্রকে সংহার করিলেন। মহাবীর গবাক্ষ, শরত ও বিভু 
ইইরা শকুনির ভ্রাতা শতচন্দ্রের নিধন দর্শনে ক্রোধে নিতান্ত 
অধীর হইয়া ভীমের অভিমুখে গমন পূর্বক ভাহার উপর 
সুশাণিত শর নিকর প্রহার করিতে লাগিলেন। ভীম 
পরাক্রম ভীম নেই বারিধার! সদৃশ শর ধারা দ্বারা সাতিশয় 
নিপীড়িত হুইয়! পাঁচ শরে অমিত বলশালী পাঁচ ভূপা- 
লকে সংহার করিলেন। অন্যান্য নরপতিগণ তাহাদিগের 
নিধন দর্শনে যারপর নাই বিকম্পিত হইতে লাগিলেন । 

হে রাজন! এ সময় ধর্্মনীজ যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে দ্রোণা- 
চাধ্য ও কৌরবগণের সাক্ষাতেই আপনার পক্ষীয় অন্বষ্ঠ, 
মালব) ত্রিগর্ত, শিবি, অভীষাহ, শুরসেন, বাহলীক, বসাতি, 
যৌধেয় ও অদ্রুকগণকে অসংখ্য শর সমূহ দ্বারা বিনাশ 
করিলেন। ভাহাদিগের রুধির ও মাংসে পৃথিবী কর্দম- 
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অয় হইল। মহারাজ! সেই সময় যুধিতিরের রথাভিমুখে 
কেবল বধ কর, আনয়ন কর, গ্রহণ কর, বিদ্ধ কর, ছেদন 
কর, এই রূপ তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। তখন 
মহাত্বা দ্রোণাঁচার্ধ্য যুধিষ্ঠিরকে কৌরব সৈন্য বিদ্রা- 
বিত করিতে দেখিয়! ছুর্য্যোধনের আদেশানুসারে তাহাকে 
শর নিকরে সমাকীর্ণ করিলেন এবং ক্রোধভরে তাহার 
প্রতি এক বায়ব্যান্্র নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধি- 
ঠির স্বীয় অস্ত্র বারা এ অস্ত্র অবিলম্বে ছেদন করিয়া ফেলি- 
লেন। মহারাজ! এই রূপে এ বায়ব্যান্ত্র প্রতিহত 
হইলে, ভরদ্বাজনন্দন 'দ্রোণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুধি- 
ঠিরের নিধন বাসনায় বারুণ, যাম্য, আগ্নেয়, ত্বাস্্র ও 
সাবিত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতাঁক 
চিন্তে স্বীয় অস্ত্র দ্বার সেই কুস্তোুপন্ন দ্রোণ নির্মম ক্ত অন্ত 
সকল অনায়াসে নিরাকৃত করিতে লাগিলেন । তখন ছুর্ধ্যো- 
ধনহিতৈষী দ্রোণাচাধ্য ধর্্মরাজের বিনাশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা 
সফল বাসনায় প্রাজাপত্য ও এন্দ্র অস্ত্রের প্রাছুর্ভাব করি- 
লেন। মাতগ্ক ও পিংহ খেলগামী, বিশালবক্ষা, পৃথু 
লোহিতাক্ষ, অমিততেজা, কুরুপতি যুধিষঠিরও মাহেন্দরান্ত্ 
আবিষ্ষৃত করত দ্রোণাস্্ব ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
মহারাজ ! এই রূপে অস্ত্র নকল বারম্বার ব্যর্থ হইলে, মহাবীর 
দ্রোণাচার্ধ্য ক্রোধে নিতান্ত অধীর হুইয়। যুধিষ্িরের বিনা" 
শার্থ ব্রহ্ষাস্ত্র সমুদ্যত করিলেন। মহারাজ! এ ক্রঙ্গান্ত 
প্রভাবে রণস্থল গাঁড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়৷ উঠিল। তৎ- 
কালে আমর! আর কিছুমাত্র বোধ করিতে সমর্থ হইলাম না । 
ফোধগণ সাতিশয় সন্ত্রাসিত হইল। সেই সময় কুস্তীনন্দন 
যুধিষ্ঠির স্থীয় ব্রক্ধান্ত্র দ্বার সেই দ্রোণ নিক্ষিপ্ত ক্ষান্ত 
নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার প্রধান প্রধান সৈনি- 
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কগণ সকলেই রণবিশারদ, ধনুর্দরাগ্রগণ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ জ্োণ 
ও যুধিষিরকে বারন্বার প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর আচার্ধ্য যুধিঠিরকে পরিত্যাগ পূর্ববক' সক্রোধ 
লোচনে বায়ব্যাস্্র দ্বার! দ্রুপদ সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে 
লাখিলেন। পঞ্চালগণ ফড্রোণশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া 
মহাত্বা ধনগ্তয় ও ভীমসেনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে 
লাগিল। তখন ধনপ্রীয় ও ভীমসেন সহস! প্রতিনিরু্ত হইয়া 
অসংখ্য রথদ্বারা বিপক্ষ সৈন্যগণের অভিমুখীন হইলেন 
অর্জুন দক্ষিণ পার্্স্থ ও ভীমসেন উত্তর পার্বস্থ দৈন্যগণকে 
আক্রমণ পূর্বক শরসমূহ বর্ষণ দ্বার আঁচার্ধ্যকে আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাতেজ। মৎস্য, স্যপ্রীয় ও পাঞ্চাল- 
গণ সাততগণের সহিত অর্ভ্ুন ও ভীমসেনের অনুগামী 
হইল। হেরাজন্‌্! এই প্রকারে সেই অন্ধকারার্ত নিদ্রা- 
ক্রান্ত কৌরব সৈন্যগণ মহাবীর অর্জুন কর্তৃক বিদীর্ণ হইতে 
লাগিল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও আপনার তনয় ছুর্য্যোধন 
কোন রূপেই তাহাকে বিবার্ঞএ করিতে পারিলেন না। 
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হে রাজন্! মহাবীর ছুর্য্যোধন পাওবসৈন্যগণকে সাতি- 
শয় উদীধ্যমান দর্শন ও তাহাদের পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য 
জ্ঞান করিয়। কর্ণকে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল! এক্ষণে মিত্রের 
কর্তব্যানুষ্ঠানের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অত্- 
এব তুমি আমাদিগের পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধংবর্গকে পরি- 
ত্রাণ কর। উহার নিশ্বসস্ত ভূজগগম সদৃশ মহা'রথ পাঞ্চাল, 
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কেকয়, মগ্স্য ও পীগুবগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে । $ 
দেখ, ইন্দ্রপম পরাক্রম, জয়শালী, মহাবল পাঞ্চাল ও পাগুব- 
গণ পরমানন্দে পিংহনাদ করিতেছে? 
মহাবীর কর্ণ কুরুরাজ দুর্ধ্যোধনের এই বাক্য শ্রবণানন্তর 
কহিলেন, হে মহারাজ ! অদ্য যদি দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং অর্জ্- 
নের রক্ষার্থ সমাগত হন, তাহ হইলে, আমি তীঁহাকেও 
পরাজয় করিয়া ধনগ্ুয়কে সংহার করিব । তুমি আশ্বস্ত হও। 
আঁমি সত্যপূর্ববক প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজি তোমার 
প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমাগত পাঞ্চাল ও পাওবগণকে 
বিনাশ করিয়া যেরূপ অনলসন্ভৃত কার্তিকেয় ইন্দ্রকে বিজয় 
প্রদান করিয়াছিলেন, তব্রপ তোমাকে জয় প্রদান করিব। 
হে মানদ! দেখুন, পুথাপুত্রগণের মধ্যে অঙ্জুনই সর্বাপেক্ষা 
বলবান্‌; অতএব সেই বালবদত্ত অমোঘ শক্তি তাহার প্রতিই 
নিক্ষেপ করিব। কেন ন!, মহাধন্ুদ্ধর অজ্ঞুন নিহত হইলেই 
তাহার ভ্রাতৃগণ হয় তোমার বশীভূত হইবে, না হয় পুনরায় 
অরণ্যে গমন করিবে । হে মহারাজ ! আমি জীবিত থাঁকিতে, 
আপনি বিষগ্র হইবেন না। আমি আজি নিশ্চয়ই পাঁগুব- 
গণের সহিত সমাগত পাঞ্চাল, কেকয় ও বৃঞ্ঠিবংশীয়দিগকে 
সমরে পরাজয় পুর্ববক শর নিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়। তোমাকে 
এই পৃথিবী প্রদান করিব। 
হেরাজন্! মহাবীর কর্ণ এইরূপ কহিলে, মহাঁবানু 
কৃপাচার্য্য গর্ব্বিতভাবে তাহাকে সম্বোধন পুর্ববক কহিতে 
লাগিলেন, হে সুতপুন্র! যদি তোমার বাক্যমাত্রেই কার্ধ্য 
সিদ্ধি হইত, তাহ! হইলে, তুমি থাকাতেই কুরুপতি সহায়- 
সম্পন্ন হইতেন, সন্দেহ নাই; তুমি নিয়তই কুরুরাজ সমীপে 
এইরূপ আত্মশ্ল।ঘ। করিয়) থাক; কিন্তু কখনই তোমার তাদৃশ 
পরাক্রম বা তদনুযায়ী ফল দৃষ্ট হয় নাই। হে কর্ণ! তুমি 
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রণস্থলে অনেকবার ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া 
ছিলে ; কিন্তু কখনই জয়লাভ করিতে সমর্থ হও নাই। 
যখন ধৃতরা্রতনয় গম্ধবর্গণ কর্তৃক অপহৃত হুইয়াছিলেন, 
তখন সমস্ত সৈন্যগণ সমরে প্রবৃন্ত হইয়াছিল ; কেবল তুমিই 
সর্ববাশ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। বিরাটনগরে সংগ্রাঁম- 
কালে, সমস্ত কৌরবগণ পরাজিত হইলে, তূমিও ভ্রান্গণের 
সহিত ধনগ্তায়ের নিকট পরাজিত হইয়াছিলে, হে সৃত্রপুত্র ! 
তুমি যখন একমাত্র অর্ছুনের সহি যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, 
তখন কি রূপে, কৃষ্ণসহায় পাণগ্ডবগণকে পরাজয় করিতে 
উদ্যত হইতেছ ? হে কর্ণ! আক্মশ্লাঘা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হওয়া বীরপুরুষের কর্তব্য; অতএব তুমি স্থিরভাঁবে সমরে 
সমুদ্যত হও । তুমি শারদীয় মেঘের ন্যায় বৃথা তর্ন গর্জন 
করিয়া আপনার অকুতার্থত। প্রদর্শন করিতেছ। কিন্তু রাজা 
ভুর্য্যোধন তাহ! বুঝিতে পারিতেছেন না। হে রাধানন্দন ! 
ভুমি যাঁবগু অর্জুনকে অবলোকন না করিতেছ, তাঁবু তর্জন 
গর্জন কর। 'অর্জুনকে নিক্টবন্াঁ দেখিলে, তোমার এরূপ 
তর্জন গর্জন ছুর্লভ হইবে। যতক্ষণ তুমি অঙ্ভ্ছনশরে বিদ্ধ 
না হইতেছ, ততক্ষণ তর্জন গর্জন কর; কিন্তু অর্ছনের 
শরনিকরে বিদ্ধ হইলে, আর এরূপ তর্্ভন সুলভ হইবে 
না। ক্ষত্রিরগণ বাহুবল, ব্রাঙ্মণগণ বাগ্জাল এবং মহা- 
বীর ধনঞ্জয় স্বীয় শরাসন দ্বারা শুরত্ব প্রকাশ করেন। কিন্তু 
তুমি কেবল কল্পিত মনোরথ ছারাই শুরত্ব প্রদর্শন করিয়। 
থাক। যে মহাবীর দেবাদিদেব মহাদেবকে সন্তষ্ট করি- 
য়াছেন, সেই অর্জুনকে প্রতিঘাত করা কাহারও পাধ্যায়ত্ত 
নহে৭ 

মহারাক্ত ! বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ কৃপাচার্য্যের সেই. সকল অবজ্ঞা- 
সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়। ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কহিতে লাগি- 
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লেন, হে কুপাচার্য্য ! যথার্থ বীর পুরুষেরা বর্ষাকালীন 
জলদজালের ন্যায় নিরস্তর গর্জন করেন এবং সমুচিত 
খড়ুকাল রোপিত বীজের ন্যাঁয় অবিলম্বে ফল প্রদান করিয়! 
থাকেন। সমরবিশারদ বীরগণের যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মপ্রাঘ। কর! 
আমার মতে দৌোষজনক নহে । যেব্যক্তি ষে ভার বহনে মনে 
মনে সাতিশয় যত্বপ্রকাঁশ করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে 
সাহাষ্য প্রদান করিয়া থাকেন । আমি মনে মনে যাহা! কল্পন! 
করি, তাহা কার্যে পরিণত করিয়া থাকি । হে ব্রহ্গন্‌ ! আমি- 
যদি বৃষ্চিগণের সহিত কৃষ্ণসহায় পাগুবগণকে বিনাশ করিয়। 
গর্জন করি, তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে? দুরদর্শী 
বীরগণ শরৎ্কালীন বারিদমণ্ডলের ন্যায় কদাচ বৃথা গর্জন 
করেন না। তাহার! স্বীয় সামর্ধ্যানুদারেই গর্জন করিয়। 
থাকেন। হে গোতমতনয়! আমি অদ্য সমরে যত্বপরায়ণ 
কৃষ্ণ ও অজ্ঘ্ুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ বলিয়াই 
গর্জন করিতেছি । তুমি অচিরা্ আমার গঙ্জনের ফল 
দর্শন করিবে। আজি আমি ফৃ্জরস্থলে কৃষ্ণলহায় পাগুপুত্র 
গণকে বুষ্ণিগণের সহিত নিহত করিয়। ভুর্য্যোধনকে নিক্ক- 
ন্টকে পৃথিবী প্রদান করিব। 

কৃপাচার্ধ্য কহিলেন, হে কর্ণ! আমি তোমার এই প্রলাপ 
বাক্য গ্রাহ্য করি না। তুমি নিরন্তর কৃষ্ণ, অভ্ঞুন ও ধর্ন্ারা- 
জের নিন্দা করিয়া থাক; কিন্তু দেবতা, গন্ধবর্ব, যক্ষ, মনুষ্য, 
উরগ ও পক্ষিগণেরও অজেয় ধনগ্জয় ও বাসুদেব ফাহাদের 
পক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন, মেই পাগওবগণের নিশ্চয়ই জয় 
লাভ হুইবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্গণণপ্রিয়, সত্যবাদী, 
বদান্ঃ সত্যধর্্মপরায়ণ, শিক্ষিতাস্ত্র, বুদ্ধিমান, কৃতজ্ঞ* এবং 
পিতৃদেবগণের অর্চনায় নিরত ; উহার ভ্রাতৃগণও সর্বাস্ত্র 
বিশারদ, ধর্ম্পরায়ণ, প্রাজ্ঞ, যশস্বী, মহাঁবল পরাক্রান্ত ও 
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গুরুতার্ধ্যসাধন নিরত। আর দেখ, পুরন্নর সদৃণ বিক্রমশাঁলী 
মহাবীর ধৃষ্টছ্যন্স, শিখণ্ডী, ছুর্খ তনয় জনমেজয়, চক্দ্রসেন, 
রুদ্রেসেন, কীর্ভিবন্্া, প্রব, ধর, বল্ুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহ- 
চন্দ্র, সুতেজন, গজানীক, শ্রুতানীক, বীরভদ্র, সুদর্শন, শ্রচত- 
ধ্বজ, বলাঁনীক, জয়ানীক, জয়প্রিয়। বিজয়, লব্ধলক্ষ্য, জয়াশ্ব, 
রথবাহন, চন্দ্রোদয়, কামরথ, সপুত্র বিরাট ও তদীয় ভ্রাতৃগণ, 
নষ্ুল ও সহদেব, দ্রোপদীর পুত্রগণ, রাক্ষদ ঘটোত্কচ, 
মহারাজ দ্রুপদ ও তাহার প্ুত্রগণ এবং অন্যান্য মহারথগণ 
গ্রামে তাহার সাহায্য করিতেছেন ; অতএব কিছুতেই 
উহার ক্ষয় হইবে নাঁ। হে কর্ণ! ভীম ও অর্জুন" অস্ত্রবলে দেব, 
অসুর মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, ভূজগ ও কুঞ্জরে পরিপূর্ণ 
এই নিখিল মেদিনী নিঃশেষিত করিতে অসমর্থ নহেন। ধর্্- 
রাজ যুধিষিরও ক্রোধসমুদ্দীপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই 
পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারেন । হে রাধেয়! অমিত বলশালী 
বাসুদেব ধাঁহাদের সাহাধ্যার্থ বর্ম ধারণ করিয়াছেন, তুমি 
কিরূপে তাহাকে সমরে পরাজয় করিবে ? তুমি যে, কৃষ্ণের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ করিতেছ, ইহা নিতান্ত 
অন্যায়। 
রাধানন্দন কর্ণ কৃপাচার্ষ্যের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
তাহাকে কথিতে লাগিলেন, হে ত্রহ্মন্! তুমি পাণুবদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া! যে সকল কথা কছিলে, তৎ্সমস্তই সত্য; এমন 
'কি, তাহারা তোমার কথিত ভিন্ন অন্যান্য বহুবিধ গুণগ্রামেরও 
'আধার। যদিও পৃথাপুত্রগণ যক্ষ, গন্ধবর্ষ, পিশাচ, ভূজঙ্গ, 
রাক্ষল, অনুর ও দেবগণ সমবেত দেবরাজ ইন্দ্রেরও অজেয়, 
তথাপি আমি তাহাদিগকে সেই বাসবদণ্ত শক্তি দ্বারা 
পরাজিত করিব। হে দ্বিজ! আমি বালবদত্ত শক্তি দ্বারা 
রণস্থলে ধনঞ্জয়কে মংহার করিব, লন্দেহ নাঁই। যহাবীর 
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ধনঞ্জীয় নিহত হইলে, তাহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এবং বাসুদেব 
কখনই অর্জুন শুন্য এই পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে 
না। হে গোতম পুত্র ! যদি পাঁগুবগণ এবং বান্গুদেব এইরূপে 
সকলেই নিহত হয়, তাহা হইলে অনায়াসে এই সসাগর! 
পৃথিবী করুরাঁজের বশীভূত হইবে । দেখ, এই সংসারে 
আুনীতি অবলম্বন করিলে, নিশ্চয়ই সমস্ত কার্ষ্য সিদ্ধ হইয়া 
থাকে । আমি ইহা অবগত হইয়াই তর্জন গর্জন করিতেছি। 
কিন্তু তুমি একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে বৃদ্ধ, সমরে অশক্ত ও 
পাগুবদিগের হিত1ভিলাষী ; আুতরাৎ এই অজ্ঞানত1 বশতই 
আমাকে এইরূপ অবমানিত করিতেছে । হে ছুর্্দতে! 
তুমি ষদি পুনরার আমার নিকট এইরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ 
কর, তাহা হইলে খড়গ দ্বারা তোমার জিহ্বা ছেদন করিয়া 
ফেলিব। হে ছুর্বব,দ্ধে! তুমি যে, এই কৌরব সৈন্যগণকে 
সন্ত্রাসিত করত পাওবদিগের স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছ, 
তদ্বিষয়েও আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কুরুরাজ 
ছুর্য্যোধন, দ্রোণ, শকুনি, দুর্মখ» জয়, দুঃশামন, বূষসেন, 
মদ্ররাজ শল্য, সোমদন্ত, ভূরিশ্রবা, অশ্বথথামা, বিবিংশতি 
ও তুমি তোমরা যে সংগ্রামে বদ্ধলন্নাহ হইয়া অবস্থান 
করিতেছ, তথায় বিপক্ষ ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী হুই- 
লেও কি জয় লাভ করিতে সমর্থ হয়? এ সকল কৃতাস্ত্ 
্বর্গ(লগনু, ধার্সিক, যুদ্ধকুশল বীরগণ দেবগণকেও সংগ্রামে 
নিপাতিত করিতে সমর্থ হন; উহ্বার। পাণ্ডবদিগের নিধন ও 
কৌরবদিগের বিজয় বানায় বন্দ ধারণ পুর্ববক যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবস্থান করিতেছেন। যাহা হউক, বিক্রমশালী জনগণের 
জয় লাভ দৈবায়ত্ত। দেখ, মহাত্ম! ভীগ্ম শরশয্যায়' শয়ন 
করিয়াছেন এবং সমধিক বলশালী দেবগণেরও ছুর্জীয় মহা- 
বীর বিকর্ণ, চিত্রসেন, বাহলীক, জয়দ্রখ, ভূরিশ্র বা, জয়, জলদন্ধঃ 
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কুদক্ষিণ, মহাঁরথ শল, মহাবীর অজেয় ভগদত্ত এবং অন্যান্য 
অসংখ্য বীর সংগ্রামে পাগুবগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন; 
অতএব বোঁধ হইতেছে যে, দৈব প্রতিকুলতাই এই বিনাঁ- 
শের প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। হে পুরুষাধম! তুমি 
ছুর্য্যোধনের যে সকল শক্রগণের স্তব করিয়! থাঁক, তাহাঁদি- 
গের ত শত সহস্র বীরপুরুষ নিহত হইয়াছে। হে নরাধম! 
ভূমি পাগুবগণকে সর্ববদ1 বলবান্‌ বলিয়া বিবেচন। কর; কিন্তু 
আমি তাঁহাদিগের কিছুমাত্র প্রভাব দেখিতে পাই না। যাহা 
হউক, আমি ছুর্যযোধনের হিতকামনায় সমরস্থলে পাঁগুব- 
দিগের সহিত যুদ্ধার্থ যথাশক্তি যত্র করিব; কিন্তু জয় হওয়া! 
দৈবের প্রতি নির্ভর | 
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সপ্তয় কহিলেন, হে ভূপতে ! অনন্তর মহাবীর 
অশ্বথাম! সৃতপুত্রকে কৃপাচার্য্যের প্রতি এইরূপ কঠোর 
বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়! সক্রোধচিত্তে দিংহ যেরূপ 
মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তন্রপ কুরুরাঁজ দুর্যোধ- 
নের সমক্ষেই খড়গ নিক্ষাশন পুর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবিত 
হইয়া কহিলেন, হে নরাধম! মহানুভব কৃপাচার্য্য অর্জ্- 
নের প্রকৃত গুণ সকল কীর্তন করিতেছিলেন; কিন্তু তৃমি 
বিছেষ বুদ্ধি দ্বারা ইহীকে ভঙ্দন| করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ! 
হে মু! তুমি গর্বিবিত হইয়। কিছুই লক্ষ্য করিতেছ না এবং 
ধনুদ্ধরগণের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা করিতেছ। যখন মহাবীর 
ধনগ্জয় তোমাকে পরাজিত করিয়া তোমার সমক্ষেই 

(৭৪) ম 


৫৮০ মহাভারত। 


জয়দ্রথকে সংহার করিলেন, তখন তোমার এই অস্ত্র 
কোথায় ছিল? হে সৃতকুলাঙ্গার! যিনি পূর্বের ভগবান্‌ শূল- 
পাণির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তুমি সেই অর্জুনকে 
পরাজয় করিবার নিমিত্ত কেন মনে মনে বৃথা কল্পন| করি- 
তেছ? পুরন্দর সমবেত দেবগণ ও অন্ুরগণ কৃষ্ণসহায় 
অর্জুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই । তূমি সেই অপরা- 
জিত অদ্বিতীয় বীরকে এই সকল মহীপালদিগের সহিত কি 
প্রকীরে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে ? হে ছুর্্মতে ! এক্ষণে 
এই স্থানে অবস্থান পুর্বক আমার বাহুবীর্ধ্য সন্দর্শন কর; 
আজি আমি তোমার শিরশ্ছেদন করিব । মহাবীর অশ্বথাম। 
এই কথা বলিয়া মহাবেগে তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত 
হইলেন। তদর্শনে রাঁজ। ছুর্য্যোধন ও কৃপাচার্ধ্য তাহাকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। 

হে মহারাজ! সেই সময় সুতনন্দন কর্ণ ছুর্য্যোধনকে 
কহিলেন, হে কুরুরাজ! এ ক্রাহ্ধণাধম নিতান্ত নির্বেবোধ ও 
রণশ্লাঘী; তুমি উহারে পরিত্যাগ কর। এ ছুরাত্মা এক্ষণে আমার 
ভূজবীর্্য অবলোকন করুক । অশ্বদ্থাম কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক তাহাকে কহিলেন, হে সু্তনন্দন ! আমি তোমাকে 
ক্ষমা করিলাম। কিন্ত মহাবীর ধনঞ্জয় তোমার এই দর্প চূর্ণ 
করিবেন। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রন্গন্! আপনি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমারে ক্ষমা করুন; সৃত- 
পুত্রের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করা আপনার বিধেয় নহে। 
আপ নাকে এবং কর্ণ কপ, দ্রোণ, মদ্ররাজ ও শকুনিকে অতি 
গুরুতর কার্্যভার বহন করিতে হইবে। এ দেখুন, পাণু- 
বেরা কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আস্ফালন রূরত 
আমাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছে। 

হে রাজন্‌! আপনার পুত্র রাজ! দুর্য্যোধন মহামন! অশ্ব- 
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প্বামীকে এই প্রকারে প্রসন্ন করিলে, জোঁণপুক্র ক্রোধবেগ 
সম্বরণ করিলেন। তখন শান্ত স্বভাব কৃপাচার্ধ্য অবিলম্বে 
স্বভাব অবলম্বন পুর্ব্বক কহিলেন, হে ছর্ববদ্ধি সৃতপুত্র ! 
আমরা এক্ষণে তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম; কিন্ত 
অর্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন। 

হে রাজন! অনস্তর সেই যশম্বী পাঞ্চাল ও পাণ্ত- 
বগণ মিলিত হুইয়া চতুর্দিক্‌ হইতে তর্জন গর্জন পূর্ববক 
আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন । তদ্দর্শনে বীর্ধ্যশালী 
মহাতেজা কর্ণ দেবগণ পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় কৌরবগণে 
পরিবৃত হইয়া বাহুবল অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । অনন্তর পাগডবদিগের লহিত কণের নিংহনাদ- 
সঙ্কুল ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ত হইল । মহাঁষশ! পাঞ্চাল ও পাগুব 
গণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া « এ যে কর্ণ” কোথায় কর্ণ, রে 
পুরুষাধম ! ওরে ছুরাত্মন্‌! সূতনন্দন! রণস্থলে অবস্থান পুর্ববক 
আমার সহিত যুদ্ধ কর” এই বলিয়! উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে 
আরম্ত করিলেন । অন্যান্য যৌধগণ কর্ণকে অবলোকন পুর্ববক 
রোষারুণনেত্রে কহিতে লাগিলেন যে, যাবতীয় নৃপপত্তমগণ 
এঁ গর্ববিত অল্পবুদ্ধি সূতপুত্রকে সংহার করুনা উহ্ীকে 
জীবিত রাখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, এঁ পাপাত্বা 
নিয়তই ছুর্ষ্যোধনের হিতৈষী এবং পাগুবগণের নিতান্ত 
বৈরী আর সমস্ত অনর্থের মূল; অতএব উহাকে এখনই 
বিনাশ কর। পাওৰ প্রেরিত মহারথ ক্ষত্রিয়গণ এই কথা 
কহিতে কহিতে কর্ণকে বিনাশার্থ ধাবমান হইয়া! অসংখ্য 
শরবর্ষণে চতুর্দিক্‌ সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সংগ্রাম 
বিজয়ী লঘুহস্ত বলবান্‌ সৃতনন্দন সেই কালাস্তক যমোপম 
অদ্ভুত সৈন্যদাগর ও মহাঁবল পরাক্রান্ত পাগুবগণকে অব: 
লোকন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা শঙ্কিত হইলেন ন1; 
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প্রত্যুত শরবর্ষণ পূর্বক অরাঁতি সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তখন পাগুবপক্ষীয় যৌধগণ শরবর্ষণ ও 
শরাসন কম্পন পূর্বক পুর্বে দানবগণ যেমন দেবরাজের 
সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তদ্রপ কর্ণের সহি যুদ্ধ করিতে 
লাঁগিলেন। মহাবীর কর্ণ বহুসংখ্য শর বর্ষণ পুর্ধক সেই 
ভূপালগণ নির্ধ্ক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই 
সময় সৃতপুত্র এরূপ অদ্ভুত হস্তলাঘব প্রদর্শন করিতে লাগি- 
লেন যে, বিপক্ষবর্গ মমরে যত্ববান্‌ হইয়াও তাহারে আক্র- 
মণ করিতে সমর্থ হইল না। | 

এইরূপে মহাবীর কর্ণ নৃপগণের শর সমূহ নিরাঁকৃত 
করিয়া তাহাদিগের যুগকাষ্ঠ, ঈষা, ছত্র, ধবজ ও ঘোটক সমু- 
দায়ের উপর স্বনামাঙ্ষিত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কর্ণশরনিপীড়িত ভূপাল- 
গণ ব্যাকুলিতচিভে শীতার্দিত গে সমুহের ন্যায় ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় অনখখ্য অশ্ব 
সকল গজ ও রথী কর্ণের শরে নিপীড়িত হইতে লাগিল! 
সমরে. অপরাঞ্ঞ,খ শুরগণের চতুর্দিকে বিকীর্ণ মন্তক সমুদাঁয়ে 
রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। যোধগণ ইতস্তত? নিহত, হন্যমাঁন ও 
রোরুদ্যমান হওয়াতে সমরক্ষেত্র অতি ভীষণ যমালয়ের ন্যাঁয় 
বোধ হইতে লাগিল। এ সময় মহারাজ ছুর্য্যোধন কর্ণের 
পরাক্রম দেখিয়া অশ্বর্থামাকে কহিলেন, হে ত্রঙ্গন্‌!' এ 
দেখুন, মহাবীর কর্ণ বর্ম ধারণ পুর্ব্বক বিপক্ষপক্ষ সমস্ত 
ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাণুব সেনাগণ কর্ণ 
বাণে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে । এ দেখুন, অর্জুন 
স্বায় সৈন্যগণকে কার্তিকেয় নির্জিত অন্ুরসেনার ন্যায় কর্ণ 
শরে নির্জিত দেখিয়া সুতপুত্রের বিনাশার্থ ধাবমান হই- 
তেছে। অতএব যাহাতে ধনঞ্জয় যোধগণের সমক্ষে তাহারে 


দ্রোণ পর্ণ! ৫৮৩ 


সংহাঁর করিতে না পারে, আপনি এরূপ উপায় অবলম্বন 
করুন। ছুর্য্যোধন অশ্বর্থামারে এই কথা বলিলে, অশ্বথামাঃ 
কপাচার্ধ্য, শল্য ও হার্দিক্য দৈত্য সেনাভিমুখীন দেবরাজের 
ন্যায় অর্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সুতপুত্রের রক্ষার্থ 
তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনপ্তীয় 
পার্চালগণে পরিবুত হইয়! পুরন্দর বৃত্রান্গরের প্রতি যেরূপ 
ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রপ কর্ণের অভিমুখে গমন করিলেন। 

ধৃতরা্র কহিলেন, হে সপ্রয়! সুর্ধ্যতনয় মহারথ কর্ণ 
প্রতিনিয়ত অভ্ভুনের সহিত স্পর্ধা ও তাহারে পরাজিত 
করিতে বাসনা করিয়া থাকে । এক্ষণে কর্ণ সেই জাতবৈর 
কালান্তক যম সদৃশ ক্রুদ্ধ মহাবীর ধনপগ্তীয়কে সহসা অব- 
লোৌকন করিয়া কি করিল ? 

সপ্তীয় কহিলেন, মহারাজ ! গজ যেমন গ্রত্িগজের প্রতি 
ধাবমান হয়, তদ্রপ মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জীয়কে সমাগত সন্দর্শন 
করিয়া তাহার প্রতিগমন করিলেন। মহাবীর অজ্জবন দেই মহা- 
বেগে সমাগত গূতপুত্রকে ন্ুবর্ণপুঙ্থ মজিন্গগামী শর সমুদায়ে 
সমাচ্ছন্ন করিয়! ফেলিলেন। মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে সাতিশয় 
ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে তিন শরে অজ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
মহাবীর ধনগ্রয় কর্ণের হস্তলাঘব সহ্য করিতে না পারিয়া 
তাহার উপর ত্রিশ শাণিত শর নিক্ষেপ পুর্ব্বক ক্রোধতরে 
এক নারাচে তাহার বাম হস্তের অগ্রভাগ বিদ্ধ করিলেন। 
ধনগ্তয়ের ভীষণ নারাচের আঘাতে কর্ণের হস্ত হইতে সহদা৷ 
কারক নিপতিত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত সূত্তপুত্র ত- 
ক্ষণাৎ দেই কোদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া 
নিষেফ মধ্যে অর্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন । মহা- 
বীর ধনগুয় তদ্র্শনে হাস্য করত শরনিকর নিক্ষেপ পুর্ব্বক 
কর্ণ পরিত্যক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে 
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সেই পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ বীরদ্বয় শরজাঁলে চতুর্টিক 
সমাচ্ছন্ন করিলেন। করিণীর নিমিত্ত বন্য মীতঙ্গদ্বয়ের যেরূপ 
যুদ্ধ হইয়া থাকে, তৎ্কালে কর্ণ ও অজ্ভ্কনের তব্রপ ঘোরতর 
গ্রাম হইতে লাগিল । 

অনস্তর মহাধনুদ্ধর ধনগ্জয় সৃতপুত্রের পরাক্রম অবলো- 
কন করিয়া! সত্বরে তাহার করস্থিত কার্ম্ম কের মুদ্রিদেশ ছেদন 
ও তত্তান্ত্রে চারি অশ্বকে শমন সদনে প্রেরণ পুর্ববক সারথির 
মন্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ, অশ্ব, 
সারথি ও কার্ম্মুক বিহীন হইলে, ধনঞ্জয় তাহারে চারি বাণে 
বিদ্ধ করিলেন মহাবীর কর্ণ অর্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া শল্ল- 
কীর ন্যায় শোত। পাইতে লাগিলেন এবং জীবিত রক্ষার্থ 
সত্বরে সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণ পূর্বক কৃপা- 
চার্য্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন অর্জুনশরে ক্ষত- 
বিক্ষতাঙ্গ কৌরবপক্ষীয়গণ সূতপুত্রকে পরাজিত দেখিয়া 
চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজ] দুর্য্যোধন তাহা- 
দিগকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া" নিবারণ করত 
কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণ ! তোমাদের 
পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই; এই আমি স্বয়ং অর্জুনের 
বধার্থ সমরাঙ্গনে গমন করিতেছি । আমি অবিলম্মেই অজ: 
নকে পাঞ্চালদিগের সহিত সংহার করিব। আজি আমি ধন- 
গ্রয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, অন্যান্য পাওবগণ 
যুগান্তকালের ন্যায় আমার পরাক্রম দর্শন করিবে। 
আমার শরনিকর শলত শ্রেণীয় ন্যায় তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর 
হইবে। আজি আমি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরন্ত 
করিলে, অংমার সৈনিকগণ প্রারট্কাঁলীন জলদ নির্ক্ত 
জলধারার ন্যায় আমার শরধাঁর। নিরীক্ষণ করিবে । হে বীর- 
গণ! সংগ্রামে তোমাদিগের অর্জুনের নিকট কিছুমাত্র 
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ভয়নাই। আঁমি আজি সন্নতপর্ শরনিকর দ্বারা তাহা" 
দিগকে পরাজয় করিব। মকরসঙ্কুল মহাপাঁগর যেরূপ তীর- 
ভূমি অতিক্রম করিতে পাঁরে না, তন্রূপ মহাবীর অর্জন 
আমার পরাক্তম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না । মহারাজ ! 
রাজা দুর্ষেযাধন এইরূপ কহিয়! ক্রোধারুণ নেত্রে অসংখ্য 
সৈন্য সমভিব্যাহারে অর্জনের প্রতি অভিদ্রত হুইলেন। 
তখন মহামতি কৃপাচার্য রাজা ছুর্য্যোধনকে সমরোদ্যত 
দেখিয়া মহাবীর অশ্বথ্ামাকে কহিলেন, হে ভ্রোণাক্মজ ! 
এ দেখ, মহারাজ ছুর্য্যোধন ক্রোধান্ধ হইয়! পতঙ্গরুত্ভি অব- 
লম্ঘন পূর্বক যুদ্ধার্ধ ধনগ্তীয়ের নিকট গমন করিতেছেন । উইকে 
সত্বর নিবারণ কর, নচে উনি আমাদিগের সাক্ষীতে মহা- 
বীর অর্জুন কর্তৃক নিহত হইবেন। উনি যে পর্য্যন্ত গর্জন 
শরের পথবর্তা না হইবেন, সেই অবধিই যুদ্ধস্থলে প্রাণ ধারণ 
করিতে সমর্থ হইবেন ; অতএব উনি নির্ম্দোক নির্ঘ্মক্ত ভীষণ 
সর্প তুল্য অঙ্্ুনশরে ভস্মীভূত না হইতে হইতেই উহ্ীকে 
সংগ্রাম হইতে নিবারিত কর | হে মহাত্মন্‌! আমরা উপস্থিত 
থাকিতে ছুর্য্যোধনের অসহায়ের ন্যায় স্বয়ং যুদ্ধার্থ গমন 
করা কোন মতেই কর্তব্য নহে। বিশেষতঃ হস্তী যেরূপ 
শার্দলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রপ রাজ। ছুর্ষ্যো- 
ধন অর্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে রক্ষা 
কর! সাতিশয় কঠিন হইয়া উঠিবে। 

হে রাজন্‌! অনস্ত্রবিদগ্রগণ্য দ্রোণনন্দন অশ্বথ্থাম! মাতু- 
লের বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়া আপনার পুত্র রাজা ভুর্য্যো- 
ধনকে কহিলেন, হে গান্ধারীতনয় ! আঁমি দর্বদা তোমার 
হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ঁ যত্ব করিয়া থাকি; অতএব আমি 
জীবিত সত্বে আমাকে অবজ্ঞা করিয়! স্বয়ং যুদ্ধে গমন 
কর! তোমার কর্তব্য নহে। হেছ্র্যোধন ! অর্জুনকে পরা- 
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জয় করিবাঁর নিমিত্ত তোঁমাঁর কিছুমাত্র ব্যস্ত হইবার প্রয়ো- 
জন নাই। তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। এক্ষণে আমিই 
অর্জুনকে নিবারণ করিতেছি । 

ছুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্ধন্‌! আচার্য পাঁগুবদিগকে 
পুত্রনির্বিবশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আপনিও সর্ববদ! 
তাঁহাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। এক্ষণে আমার 
দুর্ভাগ্য বশতই হউক, কিম্বা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর হিত 
সাধন কবিবাঁর নিমিনতই হউক, রণস্থলে কি জন্য যে আঁপনার 
পরাক্রম মন্দীভূত হয়, তাহা আমি অবধাঁরণ করিতে পারিনা । 
আমি 'ঘতিশয় লুরস্বভাব ; আমাকে বধিক্‌ ! বান্ধবগণ আমার 
স্ুখলাভের নিমিরভভই পরাজিত ও সাতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত 
হইতেছেন। যাঁহা হউক, হেত্রদ্ন্! আপনি ভিন্ন ইন্দ্র- 
সম পরাক্রম শত্ত্রবিদৃশ্রেষ্ঠ অন্য কোন্‌ মহাবীর সমর্থ হই- 
যাও শত্রগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে? হে অনঘ 
অশ্বামন! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। দেখুন, আপ. 
নার আস্ত্রের নিকট দেবগণও অবস্থান করিতে সমর্থ হন 
না; অঙএব আপনি আঁমাঁর অরাঁতিগণকে বিনাশ করুন। 
হে গুরুপুত্র ! আপনি অনুচরবর্গের সহিত সোমক ও 
পাঞ্চালগণের সংহাঁরে প্রবৃত্ত হউন। পরে আমরা আপনার 
ভূজবলে পরিরক্ষিত হইয়৷ অবশিষ্ট শত্রগণকে বিনষ্ট করিব। 
এ দেখুন, যশম্বী পঞ্চাল ও সোমকগণ ক্রোধান্ধ ইইয়া 
দাবাগ্রির ন্যায় আমার পৈন্যারণ্যে বিচরণ করিতেছে। অত- 
এব আপনি উহ্থাদিগকে এবং কৈকেয়দিগকে নিবারণ করুন । 
নচে উহার অর্ভুন কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আমাদিগকে 
নিঃশেষিত করিবে | হে ব্রন্মন্‌! আপনি অতিশীস্তর উহাদিগকে 
বিনাশ করুন| এই কার্য এক্ষণেই হউক বা পরেই হউক, 
আপনাকে সাধন করিতে হইবে। সাধু সিদ্ধগণ কহিয়। থাকেন 
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ধে, আপনি পাঞ্চীলগণকে সংহাঁর করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন। আপনার প্রভাবেই সমস্ত পৃথিবী পাঞ্চালশুন্য 
হইবে । হে ক্রন্মন্‌! সিদ্ধপুরুষদিগের বাক্য কখন অন্যথা হয় 
না। অতএব আপনি অনুচরগণ ধমবেত পাথ্ালগণকে বিনাশ 
করুন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের কথা কি বলিব, দেবগণও 
আপনার অস্ত্রের নিকট অবস্থান করিতে পারেন না। হে 
পুরুষশ্রেষ্ঠ । আমি সত্য কহিতেছি যে, সোমক ও পাগুবগণ 
বিক্রম প্রকাশ পূর্বক আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে 
কখনই সমর্থ হইবে না| এক্ষণে আপনি গমন করুন; আর 
বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। এ দেখুন, আপনার সৈন্যগণ 
অজ্জনশরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছে। 
হে গুরুপুত্র। আপনি নিশ্চরই স্বীয় দিব্য তেজোবলে 
প্রাঞ্চাল ও পাণগুবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন। 
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সপ্তায় কহিলেন, হে. রাজন্‌ ! আপনার পুজ্র রাজ ছুর্য্যোধন 
রণছুর্্মদ অশ্বামাকে এইরূপ কহিলে, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র 
ষেব্ধুপ দৈত্যবিনাশে যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন, তদ্রপ অরাতি- 

ংহারে যত্ব করিতে লাগিলেন ; এবং ছুর্য্যোধনকে সন্বো- 
ধন পুর্বক কহিলেন, হে মহাবাহে।! পাগডবগণ ষে আমার 
ও পিতার একান্ত প্রিয় এবং আমরা পিতাপুজ্রেও যে, তাহা- 
দিগের প্রীতিভাজন, তাহার লন্দেহ নাই; কিস্তু যুদ্ধের সময়ে 
সেবূপ হওয়। নিতান্ত অসস্ভৰ। আমি কর্ণ, শল্য, কপ ও হাদ্দি- 
ক্যের সহিত মিলিত হইয়। অসন্কুচিত চিত্তে সংগ্রাম করত 
নিমেষমধ্যে পাগবসৈন্যগণকে সংহার করিতে পারি। আর 
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যদি আমর] সংগ্রামে উপস্থিত না থাঁকি, তাহা হইলে পাগুব- 
গণও নিমেষমধ্যে কৌরবসেনাগণকে সংহার করিতে পারে। 
কিন্ত আমরা উভয়পক্ষেই যথাসাধ্য সংগ্রাম করিতেছি 
বলিয়া, পরস্পরের তেজঃপ্রভাবে পরস্পরের তেজ প্রশমিত 
হইতেছে। যাহ হউক, আমি নিশ্চন্ন বলিতেছি, পাগুবগণ 
জীবিত থাকিতে শক্রপক্ষীয় সৈন্যগণকে বলপুর্র্বক পরাজিত 
করা নিতাস্ত দুঃসাধ্য । বলবীর্ধ্যশালী পাণু,তনয়গণ আপ- 
নাদের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তাহারা অবশ্যই 
তোমার সৈন্যগণকে সংহার করিবে। তুমি নিতান্ত লুব্ধ- 
প্রকৃতি, শঠ, সর্ধ্ব বিষয়ে শঙ্কিত, অভিমানী ও পাপাত্বা;) এই 
জন্যই সর্বদা আমাদিগের প্রতি আশঙ্কা! করিয়া থাক। যাহ! 
হউক, আমি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়। প্রযত্ব সহকারে 
তোমার নিমিত্ত যুদ্ধে গমন করিতেছি । আজি আমি তোমার 
হিতলাধনার্ধ পাঞ্চাল, সোমক, কৈকয় ও পাগবগণের সহিত 
গ্রাম করিয়া বহু সংখ্যক শন্ত্রর প্রাণ সংহাঁর করিব । অদ্য 
চেদি,পাঞ্চাল ও সোমকগণ আমার শরে দগ্ধ হইয়। পিংহার্দিত 
গোসমূহের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবমান হইবে। আমি যুদ্ধে অদ্য 
এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিব যে,ধর্্মরাজ যুধিষ্টিরও সোমক- 
গণ এই জগৎ দ্রোণতনয়ময় অবলোকন করিবে। ধর্শপুক্ 
যুধিষ্ঠির পাঞ্চাল ও মোমকগণকে মদীয় শরে সংগ্রামে নিহিত 
দেখিয়া য্পরোনান্তি বিষ হইবে । ফলত অদ্য যে সকল 
বীর আমার সহিত সংগ্রামে সমাগত হইবে, আমি তাহাদের 
সকলকেই সংহার করিব । তাঁহারা কদাচ আমার হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পাইবে না। 
হে রাজন্! মহাবাহু অশ্বথামা আপনার তনয় ভুর্ধ্যো- 
ধনকে এইরূপ কহিয়! তাহার হিতের নিমিত্ত ধনুদ্ধরগণকে 
বিদ্রাবিত করত সমরক্ষেত্রে আগমন করিতে করিতে কৈকয় 
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ও পাঁঞ্চালগণকে কহিতে লাগিলেন, হে মহাঁরথ সকল! 
তোমারা স্থিরভাবে লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্বক যুদ্ধ করনত 
আমারে প্রহার কর। তখন বীরগণ দ্রোণ কর্তৃক এইরূপ 
অভিহিত হইয়া ধারাবর্া জলধরের ন্যায় নকলেই তাহার 
উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তৎুকালে মহাবীর 
অশ্বথামা ধৃষ্টছ্যন্ন ও পাগু,পুভ্রগণের সমক্ষেই তাহাদিগকে 
শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাহাদের দশজনকে ভূতলসা 
করিলেন । পাঞ্চাল ও সোমকগণ দ্রোণতনয় শরে নির্ভর 
নিপীড়িত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ পুর্ববক চতুর্দিকে পলা- 
য়ন করিতে আরম্ত করিল। মহারথধৃষ্টছ্যুন্ন তাহাদিগকে পলা- 
য়নকরিতে দেখিয়া মেঘগস্ভীর নিম্বন, ন্তবর্ণালঙ্কারবিভূষিত 
সমরে অপরাগ্ধখ এক শত রথারোহী সৈন্যে পরিবেষ্টিত 
হইয়া দ্রোণতনয়ের অভিমুখে গমন পুর্ববক তাহাকে কহিতে 
লাগিলেন, হে নির্বোধ আচারধ্যতনয়! সামান্য যোঁধগণকে 
বিনাশ করিলে, কি ফল হইবে ; যদি বীর পুরুষ হও, তাহ! 
হইলে আমার" সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি অচিরাহু 
তোমার প্রাণ সংহার করিব। তুমি ক্ষণকাল অবস্থান কর। 
মহাপ্রতাপশালী ধৃষ্টছ্ান্প এই বলিয়। অশ্বখামার প্রতি 
মন্দ্মভেদী সুতীক্ষ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মধুলোলুপ 
ষট্পদগণ যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কুন্ুমিত মহীরুহে গমন 
করে, ধুষ্টছ্যন্থনিক্ষিপ্ত ন্ুবর্ণপুঙ্খ সায়ক সকল সেইরূপ 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়। অশ্বামার শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। 
তখন সায়কহস্ত মহাবীর দ্রোণতনয় এইরূপে সাতিশয় 
বিদ্ধ হইয়। পাদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে অসম্্রান্ত চিত্তে 
কহিচ্ত লাগিলেন, হে ধৃষছ্যুন্গ! তুমি নুস্থির হইয়৷ মুহুর্ত- 
কাল অবস্থান কর। আমি শীত্রই শর দ্বারা তোমারে শমন- 
ভবনে প্রেরণ করিব। 
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শত্রনিসূদন অশ্থথামা৷ এই কথ! বলিয়া ধৃষ্টছ্যন্নকে শরনি- 
করে সমাচ্ছন্ন করিলেন । সমরছূর্শদ পাঞ্চালতনয় অশ্বর্থামাঁর 
শরনিকরে এইরূপে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাহারে কহিলেন, হে 
দ্রোণতনয়! তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ও উৎপত্তির বিষয় 
বিশেষ অবগত নহ। আমি অগ্রে দ্রোণকে নিহত করিয়া 
পরে তোমাকে সংহার করিৰ বলিয়া প্রতিজ্ঞ করিয়াছি) 
সেই নিমিত্ত দ্রোণ জীবিত থাকিতে, আমি তোমারে ৰিনাঁশ 
করিলাম নী। আমার অভিপ্রায় এই যে, এই রজনী অতি- 
ক্রান্ত হইলে, অগ্রে তোমার পিতাকে বিনাশ করিয়া পশ্চার্ 
তোমারে শমন ভবনে প্রেরণ করিব। অতএব এই সময়ে 
পাণ্বগণের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি ও কৌবকগণের প্রতি ভক্তি 
প্রদর্শন কর। তুমি জীবিত থাকিতে কদাচ আমার নিকট 
পরিত্রাণ পাইবে না। হে নরাধম! যে ব্রাহ্গণ ব্রহ্ধানুষ্ঠান 
পরিত্যাগ পুর্ববক ক্ষত্রধর্্মানুষ্ঠানে রত হয়, সে তোমার 
ন্যায় ক্ষত্রিয় কর্তৃক বধ্য হইয়! থাকে? 
হে মহারাজ! ধুষ্টছ্যুন্ন এইরূপে কটুক্তি প্রয়োগ 
করিলে, দ্বিজবর অশ্বর্থাম! তাঁহাকে থাক্‌ থাক্‌ বলিয়া 
ক্রোধারুণলোচনে দগ্ধ করতই যেন ভীষণ ভুঁজঙ্গের ন্যায় 
নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ববক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগি- 
লেন। পাঞ্চালসেনা পরিরৃত মহারথ ধুৃষটদ্যুন্ন দ্রেণতন- 
য়ের শরাঘাতে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া! কিছুমাত্র কম্পিত 
হইলেন না । প্রত্যুত স্থীয় ভূজবল অবলম্বন পুর্ববক অশ্ব- 
থামার প্রতি শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন! 
এই প্রকারে সেই ক্রোধপরায়ণ মহাধনুর্ধর বীরদ্ধয় প্রাণপণে 
পরস্পর পরস্পরের শরনিপাত নিবারণ ও চতুর্দিকে শর বৃষ্টি 
করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধচারণ প্রভৃতি খেচরগণ অশ্বথাম! 
ও ধুষ্টছ্যুন্বের এই ভীষণ সংগ্রাম দর্শন করিয়া ভীহাদিগের 
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ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন পরস্পরবধার্থী 
বিকট বেশধারী সেই বীরদ্বয় শর লমূহে দশ দিক্‌ সমাচ্ছন্ন 
করত অলক্ষিতরূপে অতি জ্ঞুন্দর সংগ্রাম করিতে লাগি- 
লেন। তৎ্ুকালে বোধ হইতে লাগিল যেন,তীহারা স্ব স্বশরা- 
সন মণ্তলীকৃত করিয়া নৃন্য করিতেছেন; এইবূপে পরস্পরবধে 
কৃতসন্কল্প সেই বীরদ্বয় অত্যাশ্চর্ধয ঘোরতর সংগ্রাম করিতে 
লাগিলেন। যোদ্ধবর্গ তাহাদিগকে অরণ্যমধ্যবর্তী মাতঙগ- 
ছয়ের ন্যায় সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়! ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। হছে মহারাজ! তখন সেই তীরুগণের ভয়বর্ধন 
ঘোরতর সংগ্রামে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া 
দিংহনাদ পরিত্যাগ, শঙ্খধ্বনি ও বন্ুবিধ বাদ্য বাঁদন করিতে 
লাগিল। কিয়ণ্ক্ষণ এ সংগ্রামে কাহারও জয় পরাজয় 
লক্ষিত হইল না। 

অনন্তর মহাবীর অশ্বর্থাম! ধৃষ্টদ্যুন্দের কোদও, ধ্বজদও, 
ছত্র, অশ্বচতুষ্টয়, পার্্রক্ষকদ্বয় ও সারথিকে ছেদন করিয়! 
সম্নতপর্বব সায়'কসমূহ বর্ষণ পুর্ববক সহত্র সহস্র পাঞ্চালদৈন্য 
বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন । তখন পাগুবসৈন্যগণ দেব- 
রাঁজ ইন্দ্রের ন্যায় অশ্বথামার সেই অদ্ভুত কার্ধ্য দর্শন করিয়। 
সাঁতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন অশ্বথথামা এক এক শত 
শরে, এক এক শত পাঞ্চালকে, স্শাণিত তিন তিন শরে 
তিন মহাবীরকে সংহার করত ধুষ্টছ্যুন্ন ও ধনপ্তীয়ের সাক্ষা- 
তেই বনুসংখ্যক পাঞ্চালকে নিহত করিলেন। মহাসংগ্রাষে 
প্রবৃস্ত পাঞ্চাল ও স্যগুয়গণ অশ্বথথামার শরে সাঁতিশয় নিপী- 
ডিত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ পু্বর্বক চতুর্দিকে ধাবমান 
হইল। তখন তাহাদিগের রথধ্বজ সকল চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
হইতে লাগিল। 

হেরাজন্! এইরূপে মহাবীর অশ্বশ্থামা বিপক্ষগণকে 
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পরাজয় করিয়া বর্ধাকালীন জলধরের নাঁয় গভীর গর্জন 
করিতে আরম্ত করিলেন যেরূপ অগ্নি যুগান্তকালে ভূ 
সকলকে ভন্মাসা করিয়! থাকে, সেইরূপ দ্রোণতনয় 
অসংখ্য বীরণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন কৌরব. 
সৈন্য লনকল দেই অরাতিনিপাতন দেবরাজ সদৃশ দ্রোণ- 
ভনয়কে সমুচিত প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। 


ত্রকষষ্টাধিক শততম অধায়। 


হে মহারাজ! গনস্তর ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন 
অশ্ব্থাযাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদর্শনে রাঁজা দুর্ষেণা- 
ধন দ্রোণাচার্যের সহিত পাগুবগণের প্রতি ধাঁবমাঁন হুই- 
লেন। তশুকাঁলে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আর্ত হইল। 
রাজা! যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া অন্বষ্ঠ, মালব, বঙ্গ, শিবি ও ত্রিগর্ত- 
দিগকে শমনলদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন মহাবীর 
ভীমসেন যুদ্ধদুর্্দ অভীষাহ ও শুরসেনদিগকে শর সমূহে 
ছেদন করিয়া শোণিত ধারায় ভূতল কর্দমময় করিলেন। 
মহাবল পরাক্রান্ত অর্ভভ্বনঃ যৌধেয়, অক্দ্রিজ, মদ্রক ও মালব- 
দিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । হস্তী মকল বেগীমী 
শর দ্বার লমাহত হইয়। শূঙ্গদ্বয়সম্পন্ন ভূধরের ন্যায় ধরাতলে 
নিপতিত হইল। করিশুণু সমুদয় খণ্ড খণ্ড ও ইতস্তত বিলু- 
ঠিত হওয়াতে সমরক্ষেত্র চঞ্চল ভুজগ সমুদায়ে পরিবৃত 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কনকচিত্রিত ছত্র সমুদয় *ইত- 
স্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে রণভূমি চন্দ সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ 
পরিবৃত গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভা! ধারণ করিল । 


দ্রোখ পর্ব ৷ ৫৯৩ 


তখন দ্রোগাঁচার্যের রথাভিমুখে নির্ভয়ে সংহার কর, 
প্রহার কর, বিদ্ধ কর, ছেদন কর, এই প্রকার ভয়ঙ্কর 
শব্দ সমুখিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ রোষ- 
পরবশ হইয়া সমীরণ যেরূপ মেঘমগুল অপপারিত 
করে, তদ্রপ বায়ব্যান্ত্র দ্বারা পাঞ্চল্গণকে বিদ্রাবিত 
করিতে আরম্ত করিলেন। পাঞ্চালগণ দড্রোণশরে সমাহত 
হইয়! ভীমসেন ও মহাবীর পার্থের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন 
করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন ও অর্জুন তদর্শনে 
অপংখ্য রথারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তথায় 
সমুপস্থিত হইলেন এবং অজ্জুন দ্রোণাচার্যের দক্ষিণ 
পার ও ভীমসেন বাম পার্থ অবলম্বন পুর্ববক তীহার প্রতি 
নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল, স্যঞ্তীয়, 
মৎস্য ও সোমকগণ ভীমসেন ও পার্ঘের অনুগামী হইলেন। 
তদ্দর্শনে রাজ! ছুর্য্যোধনের পক্ষীয় মহারথগণ অসংখ্য সৈন্যে 
পরিৰৃত হইয়া আচার্য্যের সাহাষ্যার্থ তীহার নিকট গমন করি- 
লেন। তখন দিঞ্াগুল প্রগ।ঢ অদ্ধকীরে সমাচ্ছন্ন এবং সৈন্য- 
গণও নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল। মহাবীর ধনগীয় ইত্য- 
বরে কৌরবস্ন্যেগণকে পুনরায় বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। সৈন্যগণ অজ্ঞ্বনশরে একান্ত নিপীড়িত হইয়। চতুর্দিকে 
পল]ুয়ন করিতে আ'রস্ত করিল এবং কোন কোন নৃপতি 
স্বস্ববাহন পরিত্যাগ পুর্ব পার্ঘতয়ে ভীত হইয়! চতু- 
দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ, 
রাজ। ছুর্য্যোধন ও অন্যান্য যোধগণ কোনক্রমেই তাহা- 
দিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। 


৫৯৪ মহাভারত । 
দ্বিষক্ট্যধিক শততম অধ্যায় । 


সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন! এ সময় মহাবীর সাত্যক্ি 
মোমদত্তকে শরাসন বিকম্পিত করিতে দেখিয়। ক্রোধভরে 
স্বীয় সারথিকে কহিলেন, হে সূ! আমাকে শীঘ্র সোম- 
দত্তের নিকট লইয়া চল। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, এ 
কুরুকুলাধম বাহিলকপুভ্রকে সংহার না করিয়া সংগ্রাম 
হইতে প্রতিনিবৃস্ত হইব না। সারি সাত্যকির আদেশানু- 
সারে মনোমারুতগামী, শঙ্খবর্ণ, অকস্ত্রাধীতসহিষু্, সিন্ধু- 
দেশীয় অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। পূর্বে 
অন্মুরবধোদ্যত দেবরাজ ইন্দ্রের অশ্বগণ তাহাকে যেরূপ 
বহন করিয়াছিল, মহাবল সাত্যকির অশ্বগণও ভীহাকে 
সেইরূপ বহন করিতে লাগিল । তখন মহাবাহু সোমদন্ত 
সাত্যকিকে মহাবেগে যুদ্ধ ভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া 
জলধারার ন্যায় শরধারা বর্ণ পূর্বক জলধর যেরূপ 
দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ তাহাকে সমাচ্ছন্ন 
করিলেন। সাত্যকিও অসন্ত্রান্তচিত্ে শরনিকর দ্বারা কুরু” 
পঙ্গব সোমদত্তের চতুর্দিক্‌ সমারৃত করিতে লাগিলেন। 
তখন মহাবীর দোমদন্ত ষষ্টিশরে মধুকুলসস্ভুত সাত্যকির 
বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবলশালী সাত্যকিও তাহাকে 
অসংখ্য শাণিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! 
এইরূপে এ মহাবীরদ্ধয় পরস্পরের শরসমুহে ক্ষতবিক্ষত ও 
শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বসস্তকালীন নুপুষ্পিত কিংশুক 
তরুর ন্যায় শোভ| ধারণ করিলেন। তৎ্কালে তাহার! 
রোষারুণনেজে পরস্পরকে দগ্ধ করিয়াই যেন রথবঝ্কে 


দ্রোণ পর্থ। ৫৯৫ 


সগুলাকাঁরে বিচরণ করত বারিধারাঁবর্ধী বাঁরিদের ন্যায় ভীষণ 
মুর্তি ধারণ পূর্বক রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ 
দুই বীর শরক্ষত গাত্র হইয়! শল্পকীদ্বয়ের ন্যায়, হেমপুঙ্ছ 
শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোতবিরাজিত বনস্পত্তি- 
ছয়ের ন্যায় এবং শরসন্দীপিত গাত্র হইয়া উক্কাসমারৃত 
কুঞ্রদ্য়ের ন্যায় শোভমান হইলেন । 

তখন মহাবীর সোষদন্ভ অর্দচন্্র বাঁণ দার! সাঁত্যকির 
শরাসন ছেদন পুর্র্বক প্রথমতঃ তাহাকে পঞ্চবিংশতি শরে 
বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি দশ শর নিক্ষেপ করি_ 
লেন। মহাবীর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ অন্য এক সুদৃঢ় শরান 
গ্রহণ পুর্র্বক সোমদভকে পাঁচ বাঁণে বিদ্ধ করিয়! সহাসা মুখে ভল্ল 
দ্বারা তাহার হেমময় ধ্বজ ছেদন করিয়! ফেলিলেন। সোমদন্ত 
স্বীয় রথকেতু ভূতলে পাতি দেখিয়া অসন্ত্রান্ত চিন্তে সাত্য- 
কিকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি অতি- 
মাত্র ত্ুদ্ধ হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্রান্্র দ্বারা ধনুদ্ধর সোঁমদভের 
করস্থিত শরাসন ছেদন পুর্ববক হেমপুজ্খ সন্নতপর্বব শত বাণ 
দ্বারা তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবলশালী 
মহারথ সোমদত্তও শীঘ্র অন্য শরাসন গ্রহণ পুর্ববক যুযুধানকে 
শর সমূহে আরৃত করিলেন । মহাবীর সাত্যকি তদদর্শনে 
ক্রোবুপরবশ হইয়া! পসোমদত্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিলে, 
সোমদত্তও তাহাকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আঁরন্ত 
করিলেন। এ সময় ভীমসেন সাত্যকির সীহাষ্যার্থ সোম- 
দর্ভকে দশ শরে প্রহার করিলেন। সোমদন্ত তদর্শনে 
অসস্ত্রান্তচিন্তে ভীমসেনকে শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তদনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি সোমদভের 
বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া সুদৃঢ় পরিঘাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। 
কুরুকুলস্ভৃত সোমদত্ত সেই ভীষণ পরিঘ মহাবেগে আগ" 

(৭৬) মম 


৫৯৬ মহাভারত । 


মন করিতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে উহা! ছুই খণ্ডে 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! মেই লৌহময় মহান্‌ 
পরিঘ সোমদত্তশরে দ্বিধা ছিন্ন হইয়1 বজ্জজবিদারিত গিরি- 
শিখরের ন্যায় নিপতিত হইল । 

অনন্তর শিনিবংশসম্ভৃত সাত্যকি সহীপ্যবদনে এক তল্লাস্ত 
দ্বারা সৌমদর্তের শরাসন ও পাঁচ শর দ্বারা শরমুষ্তি ছেদন 
করিয়! চারি শরে অশ্বগণকে যমসদনে প্রেরণ করত আনত- 
পর্বব তল্লাস্ত্র দ্বারা সারথির শিরশ্ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। 
তৎ্পরেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শিলাশাণিত ন্তুবর্ণপুঙ্গ 
প্রজ্বলিত অনলতুল্য এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন । মহা- 
রাজ! সেই পৈনেয়নির্্মক্ত শর শ্যেন পক্ষীর ন্যায় মহী- 
বেগে সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল । রথিপ্রবর মহা- 
বাহু সোমদন্ত সেই শরদার! অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে 
নিপতিত হইবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কুরুসেনাগণ 
মহারথ সোমদত্তকে নিহত দেখিয়! বহুসংখ্যক রথ সমতি- 
ব্যাহারে সাত্যকির প্রতি অভিদ্রত হইলেন। 

এ দ্রিকে পাণ্ডবগণ সমস্ত প্রতদ্রক ও অসংখ্য সৈন্য 
সমভিব্যাহারে দ্রোণসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন । ধর্ম 
নন্দন যুধিঠির ক্রোধপরবশ হইয়া ড্রোণের সাক্ষাতেই 
তাহার সৈনিকগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাঁগিলেন। মহা- 
তেজা দ্রোণাচার্্য তদ্দর্শনে ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া 
দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবৎ স্তৃতীক্ষ 
সাত শর নিক্ষেপ পূর্বক তাহাকে বিদ্ধ করিলেন । ধর্ম্মরাজ 
যুধিষঠিরও ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে পাঁচ বাণ দ্বারা প্রতি- 
বিদ্ধ করিলেন। দ্বিজসন্তম দ্রোণ যুধিষ্টিরের শরনিকরে গাঢ়- 
তর বিদ্ধ হইয়া! ক্রোধে স্যকণী লেহন করত তাঁহার ধ্বজ ও 
বার্শক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজসন্রম যুধিষ্ঠির ত€- 
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ক্ষণাঁৎ অন্য এক নুদৃঢ় শরালন গ্রহণ পূর্বক অশ্ব, সারথি, 
ধ্বজ ও রথ সমবেত দড্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সক- 
লেই চমণ্কৃত হইল। দ্বিজসন্তম দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের শর সমূহে 
প্রপীড়িত হইয়া এমনি কাতর হইলেন যে, তগুকাঁলে 
তাহাকে মুহুর্তকাল অবসন্নভাবে রখোপরি অবস্থান করিতে 
হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধা- 
হ্বিত চিত ভূজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাম পরিত্যাগ করত বায়ব্যান্ত্ 
নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলশালী যুধিষ্ঠির নিভীঁক চিন্তে 
স্বীয় অস্ত্র দ্বারা, সেই: বায়ব্যান্্র নিরাকৃত করিয়। দ্রোণের 
সুদীর্ঘ চাপ ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। 

এঁ সময় মহাত্মা বাসুদেব কুস্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনাকে যাহা 
কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি দ্রোণের সহিত যুদ্ধে 
বিরত হুউন। উনি সমরস্থলে আপনাকে গ্রহণ করিবার 
নিমিত্ত যত্ব করিতেছেন; অতএব উহার সহিত যুদ্ধ কর! 
আপনার কর্তব্য নহে। বিশেষতঃ যিনি উহার বিনাশার্থ 
এই জগতীতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই উহীকে 
সংহার করিবেন; অতএব আপনি দ্রোণাচার্ধ্যকে পরিত্যাগ 
পুর্ববক যে স্থানে রাজা ছুর্য্যোধন অবস্থান করিতেছেন, সেই 
স্থানে গমন করুন। নরপতিগণের নরপতি ভিন্ন অন্য কাহারও 
সহিত সংগ্রীম করা! অভিপ্রেত নহে। অতএব মহাবল পরা- 
ক্রাস্ত ভীম যে স্থানে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, 
আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুহে পরিবরৃত হইয়! সেই স্থানে 
গমন করুন। 

অরিনিসূদন ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা! বান্থদেবের এই কথ। 
শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করত ভ্রতবেগে ভীমসেন সমীপে 
গমন পূর্বক দেখিলেন, মহাবীর বুকোদর বিরৃতানন অস্ত 
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কের ন্যায় কৌরবসেনা বিনাশ করিতেছেন। তখন ধর 
নন্দন যুধিষ্ঠির -প্রারুট্কাঁলীন জলদগর্জন সদৃশ রথনির্ধঘোষে 
বন্ুধাতল নিনাদিত করিয়া শক্রহস্তা ভীমসেনের পাঞ্চিদেশ 
গ্রহণ করিলেন। এ দিকে দ্রোণাচার্য্যও সেই প্রদোষ সময়ে 
পাঞ্ালদিগকে বিদ্রোবিত করিতে লাগিলেন। 








ত্রিষষ্টাধিক শততম 'অধায় । 


হে রাঁজন্! এইরূপে সেই উভয় পক্ষের ঘোরতর সংখ্ৰাম 
প্রবর্তিত এবং অন্ধকাঁর ও ধুলিজালে ভূমগ্ডুল সমারৃত হইলে, 
ক্ষত্রিয়প্রধান যোধগণ পরস্পরকে আর অবলোকন করিতে 
সমর্থ হইলেন না। তৎ্কালে তীহারা কেবল স্বস্ব নাম 
কীর্তন ও অনুমানদ্বার! সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । অস্মাৎু- 
পক্ষীয় মহাবীর দ্রোণ, কূপ ও কর্ণ এবং বিপক্ষ পক্ষীয় ভীম, 
ধৃষ্টদ্যুন্ন ও সাত্যকি ইহীর! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে বিক্ষো- 
ভিত করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা চতুর্দিকে ধাবমাঁন 
হইল এবং স্বলিতবুদ্ধি হুইয়৷ পরস্পরকে সংহার করিতে 
লাগিল। সহত্র সহস্র মহারথও সেই ঘোরতর অন্ধকারে 
একান্ত বিমোহিত হইয়। পরস্পর সম্প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। 
প্রধান প্রধান বীরগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ সেই ঘোরতর 
তিমিরারৃত রণস্থলে নিতান্ত শঙ্কিত ও বিমোহিত হইতে 
লাগিল। 

ধৃতরাস্ী কহিলেন, হে সঞ্জয় !* তোমরা পাগুবগণ কর্তৃক 
সমালোড়িত ও হীনতেজ এবং গাঁডতর অন্ধকারে নিমগ্ন 
হইলে, তোমাদিগের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল ? 
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আঁর কি রূপেই বা সেই তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে অন্ন পক্ষীয় 
ও পাগুব পক্ষীয় সেনাঁগণ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ? 

সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন্‌্! এ সময় সেনাঁপতিগণ দ্োঁণের 
অনুমতিক্রমে হতাঁবশিষ্ট সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় 
ব্যহ নির্মাণ করিলেন। উহার অগ্রভাগে দ্রোণাচার্য্য, পশ্চা- 
দাগে শল্য এবং উভয় পার্খে অশ্বথামা ও শকুনি অবস্থিত 
রহিলেন। রাজা দুধ্যোধন স্বঞ্ং সেই সৈন্যগণের তত্বাব- 
ধারণ করিতে লাগিলেন এবং পদাতিগণকে সান্তনা পূর্বক 
কহিলেন, হে পদাতিগণ! তোমরা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ 
পূর্বক প্রজবলিত প্রদীপ সকল গ্রহণ কর। পদাতিগণ তাহার 
আজ্ঞানুসারে প্রন্ৃস্ট-চিন্তে প্রস্বলিত প্রদীপ সকল গ্রহণ 
করিল | দেবর্ধি, গন্ধর্বব, বিদ্যাধর, অপ্দর, নাগ, যক্ষ ও কিন্নর- 
গণও কৌতুহ্লাক্রান্ত হইয়া গগনমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক 
প্রদীপ গ্রহণ করিলেন। দিগ্দেবন্তারা এবং মহর্ষি নারদ ও 
পর্বত রাজা ঢুর্ধ্যোধনের হিতসাধনার্ঘ সুগন্ধি তৈলসংযুক্ত 
প্রদীপ সকল তন্তরীক্ষ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
তখন সেই ঘোরতর সংগ্রামে প্ররুন্ত সৈন্য সকল অনলপ্রভা 
এবং মহ্থাহ আভরণ ও প্রহারার্৫থ নিক্ষিপ্ত মার্জিত দিব্য আস্তর- 
প্রভার উন্ভানিত হইয়া উঠিল। কৌরবগণ প্রতি রথে পাঁচ 
পাঁচ» প্রতি গজে তিন তিন ও প্রতি অশ্বে এক এক প্রদীপ 
প্রস্বালিত করিলেন। তখন সেই দীপমালা আপনার সেনাঁ- 
গণকে আলোক প্রদান করিতে লাগিল। সেনাগণ দীপহস্ত 
পদাতিগণ কর্তৃক পরিশোভিত হইয়া নভোমওলস্থ বিদ্যুদ্দাম 
বিলমিত জলদাঁবলির ন্যায় দৃষ্ভিগোচর হইল। মহারাজ! 
এইরূপ সৈন্য সকল প্রকাশিত হইলে, অনলসম তেজন্বী, 
হেমবর্ধ্বধারী দ্রোণাচার্ধ্য তাহাদিগের মধ্যগত হইয়। মধ্যাহৃ- 
কালীন প্রচণ্ড মার্ভগ্ডের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। 
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হে আজমীট়! তগুকালে প্রদীপপ্রভ। স্বর্ণময় আভরণ, নিষ্ক, 
তুণীর ও নুশাণিত অস্ত্রপমুহে নিপতিত হইয়া প্রতিফলিত 
হইতে লাগিল এবং শৈক্য লৌহময় গদা, শুভ্রবর্ণ পরিঘ, 
রথশক্তি ও শক্তি সকল বীরগণ কর্তৃক বিঘুর্ণিত হইয়! পুনঃ 
পুনঃ প্রদীপ নকলের প্রতিপ্রভা উৎপাদন করিল। ঘযোঁধ- 
গণের ছত্র, চামর, অসি, প্রদীপ্ত মহোক্কা ও দোছুল্যমাঁন 
বর্ণমালা সকল সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। মহারাজ! 
এইরূপে মেই সকল সৈন্য অস্ত্র, দীপ ও আভরণপ্রভায় 
সাতিশয় প্রকাশমান হইল। রুধিরলিপ্ত ন্ুশাঁণিত শস্ত্র সমু- 
দাঁয় বীরগণ কর্তৃক বিধুনিত হইয়া প্রার্ট্কালীন বিদ্ধ্যতের 
ন্যায় প্রভাজ্বাল বিস্তার করিতে লাগিল। শক্রসংহারার্থ 
মহাবেগে ধাবমান, কম্পিত কলেবর জনগণের মুখমণ্ডল সমী- 
রণ সঞ্চালিত মহাপদ্মের ন্যায় শৌভমান হইল। অধিক বি, 
তত্কালে পাদপদল সমাচ্ছন্ন মহারণ্য প্রচণ্ড দাবানলে প্রস্ত- 
লিত হইলে, দ্িবাকরের প্রভ। যেমন সমধিক হইয়! থাকে, 
তজ্রপ সেই মহাভয়ঙ্কর সময়ে কৌরুবসেনাঁগণের প্রভা অপে- 
ক্ষাকৃত অধিক হইয়া উঠিল? 

তখন পাগবগণ অস্মৎ পক্ষী সৈন্যগণকে দীপমালায় 
প্রকাঁশিত নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় সৈম্যমধ্যে পদাতিগণকে 
প্রবোধিত করত সেই কার্ষ্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তাহারা প্রতি গজে সাত পাত, প্রতি রথে দশ দশ, প্রতি 
অশ্বের পৃষ্ঠে ছুই ছুই প্রদীপ প্রন্থালিত করিলেন । ধজ্জ এবং 
সমস্ত সেনার পার্শ্ব পশ্চাঁৎ, অগ্র ও মধ্যভাগে অনংখ্য দীপ 
প্রস্বলিত হইল। হেরাজন্! এইরূপে সেই উভয় পক্ষীয় 
সৈন্যমধ্যে অসংখ্য দীপ প্রস্বলিত হইতে লাখিল।” গজ, 
অশ্ব ও রথের উপর এবং পদাতিদিগের হস্তে অসংখ্য দীপ 
থাকাতে পাগুবসেনা আলোঁকময় হইল। হে রাজন্! দেই 


ভ্রোণ পর্থ। ৬০১ 


সকল সৈন্য দীপদ্বার। উদ্ভাসিত হইয়। সুধ্যাভিতপণ্ড অনলের 
ন্যায় অধিকতর কেজস্বী হইয়া! উঠিল। উভয় পক্ষীয় প্রাদীপ- 
প্রভায় পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিক্‌ বিদিকৃ আলোকময় হইলে, 
আপনার ও পাগুবদিগের সৈন্য সকল সুস্প্টরূপে নিরী- 
ক্ষিত হইতে লাঁগিল। দেবনা, গন্ধর্বব, যক্ষ, অপ্নর ও সিদ্ধ- 
গণ নভোমগ্ুলগত আলোকপ্রভাবে উদ্বোধিত হইয়! তথায় 
সমাগত হইলেন। তখন সেই সমরভূমি দেব, গন্ধর্বব, অপ্নর] 
ও সিদ্ধগণ এবং রণনিহত স্বর্গারোহণে প্রবৃন্ত যোদ্ধ,বর্গে 
সমাকুল হওয়াতে সুরলোঁকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
& সময় সেই হস্তী, অশ্থ ও রথসমুছে সমাকুল, দীপ সমুদায়ে 
প্রদীণ্ত, নিহত ও পলায়িত অশ্বগণে সঞ্কুল, সংরদ্ধ যৌধ- 
গণে সমাকীর্ণ, অসখখ্য নরনাগাশ্বসম্পন্ন সৈন্য সকল সুরান্ুর 
ব্যহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এ সমরে শ্তি- 
সমূহ প্রচণ্ড বায়ু, রথ সমুদায় মেঘ, গজ ও অশ্বগণের গতীর 
গর্জন মহানির্ঘোষ, শোণিত-প্রবাহ জলধার। স্বরূপ বোধ 
হইল। মহারাজ! সেই অনলকল্প সমরে মহাত্মা! দ্বিজশ্রেষ্ঠ 
দ্রোণ বর্ধাবসানে প্রচণ্ড কিরণ-বিকীর্ণকারী মধ্যাহু-কাল্টুন 
দিবাকরের ন্যায় সৈন্যগণকে শরনিকরে সন্তাপিত করিতে 
লাগিলেন। 


চত্ুুঃষঞ্ট্যধিক শততম অধাায়। 


হে রাজন্! এইরূপে সেই ধুলিপটল সমাচ্ছাদিত সম- 
রাঙ্গম প্রদীপশিখায় প্রকাশিত হইলে, রথিগণ পরস্পরকে 
সংহার করিবার অভিলাষে শস্ত্র, প্রা ও অপি গ্রহণ পুর্ববক 
তথায় উপস্থিত হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগি- 


৬০২ মহাভারত । 


লেন। এ সময় সেই সহস্র সহস্র প্রদীপ, রত্ব খচিত হেম- 
দণ্ড ও দেব গন্ধবর্ব গৃহীত গন্ধতৈলে স্ুবীসিত সমধিক 
প্রোদ্দীপ্ত দীপের প্রায় রণস্থল গ্রহপরিপুর্ণ গগনমগুলের 
ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহোক্ষ। সমুদায় লোঁকাভাবে 
পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন, প্রস্বলিত হই! 
উঠিল। প্রারৃট্কালীন প্রদোষে মহীরুহ সকল খদ্যোত 
পরিপূর্ণ হইয়া যেরূপ সুশোভিত হয়, দি্বগুল প্রদীপ 
' প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হইল। 
তখন কুরুরাজ ছুর্য্যোধনের আদেশানুসারে হস্তযারোহিগণ 
হন্তযটারোহিগণের সহিত এবং রধিগণ রথিগণের সহিত 
কুতৃহল সহকারে অতি ভীষণ সংখ্রাম করিতে আরন্ত 
করিল। হে রাজন্‌! এই রূপে সেই চতুরঙ্গিণী সেনা অতি 
ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে ভূপাল- 
গনকে সংহার করিয়া কৌরব সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

ধৃতরাস্র কহিলেন, ছে সগ্য়! একান্ত ছুদ্দর্ব ও নিতান্ত 
ত্বসহিষু মহাবীর ধনগুয় ক্রুদ্ধ চিন্তে আমার পসৈন্যমধ্যে 
প্রবেশ করিলে, তোমাদিগের চিত্তকি প্রক্কার হইল ? এবং 
আমার তনয় দুর্য্যোধনই বা তৎ্কালোচিত কি কর্তব্য অব- 
ধারণ করিল? কোন্‌ কোন্‌ বীর ধনগ্তরের প্রত্যুদূগমন 
করিলেন? আর কোন্‌ কোন্‌ বীরই বা সময়ে আচার্ধ্য 
দ্রোণকে রক্ষ। করিতে নিযুক্ত হইলেন? হে সঞ্জয়! মহাবীর 
দ্রোণাচার্ধ্য য্কালে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তণ্কালে 
কোন্‌ কোন্‌ বীর ভাহার দক্ষিণচক্র ও কোন্‌ কোন্‌ বার 
তাহার বামচক্র এবং কোন্‌ কোন্‌ বীরই বা তাহার 
পশ্চান্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন? আর কাহারাই বা 
তাহার অভিমুখে গমন করিলেন? হে সপ্তায়! যিনি 


দ্রোণ পর্ব । টি 


রখবর্তরেনৃত্য করিতে করিতে পাঞ্চাল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, মেই মহাবীর ড্রোণাচার্যয কি প্রকারে কাল- 
কবলে নিপতিত হইলেন? হে সগুয়! তুমি শত্রুপক্ষীয়দিগকে 
অব্যগ্র, অপরাজিত ও হৃষ্ট এবং মণুপক্ষীয় রথিগণকে রথ- 
বিহীন ও অন্যানা যোধগণকে বিনষ্ট, বিবর্ণ ও বিপ্রকীর্ণ 
বলিয়া নির্দেশ করিতেছ। 
সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! রাজ! দুর্য্যোধন সঃ» 

মার্থা দ্রোণাচার্যের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া! সেই 
যামিনীতে স্বীয়, বশবর্তী ভ্রাতা মহাবল পরাক্রাস্ত বিকর্ণ, 
চিত্রমেন, সুপাশ্ব, দুর্ধর্ষ ও দীর্ঘবাহু এবং তাহাদিগের 
পদানুগগণকে কহিলেন যে, তোমরা যত্বপুর্বক ত্রোণাচার্য্যের 
পশ্চান্তাগে অবস্থান করত তাহাকে রক্ষা কর। হাদ্দিক্য 
তাহার দক্ষিণ চক্র এবং শল্য বাম চক্র, হতাবশিষ্ট ত্রিগর্ত- 
দেশীয় মহাবীরগণ তাহার পুরোভাগ রক্ষার্থ নিযুক্ত হউন। 
আচার্য্য দ্রোপ ক্ষমাশীল; বিশেষতঃ পাগুবগণ নিতান্ত যত 
সহকারে সহগ্রামে প্রবুন্ত হইয়াছে । অতএব তোমরা সকলে 
এক মতাবলম্বী হইয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। আচার্ধ্য ড্রোণও 
বপবান্‌্, ক্ষিপ্রহস্ত ও বিক্রমশালী। সৌমকগণসমবেত 
পাগুবগণের কথা কি বলিব, তিনি একাঁকী দেবগণকেও 
পরাস্তয় সমর্থ হন। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়! 
মহাবীর ধুষ্টছ্যুন্ন হইতে ভুর্দর্য দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে 
যত্ববান্‌ হও । পাগুবসৈন্যমধ্যে ধৃষ্টছ্যন্বব্যতীত আর কেহই 
ত্বোণকে পরাজয় করিতে সমর্ধথ হইবে না; অতএব তোমর1 
জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকে . বক্ষা করিলে, তিনি 
অনায়ামে সোঁমক ও স্যপ্ীয়ণকে নির্মল করিতে সমর্থ 
হইবেন। সেনামুখস্থিত সুঞ্জয়গণ বিনষ্ট হইলে, অশ্বথথামা 


নিশ্চয়ই ধষ্টদ্যু্নকে সংহার করিতে পারিবেন। মহাবীর 
(৭5) ম 


সির? মহাভারত। 


ধনপ্ীয় কর্ণের নিকট পরাঁজিত হইবে এবং আমিও বর্শধারী 
বূকোদর প্রভৃতি অবশিষ্ট পাঁগুবদিগকে পরাজয় করিব। 
তাহা হইলে অন্যান্য যোধগণ সহস! বীর্ধ্যহীন ও আমার 
অনস্তকালব্যাপী জয় লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব 
তোমর! সমরাঙ্গনে মহাবীর (্রোণকে রক্ষা কর। 

হে ভারত! আপনার তনয় রাজ! ভুর্য্যোধন সেই 
রজনীযোগে সৈন্যদিগকে এইরূপ অনুমতি করিলে পর, 
বিজয়াভিলাষী উভয় পক্ষীয় সৈন্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপ- 
স্থিত হইল। মহাবীর ধনপ্য় কৌরব সৈন্যদিগকে এবং 
কৌরবগণ ধনঞ্জয়কে বন্বিধ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত করিতে 
প্ররত্ত হইলেন। মহাবীর অশ্বর্থামা ভ্রপদরাজকে এবং 
দ্রোণণচার্্য স্যপ্তয়গণকে সন্নতপর্বব শরজাঁলে সমাচ্ছন্ন করিতে 
লাগিলেন। তখন সেই পরম্পর প্রহারে প্রবৃত্ত পণ্ড, 
পাঁঞ্চাল ও কৌরৰ সৈন্যগণের ঘোরতর আর্তনাদ সমুখিত 
হইল। হে রাজন্! সেই নিশাকালে যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম 
উপস্থিত হইয়াছিল, তন্রূপ সংগ্রাম আমাদিগৈর ব1 পুর্ব তন 
€লোক কলের কখন নয়নগোচর হয় নাই। 


পঞ্চষধ্টাথিক শততম অধ্যায়! 


সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! এইরূপে শেই সর্বলোক- 
ক্ষয়কর অতি ভয়াবহ রাব্রিধুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ধর্্মরাজ 
যুধিষ্ঠির বিপক্ষ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের সংহারার্ঘ পাঞ্চাল, 
পাওব ও স্যঞ্জয় প্রভৃতি স্বপক্ষীয় যোধগণকে কহিলেন, হে 
বীরগণ! তোমর! জিঘাংস্ু হইয়া দ্রেণের প্রতি ধাবমান 
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হও.। পাঞ্চাল ও হঞ্জয়গণ যুধিষিরের আঁদেশানুসারে অতি 
ভীষণ ধ্বনি করিতে করিতে আচার্্যাভিযুখে ধাঁবমান হই- 
লেন। তখন অন্পঙ্ুপক্ষীয় যোধগণও ক্রোধভরে গর্জন 
করত শক্তি, উতৎ্নাহ ও. পরাক্রম অনুসারে তাহাদিগের 
অভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর কৃতবর্্মা যুধিষ্ঠিরের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। রণবিশারদ কুরু-কুলোভ্তব ভুরি 
সাত্যকিকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আচার্ধ্যাভিমুখে গমন ও 
চতুর্দিকে বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া তীহার অভিমুখে 
আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ সহদেবকে 
আচার্য্ের গ্রহণার্থ সমুখ্ন্ুক অবলোকন করিয়া তাহাকে 
নিবারণ করিতে প্রবৃন্ত হইলেন। রাজা! ছূর্য্যোধন জীবি- 
তাশা পরিত্যাগ পুর্ববক বিৰৃতানন কৃতান্তের ন্যায় সমাগত 
প্রতিপক্ষ ভীমসেনের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন । 
শকুনি সমরনিপুণ যোধগণাগ্রধণ্য নকুলকে, কৃপাচার্ধ্য মহা- 
বীর শিখন্তীকে, দুঃশাসন ময়ুরসবর্ণ অশ্বযোঁজিত রথে সমা- 
রূঢ় প্রতিবিন্ধঞ্কে, পিতৃসম প্রভাবশালী অশ্বর্থামা মায়াবিশারদ 
সন্মুখাগত ভীমতনয় ঘটোৎকচকে, বৃষদেন অসংখ্য সৈন্য 
ও পদান্ুগগণে পরিবেষ্টিত দ্রোণাচার্য্য-গ্রহণাভিলাষী ভ্রুপ- 
দকে, ক্রদ্ধচিন্ত মদ্ররাজ দ্রোণবিনাশার্থ সমাগত বিরাট্‌কে, 
নিশাচরাগ্রগণ্য অলন্ুষ যোধগণ-শ্রেষ্ঠ মহাবীর ধনঞ্রয়কে, 
এবং কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ পাণ্বপক্ষীয় যোধগগকে 
নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর চিত্রসেন, নকুল- 
তনয় শতানীককে ভ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শর- 
জাল বর্ষণ পূর্র্বক তাহাকে রুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন 
পাথালদেশীয় ধৃদ্যুন্ন শক্রনিসূদন ধনুর্ধরাগ্রগণ্য দ্রোা- 
চারধ্যকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এঁ সময় 
হস্ত্যারোহী যোধগণ শক্রপক্ষীয় হস্ত্যারোহিগণের সহিত 


চিত মহাভারত। 


ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়৷ পরস্পরকে বিমর্দিত 
করিতে লাগিল। অশ্বগণ সপক্ষ পর্ধবতের ন্যায় মহাবেগে 
পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অশ্বারোহিগণ প্রাস, 
শক্তি ও খষ্তি গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্ববক 
তশ্বীরোহিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। যোঁধগণ গদ] 
যুষল প্রভৃতি বিবিধাস্ত্র্ধার৷ সমরে পরস্পরকে বিনষ্ট করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। 

ছে রাজন! তীরভূমি যেরূপ সমুদ্ধত অর্ণবকে নিবারণ 
করিয়৷ থাকে, সেইরূপ কৃতবর্ধ্মা ক্রোধভরে ধর্ন্রাজ যুধি- 
ঠিরকে নিবারণ করিতে লাঁগিলেন। এঁ সময় ধর্্মপুত্র যুধি- 
ঠির প্রথমতঃ হার্দিক্যকে পাঁচ ও তৎ্পরে বিংশতি শরে বিদ্ধ 
করিয়া থাক্‌ থাক্‌ বলিয়া আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
মহাবীর কৃতবর্ম্না যুধিিরের আস্ফালনে সাতিশয় রোষপর- 
বশ হইয়। তল্লান্ত্র বার! তাহার শরাসন ছেদন পুর্ব্বক তাহাকে 
পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শীঘ্র অন্য 
শরাসন গ্রহণ পুর্ববক দশ বাগে হার্দিক্যের বাহু ও বক্ষঃ- 
স্থল বিদ্ধ করিলেন। হার্দিক্য ধর্্রপুত্রের শরে গাঢতর বিদ্ধ 
ও সাঁতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া! কম্পিত-কলেবরে তীহাকে সাত বাঁণে 
নিপীড়িত করিলে, যুধিষ্ঠির তাহার শরাঁসন ও শরমুগ্তি ছেদন 
করিয়! তাহার প্রতি পাঁচ শাণিত ভল্লান্ত্র প্রয়োগ পুর্ববক 
সিংহনাঁদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির নির্মু্ত 
এঁ সমুদয় ভল্ল বল্লীকমধ্যে প্রবিষ্ট ভয়ঙ্কর ভূজঙ্গমের ন্যায় 
কৃতব্্মার মহামুল্য নুবর্ণপৃষ্ঠ কবচ ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট 
হইল। তখন মহাবীর কৃতবর্্মা নিমেষমধ্যে অন্য শরাসন 
গ্রহণ পূর্বক ধর্্মরাজ যুধিরষ্িরকে প্রথমতঃ ষষ্টি ও তশ্পরে 
দশ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির শরাঁসন পরিত্যাগ পূর্বক 
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হার্দিক্যের প্রতি এক পন্নগ-সদূশ ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ 
করিলেন। যুধিষ্ঠিরনিন্মুক্ত সেই ন্ুবর্ণচিত্রিত শক্তি কৃত- 
বর্্মার দক্ষিণ বাহুদণ্ড ভেদ করিয়া তৃগর্ডে প্রবিষ্ট হইল। 
এই অবসরে ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনর্রবার শরাঁসন শ্রহণ 
করিয়া শরজালে কৃতবন্মাকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। বুষ্কিপ্রবীর মহাবীর হাঁক তদ্দর্শনে সাতিশয় রোষ- 
পরবশ হইয়া নিমেষার্দ মধ্যে যুধিঠিরের অশ্ব, সারথি ও রথ 
বিনষ্ট করিলেন। পাগুবাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির খড়গ ও চর্ম গ্রহণ 
করিলেন। হার্দিক্যও এক শাণিত ভল্প ধারণ করিয়া তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ধর্দ্ররাজ যুধিন্ঠির এক হেম- 
দণ্ড তোমর গ্রহণ পুর্ববক তৎক্ষণাৎ হার্দিক্যের প্রতি পরি- 
ত্যাগ করিলেন। মহাঁবল হার্দিক্য যুধিষ্ঠিরের নিম্মক্ত 
তোমর দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হান্যমুখে ছুই 
খণ্ডে ছেদন পুর্র্বক রোষভরে শরসমূহে যুধিষ্টিরকে সমাচ্ছন্ন 
করত তাহার বর্ষের উপর নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ধর্্মরাজের কনকালক্কুত বন্দ কৃতবর্্মার শরনিকরে 
সমাচ্ছন্ন হইয়৷ অন্বরতল-পরিভ্রস্ট নক্ষত্র-সমুহের ন্যায় ভূতলে 
স্বলিত হুইয়! পড়িল। হে রাজন্! ধর্্ারাঞ্জ যুধিষ্ঠির এই- 
রূপে হার্দিক্য-শরে ছিন্ন-বর্ম্ম, বিরথ ও সাঁতিশয় নিপীড়িত 
হইয়া ততক্ষণাঁৎ সমরাঙ্গন হইতে বিনিঃস্থত হইলেন। মহা- 
বীর কৃতবর্া যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়া পুনর্ববার ড্রোণা- 
চার্য্যের সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। 





৬০৮ মহাভারত । 


যট্যক্ট্ধিক শততম অধ্যায়? 


হেরাজন্‌ ! মহাঁবল পরাক্রান্ত ভূরি সমাগত মন্ত-মাতঙ্গ 
সদৃশ মহাবীর সাত্যকিকে নিবারণ করিতে প্রবৃভ হইলেন । 
অহাবল সাত্যকি তদ্দর্শনে সাতিশয় রোৌষপরবশ হইয়! নিশিত 
পাচ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে, তাহার কলেবরে রুধিরধার। 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কুরুকুলসম্তুত ভূরিও রণ- 
বিশারদ সাত্যকির বক্ষঃস্থলে দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। 
এইরূপে সেই ক্রোধান্ধ কৃতান্ত সদৃশ মহাঁবীরদয় ক্রোধারুণ- 
নেত্রে শরাঁপন বিস্ফারণ পূর্বক পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত ও 
নিদারুণ শর বর্ষণ করত পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়। রণস্থলে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ুক্ষণ তীহাদিগের 
তুল্যরূপ সংগ্রাম হইল । অনন্তর মহাঁবল পরাক্রান্ত সাত্যকি 
হাস্য মুখে মহামতি ভূরির শরাসন দুই খণ্ডে ছেদন করিয়! 
তাহার বক্ষঃস্থলে নিশিত নয় শর পরিত্যাগ পুর্ববক তাঁহাকে 
“তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়া আস্ফালন করিতে আরম্ত করিলেন। 
তখন মহাবীর ভূরি শক্রশরে ছিন্ন শ্রাসন ও সাতিশয় বিদ্ধ 
হইয়া ত্ুদ্ধচিত্তে অন্য শরাপন গ্রহণ পূর্ববক সাত্যকিরে তিন 
শরে বিদ্ধ করিয়া হাস্যযুখে সুশাণিত ভন্র দারা তাহার শরা- 
সন ছেদন করিয়। ফেলিলেন। মহারথ সাত্যকি শত্রশরে 
ছিন্নকান্মুক ও ক্রোধান্ধ হইয়। দ্রুতবেগে ভূরির বিশাল 
বক্ষঃস্থলে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল ভূরি সাত্যকি- 
নিম্মুক্ত এ শক্তির আঘাতে চুর্ণদেহ হইয়া! গগন-পরিত্রষ্ট 
দীপ্তবশ্মি মঙ্গল গ্রহের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত 
হইলেন। 


দ্রোণ পর্ব । ৬০৯ 


হে রাজন্‌! মহাবীর অশ্বথ।মা. মহাবেগে সাঁত্যকির অভি- 
মুখে আগমন পূর্বক তীহাকে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তর্জন 
করত জলধর যেরূপ শৈলোপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ 
তাহার প্রতি বাঁণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এসময় 
মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোণ্ুকচ অশ্বথাম।কে.সাত্যকির রখাভি- 
মুখে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্বক 
কহিলেন, হে দ্রোণতনয়! তুমি এ স্থানে অবস্থান কর; জীবন 
সত্বে আমার নিকট হইতে অন্যত্র গমনে সমর্থ হইবে ন|। 
কার্তিকেয় যেরূপ মহিষকে বিনস্ট করিয়াছিলেন, মাজ আমিও 
সেইরূপ তোমাকে সংহার করিব । হেত্রহ্গন্! আমি অদ্যই 
তোমার সংগ্রাম-শ্রদ্ধা দূরীভূত করিব, সন্দেহ নাই। ক্রোধ- 
তাত্রাক্ষ শত্রনিসুদন ঘটে কচ অশ্বথামীকে এই বাক্য বলিয়! 
ক্রুদ্ধ কেশরী যেরূপ নাগরাজকে আক্রমণ করিতে গমন 
করে, সেইরূপ অশ্ব্ামার অভিমুখে মহাবেগে গমন করিল 
এবং জলধর যেরূপ ধরাঁতলে বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ অশ্ব- 
থামার প্রতি "রথাক্ষ পরিমিত শরজাল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। দ্রোণনন্দন আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা সেই 
রাক্ষল-পরিতাক্ত শরজাল নিবারণ করিয়া তাহার উপর 
মন্্রভেদী এক শত স্ুতীক্ষ শর নিক্ষেপ করিলেন? ঘটোৎ- 
কচ,অশ্ব্থামার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রণস্থলে সলোম-শল্ল- 
কীর ন্যায় শোতা ধারণ পুর্ববক ক্রুদ্ধচিত্তে বজসদৃশ শব্দায়- 
মান অতিভীষণ ক্ষুর প্র, অর্দচন্দ্র, নীরাঁচ, বরাহকর্ণ, নালীক 
ও বিকর্ণ প্রসূতি শরনিকরে দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিতে 
লাগিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অশ্ব্থামা ব্যাকুলিত- 
চিন্তে দিব্য মন্ত্রপুত ভীষণ শরসমূহ পরিত্যাগ পৃর্ব্বক বায়ু 
যেরূপ জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়! থাঁকে, সেইরূপ এ রাক্ষস- 
নিক্ষিপ্ত বজ্তপদৃশ নুছুঃদহ শরনিকর নিবারণ করিতে লাগি- 
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লেন। তৎ্কালে বোধ হইল যেন, গগনমার্গে শরসকল পর. 
স্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে । এ বীরদ্বয় নিক্ষিপ্ত শর- 
সমূহের পরস্পর সংঘর্ষণে অসংখ্য স্ফ,লিঙ্গ সমুখ্খিত হওয়াতে 
বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমগ্ডল সন্ধ্যাকালীন খদ্যোঁত- 
পুণে পরিশোভিত হইয়াছে। হে রাজন্‌! অশ্বথামা এই- 
রূপে আপনার পুত্রগণের হিতার্থে শরসমূহ দ্বারা দিগ্াগুল 
সমাচ্ছন্ন করিয়া ঘটো[্কচকে অসংখ্য শরে সমাকীর্ণ করিতে 
লাগিলেন। 

অনস্তর সেই ঘোরতর নিশাকালে দেবরাজ ও প্রহলাদের 
ন্যায় দ্রোণপুভ্র ও ঘটোৎ্কচের পুনর্ববার সংগ্রাম উপস্থিত 
হুইল । ঘটোগুকচ রোষভরে কালাগ্নি সদৃশ দশ বাঁণে অশ্ব- 
থামার বক্ষঃস্থল আঘাত করিলে । মহাবীর অশ্বথাঁষ। গাঢতর 
বিদ্ধ ও ব্যথিত হুইয়! পবনপঞ্চালিত মহীরুহের ন্যায় বিচ- 
লিত হইলেন এবং মোহাভিভূত হুইয়! ধ্বজযষ্ি অবলম্বন 
করিলেন। এ সময় আপনার সৈন্যগণ অশ্বথামাকে বিনষ্ট 
বোধ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পাঁঝাল ও স্যঞ্জয়* 
গণ দ্রোণতনয়কে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সিংহনাদ 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর মহাবীর দ্রোণনন্দন সংজ্ঞা লাভ করিয়া বাম 
করে শরাসন গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক ঘটোৎকচকে 
লক্ষ্য করিয়া সত্বরে এক যমদণ্ডোপম ভীষণ শর পরিত্যাগ 
করিলেন। এ ন্দুপুত্থ শর ঘটোগুকচের হৃদয় ভেদ করিয়া 
ভূগর্ডে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কটোৎ্কচ অশ্বথাম! নিক্ষিপ্ত 
শরে দৃঢ়তর বিদ্ধ ও মোহাভিভূত হইয়। রখোপরি উপবেশন 
করিলেন। এ সময় সারথি তাহাকে বিমোহিত অবলোকন 
করত সসন্ত,মে দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে অপনীত করিল। 
এইরূপে মহাবীর অশ্ব্থাম! রাক্ষদরাজ ঘটে1ৎকচকে পরাজয় 
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করিয়! ভয়ঙ্কর সিংহুনাদ করিতে প্ররৃন্ত হইলেন এবং ছুর্ধ্যো- 
ধন প্রভৃতি আপনার পুজ্রগণ ও যোঁধগণ কর্তৃক সগুকৃত 
হইয়া মধ্যাহ্ন কালীন প্রচণ্ড মার্তগের ন্যায় সমধিক তেজঃ- 
সম্পন্ন হইতে লাগিলেন। 

তনন্তর মহারাঁজ দুর্য্যোধন দ্রেণাঁচার্ষোর সহিত সংগ্রামে 
প্ররৃ্ত বুকোঁদরকে স্ুশাণিত শর সমূহে বিদ্ধ করিতে আরন্ত 
করিলেন। তখন ভীমপেন দুর্য্যোধনকে নয় বাণে বিদ্ধ কদিলে 
ভিনি তাহাকে বিংশতি সায়কে বিদ্ধ করিলেন এইরূপে 
সেই বীরদ্বয় শর সমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া! গগনমপ্ডলে 
জন্মধর পটল সংবুত চন্দ্রার্কের ন্যায় লক্ষিত হইলেন। অন- 
স্তর কুরুরাজ দুর্ধ্যোধন পাঁচ শত্ে ভীমসেনকে বিদ্ধ করত 
€তিষ্ঠ তিষ্ঠ* বলিয়! আস্ফালন করিতে আর্ত করিলেন । তখন 
মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর শাণিত সাঁয়কে দুর্য্যে(ধনের ধ্বজ 
ও শরাঘন খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাকে সন্নত পর্বব নবতি সায়কে 
বিদ্ধ করিলেন । কুরুরাজ ছুর্ষ্যোধন তদ্দর্শনে সাতিশয় রোষ- 
পরবশ হইয়া অন্য স্ুদৃট শরাসন ধারণ পুর্ববক ধনুদ্ধরগণের 
সমক্ষে সুনতীক্ষ শর সমূহে ববকোদরকে নিপীড়িত করিতে 
লাগিলেন। মহুবিল ভীমসেন সেই কুরুরাজনিম্ম্ক্ত শর 
সযূহ ছেদন পুর্ববক তাহাকে পঞ্চবিংশত্ি ক্ষুদ্রকাস্ত্রে বিদ্ধ 
করিলেন। তখন ছুর্য্োধন রোষতরে ক্ষুরপ্রান্ত্রে ভীমসেনের 
শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়! তাঁহার প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ 
করিলেন। মহাবীর বৃুকোদর অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ 
পুর্ববক কুরুরাজকে স্ুশাণিত সাত শরে বিদ্ধ করিয়| হস্ত" 
লাঘব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । তখন রাজ! ছুর্যোধন 
নত্বরে পুনব্ধার তাঁহার সেই শরাসন ছেদন করিলেন। হে 
রাজন! আপনার তনয় জয়শালী ছুর্য্যোধন এইরূপে পাঁচবার 
ভীমসেনের শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহ 
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বল পরাজ্জান্ত রকোদর বারম্বার ছিন্ন শরাঁপন হওয়াঁতে যার 
পর নাই তুদ্ধ হইয়া এক লৌহ নির্মিত সুদৃঢ় শক্তি নিক্ষেপ 
কারিলেন। সেই যমতগিমী সদৃশ পাবক সন্গিভ ভীষণ শক্তি 
আকাশমগুল সীমস্তিত করিয়াই যেন দছুর্যোধনের প্রতি 
ধাবমান হইলে, মহাঁবল টুর্য্যোধিন সব্ব যোধগণের সমক্ষে 
উহা। অর্ধপথে ছুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন 
তীমসেন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়! ছুর্য্যোধনের রখ লক্ষ্য করত 
মহাবেগে এক প্রভ। বিশিষ্ট গুরুতর গদা পরিত্যাগ করি- 
লেন। ভীমের নিদারুণ গদাঘাতে ছুর্য্যোধনের রথ ও অশ্ব 
গণ সারথির সহিত চূর্ণ হইয়া! গেল । তখন কুরুরাঁজ দুর্ষ্যোধন 
বৃকোদরের পরাঁক্রম সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন 
পূর্বক মহামতি নন্দকের রথে আরোহোণ করিলেন । বৃকো- 
দ্র সেই যামিনীযোঁগে মহাবীর ছুর্ষ্যোধনকে বিনষ্ট বোধ 
করিয়া কৌরবগণকে তর্জন করত দিংহনাঁদ পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণও কুরুরাজকে নিহত 
বিবেচনা করিধ। চতুর্দিকে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল । 
এসময় ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষীয় ষোধগণের আর্তনাদ ও 
ভীমসেনের সিংহনাঁদ শ্রবণে ছুর্য্যোধনকে বিনষ্ট বোধ করিয়া 
ভ্রুতবেগে ভীমের সমীপে উপস্থিত হইলেন । তখন পাঞ্চাল, 
কৈকয়, মৎস্য, স্যপ্তায় ও চে্দিগণ ছ্াণাচার্য্যের সংহারার্থ 
সুসজ্জিত হইয়! গমন করিতে লাগিলেন । তশুপরে ঘোরতর 
উমসাচ্ছন্ন পরস্পর গ্রহারনিরত যোধগণের সমক্ষে শত্রু 
পক্ষের সহিত দ্রোণাচার্যের ঘোরতর সংশ্রাম সমুপশ্থিত 


হইল। 


দ্রোখপর্থ ? টি 
সপ্ত যষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় । 


হে রাঁজন্‌! এ. সময্ব মহাবীর কণ লহদেবকে আচার্ধ্য- 
সমিধানে মহাবেগে গমন করিতে অবলোকন করিয়। তাহাকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব 
প্রথমতঃ তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিয়! পুনর্ববার নয় শরে 
বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণও তাহাকে সন্নতপর্ব শত 
শরে বিদ্ধ করিয়! হস্তলাঘব প্রদর্শন পুর্ববক তাঁহার জ্যাসম্পন্ন 
শরাঁসন ছেদন করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় তৎক্ষণাৎ 
অন্য শরানন গ্রহণ পুর্ববক কর্ণকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করি- 
লেন।তদ্র্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ধ হইল। অনম্ভর মহা- 
বল পরাক্তান্ত কর্ণ রোষভরে শর সমূহে সহদেবের অশ্থ- 
গণকে সংহার করিয়া সত্বরে মারথিকে বিনষ্ট করিলেন। 
মহাবল সহদেব রথ বিহীন হইয়া খড়গ ও চর্ম গ্রহণ 
পূর্বক সংগ্রাম করিতে লাঁগিলেন। কর্ণ হাদ্য করিতে 
করিতে অবিলম্বে উহা! ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
সহদেৰ কর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া এক কনকমণ্ডিত অতি 
গুরুতর ভীষণ গদ! পরিত্যাগ করিলেন। মহা! প্রতাপ 
শালী কর্ণ সহদেব নির্ম,ক্র এ গদ। যহাবেগে আগমন করিতে 
দেখিয়া শরনিকর দ্বার] ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। সহ- 
দেব গদ! বিফল হইল দেখিয়! তৎক্ষণাৎ কর্ণের প্রতি এক 
শক্তি পরিত্যাগ করিলে, সুতনন্দন তাঁহাও শরসমূহ দ্বারা 
ছেদন করিলেন । 

অনস্তর মহাবীর মাদ্রীনন্দন অবিলম্বে রথ হইতে অব, 
তীর্ণ হইয়া ক্রোধোন্দীপ্তচিত্ে কর্ণকে লক্ষ্য করত এক রথচক্র 


৬১৪ মহাভারত। 


নিক্ষেপ করিলেন। সুনতনয় সেই কাঁলচক্র সদৃশ রথচক্র 
আগমন করিতে দেখিয়া সহত্র সহত্র শর পরিত্যাগ পুর্ববক 
উহাঁও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাদ্রীতনয় কর্ণের 
প্রতি ঈষাদণ্ু, যোক্ত, বিবিধ যুগ, মৃত গজের কলেবর এবং 
বিনষ্ট অশ্ব ও মনুষ্য সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাঁগিলেন। 
মহাবীর কর্ণ ও শরজাল বর্ষণ পুর্ববক সেই সমস্ত ছেদন করিতে 
লাগিলেন। এ সমর সহদেব আপনাকে অকস্ত্রহীন ও কর্ণের 
শর সমুহে নিপীড়িত দেখিয়া! সত্বরে সংগ্রাম পরিত্যাগ পুর্র্বক 
পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ কিয়ৎ্ক্ষণ 
তাহার পশ্চ।ৎ পশ্চা্ মহাবেগে গমন করিয়া হাস্য করত 
অতি কটে।র বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মাদ্রী *নয়! তুমি 
মহাবল পরাক্রান্ত রথিগণের সহিত কখন সংগ্রামে প্ররৃন্ত 
হইও না। তুল্য ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করাই তোমার 
কর্তব্য। হে মাদ্রীনন্দন! তুমি আমার বাক্যে কিছুমাত্র 
শঙ্কিত হইও না। কর্ণ সহদেবকে এই বলিয়া'শরালনকোটিদ্বার! 
তাহার আঙ্গ স্পর্শ করত পুনর্ববার কহিলেন, হে সহদেব ! এ 
দেখ, অভ্ভুন পরম যত্র সহকারে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম 
করিতেছে। এক্ষণে তুমি সত্থরে তীহার সমীপে অথবা গৃহাভি- 
মুখে গমন কর। 

ছে রাজন্‌! মহাবল পরাক্রীন্ত কর্ণ সহদেবকে এইরূপ 
কহিয়! হাস্য করিতে করিতে পাঞ্চালগণের প্রত্তি মহা- 
বেগে গমন করিলেন ॥ তিনি তৎুকালে আর্্যা কুন্তীর 
বাক্য স্মরণ করিয়াই ম্ব্তপ্রায় সহদেবকে সংহার করিলেন 
না। তখন মাদ্রীতনয় কর্ণের শরনিকরে নিতান্ত নিপী- 
ডিত, বাঁক্যবাঁণে বিদ্ধ ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া অন্তিশয় 
নির্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং শীস্ব পাঞ্চালদেশীয় মহামতি 
জনমেজয়ের রথে আরোহোণ করিলেন। 


ভ্রোণ পর্ঘ । টি 
অন্টষষ্ট.ধিক শততম অধ্যায়। 


হে রাজন্‌! মহাবীর শলা তদৌঁণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে 
প্রবন্ধ সৈনাসমারুত মগ্সযাঁধিপতি বিরাটকে শরজালে 
সমাচ্ছন্ন করিতে আঁরস্ত করিলেন। পুর্বে দেবরাজের 
সহিত বলির যেরূপ সহগ্রাম হইরাছিল, এক্ষণে এ মহাকীর- 
দ্বয়ের মেইরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। মদাধিপতি 
নতপর্দব শত শর দ্বারা আশু মহ্ুদ্যাদিপত্ি বিরাঁটদক বিদ্ধ 
করিলে, নৃপতি বিরাট মদাধিপর্নিকে প্রথমতঃ নিশিত নন 
শরে প্রতিবিদ্ধ করিয়া পুনর্বার ভ্রিপপ্রতি ও ত৭পারে শত 
শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শল্য বিরাট 
নৃপতির চারি অশ্ব সংহার করিয়া ভূই শরে তাহার ছত্র ও 
ধ্বজ ছেদন করিপা ফেলিলেন। ম্স্যাধিপতি বিরাট স্বীয় 
অশ্বশুন্য রথ হস্তে লক্ষপ্রদান পুর্ববক ভূহুলে অবতীর্ণ হইয়! 
শরাসন বিল্ফীণণ করন নিশিত শরজাঁল পরিন্যাঁগ করিতে 
লাগিলেন। তখন মহাবীর শনানীক স্বীয় নহোঁদর বিরাট- 
নৃপঠিকে অশ্বশৃন্য দেখিয়া সর্বজন সমক্ষে রথারোহণ 
পূর্বক মদ্রাধিপতির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন 
মহাবীর শল্য শতানীককে সমাগত দেখিয়া কিয়ৎুক্ষণ 
গ্রাম করত পরিশেষে তীহাকে শমন সদনে প্রেরণ 
করিলেন । 

হে রাজন! মহাবীর শতানীক এইরূপে বিন্ট হইলে, 
বাহিনীপতি বিরাট ভীঁহার রথে সমারূঢ হইয়া নয়ন 
বিস্ফারণ পূর্বক ক্তুদ্ধচিত্তে দ্বিগুণতর বিক্রম প্রকাশ করত 
শরসমূহে শল্যের রথ ষমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন 


৬১৬ মহাভারত। 


মহাবল পরাক্রাস্ত শল্য রোষপরবশ হইয়া সেনাপতি 
বিরাটের বক্ষঃস্থলে নতপর্ব শত শর পরিত্যাগ করিলেন। 
মহাবীর বিরাট শল্যের শর প্রহারে সাঁতিশয় বিদ্ধ হইয়া 

রথোপরি অবসন্ন ও মুচ্ছ্গাপন্ন হইলেন। সারথি তাঁহাকে 

তদবস্থ অবলোৰন করিয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে অপণারিত 
করিল। এ সময় পাগুবসৈল্যগণ শল্যশরে দাতিশয় নিপী- 
'ডিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল । তদ্দর্শনে মহাবীর 
অঙ্ুন ও কেশব শীঘ্র শল্য সমীপে আগমন করিলেন। তখন 
রাক্ষনরাজ অলম্ুষ তৃরঙ্গবদন ঘোর দর্শন লিশাচগণে পরিবৃত” 
শোণিতাক্ত ধ্বজপটপরিশোভিত, মাল্যবিসভৃষিত, খক্ষচর্ন্ম 

খ্রৃত, বিচিত্র পক্ষ বিকটলোচন নিরন্তর শব্দায়মান গৃপ্র- 

রাজ কর্তৃক অধিঠিত, উন্নত ধ্বজদণ্ড সম্পন্ন, অস্ট চক্রবৰিশিন্ট, 
লৌহময় রথে আরোহণ পূর্বক ধনগ্রয় ও বানুদেবের প্রতি 
ধারমান হইলেন। শৈলরাজ ঘেরূপ পবনের গতি অবরোধ 
করে, সেইরূপ সেই বিদলিত অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ রাক্ষপািপতি 

অলম্ধুষ নিরন্তর শরজাল বর্ষণ পুর্ববক ধনগঁর়কে অবরোধ 

করিল। এঁ দময় অলম্পুষের সহিত ধনঞ্জয়ের গৃষ্, কাক, বল, 

উলুক, কঙ্ক ও গোমায়ুগণের হ্র্ষবর্ধন, দর্শকগণের প্রীতি- 

প্রদ অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ধনগ্য় 

ছয় বাণে অলম্ুষকে নিপীড়িত ও নিশিত দশ শরে তাহার 

ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া! তিন শরে তাহার সারথি, "তিন 

বাণে ভ্রিবেপুং একবাণে শরাপন ও চর্িরি শরে অশ্বচতুষ্টয়কে 

সংহার করিলেন। তখন রাক্ষসরাজ পুনর্ববার জ্যাসম্পন্ন অন্য 

কার্ম্ক গ্রহ্ণ করিলে, মহাবীর ধনগ্থীয় তৎক্ষণাৎ তাহাও 

ছেদন পূর্বক তাহাকে নিশিত চারি শরে বিদ্ধ করিলেন। 

অলম্ুষ পার্থশরে দৃঢ়তর বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ভয়ে সংগ্রাম 

পরিত্যাগ পুর্ববক পলায়ন করিতে লাগিল। 


দ্রোখ পর্ব । ৬১৭ 


হেরাঁজন্‌! এইরূপে মহাবল পরাক্লান্ত সব্যসাচী অল- 
শৃষকে পরাজয় করিয়া মাতঙ্গ, তুরগ্গ ও মানবগণো প্রতি 
শরজাল পরিত্যাগ পূর্বক সত্বরে আঁচার্ধ্যসম্নিধানে যহাবেগে 
ধাবমান হইলেন। আচার্যের সৈন্যগণ তাহ'র সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইয়া পবনোম্মুলিত তরুসমূহ্ের হ্যায় ধরালে 
নিপতিত হইতে লাগিল। তদ্র্শনে সকলেই সািশ্‌য় ভীত 
হইয়া শঙ্কাকুলিত ম্বগযূথের ন্যাঁয় সংগ্রাম পরিত্যাগ পুর্ববক 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 


একোনসপগ্তত্যধিক শততম অধায়। 


হে মহারাজ! এদিকে আঁপনাঁর পুত্র চিত্রসেন নকুল- 
তনয় শতানীককে ন্তুতীক্ষশর সমুহে কৌরবসৈন্যগণকে বিনষ্ট 
করিতে দেখিয়া তাহার নিবারণে প্রবৃন্ত হইলেন। নকুলতনয় 
নারাচান্ত্র দ্বারা চিত্রসেনকে নিপীড়িত করিলে, চিত্রসেন 
তাহারে প্রথমতঃ স্ুশাণিত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় 
তাহার বক্ষঃস্থলে নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন নকুল” 
কুমারু নতপর্বব বনু শরে চিত্রসেনের বিচিত্র বর্ম ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে সকলেই চমণ্কুত হইল! মহাবীর 
চিত্রমেন বর্্মহীন হইয়? নির্্মোকমুস্ত ভূজগের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন। তখন নকুলপুত্র স্ুশাণিত শরনিকরে 
তাহার ধ্বজ ও শরাঁদন ছেদন করিয়। ফেলিলেন। এইরূপে 
চিত্রলেন বর্্হীন ও শরালনবিহীন হইয়া ফ্রোধতরে শক্র- 
বিদারণ অন্য শরাসন গ্রহণ পৃর্ধক শতানীককে নতপর্বব শর 
সমূহ দ্বারা নিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রম- 


৬১৮ মণডাভারত। 


শালী শতানীক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় ও সাঁরঘিকে 
নিপাঁতিত করিলেন। মহাবল চিত্রসেন তত্ুক্ষণাঁৎ রথ হইন্তে 
অবারোহণ পুর্ববক নকুলপুন্রকে পঞ্চবিংশতি শরে নিপীড়িত 
করিলেন । মহাবীর শতানীক চিন্রসেনকে অনবর-্ত শর বর্ষণ 
করিতে দেখিয়া অর্দউন্দ্র বাঁণে তাহার স্ুবর্ণমণ্ডিত শরাঁপন 
ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। এইরূপে চিত্রসেন অশ্ব, সারধি, 
রথ ও শরাসনবিহীন হইয়া মহাত্ব। হার্দিক্যের রথে আরোহণ 
করিলেন। 

হে রাজন! তখন কর্ণতনয় বূষসেন মহারথ দ্রুপদকে 
শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। যজ্ভঞেন যষ্টিশরে কর্ণ, 
তনয়ের ছুই বাহু এবং বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন বৃষ. 
সেনও রোধাবিষ্ট হইয়া রথস্থ ভ্রপদরাঁজের বক্ষঃস্থলে 
সুতীক্ষ শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাঁগিলেন। তখন মেই 
বীরদ্ধয় পরস্পরের শরজালে বিদ্ধ হইয়া লোমযুক্ত শল্পী- 
দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং জ্ুবর্ণপুঙ্গ নতপর্দ্দ 
শরল শর সমূহের আঘাতে রুধিরাক্তকলেবর" হইয়। অদ্ভুত 
বল্পবৃক্ষের ন্যায় ও বিকশিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা 
ধারণ করিলেন । 

অনস্তুর মহাঁবীর বৃষসেন দ্রুপদকে নয় শবে বিদ্ধ করিয়া 
পুনরায় সপ্ততি শরে, ত৭্পরে তিন শরে উহাকে বিদ্ধ করি- 
লেন এবং এক এক বারে সহজ্র সহজ্র শর পরিন্যাগ পুর্ব 
বর্ষণকারী জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন 
মহাবীর দ্রপদ ত্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা মহাবীর বৃষ- 
সেনের শরানন ছুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহা- 
বীর কর্ণপুত্র তৎক্ষণাৎ অন্য এক সুবর্ণমগ্ডিত শরাদন, গ্রহণ 
ও তৃণীর হইতে নিশিত ভল্প বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে 
যোজন। করত মোমকগণের ভয়োৎ্পাদন পু্র্বক ভ্রপদের 


দ্রোণ পর্থ ॥ ৬১৯ 


প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বুষসেননিক্ষিপ্ত সেই ভল্গ জুপদ- 
রাঁজের হৃদয় ভেদ করিয়া! ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর 
যজ্ভসেন সেই ভল্লার্াতে বিমোহিত হইলেন। তখন সারথি 
স্বীয় কর্তব্য স্মরণ পুর্ববক তাহারে লইয়া! পলায়ন করিল। 

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহা রথ পাঞ্চালরাঁজ সংগ্রাম 
পরিত্যাগ করিলে, কৌরবসৈন্যগণ সেই ভয়ঙ্করী রজনীতে 
বর্মমবিহীন দ্রপদসৈন্যের প্রতি ধাঁবমীন হইল। তণ্কালে 
ইতস্ততঃ দীপ সকল প্রস্বলিত থাকাঁতে বোধ হইতে লাগিল 
যেন, নির্ম্মেধ নভোমগুল গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইয়াছে । অঙ্গদ 
সমুদয় চতুর্দিকে নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি প্রারটকালীন 
বিছ্যুদ্দামমগ্িত জলধরমগণ্ডলের ন্যায় শোভা! ধারণ করিল । 
তারকাস্ুরসনং গ্রামে দানৰগণ যেমন দেবরাজভয়ে পলায়ন 
করিয়াছিল, সেইরূপ সৌমকগণ বৃষসেনের শরসমূহে সমাহত 
হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণপুত্র তাহা- 
দিগকে পরাজিত করিয়া মধ্যাহ্ৃকালীন দিবাঁকরের ন্যায় 
শোভা ধারণ করিলেন 1 কৌরব ও পাণগুবপক্ষীয় সহস্র 
সহশ্র নরপতির মধ্যে একমাত্র বুষসেন স্বীয় তেজঃপ্রভায় 
প্রজ্বলিত হুইয়! অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে 
মহাবীর কর্ণ তনয় সোমক মহাঁরথগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়] 
ধর্ঘ্নরজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। 

হেরাজন্‌্! এ সময় যুধিগিরতনয় প্রতিবিন্ধ্য রোঁষভরে 
কৌরবসেন! নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মাপনার পুত্র ছুঃশা- 
সন তাহার নিবারণার্থ ধাবমান হইলেন। সেই মহাবীরদয় 
যুদ্ধার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া! আকাশমগুলস্থ বুধ ও শুক্রা- 
চার্ষ্যের ন্যায় শোতা ধারণ করিলেন। মহারথ ছুঃশাসন অদ্ভুত- 
কর্ম প্রতিবিন্ধ্যের ললাটে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহা- 


ধীর প্রতিবিন্ধ্য ছুঃশাদনের শরে টি হি 
(৭৯) 


৬২০ ভারত। 


শালী পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ছুঃশা. 
সনকে প্রথমতঃ নয় শরে তশুপরে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। 
তখন আপনার পুত্র ছুঃশামন তীক্ষ শরনিকরে প্রতিবিদ্ধ্যের 
অশ্বগণকে নিপতিত করিয়া এক ভল্লে তাহার ধ্বজ ও সার- 
খির মস্তক ছেদন পূর্ববক রখ, পতাকা, তুণীর ও যোক্ত,সযুদায় 
খণ্ড খণ্ড করিয়! ফোলিলেন। মহাত্মা প্রতিবিন্ধ্য বিরথ হইয়াও 
শরামন হাস্তে অবস্থান পূর্বক অসংখ্য শরবর্ষণ করত আপনার 
পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবল ভুঃশানন 
তদ্দর্শনে ক্ষুরপ্রান্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক তাহার শরাসন দ্বিখণ্ 
করিয়। দশ শর দ্বারা তাহাকে আহত করিলেন । তখন প্রতি- 
বিদ্ব্যের ভ্রাতৃগণ তাহারে রথবিহীন দেখিয়া বনুমংখ্যক 
সৈন্যের সহিত তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন 
গ্রতিবিন্ধ্য শ্রুতসোমের ভাস্বর রথে আরোহণ করিয়। শরা- 
সন গ্রহণ পূর্বক আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
তদ্দর্শনে কৌরব পক্ষীয়েরা দুঃশাসনের সাহায্যার্থ বিপুল 
সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন পূর্বক তীহাঁকে পরিবেষ্টন 
করিয়া শত্রুপক্ষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্‌! 
সেই ঘোরতর রজনীতে পাঁগবগণের সহিত কে।রবগণের যম- 
রাষ্ট্প্রবর্ধন ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। 


সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়। 


হে রাজন্‌! তখন মহাঁবল স্ুবলতনয় নকুলকে সৈন্য- 
হহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তীহার সমীপে গমন পূর্ব্বক "ণতিষ্ঠ 
তিষ্ঠ? বিয়া আস্ফ।লন করিতে আরম্ভ করিলেন। তশুকালে 
সেই বদ্ধবৈর মহাবীরদ্বয় পরস্পরকে নিহত করিবার মানে 


ফ্রো পর্বা ৬২১ 


শরাঁদন আকর্ষণ করত নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। মহাবীর নকুল যেরূপ শরবর্ষণ করিলেন, শকুনিও 
স্বীয় শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন পৃর্ঘক সেইরূপ শরনিকর বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বপ্ধ এরণম।চ্ছন্ন কনেবর 
হইয়। কণ্টকাকীর্ণ শল্লকী ও শাল্সলী তরুদ্বয়ের ন্যায় শোভ. 
মান হইলেন। শ্ীহাদিগের বন্ শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন ও 
কলেবর শোণিতাপ্ল,ত হওয়াতে তাহাদিগকে বিচিত্র কল্প- 
বৃক্ষ ও বিকসিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
অনন্তর তাহার! নেত্রদয় বিস্তার পূর্ববক ক্রোধানলে পরম্পরকে 
দগ্ধ করিয়াই যেন, কুট্টিলভাবে পরম্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর মহাবীর স্ুবলনন্দন লাঁতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সহাদ্য 
বদনে নুশাণিত কর্িদ্বারা নকুলের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। 
মহাবীর নকুল সেই ন্ুবলতনয়-নিক্ষিপ্ত কর্নি অস্ত্রে মাতিশয় 
বিদ্ধ হইয়া রথমধ্যে বিষধ ও মোহাবিষ্ট হইলেন। শকুন 
সেই প্রবল শঞ্রু নকুলকে নেইরূপ অবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া 
বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় গতীর গর্জন করিতে লাগিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে মাদ্রীতনয় নকুল সংজ্ঞ। লাভ করিয়। বিবৃতা- 
নন কৃতান্তের ন্যায় পুনরায় শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন 
এবং, রোষভরে তাহারে যষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়। শত শরে 
তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। তৎুপরে তাহার সশর শরা- 
সনের যুদ্তিদেশ ভুই খণ্ডে ছেদন পুর্ব্বক সত্বরে ধ্বজদপণ্ড খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ফেলিলেন। পরে পীত বর্ণ একমাত্র নিশিত সায়কে 
তাহার উরুদ্ধয় ভেদ. করিয়া ব্যাধকর্তৃক নিপাতিত সপক্ষ 
শ্যেধের ন্যায় তাহারে রথমধ্যে নিপাতিত করিলেন। তখন 
সুবলপুত্র নকুল-নিক্ষিণ্ত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া নায়ক 
যেরূপ কামিনীকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ ধ্বজযষ্তি অব- 


৬২২ মহাভারত। 


লম্বন পূর্বক রথমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন! তখন 
তাহার সারথি তীহাঁকে সংজ্ঞাহীন ও রথমধ্যে নিপতিত দর্শন 
করিয়া সেনামুখ হইতে অপসারিত করিল। তদ্দর্শনে সানু- 
চর পাগুবের। পরমানন্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। মহা- 
বীর নকুল এই প্রকারে শকুনিকে পরাভব করিয়া সারঘিকে 
সন্বৌধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূত ! তুমি এক্ষণে আমাকে 
দ্রোণসৈন্যাভিমুখে সমানীত কর। সারথি তীহাঁর আজ্ঞা 
প্রাপ্তিমাত্র আচার্ধ্যাভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিল 

এ দিকে কৃপাচার্ধ্য মহাবল শিখণ্ডীরে ড্রোণাভিঘুখে 
আগমন করিতে দেখিয়1 হাস্যমুখে নয় শরে তাহাকে বিদ্ধ 
করিলেন। তখন শাপনার পুত্রগণের হিতৈষী কৃপাচার্ধ্য প্রথ- 
মতঃ পাঁচ শরে শিখন্তীকে বিদ্ধ করিয়। পরে বিংশতি শরে 
বিদ্ধ করিলেন। পুর্বে সুররাঁজ ও শন্বরাস্থুরের যেরূপ ঘোরতর 
সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে এ মহাবীর-ছয়ের সেইরূপ ঘোর- 
তর সংগ্রাম হইন্তে লাগিল । তাহার! বর্ধাকালীন জলদ-পট- 
লের ন্যায় শরবর্ষণ দ্বারা আকাশমগুল স্মাচ্ছন্ন করিয়া ফেলি- 
লেন। তখন এ সংগ্রাম অতি তীষণ হইয়া উঠিল । মহা- 
রাজ ! সেই রজনী যোধগণের কালরাত্রির ন্যায় বোধ হইতে 
লাগিল। 

অনন্তর মহাবীর শিখণ্তী অর্দ্চন্দ্র বাঁণে কৃপাঁচার্য্যের, চাপ 
ছেদন করিয়। শাণিত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন! 
তখন কৃপাচার্য্য ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি রুকাদণ্ড 
সরলাগ্রভাগ, কাশ্মার পরিমার্জজিত এক ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ 
করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সেই দ্রোণনিক্ষিপ্ত শক্তি আগ- 
মন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেলিলেন। 
তখন কৃপাচার্ধ্য সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্বক শাণিত সায়ক 
ঘমূহ বর্ষণ পুর্ববক শ্রিখণ্তীকে সযাচ্ছন্ন করিলেন। শিখ 
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সেই আচার্য্য নিক্ষিপ্ত শর সমুহ দ্বারা অবসন্ন হইয়া রথমধ্যে 
অবশ্থিতি করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্্য তাঁহাকে অবসন্ন 
দর্শন করিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় অনবরত শর বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ দ্রুপদপুক্রকে 
একান্ত অবসন্ন ও সমরে পরাজ্মখ অবলোকন করিয়া সাহা- 
য্যার্থ তাহার চতুর্দিক্‌ পরিবেষ্টন করিলেন। তখন আপনার 
তনয়গণ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে কুপাচার্য্যকে বেষ্টন 
করিতে লাগিলেন। পরে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম 
আরম্ভ হইল। রথিগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়! মেঘগর্জনের 
ম্যায় তুমুল শব্দ করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী ও গজারো- 
হিগণ পরস্পর বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমরক্ষেত্র অতি 
ভীষণ হইয়! উঠিল । ধাবমান পদাতিগণের পদশব্দে মেদিনী 
ভয়কম্পিত কামিনীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। যেরূপ 
বার়সগণ শলভ সমুদয় আক্রমণ করে, সেইরূপ দ্রুতগামী 
রথে সমারূঢ রথিগণ রথিগণকে, মন্ত মাতঙ্গগণ মন্ত মাতঙ্গ- 
গণকে, ভ্রুদ্ধ অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিগণকে ও পদাতিগণ 
পদাতিদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সেই রজনীতে 
সৈন্যগণের মহাবেগে গমন, পলায়ন ও প্রত্যাগমন নিবন্ধন 
সমরাঙ্গনে তুমুল শব্দ সমুখিত হইল। রথ, হস্তী ও অশ্বগণের 
উপরেস্থিত প্রদীপ সকল আকাশনিপতিত মহোক্কার ন্যায় 
বোধ হইতে লাগিল। সেই তমসাচ্ছন্ন রজনী গ্রদীপ প্রভায় 
প্রদীপ্ত হইয়৷ দিবসের ন্যায় শোৌভমান হইল । দিবাকর যেমন 
জগদ্যাপক গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট করিয়! থাকেন, সেইরূপ 
প্রজ্বলিত দীপ সকল সংগ্রাম ক্ষেত্রের গাঢ় তিমির নিরাকৃত 
করিয়া ভূমণ্ডল, নভোমগুল ও দিকৃ সমুদয় আলোকময় করিল। 
দেই আলোক প্রভায় বীরগণের শস্ত্র, বর্ম ও মনি সকলের 
প্রভা তিরোহিত হইল। হে মহারাজ ! সেই ঘোর রাত্রি যুদ্ধে 
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যোদ্ধবর্গ আত্ম পর জ্ঞান বিষুঢ় হইতে লাঁগিলেন। তখন 
যোহ প্রযুক্ত পিতা পুত্রকে পুর পিতাকে, মিত্র মিত্রকে, 
মাতুল ভাগিনেয়কে ভাগিনেয় মাতুলকে এবং আত্মীয় ব্যক্তি. 
গণ আত্মীয় ব্যক্তিকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম মর্ধযাদা শূন্য 
ও তীরুগণের ভয়জনক হইয়া উঠিল। 


এক সপ্তত্যধিক শতম অধ্যায়। 


হে মহারাজ ! এইরূপে অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপ- 
স্থিত হইলে, মহাবীর ধৃষ্টছ্যুন্ন দৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্বক বার- 
শ্বার জ্য আকর্ষণ করত আচার্য্ের সুবর্ণ বিভৃষিত রথাভি- 
মুখে ধাবমান হইলেন। পাঞ্চাল ও পাগুবগণ ধৃষ্টছ্যন্নকে 
দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনার্থ উদ্যত দেখিয়া! ভ্রুপদপুত্রের 
সাহাষ্যার্থ তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে আপনাঁর 
পুজ্রেরাও পরম যত্ব সহকারে আচাধ্যকে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন । এইরূপ সেই রজনীতে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ 
মিলিত হইলে, সাগরছয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । অন- 
স্তর মহাবীর ধুষ্টদ্যুন্ন আচার্ষোর বক্ষঃস্থলে পাঁচশর নিক্ষেপ 
করিয়া মিংহনাদ করিতে লাগিলেন তখন দ্রোণাঁচার্ধ্য পঞ্চ- 
বিংশতি শরে দ্রূপদ তনয়কে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্ দ্বারা 
তাহার দীপ্তিসম্পন্ন শরানন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আচার্য 
শরাহত প্রবল প্রতাপশালী ধৃষটছ্যুন্ন সত্বরে সেই ছিন্ন শরাসন 
পরিত্যাগ পুর্ববক ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন করত আচার্ষ্যের বি- 
নাশ বাসনায় অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণ পুর্ববক আচা- 
ধের প্রতি এক জীবিতান্তকারী ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। 
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সেই শর সমুদিত সূর্যের ন্যায় সমুদয় সৈন্যগণকে উদ্ভাসিত" 
করিতে লাগিল । দেব, দানব ও গন্ধব্বগণ সেই থোরতর শর 
সন্দর্শন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক, বারম্বার এই 
কথা কহিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সেই ধৃন্টঢ্যন্ 
নিক্ষিপ্ত সায়ক আচার্য সমীপে আসিতে না আসিতেই দ্বাদশ 
খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সুতনন্দন শরপমূহ 
দ্বারা পুষ্টদুযুন্ন নিক্ষিপ্ত সেই শর ছেদন করিয়া শাণিত শর- 
জাল দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাখিলেন। তখন মহারথ 
অশ্বগ্থাম। পাঁচ, দ্রোণ পচ, শল্য নয়, ছুঃশালন তিন, ছুর্য্যো- 
ধন বিংশতি ও শকুনি গাঁচ ভল্লে ধুষ্ছ্যুন্নকে বিদ্ধ করিলেন। 
ধুষ্টদ্যন্ব এইরূপে ড্রোণ রক্ষার্থা সাত মহারথীর শরে গাঢ় 
বিদ্ধ তাহাদের প্রত্যেককে তিন তিন শরে প্রতিবিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। তাহার! ধুদ্যন্সের শরনিকরে নিতান্ত 
নিপীড়িত ও সকলে সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ করত তীা- 
হাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 

হে রাজন! তখন মহাবীর দ্রুমসেন পাতিশয় রোষপর- 
বশ হইয়া পৃষ্টহ্যন্নকে « তিষ্ঠ তিষ্ঠ? বলিয়া শরাঘাত 
করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধুউদ্যুন্ন ভ্রমরাঁজের 
প্রতি অতি ত্ীক্ষ সুবর্ণপুত্ব প্রাণবিনীশক তিন শর নিক্ষেপ 
করিনা এক ভল্লে তাহার সমুজ্ত্বল কুণুলাঙ্কত মস্তক ছেদন 
করিলেন। যেরূপ বায়ুদ্বারা আহুত হইয়। পরিপক তালফল 
ভূতলে পতিত হয়, মেইরূপ ভ্রমসেনের দংশিতাধর 
মুড ভূতলে নিপতিত হইল । তখন মহাবীর ধৃষ্টদুন্ন পুনরায় 
তীমসেনকে ও বীরগণকে শাণিত শরসমূহে নিপীড়িত 
করিয়া এক ভল্লে মমরবিশারদ কর্ণের শরাপন ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সিংহ যেমন লাঙ্গল ছেদন 
সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ স্বীয় চাপ ছেদন সহ্য 


১০ মহাভারত। 


করিতে না পারিয়া রোষকষাঁয়িত নয়নে নিশ্বাস পরিত্যাগ 
পূর্বক শীঘ্র অন্য শরাসন গ্রহণ ও শর সমূহ বর্ষণ পূর্বক 
মহাবল ধৃষটদ্যন্সের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন অন্য ছয় 
মহারথ কর্ণকে ক্রুদ্ধ অবলোকন করিয়া ধৃন্টদ্যুন্সের বিনাশ- 
বাঁসনায় তাহার চতুর্দিক্‌ বেষ্টন করিলেন। হে রাজন্‌! 
এইরূপে ধুষ্টদ্যুন্ন কৌরবপক্ষীয় ছয় জন যোদ্ধার মধ্যে অব- 
স্থিতি করিলে, যোধগণ তাহাকে কালকবলে নিপতিত 
বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাঁবল সাত্যকি 
ৃষটছ্যুন্সের সাহাব্যার্থ শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাহার নিকট ধাবমান 
হইলেন। কর্ণ রণছুর্্মদ যুযুধানকে আগমন করিতে দেখিয়া 
দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি বীর- 
গণের সমক্ষে কর্ণকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়। « পলায়ন করিও 
না, এ স্থানে অবস্থিতি কর? এই বলিয়া আশ্ফালন 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলি এবং রাঁসব তুল্য পরাক্র ম- 
শালী সাত্যকি ও মহাঁবীর কর্ণের ঘেোর-তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সাত্যকি রথনির্ধঘোষে ক্ষত্রিয়গণকে ভীত করিয়া 
রাজীবলোচন রাধাঁতনয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল 
পরাক্রান্ত কর্ণও শরাসন শব্দে মেদিনী বিকম্পিত করত 
মংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বিপাট, কর্ণি, নারাঁচ, বগুসদস্ত ও 
ক্ষুরপ্র প্রভৃতি শত শত অস্ত্র দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ কুরি- 
লেন। বৃষ্চপ্রবীর যুধুধানও কর্ণের প্রতি শরসমূহ বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন । তৎ্কালে তাহাদের উভয়েরই যুদ্ধ সম- 
ভাব হইল। তখন আপনার তনয়গণ মহাবীর কর্ণকে পুরো- 
ব্তী করিয়া চতুর্দিক হইতে নিশিত শরনিকর দ্বার সাতা- 
কিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল সাঁত্যকি স্থীয় অস্ত 
দ্বারা তাহাদিগের ও কর্ণের অস্ত্র সকল নিরাঁকৃত করিয়া বুষ- 
সেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল 


দ্রোণ পর্ব । | ৬২৭ 


পরাক্তীস্ত বুষসেন সাত্যকির শরে সাঁতিশয় বিদ্ধ হইয়া 
কার্ন্ুক পরিত্যাগ পুর্ববক রথোপরি নিপতিত হইলেন। 
মহারথ কর্ণ তদ্দর্শনে বৃষসেনকে বিনম্ট বিবেচনা করত পুত্র- 
শোকে কাতর হইয়! সাত্যকিকে নিপীড়িত করিতে লাগি- 
লেন। মহারথ সাত্যকিও কর্ণশরে ব্যথিত হইয়া! ভীঁহাকে 
নানাবিধ শরনিকরে সমাহত করিলেন ততৎ্পরে তিনি 
দশ শরে কর্ণকে ও পাঁচ শরে বৃধমেনকে আহত করত অচি- 
রা€ উভয়ের শরমুস্তি ও কার্ম্,কদ্বয় ছেদন করিয়। ফেলি- 
লেন। মহাবলশালী কর্ণ ও রূষমেন তৎক্ষণাৎ, অন্য ছুই ভীষণ 
শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোঁপণ করত চতুর্দদিক 
হইতে ন্ুশাণিত শরনিকর বর্ষণ পুর্বক সাত্যকিকে বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । 

মহারাজ! সেই বীরক্ষয়কর সংগ্রাম উপস্থিতি হইলে, 
গাণ্তীবের ভীষণ নিনাদ অনবরত শ্রর্টতগোচর হইতে 
লাগিল। সুত্তপুত্র কর্ণ সেই গাঁণ্তীবনিনাদ ও রথনির্ধেোষ শ্রবণ 
করিয়া! রাজা! ভুর্ষ্যোধনকে সান্বোধন পুর্ববক রুহিলেন, হে 
মহারাজ ! মহাবীর অঙ্ভুন প্রধান প্রধান বীর ও কৌরব- 
দৈন্গণকে বিনাশ করিয়। গাণ্ডীবধবনি করিতেছে । ধনঞ্জয়ের 
মেঘগ্জন সদৃশ রথনির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইতেছে । অতএব 
বোধ হুয় যে, ধনগ্জীয় স্বীয় কার্ধ্য সাধনে প্ররৃভ. হইরাছে। এ 
দেখুন, কৌরবসেন।গণ অর্জুন্শরে বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দিকে 
বিকীর্ণ হইতেছে; উহার কোনমতেই এক স্থানে স্থিরভাবে 
অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। বায়ু ষেরপ মেঘ- 
মগুল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে, তদ্রপ ধনগ্রয় শরনিকর 
ছার! উহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। অধিক কি, এক্ষণে 
উহার ধনগ্ুয়কে প্রাণ্ড হইয়া মহাসাগরে নিপতিত 
ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় বিদীর্ণ হইতেছে। হছে রাজশার্দুল | 
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৬২৮ মহাভারত । 


এঁ দেখুন, যোধগণ গাণ্তীবনিক্ষিণ্ত শরপমূহে নিপতিত 
এবং কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে; উহাদিগের 
কোলাহল এৰৎ' ধনগ্তয়ের রখসমীপে গগনমগ্ডলে মেঘ- 
গর্ছনের ন্যায় ছুন্দুভিনির্ধোষ, হাহাকার শব্দ ও অনবরত 
সিংহনাদ শ্রুত হইতেছে । এ দেখুন, মহাবীর পাত্যকি আমা- 
দিগের মধ্যগত হইয়াছে; মার পাঞ্চালপুত্র ধষ্টছ্যন্ন ড্রোণের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও আপনার ভ্রাতৃগণ কর্তৃক পরি- 
বেগ্তিত হইয়াছে। এ সময় যদি আমর! সাত্যকি ও ধৃষ্ট- 
ছ্যুন্নকে সংহার করিতে পারি, তাহা হইলে, আমাদিগের 
জয়লাভ হইবে । অতএব হে নরপতে ' আমরা সকলে 
মিলিত হইয়। শুভদ্রাতনয় অভিমন্যুকে যেরূপে বিনাঁশ 
করিয়াছিলাম, তন্রপ এঁছুই বীরকে সংহার কর! আমা- 
দিগের কর্তব্য। এ দেখুন, সব্যলাচী সাত্যকিকে বনু- 
খখ্যক কুরুবীরগণের সহিত মমরে সমাসক্ত অবগত হইয়া! 
দ্রোণসৈন্যাভিযুখে আগমন করিতেছে । অতএব আপনি 
সাত্যকি সমীপে বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান রথি ও সংসপ্তক- 
গণকে প্রেরণ করুন। সাত্যকি বহুনহখ্যক রথিগণ কর্তৃক 
পরিরৃত হইলে, অর্জুন তাঁহাকে আর অবগত হইতে সমর্থ 
হইবে না। এক্ষণে বীরগণ সাত্যকির বিনাশ সাধনার্ঘ 
নিরস্তর শরজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হউন। . , 
মহারাজ! আপনার পুজ্র ছুর্ষ্যোধন কর্ণের মনোঁগত ভাব 
পরিজ্ঞাত হইয়! শকুনিকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে 
মাতুল! তুমি দশ সহত্র মাতঙ্গ ও দশ সহত্র রথে পরিবে- 
ভিত হইয়া পার্থ সমীপে গমন কর। দুঃশাসন, দুর্বিষহ, 
সুবাহু ও ভুন্ধর্ষণ ইহারা অসংখ্য পদাতি সেনায় পরিবেষ্টিত 
হুইয়! তোমার অনুগমন করিবেন । তুমি এক্ষণে কৃ, অরুন? 
যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেৰ ও ভীমসেনকে সংহার কর। দেখ 


স্্রোপর্ব। ডি 


দেবতাদিগের জয়াশ! যেরূপ দেবরাঁজ ইন্দ্রের উপর নির্ভর 
করে, সেইরূপ আমারও জয়াশ। তোমার উপর নির্ভর করি- 
তেছে; অত্তএব পুর্বে মহাবীর কার্তিকেয় যেরূপ অন্ভুরসেন! 
বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তব্রপ তুমিও এক্ষণে পাগুবগণকে 
নিহত কর। 

মহারাজ ! স্ুবলত্তনয় শকুনি কুরুপতি ছুর্য্যেধেনের আঁদে- 
শানুারে তাহার হিতলাধনার্থ অসংখ্য দৈন্য ও আপনার 
পুভ্রগণ সমভিব্যাহাঁরে পাণ্ডব সংহারার্থ যাত্রা করিলেন । 
মহারাজ! এইরূপে সুবলনন্দন শকুনি পাগুবসৈন্য মধ্যে 
প্রবেশ করিলে, 'উভয় পক্ষে অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
তখন মহাবীর কর্ণ বহু সংখ্য সৈন্যে পরিৰৃত হৃইয়। নির- 
স্তর শর সমুহ বর্ষণ করত সাত্যকির প্রতি অভিদ্রত হইলেন। 
আপনার পক্ষ অন্যান্য বীরগণও সকলে মিলিন হইয়! যুসুধাঁ- 
নের চতুর্দিক বেষউটন করিলেন । এ সময় মহাবীর ড্রোগাচার্য 
ধুষ্টছ্যুন্মের অভিমুখীন হইয়া তাহার ও পাঞ্চালদিগের 
সহিত অতি ভীষণ সমরে প্ররুন্ত হইলেন। 


দ্িসগুতাধিক শততম অধ্যায়। 


হে নরনাথ! অনস্তর কৌরবপক্ষীয় যুদ্ধতুশ্্মদ বীরগণ ক্রোধ- 
পরবশ হইয়া ভ্রুতবেগে সত্যবিক্রম সাত্যকির অভিমুখে 
মন পুর্ববক স্বর্ণরত্ববিভূষিত রথ, অশ্বতর ও মাতঙ্গসমূহ 
ঘ্বারা* তাহার চতুর্দেকু পরিবেষ্টন করিয়া গভীর গজ্ভ্বন 
করিতে করিতে তাহার দংহারার্থ অসংখ্য শরনিকর বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ ঝরিলেন। মধুকুলসম্ভৃত, ধনুর্ধরাগ্রগণ্য, 


দহ মহাভারত? 


যুব্দুম্ধ্দ, পরবীরহ! সাত্যকি সেই সকল বীরগণকে আগমন 
করিতে দেখিয়া অসংখ্য শরজাল বিস্তার পুর্ববক সন্নতপর্ব ' 
উগ্রতর শরনিকর দ্বারা তাহাঁদিগের মস্তক এবং ক্ষুর প্রদ্ধারা 
মাতঙ্গগণের শু, অশ্বসমূহের শ্রীবা ও বীরগণের কেয়ুরৰিভূ- 
যিত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎ্কাঁলে সেই সমর- 
ভূমি ইতস্ততঃ নিপতিত চাঁমর ও শুভ্রবর্ণ ছত্রপকল দ্বারা 
নক্ষত্রমালাবিরাজিত নভোমগুলেয় ন্যায় শে।ভা ধারণ করিল। 
মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকির সৈন্য সংহারকালে, 
এরূপ তুমুল শব্দ সমুখিত হইল যে, তাহাতে বৌধ হইল যেন, 
প্রেতগণ রোদন করিতেছে । এ শব্দে বন্ুন্ধরা পরিপূর্ণ 
হইলে, সেই যামিনীও নিষ্ঠ,র মৃত্তি ধারণ পূর্বক সর্ব প্রাণীর 
ভয়াবহ হইয়া উঠিল। 

মহারাজ ! সেই রাত্রিকালে, আপনার পুত্র রাজা চর্য্যো- 
ধন যুযুধানের শরনিকরে সৈন্যগণকে উন্মুলিত নিরীক্ষণ ও 
লোমহর্ষকর বিপুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, হে 
সৃত! যে স্থানে এ তুমুল শব্দ সমুখিত হইতেছে, তথায় অবি- 
লন্ঘে অশ্ব চালন কর। সারথি তাঁহার আজ্ঞ! প্রাপ্তিমাত্র যুধু 
ধানের অভিযুখে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। এই. 
রূপে মরে অপরিশ্রা স্ত, চিত্রযোঁধী, দৃঢ়ধন্বা, কুরুপতি ভুর্য্যো- 
ধন সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলে, মহাঁবলশালী যুযুধান 
শোণিতলোলুপ ন্ুতীক্ষ দ্বাদশ শর আকর্ণ আকর্ষণ করত 
তাহার উপর পরিত্যাগ করিলেন। রাঁজ? ছুর্য্যোধন আগ্রে 
শিনিপুত্রের শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া রোষভরে তাহাকে 
দশ বাঁ দ্বার প্রতিবিদ্ধ করিলেন। দেই সময় পাঞ্চালদিগের 
সহিত কৌরবদিগের অতি নিদারুণ তুমুল সংগ্রাম শর্ত 
হইল। মহাঁবল সাত্যকি রোষপ্ররবশ হইয়া অশীতি সংখ্যক 
শর দ্বারা আপনার মহারথ পুভ্র রাজ! দুধ্যোধনের হৃদয় 
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বিদ্ধ করিলেন এবং অসংখ্য শরনিকর নিক্ষেপ পুর্্বক তীঁহার 
অশ্বগণকে যমাঁলয়ে প্রেরণ করত মারথিকে রথনীড় হইতে 
ধরাঁতলে নিপাতিত করিলেন। মহাবাহু রাজ! ছুর্ষ্যোধন 
শ্ববিহীন রথে অবস্থান পুর্র্বক সান্যকির অভিমুখে সুতীক্ষ 
পঞ্চাশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি লঘু- 
হস্তত! বশতঃ দুর্য্যোধননিক্ষিণ্ত সেই সকল শর নিবারণ করি- 
লেন এবৎ এক ভল্লাস্ত্রদ্বারা তাহার শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন 
করিয়া! ফেলিলেন। তখন্ধ রাজ] দুর্ষ্যোধন ছিন্নধন্বা ও রথত্রন্ট 
ছইয়া অবিলন্দে কৃতবন্্ার ভাস্বর রথে আরোহণ করিলেন । 
হে প্রজানাথ! এইরূপে আপনার পুত্র রাজা ছুর্ধ্যোধন সমরে 
পরাগ্রুখ হইলে, মহাবীর সাত্যকি বিশিখজাল বিস্তার পূর্বক 
অন্মপক্ষীয় সেনাগণকে বিদারি ত করিতে লাগিলেন। 
এদিকে মহাবল পরাক্রান্ত শকুনি সহস্র সহস্র হস্তী, 
তাশ্ব ও রথদ্বারা অর্জুনের চতুর্দিক্‌ অবরোধ করত ভরীহার উপর 
অনবরত নানাবিধ শস্ত্বৃষ্টি করিতে আরন্ত করিলেন। ক্ষত্রিয়- 
গণ কালপ্রেধিত হইয়া! দিব্যাস্্র কল নিক্ষেপ করত অর্জ- 
নের সহি সংগ্ৰামে প্ররৃন্ত হইলেন। তখন মহাবীর অঙ্ন 
ক্রে।ধান্থিত হইয়া! শকুনিকে সমরে পরাগ্তাখ করিবার নিমিত্ত 
সেই সহস্র সহস্র রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। তখন ন্ুবলতনয় শকুনি ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া 
বিংশতি সায়কে শক্রনিপাঁতন ধনপ্রীয়কে বিদ্ধ করত শত 
শত শরজাল বিস্তার পূর্বক তাহার কপিধ্বজ রথ সমাচ্ছনন 
করিলেন। তখন সব্যসাচী বিংশতি শরে শকুনিকে ও তিন 
তিন শরে অপরাপর মহাধনুর্ধরদিগকে বিদ্ধ করিয়া শক্র- 
নিক্ষিপ্ত শরজাল নিরাকৃত করত বজুবেগগাঁমী শরনিকর দ্বারা 
আপনার পক্ষীয় ফোধগণকে .শমন-সদনে প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন। হে রাজন! তৎ্ুকালে ধরাতল যোদ্ধবর্গের 
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সহস্র সহত্র ছিন্ন বাহু ও কলেবর দ্বারা পুষ্পসমূহে সমাবৃত 
এবং কিরীটকুগুলযুক্ত, নি্ক চূড়ামনিমণ্ডি ত, উদ্ধত চক্ষু ও 

২শিতাধর মস্তক সমূহ ঘারা চম্পক-বিন্যন্ত শৈল সকলে 
সমাকীর্ণ বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল । 

মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় এইরূপ ভীষণ কার্ধ্য সম্পা- 
দন করিয়া সন্নতপর্বর পাঁচ শরে শকুনিকে বিদ্ধ করত তীহার 
সাক্ষাতে তাহার পুত্র উলুকের গাত্র বিদারণ পুর্ব্বক সিংহ- 
নাঁদ দ্বারা বন্ুধা পরিপুরিত করিক্কত লাগিলেন? , তৎপরে 
তিনি শকুনির কান্ম্ক ছেদন করিয়া তাহার অশ্বচতুষ্টয়কে 
যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর শকুনি 
এইরূপে পার্থশরে হতাশ্ব হইয়া তৎক্ষণাঁড স্বীয় রথ হইতে 
লক্ষ প্রদান পুর্ববক উলকের রখে আরোহণ করিলেন। ছে 
প্রজানাথ! জলধরযুগল যেরূপ শৈলপৃষ্ঠে জলধারা বর্ষণ 
করির। থাকে, তদ্রপ এক রথার্দঢ় পিতাপুত্র শকুনি ও উলুক 
অভ্ভ্রনের প্রতি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। জণদজাল 
যেরূপ প্রচণ্ড বায়ুপ্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়। যায়; তদ্রপ আপ- 
নার সৈন্যগণ অর্জনশরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়! ভয়ব্যকুলিত চিন্তে 
দশ দিকে পলায়ন করিতে আরন্ত করিল। সেই প্রগাঢ় 
তান্ধকার সময়ে অনেক যোদ্ধা! স্বত্ব অশ্ব পরিত্যাগ এব 
অনেকে স্বয়ং অশ্বসঞ্চালন পৃর্ব্বক ভয়ার্দিত হইয়! যুদ্ধ হইতে 
প্রতিনিরৃত্ত হইলেন। হে ভারত! মহাত্মা! বাসুদেব ও অর্জুন 
এই প্রকারে আপনার যোধগণকে পরাজিত করিয়া! পরমা- 
নন্দে শঙ্ঘধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। 

এ সময় ধৃষ্টছ্যুন্গ তিন শরে ছ্োণাচীর্য্যকে বিদ্ধ করত 
অবিলম্ে এক নিশিত বাপদ্বার! তাঁহার কাম্মুকের গুণ ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দনকারী মহাবীর দ্রোণ অতি 
শীত্র পেই ছিম্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক অন্য এক ভীরসহ 
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বৃহৎ শরাঁসন গ্রহণ করিয়! সান্ত শরে ধৃষ্টছ্যুন্কে ও পাঁচ 
শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন । তখন মহারথ ধুষ্ট- 
ছ্যুন্ন শরবৃষ্তি ছারা মুহূর্তকালমধ্যে দ্রোণাচারধ্যকে নিবারণ 
করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অস্থুরসেনা সংহার করিয়া 
ছিলেন, তদ্রুপ কৌরবসেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে 
রাজন! এই রূপে আপনার পুত্রের সেনাগণ নিহত হইলে, 
উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে বৈতরণী সদৃশ ঘোরতর 
শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। উহার তরঙ্গে সহত্র সহত্ নর, 
অশ্ব ও হস্তী সূকল ভালমান হইতে লাঁগিল। 

মহাতেজ। ধৃষ্টছ্যুন্ন এই প্রকারে সেই কৌরবসেন] বিদাঁ- 
রণপুর্রবক দেবগণপরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় সুশোভিত 
হুইয়া শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন শিখন্ী, 
নকুল, সহদেব, সাঁত্যকি ও ভীমসেন প্রভৃতি পাগুব পক্গীয় 
বীরগণও কোৌরবপক্ষীয় সহস্র সহত্র নরপতিকে নিহত 
করিয়া জয়লাভ করত রাজ ছূর্ষে্যাধন, কর্ণ, দো ও অশ্ 


খামার সাক্ষাতে বারম্বার সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। 


ত্রিসগ্ত তাধিক শততম অধ্যায় । 


মহারাজ! অনস্তর আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় 
সৈন্যগণকে পাগুবদিগের শরসমূছে নিহত ও পলায়মান আব- 
লোকন করিয়া কর্ণ ও দ্রোণের নিকট সহসা গমন পুর্ববক 
বাকৃপটুতা প্রকাশ করত ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, হে 
বীরদ্বয়! আপনার। সব্যসাচী বর্ভূ্ক জয়দ্রথকে নিহত অব- 
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লোকন করত ক্রোধাবিষ্ট হইয়! যুদ্ধানল গ্রন্বলিত করিয়া 
ছেন; কিন্ত এক্ষণে পাগুবসৈন্যগণ কর্তৃক অন্মৎ্পক্ষীয় 
সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া, শক্রবিনাশে সমর্থ হইয়াও 
অশক্তের ন্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি আমাকে 
পরিত্যাগ করিবারই আপনাঁদিগের ইচ্ছা ছিল, তবে পূর্বে 
“আমর! পাগুবদিগকে পরাজিত করিব এইরূপ বলা সমুচিত 
হয় নাই। কেন না, আঁপনাদিগের তাদৃশ অভিপ্রায় জানিতে 
পারিলে, আমি তাহাদিগের সহিত কখনই ঈদৃশ লোকক্ষয়- 
কর যুদ্ধ আরম্ভ করিতাঁম ন। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আমি 
আপনাদিগের পরিত/জ্য হই, তাহা হইলে, আপনারা অনু- 
রূপ বিক্রম প্রকাশ পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন। 

হে মহ্থারাজ ! মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ রাজ। দুর্য্যোধনের 
বাক্য শ্রবণে দগ্ডবিঘট্রিত ভূজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জন 
গর্জন করত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে পাণগুবপক্ষীয় 
সাত্যকিপ্রমুখ বীরগণের প্রতি অভিদ্রত হুইলেন। তখন 
পাণডবগণও স্ব স্ব সৈন্যে পরিরৃত হইয়া সেই মহাবীরদ্বয়ের 
অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দর 
সর্ববাস্ত্রবেভা! দে্দোণাচাধ্য রোষাবিষ্ট হইয়! সত্বরে দশ বাণদ্বারা 
শিনিপুঙ্গব সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন? তখন মহাবীর কর্ণ 
দশ, রাজা ছুর্ব্যোধন সাত, রুষসেন দশ ও শকুনি সাত শরে 
যুযুধানকে বিদ্ধ করিলেন। এঁ সময় সোমকগণ দ্রোণাচার্যযকে 
পাণবদিগের সৈন্য বিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া চতুর্দিক্‌ হইতে 
তাহার প্রতি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । তখন মহ।তেজস্থী 
দ্রোণ ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া, দিবাকর যেরূপ স্বীয় 
রশ্মিজাল বিস্তার পূর্বক তমোরাশি বিনষ্ট করেন, তক্জরপ 
শরজাল নিক্ষেপ করত ক্ষত্রিয়গণের প্রাণ হরণ করিতে 
আরস্ত করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ কর্তৃক নিহন্যমান হইয়া 
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তুমুল আর্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুজ্র, 
কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ মাতুল, 
কেহ কেহ ভাগিনেয়, কেহ কেহ বয়স্য, এবং কেহ কেহ বা 
স্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পুর্ধবক জীবন রক্ষার্থ পলা- 
য়ন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বিমোহিত হইয়া দ্রেণা- 
ভিমুখেই ধাবিত হুইলেন। এ সংগ্রামে পাগুবপক্ষীয় 
অসংখ্য সৈন্য যমরাঁজসদনে গমন করিল | হতাঁবশিষ্ট সৈন্য- 
গণ দ্রোণশরে য্পরোনাস্ত্ি ব্যখিত হইয়া প্রদীপ সকল 
পরিত্যাগ করত, পাগুবগণ, বাসুদেব ও ধৃষ্টছ্যুন্বের সমক্ষেই 
ধাবমান হইল । তৎ্কালে পাঁগুবসেনাঁগণ প্রদীপ পরিন্যাগ 
করিলে, দিঙ্বগুল প্রগাঢ় তিমিরাবৃত হওয়াতে কেহ কিছুই 
দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইল না। কেবল কৌরবগণের 
দীপালোকে পাগুবপক্ষীয় ঘোধগণের পলায়ন দৃন্ট হইতে 
ল(গিল। এ সময় তরণাচার্ধ7গ কর্ণ পাগুবসৈন্যদ্িগকে পলা 
য়ন করিতে দেখিয়া শরপযুহু পরিত্যাগ পূর্বক তাহাদিগের 
পশ্চাৎ পশ্চু দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
হে রাজন! পাঞ্চালগণ এইরূপে বিনষ্ট ও পলায়ন- 
পর হইলে, মহামতি বান্ুদেব সাতিশয় বিমনায়মান হইয়া 
অজ্জনকে সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, হে পার্থ! মহাবীর 
সাত্যকি ও ধৃষ্টছ্যুন্ম পাঞ্চালসৈন্যগণে পরিরৃত হইয়া 
আচার্য দ্রোণ ও কণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
এক্ষণে আমাঁদিগের মৈন্যগণ আচার্ষ্যের শরজ।লে ছিন্ন তিন্ন 
হইয়া পলায়ন করিতেছে; কিছুতেই নিরৃত হইতেছে না। 
অতএব আইস, আমরা যত্বসহকারে উহাদিগকে নিবারণ 
করিতে তৎপর হই! তখন বান্ুদেব ও ধনগ্য় পলায়নে 
রব সৈন্যগণকে সম্বোধন পূর্বক কছিতে লাগিলেন, হে 
ষোধগণ! তোধর1 ভীতচিত্তে পলায়ন করিও না, তোমরা 
(৮১) ম্‌ 


টু মহাভারত। 


ভয় পরিত্যাগ কর। এই আমরা সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্কক বৃহ 
নিন্মাণ করিয়া দ্রোণ ও কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়াছি। 

হে রাজন! এ সময় বাশ্মদেব ভীমমেনকে আগমন 
করিতে দেখিয়! অর্জুনের হর্ধোগুপাদনার্থ পুনর্রবার কহিতে 
লাগিলেন, হে সখে! এ দেখ, সমরশ্রাথী মহাবীর বৃকো- 
দর ক্রোধভরে সোমক ও পাগুবগণের পহিত সমবেত 
হইয়া বেগসহকারে দ্রোণ ও কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিবার 
মানসে আগমন করিতেছেন । অতএব তুমি স্বপক্ষীয় পাঞ্চাল- 
দেশীয় মহারথগণ ও বুকোদরের সহিত মিলিত হইয়া 
শত্রপক্ষীয় সৈন্যদিগকে সংহার কর। মহাবল পরাক্রান্ত 
ধনগ্রয় মহাত্ম। মাঁধবের এই বাক্য শ্রবণ পুর্ববক তাহার 
সহিত দ্রোণও কর্ণের সম্মুখে উপনীত হুইলেন। "তখন 
পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ পুনর্ববার প্রতিনিরৃন্ত হইয়া শত্রু- 
সংহারে প্রবৃত্ত দ্রোণ ও কর্ণের সনিধানে আগমন করিতে 
লাগিল। তগ্কালে চক্দ্রোদয়ে প্রবৃদ্ধ সাগরদ্য়ের ন্যায় 
সমুভেজিত উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের সেই নিশাকালে তুমুল 
সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। কৌরবপক্গীয় সৈন্যগণ উন্ম- 
স্তের ন্যায় প্রদীপ সকল পরিত্যাগ পুর্বক অনম্তান্ত- 
চিন্তে পাগুবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগখিল। 
তগ্কালে ধুলিপটল ও অন্ধকারে দিজ্মগুল সমাচ্ছন্ন হইলে, 
জয়ৈষিগণ স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল! 
হে রাজন্‌! স্বয়ন্বরস্থলে যেরূপ নরপতিগণের নাম ও 
গোত্রাদি ভ্রু ত হইয়। থাকে, তদ্রুপ সেই সমরাঙ্তনে সংগ্রামে 
প্রবু্ত মহীপালগণের নাম শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। হে 
ভূপতে ! এ সময় রণন্থল কিয়ণুক্ষণ নিঃশব্দ হইয়! রহিল । 
কিন্তু পরক্ষণেই যখন সৈন্যগণ ক্রোধভরে সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইল, তখন কি পরাজিত, কি বিজয়ী, উভয়পক্ষীয় সৈন্য" 
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গ্ণই পুনর্ববার তুমুল কোলাহল করিতে লাঁগিল। হে রাজন্‌ ! 
তখন যে যে স্থলে প্রদীপালৌক লক্ষিত হইতে লাগিল, বীর- 
গণ পতঙ্গের ন্যায় সেই সেই স্থানে গমন করিতে আস্ত 
করিল। এইরূপে পাঁগুৰ ও কৌরবগণ সংগ্রামে গ্রবৃন্ভ হইলে, 
সেই বিভাবরী ক্রমে ক্রমে অতি গভীর মুর্তি ধারণ করিতে 
লাগিল। 


চতুঃসপ্ততধিক শততম অধ্যায় 


হে রাজন্‌! অনন্তর শক্রনিসুদন কর্ণ রণস্থলে ধৃষ্টছ্যুন্বকে 
নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে মর্দ্মভেদী দশ বাণ পরি- 
ত্যাগ করিলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুন্ন তাহাকে থাক্‌ থাক বলিয়া 
পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে এ মহাঁবীরদ্বয় শরাঁসন 
আঁকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক স্ুতীক্ষ শরনিকরে পরস্পরকে সমা- 
চ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তহুপরে মহাবীর কর্ণ 
সমরাঙ্গনে পাঞ্চাল প্রধান ধৃষ্টছ্যন্ের সারথি ও অশ্বচতুষ্টয়কে 
বিনষ্ট করিয়। নিশিত শরনমূছে তাহার শরালন ছেদন করি- 
লেন] এইরূপে মহাবীর ধৃউছ্যন্গ অশ্ব, সারথি ও শরাদন 
শুন্য হইয়। গদা গ্রহণ পুরর্বক রথ হইতে কর্ণের সমীপে গমন 
করত তীহার অশ্ব চতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। অনন্তর 
তিনি বেগে প্রতিনিবৃতত হইয়া ধনগুয়ের রথে আরোহণ 
পুর্ববক পুনরায় কর্ণ সমীপে গমনোদ্যত হইলে, ধর্ম্পু্র 
যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎ্কালে 
মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ নিংহনাদ, ধনু্টস্কার ও শঙ্গ প্রখ্বাপিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


৬৩৮ মহাভারত । 


হে রাজন! তখন মহারথ পাঞ্চালগণ ধৃষ্টছ্যুন্কে পরা. 
জিত নিণীক্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করত জীবি- 
তাশ! পরিত্যাগ পূর্বক কর্ণের অভিমুখে মহাবেগে গমন 
করিলেন? এ সময় কর্ণের সারথি তাহার শঙ্খসবর্ণ, সিঙ্ধু- 
দেশীয় দ্রুতগামী অশ্বগণকে রথে সংযোজিত করিল। 
তখন জলধর যেরূপ শৈলোপরি জলধারা বর্ষণ করিয়! থাকে, 
লব্ধলক্ষ্য মহারথ রাধানন্দন সেইরূপ পাঞ্চালদেশীয় মহারথ- 
গণের প্রতি আয়ত শরজাল পরিত্যাগ করিতে প্রবুক্ত হই- 
লেন। পাঞ্চালসৈন্যগণ কর্ণের শরনিকরে সাতিশয় বিমর্দিত 
হইয়া কেশরী কর্তৃক বিমর্দিত মুগযৃখের ন্যায় ভীতচিন্তে 
পলায়ন করিতে লাগিল । এবং অনেকে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও ৫থ 
হইতে ভূলে নিপতিত হইল । মহাবান্থ কর্ণ ধাবমাঁন 
হস্ত্যারোহী ও পদ।তিগণের প্রতি ক্ষুরপ্রাস্্র নিক্ষেপ করিয়! 
কাহারও বাহু, কাহারও উরু, কাহারও বা কুগুলপরিশো- 
ভিত মস্তক ছেদন করিলেন । এ সময় অন্যান্য মহাবীরগণ 
স্থ স্ব কলেবর ও বাহন গামুদয় ছিন্ন ভিন্ন হইলেও কিছুমাত্র 
পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন না । পাঞ্চাল ও স্যঞ্জয়গণ এই 
রূপে নিতান্ত বিমনায়মান হইতে লাগিল। তখন তৃণ 
স্পন্দনেও তাহাদিগের মনে কর্ণদ্রয উপস্থিত হইল। 
তাহার! স্বপক্ষীয় যোধগণকেও কর্ণবোধ করিয়!, ভয়ে 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ চারি 
দিকে শরনিকর পরিত্যাগ পুর্ববক ভীাহাদিগের পশ্চা 
পশ্চা ধাবমান হুইলেন। যোধগণ কর্ণ ও আচার্য 
দ্রোণের শর প্রহারে অচেতনপ্রায় হইয়। চতুর্দিকে অবলো 
কন করত পলায়ন করিতে আর্ত করিল। কেহুই সমন্াঙ্গনে 
অবশ্থিতি করিতে সমর্থ হইল না। 

হেরাজন্! এ লময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যদিগকে 
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বিড্রাবিত অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবার বাঁসনাঁ় 
ধনগ্তয়কে কহিলেন, হে ভাতঃ ! এ দেখ, মহাবীর কর্ণ এই 
ভয়ঙ্কর নিশাকালে গ্রচণ্ড মার্তণের ন্যায় অবস্থান করিতে- 
ছেন। তোমার আন্ীয়গণ কর্ণশরে নিতান্ত বাখিত হইর। 
অনাথের ন্যায় আর্তনাদ পরিত্যাগ পৃর্ববক পলায়ন করি- 
তেছে। সুতনন্দন যে, কখন শর সন্ধান এবং কখনই ব| 
শর পরিত্যাগ করিয়। সৈন্যদিগকে বাঁকুলিত করিতেছে, 
তাহা কিছুই দৃষ্িগোচর হইতেছে না। অতএব হে ধনগ্রয়! 
এক্ষণে সময়োচিত কার্য্য অবধারণ করিয়া যাহাতে কর্ণের 
বধনাধন হয়, তাহা সম্পাদন কর। 

হে রাজন! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির এইব্ধপে কহিলে, মহ 
বীর ধনঞ্জয় বাস্থদেবকে কহিলেন, হে হৃষীকেশ ! আজি 
ধর্মরাজ সুতনন্দনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় 
ভীত হুইয়াছেন। দেখ, কৌরবসৈন্যগণ বারম্বার আমাদিগকে 
আক্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি সত্বরে সময়োচিত কার্ধের 
অনুষ্ঠান কর 'আমাদিগের সৈন্য গণ আচার্য্যের শরসধুহে পাতি- 
শয় নিপীড়িত হইয়। ভয়ে পলায়ন করিতেছে; কেছই সম- 
রাঙ্গনে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। মহাবাহু কর্ণও 
শাণিত শরনিকরে প্রধান প্রধান রখিগণকে বিদ্রাবিত করিয়া 
নির্ভয়ে সমরস্থলে বিচরণ করিতেছে। হে বুঝ্িবংশাবতংস! 
উরগ যেরূপ কাহারও পাদম্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, 
আমিওসেইরূপ এই রণস্থলে সুতনন্দনের নিক্রম সহ্য করিতে 
সমর্থ হইতেছি না। অতএব হে বান্থদেব! তুমি সত্বরে কর্ণের 
সন্ধানে রথ সঞ্চালন কর | আজি আমি হয়, উহাকে সংহার 
করিব, ন! হয়, এ ছুরাঁত্মাই আমাকে বিনাশ করিরে। 

বাসুদেব কহিলেন, হেধনগ্রীয়! আমি অলৌকিক পরা- 
ক্রযশালী কর্ণকে দ্রেররাজের ন্যায় রণস্থলে পর্যটন করিতে 
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অবলোকন করিতেছি। তুমিও ঘটোঁত্কচ ব্যতীত আর 
কেহই উহ্থার সহি সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্ত 
এক্ষণে কর্ণের নিকট তোমার গমন কর! কোনক্রমেই বিধেয় 
নহে। সৃতনন্দন তোমার সংহারার্থই দেদীপ্যমান মহোক্কা 
সদৃশ বাঁসব প্রদত ভীষণ শক্তি অতি যত্ব পুর্ববক রক্ষা করিয়া 
ঘোর রূপে রণস্থলে অবস্থিতি করিতেছে। অতএব তোঁমা- 
দের সর্বদা অনুগত ও হিতাভিলাষী মহাবীর ঘটোতুকচ 
কর্ণের অভিমুখে গমন করুক। এ দেব সদৃশ বিক্রমশালী 
াক্ষন মহাবল পরাক্রান্ত বুকোদরের গুরসে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং দিব্য, আন্ুর ও রাক্ষল অস্ত্রে উহার বিশেষ 
পারদর্শিতা আছে । এতএব ঘটোৎ্কচ নিশ্চয়ই কর্ণকে 
বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। 

হে রাঁজন্‌ ! কমললোচনধন গ্য় হৃধীকেশের এইরূপ বাক্য 
শ্রবণ পুর্বববক ঘটোৎ্কচকে আহ্বান করিলেন। বিচিত্র 
কবচ পরিমণ্ডিত ভীমনন্দন ধনগ্ুয়ের আহ্বান শ্রবণমাত্র 
খড়গ ও ধনুর্ববাণ ধারণ পূর্বক তাহার সন্নিধধানে উপস্থিত 
হইলেন এবংতীহাকে ও কেশবকে অভিবাদন পূর্বক গর্বিত 
বাক্যে কহিল, হে মহাত্মন্‌! এই আমি উপস্থিত হইয়াছি ; 
অনুমতি করুন, আমাকে কোন্‌ কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হইবে। 
তখন হৃষীকেশ হাপ্য বদনে সেই সমূজ্ছবললোচন, জলধর সুন্নি 
ভীমনন্দনকে কহিলেন, হে ঘটোত্কচ ! আমি তোমাকে 
যাঁহা কহিতেছি, তাহ! শ্রবণ কর। এক্ষণে এই সংগ্রামে 
তোমারই পরাক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সময় সমাগত হই- 
য়াছে। তুমি ভিন্ন অন্য কেহই পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হইবে না। তুমি রাক্ষণী মায়। ও বহুবিধ অস্ত্র পরিজ্ঞাত জাছ; 
অতএব তুমি সংগ্রামসাগরে নিমগ্ন পাওবদিগের প্লবন্বরূপ 
হও। এ দেখ, পাণগুবসৈন্যগণ গোপালতাড়িত গোসমূহের 
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নায় কর্ণশরে বিদ্রাবিত হইতেছে। মহাপ্রতাঁপশালী 
সৃতনন্দন কর্ণ পাগুবপৈন্য মধ্যে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়দিগকে 
সংহার করিতেছে । দৃট বিক্রম ধনুদ্ধর যোধগণ অসংখ্য 
শর বর্ণ করিয়াঁও কর্ণের শরপ্রভাবে রণস্থলে অবস্থান করিতে 
নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছে। এই ঘোর নিশীথসময়ে পাঞ্চালগণ 
কর্ণণরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়! সিংহাঁন্দিত স্বগযৃুথের 
ন্যায় ভীতচিত্তে পলায়ন করিতেছে। হে ভীমপরাক্রম ভীম- 
নন্দন! এক্ষণে তুমি ভিন্ন কর্ণকে নিবারণ করিতে আঁর কেহই 
সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং. আপ- 
নার তেজস্থিতা 'ও অস্ত্রবলের অনুরূপ কার্ধ্য কর। হে হিড়ম্বা- 
নন্দন ! মনুষ্যগণ পুত্র দ্বারা বন্ধু বান্ধবগণের সহিত ইহ- 
লোকে ছুংখ হইতে পরিত্রাণ ও পরলোকে পরম গতি 
লাতের নিমিত্তই পুত্র কামনা করিয়া থাকেন। অতএব তুমি 
এক্ষণে ছুঃখার্ণবে নিপতিত পিতৃবাঁন্ধবদিগের উদ্ধার সাধন 
কর। হে ভীমতনয়! তুমি সমরে প্ররৃন্ত হইলে, তোঁমার 
অস্ত্রের প্রভাব অতি ভীষণ ও মায়া অতি ঢুস্তর হইয়! উঠে। 
তোমার তুল্য সমরবিশারদ আর কেহই নাই। অতএক 
তুমি এই রজনীতে কর্ণের সায়কে ছিন্ন ভিন্ন পাঁগুবসৈনা- 
দিগকে উদ্ধার কর। হে রাঁক্ষসেন্দ্র! নিশাচরগণ রাত্রিকালে 
অমিত পরাক্রমশালী, নিতান্ত ছুদ্ধর্ঘ ও রণবিশারদ হইয়! 
উঠে। অতএব তুমি এই ঘোর নিশাকাঁলে মায়াবলে ধনুদ্ধর 
কর্ণকে সংহার কর। পার্থগণ ধুষ্টছ্যুন্কে পুরোব্ভী করিয়। 
দ্রোণাচাধ্যকে সংহার করিবেন। 

হে রাজন্! অনন্তর বান্সদেবের বাক্যাঁবসানে মহাবীর 
ধনগ্রীয় ঘটোত্কচকে কহিলেন, বন! সমস্ত পাগবসৈন্য 
মধ্যে তুমি, মহারথ সাত্যকি ও মহাবাহু ভীমসেন আমার 
মতে তোমরা তিন জনই সর্বশ্রেষ্ঠ । এক্ষণে তুমি এই রজ- 
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নীতে কর্ণের সহিত দৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । মহাঁবল 
পরাক্রান্ত সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠ রক্ষক হইবেন। পুর্বে 
দেবরাজ ইন্দ্র যেমন মহাবীর কার্তিকেয়ের সহিত মমবেত 
হইয়া তারকান্দুরের বধসাঁধন করিয়াছিলেন, তব্রূপ তুমি 
আজি মহাবীর সাত্যকির সহিত সমবেত হইয়া কর্ণের বধ 
সাধন কর। 

রাক্ষপরাজ ঘটোগুকচ অর্জুনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কহিল, হে মহাম্মন্‌! কি কর্ণ কি দ্রোণ, কি অন্যান্য অস্ত্র 
বিদগ্রগণ্য ক্ষত্রিয়গণ আমি সংগ্রামে সকলকেই পরাজয় 
করিতে পারি। আমি আজি সুতপুত্রের সহিত এরূপ সং- 
গ্রাম করিব যে,যাব পৃথিবী বিদ্যমান থাঁকিবে, তাবু লোকে 
আমার এই সংগ্রাম বৃত্তান্ত কীর্ভন ঝুরিবে। অদ্য কি শুর, কি 
শঙ্কিত, কি বদ্ধ।ঞ্জলি বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ 
করিব না। প্রত্যুত রাক্ষন ধর্ম অবলম্বন পূর্বক সকলকেই 
হহার করিব। 

হেরাজন্‌্! শক্রনিপাতন মহাবাহু হিডিম্বাতনয় এই 
বলিয়া আপনার সৈন্যগণের ন্তঃকরণে ভয়োৎ্পাঁদন করত 
কর্ণের সহিত সংগ্রামার্থ ধাবমান হইলেন। মহাধনুর্ধর সুতন- 
ম্দন কর্ণ সেই দীপ্তাণ্য ভূঞ্জঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে আপতিত 
নিশাচরকে হাঁস্যমুখে প্রতি গ্রহ করিলেন। হে রাজশার্দ,ল! 
তখন মহাবীর কর্ণ ও ঘটোত্কচের ইন্দ্র ও প্রহলাদের স্যার 
ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । 
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হে রাঁজন্! আপনার পুত্র রাজ ছুর্ধ্যোধন ঘটোৎকচকে 
সৃতপুত্রের জিঘাংসায় দ্র বেগে গমন. করিতে দেখির! স্বীয় 
জাত! দুঃশাঁপনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! এ দেখ, রাক্ষলরাজ 
ঘটোণ্ুকচ কর্ণের বেগ ও পরাক্রম অবলোকন করির1! উহার 
গ্রতি ধাবমান হইতেছে; অতএব মহাঁবল পরাক্রমশালী 
ূ্ধ্যপুত্র কর্ণ যে স্থানে ঘটোৎুকচের সহিত যুদ্ধ করিবার 
অভিলাষে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি অনতখ্য সৈন্য পমভি- 
ব্যাহারে সেই স্থানে গমন পুর্ববক যত্্নহকারে তাহাকে 
রক্ষা কর। এ ভয়ঙ্কর নিশাচর যেন অনবধানত1 বশতঃ কর্ণকে 
বিনাশ করিতে না পারে। হে মহারাজ! রাজা ছুর্ধ্যোধন 
ছুঃশাপনকে এইরূপ আদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে মহা- 
বলশালী জটান্ুুরপুত্র অলম্বল তাহার সমীপবর্তী হইয়! 
কহিল, হে রাজন! আপনি অনুগ্রহ পুর্ববক অনুজ্ঞা করুন ; 
আমি আপনার বিপক্ষ সমরছুর্ম্মদ পাওবগ্ণকে অনুচরবর্গের 
সহিত সংহার করিতে অভিলাষ করি। পুর্বে নীচপ্রক্কতি 
পাগ্ডবগণ আমার পিত। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ জটান্ুরকে নিপাতিত 
করিয়াছে ; অতএব অদ্য আমি আপনার আজ্ঞানুসারে অরাতি- 
গণের রুধির ও মাংস দ্বারা তাহার পুজা করত তাহার খণ 
হইতে মুক্তি লাত করি! 
হে মহারাজ! কুরুপতি ছুর্য্যোধন বারম্বার সেই রাক্ষস প্রধান 
জটাস্বুরপুজ্রের বাক্য শ্রবণে পরম আহলদিত হইয়া তাহাকে 
কহিলেন, হে রাক্ষসেন্জ্র! আমি দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহাবীর- 
গণের সহায্যে অনায়াসে পাণুবদিগ্নের বিনাশ সাধনে সমর্থ 
(৮২) 
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হইব। এক্ষণে তোমাকে অনুমতি করিতেছি ষে, তুমি সত্বর $ 
ক্ুরকর্্মা মানুষসম্ভৃত নিশাচর ঘটোৎ্কচকে সংহার কর। 
এঁ পাগুবগণের পরম হিতৈষী ছুরাত্বা নিশাচর গগনমার্গে 
অবস্থান করত আমাদিগের হস্তী, অস্থ ও রথ সকল চূর্ণ করি- 
তেছে। অতএব উহ্াকে অচিরাৎ্ড শমন সদনে প্রেরণ কর। 
অনন্তর ভীষণমূর্তি জটাস্ুরতনয় রাজ! দুর্য্যোধনের বাক্যে 
সম্মত হইয়া ভীমতনয় ঘটোশুকচকে আহ্বান পূর্বক তাহার 
উপর অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তখন 
ভীমতনয় একাকী প্রচণ্ড বায়ু যেরূপ জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়া ফেলে, তন্রপ অলম্বল, কর্ণ ও বহুসংখ্যক কুরুসৈন্য- 
গণকে প্রমখিত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত, 
অলম্বল ঘটোৎ্কচের মায়াবল নিরীক্ষণ করিয়! তাহাকে নানা 
লক্ষণ সমাক্রান্ত শর সমূহে বিদ্ধ করত পাগুববাহিনী বিদ্র- 
বিত করিতে লাগিলেন! তখন পাওববাহিনী পবন সঞ্চালিত 
মেঘজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। এ দিকে আপনার 
সৈন্যগণও মহাবীর ঘটোৎ্কচের শর সমূহে ক্ষতবিক্ষতগাত্র 
হইয়। প্রদীপ সকল পরিত্যাগ পুর্ববক সেই অন্ধকারেই পলায়ন 
করিতে লাখিল। তখন মহাবীর অলম্বল রোষপরবশ হইয়া, 
কুপ্তরকে যেমন অস্ক,শ দ্বার] বিদ্ধ করে, তদ্রপ থটো1হকচকে 
শর সমুহে বিদ্ধ করিতে "আরম্ভ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত 
'ঘটোত্কচ তদ্দর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অলম্বলের রথ, 
সারথি ও সমস্ত আয়ুধ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এবং 
তৎ্পরে অষ্ট অর হাস্য করত মেঘের শৈলোপরি বারি বর্ষণের 
ন্যায় অলম্বল ও €কৌরবদিগের উপর শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। হেরাজন্! আপনার চতুরঙ্গিণী সেন! হিড়িম্বা- 
ন্ুতের শর সমূহে নিপীড়িত ও একান্ত বিক্ষু্ষ হইয়! পর- 
স্পরকে বিমর্দিত' করিতে লাগিল | রথ ও সারথিবিহীন জটা- 
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জুরনন্দন তদ্দর্শনে অতিমাত্র কুদ্ধ হইয়া! ঘটে্কচের উপর 
দুঢ়তর মুষ্টি প্রহার করিলেন মহাবীর ঘটোৎ্কচ সেই জটা- 
স্থুরতনয়ের মুষ্টি প্রহারে সমাহত হইয়া, ভূমিকম্পকালে বৃক্ষ, 
তূণ ও গুল্ম সমবেত পর্বত যেরূপ কম্পিত হয়, তন্রপ 
সমরে বিচলিত হইল এবং শক্রবিনাশক্ষম অর্গল সদৃশ বাস্থ 
সমুদ্যত করত. তাহাঁর উপর মুষ্টি প্রহার করিল। তৎপরে 
ভূজযুগল দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ 
পুর্ধবক নিম্পিষ্ট করিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবলশালী 
অলম্বল ঘটোতুকচের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করত গাত্রো-, 
খান পুর্ববক পুনর্ববার তাহার প্রতি ধাবিত হইল এবং ঘটোত- 
কচকে উৎক্ষেপণ ও অধঃক্ষেপণ পূর্বক মহীতলে নিষ্পেষণ 
করিতে লাগিল। মহারাজ ! এইরূপে এ বৃহণ্ুকাঁয় মহাবীর- 
দ্বয়ের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ত হইল । 

অনন্তর তাহার! মায়াজাল বিস্তার পুর্বক পরস্পরকে 
“অতিশয়িত করিয়া ইন্দ্র ও বলির. ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইল। এ মহীবলশালী বীরদ্ধয় পরস্পর জিঘাংসাপরবশ 
হুইয়! কখন অগ্নি ও সাগর, কখন গরুড় ও তক্ষক, কখন মহা- 
মেঘ ও প্রবল বায়ু, কখন বজ্ঞ ৪ ভূচর, কখন হত ও শার্দ,ল 
এবং কখন বা রাহুও সূর্য্যের মৃত্তি ধারণ পুর্ববক নানাবিধ মায়! 
প্রদর্মন করিল। তাহার! পরস্পরের প্রতি গদা, পরিঘ, প্রাস, 
মুদগর, প্তিশ ও গিরিশূঙ্গ নিক্ষেপ করত অতি অন্ভুত যুদ্ধ 
করিতে লাগিল, এবং কখন রথারোহণে ও কখন ঝা 
পাদচারে পরিভ্রমণ পূর্বক পরস্পরের উপর অশ্ব ও গদ! 
প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর মহাবলশালী ঘটোৎ- 
কচ 'অলম্বলের বিনাশ বাসনায় উতৎ্পতিত হুইয়! শ্যেন পক্ষীর 
ন্যায় তাহার উপর নিপতিত হুইল এবং তাহারে. গ্রহণ 
করিয়া উৎক্ষেপণ পূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ রুরিল।. তখন 
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সেই ভীষণমুর্তি অলম্বল ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। 
ইত্যবসরে অমিতপরাক্রম ঘটোৎকচ অস্ভুতাকার খড়গ সমু- 
দ্যত করিয়। তাঁহার বিকৃতদর্শন অতি ভয়াবহ মস্তক ছেদন 
করত ময়দানবনিপাতন মধুসুদনের ন্যায় শোতা৷ পাঁইতে 
লাগিল। 

হে মহারাজ ! রাক্ষসেন্্র ঘটোগুকচ এইরূপে অলম্বলের 
বধ সাধন করিয়া কেশাকর্ষণ পুর্থবক তাহার সেই মস্তক লইয়া 
ছুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিল এবং গর্বিবিতভাঁবে সেই 
' বিকৃত মস্তক ত্াথার রথে নিক্ষেপ পূর্বক প্রারটকালীন পর্জ- 
ন্যের ন্যায় ভীষণ গর্জন করিয়া কহিল, হে ছুর্ষেযোধন! তুমি 
এইমাত্র যাহার বল বিক্রম অবলোকন করিতেছিলে; এই ত 
আমি তোমার সেই বন্ধুকে সংহার করিলাম । এইরূপে 
কর্ণকে এবং তোঁমাকেও যমভবনে প্রেরণ করিব। আমি 
যতক্ষণ কর্ণকে বিনাশ না করিতেছি, ততক্ষণ তুমি হৃষ্টচিন্তে 
অবস্থান কর। মহারাজ! রাক্ষসপ্রবীর ঘটোৎ্কচ এই কথা 
বলিয়াই কর্ণাভিযুখে গমন পুর্ববক তাহার মন্তকোপরি শত 
শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর কর্ণের সহিত 
ঘটোত্কষ্ছের সর্বলোকতয়াবহ অতি ঘোরতর নংগ্রাম উপ- 
স্থিত হইল।' 


যট্সগত্যধিক শততম অধ্যায় । 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সপ্তয়! সেই নিশীথসময়ে 'সূর্া- 
নন্দন কর্ণ ও রাক্ষল ঘটোত্কচের কি প্রকার সংগ্রাম 
হইল? আর মেই ঘোরকুপ নিশাচরের মূর্তি” রথ, অশ্ব ও 
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আন্্র নকল কিরূপ ছিল? তাহার শরাঁসন, রথধ্বজ, অশ্ব- 
গণের দৈর্ঘ ও পরিসরের প্রযাণ কি রূপ? এবং তাহার বর্ন্ম 
ও শিরন্ত্রাণই বা কি রূপ ছিল? হেসঙ্ীয়! তৃমি এই সমস্তই 
পরিজ্ঞাত আছ, এক্ষণে আমার নিকট কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! রাক্ষল ঘটো্কচ লোহিতাক্ষ, 
মহাকাঁয়, মহতুজ, মহা শীর্ষ, শঙ্ক,কর্ণ, নির্ণতোদর, নীল- 
কলেবর ও বিকৃতকাঁর। উহার মুখমণ্ডল তাত্ত্রবর্ণ, শ্ম্র- 
জাল হরিদ্র্ণ, হনুদ্বয় অুপ্রশস্ত, রোমরাজি উর্দামুখ, আস্য- 
দেশ আকর্ণ বিদারিত, দন্তাবলি নুতীক্ষ, জিহবা ও ওষ্ঠ 
ভাত্ত্রবর্ণ এবং দীর্ঘ, জ্রযুগল আয়ত, নাসিকা স্থুল, শ্রীবাদেশ 
লোহিত বর্ণ, শরীর শৈলপ্রমাঁণ, কেশকলাঁপ বিকটাকারে 
উদ্বদ্ধ, কটিদেশস্থুল, নাভি গৃঢ়, এবং ললাটপ্রান্ত শিখা- 
কলাপে মণ্ডিত। দেই মহামায়াবিশারদ নিশাচর তুজদণ্ডে 
কটক ও অঙ্গদ, পর্ববত-সদৃশ উরংস্থলে অনলতুল্য নিষ্ধ, 
শিরোদেশে হেমময় তোরণপ্রতিম বিচিত্র শুভ্র কিরীট, কর্ণে 
নবোদিত সূর্য্য প্রভ কুণ্ডলযুগল, গলদেশে স্বর্ণময়ী মালা এবং 
গাত্রে কাংপ্যময় বন্্ম ধারণ পুর্ব ক কিবিণীজালনিনাদি ত, রক্ত- 
বর্ণ ধবজপট মণ্ডিত, খক্ষচন্্্ম পরিবেষ্ি ত, নানাবিধ আক্্ 
পরিপূর্ণ” অফ্টচক্র সংযুক্ত, মেঘ গম্ভীরনিম্বন, চারি শত 
হস্ত,পরিমিত এক মহারথে আরোহণ করিলেন। মন্তমাতঙ্গ 
বিক্রম, লোহিতলোচন, নানা বর্ণ, জিতর্রম, বিপুল জটা- 
জাল নুশোভিহ, মহাবল, কামচারী অশ্বগণ বারম্বার 
হ্রেষারব পরিত্যাগ করিতে করিতে মহাবেগে তাঁহাকে 
বহন করিতে আরম্ত করিল। বিরূপাক্ষ, প্রদীপ্তাসা, 
ভার্বরকুণ্ুল এক রাক্ষস সূর্য্যরশ্মিলমিভ রশ্মি গ্রহণ পূর্বক 
অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। রাক্ষস্রেষ্ঠ ঘটোৎ. 
বচ এ সারথির সহিত মিলিত হইয়া অরুণসারথি দিবা- 
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করের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। প্রকাণ্ড অভ্র খণ্ড সংযুক্ত, 
উত্তঙ্গ পর্বত সদৃশ তদীয় রথের উপর সমুচ্ছিত, রক্ত- 
মস্তক ও ভীষণসু্তিগৃঞ্র বিরাজিত, গগনস্পর্শী ধ্জদও্ড শোতা 
পাইতে লাগিল । 

হে রাজন্! অনস্তর রাক্ষপরাঁজ ঘটোৎুকচ দ্বাদশ অরত্তি 
বিস্তৃত, চারি শত হস্ত দীর্ঘ, সুদৃঢ় জ্যাযুক্ত ইন্দ্রাশনি-সম- 
নির্ঘোষ শরাসন আকর্ষণ ও রথাক্ষ পরিমিত শর সমূহ দ্বারা 
চারি দিক সমাচ্ছাদিত করিতে করিতে সেই বীরক্ষয়কর 
রাত্রিকালে মহাবীর কর্ণের প্রতি ধাবিত হইল। তাহার 
বজলমনিঘেষ কান্মুেধ্বনি সৈন্যগণের কর্ণকৃহরে প্রবেশ 
পুর্ববক তাহাদিগকে ভীত ও কম্পিত করিতে লাগিল । তখন 
মহাবীর কর্ণ সেই বিরূপাক্ষ ভীষণমূর্তি নিশাচরকে আগমন, 
করিতে দেখিয়। গর্ববসহকাঁরে তাহার নিবারণে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। কুগ্তর যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী কুঞ্জরের প্রতি গমন করে 
এবং যুখপতি বুষভ যেমন অন্য বুষতের প্রতি ধাবিত হয়, 
তন্রপ তিনি শরবর্ষণ করিতে করিতে তাহাঁর নিকট গমন 
করিলেন। হে প্রজানাথ ! তখন ইন্দ্র ও শন্বরান্দুরের ন্যায় 
মহাবীর কর্ণ ও ঘটোহুকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ত হইল। 
সেই মহাবীরদ্বয় ভীমনির্ঘোষ কান্মুকদ্বয় গ্রহণ পূর্বক শর- 
সমুহ দ্বার! পরস্পরের গাত্র ক্ষত বিক্ষত করত পরস্পরকে 
সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন এবং আকর্ণাকুষ্ট শরনিকর 
নিক্ষেপ পুর্বক পরস্পরের কাংস্যময় কবচ ভেদ করিয়া পর- 
স্পরকে বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন শারদ লদ্ধয় 
নখ দ্বারা ও হত্তিদ্বয় দশন দ্বার পরস্পরকে প্রহার করিয়া 
থাকে; তদ্রপ তাহারা রথ, শক্তি ও শরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে 
প্রহার করিতে লাগিলেন। মহারাজ! এইরূপে সেই মহাবীর- 
ছয় কখন পরস্পরের গাত্রচ্ছেদন, কখন শর সন্ধান ও কখন 
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ধা পরম্পরকে শরাঁদলে দগ্ধ করত জনগণের দুশ্পরেক্ষণীয় 
হুইয়; উঠিলেন। এমন কি, তাহারা তণ্কালে শরজালে ক্ষত 
বিক্ষত ও শোণিত-পরিপ্র্ত কলেবর হইয়া! গৈরিক-ধাতুধারা- 
আবী অচলছয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! 
তখন এ বীরদ্ধয় শরনিকরদ্বার। পরম যত্বপর হইয়া পরস্পরকে 
ক্ষত বিক্ষত করিলেন বটে, কিজ্ত কিছুতেই পরস্পরকে বিচ- 
লিত করিত পারিলেন না। মহারাজ! এইরূপে নেই যামিনী- 
যোগে এ মহাবীরদ্ধয় জীবিতাশ। বিসর্জন পূর্বক ঘোরতর 
সংগ্রাম করিলেন। যুদ্বস্থলস্থিত সকল ব্যক্তিই মহাবীর 
ঘটোহুকচের শরাসন-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া যুপরোনাস্তি 
ভীত হইল। মহারাজ! যখন মহাঁবল পরাক্রান্ত সূর্য্যতনয় 
কর্ণ এ নিশাচরকে কোনক্রমেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হই- 
লেন না, জুতরাৎ তখন দিব্যান্ত্র প্রাহুর্ভাব করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। মহাবীর ঘটোতৎ্কচ তদ্দর্শনে রাক্ষসী মায় পরি- 
গ্রহ করিয়া শুল, শেল ও মুদ্গরধারী ভীষণাকার রাক্ষনসেনায় 
পররৃত হইল ভূপতিগণ সেই দণ্ডধারী ভূতান্তক কৃতাঁ- 
স্তের ন্যায় ঘটোৎ্কচকে শস্ত্রসমুদ্যত করত আগমন করিতে 
দেখিয়। নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। কুঞ্জরগণ উহার সিংহনাদ 
শ্রবণে একান্ত ভীত হুইয়৷ মুত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল 
এবং সৈন্যগণ সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া! পড়িল। 

অনন্তর সেই নিশাচরগণ অর্ধরাত্র প্রযুক্ত সমধিক বল- 
সম্পন্ন হইয়1 শিলাবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। লৌহ্ময় চক্র, 
ভুষুণ্তী, শক্তি, তোমর, শুল, শতক্্ী ও পড়িশ প্রভৃতি বহুবিধ 
অস্ত্র কল নিরন্তর নিপতিত হইতে লাগিল। মহারাজ! 
আপমার পুত্র ও যোধগণ মেই ভীষণ সংগ্রাম অবলোকন 
করত নিতান্ত ব্যথিত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে 
আরস্ত করিলেন। কেবল অন্ত্রবলঙ্লাঘী একমাত্র সূর্য্যনন্দন 
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কর্ণ তশুকালে ব্যথিত না হইয়া শরসমূহ দ্বারা সেই রাক্ষস. 
কৃত মায়া নিরাকৃত করিলেন। রাক্ষপরাজ ঘটোত্কচ তদ্দ- 
শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া সূতপুত্রের বিনাশের নিমিত্ত 
অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই রাক্ষপনিক্ষিপ্ত 
শর সকল কর্ণের শরীর ভেদ করত শোণিতাঁক হইয়া ভুদ্ধ 
ভূজঙ্গের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। তখন মহাপ্র চাপ- 
শালী কর্ণ ক্রোধাবিস্ট হইয়া বলবীর্ষে ঘটোৎ্ুকচাকে অতি- 
ক্রম করত দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ঘটোৎি- 
কচ কর্ণ-নিক্ষিণ্ত শরসমূহে মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিনচিন্তে 
কর্ণের বিনাশ-বাঁসনায় এক সহজ অরসম্পন্ন, নবোঁদিত দিবা- 
করসদৃশ, মণি-রতু ব্ভিষিত, ক্ষুরধার দিব্য চক্র গ্রহণ পুর্ব্বক 
ভীহার উপর পরিত্যাগ করিল। মহাবীর সূন্পুত্র সেই 
রাক্ষপপ্রহিত চক্র শরসমূহ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলে, উহ! 
দুর্ভাগ্য ব্যক্তির মনোরথের ন্যাঁয় নিক্ষল হুইয়! ভূতলে নিপ- 
তিত হইল । মহাবীর ঘটোণুকচ তদ্দর্শনে ক্রোধ-পরবশ 
হইয়া, রাহু যেরূপ সূর্যকে আচ্ছন্ন করে, তজ্জূপ শরজালে 
কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিল। রুদ্র+ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র তুল্য পরাক্রম- 
শালী সুনন্দন কর্ণও শরজাল দ্বার! অসন্ত্রান্ত চিন্তে অবি- 
লঙ্লো ঘটোশুকচের রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। খন ভীমনন্দন 
রোষভরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়। এক হেমাঙ্গদ বিডূষিন্ত গদা 
উদ্ভ্রামিত করত নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলশালী কর্ণ উহা 
সায়কনিচয় দ্বারা ভ্রামিত করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করি- 
লেন। অনন্তর মহাকায় ঘটোৎ্কচ অন্তরীক্ষে উৎ্পতিত 
হইয়া কৃষ্ণমেঘের ন্যায় গর্জন পূর্ধবক বৃক্ষবৃষ্টি করিতে আরস্ত 
করিল। 

এঁ সময় সূর্য্যনন্দন কর্ণ, সূর্য্যকিরণ খেরূপ মেঘমণ্ডগ বিদ্ধ 
বরে, তন্রুপ আকাশস্থিত মায়াকুশল ঘটোৎকচকে বিদ্ধ 


ভ্রোখ পর্ব । ৬৫১ 


করিলেন এবং তগ্পরে তাহার অশ্ব সকলকে নিহত ও রথ 
শতধা চূর্ণ করিয়া ধারাবর্ী জলধরের ন্যায় তাহার উপর 
শ্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন! এ সময় ঘটোগুকচ-শরীরে কর্ণ, 
শরঘ্বারা অনির্ভিন্ন দুই অঙ্গুলিমাত্রও স্থান রহিল না; এমন 
কি, এঁ বীর যুহূর্ভকালমধ্যে কণ্টকারুত শল্লকীর ন্যায় লক্ষিত 
হইতে লাগিল । মহারাজ! এ নিশাচর কর্ণের শরজালে 
এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, উহার শরীর, অশ্ব, রথ বা ধ্বজ 
কিছুই দৃষ হয় নাই। তখন মায়াকুশল ঘটোগুকচ স্থীয় 
অস্ত্রপ্রভাঁবে কর্ণের দিব্যাস্্র নিরাকৃত করিয়া ই্াহার সহিত 
মায়াযুদ্ধে প্ররত্ত হইল। তখন নভোমগুল হইতে অলক্ষিত 
ব্ূপে অনংখা শরজাল নিপতিত হইতে লাগিল। রাঁক্ষন মাঁয়া- 
প্রভাবে স্বয়ং বিকৃতাকার হুইয়৮'কৌরববাহিনী মুগ্ধ করিয়া 
বিচরণ করত প্রথমতঃ বিকটাকাঁর মুখ ব্যাদান পুর্ব্বক সৃত- 
পুত্রের দিব্যান্্র সকল গ্রাস করিল এবং তণ্পরেই শধা! 
ছিন্নগান্র, গতাস্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত 
হইল। তদর্শনৈ কুরুপুক্ষবগণ তাহাঁকে নিহত মনে করত 
মিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর 
ঘটোৎ্কচ অবিলম্বেই পুনরায় দিব্য অপর দেহ ধারণ পুর্র্বক 
চারি দিকে বিচরণ ফরিয়। কখন মৈনাক শৈলের ন্যায় শত- 
শীর্ব,শতোঁদর ও বৃহদাকার ধারণ, কখন বা অঙ্গুলিপ্রমাণ 
রূপ ধারণ করিয়া উদ্ধত পাগরতরঙ্গের ন্যায় বক্রতাঁবে 
উর্ধে অবস্থিতি, কখন বা বলুদ্ধরা বিদাঁরণানস্তর সলিল- 
প্রবেশ» কখন বা অন্য স্থানে নিমগ্ন হইয়! পুনরায় যথাস্থানে 
উত্থান করিতৈ লাগিল। মহারাজ! তত্পরে দেই নিশা- 
চর হিড়িম্বানন্দন হেমময়-কুগ্ডুল-পরিমগ্ডিত ও বদ্ধ-সন্নাহ 
হইয়া পুনরায় হেম-পরিক্কৃত রথে আরোহণ এবৎ পৃথিবী, 
অস্তরীক্ষ ও দি্গুল বিচরণ পুর্ব্ক কর্ণের নিকট গমন করত 
(৮৩) ম 
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অসন্তরান্তচিত্তে কহিল, হে সুতনন্দন! তুমি এই স্থানে অব 
স্থান কর, জীবনসত্বে আমার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিছে 
সমর্থ হইবে না। অন্যই তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধ। নিবারণ করিব: 

মহারাজ! উগ্রতর পরাক্রমশালী রাক্ষপরাজ ঘটোত্কচ 
এই কথা বলিয়া! রৌষকষায়িত-লোচনে অন্তরীক্ষে উত্পতিত্ 
হইয়। অট্ট অষ্ট হাস্য করিতে লাগিল এবং কেশরী যেরূ” 
গজেন্দ্রকে আঘাত করে, তন্রপ কর্ণের প্রতি শরাঘাত করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে মহাবীর ঘটোৎ্কচ কর্ণের উপ; 
বারিধারার ন্যায় শরধার! বর্ষণ করিতে প্ররুভ্ভ হইলে, মহাঁ 
বীর কর্ণ এ সকল শরনিকর সমীপস্থ না হইতে হইতেই 
ছেদন করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমকর্্মা ঘটোৎ্ক! 
সেই মায়। প্রতিহত হইল্দেখিয়! পুনরায় মায়াবলে শৃল; 
প্রাম, অসি ও মুষল প্রভৃতি শঙ্ত্ররূপ প্রঅঅবণ-বিশিষ্ট 
অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সুশোভিত ও তরুনিচয়সমাযুকত উন্নত পর্বত 
রূপ ধারণ করিল । মহাবীর কর্ণ সেই অঞ্কনচয় স্গিভ, উঠ 
আয়ুধ প্রপাতশালী মহাবীরকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র 
ক্ষুন্দ হইলেন ন1) প্রত্যুত, দিব্যান্ত্র প্রয়োগ পুর্ববক সেই 
শৈলরাঁজকে ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর রাক্ষদ 
প্রবর ঘটোহকচ নভোমার্গে গমন পুর্ববক ইন্দ্রাযুধযুক্ত, নীল 
মেঘের ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া সৃতপুভ্রের প্রতি পাষাণ বৃষ্টি 
করিতে লাগিল। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য কর্ণ বায়ব্যাত 
সন্ধান পূর্বক সেই কৃষ্ণমেঘরূপী রাক্ষণকে আহত করিয়া 
শর সমূহে দশ দিকৃ সমাচ্ছন্ন করত তাহার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমু- 
দায় সংহার করিয়। ফেলিলেন। তখন মহাবল ভীমতনয় 
হাস্য করিয়। মহারথ কর্ণের নিকট মায়! বিস্তার করিতে 
লাগিলেন। সেই মায়াবলেই মহাবীর কণ সিংহশাদিত 
সদ্বশ, মতমাত ্গবিক্রম ও বর্মান্ত্রধারী, নিশাচরগণে পরিবেষ্টিত 
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ঘটোঁ্কচকে দেবগণপরিবেষ্টিত দেবরাঁজের ন্যায় আগমন 
করিতে অবলোকন করিয়া! তাহার সহিত সংশ্রামে প্রবৃত্ত 
হইলেন। রাক্ষস পাঁচ বাঁণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষীয় 
রাজগণের ভয়োৎ্পাঁদন পুর্ববক ভীষণ শব্দ করত পুনর্পনার 
অগুলিক দ্বারা কর্ণের শরজাল ও হস্তস্থিত শরাসন ছেদন 
করিয়া ফেলিল । তখন কর্ণ সমুন্নত ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ 
অন্য ভারসহ শরাসন গ্রহণ করিয়৷ আকর্ষণ পূর্বক খেচর ও 
নিশাচরগণের প্রতি স্ুবর্ণপুঙ্খ শত্রঘাতন শর সমুদয় নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। রাক্ষমগণ কর্ণের তীক্ষ পায়কে পিংহা- 
দিত গজযুখের' ন্যায় সাতিশয় নিপীড়িত হইল। যুগান্ত- 
কাল উপস্থিত হুইলে, হুতাশন যেরূপ জীবগণকে দগ্ধ করিয়। 
থাকেন, সেইরূপ মহাবীর রাধেয় অশ্ব, সারথি ও গজ. 
সমবেত রাক্ষপগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। 
পুর্বে ভগবান্‌ শৃলপাণি ত্রিপুরান্থুরকে সংহা'র করিয়! 
যেরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, মহাবীর সৃতনন্দন কর্ণ 
রাক্ষপী সেনা সংহার করিয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করি- 
লেন। পাগুবপক্ষীয় সহত্র সহস্র ভূপালগণমধ্যে ভীম 
পরাক্রম, ত্ুদ্ধ অন্তক সদৃশ রাক্ষণরাজ ঘটোৎুকচ ব্যতীত 
আর কেহই কর্ণকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না। 
মহোক্ষাদ্ধয় হইতে যেমন অনলযুক্ত তৈলবিন্দুদ্ধয় নিপতিত 
হয়, সেইরূপ রোষাবিষউ তীমতনয়ের নেত্রদ্বয় হইতে 
অগ্রিস্ক,লিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তখন ঘটোত্কচ কর- 
তল ধ্বনি ও অধর দংশন পুর্ধবক গজ সদৃশ গর্দভযুক্ত মায়া 
বিনিশ্মিত রথে আরোহণ করিয়। সারথিকে কহিল, হে 
সারশ্থ! তুমি শীস্র আমাকে কর্ণের নিকট লইয়া! চল। 
হে রাজন্‌! ভীমস্ুত ঘটোুকচ এইরূপে ঘোররূপ রথে 
আরোহণ করত পুনরায় কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
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হুইয়। তাহার প্রতি শিবনির্্দিত অচক্র অশনি পরিত্যাগ 
করিল । মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রখোপরি শরাসন 
সংস্থাপন পূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই অশনি ধ'রণ 
পূর্বক তাঁহার উপরেই পরিত্যাগ করিলেন। নিশাচর তৎ- 
ক্ষণাৎ রথ হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। তখন সেই 
তেজোময় অশনি ঘটোকচের অশ্ব, মারথি ও ধ্বজ মমবেত 
রথ ভন্মীভূত করিয়া ধরাতল ভেদ করত পাতালতলে 
প্রবিষ্ট হইল। দেবগণ তদার্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হই- 
লেন। মহাবল সূর্ধ্যতনয় কর্ণ সেই দেবস্থষ্ট, মহাশনি ধারণ 
করিয়াছেন বলিয়া, সকলেই ভীঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন । হে রাজন! মহাবীর কর্ণ সেই ছুক্ষর কার্ধ্য সমা- 
ধান করিয়] পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ পুর্ধবক শর বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। সেই ভীষণ সমরে তিনি যেরূপ মন্ভুত 
বার্ধ্য করিলেন, অন্য কোন ব্যক্তিই সেরূপ করিতে সমর্থ 
হয় না। 

তখন সেই প্রশস্তকায় রাক্ষন কর্ণনিক্ষিগ্ত শর দমূহে 
সমাচ্ছন্ন হইয়! বারিধারাসমাচ্ছন্ন অচলের ন্যায় শোভা ধারণ 
করত পুনরায় অন্তহ্হিত হুইয়া মায়! ও লঘুহস্ত তা প্রভাবে কর্ণের 
দিব্যাস্ত্র সমুদয় সংহার করিতে লাগিল। এই প্রকারে সেই 
রাক্ষসের মায়! প্রভাবে সমুদয় বিনষ্ট হুইলে, কর্ণ অসন্্ান্ত 
চিত্তে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমতনয় 
তন্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া রথিগণের অন্তঃকরণে ভয়োৎপাদন 
পুর্ববক অসংখ্য রূপ ধারণ করিতে লাগিল। তখন চতুর্দিক্‌ 
হইতে সিংহ, ব্যাত্র, তরক্ষু, অগ্নিজিহ্ব ভূজঙ্গম ও অয়োমুখ 
বিহমগণ সমরক্ষেত্রে আগমন করিতে লাখিল। হিম্ণলয় 
সদৃশ নিশাচর কর্ণ, শরাসন্চ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়! 
সেই স্থানেই অন্তর্হথিত হইল। তখন অসংখ্য রাক্ষল, পিশাচ, 
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শালারৃক ও বিকুতান্য বৃকগণ কর্ণকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত 
মহাবেগে আগমন পুরর্বক ভীষণ রবে ভ্রাহাঁকে ভীত করিতে 
লাগিল। তখন কর্ণ রুধির লিপ্ত বিবিধ আয়ুধ দ্বারা তাহা 
দিগের প্রন্যেককে বিদ্ধ করিয়া! দিব্যান্ত্রে রাক্ষসী মায়া 

ংহার পুররবক নতপর্বব শরজালে ঘটোৎকচের অশ্বগণকে 
আহত করিলেন । তখন অশ্বগণ কর্ণ শরাঘাতে ভঙ্গ, বিকৃতাঙ্গ 
ও ছিন্পুষ্ঠ হুইয়। ঘটোৎুকচের সমক্ষেই ধরাঁলে নিপন্িত 
হইল। মহারাজ! নিশাচর এইরূপে মায়া বিফল হইল 
দেখিয়া কর্ণকে « তোমার মৃত্যু বিধান করিতেছি” এই বলিয়া 
অন্তর্থিত হইল। 


সপ্তপপ্ত তাধিক শততম অধায়। 


হে রাজন্‌। মহাবীর কর্ণ ও ঘটোত্কচের সেই ঘোর সংশ্রাম 
সময়ে পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্্র অপাধুধ পুর্ববৈর স্মরণ পুর্বক 
বিকটদর্শন অসংখ্য রাক্ষপগণে পরিরৃত হইয়া রাজা তুর্ষ্যো- 
ধনের সমীপে উপস্থিত হইল। পুর্ন্বে মহাবীর ভীমদসেন উহার 
জ্ঞাতি, পরাক্রমশালী, ব্রাঙ্গণঘাতী, মহাতেজা বক, কিন্মীর 
এবং উহ্ার পরম বন্ধু হিড়িষকে বিনাশ করিয়াছিলেন। 
ভীমসেনের এই শক্রতাচরণ মহাবীর অলায়ুধের অন্তঃকরণে 
এতাবও কাল জাগরূক ছিল; এক্ষণে মেই অলায়ুধ নিশা যুদ্ধ 
অবগত হইয়া ভীম:পনকে নিহত করিবার বাপনায় সংগ্রা- 
মাঁভিলাষে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ও রোষাবিষ্ট ভূজঙ্গের হার 
সমাগত হইয়া রাঁজা দুর্ষ্যোধনকে কহিতে লাগিল, হে মহা- 
স্বাজ! ছুরাত্মা ভীমত্সন যে আমার পরম বন্ধু হিড়িম্ব, বক 
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ও কিম্ম্ারকে সংহার এবং আমাদিগকে ও অন্যান্য রাঁক্ষস- 
গণকে পরাভব করিয়! হিড়িম্বারে বলাৎকার করিয়াছে, 
তাহ! আপনি অবগত আছেন ; অতএব অদ্য আমি কৃষ্ণসহায় 
পাঁগুবগণকে এবং বাঁন্ধব ছিডিম্বাতনয়কে হস্তী, অশ্ব ও রথের 
সহিত সংহাঁর পূর্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে ভক্ষণ করিব 
বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি স্বীয় সৈম্য- 
গণকে নিবারিত করুন। আমি পাণগুবগণের সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইব । 

হে মহারাজ! ভ্রাতৃগণপরিবেষ্তিত রাজা দূর্যোধন অলা- 
যুধের সেই বাঁক্য শ্রবণ পুর্ব্বক তাহারে কহিলেন, হে রাক্ষপ- 
শ্রেষ্ঠ! আমার সৈনিক পুরুষেরা সকলেই বৈর নির্যাতনে 
সমুগুজ্ুক হইয়াছে ; ইহারা কদাচ স্ুস্থির চিত্তে অবস্থিতি 
করিবে না। অতএব আমরা তোমাকে তোমার সৈন্যগণের 
সহিত পুরোব্তাঁ করিয়া যুদ্ধে প্ররৃন্ত হইব। 

হে রাঁজন্‌! রাক্ষসেন্দ্র অলাধুধ ুর্ধোধিধনের বাঁক্যে সম্মত 
হইয়া ঘটোকচের রথ সদৃশ ভান্বর রখে আরোহণ করত 
নিশাচরগণের সহিত স্বরে ভীমতনয় ঘটোঁৎুকচের প্রতি 
ধাবমান হইল। উহার রথও ঘটোহশুকচের ন্যায় নন্লগ্রমাঁণ, 
বনু তোরণে চিত্রিত ও খক্ষচর্ন্মে পরিবৃত ছিল। এ রথে 
মাংমশোপণিতভোজী মহাকায় এক শত অশ্ব সংযোজিত 
হুইয়াছিল। উহাদের আকার হস্তীর ন্যায় ও কণন্বর রাস- 
ভের ন্যায়, এ রথ নির্ঘোৰ মেঘগর্ভনের ন্যায় গভীর | ঘটো" 
কচ সদৃশ মহাঁবল পরাজ্রান্ত অলাযুধের বৃহ কার্মুক ও 
ঘটোুকচের শরাসনের ন্যায় ন্ুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন। শর সমুদয় 
সুর্ণপুজ, স্থুশাণিত ও অক্ষপ্রমাণ এবং সুর্ধ্য ও অনল নদৃশ 
ও রথধ্বজ গোমায়ুগণে পরিরক্ষিত ছিল। উহার রূপও 
ঘটোৎ্কচের অপেক্ষা ন্যুন ছিল না। রাক্ষস-রাজ অলায়ুধ 
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সমুজ্ঘল অঙ্গদ, উষ্ণাষ, মালা, কিরীট, খড়গ, গদা, ভূষুণতী, 
মুষল, হুল, শরাসন এবং হস্তিচর্্ম সদৃশ বর্ম্মধারণ পুর্ববক 
সেই অনল সদৃশ সযুজ্ত্বল রখে আরোহণ করত পাণুব সেন! 
বিদ্রাবিত করিয়া! সমরাঙ্গনে সবিছ্যুৎ জলদের ন্যায় বিরাঁ- 
জিত হইল । ও দিকে পাওডবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত বর্ম 
ও চর্ম্ধারী ভূপালগণও হৃষ্টচিন্তে চতুর্দিকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 


অধ্টসপ্তত্যাথিক শততম অধায়। 


হেরাঁজন্! যেরূপ প্নবহীন ব্যকিগণ প্রব প্রাপ্ত হইয়া 
সাগর পাঁর হুইবাঁর অভিলাষে আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ 
সমস্ত কৌরব ও ছুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ সেই 
ভীমকর্ম্ম। বীইপুরুষকে সমাগত দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত 
হইলেন। কৌরবপক্ষীয় নৃপতিগণ আপনাদিগের পুনর্জন্ম 
বোধ করিয়াই যেন, সেই স্বগণপরিবৃত রাঁক্ষরাজ অলম্বুষকে 
স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পুজা করিতে লাগিলেন। 

,হে রাজন্‌! তখন কর্ণের লহিত ঘটোৎ্কচের অতি ভীষণ 
অলৌকিক সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, পার্চাল ও অন্যান্য কৌরব- 
পক্ষীয় নৃপতিগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাদের বিক্রম দর্শন 
করিতে লাগিলেন? দ্রোণ, কর্ণ ও অশ্বথাম। প্রভৃতি বীরগণ 

₹গ্রামে ঘটোশুকচের অলৌকিক কার্য্য অবলোকন পুর্ববক 
অসন্ত্ান্তমনে কৌরবসৈন্য সকল বিনষ্ট হইল বলিয়া চীৎুকী'র 
করিতে লাগিলেন। আপনার সেনাগণ কর্ণের জীবনাশ। পাঁর- 
'ত্যাগ করিয়া হাহাকার করত একান্ত ভীত হইয়৷ উঠিল। 
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তখন ছুর্য্যোধন কর্ণকে সাতিশয় পীড়ি 5 দেখিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ 
অলম্ুষকে কহিলেন, হে রাক্ষল! কর্ণ ঘটোৎ্কচের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়। বলবীর্ষের অনুরূপ কার্ধ্য সম্পাদন করিতে- 
ছেন। ঘটোৎ্কচ তথাপি মহাবীর ভূপ।লগর্ণকে গজভগ্ন 
দ্রমের ন্যায় বিবিধ অস্ত্রে নিপীড়িত করিয়। নিহত করিয়াছে। 
অতএব আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এই ভাঁর সমর্পণ করি- 
তেছি যে, তুমি পরাক্রম প্রকাশপুর্ববক ভীমপুত্রকে নিপাতিত 
কর। পাপমতি ঘটোৎ্কচ মাঁয়া অবলম্বন পুর্বক যেন কর্ণছে 

হার করিতে না পারে। মহাবল পরাক্রান্ত অলায়ুধ তুর্য্যো- 
ধনের বাক্য শ্রবণপুর্ববক যে আজ্ঞ। বলিয়া ঘটোৎ্কচের এতি 
ধাবমান হইল। তখন ভীমতনয় কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্র্বক শর- 
সমূহ দ্বারা সমাগত শক্রকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। 
মহারাজ! অরণ্যমধ্যে করিণীর নিমিত্ত মনত মাতঙ্গদ্বয়ের 
যেরূপ সংগ্রাম হইয়া থাকে, তদ্রপ সেই রাক্ষস্ধয়ের তুমুল 
সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহারথ কর্ণও এ অবসরে নিশাচর 
হইতে মুক্ত হইয়! দূর্ধযসন্নিভ রথে আরোহণ পুর্ববক ভীম- 
সেনের প্রতি ধাবমান হইলেন । ভীমসেন স্বীয় তনয় ঘটোৎ- 
কচকে সিংহাদ্দি 5 বৃষের ন্যায় অলায়ুধশরে নিপীড়িত দেখিয়া 
কর্ণকে উপেক্ষা করত অসংখ্য শরনিক্ষেপ পুর্ববক রাক্ষমের 
রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। অলায়ুধ ভীমকে আগমন 
করিতে দেখিয়া ঘটো্কচকে পরিত্যাগ পূর্বক তাহার 
অভিমুখে ধাবমান হইল। রাক্ষপান্তক ভীমসেন তদ্দর্শনে 
সহসা তাহার সম্মুখীন হইয়া শরবর্ষণ দ্বার! সেই স্বজন পরি- 
বেষ্টিত রাক্ষপকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন অলায়ুধ বারম্বার 
জীহার প্রতি শিলাশাণিত সরল শরসমুহ বর্ষণ করিতে 
লাগিল। বিবিধাস্ত্রধীরী ভীষণাক1র রাক্ষমগণও বিজিগীষু 
ইরা ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল পরাক্রাস্ত 
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ভীমমেন নিশাচয়গণ কর্তৃক এইরূপে তাড়িত হইয়! তাহাদের 
প্রত্যেককে ন্ুতীক্ষ পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষদগণ 
ভীমশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভীষণ চীৎকার করত 
দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাঁবল অলায়ুধ নিশা- 
চরগণকে ভীত দেখিয়া! বেগে আগমনপুর্বর্বক ভীমসেনকে শর- 
নিকরে আচ্ছন্ন করিল। তখন ভীমসেন তীক্ষ শরসমুহদ্বার! 
তাহাকে আহত করিতে লাগিলেন। অলামুধ ভীমসেনবিক্ষিপ্ত 
শরনিকরের মধ্যে কতকগুলি ছেদন ও কতকগুলি গ্রন্থণ 
করিল। ভীমপরাক্রম তীমসেন রাক্ষপকে লঙ্গ্য করিয়া এক 
বজ্জসদৃশ গা নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষস গদাঁদার! সেই ভীম- 
নিক্ষিপ্ত জ্ব(লালমাকুল গদা তাড়িত করিলে, উহ! ভীমসেনের 
প্রতি ধাবিত হইল।" তখন ভীমসেন শরনিকর বর্ষণদ্বার! 
রাক্ষলকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। রাক্ষনও সুশাঁণিত শরনিকরে 
সেই সমস্ত ভীমনিক্ষিগ্ড শর ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। তৎকাঁলে 
ভীষণমুত্তি রাক্ষদগণ অলাযুধের আজ্ঞানুসারে মাতঙ্গগণকে 
বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পাঞ্চাল 
ও স্থঞ্য়গণ এবৎ হস্তী ও অশ্বসমুদয় রাক্ষপশরে নিপীড়িত 
হইয়! নিতান্ত অসুস্থ হুইয়! উঠিল। 
হে রাজন! তখন মহাত্রা বাসুদেব সেই অতি ভীষণ 
গ্রাম উপস্থিত দেখিয়া অর্জুনকে কছিলেন, হে অর্জুন ! 
এ দেখ, মহাবানথু ভীযসেন নিশাচরের বশীভূত হইয়াছেন। 
তুমি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া শীস্র তাহার অনুসরণে 
প্রবৃত্ত হইয়া ছ্রোণপুরস্কত সৈন্যগণকে বিনাশ কর। ধৃষ্টছান, 
শিখণ্তী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ 
কর্ণের প্রতি ধাবমান হউক এব বলবীর্ষ্যশালী নকুল, সহ- 
দেব ও যুধুধান তোমার শাসনে অন্যান্য নিশীচরগণকে 


লংহার করুক। এক্ষণে অতি ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হুই- 
(৮৪) এম 


৬৬০ মহাভারত । 


য়াছে। হে মহারাজ ! মহাবাহু কৃষ্ণ এই কথা কহিলে, যহা- 
রণগণ সাহার আজ্ঞানুসারে কর্ণ ও নিশাচরগণের প্রতি 
ধাবিত হইলেন। 

অনস্তর প্রবলপ্রতাপ অলায়ুধ আশীবিষসদূশ শরনিকর 
দ্বারা ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়। নিশিত শরে তাহার 
অশ্বসমুদয় ও সারথিরে সংহার করিল। তখন ভীমসেন অশ্ব- 
হীন ও সারখিবিহীন হইয়া রথ হইতে অবতরণ পুর্ব্বক চীৎ- 
বশর করত অলায়ুধের প্রতি ভীষণ গদ1 নিক্ষেপ করিলেন । 
রাক্ষল গদাপ্রহারে সেই ভীমনিক্ষিণ্ত ভীষণনির্ধোষ মহত্তী 
গদ? চূর্ণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভীমসেন অলা- 
যুধের সেই ভীষণ কাঁধ্য দর্শন করিয়া আনন্দিত চিত্তে অন্য 
গদ! নিক্ষেপ করিলেন। এই প্রকারে পেই মহাবীরদ্বয়ের 
ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। গদা-নিপাতন-শব্দে মেদিনী 
কম্পিত হইতে লাগিল । পরে তাহার! গদ1 পরিত্যাগপূর্ববক 
পরস্পরের প্রতি বজ্ঞমুদ্টি প্রহার ও যদৃচ্ছা-লব্ধ ধ্বজ, রথচক্র, 
যুগ, অক্ষ, অধিষ্ঠান ও অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ত 
করিলেন। অনন্তর উভয়ে রুূধির মোক্ষণ পুর্ববক মনত মাতঙ্গ- 
দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
পাগুবহিতৈষী হৃধীকেশ তদ্দর্শনে ভীমসেনের উদ্ধার-লাধনার্থ 
ঘটোৎ্কচকে প্রেরণ করিলেন। 


দ্রোণ পর্ন । ৬৬৯ 
একোনাশীতা্থক শততম অধ্যায় ৷, 


হে মহারাজ! মহাত্মা বান্ুদেব ভীমসেনকে রাক্ষস গ্রস্ত 
অবলোকন করিয়া ঘটোতৎ্কচকে কহিলেন, হে মহাবাহে |! 
এ দেখ, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলায়ুধ তোমার এবং সমস্ত সৈন্যগণের 
সমক্ষে ভীমসেনকে পরাঁভব করিতেছে । অতএব তুমি সত্ববরে 
কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অলায়ুধের সমীপে গমনপুর্ববক অগ্ে 
তাহারে বিনাশ কর; পরে সৃতপুত্রের বিনাশসাধন করিবে। 

তখন মহাবীর ঘটোত্কচ বান্ুদেবের ঝাঁক্যানুসারে কর্ণকে 
পরিত্যাগ পুর্ববক বকভ্রাতা রাক্ষরাজ অলায়ুধের সহিত 
সংগ্রীষে প্রবৃত্ত হইল। গৃহীতাস্ত্র মহারথ সাত্যকি, নকুল ও 
সহদেব তদ্দর্শনে সাতিশয় রোৌষপরবশ হইয়া শাণিত শর- 
সমূহে তাহাদিগের দেহ বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে 
মহাবীর ধনগ্য় ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণকে শরসমূহে নিরাকৃত 
করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় ধৃষ্টছ্যুন্ন ও শিখণ্তী 
প্রভৃতি পাঞ্চালবংশীয় মহারথগণ সুততনয় কর্ণকর্তৃক বিদ্রা- 
বিত হইলে, ভীষণ পরাক্রম বৃকোদর শরনিকর বর্ণ করত 
দ্রুতবেগে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই সময় মহা- 
বীর নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি রাক্ষমগণকে শমন- 
ভবনে প্রেরণ পুর্ববক প্রত্যাগত হুইয়। কর্ণের সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পাঞ্চালগণও ফ্রোণাচার্য্যের সহিত 
যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। 

হে রাজন্! এ দিকে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলায়ুধ শত্রনিসূদন 
ঘট্োকচের মন্তকে এক বৃহদাকার পরিঘ নিক্ষেপ করিল। 
মহাবল তীমতনয় সেই পরিঘদ্বারা আহত হওয়াতে মুচ্ছিতি 
হুইয়। কিয়ওক্ষণ নিস্তব্ধ তাবে অবশ্থিত রহিল এবং শীঘ্রই, 


৬৬২ মহাভারত । 


অলায়ুধের রথ লক্ষ্য করিয়া এক শত ঘণ্টাবিভূষি প্রদীপ্ত 
অনলসদৃশ, কাঞ্চনমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিল। সেই গদাঁর 
আঘাতে অলায়ুধের অশ্ব, সারথি ও শব্দায়মাঁন রথ চূর্ণ হইয়া 
গেল। তৎুকালে রাক্ষসপ্রধান অলাধুধ সেই অশ্ব, চক্র ও অক্ষ- 
বিহীন, বিশীর্ণধবজ, ভগ্নকৃবর রথ হইতে উর্ধে উত্থিত হইয়া 
রাক্ষসী মায়া অবলম্বন পূর্বক শোণিত বর্ষণ ধফরিতে আরস্ত 
করিল। তখন আকাশমণ্ডল বিহ্যুদ্দাম-বিরঞ্জিত নিবিড় জল- 
ধরপটলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং নিরস্তর বজরনিপাত-নির্ঘোষ ও 
ভীষণ চটচটা শব্দ আরন্ত হইল । মহাবীর হিড়িম্বাতনয় সেই 
অলায়ুধকৃত মায়! দর্শন করত উদ্দধে সমুখিত হইয় স্বীয় মায়া- 
প্রভাবে তাহার মায়া বিনষ্ট করিল। মায়াবী মহাবীর অলায়ুধ 
মায়! প্রতিহত দেখিয়া ঘটোৎ্কচের প্রতি ঘোরতর প্রস্তর 
বৃষ্টি করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমতনয়ের শরসযূহে 
সেই ভীষণ প্রান্তরবৃপ্তি নিরাকৃত করিল। তদ্র্শনে সকলেই 
চমত্কৃত হুইলেন। পরে সেই যহাবীরদ্ধয় পরস্পরের এতি 
লৌহময় পরিঘ, শুল, গদা, মুষল, মুদগর, পিনাক, করবাল, 
তোমর, প্রান, কম্পন, নারাচ, নিশিত ভল্ল, শর, চক্র, পরশু, 
গজসন্নাহ, ভিন্দিপাল, গোশীর্ষ, উলৃখল এবং মহাশাখা সমা- 
কীর্ণ কুন্ুমিত শমী, তাল, করীর, চম্পক, ইস্ছুদী, বদরী, 
রক্তকাঞ্চন, অরিমেদ, বট, অশ্বথ ও পিপ্‌্পল প্রতৃতি বিবিধ 
রুক্ষ ও গৈরিকাদি ধাতুসমাযুক্ত বহুবিধ পর্বত শৃঙ্গ দমুদয় 
নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। তখন অস্ত্রশাস্ত্রের সংঘর্ষণে 
বজুনিষ্পেষণের ন্যায় মহাশব্দ সমুখিত হইতে লাগিল। হে 
রাঁজন্‌! পূর্ধ্বে বানরাধিপতি বালি ও সুগ্রীবের যেরূপ যুদ্ধ 
হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর ঘটোহুকচ ও অলায়ুধের সেইরূপ 
ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তখন সেই বীরদ্বয় কর- 
বারি গ্রহণ পুর্বক পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করত মহাবেগে 


দ্রোপর্থ 1 ৬৬৩. 


ধাবমান হইলেন । তখন তাঁহাদের দেহ হইতে জলধরের 
ন্যায় শ্বেদজল ও শোণিত-ধাঁরা বিগলিত হইতে লাগিল। 
অনন্তর মহাবীর হিড়িম্বাতনয় বল পৃর্ব্বক অলায়ুবকে উদ্ধে 
দ্রামিত করিয়া তাহার কুগুল-পরিশোভিত মস্তক ছেদন 
পুর্ববক ভীষণ পিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। 
তখন পাঞ্চাল ও পাগুবগণ সেই বকল্ুহৃদ্‌ অলায়ুধকে নিহত 
দেখিয়া! ভীষণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল । এবং পাওুব- 
পক্ষীয় সৈন্যগণ সহত্র সহত্র ভেরী ও অযুত অযুত শঙ্খ নিনা- 
দিত করিতে লাগিল। হে মহারাজ! তখন মেই দীপমালা- 
মণ্ডিত নিশ[ পণগুবপক্ষে বিজয়াবহু হইয়া! উঠিল। অনন্তর 
মহাঁবল পরাক্রান্ত ভীমতনয় অলায়ুধের মন্তক লইয়! ছুর্য্যো- 
ধনসমীপে নিক্ষেপ করিল । রাজ! দুষ্যোধন রাক্ষলরাঁজ অলা- 
যুধকে নিহত অবলোকন করিয়া সসৈন্যে সাঁতিশয় বিমনায়- 
মান হইলেন। মহাবীর অলায়ুধ পুর্বববৈর স্মরণপুর্ববক দর্ধ্যা- 
ধন-সমীপে সমাগত হইয়া ভীমজেনকে সংহার কারতে 
গ্রতিজ্ঞ! করিয়্ছিল। ছুর্য্যোধনও তাহার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে 
ভীমসেনকে অলায়ুধের হস্তে নিহত ও ভ্রাতৃগণকে দীর্ঘজীবী 
বলিয়া অবধারিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে ঘটোশ্কচের 
হস্তে অলায়ুধকে নিহত দেখিয়া ভীমসেনের ধার্তরাগ্র বিনাশ 
রূপ প্রতিজ্ঞ সফল হইবে বলিয়। অবধারণ করিলেন। 


পপ পা পপ পা 


অশীত্যধিক শততম অধ্যায় । 


হে রাজন্! এইরূপে রাক্ষসেন্্র ঘটোত্কচ অলায়ুধের 
বিনাশসাধন করিয়! হষ্টমনে সেনামুখে অবস্থানপুর্ববক সিংহ- 
নাদ করিতে লাগিল। হ্যগ্রয়গণ সেই ভীষণ নিনাদ শ্রবণে 


৬৬৪ মহাভারত। 


কম্পিত হইয়া উঠিল । আপনাঁর পক্ষীয় বীরগণ ঘটোঁৎকচের 
ভীষণ শব্দ শ্রবণ পুরর্বক সাতিশয় ভীত হইল । অনন্তর 
মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হুইয়া আকর্ণপুর্ণ 
নতপর্বব দশ শরে ধৃষ্টহ্যুন্ন ও শিখণ্ডীরে বিদ্ধ করিলেন, এবং 
সায়কসমূহ বর্ষণ পুর্ববক যুধামনুযু, উত্তমৌজা ও সাত্যকিরে 
বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন তাহারাঁও সব্য ও 
দক্ষিণ হস্তদ্বারা শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হে 
জনাধিপ ! তণ্ুকালে তীহাদিগের শরাপন সকল কেবল মণ্ড- 
লাঁকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহাদিগের জ্যানির্ঘোষ ও রথ. 
নেষি-নিম্বন ভীষণ মেঘগর্জজনের ন্যায় নিষান্ত তুমুল হইয়া 
উঠিল। এঁ সময় রণভূমি বারিদমণ্ডলের ন্যায় শোঁভমান 
হইল। জ্যা ও চক্রধবনি উহার গভীর নিস্বন, কান্মক বিদ্যু- 
ম্গুল ও শরজাল সলিলধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। তখন আপনার পুত্রগণের হিতানুষ্ঠান-নিরত মহা- 
বীঞ্ *্শ সমরক্ষেত্রে শৈলের ন্যায় অপ্রকম্পিত-ভাবে অবস্থান 
পূর্বক সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া অশনিসদৃশ তোঁমর ও 
শাণিত শরসমুহে শক্রগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ত করি- 
লেন। তাহার শরাঘাতে কাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড, কাহারও 
কলেবর ছিন্ন ভিন্ন, কেহ সারখিবিহীন এবং কেহ বা অশ্বশূন্য 
হইল । এইদ্ধপে সেই বীরগণ সৃন্ততনয়ের ভীষণ শরে আহত 
ও নিতান্ত কাতর হুইয়। ধর্্দরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ঘটোৎকচ তাহাদিগকে চিন্ন 
ভিন্ন ও রণবিষুখ দেখিয়া! ক্রোধতরে নিতান্ত অধীর হইয়া 
উঠিল এবং সিংহনাণ পরিত্যাগ পূর্বক নেই নুবর্ণরত্ 
খচিত রথারোহণ পূর্বক কর্ণসমীপে উপনীত হুইয়৷ তহারে 
বজতুল্য শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল । দণ্ড, অশনি, বস" 
দত্ত, বরাহুকর্ণ, বিপাঠ, শৃঙ্গ ও ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বার আকাশমণ্ডর 
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'সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই তির্ধ্যকৃগ-ত, আুবর্ণপুত্ শর- 
সমৃহ নভোমগুলে বিচিত্র কুস্থুমমালার ন্যাঁয় স্রশোভিত 
হইতে লাগিল। এইরূপে সেই অপরিমি-প্রভাঁব মহাবীর- 
দ্বয় অন্ত্রজাল বিস্তার পুর্র্বক তুলারূপে পরম্পরকে প্রহার 
করিতে প্ররন্ত হইলেন। তখন ভীাহাঁদিগের কিছুমাত্র ইর- 
বিশেষ লক্ষিত হইল নাঁ। তখন রাহ ও দরবাকরের ন্যায় সেই 
ধীরদ্ধয়ের শরনিকর দ্বার! ভয়ঙ্কর সংশ্রাম হইতে লাগিল। 
ছে মহারাজ ! এ সময় রাক্ষল ঘটোত্কচ কর্ণকে কোনরূপে 
অতিক্রম করিতে সমর্থ না হইয়া এক স্মুননীক্ষ সাঁয়ক আঁবি- 
কত করত তদীয় অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ পূর্বক অবিলম্মে 
অন্তর্থিত হইল 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই কুটযোধি নিশাচর 
অস্তহিত হইলে, অন্মশুপক্ষীয় বীরগণ তগুকাঁলে কিরূপ বিবে- 
চন! করিলেন ? তুমি ইহা কীর্তন কর। সপ্তয় কহিলেপ্গ, হে 
রাজন! কৌরবগণ নিশাচর ঘটোৎুকচকে অন্তর্থিত দেখিয় 
যুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন। এইবার কুটযোধি ঘটোহুকচ 
নিঃসন্দেহ কর্ণকে সংহার করিবে । কৌরবগণ এইরূপ কহিলে, 
কর্ণ লঘৃহস্ত-ন1 প্রদর্শন পুর্ববক শরজালে চতুর্দিক্‌ সমাচ্ছন্ন 
করিলেন। তাহার নিক্ষিপ্ত সেই শরসমৃহে আকাশ-মগুল 
গাঢ়'অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে, জীব জন্তগণ অদৃশ্য হইল। 
তখন মহাবীর কর্ণ যে, কখন্‌ শর গ্রহণ, কখন্‌ সন্ধান কখন্ই 
বা তৃণীর স্পর্শ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর 
হইল না। পরে রাক্ষপরাজ ঘটোও্কচ অস্তরীক্ষে রাক্ষসী 
মায় বিস্তার করিল। সেই মায়াবলে আকাশমগুলে গ্রন্- 
লিত' অনলশিখাসদৃশ লোহিতবণ মেঘ সমুখিত হইল। সেই 
মেঘ হইতে সহত্র সহত্র দুন্দুভিনিনাদ সদৃশ নির্ঘোষ সম্পন্ন, 
অদংখ্য বিদ্যুৎ ও প্রজ্থলিত মহোক্ক। সকল প্রীদুভূতি এবং 
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নিশিত শর, শক্তি, প্রাস, মুষল, পয়শু, খড়গ, পর়িশ, তোঘর, 
পরিঘ, লৌহবদ্ধ গদা, শাণিত শুল, শতত্বী, প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, 
সহতআ্র সহঅ অশনি, বজ্জ, চক্র ও বহুলংখ্যক ক্ষুর চতুর্দিকে 
নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীদ্প কর্ণ শরসমূহ বর্ষণ পৃর্ববক 
পেই শস্ত্রষ্তি নিবারণ করিতে লমর্থ হইলেন না। তখন 
কৌরৰ পক্গীয় অশ্বপমুদায় শরাহত, মাতঙ্গগণ বজ্াহত ও 
রথসমুদায় শস্ত্রাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 
উহাদের পতন-লময়ে গতীর শব্দ লমুখিত হইতে লাগিল। 
রাজা ছুর্য্যোধনের পৈন্যগণ দেই বিবিধায়ুধের প্রহারে 
নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল 
এবং একান্ত বিষণ্ন ও সুমুষুপ্রায় হইয়া হাহাঁকার করিতে 
লাগিল। কিন্তু যহাবীরগণ 'আর্য্যস্বতাৰ বশতঃ তশুকালে 
সংগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন ন1। 

ঞহ রাজন! তখন আপনার পুত্রগণ সেই রাক্ষস-কর্তৃক 
ঘোরতর অন্ত্রবৃপ্তি নিপতিত ও সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া 
নিতাত্ত ভীত হইলেন। যোধগণ অনলের ন্যায় প্রদী গুজিহ্ব 
শত শত শিষাগণকে ঘোর চীতুকার ও রাক্ষলগণকে ভীষণ 
সিংহনাদ করিতে দেখিয়; সাতিশয় ব্যথিত হইতে লাগিল। 
তখন সেই দীপ্তাস্য, দীপু জিহ্ব, তীক্ষদং ্র, অচল-তুল্য 
কলেবর ভীষণ নিশাঁচরগণ নভোমগুলে আরোহণ ও শক্তি 
গ্রহণ পূর্ববক বারিধারাব্ষী বারিদ-মণডলের ন্যায় শোভা প্লারণ 
করিল। আপনার সৈন্যগণ সেই রাক্ষলগণের শর, শক্তি, 
শূল, গদা, পরিঘ, বজ, পিনাঁক, অশনি, চক্র ও শতদ্্ী 
ঘারা বিমথিত হইয়। ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 
রাক্ষণগগণ আপনার সৈন্যগণের প্রতি নিরন্তর শুল, অংশ, 
শুণু, অশ্ম, গুড়, শতত্বী এবং লৌহ ও পট্টসন্নদ্ধ স্কুণ সকল 
পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। . তখন সকল ব্যক্তিই 
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মোহাভিভূত হইল। বীরগণ বিশীর্ণ মন্ত্র চর্ণমস্তক ও চুর্ণ 
কলেবর হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিলেন । অশ্বগণ ছিন্ন, 
হস্তীনকল প্রমথিত ও রথসকল শিলাঘাতে নিম্পিষ্ট হইয়। 
গেল। হে রাজন্! ঘোররূপ নিশ।চরগণ এইরূপে অনবরত 
শন্ত্ু বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, তীত বা! প্রাণরক্ষার্থ প্রার্থনা 
পরতন্ত্র ব্যক্তিগণও নিফুতি লাভ করিতে সমর্থ হইল না। 
এইরূপে কালপ্রভাবে সেই কুরুকুল ক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের 
অভাবকাঁল উপস্থিত হইলে, কৌরবগণ ছিন্ন ভিন্ন ও পলায়ন- 
পর হইয়া মুক্তকণ্ে কহিতে লাগিলেন, হে কৌরবগণ ! 
তোমর! এক্ষণে পলায়ন কর, আর নিস্তার মাই দেবরাজ দেব- 
গণের সহিত সমবেত হইয়া পাগুবগণের ছিতসাঁধনার্থ আমা- 
দিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে রাজন্‌! 
কৌরবগণ এইরূপ ঘোরতর বিপদ্পাগরে নিমগ্ন হইলে কোন 
ব্যক্তিই দ্বীপস্থরূপ হইয় ভীহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে 
সমর্থ হইল না। এইরূপে সেই ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত 
এবং কোৌরবসৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান 
হইলে, কে কৌরবপক্ষীয়, কেই বা পাণুবপক্ষীয় কিছুই অব. 
গত হইতে পার্রিলাম না। তখন চতুর্দিক্‌ শৃন্যময় বোধ হইতে 
লাগিল। তণ্কালে কেবল একমাত্র কর্ণ শরজালে সমাচ্ছন্ন 
হইয়! রণস্থলে অবস্থিতি ' করিতে লাগিলেন। তিনি সেই 
রাক্ষমের মায়। প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ঘোর সংখ্রামে 
গ্রবৃন্ত হইয়া! আকাশমগ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন করত ক্ষত্রিয়ো- 
চিত দুষ্কর কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিলেন । তখন তিনি কিছু- 
তেই বিমোহিত হইলেন না। সেই ঘোর সংগ্রাম সময়ে 
সৈন্ধৰ ও বাহিলকগণ ভীতমনে কর্ণকে অবিমোহিত অব- 
লোকনে অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহার প্রশংস! করত নিশ।চর প্রধান 


ঘটোত্কচের বিজয়ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। 
(৮৫) ম 
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এই অবমরে মহাবীর ঘটোুকচ এক চক্রযুক্ত শতম্বী 
নিক্ষেপ করিয়া কর্ণের অশ্বচতুষ্টয়কে সংহাঁর করিল। অশ্ব, 
গণ গঞ্চত্ প্রাপ্ত এবং দশন, অক্ষি ও জিহ্বাশূন্য হইয়! জানু- 
দবয় সঙ্কুচিত করত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর 
কর্ণ সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবতরণ পুর্র্বক কৌররগণকে 
পলায়ন ও ঘটোঁৎ্কচের মায়াবলে স্থীয় দিব্যান্ত্র নিহত অব. 
লোকন করিয়াও স্থিরচিত্তে তগ্কালোচিত কার্ধ্য চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ দেই ভীষণ মায়! দর্শন করিয়। 
কর্ণকে কহিলেন, হে সুততনয় ! এই সমস্ত কৌরবসৈন্যগণ 
বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি শীত্র এই নিশীথ সময়ে সেই 
বাসনদত্ত শক্তি দ্বার নিশাচরকে সংহার কর। ভীমসেন ও 
ধনগ্তয় আমাদের কি করিবে । অদ্য ঘোর সমর এই নিশা- 
চরের হস্ত হইতে যুক্ত হইলে, অনায়ামে পাগ্ডবগণের সহিত 
গ্রাম করিতে সমর্থ হইব। অতএব তুমি অবিলম্বে 
শক্তি দ্বারা এই ভুরাত্ম! নিশাচরের প্রাণ সংহার কর। পুর 
ন্দরসদৃশ কৌরবগণ ফেন এই রাত্রি যুদ্ধে সৈন্যগণ সমভি- 
ব্যাহারে বিনষ্ট ন। হয়। 
হে রাজন্! তখন মহাবীর কর্ণ মেই নিশীথ সময়ে সৈন্য- 
গণকে শঙ্কিত দর্শন ও কৌরবগণের ভীষণ কোলাহল শ্রবণ 
করিয়া ঘটোত্কচের সংহারার্থ লেই ইন্দপ্রদত্ত শক্তি পরি- 
ত্যাগ করিতে অভিলাধী হইলেন। পূর্ব্রে দেবরাজ ইন্দ্র 
কর্ণের কুগুলদ্বয় গ্রহণ পুর্ধ্বক তাহারে শক্তি প্রদান করেন। 
সুপুত্র অঞ্ধুনের বিনা শ-বাসনাঁয় বহু দিন পর্য্যত্ত পরম যত্ব- 
সহকারে উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি, ঘটোৎ- 
কচের অমিত পরাক্রম সহ্য করিতে ন। পারিয়া তাহার বধ- 
সাধনার্থ সেই পাশবুক্ত, কৃতাস্ত সহোদরার ন্যায়, অন্তকের 
বঁজহ্বার ন্যায় গ্রত্বলিত, ভীষণ শক্তি গ্রহণ করিলেন। মহা- 
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ৰীর ঘটোগকচ সেই কর্ণের হস্তস্থিত, পরকায়বিদারণ, জ্বলন্ত 
অনলতুল্য বাসবদন্ত শক্তি অবলোকন করত সাঁতিশয় ভীত 
হইয়া বিস্ধ্যগিরি সদৃশ কলেবর ধারণ পূর্বক পলায়নের উপ- 
ক্রম করিল। অধিক কি, অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণও কর্ণকর- 
স্থিত শক্তি দর্শনে ভীত হইয়। বিস্ধযাচলের পাদ সদৃশ কলেবর 
ধারণ পুর্ববক পলায়ন করিতে লাগিল। আকাশমগুলন্থিত 
প্রানিগণ সেই ভয়ঙ্কর শক্তি দর্শনে ভীষণ শব্দ করিতে 
লাগিল। এসময় প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও সনির্ধাত অশনি 
সকল পৃথিবীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহারাজ! ইত্যব- 
সরে কর্ণনিক্ষিপ্ত স্বলন্ত ছুতাঁশন সদৃশ দেই শক্তি ঘটোতকচের 
সমস্ত যায় ভন্মীভূত্ত করিয়া তাহার হৃদয়দেশ গাঢ়রূপে 
বিদারণ পুর্ব্বক প্রদীপ্তভাবে উৎ্পতিত হইয় নক্ষত্রমগুলে 
প্রবিষ্ট হইল। 

মহারাজ! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোঁ্কচ বন্থ- 
বিধ অস্ত্র সযূহ দ্বার মনুষ্য ও রাক্ষনগণের সহিত যুদ্ধ 
ও অন্যান্য আশ্চর্ধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করত অবশেষে 
বাসবী শক্তির আঘাতে ভীষণ চীগুকার পূর্ববক প্রাণ পরি- 
ত্যাগ করিল রাক্ষসেন্্রু ঘটোৎ্*চ কর্ণশক্তি দ্বারা মর্মাহত 
হইয়া! যেস্থানে নিপতিত হুইল; তত্রত্য এক অক্ষৌহিণী 
কৌরব সৈন্য তাহার দেহভরে বিপোথিত হইয়া গেল। হে 
রাজন! রাক্ষম এই প্রকারে গতান্থ হইলেও স্বীয় ভীষণ 
কলেবর দ্বারা আপনার বন্ুলংখ্য সৈন্য বিনষ্ট করত পাণুব- 
দিগের হিতসাধন করিল। অনস্তর কৌরবগণ ভীমতনয়কে 
নিহত ও তাহার মায়া ভস্ীভূতত দেখিয়া পরমানন্দে 
নিংইনাদ। শঙ্খধ্বনি এবং ভেরী, যুরজ ও আনক প্রভৃতি 
বিবিধ বাদিত্রের নিনাদ করিতে লাগিলেন। পুর্ব্বে দেবরাজ 
ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রান্ুরের বধসাধন করিয়া, দেবগণ কর্তৃক পুজিত 
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হইয়াঁছিলেন, তদ্রপ মহাবীর কর্ণ ঘটোঁৎ্কচের প্রাণ সংহাঁর 
পুর্ববক কৌরবগণ কর্তৃক পুজিত হইয়া হৃষ্টচিন্তে ছুর্য্যো- 
ধনের রথে আরোহণ করত স্বীয় সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 


একাশাত্যথিক শততম অধ্যায় ৷ 


হেরাজন্! মহামতি পাঁগুবগণ হিড়ম্বাতনয় ঘটোৎ- 
কচকে নিহত ও শৈলের ন্যায় নিপতিত দর্শন করিয়। শোকে 
বাষ্পীকুললোচন হইলেন। কিন্তু মহাত্ম। বান্থুদেব সাতিশয় 
হর্ষান্বিত হইয়! পাঁগুবগণকে ব্যথিত করত সিংহের ন্যায় 
নিনাদ করিতে লাখিলেন। তিনি অশ্ব রশ্যি সযত করিয়! 
অর্জুনকে আলিঙ্কন পূর্বক বাতোদ্ধ-ত দ্রুমের ন্যায় রথো- 
পরি নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবহ অবিলম্বেই পুনরায় অর্জ 
নকে আলিঙ্গন করিয়। বারম্বার বাহ্বাস্ফোট পুর্ববক পুনর্ববার 
গভীর নিনাদ করিতে লাগিলেন । 

এ সময় মহাঁবলশালী অর্জুন বাস্ুদেবকে সাঁতিশয় আন- 
ন্দিত দেখিয়া উ্ক্িত চিত্তে কহিলেন, হে মধুসূদন ! 
আমাদিগের সেনাগণ ও আমরা সকলেই হিড়িম্বাতনুয়ের 
নিধন দর্শনে যৎ্পরোনাস্তি শোকাকুল হইয়াছি। কিন্ত 
তুমি সাঁতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতেছ, তোমার এই অনুচিত 
সময়ে হর্ষ প্রকাশ সাগরশোষণের ন্যায় ও মেরুকম্পনের 
ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোঁধ,হইতেছে। যাহ! হউক, 
তোমার এই হর্ষোদয়ের কোন বিশেষ কারণ আছে ।' যদি 
উহা গোপনীয় ন। হয়, তাহা হইলে আমার নিকট কীর্তন 
কর। 


পু টিয়। নিবাধিনী দাঁনশীলা শ্রীমতী রাণী শরত্সন্দরী দেবার প্রদত্ত 





ঘটোগুকচ বধ 


এই চিত্রপট খানি দ্রোণপর্বর্বর ৬৭১ পৃষ্ঠায় স্থাপিত করিবেন 
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মহাত্মা! বাঁলুদেব অর্জনের এই বাক্য শ্রবণে কহিলেন, 
হে মহামতি ধনগ্য়! যে জন্য আমার মহণ্হর্ষের উদয় 
হইয়াছে, আমি তাহা! কহিতেছি শ্রবণ কর। মহাবীর 
কর্ণআজি ঘটোঁৎ্কচের উপর বাসবদন্ত শক্তি পরিত্যাগ 
করিয়া আমাদিগের প্রীতিকর কাষ্্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে । 
হে অর্জুন! এক্ষণে তুমি কর্ণকে সমরে নিহত বলির! 
মনে কর। কার্তিকেয় সদৃশ শক্তিহস্ত কর্ণের অভিমুখে অব. 
স্থান করিতে পারে, এরূপ বীর এই পৃথিবী মধ্যে দৃষ্টি 
গোচর হয় না। কিন্তু আমাদিগের ভাগ্যবশতই কর্ণের কবচ 
ও কুণ্ডল অপহ্ধত হইয়াছে এবং ভাগ্যক্রমেই উহার অমোঘ 
শক্তি ঘটোত্কচের উপর নিক্ষিপ্ত ও উহার নিকট হইতে 
অপস্যত হইল । যদি এই বলশালী কর্ণের কবচ এবং কুগুল 
থাকিত, তাহা হইলে এ বীর অমরগণের সহিত ভ্রিলোক 
পরাজয় করিতেও সমর্থ হইত। কি ইন্দ্র, কি কুবের, কি 
সলিলরাজবরুণ, কি যম কেহই উহার নিকট অবস্থান করিতে 
সমর্থ হইতেন' না। অধিক কি, তুমি গাণ্ডীব এবং আমি 
সুদর্শন চক্র সমুদ্যত করিয়াও উইাকে পরাজিত করিতে 
পারিতাঁম না। কিন্তু হে অর্জন! দেবরাজ ইন্দ্র তোমার 
হিতসাধনার্থ মার প্রভ!ুবে সুতপুভ্রকে কবচ ও কুগুলবিহীন 
করিয়াছেন। মহাবীর রাধেয় পুর্বে কবচ ও কুগলদ্বয় ছেদন 
পৃর্ববক পুরন্দরকে প্রদান করিয়াছিল বলিয়া, বৈকর্তন নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে । এক্ষণে মন্ত্রপ্রভাবে স্ত্তি তবীধ্য ক্রু 
আশীবিষ ও প্রশান্ততেজা অনলের ন্যায় বোধ হইতেছে। 
মহারথ সূর্য্যতনয় কর্ণ যে দিবস কবচ ও কুগুলদ্বয়ের বিনি- 
ময়ে'শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই দিবস অবধি এ মহাবীর 
উহা দ্বারা তোমাকে বিনাশ করিবে বলিয়া মনে করিরা- 
ছিল। এক্ষণে এবীর শক্তিবিহীন হইয়াছে; উহা! হইতে 
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তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যাহ! হউক, হে পুরুষ- 
শার্দুল ! আমি শপথ করিয়া ঝলিতেছি যে, কর্ণ যদিও এক্ষণে 
শক্তিশূন্য হইয়াছে; তথাপি তুমি ব্যতীত আর কেহই 
উহাকে সংহার করিতে পারিবে ন। সৃতপুত্র নিয়ত ত্রহ্ষানু- 
ষ্ঠানে ত্পর, সত্যবাদী, তপস্বী, ব্রতচারী এবং শত্রদিগের 
প্রতি দয়াবান্‌ বলিয়া! বৃষনামে বিখ্যাত হইয়াছে । এ মহা. 
বীর সমরবিশারদ এবং সর্বদা শরাসন সমুদ্যত করিয়া 
পিংহ যেরূপ অরণ্য মধ্যে মন্তমাতঙ্গকে মদবিহীন করে, 
তজ্রপ মহারথদিগকে মদবিহীন করত মধ্যাহ্ৃকালীন শার" 
দীয় সূর্ষ্যের ন্যায় যোদ্ধ-বর্গের ছুত্ররেক্ষ্য হইয়া সমরাঙ্গনে 
বিচরণ করিয়া থাকে । এ মহাবীর বর্ধাকালীন সলিলধারাবর্ষী 
জলধরের ন্যায় শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, 
অন্যের কথ! দূরে থাকুক; দেবগণও নিরস্তর চতুর্দিক্‌ হইতে 
শঃনিকর বর্ষণ করিয়া উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন 
না; বরং উহার শরপ্রভাবে তাহাদিগেরই গাত্র হইতে 
সমাংস কধির বিগলিত হইতে থাকে। কিন্তু এক্ষণে কর্ণ 
 কবচ, কুগুল ও বাদবদত্ত শক্তিবিহীন হইয়া সামান্য মানুষ- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে উহার বধবেষয়ে এক উপায় 
অবধারণ করিতেছি, শ্রবণ কর। দৃতপুজ্রের রথচক্র পৃথি- 
বাতে নিমগ্ন হইলে, যখন সে প্রমন্ত এবং বিপন্ন হইবে, কখন 
তুমি আমার সঙ্কেত অবগণ্ত হুইয়! সতর্কতাবে উহাকে 
ংহার করিবে। কেন না, এ অপরাজেয় বীর উদ্যতায়ুধ 
হইয়। সংগ্রামে নিষুক্ত থাকিলে, বারগণাগ্রগণ্য বলহন্তা বজ্ধর 
ইন্দ্রও উহাকে বিনাশ করিতে পারেন না। যাহা হউক, হে 
অঙ্জুন! আমি তোমার হিতপাধনার্ঘথ নানাবিধ উপায় 
উদ্ভাবন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মহাবলশালী জরাসন্ধ, চেদিরাজ 
শিশুপাল ও নিষাদাধিপতি একলব্য এবং হিড়িম্ব, কিল্মীর 
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বক, অলায়ুধ, উগ্রকর্্মা, ঘটোৎ্কচ প্রভৃতি রাক্ষদগণকে 
সংহার করিয়াছি। 





দ্যশীতাধিক শততম অধ্যায় । 


অর্জুন কহিলেন, হে জনার্দন! তুমি আমাদিগের হিতের 
নিমিত্ত কিরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়। জরাসন্ধ প্রভৃতি মহী- 
পালগণকে নিপাঁতিত করিলে তাহা কীর্ভন কর। 

বান্থুদেব কহিলেন, হে অর্জভ্বন ! মগধরাজ জরাসন্ধ, চেদি- 
রাজ শিশুপাঁল ও নিষাদরাঁজ এক লব্য পুর্বে যদি নিহত না 
হইত তাহ! হইলে এক্ষণে নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। 
এ মহারথগণ জীবিত থাকিলে, ছুর্য্যোধন অবশ্যই তীহা।দি- 
গ্কে এই যুদ্ধে বরণ করিত। এ সকল দেব তুল্য কৃতাস্ত্ 
রণদুন্্মদ মহাবীর নিরন্তর আমাদিগের বিদ্বেষাচরণকরিত, 
সুতরাং তাহারা অবশ্যই কৌরব পক্ষ অবলম্বন পূর্বক 
দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিত । অধিক কি, সুত্পুন্র কর্ণ, মগধরাজ 
জরাঁসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল ও নিষাদরাজ একলব্য, ইহারা 
সমবেত হইয়! ছুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিলে, এই সমস্ত পৃথি- 
বীও পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। হে ধনঞ্জয়! আমি যেরূপ 
উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিয়াছি, 
তাহ শ্রবণ কর। উপায় ব্যতীত অমরগণও তাহাদিগকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হননা। হে পার্থ! সকলের কথ 
দুরে'থাকুক, তাহারা প্রত্যেকে সমরে লোকপালপরি- 
রক্ষিত সমস্ত অমর সেনার সহিতও সংগ্রাম করিতে সমর্থ 
ছিল। জরাসন্ধ রোহিণীনন্দন বলদেব কর্তৃক তাড়িত হইয়া 


১ মহাভারত। 


রোষভরে আমাদিগের বধপাধনার্থ অনল প্রভ, সর্ব সংহার 
ক্ষম, অশনি সদৃশ এক গদা নিক্ষেপ করিল। এ জরাঁসন্ধ 
নিক্ষিপ্ত গদ1 নভোমগুল সীমন্তিত করিয়াই যেন আমাদিগের 
প্রতি ধাবমান হইল । তদর্শনে মহাবীর রোহিণীনন্দন উহার 
প্রতিঘাতার্ধ স্থূণাকর্ণ নামক এক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। 
গদ] সেই অস্ত্র প্রভাবে প্রতিহত হুইয়! ধরাতলে পতিত 
হওয়াতে বোধ হুইল যেন, বস্ুধা-বিদীর্ণ ও পর্বত সকল 
কম্পিত হুইয়া উঠিল। 
হে অর্জুন! মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ ছুই মাতার গর্ডে 
জন্মগ্রহণ করে; উহার মাতৃদ্বয় উহার অর্দা অদ্ধ কলেবর 
প্রমব করিয়াছিল। জরা নান্নী ঘোররূপা৷ এক রাক্ষপী উহার 
সেই অর্ধ কলেব্রদ্বয় যোজিত করে। এই জন্যই এঁ বীর 
জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। এঁরাক্ষপী জরা সেই 
গদা ও স্ুণাকর্ণ নামক অস্ত্রের প্রহারে পুত্র ও বান্ধবগণের 
সহিত বিনষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। হে পার্থ! 
প্রতাপশালী জরাপন্ধ গদ। শুন্য হইয়াছিল বলিয়া মহাবীর 
বুকোদর তোমার সমক্ষেই তাহাকে নিবারিত করিয়াছেন। 
যদি এ মহাপ্রতাপবান্‌ জরাসন্ধ গদ।পাণি হইয়া অবস্থিত 
হইত, তাহা! হইলে, ইন্দ্রাি দেবগণও তাহারে বিনাশকরিতে 
সমর্থ হইতেন না। হে অর্জুন ! মহাবীর দ্রে।ণাচার্য্য তোমার 
হিতসাধনার্থ ই ছদ্মবেশে আচার্যযত্ব প্রদর্শন পূর্ববক সত্যবিক্রম 
নিষাদরাজের অঙ্কুষ্ঠ ছেদন করিয়াছিলেন। সেই দৃঢ় বিক্রম 
নিষাদরাজ একলব্য অঙ্কুলিত্রাণ ধারণ পুর্ববক বনে বনে বিচ" 
রণ করত দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় শোভ। পাইতেন। 
নিষাদরাজ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ থাকিলে, কি উরগ, কি রাক্ষস, 
কি দেব ও কি দাঁনব ক্হেই তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ 
হইতে না। মনুষ্যেরাও তাহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ 
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হইত। কিন্ত সেই দৃঢ় যুষ্টিসম্পন্ন, দিবারাত্র বাণ নিক্ষেপে 
সমর্থ, কৃতী একলব্য অঙ্গুষ্ঠবিহীন হইলে, আমি তোমার 
হিতসাধনার্থ তাহাকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি। ছে 
ধনণ্ীয়! আমি তোমার সমক্ষেই চেদিরাজকে নিহত করি- 
য়াছি। সেই বীরও সমরে সুরান্ুরণের অপরাঁজিত ছিল! 
হে নরশার্দ,ল ! আমি তোমার পাহায্যে শিশুপাল ও অন্যানা 
অন্ুরের প্রীণ বিনাশার্থ এবং এই জগতের হিন্সাধনের 
নিমিভই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি? হে পার্থ! মহাবীর ভীমসেন 
রাবণ তুলা বলশালী ব্র।ঙ্জণগণের জজ্তবিঘাঁতক রাক্ষপ ছিড়িম্ব, 
বক ও িক্ীরকৈ নিহত করিয়াছে । মহাবীর ঘটোহুকচ 
অলায়ুধকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে উপায় প্রভাবে কর্ণে 
শক্তি দ্বারা ঘটোশ্কচেরও প্রাণ বিয়োগ হইল। সুততপুন্র 
যদি ঘটোগুকচকে নিহত না করিত, তাহ! হইলে আমিই 
উহাকে সংহার করিতাঁম। আমি কেবল তোমাদিগেরই 
হিতসাধনার্থ পুর্বে উহাকে সংহার করি নাঁই। এ নিশা- 
চর গ্ৰ্রাহ্ধণদ্বেষী, যজ্ঞনাশক, ধর্দ্মলোপকারী ও পাপাত্মা 
ছিল; ,এই নিমিত্তই কৌশলক্রমে নিপাঁতিত হইল। এ রাক্ষ- 
সের বিনাশে কর্ণের ইজ্জ্দত্ত শক্তিও বিফলীকৃত হইয়াছে। 
ছে পার্থ! আমি ধর্ম সংস্থাপনার্থ পুর্বে এইরূপ দৃঢ়তর 
গ্রনিজ্ঞা করিয়াছি যে, এই ভূমগ্ডলে যাহারা ধর্্ননাশক 
হইবে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বিনাশ করিব? আমি 
তোমার নিকট শপথ করিয়া! কহিতেছি, যে স্থানে ব্রহ্ম, 
সত্য, দম, পবিত্রতা, ধর্ম, শ্রী, লঙ্জা, ক্ষমা ও ধূতি অবস্থান 
করে, আমি নিয়তই সেই স্থানে অবস্থান করি। হে পার্থ! 
তুমি,কর্ণবধের নিমিত্ত চিন্তা করিও না! আমি তোমায় 
এরূপ উপদেশ প্রদান করিব যে, তুমি তদনুসারে কার্ধ্য 
ক রিলে, নিশ্চয়ই তাহাকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। 
(৮৬) ম 
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মহাবীর বৃকোদর সমরে কুর্য্যোধনকে যেরূপে নিপাতিত 
করিবেন, আমি তাহারও উপায় করিয়। দিব। যাহ! হউক, 
এক্ষণে বিপক্ষসৈন্যগণ তুমুল শব্দ করিতেছে ; তোমার সৈন্য- 
গণও দশ দিকে পলায়ন্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । লব্ধলক্ষ্য 
কৌরবগণ ও রণ-বিশারদ দ্রোণাচার্ধ্য গস্ম্পক্ষীয় সৈন্যদি- 
গকে বিনাশ করিতে আরন্ত করিয়াছেন। 


ত্রাশীত্যধিক শততম অধ্যায় । 


ধৃতরাষ্ী কহিলেন, সঙ্ীয়! সুতনন্দন কর্ণকি নিমিত্ত 
সকলকে পরিত্যাগ পূর্ববক একমাত্র ধনঞ্জয়ের প্রতি সেই 
এক পুরুষঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিল ন1 ? মহাবীর ধনঞ্জয় 
নিপাতিত হইলে, স্থপ্জয় ও পাঁগুবগণ বিনষ্ট এবং জয়ন্তী 
আমাদিগেরই হস্তগত হইত। মহাবীর অর্ছুন পুর্বে প্রন্তিজ্ঞ। 
করিয়াছেন যে, আমি সমরে আহ্বৃত হুইয়া কখনই প্রতি- 
নিবৃত্ত হইব না। অতএব তাহাকে আহ্বান কর! সুততপুত্রের 
কর্তব্য ছিল। মহাবলশাঁলী কর্ণ কি নিমিত্ত অর্জুনকে আহ্বান 
পুর্ববক দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবর্তিত হুইয়া বাঁসবদত্ত শক্তি দ্বার! 
বিনাশ করিল না। আমার পুত্র হুর্্যোধন নিতান্ত নির্ব্বোধ 
ও সহায়শুন্য এবং শক্রগণও তাহাকে একান্ত নিরুপায় 
করিয়াছে। অতএব কি নিমিত এ নরাধম অরাতিগণকে 
সংহার করিতে সমর্থ হইবে? হায়! ছূর্য্যোধন যে শক্তির 
উপর নির্ভর করিয়! জয়লাভের অভিলাষ করিত, বাসুদেৰ 
কৌশলক্রমে সেই দিবা শক্তি ঘটো্ুকচের প্রতি নিক্ষেপ 
“করাইয়! একান্ত নিক্ষল করিয়াছেন। হে সঞ্জয় ! যেমন 
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কুষ্াদি পীড়াদার! দুষিত ব্যক্তির হস্তস্থিত ফল কোন বলীয়ান্‌ 
পুরুষ কর্তৃক অপহৃত হয়, সেইরূপ কর্ণহস্তস্থিত সেই গমোঘ 
শক্তি ঘটোৎ্ুকচের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াই নিষ্ষল হইল। 
হে সগ্য়! যেমন পরস্পর যুদ্ধে প্রুরত বরাহ ও কুকুর 
অন্যতরের মৃত্যু হইলেই চাঁগডালেরই লাভ হইয়৷ থাকে, 
তজ্জপ কর্ণও ঘটোৎ্কচ এই ছুই জনের মধ্যে অন্যতর 
বীর বিনষ্ট হইলে, বাস্ুদেবেরই পরম লাভ, সন্দেহ নাঁই। 
যদি ঘটোত্কচ কর্ণকে সংহাঁর করিতে সমর্থ হয়, তাহ! 
হইলে, পাঁগুবদিগের অতিশয়, উপকার হয়, কিন্বা যদি 
মহাবীর কর্ণ ঘটোশুকচকে সংহার করিতে পারে, তাহ 
হইলেও তাহার একপুরুষঘাতিনী শক্তির বিনাশে পাণুব- 
দিগের হিতকর কার্য সাধন করা হয়। শ্রজ্ঞাবান্‌ 


বাসুদেব বুদ্ধিবলে এইরূপ অবধাঁরণ করিয়াই পাগুবদিগের 
হিত-কামনায় সুতপুত্র দ্বারা ঘটোৎকচকে সমরে নিপাঁতিত 
করিয়াছেন। 

'সপ্তয় কহিলেন, মহারাজ! মহাঁবলশালী কর্ণ শক্তি দ্বারা 
অর্ভ্বনকেই সংহাঁর করিতে মানস করিয়াছিলেন । মহাপ্রাজ্ঞ 
জনার্দন কর্ণের এই অভিসন্ষি অবগত হইয়া সেই অযোঘ 
শক্তি প্রতিহত করিবার বাসনায় মহাঁবল পরাক্রাস্ত ঘটোহ- 
কচকে তাঁহার সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । 
যদি তিনি, তখন কর্ণের হস্ত হইতে ধনঞ্ীয়কে রক্ষা না করি- 
তেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় কার্য্য সাধন করিতে 
সমর্থ হইতাম । হে রাজন্‌! সেই যোগীশ্বর বাসুদেব এ রূপ 
কৌশল ন! করিলে, অর্জুন অশ্ব, ধবজ ও রথের সহিত কর্ণের 
হস্তে দেহ পরিত্যাগ করিতেন। ধনগ্জয় বাস্ুদেবের উপায়- 
বলেই রক্ষিত হইয়! সম্মুখীন শক্রগণকে পরাজয় করিয়। 
খকেন। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন, কৃষ্ণই সেই অব্যর্থ শক্তি 
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হইতে অজ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন ; নচেৎ এ শক্তি বজ্জা- 
হত বৃক্ষের ন্যায় তাহারে নিপাতিত করিত। 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হেসপ্তয়! আমার পুন্ত্র ছূর্য্যোধন 
লিতাস্ত বিরোধী, কুমন্তুণীপরবশ ও প্রজ্ঞাভিমানী তাহার 
নিমিস্তই ধনগুয়ের বধোপায় নিষ্ষল হইয়াছে । যাহা হউক, 
মহাবীর কর্ণ নকল শস্ত্রধারীদিগের প্রধান, অসাধারণ বুদ্ধি- 
মান) সেকিনিমিত অর্জনের প্রতি সেই অমোঘণক্তি 
প্রয়োগ করিল না? হেসঞ্জয়! তুমিও কি ইহা বিস্মৃত 
হইয়াছিলে? ভুমি সেই সময় কি নিমিত্ত ইহা কর্ণকে স্মরণ 
করিয়া দেও নাই? 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাঁজা ছুর্য্যোধন, শকুনি, 
দুঃশাসন ও আমি আমরা সকলেই প্রতি রাত্রিতেই কর্ণকে 
কহিতাম, হেকর্ণ! তুমি সমস্ত সৈন্য পরিত্যাগ পুর্ব 
ধনগ্তয়কে সংহার কর। তাহা হইলে আমরা পাণ্ডব ও 
পাঞ্চধলগণ্কে কিস্করের ন্যায় নিদেশানুবন্তী করিতে পারিব। 
অথবা অর্ভুন নিহত হইলেও বৃষ পাওবগণের অন্যতমকে 
সংগ্রামে দীক্ষিত করিবেন। অন্তএব ভূমি অর্ভ্ছুনকে বিনউ 
ন1 করিয়া কৃষ্ণকেই সংহার কর। কৃষ্ণ পাগুবদিগের মুল- 
স্বরূপ, অর্জুন স্বন্ধ স্বরূপ, ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ শাখা 
স্বরূপ, এবং পাঞ্চালগণ পত্র স্বরূপ, অধিক কি, রুষ্ণই 
পাগুবদিগের আশ্রয়, কৃষ্ণই বল, কৃষ্ণই সহায় ও পরম 
গতি। অতএব হে কর্ণ! পত্র, শাখ! ও স্বন্ধ পরিত্যাগ 
করত মূল স্বরূপ কৃষ্ণকে সংহাঁর কর। মহাবীর কৃষ্ণ 
সমরে নিহত হইলে, শৈল, সাগর ও অরণ্য সমবেত সমুদায় 
পৃথিবী তোমার বশীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। ত্মামরা 
প্রতিরাত্রিতেই কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই প্রকার 
সবধারণ করিতাম ; কিন্তু যুদ্ধকালে উবার সম্যক্‌ পরিবর্ত 
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হইয়! যাইত। মহাত্বা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়াকে সর্ববদা রক্ষা করিয়া 
থাকেন। রিনি সূত্রপুন্রের সমক্ষে তাহাকে অবস্থাপিত কুরি- 
তেন না। তিনি সেই অমোঘ শক্তি ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত 
অন্যান্য রথিগণকে কর্ণের সহিত সমরে প্রবর্তিত করিতেন । 
মহারাজ! যখন বান্দুদেব এইরূপে কর্ণের হস্ত হইতে ধন- 
গ্লয়কে রক্ষা করেন, তখন ষে তিনি আত্মরক্ষায় উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব । ফলতঃ আমি 
অনেক অনুসন্ধান করিয়! দেখিলাম যে, জনার্দনকে পরাজয় 
করিতে পারে, এরূপ কেহই এই ভ্রিলোকমধ্যে জন্ম গ্রহণ 
করে নাই। 

হে কুরুরজি ! রাক্ষসরাজ ঘটোগুকচ নিহত হইলে, সত্য 
পরাক্রম সাত্যকি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ ! সুনত- 
পু কর্ণ অর্ভুনের প্রতি সেই অমিত পরাক্রম শক্তি প্রয়োগ 
করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল ; কিন্তু কি নিমিত্ত তাহার 
অন্যথাচরণ করিল? মহাত্মা বান্থুদেব সাত্যকির এই কথ 
শ্রবণে কছিলেন, হে শিনিপ্রবীর ! ছুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ ও 
জয়দ্রথ ছুর্ষ্যোধনের সহিত পরামর্শ করিয়! সর্বদা কর্ণকে 
কহিত, হে কর্ণ! তুমি ধনগ্য় ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি 
এই অমোঘ শক্তি কদাচ প্রয়োগ করিও না। ধনগ্য় দেবগণ 
মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ও পাগুবগণ মধ্যে মহাঁষশন্বী | 
তাহাকে সংহার করিতে পারিলে, স্যপ্রীয় ও পাগুবগণ হুতা- 
শন বিহীন দেবগণের ন্যায় নিশ্চয় বিনষ্টপ্রায় হইবে। হে 
সাত্যকি ! ছুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ বারম্বার 
এই প্রকার কহিলে, সৃত্তপুত্র কর্ণও তাহাদের বাক্যে সম্মত 
হইয়াছিল এবং এই শক্তি দ্বারা ধনগ্ীয়কে বধ করিতে 
হইবে, ইহা সর্বদাই তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিত; 
কিন্ত আমি তাহাকে বিমোহিত করিতাম বলিয়াই সে অর্জু- 
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নের প্রতি সেই শক্তি প্রয়োগ করে নাই। হে শৈনেয় ! আত্ি 
যে পর্য্যন্ত ধনগ্রয়ের এই স্বত্যুর প্রত্তিকাঁর কামন! করিয়াছি, 
ততদিন আমার নিদ্রা ও হর্ধ এককালে অন্তর্থিত হইয়াছিল । 
এক্ষণে ঘেই অমোঘ শক্তি রাক্ষদরাজ ঘটোৎ্কচের প্রতি 
প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ধনগুয়কে কৃতাস্তের করাল আস্য, 
দেশ হইতে আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। ধনগ্য়কে রক্ষা 
করা আমার যেমন কর্তব্য, আপনার জীবন এবং পিতা), 
মাতা, ভ্রাত। ও তোমাদিগকে রক্ষ। করা তন্রপ নহে। অধিক 
কি, বিশ্বরাজ্য অপেক্ষাও যদি কোন বস্তু দুর্লভ থাকে, আমি 
অজ্ভ্বনবিহীন হুইয়! তাহাও প্রার্থনা করি না। হেযুযুধান! 
অর্জুনকে পুনজাঁবিতের ন্যায় অবলোঁকন করিয়া আমার এই 
রূপ পরম হর্ষ সমুদিত হইয়াছে। রাত্রিকালে রাক্ষসপ্রবর 
ঘটোত্কচ ভিন্ন আর কেহই সূত্পুত্র কর্ণকে নিবারণ করিতে 
সমর্থ হইবে না। এই নিমিত্তই আমি ঘটোশুকচকে মরে 
প্রেরণ করিয়াঁছিলাম। 

হে রাজন্‌ ! অজ্ভবন হিতৈষী মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিকে 
তঞকালে এইরূপ কহিয়াছিলেন। 


চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়! 


ধৃতরাস্্ী কহিলেন, হে সপ্য়! কর্ণ, ছুর্ষ্যোধন ও ক্লুবল- 
নন্দন শকুনি এবং তুমি, তোমরা অত্যন্ত অন্যায় কর্ম করি- 
য়াছ, কারণ তোমর! যখন নিশ্চয়রূপে অবগত হুইয়াছেলে 
যে, সেই অনিবার্য শক্তি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অসন্থ, উহা! 
সমরস্থলে নিশ্চয়ই একজনকে সংহার করিবে; তখন কর্ণ 
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কি নিমিত্ত সমরপ্ররৃত্ত ধনগ্তীয় বা দেবকী-পুত্রের প্রতি উহ 
নিক্ষেপ করিল না? 

সঞ্জয় করিলেন, হে মহীপতে ! আঁমরা প্রতি দিন এই 
মরক্ষেত্র হইতে রাত্রিকালে শিবিরে মন্ত্রণা করত কর্ণকে 
কহিতাম; হে কর্ণ! তুমি কল্য প্রভাত হইবাত্র বান্ুদেব 
ঘা ধনঞ্জয়ের প্রতি নিশ্চয়ই সেই অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ 
করিবে, কিন্তু প্রভাত হইবামান্র কি কর্ণ, কি অন্যান্য যোধ- 
গণ সকলেরই বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া ষাইত। হে রাজন্‌! যখন 
কর্ণের হস্তে তাদৃশ অমোঘ শক্তি থাকিতেও দেবকীতনক 
বাসুদেব ও ধনগ্জীয় নিহত হন নাই, তখন আমার বিবেচনায় 
দৈবই বলবান্‌। কর্ণ নিশ্চয়ই দৈবকর্তৃক মায়! প্রভাবে হত- 
বুদ্ধি ও বিমোহিত হইয়! দেবকীপুত্র কুষ্ বা দেবসদৃণ ধন- 
গুয়ের প্রতি সেই বাঁসবী শক্তি পরিত্যাগ করেন নাই | 

ধৃতরাট্র কহিলেন, হে সঞ্ীয়! তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি, কেশব 
এবং দৈবকর্তৃক বিড়ম্িত ও বিনষ্ট হইলে! ইন্দ্রদত্ত শক্তি 
তৃণ তুল্য ঘটোৎ্কচকেই বিনাশ করিয়। নিক্ষল হইল! এই 
দুর্নীতি দোষে আমার পুত্র, কর্ণ ও অন্যান্য ভূপালগণ সকলকেই 
শমন সদনে গত বলিয়া! বিবেচনা করিতেছি। যাঁহা হউক, 
হিড়িম্বাতনয় নিহত হইলে, কৌরব ও পাগুবগণের পুনরায় 
কিনুপ ষুদ্ধ হইল? তাহা কীর্তন কর। যে যে পাথ্লেরা 
স্থঙ্ীয়গণের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিল, 
তাহারা কিরূপে সংগ্রাম করিতে লাগিল ? আচার্য দ্রোণ 
ভূরিশ্রব৷ ও জয়দ্রথের বিনাশজনিত ক্রোধে নিতান্ত অধীর 
হইয়া জুন্তমান শার্্দ,লের ন্যায় ও বিবৃতানন কৃতান্তের ন্যায় 
প্রাঞ্পণে শক্রুপক্ষীয় সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পুর্ববক শরনিকর 
বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, পাণগুব ও স্যগ্তয়গণ কিরূপে 
াহার প্রভ্যুদগমন করিল? রাজা তুর্য্যোধন, অশ্বথাম1 ও কৃপা- 
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চার্ধ্য প্রভৃতি যে যে বীরগণ আচার্য্যকে রক্ষা করিতেছিলেন, 
ভাহারা যুদ্ধস্থলে কি করিনলন ? অস্ম্পক্ষীয় যহাবল পরা- 
ক্রান্ত যোধগণ দ্রোণবধার্থা অর্জুন ও ভীমের উপর কিরূপ 
শর-বৃষ্টি করিল ? কৌররবগণ নিন্ধুরাজ জয়দ্রথের ও পাগুবগণ 
রাক্ষসরাজ ঘটোগুকচের নিধনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; 
তাহারা সেই রাত্রিতে পরস্পর কিরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল? 
এই সমস্ত বৃত্তান্ত অদ্যোপন্ত কীর্ভন কর। 
সপ্ভতীয় কহিলেন, হে প্রজানাথ! সেই ভয়ঙ্করী বিভী- 
বরীতে মহাবলশালী কর্ণ ঘটোৎুকচকে নিহত করিলে, 
কৌরবপক্ষীয় বীরগণ হস্টচিন্তে পিংহনা্দ করিতে করিতে 
দ্রুবেগে আগমন পুর্্বক পাঁগুববাহিনী দংহার করিনে প্রবন্ত 
হইলেন। তখন ধর্রাজ যুধিষ্ঠির অতি দীনভাবে রৃকোদরকে 
কহিলেন, হেত্রান্তঃ! তুমি অবিলম্বে কৌরবসৈন্যগণকে 
নিবারণ কর? আমি ঘটোগ্কচের বিনাশে বিমোহিতপ্রাঁয় 
হইয়াছি। রাজ যুধিঠির বৃকোদরকে এই কথা কহিয়াই 
সাশ্রবদনে স্বীয় রথে সমাসীন হইয়া সুত্তপুত্রের বলবিক্রম 
অবলোকন পুর্ববক বারম্বার দীর্ঘনিশ্বান পরিন্যাগ করত মোহে 
অভিভূত হুইলেন। মহাত্মা বান্মুদেব যুধিঠিরকে নিতান্ত 
ব্যথিত দেখিয়া! কহিলেন, হে রাঁজন্‌! প্রাকৃত জনের ন্যায় 
শোক প্রদর্শন করা আপনার বিধেয় নে । মাপনি শোক 
সম্বরণ পুর্বক গাত্রোথান করিয়া যুদ্ধভার বহন করুন। 
আপনি এরূপ শোকাকুল হইলে জয় লাভে সংশয় উপস্থিত 
হইবে । 
হে কুরুরাজ! ধর্মীতনয় যুধিষ্ঠির বান্ুদেবের বাক্য শ্রাবণ 
করিয়া হস্ততলদ্বারা নেত্রদ্বয় মাজত করত কহিলেন, হে 
মহাবাহো! আমি ধর্ত্ঘপথ কিছুমাত্র অবগত নহি। অকৃকজ- 
ব্যক্তি ব্রন্মহত্যাজনিত পাপে লিণ্ড হয়। দেখ, ধনগ্তয় 
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অক্্রশিক্ষার্থ গমন করিলে, লিড়িম্বাতনয় বালক হইয়াঁও 
আমাদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। এ মহাবীর 
কাম্যকবনে আমার শুশ্রীধা করিত এবং অর্জনের অনুপ- 
স্থিতি কাল পর্য্যন্ত আমাঁদিগের সহিত একত্র বাঁপ করিয়া 
ছিল। এ লমরবিশারদ মহাবীর, গন্ধমাদন গমন কাঁলে 
আমাদিগকে দুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার ও শ্রমকাতর! 
পাঞ্চালীরে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিল মহাবীর ভীমতনয় 
আমার নিমিত্ত এইরূপ বন্থতর দুর্কর কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করি- 
য়াছে। হে ঝ্ন্ুদেব! সহদেবের প্রতি আমার যেব্ূপ 
স্বাভাবিক স্েহ আছে, রাক্ষসেন্দ্র ঘাটোৎ্কচের প্রতি তাহ 
অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। খটোহুকচ আমার নিতান্ত ভক্ত ও 
একান্ত প্রিয়পাত্র ছিল। সেই নিমিন্তই আমি শোকসন্তপ্ত ও 
মোহপ্রাপ্ত হইতেছি। হেবাঞ্জেয়! এ দেখ, কৌরবগণ 
আমারিগের সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে । মহারথ 
ড্রোণাঁচার্ধ্য ও.কর্ণ পরম যত্রপহকারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, 
মন্তমাতঙ্গগণ যেমন নলবন প্রমখিত করে, সেইরূপ পাগুৰ- 
সৈশ্যগণকে বিমর্দিত করিতেছেন। কৌরবগণ ভীমসেনের 
বাহুবলে ও ধনগ্য়ের বিবিধ অস্ত্র শিক্ষায় অবজ্ঞ! প্রদর্শন 
করত বিক্রম প্রকাশ করিতেছে । এ দেখ, দ্রোণ, কর্ণ ও 
ছুর্ধোধন খটোত্কচের বিনাশ নিবন্ধন আহল।দ-সাগরে নিমগ্ন 
হইয়াছে । হে বাসুদেব! তুমি এবং আমরা জীবিত থাকিতে 
সূত্তপুত্র কিরূপে সকলের সাক্ষাতে মহাবল পরাক্ষান্ত ভীম- 
তনয়ের বিনাশ সাধন করিল। যখন ছুরাত্মা ধার্তরা স্ত্রগণ 
অভিমন্ত্যুরে বিনাশ করে, তখন মহাবীর ধনগ্য় সমরস্থলে 
উপস্থিত ছিলেন না । আমরাও কলে দিন্ধুরাজ কর্তৃক অব- 
রুদ্ধ ছিলাম। সপুত্র দ্রোণাচার্ধ্যই অতিমন্যুবধের কারণ 
হুইয়াছিলেন। তিনি তাহার বধোপায় উদ্ভাবন করিয়। দেন) 
(৮৭) ম 
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অশ্বথাম। তাহার অসি দ্বিখও করে; নৃশংস কৃতবর্দ্মা সেই 
বিপন্ন বালকের অশ্বগণকে পার্ষি এবং সারথির সহিত 
নিহত করিয়। ফেলে ; আর অন্যান্য ধনুদ্ধরপণ তাহার বিনাশ 
সাধন করেন। হেযাদব! অভিমনুযবধে জয়দ্রেথের সামান্য 
অপরাধ ছিল, তন্নিমিন্ত ধনগ্রীয় জয়দ্রথকে সংহার করাতে 
আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করি নাই । এক্ষণে যদি শত্রু- 
নিপাত কর! আমাদের নিতান্ত কর্তব্য হইয়া থাকে, তাহ! 
হইলে আমার মতে অগ্রে দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ কর! 
কর্তব্য । এঁ ছুই জনই আমাদিগের দুঃখের মূল কারণ ; উহবী- 
দিগের সাহায্যে দুর্য্যোধন আশ্বাসিত হইয়াছে । 

হে মাধব! যে যুদ্ধে দ্রোগ ও কর্ণকে অনুচরগণের সহিত 
বিনাশ কর! কর্তব্য, অর্জুন সেই যুদ্ধে মহাবীর জয়দ্রথকে 
বিনাশ করিয়াছে । যাহা হউক, এক্ষণে সৃতপুত্রকে বিনাশ করা 
আপনার নিতান্ত কর্তব্য হইয়াছে । অতএব আমি তাহার 
সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত গমন করিলাম । এঁ দেখ, 
ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণসৈন্যের সহিত সমরে প্রবৃত 
হুইয়াছে। 

হে কুরুরাঁজ! রাজ! যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া ভীষণ 
শরাসন বিস্ফারিত ও শঙ্খ প্রধ্মাপিত করত সত্বর কর্ণের 
অভিযুখে ধাবমান হইলেন। এঁ সময় শিখণ্ডী অসংখ্য.রথ, 
তিন শত হস্তী, পাঁচ শত অশ্ব ও তিন সহজ্র প্রভদ্রক 
সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ন্মরাজের অনুগামী হইলেন। 
পাগ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভেরী ও শঙ্বধ্বনে করিতে লাগিলেন। 
তখন মহাবাহু বান্সদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে ধনগ্য়! 
এঁ দেখ, ধর্ম্মরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সুতপুত্রের বিনাশ বাসনায় 
গমন করিতেছেন; অতএব উহীর প্রতি নির্ভর করিয়া আমা- 
$দিগের, নিশ্চিন্ত থাক কর্তব্য নহে। মহা বাসুদেব এই 


ভ্রোণ পর্ব । ৬৮৫ 


বলিয়া সত্বরে রথ সঞ্চালন পূর্বক দূরগত ধর্ম্পুত্রের অন্ুগমনে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 

হে ভূপতে! এ সময় মহর্ধি বেদব্যাস শোকাভিভূত 
সন্তপুচিত ঘুধিষ্ঠিরকে সৃতপুত্রের বিনাশ বাঁসনায় সহদা গমন 
করিতে দেখিয়া তাহার নিকট আগমন পুর্ববক কহিলেন, 
মহাঁরাঁজ! ধনগ্জয় সৌভাগ্যবশতঃ সমরে কর্ণের হস্তে 
পরিত্রাণ পাইয়াছে। মহাবীর কর্ণ অর্জনের নিধন বাসনায় 
ইন্দ্রদত্ত শক্তি রক্ষা করিয়াছিল। ভাগ্যবশতঃ অজ্ভুন কর্ণের 
সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃন্ত হয় নাই। অঙ্ভুন কর্ণের সহিত 
সংগ্রামে রন হইলে, অবশ্যই এ মহাবীরদ্বয় পরস্পর পর- 
স্পরের প্রতি দিব্যান্ত্র প্রয়োগ করিতেন। অর্জনের অস্ত্রে 
কর্ণের অস্ত্র ছিন্ন হইলে, কর্ণ নিশ্চয়ই তাহার প্রতি বাঁসবদন্ত 
শক্তি নিক্ষেপ করিত। তাহা হইলে, তোমার নিদারুণ ব্যমন 
উপস্থিত হইত । ভাগ্যবশতঃ সৃতপুত্র তাহা! না করিয়া সেই 
শক্তি দ্বারা ঘটো1্কচকে বিনাশ করিয়!ছে। হে ভরতর্ষভ ! 
দৈবই তোমায় মঙ্গলের নিষিভ্ত রাক্ষনকে নিহত করিয়াছে 
ইন্জরপ্রদন্ভ শক্তি কেবল নিমিত্ত মাত্র। অতএব তুমি এক্ষণে 
ক্রোধ ও শোক সন্বরণ কর। জীবমাত্রেরই সংহার আছে। 
এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা নরপতিগণে সমবেত হইয়া 
কেৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রর্বত হও। অন্য হইতে পঞ্চম 
দিবসে বন্ুন্ধরা তোমার হস্তগতা' হইবেন। তুমি সতত 
ধর্মানুষ্ঠানে তৎপর হও ; পরম শ্রীতমনে অনৃশহসতা, তপ, 
দান, ক্ষম]! ও সত্যের অনুষ্ঠান কর। যে স্থানে ধর্ম সেই 
স্থানেই জয়। হে কুরুরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস যুধিঠিরকে এই. 
কথ! বলিয়। সেই স্থানেই অন্তর্থিত হইলেন। 

ঘটে কচ বধ পর্ব সম্পূর্ণ । 


দ্রোথবধ পর্বাধ্যায়। 


পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় 


সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষত! ধর্্মরাজ যুধিষ্বির ব্যাসদেব 
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়! স্বয়ং কর্ণ 'বিনঞ্শে নিবৃত্ত 
এবং সু্তপুত্র হস্তে ঘটোগুচের বধজনিত দুঃসহ ছুঃখ ও 
ক্রোধে অভিভূত হইলেন। তখন তিনি ভীমসেনকে সমস্ত 
কৌরবপৈন্য নিবারিত করিতে দেখিয়া! ধুষ্টত্থযন্নকে কহি- 
লেন, হে ধুষ্টছ্যন্ব! তুমি দ্রোণাচার্ধযকে নিবারণ কর। 
তুমি ড্রোণ বধের নিমিত্ত খড়গ, কবচ, শর ও শরাঁন ধারণ 
করত হুতাশন হইতে সমুৎ্পন্ন হুইয়াছ। তুমি গ্রহ্ৃষ্টমনে 
গ্রামে ধাবমান হও) তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। 
জনমেজয়, শিখণ্ডী, যশোধর দৌর্ঘ্থি, নকুল, সহদেব, 
পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সমবেত দ্রুপদ ও বিরাট মহাবল সাত্যকি 
ও ধনপ্য় এবং প্রভদ্রেক, কেকয় ও দ্রুপদেয়গণ ইহীারাও 
দ্রোখবধ বাসনায় বেগে ধাবমান হউন। রথিগণ হস্তী, অশ্ব 
ও পদাতিগণে পরিবেষ্িত হুইয়া দমরে মহাবল দ্রোণকে 
নিপাতিত করুন। | 
হেরাজন্‌! তখন সেই সকল যোধগণ রাঁজ। যুধিষ্ঠিরের 
আদেশানুসারে দ্রোণজিগীযু হইয়া, জ্রুতবেগে ধাবমান 
হইল । শস্ত্রধারিপ্রবর দ্রোণাচার্ধ্য সেই সংগ্রামে সহসা 
জযাগত বীরগণকে অনায়াসে প্রতিগ্রহ করিলেন। রাজ! 


স্রোণ পর্ব ৷ ৬৮৭ 


দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে ্রুদ্ধচিভে আচার্য্ের প্র।ণ রক্ষার বাঁদনায় 
নুসজ্জিত হইয়! পাগুবদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন 
শ্রান্ত বাহন ও শ্রান্ত সৈন্য পাণগ্ডব এবং কৌরবগণ পরস্পর 
গর্জন করত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃণ্ত হইলেন। হে মহারাজ ! 
তৎ্কালে মহাঁরথগণ নিদ্রোন্ধ ও পরিশ্রান্ত হইয়া সমরে 
শিশ্চেষ্টপ্রায় হইলেন ৷ সেই প্রাণিগণের প্রাণহারিণী 
ঘোররূপা ত্রিষামা ভীহাদিগের পক্ষে সহত্ফামা বলিয়। 
প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এইন্ূপে সেই অর্ধরাত্রি সময়ে 
ৈন্যদকল ক্ষতবিক্ষত ও বধ্যমাঁন হইলে, উভয় পক্ষীয় ক্ষত্রিয়- 
গণ দীনমনা ও মিরুৎ্লাহ এবং অস্ত্র শস্ত্রবিহীন হইলেও লজ্জা! 
ও স্বর প্রতিপালন নিবন্ধন স্বন্ব সৈন্য পরিত্যাগ করি- 
লেন না। দৈন্যগণ নিড্রান্ধ হইয়। অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক 
নিশ্চেষউটভাবে কেহ অশ্বে, কেহ গজে ও কেহ বা রথো- 
পরি শয়ন করিতে লাগিল। অন্য যোধগণ অনায়াসে তাহা" 
দিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। অনেকে স্বপ্নে শত্রদলকে 
অবলোকন করিয়া নানাবিধ বাক্যোচ্চারণ পুর্ববক আপ- 
নাকে, আত্মীয়গণকে ও বিপক্ষগণকে সমরে পমাহত করিতে 
লাগিল । মহারাজ! অস্মৎুপক্ষীয় বুদংখাক বীরপুরুষ নিদ্রা- 
সক্তনেত্র হইয়! অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত 
অবস্থান করিতে লাগিল । কতকগুলি নিদ্রান্ধ বীর সেই 
ঘোরতর অন্ধকারে গমনাগমন পুর্ববক পরস্পরের জীবন বিনষ্ট 
করিতে লাগিল। অনেকে নিদ্রায় এরূপ বিমোহিত হইল যে, 
শত্রকর্তৃক নিহত হইলেও কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। 

হে রাজন্! মহাবীর ধনগীয় তাহাদিগের এতাদৃশী চেষ্টা 
অবগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে সৈন্যগণ ! 
তোমারা মকলেই বাহনগখের সহিত ধুলিপটল ও অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন এবং নিতান্ত শ্রাস্ত ও নিদ্রান্ধ হইয়াছ। অতএব 


৬৮৮ মক্তাভারত। 


যদি তোমাদিগের মত হয়, তবে কিয়ৎ্ক্ষণ যুদ্ধে বিরত 
হইয়া এই সমরভূমিতে নিদ্রা যাও। অনন্তর চন্দ্রমা উদিত 
হইলে, তোমরা বিনিদ্র ও বিশ্রাস্ত হইয়া পুনর্ববার স্বর্গ 
কামনায় পরস্পর সমরে প্ররুত্ত হইবে। হে প্রজানাথ! 
কৌরবপক্ষীয় ধর্্মাজ্ঞ বীরপুরুষগণ ধার্রিকপ্রবর অর্জ্বনের 
সেই বাক্য শ্রবণ করিয়! তাহাতে সম্মত হুইয়া, হে কর্ণ! হে 
মহারাজ দুর্য্যোধন ! পাঁগুবসেন৷ সমরে বিরত হইয়াছে) 
অতএব তোঁমারাও যুদ্ধে ক্ষান্ত হও, পরস্পর উচ্চৈঃস্বারে 
এইরূপ কহিতে লাগিলেন । মহারাজ! তখন কোঁরব ও 
পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ অর্জুনের বাক্যানুসাঁরে যুদ্ধে বিরত 
হইল । তৎ্কালে দেবগণ ও খষিগণ পরম আহ্লাদিত হইয়া 
অর্ভুনবাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাঁগিলেন। পরি- 
শ্রান্ত সৈনিকগণ অজ্জুনবাক্যের সমাদর করিয়া কিয়গ্ক্ষণ 
বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল । মহারাজ! আপনর সৈন্য- 
গণ বিশ্রামের অবকাশ লাভ করত অজ্ভনকে এই বলিয়া 
প্রশংসা করিতে লাগিল, হে মহাবাহু অঙ্ভুম । তোমাতে 
বেদ, অস্ত্র নকল, বুদ্ধি, পরাঁক্রম, মঙ্গল ও প্রাণিগণের প্রতি 
দয়া বর্তমান রহিয়াছে। অতএব হে পৃথানন্দন! আমরা 
আশ্বীসিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার কল্যাণ হউক; 
তুমি অবিলম্বে অভিলধিত ফল লাভ কর। মহারাজ! ,মহা- 
বথগণ মহামতি অজ্ছনের এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে 
নিদ্রাভিভূত হইয়া তুষ্ণীন্তাব অবলম্বন করিলেন। কেহ 
কেহ অশ্বপুষ্ঠে,। কেহ কেহ রথোপরি, কেহ কেহ গজ- 
স্কন্ধে ও কেহ কেহ বা ধরাতলে শয়ন করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। অনেকে শর, গদ1, খড়গ, পরশু, প্রান ও কবচ পারণ 
করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে নিদ্রিত হইল । নিদ্রান্ধ মাতঙ্গগণ 
ভূরেগুভৃষিত ভূজঙ্গভোগ সদৃশ শুগড দ্বার নিশ্বান পরিত্যাগ 


দ্রোণ পর্ব । ৬৮৯ 


করিয়া বন্ধুধা শীতল করত নিশ্বসম্ত ভূজঙ্গপরিবেহ্তিত 
পর্বত সমুহের হ্যায় শোভমান হইল। কাঞ্চনময় যোক্ত,- 
সমন্বিত অশ্বগণ কেশরালম্থিত যুগকান্ঠ ও খুরাগ্র দ্বারা ম- 
ভূমি বিষম করিতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে সেই 
রণক্ষেত্রে হত্তী, অশ্ব ও যোধগণ শ্রান্ত ও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়! 
নিদ্রিত হইল। তখন বোধ হুইল যেন, সুনিপুণ চিত্রকরগণ 
এ সমস্ত বল চিত্রপটে চিত্রিত করিয়াছে । মহারাজ! পর- 
স্পরের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতাগগ কুগুডলালঙ্কত তরুণবয়স্ক 
কব্রিয়গণ করিকুস্তের উপর শয়ান হইলে, বোধ হইল যেন, 
তাহার! কাঁমিনীগণের কুচকলণ অবলম্বন পূর্বক শয়ান 
রহিয়াছেন। 

হে ভরতর্ষভ ! অনন্তর কামিনীর গগুদেশের ন্যায় পাঁও- 
বর্ণ নয়নের আনন্দবর্ধন কুমদবান্ধব নিশাকর মাহেন্দ্রী দিকৃ 
অলঙ্কৃত কুরিলেন। তিনি উদয়চলের কেশরীর ন্যায় পুর্বব- 
দিক রূপ দরী হইতে বিনিঃস্যত হইয়া) কিরণরূপ কেশর দ্বারা 
চতুর্দিক্‌ উদ্ভাপিত করত তিমিররূপ হস্তিযুখ বিনাশ করিয়া 
সমুদিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই হরবুষাঙ্গ সদৃশ শুভ- 
কান্তি, নববধূর হাস্যের ন্যায় অতীব মনোহর, কন্দর্পের 
আকর্ণাকৃ শরাসন সদৃশ মণ্ডলাকার ভগবান্‌ কুযুদনায়ক 
চন্দ্রশ্না প্রথমতঃ আলোকমাত্র প্রদর্শন করিয়] ক্রমে ত্রমে 
স্বর্ণ বর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ করিতে লাগিলেন । চক্দ্রশ্মি 
স্বীয় প্রভা দ্বার তিমিররাশি উৎসারিত করত শনৈঃ শনৈ 
দিপ্সপগুল, নভোমগুল ও ভূমণ্ডলে গমন করিল । তখন মুহুর্ত- 
মধ্যে ভূমণ্ডল জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল । তমোরাশি অচিরাৎ 
বিনষ্ট হইয়া গেল। নিশাচর জন্তগণ কেহ কেহ (বিচরণে 
প্রবৃত্ত এবং কেহ কেহ ব৷ ক্ষান্ত হইল। মহারাজ ! সূষ্ধযরশ্মি 
প্রভাবে কমলবন যেমন প্রকাশিত হয়, তন্রপ নিদ্রিত 
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সৈন্যগণ সেই চক্দ্ররশ্মি প্রভাবে প্রবোধিত হইতে লাগিল 
পার্বণ চক্দ্রোদয়ে মহাসাগর যেরূপ উদ্ধত ও ক্ষুভিত হয়, 
তল্ধপ সেই সৈন্যসাগর চন্দ্রোদয়ে উদ্ধ ত ও ক্ষৃভিত হইয়! 
উঠিল। অনন্তর পরলোক গমনাভিলাধী বীরপুরুষগণের 
লোক বিনাশের নিমিত্ত পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ত 
হইল। 





ষ্ডশীতাথিক শততম অধ্যায়! 


হে রাজন! এ সময় রাজ ছুর্ধ্োোধন দড্রোণাচার্য্ের 
নিকট গমন পুর্ধবক অমর্ধপরবশ হইয়া তাহার তেজ ও হর্ষ 
উদ্দীপিত করত কহিতে লাগিলেন, হে আচার্ধয ! দ্রীনচেত। 
শ্রমাপনোদনে প্রবৃত্ত শক্রগণকে ক্ষমা করা, লব্ধলক্ষ্য বীর- 
গণের কর্তব্য নহে । আমর! আপনার হিতসাধনার্থ পাণ্ব+ 
গণকে ক্ষমা করিয়াছিলাঁম। উহ্বারা সেই অবসরে সমস্ত 
সংগ্রাম পরিশ্রম অপনোদন করিয়াছে । যাহা হউক, আপনি 
উহ্াদিগকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই বারম্বার উহাদিগের 
অভ্যুদয় লাভ হইতেছে । আর আমরা ক্রমে তেজ ও বলশীষষ্য- 
বিহীন হইতেছি। হে ব্রন্ষন! আপনি ত্রন্মান্ত্র ও দিব্যাস্র 
বিশেষূপে অবগত আছেন। আমি সত্য কহিতেছি, কি 
পাগুবগণ, কি কৌরবগণ, কি অন্যান্য ধর্খুর্দরগণ কেহই 
যুদ্ধকালে আপনার সদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে 
না। অধিক কি, আপনিন দিব্যান্ত্র প্রভাবে নিশ্চয়ই দেব, 
দানব ও গঙ্গর্বব প্রভৃতি সমুদায় লোক উচ্ছিন্ন করিতে 
পারেন। পাগুবেরা আপনার পরাক্রম দেখিয়া! যৎ্পরো* 


আোণ পর্দ। ৬৯৯ 


নাস্তি ভীত হইয়ছে। কিন্তু তাহার! আপনার শিষা বলিয়াই 
হউক, অথব। আামার ভাগ্যবশতই হউক, আপনি তাহা- 
দিগকে উপেক্ষ। করিতেছেন । 

মহারাজ ! এইরূকুপ আচার্য্য দ্রোণ আপনার পুত্র রাজ! 
দুর্য্যোধন কর্তৃক কৌপিত ও উভ্তেজিত হইয়া ক্রোধভরে কহি- 
লেন, হে ছূর্য্যোধন! আমি বৃদ্ধ হইয়াও সধধ্যানুপারে যুদ্ধ করি- 
নেছি। আমি অস্ত্রবেন্তা ; কিন্ত এই সমুদায় বীর অন্ত্রবিদ্যার 
তাদৃশ নিপুণ নহে। চোমার জয় লাভার্থ এই সকলকে 
বিনাশ করিতে হইলে, আমারে নিতান্ত ক্ষুদ জনেরন্যায় 
কার্ধ্যানুষ্ঠান কর্রিতে হইবে । যাহা হউক, এক্ষণে ভুমি যাহা 
মনে করিতেছ, তাহ শুভই হউক বা শ্মশুভই হউক, আমি 
তোমার বাক্যান্ুনারে তদনুরূপ কাধ্য করিব, সন্দেহ নাই। 
আমি অস্ত্রম্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, সমরে পরা- 
ক্রম প্রকাশ পুর্ববক সমস্ত পাঞ্চালগণকে সংহার করিয়া কবচ 
পরিত্যাগ করিব। হে মহারাজ! তুমি মহাবল ধনঞ্জয়কে 
সমরে পরিশ্রীস্ত বোধ করিতেছ; কিন্তু আমি তাহার 
প্ররূত বলবীর্ষ্যের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহা- 
বীর অর্জুন রণস্থলে কুপিত হইলে, দেবন1, গন্ধন্ধ, যক্ষ বা 
রাক্ষলগণ ও তাহার পরাক্রম সহা করিতে সমর্থ হন না। 
এ মহাবীর সব্যসাচী খাগবদাহকালে দেবরাজ ইন্দ্রের লহিত 
সমরে প্ররৃন্ত হইয়। শরবৃষ্টি দ্বারা তাহাকে নিবারণ এবং 
বলদৃপ্ত ষক্ষ, নাগ ও দানবদলকে দলন করিয়াছিলেন, ইহ 
সকলই তুমি অবগত আছ। এ মহাবীর পার্থ তোমাদিগের 
ঘোষযাত্র। সময়ে চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধবরবগণকে পরাজয় 
করিয়া তোমাদিগকে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছে । 
এঁ মহাবীর ধনগ্জীয় দেবগণেরও অজেয়, নিবাত কবচ ও 
হ্রণ্যপুরবাশী সহজ্র সহস্র দানবদিগকে পরাজয় করিয়াছে। 


(৮৮) ম 
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অতএব সামান্য মানব কি প্রকারে সেই মহাবলশালী অর্জ্ঘ- 
নকে সমর পরাজয় করিবে। হেরাজন্! তোমার সেন 
সকল আমাদিগের বনু প্রযত্বে রক্ষিত হইলেও অর্জুন তাহা. 
দিগকে যেরূপে সংহার করিতেছে, তুমি সেই সমস্তই অব- 
লোকন করিতেছ। 
মহারাজ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে 
ভ্রোণাচার্য্যকে অর্জুনের ভূরি ভূরি প্রশংসা! করিতে দেখিয়া 
রোষভরে পুনর্ববার কহিলেন, হে ব্রহ্ধন্‌ ! আজি আমি দুঃশা- 
সন, কর্ণ ও মাতুল শকুনি আমরা সৈন্যদিগকে দ্বিধ! বিভক্ত 
করিয়া অর্ভুনকে সংহার করিব। মহামতি দ্রোণ রাজ। 
ছুর্ধ্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ করত হাস্যমুখে তাহাতে অনু 
মোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নরপতে ! কোন্‌ 
ক্ষত্রিয় স্বীয় তেজোবলে প্রদীপ্ত ক্ষত্রিয় প্রধর অক্ষয় অর্ভুনকে 
হহার করিতে সমর্থ হইবে? ধনাধিপতি কুবের, স্ুররাজ 
ইন্দ্র, জলপতি বরুণ ও লোকক্ষয়কর কৃতান্ত এবং অন্গুর, 
উরগ ও রাক্ষমণ আয়ুধহন্ত ধনঞ্জয়কে সংহার করিতে 
পারেন না। হেবুস! তুমি ধনপ্তীয়কে লক্ষ্য করিয়া যাহ! 
কহিলে, মু জনেরাই এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। 
মহাবল পরাক্রাস্ত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়! 
নির্ব্বিঘে গৃহে গমন করা কাহারও সাধ্য নহে। হে ভূপূতে! 
তুমি অতিশয় নিষ্ঠর ও পাপস্থতাঁব। যাহারা তোমার শ্রেয়- 
স্কর কার্ধ্য প্রবৃত্ত হুইয়াছে, সন্দিহান হুইয়া তাহাদিগকেই 
তিরস্কার করিতেছ। যাহ! হউক, তুমি সকুলসঞ্জাত ক্ষত্রিয় 
এবং যুদ্ধাভিলাধী। অতএব এক্ষণে স্বীয় কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিতত 
ধনঞ্জয়ের নিকট গমন পূর্বক তাহারে নিবারণ কর। চ্চুমিই 
এই শক্রতার মূল কারণ; অতএব এক্ষণে ধনঞ্য় সমীপে 
গমন পূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হও । তুমি কি নিমিন্ত নিরপরাধে 
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এই সকল ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিতেছ। হে গান্ধারীতনয়! 
তোমার এই মাতৃল শকুনি অক্ষ-ক্রীড়ায় স্ুনিপুণ, প্রত্তারণা- 
পরতন্ত্র ও কুটিলহৃদয়; এক্ষণে ইনি ক্ষত্রিয় ধর্্মানুলারে 
ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে প্রবৃন্ত হউন। আমি বোধ করি, এই 
মহাবীরই পাগুবগণকে বিনষ্ট করিবেন। তুমি কর্ণ সমভি- 
ব্যাহারে মোহাভিভূত, শুন্যহৃদয়, শুশ্রীষা পরতন্ত্র রাজ। 
ধৃতরাষ্ট্রের সাক্ষাতে হষ্টচিন্তে বারম্বার গর্ব করত কহিয়াছ 
যে, হে রাজন্! আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা ছুঃশাসন আমরা 
সকলে মিলিত হইয়া পাগুবগণকে বিনাশ করিব। আমি 
প্রতি সভায় এইরূপ কথ! শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি 
প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্ষ্য সম্পাদন করত কর্ণাদির সহিত সত্য- 
বাদী হও। এ দেখ, নিতান্ত ছুর্ব্বিসহ শান্র মহাবীর ধনগ্রয় 
তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে । এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয়- 
ধর্্ানুসারে উহার অভিষুখীন হও। অজ্জুন হস্তে স্বত্যুও তোমার 
শ্লাঘ্য। হে বুল! তুম ইচ্ডানুরূপ এশ্রর্ধ্য লাভ, দান ও 
ভোজন করিয়ীছ এবং কৃতকার্য্য ও খণশূন্যও হইয়াছ; 
অতএব এক্ষণে নিভাকচিত্তে অঙ্জধনের সাঁহত স্ংগ্রামে 
প্রবৃন্ত হও। 

মহারাজ ! আচার্য দ্রোণ আপনার পুত্র ছুর্যযোধনকে 
এইবুপ কহিয়। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনস্তর কৌরবসেনা- 
গণ ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ দ্রোদকে ও অপর 
ভাগ ছুষ্যোধন প্রস্ভতিকে আশ্রয় করিয়৷ তুমুল যুদ্ধ আরস্ত 
ক।রল। 





১ মহাভারত । 
সপ্তাশীতাধিক শততম অধায় 


হে নরনাথ ! রাত্রির তিনভাগ অতীত হইয়াছে এবং 
এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে প্রহৃষ্টচেতা 
কৌ'রব ও পাগুবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আঁরভ্ভ হইল। 
কিয়গুক্ষণ পরে সুর্ধাসারথি অরুণ চন্দ্রপ্রভা হরণ ও নভো- 
মগুল তাত্রবর্ণ করিয়া সমুদিত হইলেন। সূর্ধামণ্ল অরুণ- 
কিরণে অরুনণিত হইয়া তণ্তকাঞ্চননির্রি ত চক্রের ন্যায় পুর্বব- 
দিকে বিরাজিত হইতে লাগিল। তখন কৌরব ও পাণুব- 
পক্মীয় ফোধগণ রথ, অশ্ব ও নরযান সকল পরিত্যাগ পুর্ববক 
সুর্যের অভিমুখীন হইয়া সন্ধ্যেপাসনার জন্য করযোড়ে 
দণ্ডায়মান হইলেন। 

হে প্রজানাথ ! অনন্তর কৌরব পক্ষীয় সেন! ছুই ভাগে 
বিভক্ত হইলে, মহাবীর দ্রোণাচাধ্য রাজ। দুর্য্যোধনকে অগ্র- 
সর করিয়া সোমক, পাব ও পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবিত 
হইলেন । বাসুদেব তদ্দর্শনে অর্জুনকে কহিলেন, হে অর্জন! 
তুমি কৌরবগণকে বামতাগে ও দ্রোণাচার্য্যকে দক্ষিণ ভাগে 
রাখিয়৷ যুদ্ধে প্ররৃন্ত হও। মহাবীর অর্জুন বাস্থদেবের আদদশী- 
নুনারে দ্রোণ ও কর্ণের বাঁমভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
তখনশক্রনিপাতন ভীমসেন বান্গদেবের অভিসন্ধি পরিজ্ঞাত 
হইয়। সংগ্রামক্ষেত্রের মধ্যবন্তা অর্জুনকে কহিলেন, হে ভ্রাতট! 
আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিররমণীগণ যে নিমিত্ত পুগ্র 
প্রসব করে, এক্ষণে সেই কার্য সাধনের সময় উপস্থিত হই" 
য়াছে ; অতএব যদি তুমি এ সমর স্বায় বল-বীর্ষ্যের অনুরূপ 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠান না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমা? 


দ্রোণ পর্ব! ৬৯৫ 


নিতান্ত নৃশংসের কর্ম করা হইবে । এক্ষণে তুমি ড্রোণসৈনা- 
গণকে দক্ষিণভাগে রাখিরা সত্য, শ্রী, ধর্ম ও যশের আনৃণ্য 
লাঁভ কর। 

হে রাজন্! মহাবীর অর্ভ্ূন কেশব ও ভমসেন কর্তৃক 
এইরূপ অভিহিত হইয়া দ্রোণ ও কর্ণকে অতিক্রম করত 
চহুর্দিকৃস্থ শত্রসৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন । কৌরব- 
পক্ষায় ক্ষত্রিরগণ ঘেই বর্ধমান হুতাঁশনসদূশ ক্ষত্রদাহন 
মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্ভ্বনকে মাক্রমণ করিয়া নিবারণ 
করিতে পারিলেন না। তখন ছুর্ষেযাধন, কর্ণ ও শকুনি 
ইহারা শরনিক্ষর দ্বারা অর্ডুনকে স্মাচ্ছন্ন করিতে লাগি- 
লেন। অজ্ুপ্রসিদ্ধ জস্ত্রবেত্তা জিকেন্্রিয় অঙ্ভ্ঞুন লঘুহস্ততা 
গ্রদর্শন পুর্ববক শর বর্ষণ করিয়া তাহাদিগের তন্ত্র সমুদায় 
নিবারণ করত মকলকে দশ দশ বাঁণে বিদ্ধ করিলেন। তৎ- 
কালে ধূলিরাশি সমুদ্ধ,ত, চতুর্দিক্‌ হইতে শরজাল সমাগত, 
ঘোরতর অন্ধকার আবিভূতি ও ভীবণ শব্দ সমুখ্িত হইনে 
লাগিল। তখন ভূমগুল, দিজ্বগুল ও আকাশমগ্ডল, কিছুই 
বোধগম্য হইল না ধুলিজাল প্রভাবে সকলেই অন্ধপ্রায় 
হইল। উভয়পক্ষীয় যোধগন পরম্পর কেহ কাহারে 
পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। নৃপতিগণ কেবলস্ব স্ব 
নামু গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরন্ত করিলেন । রথহীন 
রথিগণ মিলিত হইয়1 পরস্পরের কেশ, কবচ ও ভূজে সংলগ্ন 
হইতে লাগিলেন । অশ্ব ও সাঁরথিবিহীন নিশ্চেষ্ট রথিগণ ভয়ে- 
নিপীড়িত হুইয়। কেবল জীবন রক্ষ। করত সংগ্রামে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন । অশ্ব এবং অশ্বারোহিগণ জীবনবিহীন 
হইয়া অচলাকার নিহত গঞ্জসমূহে আলিঙ্গন পূর্বক অবস্থিতি 
করিতে লাগিল। 

অনন্তর মহাবীর ছেণাঁচার্য্য রণক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে 


৬৯৬ মহাভারত । 


উন্তর দিকে গমন পূর্বক প্রজ্বলিত বিধূম হুতাঁশনের ন্যায় 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাগডবসৈন্যগণ তেজঃ প্রদীপ্ত 
দ্রোণাচার্ধাকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে আগমন করিতে 
দেখিয়া ভীত, কম্পিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল । দাঁনব- 
গণ যেরূপ পুরন্দরকে পরাজিত করিতে সাহপী হয় না, সেই- 
রূপ তাহার। সেই অরাতিনিপাতন মত্ত মাতঙ্গ সদূশ দ্রোণা- 
চার্ধযকে পরাজয় করিতে কোন রূপেই সাহসী হইল ন!। 
তখন কেহ কেহ উৎ্সাহবিহীন, কেহ কেহ ক্রুদ্ধ ও কেহ 
কেহ বা বিস্ময়াপন্ন হইল। রাজগণের মধ্যে কেহ কর দ্বার 
করাগ্রনিষ্পেষণ, কেহ কেহ ক্রোধভরে ওষ্ঠ দংশন, কেহ কেহ 
'আয়ুধ নিক্ষেপ ও কেহ কেহ বা! ভুজমর্্দন করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। তখন অনেকাঁনেক তেজন্বী বীর পুরুষ ড্রোণের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। এ সময় পাঞ্চালগণ দ্রোণের শরে লাতি- 
শয় নিপীড়িত ও বেদনায় একান্ত অভিভূত হইয়া দ্রুপদ- 
রাজকে আশ্রয় করিল। 
তখন মহারাজ দ্রূপদ ও বিরাট সেই সমরচারী ভুূর্জয় 
দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। গদ্দর্শনে দ্রপদের তিন 
পৌজ্র ও চেদিগণ দ্রোণের অভিমুখে আগমন করিলেন। মহা- 
বীর দ্রোণ নিশিত তিন শরে সেই দ্রপদের তিন পৌর প্রাণ 
২হার করিলে, তাহারা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। অন- 
স্তর মহাবল দ্রোণাচাধ্য সমরে চেদি, কেকয়,শ্যগ্ায় ও ম্ুগ্য- 
গণকে পরাজিত করিলেন। তদ্র্শনে দ্রুপদ ও বিরাটরাজ 
রোষভরে দ্রোণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
ক্ষত্রিয়মর্দন দ্রোণ অনায়াসে তাঁহাদের শরবর্ষণ নিরাকৃত 
করিয়! তাহাদিগকে শর নিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। দ্রুপদ 
ও বিরাটরাজ আচার্য্যশরে সমাচ্ছন্ন হুইয়! ক্রোধ ভরে 
তাহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন 


দ্রোণ পর্ব । ৬৯৭ 


আচার্ধ্য ছ্োণ ক্রোধাশক্ত হইয়! স্ুৃতীক্ষ ভল্প দ্বারা বিরাট ও 
দ্রেপদের শরাসনদ্বয় খণ্ড খণ্ড করিয়! ফেলিলেন। মচাবল- 
শালী বিরাট তদ্দর্শনে নিতান্ত ত্রুদ্ধ হইয়া ড্রোণের সংহারার্থ 
দশ তোমর ও দশ শর নিক্ষেপ করিলেন । রণশোৌগ্ু জুঃপদও 
রোষভরে দ্রোণের রথের প্রতি এক সুবর্ণ খচিত ভুঙ্গগেন্দ্রো- 
পম ভীষণ লোহ্‌ময়ী গদা নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর দ্রোণ 
সুতীক্ষ ভল্ল নিক্ষেপ পূর্বক সেই বিরাটনিক্ষিপ্ত দশ তোমরও 
শাণিত শর দ্বারা দ্রুপদের সেই শক্তি ছেদন করিয়া স্মুশা- 
নিত ভল্ল দ্বার বিরাট ও দ্রপদকে শমন সদনে প্রেরণ করি- 
লেন। 

মনস্বী ধুষ্টদ্যু্ন দ্রোণের অস্্রবলে বিরাট, দ্রপদ ও 
বিরাটরাজের তিন পৌন্র এবং কৈকেয়, চেদি, মণ্স্য ও 
পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া ক্রোধ ও দুঃখভরে মহারথ 
গণের মধ্যে শপথ করিয়া কহিলেন যে, অদ্য যদি ড্রোণ 
আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাত বা অমারে পরাভব করেন, 
তাহা হইলে যেন আমার ইন্টাপুর্ত বিনক্ট এবং আমি ব্রঙ্ম ও 
ক্ষত্রিয় তেজ হইতে পরিভ্রষ্ট হই। হেরাজন্! মহাবীর 
খষ্ছ্যুন্ন এইরূপ শপথ করিয়া সৈন্যগপের সহিত আচার্ধ্যা- 
ভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন এক দিকে পাঞ্চালগণও 
অন্য দিকে ধনপ্তীয় 'অবস্থিতি করত দ্রোণকে প্রহার করিতে 
লাগিলেন। রাজ] দুর্ষোযোধন কর্ণ ও শকুনি এবং ছুর্ধেযো- 
ধনের ভ্রাতৃগণ তদ্দর্শনে আচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে দ্রোণাচার্যয সেই সমস্ত মহাতআ্মাগণের প্রযত্নে পরি- 
রক্ষিত“হইলে, পার্চালগণ তাহারে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ 
হইল ন1!। তখন মহাবীর বূকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়! ধৃষ্ট- 
ছ্যুন্নকে অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ পুর্রবক কহিলেন, হে 
ক্ষত্রিয়সন্তম! কো ন্ব্যক্তি ক্ষত্রিয়া ভিমাঁনী ও ভ্রপদবহশে সমু 


৬৯৮ মহাভারত । 


পন্ন হইয়া সম্মুখব্তী শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া থাকে? কোন্‌ 
পুরুষ পিতৃবধ এবং পুজ্রবধ সহ্য এবং ভূপতিগণসমক্ষে শপথ 
করিয়া শত্রর প্রতি উপেক্ষ! প্রদর্শন করে। এ দেখ !মহাবীর 
ড্রোণ স্বীয় তেজঃ প্রভাবে প্রশ্বলিত অনলের ন্যায় অবস্থান 
পূর্ববক ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ কবিতেছেন। উনি ক্ষণকালমধ্যেই 
সমুদায় পাগুবসৈন্য বিনষ্ট করিবেন। অতএব আমি যুদ্ধার্থ 
দ্রোণসমীপে গমন কবিলাম। তোমর! এই স্থানে অবস্থান 
করিয়া আমার অদ্ভুত কার্ধ্য অবলোকন কর। 

মহাবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া ক্রোধতরে দ্রোণসৈন্য 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! আকর্ণপুর্ণ শরসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে 
বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন । মহারথ ধুষ্টছ্যুন্নও সৈনা- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
হে রাজন্! সেই সুর্যোদয়কালে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, 
তন্রপ যুদ্ধ মামরা কদাঁচ দর্শন ব! শ্রবণ করি নাই। এ সময় 
সৈন্যগণ মাতিশয় ব্যাকুল হইয়! উঠিল। রথসমহ পরস্পর 
সংশ্লিষ্ট হইয়। অবস্থিতি করিতে লাঁগিল। প্রাণিগণ নিহত 
ও চতুর্দিকে বিশীর্ণ হইতে লাগিল। কোন কোন ব্যক্তি 
একন্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করত বিপক্ষগণ কর্তৃক 
বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। যাহারা সমরপরাঙ্াখ হইয়া 
প্রস্থান করিতেছিল, শক্রগণ কেহ কেহ তাহাদের পৃষ্ঠতাগে 
কেহ কেহ বা পাশ্খদেশে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। 
এই প্রকারে অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, ক্ষণকাল 
মধ্যে তগবান্‌ অংশগুমালী সমুদিত হইলেন। 


দ্রোখ পর্ব । ৬৯৯ 
অষ্টাশীত্যধিক শততম অধায়। 


হে মহারাজ ! বর্্মধারী বীরগণ সমরাঙ্গনে নবোদিত দিবা- 
করের উপাসন। করিলেন । অনন্তর ত গুকাঞ্চনভাম্বর প্রভাকর 
সমুদিত হইয়া জগৎ প্রকাশিত করিলে, পুনরায় যুন্ধারন্ত 
হুইল | দুর্যোদয়ের পুর্বে যে সমস্ত সৈন্যগণ যাহাদিগের 
সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই পুন- 
রাঁয় সেই সেই .প্রতিদ্বন্দীর সহিত সংগ্রামে প্ররৃত হইল। 
অশ্বারোহিগণ রধিগণের সহিত, গজারোহিগণ অশ্বারোছি 
গণের সহিত পদাতিগণ হস্ত্যারোহিগণের সহিত, অশ্বগণ 
অশ্বগণের সহিত পদ্দাতিগণ পদাতিগণের সহিত, রথিগণ রথি- 
গণের সহিত, মাঁতজগণ মাতঙ্গগণের সহিত মিলিত হইয়া 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। হেরাজন্! যোধগণ রজনীযোগে বিশেষ 
যত্বহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এক্ষণে তীাহাদিগের মধ্যে 
অনেকেই আতপতাপে তপ্ত ও ক্ষুৎ্পিপাসায় একান্ত কাতর 
হইয়া অচেতন প্রায় হইলেন। শঙ্খনাদ, ভেরীনিনাদ, যুদ্গ- 
ধ্বনি, বৃংহিত শব্দ, ধনুন্টঙ্কর, ধাবমান পদাঁতিগণের চীশু- 
কার, নিপতিত অস্ত্র সকলের শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, রথ সমু- 
দুয়েরুঘর্থর নির্ঘোষে তুমুল শব্দ সমূথিত হইয়া! মাকাশমগডল 
সমাচ্ছন্ন করিল। এ সময় বহুবিধ অস্ত্রধাতে ক্ষত বিক্ষত 
কলেবর নংগ্রামনিপতিত বিচেষ্টমান হস্তী, অশ্ব, রী ও 
পদাতিগণের আর্তনাদ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। তশুকালে 
সৈন্যগণ বিপক্ষীয়দিগকে সংহার করিতে প্রবৃন্ত হইয়া স্ব 
পক্ষীপ্নগণকেও বিনাশ করিতে লাগিল। বীরগণবিক্ষিপ্ত খড়গ 
সযুদায় নেজন স্থল নিক্ষিপ্ত বসন রাশির ন্যায় দৃন্ট হইতে 
লাগিল। আর উদ্যত খড়গ সকল বিপক্ষীয় বীরগু দ্বার 
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প্রতিহত হইতে আরম্ভ হইলে নিজ্যমান বস্ত্রের ন্যাঁয় শব্দ 
হইতে লাগিল। অনস্তর বীরগণের খড়গ, তোমর, ও পরশ্বৰ 
দ্বারা ভয়খবহ সং গাঁম উপস্থিত হইলে, রণস্থলে গজ, অশ্ব ও 
নরদেহ সম্তৃন্ঠ ভীষণ শোপিত নদী প্রবাহিত হইল। শস্ত্ 
সমুদায় উহার মৎস্য, মাংস কর্দম, পতাকা ও বস্ত্র সকল 
ফেন এবং সৈন্যগণের আর্তনাদ উহার শব স্বরূপ হইল। 
অশ্ব ও হস্তী সকল রজনীতে শর ও শক্তি দ্বারা নিতান্ত 
নিপীড়িত হইয়াছিশ; ন্ুতরাৎ এক্ষণে তাহার1 স্তব্ধভাবে 
অবস্থিতি করিতে লাগিল। শুক্ষবদন বীরগণ চারুকুগুল- 
মণ্ডিত মস্তক ও বিবিধ যুদ্ধোপকরণ দ্বারা আশ্চর্ধা শোভা 
ধারণ করিলেন । তখন ক্রব্যাদগণ এব মুত ও অর্দমত সৈন্য- 
গণ দ্বারা রথ সঞ্চালনের পথ অবরুদ্ধ হইল। বারণ সদৃশ 
বলশালী সকুলোন্তব তুরঙ্গমগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিল; 
সুতরাং তাহার! রথচক্র নিমগ্ন হইলে, কম্পিতকলেবরে বল- 
পুর্ববক অতি কষ্টে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল । 

হে রাজন্! তখন মগ্গাবীর দ্রোণ ও অন্ডভ্বন ভিন্ন আর 
সকলেই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিল। এ উভয় বীরই 
তৎ্কা?ল স্বন্্ পক্ষের আশ্রয় ও ভয় পরিত্রাত৷ হইয়াচি- 
লেন। উহ্াদিগের প্রভাবে উভয়পক্ষীয় অসংখ্য বীর শমন- 
ভবনে গমন করিলেন । কোৌরবসৈন্যগণ সাতিশয়' ভীন 
হইয়। উঠিল । পাঞ্চাল সেনা সকল কোন্‌ স্থানে অবশ্থিতি 
করিতেছে, কিছুই স্থির হইল না। নেই ভীরুজনের তয়- 
বর্ধন, শ্বশানভূমি সদৃশ সমরক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয়কালে 
ধুলিজাল সমুখিত হইলে কি কর্ণ, দ্রোণ, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, 
তীমসেন, নকুল, সহদেব, ধুষ্টদযন্ন, সাত্যকি, ছুঃশাসন, অশ্ব 
শামা, ভুর্যোধন, শকুনি, কৃপাচার্ধ্যঃ মদ্ররাজ, কৃতবর্্মা 
ওকি অন্যান্য স্বোদ্ধবর্গ 'কাহাকেও লক্ষিত হইল না। তখন 


প্রোখ পর্ব! ৭১ 


তূমগুল ও দিগ্বাগুলের কথা দূরে থাকুক, আত্মদেহই দৃ্উ 
হইল না। সকলেই ধূলিজালে সমাচ্ছন্নহইল। তৎকালে 
বোধ হইতে লাগিল যেন, পুনরায় রজনী সমুপস্থিত হইয়াছে। 
তখন কে কৌরব, কে পাঞ্চাল, কে পাগুব, কিছুই অবধারিত 
হুইল না । ভূমগ্ডল, দিজ্বগুল ও নভোমগ্ুল এবং সম ও বিষম 
প্রদেশ এককালে অদৃশ্য হইল। বিজয়াতিলাধী নরগণ কি 
স্বনীয় কি পয়কীয় যাহারে প্রাপ্ত হইল,তাহারেই নিপাতিত 
করিতে লাগিল । ক্রমশঃ প্রবল বায়ুতবগ ও শোণিত নিষেক 
দ্বারা রজোরাশি প্রশমিত হইল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, 
রথী ও পদাতিগণ শোনিতোক্ষিত হইরা পারিঙ্গীত বনরা- 
জির ন্যায় শোভ। ধারণ করিল। এ সময় মহাবীর ভর্যোধন 
ও দুঃশাসন নকুল ও সহদেবের সহিত এবং কর্ণ ভ;ঃমসেনের 
মহিত ও অজ্জুন ভরদ্বাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃ্ত হইলেন। 
তখন সমুদায় যোধগণ তাহাদিগের সেই আশ্চর্য সংগ্রাহ 
দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহারা রথের বিচিত্র গতি প্রদ- 
শন পুর্র্বক যুদ্ধ করত পরস্পরের পরাজয় বাসনায় পরম্পর- 
কে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিয়া প্রারুট্কালীন পয়োধরের 
ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । ভ্ীহার! সূর্ময প্রতরথে সমারঢ় 
হওয়াতে তাহাদিগকে শরৎ্কালীন জীমুত্তের ন্যার় বোধ 
হইতে লাগিল। তখন অন্যান্য খোধগণ ক্রোপধাবিষট হইয়! 
পরম যত্ব সহকারে স্পর্ধা করত মন্তমাতঙ্গগণের ন্যায় পর- 
স্পরের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। ত্কালে বোধ হইল 
যেন, কেহ কাহার শরীর ভেদ করিতেছে না, মহারথগণ 
স্বয়ং নিহত ও নিপতিত হইতেছেন। এ সময় যোদ্ধবর্গের 
ছিন্ন রণ, বানু, কুণডলমণ্ডিত মস্তক, শরাসন, বিশিখ, প্রাল, 
খড়গ, পরশু, পর্িশ, নালীক, ক্ষুর, নারাচ, নখর, শক্তি, 
তোমর ও অন্যান্য বিবিধাকার নিশিত অস্ত্রজাল, বিচিত্র, 
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বন্দ, নিহত অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ, যোধশুন্য ধ্বজবিহীন 
নগরোপম রথ পমুদায়, আরোহিবিহীন ভীতচিত্ বায়ুবেগে 
ধাবমান অশ্বগণ, অলঙ্কার পরিশোভিত নিহত বীরগণ এবং 
বাজন, ধ্বজ, ছত্র, আভরণ, বস্ত্র, ন্ুগন্ধি মাল্য, হার, কিরীট, 
মুকুট, উষ্তীষ, কিন্কিণীজাল, বক্ষঃস্থলার্পিত মণি, নিক ও 
চুড়ামণি দ্বারা সমরভূমি নক্ষত্রমগুলপরিশোভিত নভো. 
মগুলের ন্যায় শোভ। ধারণ করিল। 

অনভ্তর ক্রোধপরবশ নকুলের সহিত ক্রোধোম্মন্ত ছূর্যো- 
ধনের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মাদ্রীপুত্র ছুর্য্যো. 
ধনকে অনংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করত হৃক্টচিত্তে তাহাকে দক্ষিণ 
পাশ্বস্থ করিলেন। মেই সময় তুখুল কোলাহল উপস্থিত 
হইল । রাজ। ছুর্য্যোধন নকুলের দক্ষিণ পার্খেথাকিয়াই 
তাঁহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তখন বিচিত্র- 
যুদ্ধকুশল তেজন্বী নকুল দক্ষিণ পা্বন্থ প্রতি চিকীর্র্য ছুর্্যো- 
ধনকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন । ছুর্য্যোধনও তদ্দ- 
শনে ক্রোধভরে নকুলকে নিবারণ করিয়া শরজালে নিপীড়িত 
ও ঘুদ্ধে পরাঙ্জাখ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সেনাগণ তদ্দর্শনে 
তাহাকে ভূরি ভুরি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তখন 
মহাবল নকুল আপনার ছুর্মমন্রণাজনিত ছুঃখপরম্পর। স্মরণ 
পূর্ববক দুর্যযোধনকে « তিষ্ঠ তিষ্ঠ ৮” বলিয়া তর্্ধন করিতে 
লাগিলেন। | 


একোন নবত্যধিক শততম অধ্যায় । 


হে প্রজানাথ! এ দিকে মহাবলশালী ছুঃশাদন কুন 
হইয়া রথবেগে ভূমণ্ডন কম্পিত করত সহদেবের প্রাত 
ধাবিত ছইলেন| মহ্াবল সহদেব তাহাকে আগমন করিতে 
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দেখিয়া এক ভল্লীস্ত্র দ্বারা অবিলম্বে তীহার পাঁরথির শিরস্ত্রীণ- 
জমন্থিত মস্তক ছেদন করিয়। ফেলিলেন। তিনি এত শীঘ্র 
উহার মস্তক ছেদন করিলেন যে, ছুঃশাসন ও অন্যান্য সৈনি- 
কেরা উহার কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইলেন না। 
তখন ছুঃশাসনের অশ্ব সকল যন্ত্রী বিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুপারে 
ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। মহাবীর ছুঃশীসন তদ্দ- 
শনে সারথি নিহত হইয়াছে অবগত হইয়া, নিঃশঙ্কচিন্তে 
স্বয়ং অশ্বরশ্থি ধারণ ও হস্তলাঘব প্রদর্শন পুর্বক সংগ্রাম 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কি বিপক্ষ, কি মান্মপক্ষ 
সকলেই তাহার অদ্ত,ত কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। 
মহাঁবস সহদেব তাদ্র্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ছুঃশাসনের 
অশ্বগণের উপর তীক্ষতর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্ররৃভ্ভ 
হুইলেন। অশ্ব সকল সহদেবের শর লমূহে সাতিশয় নিপীড়িত 
হইয়া চতুর্দিকে প্রধাবিত হইল। তখন ছুঃশাসন একবার অশ্- 
রশ্মি গ্রহণ ও কার্ম্ক পরিত্যাগ এবং একবার কার্ম্ম,ক 
গ্রহণ ও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মাত্রীতনয় 
এই অবসরে তাহাকে শরজালে সমাচ্ছুন্ন করিলেন । 
অনন্তর সূর্ধ্যতনয় কর্ণ ভুঃশাসনের সাহাধ্যার্থ তাহার 
অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিলেন । ভীমপরাক্রম তীমসেন 
তন্দর্শনে পরম যত্বশীল হইয়া আকর্ণ পুর্ণ তিন ভল্ল দ্বারা 
কর্ণের বাহু ও বক্ষঃম্থলে প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর 
কর্ণ দণ্ডব্ঘউিত তভূজঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃন্ত হইয়া শরজাল 
বিস্তার পুর্ব্বক ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিগেন। মহা- 
রাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ 
হইল। তাহার উভয়েই ক্রোধপরবশ হইয়! নেত্র বিঘূর্ণন 
করত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গর্জন পূর্বক পরস্পরকে শরনিকরে 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে রণশোও্ড এ বীরদ্বয়ের এই- 


৭৪ মহাভারত । 


রূপ রথ মংশ্লিষ্টতা সংঘটিত হইয়াছিল যে, তাহাদ্দিগের আগ 
শর প্রয়োগের উপায় রহিল ন; সুতরাং তখন উভয়কে গদা- 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন গদ! 
দ্বারা কর্ণের রথকৃবর শতধা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে 
সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল | তখন মহাবীর কর্ণ বৃুকোদরের 
রথাভিমুখে গদা নিক্ষেপ করত তাহার গদ] চূর্ণ করিয়। 
ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন পুনরায় কর্ণের প্রতি 
এক মহতী গদ1 নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর কর্ণ মহাবেগ- 
সম্পন্ন সুপুঙ্খ বু শর দ্বারা উহা! বিদ্ধ করিলেন। তখন মেই 
ভীমনিক্ষিপ্ত মহতী গদ। কর্ণশরপ্রভাবে মন্ত্রাভিহত ভুজঙ্গীর 
হ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভামসেনের বিপুল ধ্বজ নিপাতিত 
ও সারথিরে বিমোহিত করিল। অনন্তর মহাবল বুকোদর 
ক্রোধপুচ্ছিতি হইয়! কর্ণের প্রতি আট শর পরিত্যাগ পূর্বক 
অগ্লানবদনে তাহার শরাপন, তুণীর ও ধ্বজ ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ ও শীত্র অন্য স্থুবর্ণপৃষ্ঠ শরামন 
ধরণ পুর্ববক শরনিকর দ্বারা তীমসেনের অশ্ব সমুদয় ও 
পাঞ্চি সারধিদ্বরকে সংহার করিলেন। তখন শক্রনিসূদন 
ভীমসেন স্বীয় রথ পরিত্যাগ পুর্ধবক সিংহ যেরূপ পর্তবত- 
শৃঙ্গে আরোহণ করে, তদ্রপ নকুলের রথে সমারূঢ়ু হইলেন। 

হে রাজন্‌! তৎকালে মহারথ দ্রোণাচাধ্য ও তদাঁয শ্রিষ্য 
ধনগ্জয় উভয়ে লঘুসন্ধান ও রথের বিচিত্রগতি দ্বার মানব- 
এণের নয়ন ও মন বিমোহিত করত বিচিত্র সংগ্রাম করিতে 
আরম্ত করিলেন। অন্যান্য যোধগণ সেই গুরু শিষ্যের 
অদ্ভুত সংগ্রাম দর্শন করত যুদ্ধে রিরত হইয়া রিকম্পিত 
হইতে লাগিল। তখন সেই মহাবীরদ্বয় স্ব স্ব রথের বিচিত্র 
গতি প্রদর্শন পূর্বক পরস্পরকে দক্ষিণপাস্থ্থি করিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । যোদ্ধ.বর্গ তাহাদিগ্নের অসামান্য পরাক্রম 
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দর্শনে সাঁতিশয় বিশ্ময়াপন ভইল | হে যহারাঁজ ! আঁকাশপাথ 
আঁম়িষলোলুপ শোনদ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া থাকে, 
দ্োণ ও অর্্দূনের সেইরূপ সংশ্রাম আরম্ভ হইল। দ্রোণা- 
চার্ধা ধনগ্তয়কে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যে যে কৌশল 
করিলেন, যহাঁবীর অর্ডভ্ুন স্বীয় কৌশলপ্রভাবে সেই সমস্ত 
নিবারণ করিলেন! এই রূপে অস্ত্রকোবিদ দোণাঁচার্ঘয 
অর্জুনকে €কীশলক্রমে পরাজিত করিতে তাসমর্থ হইয়া 
পরিশেষে এন্ড্রু, পাপন, লাষ্ী, বায়বা ও বাঁরুণান্্র গাঁবি- 
ক্রু করিলেন ।, মহাবীর ধনগ্রয়ও এ সমস্ত মস্ত দ্রোখের শরাঁঘন 
হইতে বিুক্ত হইবামাত্র চেদন করিয়া ফেলিলেন। এইন্রপে 
ধনগ্জয় অস্ত্র দ্বারা আঁচার্যোর অস্জাঁল ছেদন করিলে, মহাবীর 
দ্োণ দিব্াস্্ দ্বারা তীহাঁরে সমাচ্ছন্ন করাতে লাগিলেন 
ধনগ্য়ও অন্প দ্বারা দেই নকল নিরারুত কবিলেন। ফলত? 
আঁচার্ধা জিগীষূ হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রন যে যে অস্ত্র পন্তাগ 
করিতে লাগিলেন, ধনগ্নীয়শরে সেই সমস্তই ব্যর্থ হইয়া 
গেল। এই প্রকারে পার্থশরে দিব্যান্্র সকল ধ্বংস হইলে, 
মহাবীর দ্রোণাঁচার্য্য মনে যনে অর্জুনের ভূয়সী প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন এবং অর্জুন তাঁহার শিষ্য এই নিমিত 
নিনি আপনাকে পুথিবীস্থ সকল অস্ত্রাবেন্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
. জ্বীন করিলেন । তিনি অঙ্জ্রনকর্তক নিবারিত হইয়া 'সীনন্দ 
ও গর্ব প্রকাশ পুর্ববক পরমণ্রীত্ির সহিত তাহারে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। তণুকালে আকাশমগ্ডল সহত্র সহত্ 
দেব) খাষি, গন্ধবর্ব, অপ্নরা, ষক্ষ ও রাক্ষপগণে সমাকীর্ণ হও- 
যাতে বোৌধ হইতে লাগিল যেন, উহা! পুনরায় ঘনঘটা য় 
সর্মীচ্ছন্ন হইয়াছে । তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় ও দ্রোণের স্ততি- 
ত্যুক্ত দৈববাণী বারম্বার শ্রবণগোঁচর হইতে লাগিল। পরি- 
ত্যক্ত শরনিকর প্রভাবে দশ দিক্‌ আলোকময় হইলে, সিদ্ধ 
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ও মুনিগণ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ইহা! 
মানুষ, আন্মুর, রাক্ষস ও দৈব ঝ1 গান্র্র্ব যুদ্ধ নহে। ইহা 
ব্রাহ্ম যুদ্ধ, সন্দেহ নাই। কখন দ্রোণাঁচার্ধ্য পাওবকে, কখন 
পাগবও (দ্রাণকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন । ইহাদের উভ- 
য়ের মধ্যে কাহারও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। এরূপ আশ্চর্য 
সংগ্রাম আর কখন আমাদের দৃষ্টি বা শ্রুতি গৌচন হয় নাই। 
যদি রুদ্র স্বীয় শরীর ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আপনি 
আপনার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহ! হইলেই এই সংগ্রামের 
উপমাস্থল হইতে পারে; নচেৎ ইহার উপমা নাই। দ্রোণা" 
চার্ধা জ্ঞান ও শৌর্যে অদ্বিতীয়; অর্জুন উপায় ও বলে 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । শক্রগণ কখনই ইহাদিগকে যুদ্ধে বিনক্ট 
করিতে পারে না। ইহীর! ইচ্ছ। করিলে, দেবগণের সহিত 
সমুদায় জগ বিনষ্ট করিতে পারেন। হে ভূপতে ! অন্ত" 
হিত ও প্রকাশিত প্রাণিগণই এইরূপে মেই বীরদ্ধয়ের বল- 
বীর্ধ্য দর্শনে ভীহাদিগকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। 

অনন্তর মহাত্মা! দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে মহাবীর ধনগ্ুয় ও অন্ত- 
ঠিত প্রাণিগণকে সন্তপ্ত করত ব্রান্ধ অস্ত্রের আবির্ভাৰ 
করিলেন। তখন শৈল ও দ্রোণসমবেত সমুদাঁয় ভূম গুল বিচ 
লিত, বিষম সমীরণ প্রবাহিত, সমুদ্র নকল সংক্ষুব্ধ এবং 
উভয়পক্ষীয় সেনা! ও অন্যান্য প্রাণিগণ যশ্পরোনাস্তি ভীত 
হইল। কিস্তু মহাবল পরাক্রান্ত ধনগ্ীয় অসন্ত্রান্তচিন্তে ব্রাহ্ম 
অস্ত্র দ্বার দ্রোণের ব্রঙ্গান্ত্র নিরাকৃত করত সমুদায়কে প্রশান্ত 
করিলেন। এইরূপে সেই বীরছয় কেহ কাহাকে পরাজয় 
করিতে অসমর্থ হইলে, অবশেষে সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
তখন আর কোন বিষয়ই অবগত হইতে সমর্থ হইলাম না। 
নভোমগুল শরজালে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে খেচরগণের গতি- 
রোধ হইল। 


দ্রোণ পর্ব । ৭০৭ 
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হে নরনাথ! এইরূপে অসংখ্য নর, শশ্ব ও গজ বিনক্ট 
হইতে আরস্ত হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত ছুঃশাপন ধৃন্ট- 
ছ্যন্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ন্ুবর্ণরথারূট 
ৃষ্টদ্যুন্ন ছুঃশাসনের শর সমূহে নিপীড়িত হইয়া রোষভরে 
তাহার আশ্বগথের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ত 
করিলেন । তখন ক্ষণকালমধ্যে দুঃশাসনের রথ, রথধবজ ও 
সারথি সকলই অদৃশ্য হইয়! গেল। মহাবলশালী ছুঃশাসন 
পাঞ্চালপুত্রের শরাঘাতে যশ্পরোনান্তি ব্যথিত হুইয়৷ আর 
ভাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন ন!। 

এইরূপে মহাবলশালী ধৃষ্টছ্যন্স ভূঃশানকে রণ-পরাঘ্খ 
করিয়া শরনিকর বর্ষণ করত দ্রোণাভিযুখে গমন করিতে 
শাগিলেন। কৃতবর্মমা ও তাহার তিন মহোদর তদ্দর্শনে পাঞ্চাল- 
পুত্রকে নিবারণ করিতে প্রবৃন্ত হইলেন। তখন মহাবীর 
নকুল ও সহদেব সেই প্রদীপ্ত অনল সদৃশ খন্টছ্যন্কে 
দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া তাহার রক্ষার্থ অনুগমন 
করিলেন। হেরাজন্! তখন আপনার পক্ষীয় কৃতবর্ম্ঘ। 
ও তাহার তিন সহোদরের সহিত পাওবপক্ষীয় ধৃন্টছ্যুন্ন, 
নকুল ও সহদেবের তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। এ বিশু- 
্ধাঝ্মা, বিশুদ্ধ চরিত্র, বিশুদ্ধ কুল সম্ভৃত, ক্রোধাসক্ত বীরগণ 
স্বর্গলাভার্থ প্রাণপণে ধর্্মানুলারে নংগ্রাম করত পরস্পরকে 
পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ সংগ্রামে 
কর্ণী, নালীক এব বিষলিপ্ত, শৃঙ্গঘটিত, বহুশল্য, তপ্ত, 
গজাস্ছি বা গবান্থিযুক্ত, জীর্ণ ও কুটিলগতি শর নকল ব্যবন্ৃত্ত 
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হয় নাই। সকলেই ধর্যুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও কীর্তি বাঁসনা কর 
অতি সরল বিশুদ্ধ অস্ত্র সকল ধারণ করিয়াছিলেন। হে 
মহারাজ! এইরূপে তিন জন পাগুবের সহিত কৌরবপক্গীয় 
চারি জনের নির্দোষ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এ সময় 
মহাবীর ধুষ্টদ্যুন্ন নকুল ও সহদেবকে সেই বেৌরবপক্ষচারী 
বীরকে নিবারণ করিতে দেখিয়া স্বয়ং ড্রোণাভিমুখে ধাবিত 
হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বার চতুষ্টয় মাদ্রীতনয়য় 
কর্তৃক নিবারিত হইয়! তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে মাদ্রীতনয়দ্বয়ের প্রত্যেকের সহিত কৌরব- 
পক্ষীয় ছুই দুই বীরের তুমুল সংগ্রাম আরন্ত হইলে । মহাবীর 
দ্রুপদপুত্র নির্ভাঁকচিন্তে দ্রোণের উপর শরবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন। তখন রাজ। ভুর্য্যোধন রণছুম্্দ পাঞ্চালনন্দনকে 
দ্রোণের সহিত এবং মাদ্রীপুত্রদ্যয়কে আপনাদিগের সহিত 
হগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্ম্মভোদী শরবর্ষণ পুর্ববক সৃন্টদ্যুন্ষের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি তদর্শনে ছুধ্যো- 
ধনের অভিমুখে আগমন করিলেন। এইরূপে সেই নরব্যাদ্্র 
মহাবীর ছুর্য্যোধন ও পাত্যকি পরস্পর মিলিত হইয়া বাল্য 
ভান্ত স্মরণ এবং সমুদায় তত্ব/বেক্ষণ পুর্ববক বারম্বার হাস্য 
কছিতে লাগিলেন। 
অনন্তর রাজ! দুর্য্যোধন প্রিয়লখা সাত্যকিকে সঙ্গোধন 
পূর্বক স্বীয় চরিত্রের নিন্দা করত কহিলেন, হে সখে! 
ক্ষত্রিয়গণের ক্রোধ, লোত, মোহ, পরাক্রম ও আচারে 
খিকৃ;) আমর] পরস্পর পরম্পরকে আক্রমণ করিতে সমুদ্যত 
হইয়াছি। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা শ্রিরতর ছিলে ; আমিও 
তোমার তন্রপ ছিলাম। এক্ষণে সেই সকল বাল্যধত্তান্ত 
আমার স্মরণ হইতেছে । কি আশ্চর্ধ্য ! এই সমরক্ষেত্রে উপ- 
স্থিত হইয়া আমাদিগের সেই সকল পুর্ববভ।ব, একবারেই 
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তিরোহিত হইল । হাঁয়! ক্রোধ ও লোভ অপেক্ষা অনিষ্টকর 
আর কি আছে? অদ্য তোমার সহিতও আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইতে হইল। 

হে রাঁজন্‌! রাজ! ছুর্ষ্যোধন এইরূপ কহিলে, অস্ত্রবিদ্যা- 
বিশারদ সাত্যকি হাপিতে হাসিতে সুতীক্ষ বিশিখ সমুদত 
করিয়া তাহাকে প্রত্যন্ত করিলেন, হে রাজতনয় ! 
পূর্ব্বে আমরা যেস্থলে একত্রিত হইয়া ক্রীড়া করিতাম, ইহা 
সেই সভা বা আঁচার্ধ্যগৃহ নহে। তখন ছুর্ষ্যোধন কহিলেন, 
হে শিনিপ্রবর ! কালের মহিম! অতি আশ্চার্য্য । দেখ, আমা- 
দিগের সেই বাঁল্যক্রীড়৷ অন্তর্হিত হইয়া এক্ষণে ঘোর সংগ্রাম 
উপস্থিত হইয়াছে । আমরা ধনভৃষ্ণ। নিবন্ধন সকলে সম- 
বেত হুইয়। সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

অনন্তর মহাবাঁর সাত্যকি ছুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে 
ছুর্য্যোধন ! ক্ষত্রিয়গণের এই ধন্দ্ধ যে, ইহারা গুরুর সহিতও 
সংগ্রামে প্রবৃন্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন! যদি আমি তোমার 
প্রিয়পাত্র হই'; তবে অবিলম্বে আমাকে বিনাশ কর। তাহা 
হইলে আমি তোমার কৃপায় স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ 
হইব। অতএব তোমার যনদূর শক্তি ও বল থাকে, তাহা 
আমাকে প্রদর্শন কর; আর আমি আত্মীয়গণের বঝাসন অবলো- 
কন ুরিতে অভিলাষ করি না। যহাবীর সাত্যকি এই বলিয়। 
নির্ভয়চিতে নিরপেক্ষ হইয়া অগ্রসর হইলেন। রাজা দুর্ষেযা- 
ধম সাত্যকিরে সমাগত সন্দর্শন করিয়া! তাহার প্রতি ন্ুুশা- 
পিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সিংহ ও 
মাতঙ্গের যেরূপ যুদ্ধ হয়, সেইরূপ এ মহাবল বীরদ্য়ের 
ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর দুর্য্যোধন আকর্ণ 
আকৃষ্ট শরনিকরে রণছুর্মদ সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলে, সাত্য- 
কিও প্রথমতঃ পঞ্চাশৎ তদনস্তর বিংশতি .ও তৎ্পরে দশ. 
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শরে তীহাঁকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! তখন আপনার 
পুত্র সহামামুখে শরামন আকর্ণ আকর্ষণ করত সান্যকির 
উপর ত্রিংশ শর নিক্ষেপ করিয়া এক ক্ষুরপ্রান্্র দ্বার! ভাহার 
শরাসন দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাঁত্যকি 
তৎক্ষণা্, অন্য শরাপন গ্রহণ পূর্বক দুর্য্যোধনের বিনাশ- 
বাসনায় শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ত করিলেন। রাজ 
ছুর্য্যোধন সাত্যকিনিক্ষিপ্ত শর সকল অনায়াসে ছেদন 
করিতে লাগিলেন । সৈন্যগণ তদ্র্শনে উচ্চৈঃস্বরে চীগুকার 
করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা ছুর্ধ্যোধন বেগমহকারে 
শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করত স্বর্ণপুত্খ স্ুতীক্ষ ত্রিপপ্ততি 
শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন যাদবপুক্ষব দুর্যো- 
ধনের মশর শরাসন ছেদন করত তীহাঁকে শরজালে সমাচ্ছন্ন 
করিতে লাগিলেন । কুরুরাজ ছুর্ষ্যোধন সাত্যকির শরসমূহে 
গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অচিরাণ্ রথান্তরে পলা- 
যন করিলেন এবং অবিলম্বেই শ্রমাপনোদন করত সাত্য- 
কির প্রত্তি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্য- 
কিও ডুর্য্যোধনের প্রতি শর বৃষ্টি করিতে আরম্ত করিলেন। 
শর সকল চারি দিকে বিকীর্ণ হওয়াতে রণস্থলে কক্ষদহন 
প্ররুন্ত হুতীশন শব্দের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুখ্খিল হইল | 
এঁ বীরদ্বয়ের শরসমূহে ধরাতল সমাচ্ছন্নও আকাশৃমার্ 
দুর্গম হইয়া উঠিল । 

তখন সুধ্যতনয় কর্ণ সাত্যকিকে ছুর্য্যোধন অপেক্ষা সম- 
ধিক ব্লবান্‌ অবলোকন করিয়া! কুরুরাজের হিতসাধনার্থ 
যুযুধানকে লক্ষ্য করত ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত 
ভীমসেন তদ্দর্শনে নিতান্ত অসহিষুট হইয়! সত্বরে কর্ণের অতি- 
মুখীন হইলেন এবং তাহার উপর অনবরত শররৃষ্তি করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমসেননিক্ষিপ্র শর সকল অনায়াসে 


জোণ পর্ব। ৭১১ 


নিবারণ পুর্বক শরনিকর নিক্ষেপ করত তাহার শর ও শরা- 
সন ছেদন এবং সারথিকে যযালয়ে প্রেরণ করিলেন । মহা- 
বীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া মহতী 
গদ। গ্রহণ পুর্ব্বক সুনপুভ্রর শরাসন, রথের এক খান চক্র 
এবং ধ্বজ ও সারথিকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবল 
সুন্তপুত্র মেই একচক্র রথে অবস্থিত হুইয়াও হিমালয়ের 
ন্যায় অবিচলিত রহিলেন। সাত অশ্ব যেরূপ সুর্ধ্ের এক- 
চক্র রথ বহন করিয়। থাকে, তদ্রুপ সুত্তপুত্রের অশ্বগণ তাহার 
দেই রুচির একচক্র রথ বহন করিতে লাগিল। তখন 
তিনি কিছুসাত্র চিন্তিত না হইয়া নানাবিধ শর ও অস্ত 
প্রয়োগ পুর্ববক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
ভীমসেনও রোষাবিষ্ হুইয়! তাহার সহিত সমরে প্ররুন্ত 
হইলেন। 

হেরাজন্! এইরূপে সঙ্ক,ল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ধর্্- 
নন্দন যুধিষ্ঠির মহারথ পাঞ্চাল ও মণস্যগণকে কহিলেন, 
হে বীরগণ !' ষাহারা আমাদিগের প্রাণ ও মস্তক স্বরূপ; 
যে যোধগণ সর্বাপেক্ষা পরাক্রীন্তঃ মেই কল পুরুষব্যাত্র 
বীরগণ দুর্য্যোধনাদির সহিত যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইয়াছেন । অতএব 
এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত বিচেতনের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে 
অরস্থান করিতেছ; সোমকগণ যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছেন, 
অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। ক্ষত্রধর্্মানুসারে যুদ্ধ করিলে, 
জয় লাভই হউক বা প্রাণনাশই হউক, উভয় পক্ষেই 
সদগতি লাভ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। দেখ, জয় লাভ 
করিলে, ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে 
এবং নিহত হইলে, দেবস্বরূপ হইয়! শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত 
ছইবে। 


হে রাজন্‌ ! মহাবল বীরগণ রাজা যুধিষিরের এইরূপ 


৭১২ মহাভারত । 


বাক্য শ্রবণাঁনস্তর ক্ষত্রধন্্ম অবলম্বন পুর্বক মহাবেগে 
দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ এক 
দিক্‌ হইতে শরসমুহ দ্বার দ্রোণকে আহত করিতে লাগি- 
লেন। আর ভীমসনে গমুখবীরগন অন্য দিক্‌ হইনে তাহাকে 
আক্রমণ করিলেন। তখন ভীমসেন, নকুল ও সহদেব এই 
তিন মহারথ উচ্চৈঃস্বরে ধনঞ্জীয়কে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি 
অবিলম্বে দ্রোণরক্ষণে নিযুক্ত কৌরবথণকে নিপতিত কর। 
আচার্ধ্য দ্রোণনিঃলহায় হইলে, পাঞ্চ(লের৷ উহাকে অনায়াসে 

ংহার করিবেন। মহাপ্রতাপশালী ধনপ্য় তাহাদিগের 
বাক্য শ্রবণে সত্বরে কৌরবগণের সম্মুখীন হইলেন । মহা- 
তেজস্বী দ্রোণাচার্য্যও সেই পঞ্চম দিবসে ধৃষ্টদ্যুন্ন প্রভৃতি 
পাঞ্চালগণকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন। 


একনবতাধিক শততম অধ্যায় | 


হে নরনাঁথ! পুর্বে দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া 
সমরে দানবদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রপ মহাবীর 
দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালদিগকে সংহার করিতে লাখিলেন। 
পাগুবপন্ষীয় মহাবলশালী মহারথগণ দ্রোণাচার্ষ্যের আঅক্া- 
ঘাতে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন 
না । মঙ্গারণ পাঞ্চগাল ও স্ীয়গণ নিভাঁকচিভে দ্রোণ।চার্যের 
আভগুখীন হইলেন এবং পরিশেষে ব্রোণের শর ও শক্তি 
দ্বারা সমাহত হইয়া! চতুর্দিকে ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন। 
মহারাজ ! এইরূপে পাঞ্চালগণ দ্রোণের শরনিকরে নি্পী- 
ডিত ও আচার্ষ্যের অস্ত্র সকল ভীষণরূপে নমন্তাৎমমাকীর্ণ 
হইলে, পাগুবগণ অশ্ব ও ফোধগণের নিধন দর্শনে নিতীন্ত 


দ্লোণ পর্ব! ৭১৩ 


ভীত হইয়া জয়াশা বিসর্জন পুর্র্বক এইরূপ কহিতে লাশি- 
লেন যেঃ বসন্তকালে সমিদ্ধ হুতাঁশন যেরূপ অরণ্য দগ্ধ 
করে, তদ্রপ পরমা ন্ত্রবিৎ দ্রোণাচার্ধয আমাদিগকে বিনষ্ট 
করিবেন। সমরে উহার প্রন্থিদ্বন্দী হইতে কেহই সমর্থ 
নহেন। পরম ধার্টিক ধনগ্য় কদাচ প্রতিদন্দী হানে না। 
হেরাজন্! এসময় পাণুবছিতৈশী অনাধ নন পাশ 
সম্পন্ন মহাত্বা বান্থুদেব কৌন্তেয়গণকে দ্রোণশরে নিপীড়িত 
ও নিতান্ত ভাত দেখিয়! অজ্ঞুনকে কহিলেন, হে পার্থ! মহা- 
ধনুদ্ধর দ্রোণাচারধ্য সমরে শরাসন ধারণ করিলে, ইক্দ্রাদি দেব- 
গণও তীহাকে'নংহার করিতে পারেন না; কিন্তু উনি হাক 
শন্ত্র পরিত্যাগ করিলে, সামান্য মনুষ্যেরাও উহাকে সংহার 
করিতে সমর্থ হয়। অতএব তোমরা ধর্ম পরিস্যাগ পুর্ববক 
কোন কৌশল দ্বারা উহ্থাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করঃ নচেৎ, 
মহাবার আচাধ্য তোমাদের সকলকেই সংহার করিবেন। 
আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, অশ্ব্থাম। নিহত হইয়া- 
ছেন, ইহ| জানিতে পারিলে আচার্ধা আর যুদ্ধ করিবেন না। 
অতএব কোন ব্যক্তি তাহার সন্নিধানে গমন পূর্বক বলুন যে, 
অশ্বথাম৷ সমরে নিহত হইয়াছেন । হে প্রজাঁনাথ! ধীমান্ধনপ্তয় 
কৃষ্েের বাক্য শ্রবণে তাহাতে কোনক্রমেই সম্মত হইলেন 
না,। গন্যান্য যোধগণ সম্মত হইলেন এবং ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির 
_ অতি কষ্টে উহা অঙ্গীকার কারলেন। অনন্তর মহাঁবাহু ভীম- 
ঘেন এক গদা দ্বারা আত্মপক্ষ অবন্তিদেশীয় ইন্দ্রবন্্মার 
অ:াতিনিপাতন অশ্বথ্ামা নামক মহাগজকে নিপাতিত 
করিয়া লাজ্জত ভাবে দ্রোশ সমীপে উপনীত হইয়া অশ্ব- 
মা নিহত হইয়াছেন বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে 
আরম্ভ করিলেন। 
মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন অশ্বর্থামা নামক 


৭১৪ মকাভারত। 


মহাঁগজ নিপাতিত করিয়! মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে 
আরম্ভ করিলে, আচার্য দ্রোণ তীমসেনের মেই দারুণ 
অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করত প্রথমতঃ নিতান্ত বিষণ হইলেন 
এবং পরিশেষে স্বীয় পুত্রকে অমিত পরাক্রম ও অরাতিকুলের 
অসহা বোধ করিয়া আশ্বালিত হইয়া ধৈর্ধযাবলম্বন পুর্ববক 
আপনার মৃত্যু স্বরূপ বৃষ্টছ্যুন্ের বিনাশার্থ তাহার অভিমুখে 
গমন পুর্ববক তীহার উপর স্ুশাণিত কষ্কপত্রযুক্ত সহস্র 
সহত্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালদেশায় 
বিংশতি সহজ মহারথ রণচারী দ্রোণের উপর চতুর্দিক্‌ 
হইতে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দ্রোণা- 
চাধ্য তীহাদিগের শরসমূহে পরিরৃত হইয়। প্রারটুকালীন 
জলদজাল সমাচ্ছন্ন সুষ্যের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর 
তিনি সত্বরে পাঞ্চালদিগের শরনিকর নিরাকৃত করিয়া তাহা- 
দের সংহারার্থ ক্রোধাবেশে ব্রদ্গান্্র আবিস্কৃত করত বিধুম 
প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় শোভমান হইলেন। তৎ্পরে তিনি 
পুনরায় ক্রোধান্ধ হইয়া সোমকগণের বিনাশ এবং পাঞ্চাল- 
দিগের মস্তক ও পরিঘাকার কনকভূৃষিত বানু সকল ছেদন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজগণ দ্রোণহস্তে বিনষ্ট হইয়! 
বায়ুভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন । নিপাতিত 
গজ ও অশ্বগণের মাংস ও রুধিরে গাট়ুতর কর্দম সমুখিত 
হওয়াতে রণভূমি অগম্য হইয়া উঠিল । হে রাজন্‌! এইরূপে 
মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহজ মহারথের 
বিনাশ সাধন করিয়া বিধৃম প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ঘম- 
রাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎ্পরে তিনি পুন 
ব্বার ক্রোধপরবশ হইয়া এক ভল্প দ্বারা বনুদানের মস্তক 
ছেদন পুর্ব্বক পঞ্চাশ মৎস্য, ছয় লহ স্থগুয়, অযু হস্তী 
ও অশ্বের বিনাশ সাধন করিলেন। 


দ্রেণ পর্ব । ৭১৫ 


হে রাজন্‌! এঁ সময় বিশ্বামিত্র, জমদন্লি, ভারদ্বাজ, গৌতম, 
বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গির, সিকত, পৃষ্মি, গর্গ” বালখিল্য, 
মরীচিপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সাগ্নিক খষিগণ দ্দরোণাচার্য্যকে 
নিঃক্ষত্রিয় করিতে দেখিয়া তাহাকে নীত করিবার অভিলাষে 
সত্বরে সমাগত হইয়া কছিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি 
অধর্ম্ম যুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশ কাল 
সমাগত হইয়াছে । তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ পুর্ববক একবার 
আমাদিগকে সন্দর্শন কর। আর এরূপ জ্ুর কার্ধ্যের অনুষ্ঠান 
কর। তোমার বিধেয় নহে। তুমি বেদ বেদাঙ্গবেত্া ও সত্য- 
ধন্মপরায়ণ, বিশেষতঃ ব্রান্ষণ ; অতএব এরূপ কার্য কর! 
তোমার কখনই কর্তব্য নহে । তুমি বিমুগ্ধ না হইয়! স্তর পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক শাশ্বত পথে অবস্থান কর। আজি তোমার 
মর্ত্যলোকে বাদ করিবার কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! 
তুমি অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রঙ্গান্ত্র দ্বারা সংহার করিয়। 
নিতান্ত অসৎ কার্ধের অনুষ্ঠান করিয়াঁছ; অতএব শীঘ্র আয়ু 
পরিত্যাগ কর। আর তোমার ক্রুর কার্ষেযর অনুষ্ঠান কর! 
রুর্তব্য নহে। 

হে.রাজন্! ইতিপূর্বে আচার্য্য দ্রোণ ভীমসেনের সম্মুখে 
অশ্বথথামীর নিধনবার্ত। শ্রবণে নিতান্ত বিষণ্ন হইয়াছিলেন ; 
এক্ষণে খধিগণের এই বাক্য শ্রবণ ও ধৃষ্টছান্পকে নিরীক্ষণ 
'করত সমধিক বিমনায়মান হইলেন। তখন তিনি একান্ত 
ব্যখিতান্তঃকরণে ঘুধিপ্তিরকে স্বীয় পুত্র নিহত হইয়াছে কি না 
জিজ্ঞান! করিলেন । হে রাজন্‌! দ্রোণাচাধ্য যুধিষ্ঠিরকে বাল্য- 
কালাৰধি লত্যবাদী বলিয়। জানিতেন। তাহার নিশ্চয় জ্ঞান 
ছিল যে, যুধিষ্ঠির ত্রিলেকের এশ্বর্য্য লাভ হইলেও কদাচ 
মিথ্য। বাক্য প্রয়োগ করেনন।| তজ্জন্যই তিনি অন্য কাহারে 


জিজ্ঞাস ন! করিয়। যুধিত্তিরকে জিজ্ঞাস! করিলেন। 
(৯১) ম 


৭১৬ মক্কাভারত ৷ 


এ সময় মহা ত্সা বান্ুদেব, দ্রোণাচার্ধ্য জীবিত থাকিলে 
বন্ুন্ধর! পাগুববিহীন হইবেন, এইরূপ বিবেচন1 কর-ত বিষ 
চিত্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টিরকে সন্ঘোধন পুর্ববক কহিলেন, হে 
মহারাজ! যদি আচার্য দ্রোণ ক্রোধভরে অর্দদিন যুদ্ধ 
করেন, তাহ হইলে, নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সেনা বিনষ্ট 
হইবে । আপনি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করত আমাদিগকে 
পরিত্রাণ করুন। এরপস্থলে মিথ্য। বাক্য সত্য অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর হইতেছে । জীবন রক্ষার্থ মিথ্যা! বাকা প্রয়োগ 
করিলে পাপস্পুষ্ট হইতে হয় না। রমণীগণের নিকট, 
বিবাহস্থলে, এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষার নিমিত্ত মিথ্য? 
বাক্য প্রয়োগ করিলে পাতক নাই। 

হে মহারাজ! অনন্তর ভীমসেন যুধিঠিরকে কহিলেন, 
হেরাজন্! আমি দ্রোণাচার্যের বধোপায় শ্রবণ করিয়া 
আপনর সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট অবস্তিনাথ ইন্দ্রবর্শীর এরাব 
সদৃশ অশ্বথামা নামক গজ সংহার পুর্ববক ড্রোণাচার্ধযকে 
কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! অশ্বথাম। নিহত হইয়াছে, আর কি 
নিমিভ্ত আপনি সংগ্রাম করিতেছেন? হেরাজন্! দ্রোণা 
চাধ্য তগ্কালে আমার সেই বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। এক্ষণে আপনি বিজয়াভিলাষী বান্ুদেবের বাক্যান্ু- 
সারে দ্রোণকে অশ্বথামার নিধনবার্তী প্রদান করুন। তাহ 
হইলে, তিনি কদাচ সমরে প্ররৃন্ত হইবেন না । আপনি সত্য- 
পরায়ণ বলিয়। ব্রিভূবনমধ্যে বিখ্যাত আছেন; ছ্োণাচার্য্য 
তাপনার বাক্যে অবশ্য বিশ্বান করিবেন। 

হে মহারাজ! ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনের এইরূপ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং বান্ুদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া 
অবশ্যন্তাবী কার্্যের অনুন্পজ্ঞনীয়তাবশতঃ মিথ্যা ব'ক্য- 
প্রয়োগে সমুদ্যত হইলেন। তিনি বিজয়াছিলাষ ও মিথ্য 


ভ্রোণ পর্ব । ৭১৭ 


কথন ভয়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়। আচাধ্য সমঙ্ষে অশ্বর্থাম। 
নিহত হইয়াছেন, এই কথ স্পষ্টাভিধানে বলিয়! অব্যক্তরূপে 
গজ শব্দ উচ্চারণ করিলেন। হে রাজন! ইহার পূর্বেবে যুধি- 
ষ্টিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুল উর্ধে অবস্থান করিত। 
কিস্তু তগ্কালে তিনি এইরূপ মিথা। বাক্য প্রয়োগ করিলে, 
তাহার বাহন সকল ধরাতল স্পর্শ করিল। মহারথ দ্রোণাচার্য্য 
যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণ করত পুভ্রশোকে সাতিশয় 
বিহবল হুইয়। জীবিতাশ। পরিত্যাগ করিলেন এবং খধিগণের 
সেই কথা স্মরণ করত আপনাকে মহাক্সা পাগুবদিগের 
সমীপে অপরাধী জ্ঞান করিয়াও ধৃষ্টদ্যুন্নকে সন্মুখবন্ত 
অবলোকন পূর্বক বিচেতন প্রায় হইয়া! আর পুর্ব্বের ন্যায় 
সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলেন না ।। 





দ্বিনবতা্ধক শততম অধ্যায় 


হে ভরতর্ধত! এ সময় পাঞ্চালরাজ পুত্র ধৃষ্টছুান্্ 
দ্রোণকে সাতিশয় উদ্দিগ্ন ও শোকে বিচেতনপ্রায় অবলো- 
কনু করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাত্মা দ্রুপদ- 
রাজ দ্রোণ-বিনাশার্থ মহাধজ্ঞে প্রজ্বলিত হুতাঁশন হইতে 
উহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদপুত্র 
দ্রোণের বিনাশ বাসনায় সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন, জলদগন্তীর নিস্বন। 
শক্রুকুলক্ষয়কারী, দিব্য জৈত্র শরাসন গ্রহণ পুর্ববক তাহাতে 
প্রত্বলিত অনল সদৃশ, আশীবিষ তুল্য শর সন্ধান করিলেন । 
সেই ধুউদ্যুন্সের শরাসনমগ্ুলস্থ শর শরগুকালীন পরিবেষ- 
মধ্যস্থ দিনকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।- সৈনিক 


৭১৮ মহাভারত। 


গণ সেই প্রজ্বলিত শরাপন ধৃষ্টছ্যান্ন কর্তৃক আকুষ্ট দেখিয়! 
অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিল। তখন 
মহাপ্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন ড্রোণও দ্রুপদতনয়ের শর 
সন্ধান দর্শন পূর্বক স্বীয় আসন্নকাল দমাগত বলিয়। বিবেচনা 
করিতে লাগিলেন। তিনি ধুষ্টদ্বান্কে নিবারণ করিতে 
সবিশেষ যত্ব করিলেন; কিন্ত তাহার অক্্রজাল আর প্রাদ্ব- 
ভূত হইল না। এঁবীর চারিদিন ও এক রাত্রি ক্রমাগত 
শরনিকর বর্ষণ করিয়।ছিলেন, তথাপি তাহার শর ক্ষয় হয় 
নাই। এক্ষণে এ পঞ্চম দিবসের তৃতীয়াংশ অতীত হইলে, 
তাহার শরনিকর নিইশেষিত হইল । 

তখন তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্ব। দ্রোণাচার্ধ্য পুত্রশোক 
ও দিব্যান্ত্র সকলের অধপ্রণন্নত। প্রযুক্ত বিমনায়মান হইয়া 
বিপ্রগণের বাকা প্রতিপালনার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ কামনায় 
আ.র পুর্ববব সংগ্রাম করিলেন না। কিয়ণ্ক্ণ পরে তিনি 
মহর্ষি অঙ্গিরার প্রদত্ত দিব্য শরাসন গ্রহণ পুর্ববক ধৃপ্টছ্যুন্মের 
প্রতি ব্রন্মদণ্ড সদৃশ শরসমুহ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
দ্রুপদপুত্র তাহার শরজালে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হইলেন। 
তখন দ্রোণাচার্ধ্য পুনরায় শর-বৃষ্টি করিয়! দ্রুপদপুত্রের শরা- 
সন, ধ্বজ ও শর সমুদায় শতধা ছেদন করত সারথিকে নিপা- 
তিত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুন্ন তদ্দর্শনে হাস্য করিতে 
করিতে পুনর্ধবার অন্য শরাসন গ্রহণ পুর্ব্বক সুতীক্ষ শরদ্ধারা 
তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ধনুদ্ধরা গ্রগণ্য দ্রোণাচার্যয 
ভ্রপদপুত্রের শরদ্বার। বিদ্ধ ও সন্ত্রান্ত হইয়া শিতধার ভল্ল 
দ্বার! পুনরায় তাহার শরাপন ছেদন করিয়া! ফেলিলেন এবং 
তশ্পরে তাহার গদ। ও খড়গ ভিন্ন সমৃদায় অস্ত্র শস্ত্র ও শরা- 
সন ছেদন করির। তাহাকে তীক্ষ নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। 

অনন্তর ধূষটছু সস ব্রাহ্ধ শন্ত্র মন্ত্র পৃত করত স্বীয় অশ্বগণের 


দ্রোখপর্ব ৷ ৭১৯ 


সহিত্ত দ্রৌণাচার্যের অশ্বগণকে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। 
তখন আচার্ষ্যের বায়ুবেগগামী পারাবনবর্ণ অশ্ব সকল ধ্ুষ্- 
ছ্যন্নের শোণ বর্ণ অশ্বের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্বাদ্দাম- 
যণ্ডিত গর্জনশীল জলধরপটলের ন্যায় শোভমান হইতে 
লাগিল । তখন মহাবীর (দ্রাণ ধৃষ্টদ্বান্মের ঈষাবন্ধ, চক্ররবন্ধ ও 
রথবন্ধ ছেদন করিয়! ফেলিলেন। ধুষ্টছ্যুন্ন এইরূপে দ্রোণশরে 
ছিন্নশরাসন, বিরথ, হৃনাশ্ব ও হতসারথি হইয়া! সেই ঘোর- 
তর বিপদ্‌্কালে তীহার প্রতি এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। 
দড্রোণাচার্যা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশি শরনিকরে 
নেই ধৃষ্টহ্যন্ন নিক্ষিপ্ত গদ1 খণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিলেন | মহা- 
বীর ধৃষ্টদুঃন্ব স্বীয় গদা নিহ্ছল দেখিয়া দ্রোণকে বধ করাই 
শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন এবং জুনিশ্মল খড়গ ও অতি 
ভাস্বর চর্ম গ্রহণ পূর্বক আপনার রথেষা অবলম্বন করত 
দ্রোণের রথে গমন করিয় তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে 
অভিলাষ করিলেন। তখন ঠিনি কখন যুগমধো, কখন যুগসন্ন- 
হনে ও কখন*বা শোণবর্ণ অশ্বগণের নিতম্বদেশে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে তাহার বহু প্রশংস! 
করিতে লাগিল। তখন আচার্য্য কোনরূপেই তীহারে প্রহার 
করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই 
বিস্ময়াপন্ন হইল । যেরূপ আমিষ লোলুপ গৃথয়ের তুমুল যুদ্ধ 
হইয়া থাকে, দ্রোণাচার্যয ও ধুষ্টছ্যন্সের তদ্রপ সংগ্রাম 
হইতে লাগিল। 

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ রোষাবিষ্ট হুইয়৷ রথশক্তি দ্বারা 
ধৃষটদ্যুন্মের পারাবত সবর্ণ অশ্বগণকে ক্রমে ক্রমে নিহত করি- 
লেন। এইরূপে ধুষ্ছ্যান্ের অশ্বগণ নিহত ও নিপতিত 
হইলে, দ্রোণাঁচার্য্যের শ্বেতবর্ণ অশ্ব সমুদায় রথবন্ধ হইতে 
বিমুক্ত হইল। ধুষ্টদ্যুন্ন তদ্দর্শনে একান্ত অধীর হইয়! খড়গ 


ন২০ মহাভারত! 


গ্রহণ পূর্বক রথ পরিত্যাগ করিয়া পতগরাঁজ গরুড় যেমন 
তুজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্ধপ দরোণাচার্যোর প্রতি 
ধাবমান হইলেন। পুর্বে ভগবান্‌ বিষ হিরণাকশিপু সংহা'র 
কালে যেরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এক্ষণে ভ্রো৭ 
সংহারে প্রবৃত্ত ধৃুষ্টছ্যান্গও সেইরূপ আকার ধারণ করিলেন! 
তখন তিনি খড়গচন্্ ধারণ পুর্ববক ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, বিদ্ধ, 
আপ্ল,জ, প্রন্থত, যত, পরিরৃন্ত, নিবৃত্ত, সম্পান, সমুদীর্ণ, 
ভার, কৈশিক ও লাত্যত প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার গতি 
প্রদর্শন পরর্ণনক দ্রোণকে সংহাঁর করিবার বাসনায় সমরে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন যোদ্ধ,বর্গ ও দেবগণ ধৃন্ট- 
ডান্ের সেই বিচিত্র গতি সন্দর্শনে একান্ত বিস্মযাপন্ন হই- 
লেন। এ সময় দ্রোণাচার্ধা সহক্স সহজ শরছ্ারা ধৃন্টচ্ান্সের 
খড়গ ও শত চক্র বিভূষিত চর্ম্মছেদন রিয়া ফেলিলেন। 
দ্রোণাচার্ধ্য যে নকল শর লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই 
সমস্ত বিন্তি প্রমাণ? নিকটস্থ শত্রপক্ষের সহিত সংগ্রা্ 
করিবার সময় এ সমস্ত শরের বিশেষ আবশ্যক'হয়। এরূপ 
বাণ কেবল দ্রোণ, কৃপ, অর্জুন, কর্ণ, প্রদ্ধ্যন্গ ও যুঘুধান ভিন্ন 
আর কাহারও নাই। অঙ্ভুনতনয় মহাবীর অভিমন্যুর শর 
নসকলও এ রূপ ছিল। 

হে রাজন্‌! অনন্তর দ্রোশাচার্ধ্য মহাবীর প্নন্টছ্যুন্সের বিশা- 
শার্থ এক বেগশালী বিতস্তি প্রমাণ সুদৃঢ় শর পরিত্যাগ করি-: 
লেন। তখন শিনিপ্রবার পাত্যকি নিশিত দশ শরে সেই শর 
ছেদন করিয়া মহান্সা ছুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষে ধৃষ্টদুযুন্নকে 
আচার্ষ্যের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন । মহাত্মা! বাসুদেব ও 
ধনপ্তীয় সত্য পরাক্রম সাত্যবিরে দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপের 
সমীপে অবস্থান পুর্ববক রথমার্গে বিচরণ ও যোধগণের 
দিব্যাস্ত্র ফ্মুদায় ধ্বংন করিতে দেখিয়া তাহাকে বারম্বার 


দ্রোণ পর্ব? ৭২১ 


সাধুবদ প্রদা নকরিকে সাগিলেন । অনন্তর ধনগ়্ বান্মদের 
সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া ইাভীকে 
সন্োধন পূর্বক কহিলেন, হে বান্ুদেব! এ দেখ, শত্রনি- 
সুদন সান্যকি দ্রোণ প্রভ়তি মহারথণণের সমক্ষে স্ীয় শিক্ষা 
গ্রদর্শন পুর্বক বিচরণ করত আমার ও আামার ভ্রাতগণের 
আনন্দ বদ্ধীন করিতেছে । সমুনায় পিদ্ধ ও সৈনিকগণ বিশ্বায়া- 
পন্ন হইয়া বৃষ্িকুল কীন্তিবদ্ধন যুযুধানের প্রশহসা করিতেছে । 
হে নররাজ! অনন্তর উভয়পক্ষীয় যোধগণ সংগ্রামে গপনা- 
জিত সাত্যকির অসামানা কাধ্য সন্দর্শ্ন পূর্বক বারম্বার 
তাহাকে শাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। 


০০-5 পাপী 


ত্রিননতাছিক শততম অধায়। 


হে রাজন? তখন ছুর্ষেযোধন প্রন্থতি কীরগণ সাত্যকির 
সেইরূপ কাধ্য দর্শনে দািশয় ক্রোধাবিন্ট হইয়া বিশেষ 
যত্ব ও পরাক্রম সহকারে তাহাকে নিবারণ করতে লাগি 
লেন। অনন্তর কৃপ,বর্ণ ও আপনার তনয়গণ যুদ্ধ শসৃপস্থিত 
হইয়া বুযুধানকে নিশিত শরনিকরে নিপাড়ত করিতে 
আরন্ত করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমদন ও মা্রা- 
তনয় নকুল সহদেব ইহারা সাত্যকির সাহায্যার্থ তাহারে 
বেষ্টন করিলেন। মহারথ কর্ণ, কূপ ও ছুধ্যোধন প্রতৃতি 
বীরগণ চতুদ্দিক্‌ হইতে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি 
অসহখ্য বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর পাত্যকি 
সেই সমস্ত মহারথের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা- 
দ্বিগের ভীষণ, শরবৃষ্টি নিবারণ করত দিব্যাস্ত্ দ্বার! তাহাদি- 


৭২২ মহাভরত। 


গের দিব্যান্ত্র কল নিবারণ করিলেন। তৎ্কালে পশু সংহাঁরে 
সমুদ্যত পশুপনির ন্যায় ভ্রোধাবিন্ট আরিনিসূদন সান্যকি 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, দমরভূমি অতি ভীষণ হইয়া উঠিল । 
রণক্ষেত্রে রাশি রাশি হস্ত, মস্তক, কানম্মুকি, ছত্র ও চামর 
ইতস্তত দৃন্ট হইতে লাগিল । ভগ্নচক্র রথ, নিপতিত ভূজদণ্ড 
ও নিহত অশ্বারোহী বীরগণ দ্বার ভূল পরিব্যাপ্ত হইল। 
সেই দেবান্ুর সংখ্ামোপম ঘোর সংগ্রামে যোধগণ শর- 
নিকরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ধরাতলে বিচেষ্টমান হইতে 
লাগিলেন। 
তখন ধর্মারাঁজ যুধিষ্ির স্বপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণকে কহিলেন, হে 
বীরগণ! ভোমরা পরম যত্র সহকারে দ্রোণের প্রতি ধাবমান 
হও। মহাবীর ধুষ্টছ্ান্ন দ্রোণাচার্য্ের বিনাশের নিমিভ্ত যথা- 
সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অন্য সমরডূমিতে দ্রপদ নন্দনের 
কার্ষা দর্শনে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, উনি ক্লোধাসক্ত হইয়! 
দ্রোণাচারধ্যকে নিহত করিবেন। অতএব তোমরা সকলে 
সমবেত হইয়া ড্রোণাচার্ষের সহিত যুক্বারস্ত কর। 
হে রাজন্‌ ! ধর্্মরাঁজ যুধিষ্ঠির এই রূপ আজ্ঞ| করিলে, স্থপ্ীয়- 
গণ যুদ্ধবেশ ধারণ পূর্বক দ্রোণজিঘাংসায় ধাবমান হইলেন । 
মহারথ (ড্রাণও ম€ণে কুতনিশ্চয় হইয়। সমাগত বীরগণের 
প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন! মহারাজ! সন্যসন্ধ 
দ্রোণাচার্ধ্য.মহাবীরগণের প্রতি ধাবিত হইলে ধরণী বস্পিত 
এবং প্রবল বায়ু সৈন্যগণের আন্তঃকরণে ভয়োৎ্পাদন করত 
অতি বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সুধ্যমগুল হইতে 
মহতী উল্কা খিনিঃহ্যত হইয়। আলোক বিস্তার করত দকলকে 
শান্কত করিল। দ্রোণাচার্য্ের অস্ত্র সকল প্রস্বলিত হুইয়! 
উঠিল। রথের ভীষণ নিস্বন এবহ অশ্বগণের নিরন্তর অশ্রপাত 
হইতে লাগিল। তৎ্কালে মহাঁবীর দ্রোণ নিতাস্ত তেজো- 
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বিহীন হইলেন । তখন তাহার বাম নয়ন ও বাম বাহু 
স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি ধৃক্টছ্যন্বকে সম্মুখে 
অবলোকন কনিয়। নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন এবং 
ব্রহ্ষবাদী খবিগণের বাক্য ন্মরণ করিয়া ধর্ম যুদ্ধ অবলম্বন 
পুর্ববক প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছ। করিলেন। খন 
তিনি দ্রুপদ পৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত্রিপগণচ্ক 
শরানলে দগ্ধ করত সংগ্রাম পরিভ্রমণ করিতে লার্টিলেন। 
অনন্তর মেই ধনুর্দরপ্রধান মহাবীর [দ্রাণ শাণিত শর 
সমূহ বর্ষণ পুর্বরক প্রথম নঃ বিংশতি সহন্স তদনন্তর দশ 
অধুন ক্ষত্রিরগণকে সংহার করিবার মানে পাঙ্গ অস্ত্র 
সমুদ্যত করিয়া সমরনস্থল প্রভ্রলিত হুনাশানের ন্যায় 
দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। খন মহাবীর রৃকোদর মচাম্বা 
ধন্টদ্যুন্নকে রথহীন ও আয্ুধ বিহীন অবলোকন করিয়া দ্রু দ- 
তনয়ের সাহাধ্যার্থ হাহার লন্মুখবন্াঁ হইলেন এবং শাপ্ঘ 
তাহারে আপনার রথে সংস্থাপন পূর্বক দ্রোণসমীপে শর- 
বর্ধণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাঞ্চালতনয়! তুমি ভিন্ন 
আর কেহই ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। 
তামার প্রতিই আচাধ্যের নিধনভার সমর্পিত হুইয়াছে। 
ভতএব তুম ইহার বধসাধনার্থ সম্বর হও । মহাবাহু পুন্ট- 
ডাক্ষ ভীমপেনের বাক্য শ্রবণ পূর্বক ভীহার নিকট হইতে 
ভারণহ উৎ্কুন্ট শরাঁসন গ্রহণ পুর্ববক রণদ্র্নিধার দ্রোপা- 
চাব্যকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত হাই।কে শরঙালে সমাচ্ছঙ্ত 
করিতে লাগিলেন । তখন সেই সমরবিশারদ বীরদ্বয় পরম্প- 
রকে নিবারণ পুর্রবক দিব্য ত্রাহ্গ অস্ত্র মন্ত্রপুত করিলেন। তখন 
মহাবীর দ্রুপদ তনয় মহাস্ত্র স্বার| আচার্ষের শরজাল নিরাকৃত 
ও ভাহারে শরনিকরে পমাচ্ছন্ন করিয়া তাহার রক্ষক বশাতি, 
শিবি, বাহলীক ও কৌরবগণকে নিপাতিত করিতে লাখি" 
(৯২) ম 
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লেন। দিবাকর কিরণজাল টিস্তার করত যেরূপ শোঁত! 
ধারণ করেন, মহাবীর ধৃষ্টভ্যন্ন শরজালে দিগ্াগুল সম ছন্ন 
করিয়া তদ্ধরপ শোৌঁভ। পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহা- 
ধনুদ্ধর দ্রোণাচাধ্য শরনিকরে দ্রুপদতনয়ের শরাপন ছেদ 
পূর্ব মর্ম্মভেদ করিলেন । দ্রপদতনয় আচার্্যশরে গাঢ়- 
তর বিদ্ধ হইয়া! নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। 

তখন রোষপরবশ ভীমসেন দ্রোণাচার্্যের রথ ধারণ পুর্ব্বক 
হারে কহিলেন, হে ব্রন্মন্‌ ! যদি স্বকার্ধ্যে অসন্তষ্ট শিক্ষি- 
তাঁস্্র অধম ব্রাঙ্গণগণ সংশ্াষে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে, 
ক্ষত্রিয়গণ্রে কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতগণ প্রাণিগণের 
হিংনা ন। করাই প্রধান ধর্্া বলিয়। নির্দেশ করেন। সেই ধর্ম 
রক্ষা করা ব্রাঙ্গণের অবশ্য কর্তব্য; আপনি ব্রাঙ্গণশ্রেষ্ঠ; কিস্ত 
চণ্ডালের ন্যায় অজ্জানান্ধ হইয়! পুত্র ও কলত্রের উপকার 
সাধনার্থ অর্থ লালসা নিবন্ধন বিবিধ ম্রেচ্ছজাতি ও অন্যান্য 
প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুজ্রের 
উপকারার্থ স্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক স্বকার্যযসাধনে প্ররৃত্ত 
অসংখ্য জীবের গ্রাণ সংহার করিয়া! কি নিমিত্ত লজ্জিত হই- 
তেছেন না? যাহা হউক, এক্ষণে আপনি ধাহার নিমিন্ত 
শস্ত্র গ্রহণ করত সংগ্রাম করিতেছেন এবং ফাহার অপেক্ষায় 
জীবিত ব্রহিঘ়াছেন, অদ্য তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে 
পশ্চান্ভাগে রণশধ্যায় শয়ন করিয়াছেন । হে ব্রহ্মন্! ফাহার 
বাক্যে আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না, সেই ধর্ম্মরাজ 
যুধিঠির আপনারে ইতিপুর্নে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছেন। 

হে ভরত্র্ধভ! মহাবীর তভীমগেন এইরূপ কহিলে, মহাবীর 
দ্রোণাচাধ্য শরাঁঘন পরিত্যাগ পুর্র্বক সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিষ্যাগ 
করিবার অভিলাষে কহিলেন, হে মহাধনুদ্ধর কণ! হে কৃপা- 
চার্য্য ! হে দুর্য্যোধন! আমি বারন্বার বলিতেছি, তোমর! 
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মরে যত্বুবাঁন হও; তোমাদিগের মঙ্গল লাভ হউক) আ'মি 
গস্্র শত পরিত্যাগ কল্লাম। মহত দ্রোণ এই বলিয়! 
অশ্বথথামার নামোচ্চারণ পুর্ববক চীহকাঁন করিতে লাগিলেন 
এবং তণ্পরে রখোপরি সনুদায় অস্ত্র শত্ত্র সন্নিবেশিত করিয়! 
যোগ অবলম্বন পুর্ববক সমস্ত জীবকে অভয় প্রদান করিলেন। 
এ সময় মহাবীর ধুষ্টদ্যুন্ন রন্ধ, প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ 
সশর শরামন অবস্থাপন পুর্ববক করপারি ধারণ করিয়া দ্রোণা- 
ভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য 
ধৃ্টদ্যুন্সের বশীভূত হইলে, সমরাঙ্গনে মহান্‌ হাহাকার শব্দ 
সমুখিত হইল 1 এদিকে জ্যেভির্দর মহাতপা! দ্রোশাচাব্য 
অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পুর্ববক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগ 
সহকারে অনাদি পুরুষ বিষু্র ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং, 
মুখ ঈবহ উন্নমিত, বক্ষস্থল বিস্টন্ভিত ও নেত্রদ্যয় নিমীলিত 
করিয়! বিষয় বাপনা পরিত্যাগ ও সাত্বিক ভাব অবলম্বন 
পুর্ববক একাক্ষর বেদমন্ত্র, ওকাঁর ও পরা্পর দেবদেবেশ 
বাস্ুদেবকে স্মরণ করত সাধুজনেরও দুর্গভ স্বর্গলোকে গমন 
করিলেন । তৎ্কালে বোধ হইল যেন, জগতে ছুই দিবাকর 
বিদ্যমান আছেন। এসময় আকাশমগ্ডল তেজোরাশিতে 
পরিপৃরিত হইলে, বোধ হইতে লাখিন যেন, নভোমগুল 
মার্ত$মর হইয়াছে । তগ্পরে নিমেষমধ্যেই সেই জ্যোতি 
তিরোহিত হইয়া গেল। এইরূপে দ্রোণাচাধ্য ব্রহ্মলোকে 
গমন করিলে, €দেবগণ হৃষ্টচিন্তে মহান কিলকিল। ধ্বনি 
করিতে লাগিলেন। 

হে রাজন্‌ ! তখন মানবযোনির মধ্যে কেবল আমি, ধন- 
গয়, সশ্বথামা, বাসুসেব ও ধর্প্মরাজ যুবিষ্ঠির আমরা এই পাঁচ 
জনই সেই অন্ত্রপরিত্যাগী শরবিদ্ধ শোপিতাক্ত কলেবর যোগা- 
রূঢ় মহাত্মা দ্রোখাচাধ্যকে ধষিগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন 
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করিতে দেখিল। আর কোন ব্যক্তিই ঠাঁহার সেই মহিমা! 
দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। এ সময় পাঞ্চালতনয় ধৃ্ট- 
ছুন্ন মোহবশতঃ সেই মৌনাবলম্বী গতায়ু দ্রোণাচার্য্যকে 
জীবিত বোধে খড়গ দ্বার। তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলি- 
লেন এবং আহ্লাদ সহকারে করবারি বিঘুর্ণিত করত পিংহ- 
নাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মকল ব্যক্তিই 
ঘৃষ্টদ্যুন্নকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। হে রাজন্‌! 
কেবল আপনার নিমিন্তই সেই আকর্ণ পলিত শ্যামবর্ণ পঞ্চা- 
শীতি বর্ষ বয়স্ক আচার্ধ্য ষোড়শব্ষীয় যুবার ন্যায় সংগ্রাম- 
স্থলে বিচরণ করিতেন। 

হে ভূপতে ! যে সময় ধৃষ্টদ্রান্স দ্রেণের বধার্থ ধাবমান 
হন, তখন ধনপ্ীয় তাহারে কহিয়াছিলেন; হে দ্রুপদতনয়। 
আচার্য্যকে বিনাশ না কবিয়। জীবিতাবস্থায় এই স্থানে আন- 
য়ন কর। তৎ্পরে দ্রুপদাত্মজ দ্রোণসংহারে প্রবৃত্ত হইলে 
মহাবীর ধনপ্তয়, অন্যান্য সেনাপতি ও লমস্ত ভূপতিগণ আচা- 
ধ্কে বিনাশ করিও ণা বলিয়া বারহবার চীণ্কার করিতে 
লাগিলেন। অজ্জুন নিতান্ত দয়াপরতন্ত্র হইয় ধৃষ্টদু'ন্নকে 
নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। 
কিন্তু ধুষ্টছ্যন্ন তাহাদের বাক্যে শ্রুতিপাতও না করিয়া 
রথোপরি ভারদ্বাজকে সংহার পূর্বক ধরাতলে নিপাতিত 
করিলেন। তুকালে তাহার কলেবর দ্রোণশোণিতে লিপ্ত 
হওয়াতে মার্তণ্ের ন্যায় লোহিত ও দুর্দর্ঘ হইয়া উঠিল। 
হে নরপতে! সৈনিকগণ এইরূপে আচার্যযকে নিহত হইতে 
দেখিলেন। অনন্তর মহাধনুদ্ধর দ্রুপদপুত্র দ্রোণাচার্যের 
সেই প্রকাণ্ড মস্তক লইয়া কৌরবগণের মমক্ষে নিক্ষেপ 
করিলেন। কৌরবগণ দ্রোণাচার্যযের দেই ছিন্ন মস্তক দর্শনে 
পলায়নপর হইয়া চতুর্দিকে ধাবিত হইল। হে মহারাজ! 
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আমি সন্যবতীপুত্র মহর্ষি রুষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্নাহে আচা- 
কে বিধুম প্রজ্বলিত উক্কার ন্যায় ্বর্গপথে নক্ষত্র লোকে 
প্রবেশ করিতে দেখিলাম। 
হে মহারাজ! এইরূপে দ্রোণাচার্ধ্য সমরে নিহন হইলে, 
কৌরব, পাগুব ও স্যপ্ীয়গণ উত্সাহশৃনা হইয়! মহাঁবেগে 
ধাবমান হইলেন। সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। 
তানেকে শাণিত শরসমূছে হত ও অনেকে নিহত প্রায় হইল। 
অনন্তর কৌরবগণ তাুকালিক পরাজর ও ভাবী ভয়ের সন্তা- 
বর্ন বশত অপনাদ্দিগকে নিকুষ্ট নান করিয়া র্যা তইালেন। 
ভূপালগণ সেই অসংখ্য কবন্ধপরিপূর্ণ সমরক্ষেত্রে আচার্ধ্যের 
দেহ বারম্বার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্ত কোন প্রকারেই 
উহ! প্রাপ্ত হইলেন না। এ দিকে পাণ্বগণ জয়লাভ ও ভাবী 
কীর্ভিলাভ সম্ভাবনায় সান্তিশয় আহ্লাদিত হইয়া শরশব, 
শঙ্খধব(ন ও দিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন ভীম- 
পরাক্রম ভীমসেন সৈন্যগণমধ্যে ধৃষ্টছ্যন্থকে আলিঙ্গন পুর্র্বক 
কহিলেন, হেদদ্রপদনন্দন! ছুরাম্ম। সৃনপুত্র কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্- 
তনয় ছুর্যযোধন নিহত হইলেই আমি পুনরায় তোমায় সমর- 
বিজয়ী বলিয়া আলিঙ্গন করিব। মহাবীর ভীমসেন এই 
বলিয়া মহা! আহলাদে বাহ্বাস্ফোটন দ্বারা ধরাতল বিকম্পিত 
করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া 
+ক্ষত্রধর্ম্ম বিসর্জন পূর্বক সমরপরাজ্ম,খ হইয়া পলায়ন করিতে 
লাগিল। পার্ুতনয়েরাও জয়লাভ করিয়া আনন্দিতমনে 
শত্রক্ষয়জনিত সুখ অনুভব করেতে লাগিলেন । 


ভ্রোণবধ পর্ব সম্পূর্ণ । 


নারায়ণাজ্ত্র মোক্ষ গর্বাধায়। 


চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়। 


সম্তীয় কহিলেন, হে মহারাজ ! মহাবীর দ্রোণাঁচার্য্য এবং 
অন্যান্য প্রধান প্রধান বীরগণ নিপাতিত হইলে, কৌরবগণ 
অস্ত্রনিপীড়িত ও শোকে একান্ত কান্র হইলেন এবং বিপ- 
্সীয়দিগের অভয় দর্শনে অশ্রপূর্ণলোচন ও দীন্ত'বাপন্ন 
হইলেন । তাহাদিগের চেনুন। ও উত্মাহ বিণষ্ট হইয়া গেল 
এবং মোহাবেগ প্রভাবে তেজ প্রত্হিত হইল। পুর্বে 
হি-ণ্যাক্ষ নিপাতি ত হইলে, দৈতাগণ যেনূপ কাতর ভাবা- 
পন্ন ও ধুলিধুদরিতকলেবর হইয়। হিরণ্যকশিপুকে বেষ্টন 
করিয়াছিলেন, তদ্রপ তাহারা অশ্রুকে আর্তন্বর পরিত্যাগ 
পুর্ববক দশ দিকৃ নিণীক্ষণ করত দুর্ধেোধনকে পরিবেষ্টন 
করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ক্ষুদ্র যুগলমূহের ন্যায় নিতান্ত 
ভীত সেই কৌরবগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া আর তথায় 
অবশ্থিতি করিতে মমর্থ হইলেন না। ঠিনি সংগ্রাম পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক পলায়নে সমুদ্ঢত হইলেন। আপনার পক্ষী 
যোধগণ দিনকরকিরণে দাঠিশর সন্তপড হইয়াই যেন, ক্ষুৎ্পি-" 
পাসায় একান্ত কাতর ও নিতান্ত বিমনায়যান হইলেন। তখন 
কৌরবগণ দিবাকর নিপতনের ন্যায়, সমুদ্র শোষণের ন্যায়, 
সুমেরু পরিবর্তনের ন্যায় ও দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়ের 
ন্যায় দ্রোণাচার্যের নিধন অধলোকন করিয়া! ভীতচিন্তে পলা' 
য়ন করিতে লাগিলেন । গান্ধাররাজ শকুনি ভয়বিহ্বন রথি- 
গণের সহিত এবং সূতপুনত্র কর্ণ পলায়মান সেনাগণের সহিন্ত 
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ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। মদ্ুরাজ শল্য রথ, 
ঘশ্ব ও" মাতঙ্গকুলসহ্কল সহুল সৈন্য ধমভিণাহারে ভয়ে 
চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করত পলায়ন করিতে লাগিলেন । রুপা- 
চার্ধ্য নিহত হস্ত্রী সনৃহ ও পদতিগণে পরিরৃত হইয়া * হায় 
কি কষ্ট! হাঁয় কি কন্ট!” এইরূপ বলিতে বলিতে রণভূমি 
পরিত্যাগ পুর্র্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। রুতবম্্া আমংখ্য 
মহাবেগগামী অশ্ব এবং হতাবশিষ্ট কলিঙ্গ, অরট্র, বাহিলক ও 
ভোজ দেশীয় সৈন্যগণে সমারৃত হইয়া! প্রস্থান করিলেন। 
মহানীর শকুনিপুত্র উলুক দ্রোণবধ দর্শনে য্পরোনান্তি ভীত 
হুইয়া বেগে পলায়ন কারলেন। মহাবীর প্রিয়দর্শন হ ঘুবা ছুঃশ 
সন সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া! হস্তিসৈন্য দমভিব্যাহারে রঃ 
হইলেন। কর্ণপুত্র বুধমেন দ্রোগকে নিপাতিত অবালোকন 
করিয়া অযুত রথ ও তিন সহন্ন হস্তিসৈন্যে পরিরৃত হইয়া 
প্রস্থান করিলেন। অধিক কি, মহারথ রাজ] ছুর্ষ্যোধনও হস্তা, 
অশ্ব ও পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পলায়নে প্রবৃন্ত হই- 
লেন! সংশগুকসেনানারক সুশর্ধ্[। মহাবীর দ্রোগ নিহত 
হুইলেন দেখিয়া হতাবশিষ্ট সংশপগ্তকগণের সহিত সত্বরে 
প্রস্থান কছিলেন। ৃ 

হে রাজন্! এই প্রকারে নকলেই দ্রোণাচার্্যকে নিহত 
নিকক্ষণ করিয়া হৃস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পুর্ব চ চতুদ্দিকে 
ধাবমান হইলেন। কৌরবগণ মধ্যে কেহ কেহ পিতা, কেহ 
কেহ ভ্রাত1, কেহ কেহ মাতুল, কেহ কেহ পুত্র ও বয়স্থাঃ 
কেহ কেহ সন্বন্ধী ও কেহ কেহ সৈন্যগণ ও ন্বক্্রীয়গণকে 
পলায়নপর দেখিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। উহা'- 
দের কেশকলাপ বিকীর্ণ এবং তেজ ও উৎসাহ এককালে 
বিনষ্ট হইয়া] গেল। উহ্ারা বৌরবসৈন্য নিঃশেধিত হইয়াছে 
বিবেচনা করত নিতান্ত ভীত হইয়। দুইজনে এক দিকে 


৭৩০ মহাভারত । 


গমন করিতে সমর্থ হইলেন না! কতকগুলি বীর কবচ পরি- 
ত্যাগ করত দ্রুতবেগে গমন করিতে ল।খিল। সৈনিক- 
পুরুষগণ পরস্পর পরস্পরকে গমনে নিষেধ করিল । কিন্তু 
কেহই সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল ন1। 
যোদ্ংবর্গ সুনক্জিত রথ নকল পরিত্যাগ পূর্বক সত্বরে অশ্খে 
আরোহণ ও পদ দ্বারা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে সৈন্য গণ ভীতচিত্তে ধাবমান হইলে, একমাত্র 
ছ্োণতনয় অশ্বথামা শ্রোতের গ্রতিকুলগামী গ্রাহের ন্যায় 
অরাতিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন প্রভদ্রক, 
পাঞ্চাল, চেদি ও কেকয়গণ এবং শিখণ্তী প্রভৃতি বীরগণের 
সহিত তাহার তুমুল সংগ্রাম আরম্ত হইল। তিনি পাগ্ডবগণের 
বহুসংখ্যক সেন| নিহত করিয়া অতি কে [নই সঙ্কট হইতে 
পরিত্রাণ লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি সৈন্যগণকে পলায়ন 
করিতে দেখিয়া রাজ ছুর্ষেযোধন সমীপে গমন পুরর্বক কহি- 
লেন, হেরাজন্! এ দকল সৈন্যকি নিমিন্ত ধাবমান 
হইতেছে ? তুমিই বা কি নিমিত্ত ইহাদিগকে নিবারণ কহি- 
তেছে না, এবং আমিও তোমাকে পর্বের ন্যায় প্রকৃতিন্ছ 
দেখিক্ছি না| এক্ষণে কি নিমিত্ত তোমার সৈন্যগণ এরূপ 
অবস্থ(পন্ন হইয়াছে বল! কর্ণ প্রভৃতি যোধগণ আঁর সংগ্রামে 
অবস্থান করিতেছেন না। কোন সংশ্রামেই সৈন্যগ্ণ এরূপ, 
ধাবমান হয় নাই। এক্ষণে তোমার সৈন্যগণের কি কোন 
অনিক্টপং্ঘটিত হইয়াছে? 

অনন্তর রাজা দুর্ষেযাধনন দ্রোণতনয়ের বাক্য শুবণ পুর্বক 
তাহারে তাহার পিতৃ বিনাশরূপ ঘোরতর অপ্রিয় সংবাদ 
প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না| তিনি রথারূঢ় অশ্বামাকে 
অবলোকন পুর্ববক বাম্পাকুললোচনে ভগ্ন তরীর ন্যায় শোক- 
সাগরে নিষগ্ন হুইয়া লজ্জানভ্রমুখে কৃপাচাধ্যকে কহিলেন, 
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হে শারদ্বত! সৈনাগণ যে নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে, তুমিই 
অগ্ঠে তাহা গুরুপুত্রকে বিজ্ঞাপিত কর। তখন কুপাচার্ষয 
আপ্রয় সংবাদ প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বারংবার সাঁতি- 
শয় ছুংখ অনুভব পূর্বক পরিশেষে অশ্বথামার সমক্ষে 
দ্রোণাচার্যের নিধন বৃত্তাম্ত কীর্তন করিতে সমুদ্যত হইয়া 
কছিতে লাগিলেন, হে আচার্য্যতনয়! আমর] জদ্বিতীয়রথ 
মহাবীর দ্রোগকে পুরোবস্তী করিয়া কেবল পাঁঞ্চালগণের 
সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ত্ুকালে কৌরব ও 
সোমকগণ মিলিত হইয়া! পরস্পরের প্রতি তঙ্জন গর্জন 
করত পরম্পরটকৈ বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন তোমার 
পিতা কৌরবপক্ষীয় অপৎখ্য দৈন্যের নিধন দর্শনে রোষপর- 
বশ হইয়! ক্রাঙ্গাস্্র আবিষ্কৃত করত ভল্লাস্ত্রে বহুসংখ্যক 
সৈন্যের প্রাণ সংহার করিলেন । পাঞ্চাল, কৈকয়, মৎস্য ও 
পাগুবসৈন্যগণ কালপ্রেরিত হইয়া দ্রোণসমীপে আগমন 
পূর্বক বিনষ্ট হইতে লাগিল। সেই পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়স্ক 
আকর্ণপলিত' মহারথ দ্রোণ ব্রহ্গান্ত্র প্রভাবে সহত্র মনুষ্য ও 
দ্বিসহত্র হস্তী বিনষ্ট করিয়! বৃদ্ধাবস্থাতেও ষোড়শবরষাঁয়ের 
ম্যায় রণস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শক্র- 
সৈন্যগণ একান্ত ক্লিষ্ট ও ভূপতিগণ বিনষ্ট হইলে, পাঞ্চাল- 
গণ নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ও সমরে পরাগ্াখ হইল। তখন 
শত্রর্নিসুদন দ্রোণাচার্য দিব্যান্ত্র বিস্তার পৃর্ববক পাগুবগণের 
মধ্যে মধ্যাহ্ৃকালীন প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নি- 
রীক্ষ্য হইয়। উঠিলেন। পাঞ্চালগণ ভ্রোণশরে নিতান্ত সন্তপ্ড, 
হ তবীর্ঘ্য ও উৎ্লাহশুন্য হইয়া বিচেতন হইয়া রহিল। 
জয়লাভার্থা বান্থদেব তদ্দর্শনে পাগুবগণকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, হে পাগুৰগণ! অন্যের কথ দূরে থাকুক, 
সক্ষো1ৎ, বৃত্রেহস্তা ইও ভজোণাচার্্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ 
(৯৩ ) ম 


৭৩২, মহ্কাভারত। 


নহেন। অতএব তোমরা ধর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজয় লা 
কর। দ্রোণাচার্য্য যেন তোঁমাদিগের সকলকেই নিহত লা 
করেন। আমার বোঁধ হইতেছে, ইনি অশ্বথাম! নিহত হইয়াছে 
জানিতে পারিলে, আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি 
« অশ্বথ্াম নিহত হইয়াছেন” এই মিথ্যা বাক্য আচার্য্যের 
কর্ণগোচর করুক । হে ড্রোণনন্দন ! মহাত্মা! কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় 
কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে কোন প্রকারেই তাহাতে সম্মত হইলেন 
ন1। কিন্ত অন্যান্য মকলেই উহাতে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মরাজ 
যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে কৃষ্ণের বাক্যে অনুমোদন করিলেন | অন- 
স্তর তীমসেন লঙ্জাবনতমুখে দ্রোণ সমীপে উপনীত হইয়! 
তাহাকে তোমার মিথ্য। নিধন বিবরণ কহিল। কিন্তু তোমার 
পিতা তাহার বাক্য মিথ্যা বোধ করিয়! ধর্ম্মাত্বা যুধিষ্ঠিরকে 
উহা! সত্য কি মিথ্য। জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্ম! 
যুধিির বিজয়বাঁসনা ও মিথ্যা ভয়ে যুগপতু, অতিভভূত 
হইলেন। তিনি অবশেষে মালবরাজ ইন্দ্রবন্ার এক অচল 
সদৃশ কলেবর অশ্বথামা নামে গজরাজকে ভীমবাণে নিহত 
দেখিয়া আচার্ধ্সমীপে গমন পুর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে 
আচার্য ! আপনি ধাহার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিতেছিলেন 
এবং ধাহাকে অবলোকন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন, 
আপনার সেই প্রিয়পুত্র অশ্বথামা নিহত হইয়া অরণ্যশায়ী 
সিংহশিশুর ন্যায় রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। হে আচার্ষ্য- 
পুত্র! ধর্মরাজ যুধিতির মিথ্যা বাক্যের দোষ সমস্ত বিশেষ- 
রূপে অবগত ছিলেন; এই নিমিত তিনি মুক্তকণ্ঠে অশ্ব 
থাম নিহত হইয়াছে বলিয়। পরিশেষে অব্যক্তস্বরে গজ 
শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন তোমার পিতা তোমাকে 
যুদ্ধে নিহত স্থির করত সাতিশয় শোকার্ত হইয়৷ দিব্যান্ত 
সকল উপসংহার পুর্ববক আর পুর্ধধবের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন 
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না। এ সময় ক্ুরকর্ম্মা ধৃষ্টছ্য্স তাহাকে সাঁতিশয় উদ্বিগ্ন, 
শোকাকুল ও বিচেতনপ্রায় দেখিয়! দ্রুতবেগে তাঁহার অভি- 
যুখে ধাবমান হইলেন। লোকতত্ববিচক্ষণ দ্রোণাচার্ধ্য 
তাহাকে বিধিকৃত স্বীয় মৃত্যুন্ব্ূপ অবলোকন করিয়া দিব্যান্ত্ 
সকল পরিত্যাগ পুর্বক সেই লমরাঙ্গনেই প্রায়োপবেশন 
করিলেন তখন নিষ্ঠ,রস্বভাব ঘৃষ্টছ্যুন্ন বামহস্তে তাহার কেশ 
গ্রহণ পুর্ববক শিরশ্ছেদনে সমুদ্যত হইল। তদর্শনে সকলেই 
চারি দিকি হইতে « বিনাশ করিও না, বিনাঁশ করিও না » 
বলিয়া দ্রুপদপুত্রকে নিবারণ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ 
ধর্ম অর্জুন অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ পুর্ব্বক বাহু- 
ঘয় উদ্যত করত « হে ধুষ্টদ্যুন্ন! তুমি আচার্ধযকে বিনাশ 
করিও না, উহাকে জীবিতাবস্থাঁয় আনয়ন কর” বারম্বার, 
এই কথা বলিতে বলিতে তাহার প্রতি ধাবিত ইইলেন। 
কিন্তু নৃশংস বৃষ্টদ্যুন্ন কৌরবগণ ও অর্জুনের বাক্যে কর্ণপাত 
না করিয়া তোমার পিতার শিরশ্ছেদন করিল। হে বস 
নরশ্রেষ্ঠ অশ্বর্থীমন্‌! এই জন্যই সৈন্য সকল সাতিশয় ভীত 
হইয়। পলায়ন করিতেছে; আর আমরাও একবারে নিরুহ- 
সাহ হইয়াছি। 

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবল অশ্বথামা রণস্থলে 
পিতার নিধনবার্তী শ্রবণ করিয়া! পাদাহত ভূজঙ্গের ন্যায় ও 
ইন্মনসংযুক্ত গরির ন্যায় রোষানলে প্রস্থলিত হইয়া উঠিলেন 
এবং হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ ও দস্তে দন্ত পীড়ন পুর্বক লোহিত- 
নেত্র হইয়। সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। 


0 ঠা, এরর 
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ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সপ্য়! মানব, বারুণ, আগেয়, 
এন্দ্র, নারায়ণ ও ত্রান্ধ প্রভৃতি অস্ত্র মকল যে মহাবীর 
অশ্বথ্থামার নিকট*নতত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই মহাবীর 
দ্রোণতনয় দুর্্মতি ধৃষ্টছ্যন্থকে অধর্ন্ম যুদ্ধে বৃদ্ধ পিতারে নিহত 
করিতে শ্রবণ করিয়। কি বলিলেন ? মহামত্তি জোণাচার্ধয 
পরশুরামের নিকট ধনুর্বেবদ শিক্ষা! করিয়। পুত্রের সদগ,গাতি- 
লাষে তীহাকে দিব্যান্ত্র নকল প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ 
এই ভূমণ্ডলে মনুষ্যের৷ পুজ্র ভিন্ন আর কাহারেও আপনার 
অপেক্ষা গুণসম্পন্ন করিতে অভিলাষ করে না1। আচাধ্যগণেরও 
এইরূপ স্বভাৰ যে, তাহার। পুত্র ব অনুগত শিষ্যকেই আপ- 
নাদের রহস্য মকল প্রদান করিয়। থাকেন। হে সঞ্জয়! দ্রোণ- 
পুত্র দ্রোণের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট উত্তমরূপে দিব্যাস্ত্ 
সকল লাভ করিয়াছেন। এ মহাবীর যুদ্ধে দ্রোণের দ্বিতীয় 
এবং অস্ত্রে পরশুরাম, যুদ্ধে পুরন্নর, বীর্ষের্ কার্তবীর্ধ্য, বুদ্ধিতে 
বৃহস্পতি, ধৈর্য্যে মহীধর, তেজে অনল, গান্তীর্য্যে সাগর 
ও ক্রোধে সর্পবিষ সদৃশ ; এই ভূমগ্ডলে উহার সদৃশ মহারথ 
আর দ্বিতীয় নাই। এ অপরিশ্রান্ত, ধনুর্ব্বেদবিশারদ মহাঁ- 
বীর ভীষণ রণস্থলে অসন্তরান্ত চিত্তে বেগগামী অনিল ও ত্ুদ্ধ 
অন্তকের ন্যায় ধিচরণ করিয়া থাকেন। তিনি শর গ্রয়োগ 
করিতে সমুদ্যত হইলে, ধরিত্রী ব্যথিত হইয়। উঠেন। এ 
মহাবীর স্বয়ং বেদক্াত, ভ্রতক্নাতঃ ধনুর্বেবদবিশারদ ও 
দ্রশরথতনয় রামচন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতি । এক্ষণে সেই 
সত্যবিক্রম মহাবল পরাক্রান্ত শশ্বাম! ভুর্্মতি ধৃ্টদ্যুন্ 
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অধর্্ম যুদ্ধে পিতাঁকে নিহত করিয়াছে শ্রাবণ করিয়া কি বলি- 
লেন ? হে সঞ্জয় ! ধুষ্টদ্যুন্ন যেমন দ্রোণের সৃত্যুস্বরূপ, অশ্ব- 
থামাও তদ্রুপ ধৃষ্টছ্যুন্ের অস্তকম্বরূপ স্যষ্ট হইয়াছেন। 


সে পপ পপ 


ষঞবতাধিক শততম অধ্যায়। 


সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপতে ! পুরুষপ্রধান অশ্বথামা, 
ছুরাত্ম। ধৃষ্টছু'ন্ন ছল পূর্বক পিতাকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ 
করিয়া, বাস্পাকুল লোচন ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া 
উঠিলেন। তাহার কলেবর জীবক্ষয় প্রবৃত্ত প্রলয়কালীন 
কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি 
বারম্বার অশ্রঃপুর্ণ নয়নদ্বয় পরিমার্জিত করিয়া উষ্ণ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পুর্ববক ছুর্য্যৌোধনকে কহিলেন, হে রাজন্‌! পিত। 
অস্ত্র শন্ত্র পরিত্যাগ করিলে, নীচাশয় পাগুবগণ যেরূপে 
তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছে এবং পরম ধার্দ্দিক যুধিষ্ঠির যে 
প্রকারে অনার্ধ্যের ন্যায় নিষ্ঠঠর কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছেন, তাহা! শ্রবণ করিলাম । যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই জয় কিন্বা 
পরাজয় হইয়৷ থাকে। সংঙাষে নিহত হওয়াই প্রশৎলনীয়। 
ব্রাহ্মণের কহিয়] থাকেন যে, ন্যায় যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ 
কর! দুঃখজনক নছে। আমার পিতা ন্যায় যুদ্ধে দেহ পরি- 
ত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমন করিয়াছেন; অতএব ভাহার 
নিমিত্ত শোক করা কর্তব্য-নহে; কিন্ত তিনি যে, ধর্মাযুদ্ধে 
প্রত্বত্ত হইয়া সৈন্াগণ মমক্ষে কেশাকর্ষণ ছুঃখ অনুভব করিয়া- 
ছেন, তাহাতে ই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি জীবিত 
থাকিতে যখন আমার পিতা এইরূপ ছুরবস্থাপন্ন হইলেন,তখন 
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আর লোকে কি নিমিত্ত পুত্র কাঁযনা করিবে 1 লোকে কাম 
ক্রোধ, অজ্ঞানতা, দ্বেষ ও বালকত৷ প্রযুক্তই অধর্ম্মাচরণ ও 
অন্যকে পরাভব করিয়া পাকে । ছুরাত্ম! ধৃষ্টদ্যুন্ন আমাকে 
বিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে না! পারিয়াই ঈদৃশ গর্হিত কার্ষ্ের 
অনুষ্ঠান করিয়াছে; এক্ষণে সেই ছুরাত্মা অবশ্যই স্বকর্থ্দের 
ফল অনুতব করিবে । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছলছার1 আচার্য্যকে 
অস্ত্রবিহীন করাইয়াছেন। অদ্য বসুন্ধরা অবশ্যই তাহার 
শোণিত পান করিবেন। হে রাজন! আমি সত্য ও 
ইঞ্টাপুর্ত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমুদায় পাঞ্চাল- 
গ্রণকে বিনষ্ট ন। করিয়া কখনই জীবন ধারণ কারিব না। অন্য 
আমি মৃদু ব উগ্র যে কোন ভাবেই হউক, সংগ্রামে ধৃষ্টছ্ান্ন 
ও সমস্ত পাঞ্চালগণকে সংহার করিয়া শান্তিলাভ করিব। 
মানবগণ ইহকাল ও পরকালে মহাভয় হইতে পরিক্রাণ 
লাভের নিমিত্তই পুত্র কামনা করিয়! থাকে; কিন্তু আমি 
আমার পিতার শৈল সদৃশ পুত্র; বিশেষতঃ শিষ্য জীবিত 
থাকিতে তিনি বন্ধুহীনের ন্যায় সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হই- 
লেন; অতএব আমার বাহুবল, পরাক্রম ও দিব্যান্ত্র সমুদায়ে 
ধিকৃ! যাহা হউক এক্ষণে আমি যাহাতে পরলোকগত 
পিনার খণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, অবশ্যই তাহার 
অনুষ্ঠান করিব। 

হে মহারাজ ! স্বীয় মুখে স্বীয় গুণের বীর্ভন কর! সাধুজনের 
কাচ কর্তব্য নহে; কিন্তু আমি পিতৃবিনাশ সহ করিতে 
না পারিয়াই স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ করিতেছি । অদ্য বান্সু- 
দেবসহায় পাওবগণ আমার পরাক্রম সন্দর্শন করুক। আমি 
ধুগান্তকালের ন্যায় সৈন্য বিমর্দন করিয়া বিচরণ করির। 
কি দেব, কি গন্ধরব কি অনুর, কি উরগ, কি রাক্ষল কেহই 
অদ্য আমারে নংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। 
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এই পৃথিবীতে আমার ও ধনঞ্জয়ের তুল্য অস্ত্রবিশীরদ বীর 
আর কেহই নাই। আজি আমি প্রস্বলিত কিরণমণ্ডল মধ্য- 
বন্তা দ্িবাকরের ন্যায় তেজস্বী দৈন্যগণের মধ্যবর্তী হইয়! 
দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিব। অন্য আমার শরজাল তুৃণীর হইতে 
বহির্গত হইয়! পাণ্বগণকে বিমর্দিত করত আমার পরাঁ- 
ক্রম প্রকাশ করিবে । অদ্য কৌররব পক্ষীয়ের দেখিবেন, 
দিঘ্বগুল আমার জলধারা! সদৃশ শর ধারায়, সমাচ্ছন্ন হই- 
য়াছে। প্রবলবাযু যেমন বৃক্ষ সমুদয় নিপাতিত করে, সেইরূপ 
আমি শরজাঁল প্রভাবে শক্রগণকে নিপাতিত করিব। 

হে রাজন্!' আমার নিক্ষেপ ও উপসংহার মন্ত্যুক্ত 
যে অস্ত্র আছে, কি অর্ভভুন, কি কৃষ্ণ, কি ভীমসেন, কি নকুল, 
কি সহদেব,কি রাজা যুধিষ্ঠির কি দুরাত্মা ৃষ্টদ্যুন্ন, কি শিখ ্তী, 
ও কিসাত্যকি কেহই সেই অস্ত্র অবগত নহে। হে রাজন্‌! 
একদা নারায়ণ ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পুর্ববক পিতার নিকট উপ- 
নীত হইলে, তিনি তাহারে ষথাবিধি প্রণাম পূর্বক উপহার 
প্রদান করিয়ীছিলেন। ভগবান্‌ নারায়ণ সেই উপহার 
স্বীকার করিয়। তাহারে বর প্রদান করিতে উৎসুক হইলেন। 
তখন আমার পিত। তাহার নিকট হইতে নারায়ণাস্ত্র প্রার্থন। 
করিলে, তিনি উহা! গ্রদান পুর্ববক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সংগ্রাম- 
স্থলে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই হইবে না; কিন্তু তুমি 
সহসা এই অস্ত্র প্রয়োগ করিও ন1) ইহ! শত্র সংহার ন৷ করিয়া 
কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হয় না। এই অস্ত্র সকলকেই সংহার করিতে 
পারে। অধিক কি, ইহা অবধ্যের বধসাধনেও পরাজ্মথ নহে। 
অতএব এই অস্ত্র সহদ। পরিত্যাগ কর! কর্তব্য নহে। সমরস্থলে 
রথ ও অক্ত্রপরিত্যাগাভিলাষী এবং শরণাগত শক্রদিগের প্রতি 
এই অন্ত্র পর্রত্যাগ কর! কদাচ কর্তব্য নহে। যেব্যক্তি এই 
অস্ত্র দ্বারা অবধ্য ব্যক্তিকে নিপীড়িত করে, সে স্বয়ং ইহ। 
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দ্বারাই নিপীড়িত হয়। হে ভূপান্তে! ভগবান্‌ নারায়ণ এই 
বলিয়া সেই মহাস্ত্র গ্রদান করিলে, পিতা উহ গ্রহণ করিলেন। 
তখন সেই প্রভূ আমাকে কহিলেন, হে অশ্বথামন্! তুমি এই 
অস্ত্রের প্রভাবে গ্রদীপ্তকলেবর ও ইহা দ্বারা বহুসংখ্য অস্ত্র 
শস্ত্র বর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। ভগবান্‌ নারায়ণ এই বলিয়। 
স্বর্গলোকে গমন করিলেন। 

হে রাজন! আমি এইরূপে ভগবান্‌ নারায়ণের নিকট 
সেই অস্ত্র লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তদ্বারা দানববিদ্রাবী 
দেবরাজের ন্যায় আমি পাগুব, পাঞ্চাল, মণ্ডস্য ও কেকয়- 
গণকে বিদ্রাবিত করিব। আমি যখন যে রূপ বাসন! করিব, 
আমার শরজাল তৎক্ষণাড সেইরূপ হইয়া শত্রু সমুহ মধ্যে 
, নিপতিত হইবে । আমি সংগ্রামে অবস্থান পুর্রবক অব্যাকুলিত 
চিন্তে অয়োমুখ শরনিকর ও বিবিধ পরশু নিক্ষেপ করিয়! 
মহারথগণকে বিদ্রোবিত ও অতি ভীষণ নারায়ণ।স্ত্র দ্বার! 
পাগুবগণকে নিপীড়িত করিয়া শক্রগণকে বিনষ্ট করিব। 
আজি মিত্র, ব্রাহ্ধণ, ও গুরুদ্রোহী পাষণ্ড পাঞ্চালাপসদ 
ধুষ্টছ্যুন্ন কখনই আমার হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না। 

হে কুরুরাজ ! মহাবীর দড্রোণতনয় এই রূপ কহিলে, 
কোৌরবসৈন্যগণ প্রতিনিরুন্ত হইয়! হৃষ্টচিন্তে শঙা, তেরা, 
ডিগিম গুভূতি বাদিত্র বাদন করিতে আরস্তভ করিল। ধরণী- 
তল অশ্বখুর ও রথচক্রে নিপীড়িত হইয়া শব্দায়মান হুইল। 
সেই তুমুল শব্দে ভূ তল, নভস্তল ও দিপ্ঘাগুল প্রতিধ্বনিত হইয়! 
উঠিল। তখন মহারথ পাণবগণ সেই মেঘণস্ভীর তুমুল 
শব শ্রবণে সকলে সমবেত হইয়া মন্ত্রগ! করিতে লাগিলেন। 
এ দিকে আচার্য্যতনয় অশ্বথথামাও এ সমরে সলিলস্পর্শ- 
পুর্ববক নারায়ণাত্ত্র গ্রাছুরভূতি করিলেন। 


আক অসি অন তপ্ত 
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হেরাজন্! এইরূপে সেই নারায়ণাস্ত্ প্রাছুর্ভনত হইলে, 
বিনামেঘে বজাঘাত, বৃপ্তিপাত ও প্রবলবেগে বায়ু প্রবা- 
হিত হইতে লাগিল । তখন ধরাতল কম্পিত, সাগর সমুদয় 
সংক্ষুব্ধ, নদী সকল বিপরীত দিকে প্রবাহিত, গিরিশৃঙ্গ 
বিদীর্ণ, দিপ্বাগুল অন্ধকারাচ্ছুন্ন, দিবাকর মলিন, মাংসাশী 
প্রাণিগণ আহ্লাদিত ত, লমাগত দেব, দানব ও গন্ধরবণণ 
ভীত, কুরঙ্গগণ পাগুবগণের দক্ষিণপার্্ব দিয়া ধাবমান হইতে 
লাগিল। সকল ব্যক্তিই সেই ভীষণ ব্যাপার দর্শনে পরস্পরকে, 
তাহার কারণ জিজ্ঞানা করিতে লাগিল । ভূপালগণ হশ্ব- 
থামার সেই ভীবণাস্ত্র সন্দর্শনে ভীত এবং ব্যথিত হুইয়! 
উঠিলেন। 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! শোকসন্তপ্ত মহাবীর 
অশ্ব্থাম। পিতৃব্ধ অসহ্য বিবেচনা করত সৈনিকগণকে 
নিবর্তিত করিলে, পাণগুবেরা কৌরবসৈন্যদিগকে পুনর্ববার 
আগমন করিতে দেখিয়া ধুষ্টছ্যন্সের রক্ষাবিষয়ে কিরূপ 
পরামর্শ অবধারণ কাঁরলেন ? তাহ! আমার নিকট বর্ণন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! রাজ। যুধিঠির প্রথম তঃ 
আপনার ছুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণকে পলায়ন করিতে 
দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে পুনরায় সংগ্রাম সমূপস্থি ত 
হইয়াছে শুনিয়া, ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! বজপাপি 
ইন্দ্র'ষেরূপ বৃত্রান্থুরকে বিনাশ করিয়াহিলেন, তক্প বৃষ্ট- 
ছ্যন্ন দ্রোণাচার্যরকে নিপাতিত করিলে, কৌরবৰগণ আত্মপরি- 
ভ্রোণার্থ য়াশ! পরিত্যাগ পুর্ববক পলায়ন ।করিয়াছিলেন। 

(৯৪) 
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শক্রেপক্ষীয় কতকগুলি ভূপতি বিচেতন হইয়া হতপাষি, 
হতসারথি, পতাকা, ধ্বজ ও ছত্রবিহীন, ভগ্নকুবর, ভগ্রনীড় 
রথে আরোহণ, কেহ কেহ তয়াতুর হুইয়! স্বয়ং পদপ্রহারে 
রথাশ্ব পরিচালন, কেহ কেহ ভীত হইয়৷ গ্রাক্ষ, ভগ্রযুগ 
ও ভগ্নচক্র রথে আরোহণ, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে অর্ধস্থলিত 
আদনে উপবেশন পুর্বক পলায়ন করিয়াছিল। উহাদের 
মধ্যে অনেকে নারাচদ্বারা গজস্বন্ধের সহিত গ্রথিত হইয়! 
মাতললগণ কর্তৃক অপনীত, অনেকে অস্ত্র ও কবচ শুন্য হইয় 
বাহন হইতে ধরাতলে নিপতিত ও হস্তী, অশ্ব ও রথচক্র দ্বার 
নিম্পেষিত এবং অনেকে মোবপ্রযুক্ত পরস্পরকে অবগত ন! 
হুইয়। হা জাতঃ! হা] পুজ্র! বলিয়া চীৎকার করত ভরব্যা- 
“কুলিত চিন্তে প্রস্থান করিয়াছিল। আর অনেকে ক্ষত বিক্ষ- 
তাঙ্গ পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও মিত্রগণকে উত্তোলন পুর্ববক বর্ঘম- 
নিন্মুক্ত করির। তাহাদের দেহে জলদেক করিয়াছে । হে 
অর্জুন! মহাবীর ড্রোণাচার্ধ্য নিহত হইলে, কৌরববাহিনী 
এইরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে প্রতিনিরৃন্ত 
হইতেছে । অতএব যদি তুমি তাহাদিগের প্রত্যাগমনের 
কারণ অবগত থাক, তাহা হইলে উহ! আমার নিকট কীর্ভন 
কর। সমবেত তুরঙ্গমের হ্রেবারব, মতঙ্গের বৃং হিত ধ্বনি ও 
রথনেমির গভীর নিম্বনে বারম্বার তুমুল শব্দ সমুখ্িত হওয়াতে 
মদীয় সৈন্য সঘুদায় কম্পিত হইয়াছে । এক্ষণে যেরূপ লোম- 
হর্ধণ তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে, বোধ হয়, উহ দেব- 
রাজের সহিত ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে । বোধ হয়, দ্রোণা- 
চার্ধ্য মরে নিহত হইয়াছেন বলিয়। দেবরাজ কেরবগণের 
হিতসাধনার্থ ভীষণ শব্দ করত সংগ্রামে আগমন কনিতে- 
ছেন। মহারথগণ এই তীষণ শব্দ শ্রবণে রোমাঞ্চিত কলেবর 
ও নিতান্ত শয্মিত হইয়াছেন। অতএব হে অর্জুন! এন্বে 
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কোন্‌ মহাঁরথ দেবরাজের ন্যায় সংগ্রামে বস্থৃনি পূর্বক 
সেই পলায়মান কৌরবগণকে যুদ্ধার্থ প্রতিনিবৃত্ত করিতে - 
ছেন? অর্জুন কহিলেন, হে রাঁজন্‌! কৌরবগণ যাহার বল- 
বীর্য্য আশ্রয় করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উগ্র কার্ষ্যে প্রবৃন্ 
হইয়া শঙ্ঘধ্বনি করিতেছে এবং আপনি, দ্রেণাচার্ধ্য অস্ত্র 
পরিত্যাগ পূর্বক দেহ ত্যাগ করিলে, কোন্‌ ব্যক্তি 
দুর্য্যোধনের সহায় হইয়া! ভীষণ নিনাদ করিতেছে, এইরূপ 
মনে করিয়] যাহার প্রতি সন্দিগ্ধচিভ হইয়াছেন, পেই মন্ত 
মাতঙ্গগামী কুরুকুলের অভয়দাঁত। মাহাআ্সীর বিবরণ কীর্তন 
করিতেছি, শ্রধণ করুন। হে রাজন্! যেবীর জন্মপরি গ্রহ 
করিলে, দ্রোণাচার্ধ্য ব্রাঙ্মণগণকে সহআ গো দান করিয়াছি 
লেন, ষে মহাবীর জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবাঁর ন্যায় হ্রেষারব পরি' 
ত্যাগ করিলে, ত্রিলোক বিকম্পিত হওয়াতে ইহার নাষ 
অশ্বখাম। এই বলিয়া দৈববাণী হইয়াছিল, অদ্য সেই মহাবীর 
অশ্বথাযা সমরে সিংহণাদ করিতেছেন। হে রাজন! অদ্য 
পাঞ্চালতনয় "ধৃন্টদ্যুন্ব অতি নৃশংস; কার্ধ্যান্ুষ্ঠান পুরর্বক 
ধাহাকে অনাথের ন্যায় নিহত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই 
মহাত্সা দ্রোণাচার্ষের নাথম্বরূপ অশ্বথামা মষরে অবস্থিতি 
করিতেছেন) দ্রুপদতনয় আমার গুরু দ্রোণাচার্য্যের কেশ 
পাশ ধারণ করিয়াছিল। অতএব গুরুপুত্র কদাচ তাহাকে 
ক্ষমা করিয়া পৌরুষ প্রকাশে ক্ষান্ত থাকিবেন না । 

হে ধর্্মরাজ! ভাপনি ধন্মজ্ঞ হইয়াও রাজ্যলোডভে গুরুর 
নিকট মিথ্য। বাক্য প্রয়োগ করত ঘোরতর অধর্ম্নে পতিত 
হইলেন। বালিবিনাশে যেরূপ র+য্চন্দ্রের অকীত্তি হইয়া- 
ছিল, দ্রোণাচার্য্যের নিধনে ভ্রিপোকমধ্যে আপনারও তদ্রপ 
চিরস্থায়িনী অকীর্তি সঞ্চিত হইল। দ্রোগাচাধ্য আপনাকে 
শিষ্য ও সত্যধর্্মানুরক্ত বলিয়। জানিতেন। সুতরাং তাহার 
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দু বিশ্বাস ছিল যে, আপনি কদাঁচ মিথ্য। বাক্য প্রয়োগ করি 
বেন না; কিন্তু আপনি অশ্বপ্থাম! নিহত হইয়াছেন, এই কথ। 
স্পব্টরূপে ও গজ শব্দ অব্যক্তরূপে উচ্চারণ করিয় গুরুর 
নিকট সত্যাচ্ছাদিত মিথ্য! বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। হে 
রাজন! দ্রোণাচাধ্য আপনার বাঁক্য শ্রবণেই অস্ত্র শ্ত্র পরি- 
ত্যাগ পুর্ধক নির্মম ও গতচেতন হইয়া আপনার সমক্ষে 
বিহ্বল হুইয়। পড়িলেন। এইরূপে আপনি দ্রোণাচা্যের 
শিষ্য হইয়। সত্যধন্্ন পরিহার পুর্ববক তাহাকে পুত্রশ্ণোকে 
সন্তপ্ত ফরত নিপাতিত করিলেন। হে ধর্্মরাজ! আপনি 
তৎকালে অধন্ম্মাচরণ পুর্র্বক গুরুর বধসাধন করলেন। এক্সণে 
যদি সমর্থ হন, তবে আমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ধৃষ্ট- 
ছ্যন্নকে দ্রোণপুত্রের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করুন। আজি 
আমরা সকলেই পিতৃবধে কোপিত অশ্বথামা হইতে দ্রুপদ- 
নন্দনকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইব। যিনি অমানুষ ভাব 
অবলম্বন পূর্বক সর্ববলোকের সহিত সৌহার্দ করিয়। থাকেন, 
আজি সেই মহাবীর পিতার কেশ গ্রহণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া! 
সমরে আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন। হেরাজন্! আমি 
আচাধ্যের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আপনাকে মিথ্য। কথা কহিতে 
ভূয়েভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলাম ; কিন্ত আপনি স্বধর্্থ পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক তাহাকে নিহত করিলেন। আমাঁদিগের বয় 
ক্রম অধিকাংশই গত হইয়াছে, অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। 
এক্ষণে এই অধন্্াচরণ হওয়াতে সেই অল্লাবশিষ্ট জীবিত- 
কাল ধিকৃত হইল। মহাত্মা দ্রোণাচার্ধ্য সৌহীর্দবশতঃ ও 
ধর্মানুমারে আমাদিগের পিতৃ তুল্য ছিলেন; আপনি অচির- 
স্থায়ী রাজ্যের নিমিভ্ তাহার প্রাণ নাশ করিলেন। দেখুন, 
কুরুরাজ ধৃতরাস্তর ভীপ্রাদেব ও দ্রোণাঁচার্ধ্কে আপনার পুত্র- 
গণের মহিত এই সসাগর। পুথিখী প্রদান করিয়াছিলেন; 
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কিন্তু আচার্ধ্য তাঁদৃশ অবস্থায় অবস্থিত ও বিপক্ষগণ কর্তৃক 
তাদৃশ* সমাদৃ হইয়াও স্বীয় পুত্রাপেক্ষা আমারে অধিক- 
তর শ্লেহ করিতেন। হে মহারাজ! আচার্য্য কেবল আপ- 
নার বাক্যেই অস্ত্র শত্ত্র পরিত্যাগ পুর্ববক নিহত হইয়াছেন । 
তিনি বুদ্ধ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাকে সংহার করিতে 
পারিনেন না| যাহ! হউক, আমরা অতি নির্ব্বোধ ; কেন না, 
আমর! রাজালালনায় লঘুচিভ্ত ও অনার্ধ্য হইয়! সেই নিরন্তর 
হিতৈষী বৃদ্ধ গুরুর প্রাণ সংহার করিলাম । হায়! আমরা 
সামান্য রাজ্য লোভে গুরুহন্যা করিয়া! নিদ।রুণ পাপে লিপ্ত 
হইলাম ! গুরু নিশ্চয়ই জানিতেন যে, অজ্জুন আমার নিমিত্ত 
শ্বীয় জীবন, পিতা, পুত্র, ভার্ধা ও ভ্রাত্গণকে পরিত্যাগ 
করিতে কাতর নহে। কিন্তু আমি এ মহাক্মার, বিনাশকালে 
উপেক্ষা করিয়া রহিলাম। অতএব অবশাই আমাকে পর- 
লোকে অবাকৃশির! হই নরকভোগ করিতে হইবে । আজি 
যখন আমরা মৌনব্রতাবলম্ী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গুরুকে তুচ্ছ রাঁজ্য 
লোতে নিহত্ত করিয়াছি, তখন আমাদিগের জীবনে ধিকৃ) 
আমাদিগের মরণই মঙ্গল। 


অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায় ৷ 


মারা! মহারথগণ অর্জনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ভাল মন্দ কিছুই উত্তর কবিলেন না । তখন মহ।,ছু 
ভীমসেন রোষাবিন্ট হইয়া অক্ডুবকে বিশ্মিত করত কহিতে 
লাগিলেন, অজ্ুন! অরণাচারী মুন ও জিকির সংশি ত- 
ব্রত ব্রাহ্মণ যেরূপ ধর্দ্দোপদেশ প্রদান ॥করিয়া থাকেন, 
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তদ্রপ তুমিও ধর্ম্দোপদেশ প্রদান করিতেছ। দেখ, ষে 
ক্ষত্রিয় অন্যকে ক্ষর হইতে পরিভ্রাণ করেন, ক্ষতই, ধাহার 
জীবনোপায় এবং যিনি দেব, দ্বেজ ও গুরুর প্রতি ক্ষমাশীল, 
সেই ক্ষত্রিয়ই অবিলম্বে রাজ্য, ধর্ম, যশ ও'প্রী লাভ করিতে 
সমর্থ হন। তুমি পযুদায় ক্ষত্রিয়গুণে সমপঙ্কৃত আছ; অতএব 
এক্ষণে মুঢ়ের ন্যায় বাঁক্য প্রয়োগ করা তোমার অকর্তব্য হই- 
তেছে। হে পার্থ! হোমার পরাক্রম দেবরাজ ইন্দ্রের সদৃশ; 
হে অর্জুন! মহাসাগর যেরূপ বেলাভূমি অতিক্রম করে না» 
তদ্রপ তুমিও ধর্ম্মপথ অতিক্রমে প্রবৃত্ত হও না । তুমি যে, 
ত্রয়োদশ বর্ষ সঞ্চিত ক্রোধ বিলর্জন করত এক্সণে ধর্ম লাভের 
অভিলাষ করিতেছ, এই গুণে কে না তোমার প্রশংস! 
করিবে, এক্ষণে ভাগ্ক্রমেই তোমার মন নিরন্তর ধর্্মপথে 
গমন করিতেছে এবং ভাগ্যক্রমেই তোমার বুদ্ধিও পতত 
ভান্শংসতার মন্ুনরণ করতেছে । কিন্তু তুমি এইরূপ ধর্শা- 
পরায়ণ হইলেও শক্রগণ অধর্ম্মাচরণ পুর্রবক তোমার রাজ্যা- 
পহরণ ও প্রিয়তম! দ্রৌপদীরে সভাস্থলে আনয়ন পূর্বক 
পরাতব করিয়াহিল। আমর! বনবাসের নিতান্ত অনুপবুক্ত 
হইয়াও, তাহাদিগের নিকৃতি প্রভাবে বন্ধলাজিন ধারণ 
পুর্ববক ত্রয়োদশ বর্ষ অরণ্যে বাস করিগ়াছি। হে পার্থ! এই 
সকল বিষয়ে রোষ একাশ করিতে হয়, কিন্ত তুমি ক্ষত্রিয় 
ধর্্মাবলম্ী হইয়া সেই সমস্ত সম্থ করিয়াছ। হে অনঘ! আজি 
আমি তোমার সহিত একান্রত হইয়া শক্রগণকে অধর্থ্ের 
প্রতিফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়ছি। এক্ষণে সেই রাজ্যাপহারী 
নীচাশয় অরাতিগণকে বন্ধুবান্ধবের সহিত বিনাশ করিব। 
পুর্বেব তুমি কহিয়াছিলে যে, আমর! যুদ্ধে প্রবৃত হইয়া 
যথাসাধ্য জয়লাভার্থ যত্ত্র করিব) কিন্তু এক্ষণে ধর্্মানু”ন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইয়! আমাদিগকে শিন্দ। করিতেছ। সুতরাং তোমার 
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পুর্ব বাক্য এক্ষণে মিথ্যা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। 
এক্ষণে আমরা অরাতিগণের গর্জনে অতিমাত্র ভীত হুই- 
য়াছি এবং তুমিও ক্ষতে ক্ষার প্রদানের ন্যায় বাক্শলা দ্বারা 
আমাদিগের মর্মস্থল বিদ্ধ করিতেছ। অজ্ঞুন! অধিক কি, 
আমার হৃদয় তোমার বাক্শল্যে প্রপীড়িত হইয়া বিদীর্ণ হই- 
তেছে; তুমি ধার্টিক হইয়াও অধর্মতত্ব বিশেষরূপে বুঝতে 
পারিতেছ না। হে অর্জুন ! তুমি স্বয়ং এবং আমরা সকলেই 
প্রশংসার যোগ্যপাত্র ; কিন্তু ভুমি আপনাকে ও আমাদিগকে 
প্রশংসা না করিয়া যে তোমার ষোড়শাংশেরও উপযুক্ত 
নয়, মহাত্মা ধান্গদেব বিদ্যমান থাকিতে সেই অশ্ব মার 
প্রশংসা! করিতেছ! হে পার্থ! তোম।র কি স্বমুখে আত্মদোষ 
কীর্ভন করিতে লজ্জা হইন্েছে না? আমি যদি ভ্রুন্ধ হই, 
তাহ! হইলে, এই কাঞ্চমালিনী গুব্বা গদ। সমুদ্যত করিয়! 
ভূমগ্ডল বিদীর্ণ, পর্বত সকল বিক্ষিপ্ত ও অচলাকার বনস্পতি 
সকল বায়ুর ম্যায় তগ্ন এবং শরনিকর নিক্ষেপ পুর্ববক অনুর, 
রাক্ষস, উরগ, মানব ও ইন্দ্রের সহিত সমাগত দেবগণকেও 
বিদ্রাবিত করিতে পারি । হে অমিতপরাক্রম অর্জুন! তুখি 
আমারে এইরূপ পরিজ্ঞাত হুইয়াও কিনিমিন্ত ড্রোণপুত্র 
হইতে ভীত হইতেছ? অথব! তুমি এই সকল সহোদরগণের 
সহিত অবস্থান কর; আমিই গদ1 ধারণ পুর্ব্বক হরি যেমন 
রোষপরায়ণ গর্নশীল হিরণ্যকশিপুকে জয় করিয়াছিলেন, 
তদ্রপ অন্যান্য বীরগণের সহিত দ্রোণপুত্রকে পরাজয় 
করিৰ। | 
অনন্তর পাঁঞ্চালরাঁজপুত্র ধুষ্টছ্যুন্ন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 
হে.অজ্জুন! মনীষিগণ « অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন যাজন, 
দান ও প্রতি গ্রহ” এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্ধ্য বলিয়। নির্ণয় 
করিয়াছেন। কিন্তু এ যট্‌ কা্যমধ্যে কোটিতে ড্রোগাচার্যয 
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প্রতিঠিত ছিলেন ? অজএব আমি হাক সংহাঁর করিয়াছি 
বলিয়া কি নিমিন্ তুমি আমার নিন্দা করিতেছ ?' তিনি 
স্বব্ম পরিতা'গ কবিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ঘ্দ অবলম্বন পৃ্বক নীচ 
কার্ধাপরতন্ত্র হইয়া অলৌকিক অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে 
বিনাশ করিতেছিলেন। এ মহাবীর ব্রাহ্মণবাদী ও মাঁতিশয় 
মায়াবী ছিলেন। তিনি মায়াবলেই আমাদিগের নিধনে 
প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন ; স্ুক্রাৎ তাহার প্রতি কোন কার্ষোর 
অন্ষ্ঠানই অনায় বলিয়! প্রতিপন্ন হইতেছে না। এক্ষণে যদি 
অশ্বথথামা রোষপরবশ হইয়া তর্জন গর্জন করেন, তাহ! 
হইলেই বা ক্ষতি কি? এঁবীর বৃথা গর্জন“দ্বারা কৌরব- 
পক্ষীয়গণকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করত তাহাদিগের রক্ষণে অন- 
মর্থ হইয়া বিনীশেরই কারণ হইবেন। হে পার্থ! তৃমি ধর্ম 
পরায়ণ হইয়া আমাকে তোমার গুরুঘাতী বলিয়া! নিন্দা! 
করিতেছ। কিন্তু আমি দ্রোণাচার্ধ্যকে বিনাশ করিবার 
নিমিভতই হুনতাশন হইতে প্রদ্ুভূতি হইরাছি। আর দেখ, 
যুদ্ধকালে, ধাহার কার্য ও অকার্ধ্য উভয়ই তুল্য জ্ঞান ছিল, 
তাহাকে ত্রাঙ্গণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া ফিরপে নির্দেশ কারব ? 
বিনি ক্রোধান্ধ.হইর। ব্রহ্গাস্্র ছারা অকস্ত্রানতিজ্ঞ ব্যক্তিকে 
২হার করেন, তাহাকে যে কোন উপায় দ্বারা বধ করা কি 
উচিত নহে? ৃ 
হে ধর্্মার্থতত্বঙ্ক অর্জুন! ধার্ট্িকগণ বিধম্মীকে বিষ- 
তুল্য বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। অতএব ধর্্মর্থ তত্বত 
হইয়াও কি জন্য আমাকে নিন্দা করিতেছ ? আমি নৃশংস 
আচারধ্যকে রখের উপর আক্রমণ পূর্বক সংহার করিয়াছি, 
তাহাতে আমি নিন্দাম্পদ হইতে পারি না। কিন্তু তবে-কি 
জন্য আমাকে অভিনন্দন করিতেহ না? হে বীভ্দে।! আমি 
ক্োণাচার্য্যের দেই কালানল, অর্ক ও বিষসদৃশ ভীষণ মু 
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ছেদন করিয়া সাতিশয় প্রশংসাঁভাজন হইয়াছি। কিন্তু কি 
নিমিত্ তৃূমি আমার প্রশংনা! করিতেছ না? ড্রোন আমারই 
বন্ধুবর্গকে বিনাঁশ করিয়াছেন । অতএব তীহার শিরশ্ছেদন 
করিয়াও আমার ক্ষোভ দূর হয় নাই। আমি যে, জয়দ্রথের 
মস্তকের ন্যাঁয় তাহার মস্তক চাগ্ডালসমক্ষে নিক্ষেপ করি ন.ই? 
এই নিমিন্তই আমার মর্স্থল বিদীর্ণ হইতেছে । হে পার্থ! 
আঁমি শুনিয়াছি, অরাতিবিনাশ না করিলে, অধর্্দে লিপ্ত 
হইতে হয়। হয়, শক্রকে নিহত করা, না হয়, স্বয়ং তৎ- 
কর্তৃক বিনষ্ট, হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ন্দ। দ্রোণাচার্যয আমার 
শক্র হিলেন, অতএব তুমি যেমন পিতৃসখা মহাবল ভগ- 
দত্তের বধসাধন করিয়াছিলে, তদ্রপ আমি ধর্ন্মানুসারে 
দ্রোগাচার্ধকে নিহত করিয়াছি | তুমি যখন স্বীয় পিতামহকে? 
বিনষ্ট করিয়। আপনাকে ধার্ট্ি্ বলিয়! প্রতিপন্ন করিতেছ, 
তখন আমি পাঁপায্সা শক্রকে বিনাশ করিয়াছি বলিয়া, কি 
নিমিভ আমাকে অধান্্বিক বিবেচনা! করিবে ? হে ধনগ্তয়! 
আমি সন্বন্ধনিবন্ধন স্বগাত্রকূত নোপান বিষণ্ণ কুঞ্জরের ন্যায় 
তোমার নিকট অবনত হুইয়াছি; অতএব আমার প্রতি 
এরূপ ঘাক্য প্রয়োগ করা তোমার বিধেয় নহে। যাহ! 
হউক, এক্ষণে আমি কেবল দ্রৌপদী ও দেরীপদীর নয়- 
'গিশের নিমিত্ত তোমার এই সমুদয় বাক্যদোষ সন্থ করিয়! 
তোমার প্রতি ক্ষম! প্রদর্শন করিলাম। দ্রোণাঁগার্ষেযর সহি 
শত্রতা যে, আমাদিগের কুলপরম্পরাগত, ইহ! সকলেই 
বিদ্িত আছেন; তোমর! কি ইহা অবগত নহ? হেধনগ্তয়! 
পলাজ' যুধিত্ির মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমি ও অধার্থ্িক নহি) 
আচার্য্য শিষ্য্রে।হী ও পাপস্বভাব ছিলেন; এই নিমিন্তই 
আমি তাহারে বিনাশ করিয়াছি । এক্ষণে তুমি মরে প্ররুত্ 
হও, তোমার জয়লাভ হইকে।. 
(৯৫) ম 
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ধৃতরা্্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে মহাত্মা সাঙ্গবেদ অধ্য- 
য়ন করিয়াছিলেন, যিনি ধনুর্বিবিদ্যায় অদ্বিতীয়) ধাহাতে লজ্জ! 
ও দেবসেবা সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পুরুষপ্রবরগণ 
ধাহার অনুগ্রহে দেবগণেরও ছুক্ষর কার্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান 
করিতেছেন, সেই মহর্ধিতনয় দ্োণ অশ্বথামার মিথ্য! 
বিনাশবার্তা শ্রবণে রোরুদ্যমান হইলে, নীচাশয়, ক্ষুদ্রমতি, 
নৃশংল ধৃদ্যুন্ব সর্ববসমক্ষে তাহারে সংহার করিয়াছে; 
কিআশ্চর্ধ্য! ইহাতে কেহই রোষ প্রকাশ করিতেছে না! 
অতএব ক্ষত্রিয়ধর্মা ও ক্রোধে ধিকৃ। হে সগ্ুয়! পাণ্ডবগণ 
ও অন্যান্য ধনুর্দর নৃপতিগণ ইহ! শ্রবণ করিয়। ধৃষ্টছ্যুন্বকে 
কি কহিলেন ? তাহা কীর্তন কর। ূ 

সঞ্জয় বহিলেন, হে রাজন্‌! ক্রপদপুত্র অর্জ্থনকে এই 
কথা কহিলে, অন্যান্য পাগডবগণ তুফীন্তাৰ অবলম্বন করিয়। 
রহিলেন। মহাবীর অর্জুন সেই খলম্বভাঁব ধৃষ্টছ্যুন্ষের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিরা অনবরত অশ্রুবারি বিসর্জন ও দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পুর্ববক ধৃষ্টছ্যন্বকে ধিকার প্রদান করতে ল।মি- 
লেন। রাজ! যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও অন্যান্য 
বীরগণ লঙ্জাবনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন 
সাত্যকি ক্রোধভরে কহিলেন, এই পরুষ বাক্য প্রয়োগকারী 
নরাধম পাঞ্চাল কুলাঞঙ্গারকে বিনাশ করিতে পারে, এমন 
কি কোন ব্যক্তিই নাই? হে ধৃষউদ্যন্ন! ব্রাঙ্মণ যেমন চাঁগা- 
লকে নিন্দ। .করিয়া থাকেন, সেইরূপ পাঞ্চালগণ তোমার 
এই পাপকর্ম দর্শনে তোযাকে নিন্দা! করিতেছেন। এই 
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সাঁধুবিগর্হিত কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়া লোকসমাঁজে বাক্য 
প্রয়োগ করিতে কি নিমিত্ত তুমি লহ্জিন হইন্ছে না? 
তুমি শাচার্যাবধে প্রবৃত্ত হইলে, কিনিমিনত তোমার মস্তক 
ও জিহব। শতধ! ছিন্ন হইল না? এবং কি জন্যই বাঁক্ছুমি 
অধর্ধপ্রভাবে অধঃপতিত হইলে না? তুমি ঈদৃশ নিন্দ- 
নীয় কার্ষ্যের অনুষ্ঠঠন করিয়া জনসমাজে শ্রাঘা প্রকাশ 
করত পাগুব, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের নিকট নিন্দনীয় হইতেছ। 
তুমি তাদৃশ অনার্ধেণাচিত কার্ধ্য সাধন কর্পগা পুনর্পার 
আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেত। অন্এব 
তুমি আমাদিগের বধ্য; তোমারে আর মুহূর্ত কাল জীবিত 
রাখায় আমাদের কোন ফল দৃদ্ট হইতেছে না। হে নরাধম! 
তোম। ভিন্ন আর কোন্‌ ব্ক্তি ধর্মপরায়ণ সাধু আচার্য্যের 
কেশপাশ গ্রহণ পুর্ববক ভাহার বধনাধনার্থ হধাবপিন হৃইঘা 
থং.ক ? তুমি পার্চানকুলের কলঙ্ক; তোমার নিমিত্ত তোমার 
উদ্ধীনন সপ্ত ও অবস্তন সপ্ত এই চতুর্দশ পুরুষ যশহভ্রষ্ট ও 
অধোগামী ছইয়াছেন। তুমি অভ্ভুনকে ভীত্মঘা শী বলি- 
তেছ; কিন্তু মহাত্মা ভাম্মদে আপনিই আপনার বধ 
সাধন করিয়াছেন; তোমার সহোদর শিখণ্ডীই ভীম্ম নিধনের 
মূল। হে ধৃন্টছ্বান্ন! এই পৃথখীে পাঞ্চালপুপ্রগণ অপেক্ষা 
পাপকারী আর কেহই নাই। তোমার পিতা ভীমের লংহা- 
রার্থ খিখন্ডীকে সথষ্ট্র করিয়াছেন । কিন্তু মহাবীর ধনগ্ীয় সেই 
ভীক্মদেবের মৃত্যস্বরূপ শিখণ্ডীরে রক্ষা করেন। তুমি ও 
তোমার ভ্রাতা উভয়েই সাধুগণের নিন্দনীয়। পাঞ্চালগণ 
তোমাদের নিমিত্তই ধর্ভ্রষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে যদ তুমি 
আমার নিকট পুর্ব্বের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহ! হইলে, 
বজ্ুতুল্য গদ। দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিব। তুমি ব্রাঙ্মণ- 
ঘাতী; যনুষ্যর! তোযার মুখাবলোকন করি] আপনার প্রায়, 
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শ্চিন্তের নিমিত্ত সূর্ধ্যদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া খাকে। 
হে দ্ুর্মতে ! এই দেখ, আমার গুরু সম্মুখে অবস্থিকি কর- 
তেছেন। তুমি আমার গুরুর গুরুকে বধ করিয়া পুনর্ববার 
তিরস্কার করত লজ্জিত হইতেছ নাঁ। এক্ষণে তুমি অবস্থান 
পূর্বক আমার এক গদ[ঘাত সহ্য কর; আমি তোমার গদা- 
ঘাত বারম্বার সহ্য করিব। 
হেরাজন্! ধূষউছান্ন সাত্যকি কর্তৃক এইরূপ ত্ডিরস্কত 
হইয়! ক্রোধভরে সাহাসাযুখে কহিতে লাগিলেন, হে যুযুধান ! 
তুমি স্বয়ং অনার্য্য ও নীচগ্রকৃতি হইয়। নিরপরাধে আমাকে 
তিরস্কার করিতেছে; আমি তোযার সেই সকল নিরস্কার 
বাক্য শুনিয়াও তোমারে ক্ষম। করিলাম । ইহলোকে ক্ষম! 
গুণই অতি প্রশংসনীয়; পাপ কদাচ ক্ষমা গুণকে স্পর্শ 
করিতে পারে না। পাপপরায়ণ ব্যক্তিরা কেবল ক্ষমাবান্কে 
পরাজিত বোধ করিয়! থাকে । তুখি সাতিশয় ক্ষুদ্র, নীচ 
প্রকৃতি, পাপাস্সা এবং সর্বতোভাবে নিন্দনীয় হয়ইয়াও 
আমার নিন্দা করিতেছ। হে সাত্যকে ! তুমিযে,ানিবারিত হই- 
যাও ছিন্নভুজ প্রায়োপবিন্ট ভূরিশ্রবার প্রাণ সংহার করিয়াছ ; 
তাহ। অপেক্ষা ছুক্ষন্্া আর কি হইতে পারে? দ্রোণাচারধয 
পুর্বেবে দিব্যান্ত্র ব্যুহ নিম্্মাণ করিয়! পরে শস্ত্র পরিত্যাগ 
পুর্বাক আম! কর্তৃক নিহত হুইয়াছেন। ইহাতে কি আমার, 
ধর্ম হইবার সম্ভাবনা? যেব্যক্তি অন্যের শরে ছিন্নবাহ, 
মুনির ন্যায় প্রায়োপবিষ্ট ও সংগ্রামপরাজখ ব্যক্তির প্রাণ 
হারে প্রবৃত্ত হয়, সেকি বলিয়া অন্যের নিন্দা করে ? হে 
সাত্যকে ! যখন মহ*'বল সোমদন্ততনয় আমারে পদঘাতে 
ভূতলে নিপাতিত করিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি 
তখন কি নিমিন তাহারে সংহার করিয়া বীরোচিত কাধের 
অনুষ্ঠান কগিলো'না + মহাপ্রতভাপশালী পোমদন্ততনয় পার্থ 
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কতৃক অগ্জে পরাজিত হইলে, তুমি তাহারে নিপাতিত করি 
য়াছ। দেখ, দ্রোণাচারধ্য (যযে স্থানে পাণ্ডবসেন। বিদারণ 
করিয়াছিলেন, আমি অসংখ্য শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে 
সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম; কিস্তু তৃমি অন্য নির্ভিত 
ব্যক্তির সংহাররূপ চণ্ডাল সদৃশ কর্ম্ানুষ্ঠান পুর্ধ্বক স্বয়ং 
নিন্দনীয় হইয়া আম।র প্রতি পরুষ বাঁকা প্রয়োগ করিতেছ। 
হে বৃষ্চিংংশাপসদ! তুম পাপ কর্মের আম্পদ; আমি 
তোমার ন্যায় পাপকর্ম্া। নহি; অতএব তুমি পুনর্বার আমাকে 
নিবারণ করিও না । মৌনাবলম্বন কর; যদি অজ্ঞানতীবশতঃ 
পুনরায় আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে, 
নিশ্চরই শরসমূহ দ্বারা তোমাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। 
রে মু! কেবল ধর্দদপথ অবলম্বন করিলে, সমরে জয় লাভ 
হয় না। কৌরব ও পাওবগণ যে সমস্ত অধন্দ্াচরণ করিয়া- 
ছেন, তাহা শ্রবণ কর। কৌরবদিগের অধর প্রভাবে রাজা 
যুধিষ্ঠির বঞ্চিত ও পতিপরায়ণা দ্রৌপদী পরি ক্রষ্টা হইয়া- 
ছিলেন। উহাঁরা অধর্ম্ম চরণ পুর্ববক পাগুবদিগের সর্বস্বান্ত 
করিয়। ভাহাদিগকে পাঞ্চালীর সহিত অরণ্যে প্রেরণ করিয়া" 
ছিল। তাহার! অধর্ম্মাচরণ পুর্ববক মদ্ররাজকে আপনাদিগের 
পক্ষে আনয়ন করত স্ুুভদ্রানন্দন বালক অভিমন্যুকে সংহার 
করিয়াছে । এদিকে কুরুকুলপিতামহ ভীত্মও পাগুঝদিগের 
অধন্মদ্বারা নিহত হইয়াছেন। তুমি ধর্ম্মতত্বজ্ঞ হইয়াও. 
অধর্ম্মচরণ পুর্ববক ভূরিশ্রবাকে নিহত করিরাহ। এইরূপ 
মহাবীর কৌরব ও পাগুবগণ ধর্মজ্ক হইয়াও জয় লাভার্থ 
অধন্জা৮রণ করিয়াছেন। হে নাত্যকে! পরম ধর্ম ও অধন্ম্ের 
তত্ব*মতি দুজ্জে। যাহা হউক, এক্ষণে তুম ০ গমন 
করিও না, কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ কর। 

হেরাজন্! শ্রীমান সাত্যকি ধৃন্টছ্যপ্লের: এই. রূপ 


৭৫২. মহাভাতর। 


পরুষ ও ক্রুর বাঁকা শ্রবণ করিয়! কম্পিত হইতে লাগিলেন 
এবং (ক্রোধে অরুণনেত্র হইয়া রখমধ্যে শরাসন সংস্থাপন 
পূর্বক মর্পের হ্যার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গদা- 
হস্তে তাহায় নিট গমন করত কহিলেন, হে ছুরাম্ঘন্‌ পৃষ্ট- 
ছ্যন্ন! তুমি বধার্; অতএব তোমার প্রতি পরুষ বাক্য 
প্রয়োগ না করিয়া! তোমাকে সংহার করিব। তখন মহান! 
বান্থুদেব মহাবীর সাত্যকিকে নহনা! কালান্তক যমের ন্যায় 
ধবন্টছ্যুন্সের নিকটবর্তী হইতে দেখিয়া হার নিবারণার্থ ভীম- 
সেনকে প্রেরণ করিলেন । মহাবলশালী তীমুনন অবিলম্বে রথ 
হইতে লম্ত প্রদান পুর্ব্বক বাহু প্রপারিত করিয়া! লাত্যকিকে 
নিবারণ করত তিনি ছয় পদ গমন করিবামাত্র তাহাকে ধারণ 
, করিলেন । মহারাজ ! এউরূপে মহাবল পরাক্রান্ত তীমসেন 
সাত্যকিকে নিবারিত করিলে, মহাত্মা সহদেব অচিরাৎ্ রথ 
হইতে অবতরণ পূর্ববক লাত্যকিকে মধু বাঁকে কহিতে 
লাগিলেন, হে পুরুষশার্দ,ল শিনিতনয় ! জন্ধক, বুঝি ও 
পাঞ্চালগণ অপেক্ষা আমাদিগের আর অপর গিত্র লাই এবং 
আমরাও অন্ধক বৃষ্িগণের বিশেষতঃ বান্থদেবের যে রূপ 
বন্ধু, সেই রূপ আর কেহই নহে। অতএব তোমর! আঁমা- 
দিগের যে রূপ বন্ধু,আমরাও তোমাদের মেই রূপবন্ধু। আর 
পাঞ্চালের! সমুদ্র পর্য/ন্ত অস্থেষণ করিলেও, পাওব ও বুষিঃ- 
গণ অপেক্ষা প্রিয় মিত্র আর কুত্রপি পাইবেন না। সুতরাং 
ধুষটছ্যন্সের সহিত তোমার ও তোমার সহিত ধৃষ্টছুান্বের 
বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, সন্দেহ নাই। অতএব হে ধার্মিকবর! 
এক্ষণে তুমি মিত্রধর্্ম স্মরণ পূর্বক ক্রোধ সম্বরণ করিয়া স্্ট- 
ছ্যন্বের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর; ধৃন্টছ্যন্নও তোমাকে ক্ষম। 
করুন| আমরাও এক্ষনে ক্ষমাবান্‌ হইতেছি। শান্তি মাপক্ষ। 
হিতজনক আর 'কিছুই মাই। 


ভ্রোণ পর্ব | ৭৫৩ 


হে রাজন! মহাত্সা বাসুদেব সাত্যকিকে এইরূপে 
লাস্তবনা করিলে, দ্রুপদনন্দন সহাস'মুখে কহিলেন, হে ভীম- 
সেন! তুমি এই রণগর্ব্বিত সাত্যকিকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর। 
বায়ু ষেরূপ পর্বতে মিলিত হয়, সেইরূপ এ দুর্মতি আমর 
সছিত মিলিত হউক। আমি নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ 
পুর্ববক উহার ক্রোধ, রণকুয়ন ও প্রাণ শীঘ্র বিনষ্ট করিব। 
এ দেখ, কৌরবেরা পাগুবদগের অভিমুখে ধাবমান হুই- 
তেছে; 'ঘামি অবিলম্বে এই পাপাস্তার প্রাণ সংহাঁর করিয়! 
উহ্বাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক স্বুমহত্কার্ধ্য সম্পাদন করিব। 
অথব1 মহাবীর ধনগ্তয় কৌরবদিগকে নিবারণ করুন; আমি 
শরনিকর ছ্বার৷ সাত্যকির মস্তক ছেদন করিব। মহাবীর 
সাত্যকি আমাকে ছিননবাহু ভূরিশ্রবার ন্যায় বিবেচন। করি-' 
তেছে ; অতএব আমি সর্বাগ্রে উহারে বিনাশ করিব। অথব! 
সাত্কি আমাকে সংহার করুক । মহাবল পরাক্রান্ত ভীম- 
সেনের তভূজদ্বয়ের মধ্যবর্তী সাত্যকি পাঞ্চালপুত্রের সেই 
বাক্য শ্রবণ করিয়! ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস বি্জন করত 
কম্পিত হইতে লাগিলেন। হে রাজন্! মহাবলশালী ধৃষ্ট- 
ছ্যন্ন ও সাত্যকি এই প্রকারে বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গঙ্ভ্বন করিতে 
আরম্ভ করিলে, মহামতি বান্থদেব ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই 
বুষপ্য় সদৃশ মহাবীরদ্ধরকে পরম যত্বুদহকারে নিবারণ করি- 
লেন। তদনন্তর প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণও সেই রোযারুণ- 
লোচন মহাধনুর্ধর বীরদ্বয়কে নিবারণ করত সংগ্রামার্থ 
অন্যান্য যোদ্ধ,বর্গের প্রতি দ্রুতবেগে ধাধমান হইলেন। 


৭৪ মহাভারত। 
দিশততম অধ্যায়। 


হে মগারাজ! এ দিকে দ্রোণনন্দন যুগাম্তকালীন অন্তঃ- 
কের ন্যায় অরাতি সংহাঁর করিতে লাগিলেন । তাহার ভল'স্ 
দ্বারা অসংখ্য শত্রু নিপাতিত* হওয়াতে রণস্থল ভূধরের 
ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ।ধ্বজ সকল এ পর্বতের 
বৃক্ষ, শস্ত্র সকল শৃঙ্গ, নিহত মাতঙ্গ সকল মহাশীলা, অশ্ব 
সকল পিংপুরুষ, কার্্মীক সকল লতা, রাক্ষদ সকল পক্ষী ও 
ভূত নকল যক্ষদিগের ন্যায় শোভমান হইল। তখন মহা- 
বীর অশ্বথামা তৈবররবে চীৎকার করিয়া! পুনরাঁয় ছুর্ষ্যো- 
ধনকে স্বীয় গুতিজ্ঞ। শ্রবণ করাইয়া! কহিলেন, হে রাজন্‌ 
আমি সত্য কহিতেছি, যখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ধর্মাযুদ্ধে 
প্রবন্ত দ্রোণাচার্ধ্যকে মিথা। কথা কহিয়া অস্ত্র পরিন্াগ 
করাইয়ছেন, তখন অদ্য তাহার সমক্ষেই. পাগুববাহিনী 
বিদ্রাৰিত করিয়। ছুরাত্ম! ধৃষ্টছ্যুন্ত্রের জীবন সংহার করিব। 
আর যদি পাণগুবপক্ষীয় বীরগণ সমরে*পরাগ্রাখ না হইয়। 
আমার সহিত যুদ্ধে প্ররৃস্ত হনঃ তাহা হইলে আমি তাহাদের 
সকলকেই বিনাশ বরিব। তুমি আমাদিগের সৈন্য সকল 
গ্রতিনিরুভত কর। 

হে প্রজানাথ ! আপনার পুত্র রাজ! ছুর্ষযোধন গুরুপুত্রের 
সেই কথা শ্রবণ করিয়। ঘিংহের ন্যায় গর্জন পুর্ববক সৈন্য- 
গণকে ভয়শুন্য করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পরিপূর্ণ 
সাগরছয়ের ন্যায় পুনরায় কৌরব ও পাগুবনৈচ্যের ভয়ানক 
সমাগম উপস্থিত হইল। কৌরবেরা ড্রোণপুত্রের উত্তেজনায় 
স্থিরচিত্ত এবং পাগ্ুব ও পাঞ্চালের। দ্রোণনিধনে নিতান্ত 
হট ও.উদ্ধত। হইয়া উঠিলেন। মহারাজ ! এই গকারে সেই, 


ভ্রোণ পর্ব? ৭৫ 


উভয়পক্ষীয় বীরগণ জয়লাভে কৃতপঙ্কল্প হইয়া রণস্থালে বিচ- 
রণ কন্রিতে লাখিলেন। তখন ভূধর ভূধরে ও সমুদ্র সমুদ্রে 
যেমন পরস্পর প্রতিঘার হইয়া থাকে, পাণগুব ও কৌরব- 
সেনার সেইরূপ প্রত্িঘাত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় 
সৈন্যগণ পরম আহলাদিত হইয়া! সহত্র শঙ্খ ও ভেবী নিনা- 
দিত করিতে আর্ত করিলে, সৈন্যমধ্যে মথ্যমান সাগর 
নিস্বনের ন্যায় ৬।খণ শব্দ সমুদ্খিত হইল । 

হে রাজন! তখন মহাবীর গ্শ্বথামা পাব ও পাঞ্চাল 
সৈন্যগণকে লক্ষ্য করত নারায়ণান্ত্র গ্রাভূর্তি করিলেন। 
এঁ ভস্ত্র হইতে প্রজ্লিতান্য ভূজঙ্গের ন্যায় অনংখ্য প্রদীপ্ত 
শরজাল বিনির্গত হইয়া পাগুবগণকে ব্যাকুলিত করত ক্ষণ- 
কাল মধ্যে দিনকরকরের ন্যায় নভোমণ্ল, দিগ্রাুল ও 
সৈন্যমণ্ডল সমাচ্ছগ্ন করিয়া ফেলিল। আয়োময় বজমুস্টি 
সকল নভোমগুলে প্রাদ্ভূতি হইয়া জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যার 
বিচরণ করিতে লাগিল। বিচিত্র শত্বী, বজমুষ্তি, গদ] ও 
অর্কমগুলাকার ক্ষুরধার চক্র সকল চতুর্দিকে দীপ্তি পাইতে 
লাগিল। হে রাজন! এইরূপে পাগুব, পাঞ্চাল ও স্যঞ্জায়- 
গণ নভোমগুল পএরজলিত অস্ত্রনিচয়ে সমাকীর্ণ অবলোকন 
করিয়া অন্যন্ত উদ্দিন হইলেন। যে যেস্থলে পাণ্ডবপক্ষীয় 
'মহারথগণ যুদ্ধে প্ররভ হইলেন, সেই সেই স্থলে নারায়ণাস্ত্রের 
প্রভা পরিবদ্ধিন হইতে লাগিল। অনেকে সেই আর সদৃশ 
নারায়ণান্ত্রে বিদ্ধ হইয়া সা্তিশয় নিপীড়িত হইল। অধিক 
কি, শিশিরাবসানে হুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ 
করিয়া থাকে, তদ্রপ সেই নারায়ণাস্ত্র পাগুবসৈন্যগণকে 
দগ্ধ করিতে লাগিল। 

হে রাজন! এ সময় ধর্্রাজ যুধিষির দ্রোণতনয়ের 
নারায়পাস্ত্র প্রভাবে স্বীয় নৈন্যমধ্যে কতবাগুলিকে বিনষ্ট ঃ 

(৯৬) ম 


৭৫৬ মহাভারত । 


কতকগুলিকে বিচেতন ও কতকগুলিকে ধাবমান এবং ধন- 
গ্ীয়কে যুদ্ধে উদাপীন অবলোকন করিয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে 
কহিলেন, হে ধৃষ্টছ্যুন্ন! তুমি পাঞ্চালসৈন্যের সহিত অবি- 
লঙ্বে পলায়ন কর। হে সাত্যকে! তুমিও বৃ্কি ও অন্ধকগণ 
সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। ধর্ত্মাত্মা বান্গুদেব জনসমূহের 
উপদেষ্টা ; উনি স্বয়ং আপনার পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন 
করিয়া লইবেন। হে সেনাগণ! আমি তৌখাদিগকে কহি- 
তেছি, তোমর। আর যুদ্ধ করিও না! । আফি নিশ্চয়ই সহ্বোদর- 
গণ সমভিব্যাহারে হুতাশনে প্রবেশ করিব । হায়! আমি তাক 
ও দড্রোণরূপ] মহানাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, এক্ষণে দ্রোণ- 
পুত্রূপ গোষ্পদে বন্ধুগণের সহিত নিমগ্ন হইলাম! আমি 
সতন্বতীবসম্পন্ন আচার্্যকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি 
বলিয়া অজ্ছন সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে তাহার 
মনোরথ পরিপূর্ণ হউক | সমরবিশারদ নিষ্ঠ,র কণা মহারথগণ 
যখন যুদ্ধানভিজ্ঞ বালক স্ুতদ্রাতনয়কে সংহার করেন, 
তখন যে, আচার্য তাহাকে রক্ষা করেন নাই, দীনতাবাপক্ন 
সভাস্থিন্া পতিপরায়ণা দ্রৌপদী প্রস্থ জিজ্ঞাম। করিলে, 
যিনি পুত্রের সহিত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অন্যান্য 
সৈন্য সকল পরিশ্রান্ত হইলে, ধনগ্রয়বধে সমুৎ্নুক 
দুর্ধ্যোধনকে কবচবদ্ধ ও জয়দ্রথের পরিভ্রাণার্থ নিযুক্ত করিয়া” 
ছিলেন, যে ব্রহ্ষান্ত্রবেস্তা আমার জয়লাতার্থা সত্যজিৎ প্রমুখ 
পাঞ্চালদিগকে সমূলে উন্মুলিত করিয়াছেন, এবং কৌরবেরা 
অধন্্মাচরণ পুর্ববক আযাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ববাপিত 
করিলে, যিনি আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে নিনবারণ করিয়া- 
ছিলেন, আমাদিগের সেই পরম সুহ্ৃ্ দ্রোণাচার্ধ্য নিহত 
ইইয়াছেন। এক্ষণে আমিও বন্ধুগণের সহিত মিহত হই। 

. হে রাজন্‌! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, মহাত্মা! 


দ্রোণ পর্ব । ৭৫৭ 


বান্ুদেব বাহুসঙ্ষে ত দ্বারা পাণগুবসৈন্যদিগকে মিবাঁরিত রুরত্ত 
কহিলেন, হে ষোঁধগণ ! তোমরা অবিলম্ঘে অস্ত্র শস্ত্র পরিহার 
পুরব্বক স্ব স্ব বাঁহন হইতে অবতীর্ণ হও । তোমরা অস্ত্রবিহীন 
ও ধরাঁতলে নিপতিত হইলে, এই নারায়ণ ন্ত্র গার আমাদিগকে 

ংহার করিতে পারিবে না। এ অস্ত্রের প্রতিঘাত করিবার 
এইমাত্র উপায় আছে। তোমরা যে যে স্থলে অরাতি নিবা- 
রণার্থ ঝ অস্ত্ববল নিরাঁকরণার্থ সংগ্রাম করিবে, সেই সেই স্থলে 
কোৌরবেরা অতি ভীষণ হুইয়া উঠিবে। আর যাহারা অস্ত্ 
পরিত্যাগ করিয়। বাহন হইতে অবতীর্ণ হইবে, তাহারা কখ- 
নই এ অস্ত্রে ধিনষ্ট হইবে না। যুদ্ধকার্ষ্যে আহত হওয়া দূরে 
থাক্‌, ধাহারা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিবেন, তাহারা 
রদাতলে প্রবেশ করিনেও এই অস্ত্র তাহাদিগকে নিহত, 
করিবে । হে মহারাজ! পাগুবপক্ষীয়ের কৃষ্ণের বাক্য শ্রবধ 
করিয়া সকলেই অস্ত্র ও*ফংগ্রামচিন্তা পরিত্যাগ করিতে 
বাসন! করিল। 

এ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমলেন যেঃদ্ধবর্গকে ত্র 
পরিত্যাগে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত 
করত কহিতে লাগিলেন, হে যোধগ্রশ ! তোমর! কদাচ অস্ত্ 
পরিত্যাগ করিও না। আমি শরনিকর দ্বারা অশ্বথামার 
অস্ত্র নিবারণ করিতেছি । আমি এই ল্ুবর্ণময়ী গুববাঁ গদা 
সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্্র বিমর্দিত করত অন্ত- 
কের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমগুলমধ্যে যেমন 
কোন জ্যোতিঃপদার্থই সুর্যের সদৃশ নহে, তদ্রপ আমার 
তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে 
এরখবত শুণ্ড সদৃশ সুদৃঢ় ভূজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহ 
হিমালয় পর্ববতেরও নিপাতনে সমর্থ । আমি অযুত নাগতুল্য 
বলশানী ;দেবলোকে দেবরাজ যেরূপ অপ্রাতিদন্দী, নরলোক 


৭৫৮ মককাভারত। 


মধ্যে শাঁমিও তদ্রপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্র নিবা- 
রণে প্রবৃত্ত হইছি; সকলে আমার বান্থবীর্ধ্য অবলোকন 
বরুন। যদি কেহ এই নারায়ণানস্ত্রের প্রতিযোদ্ধা বিদ্যমান 
না থাকে, তাঁহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাওব- 
গণ সমক্ষে এই অস্ত্রের গ্রতিদ্বন্দী হইব। হে অর্জুন! 
তুমি গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ করিও না; তাহা হইলে তোমার 
কোপ শিখিলিত হইবে । অর্জুন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন, হে মহাবীর ! নারায়ণাস্ত্রয গো ও ব্রাহ্মণের 
বিপক্ষে আমি গাণ্ডীৰ ধারণ করি না, ইহা! আমার উৎ্কৃক্ট 
নিয়ম । পরবীরঘা রী ভীমসেন অজ্জবানের বাক্য শ্রবণানন্তর 
সূধ্ধযের ন্যায় তেজঃনম্পন্ন মেঘগন্তীর নিম্ন রথে আরোহপ 
'পুর্রবক ছ্োণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন 
করত মুহুর্ত মধ্যে তাহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। 
তদ্দর্শনে মহাবীর অশ্বথামা হান্য* করিয়া গ্রদীপ্তাগ্র মন্ত্রপৃত 
শরজালে ভীঘসেনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর 
বুকোদর মেই কাঞ্চনম্কলিঙ্গ সদৃশ দীণ্তান্ত ভূজঙ্গ তুল্য 
প্রজবলিত মর্্রভেদী শর সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া নিশাকালে 
খদ্যোতপরিবেষ্টিত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি- 
লেন। অশ্ব্থামার সেই ভীষণ অস্ত্র ভীহার প্রতি অর্পিত 
হইয়া বায়ুসমুদ্ধ,ন অগ্রির ন্যায় পরিবর্দিত হইয়া! উঠিল। ভখন 
ভীমেন ভিন্ন আর সমুদায় পাগুষসৈন্য নিত্রান্ত ভীত হইয়া 
অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পুর্ববক সকলেই রথ ও অশ্ব হইতে ধরা- 
তলে অবন্তীর্ণ হইনে লাগিল। তাহারা সকলে ন্যস্তাযুধ ও 
বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলে, সেই 'বিপুলবীর্ধয ভীষণ অস্ত্র 
ভীমসেনের মস্তকে পতিত হইল। তখন 'প্রাণিগণ ও বিশে- 
ষতঃ পাঁগুবেরা ভীমসেনকে তেজ হ্বারা পরিবৃত দেখির়া 
হাহাকাঁর করিদেত লাগিলেন! 


দ্রোণ পর্ব। ৭৫৯ 
একাধিক দ্বিশততম মধণয়। 


পাপী 0 শী 


হে মহারাজ ! তখন অর্জুন ভীম্‌সেনকে নারায়ণাস্ত্ে 
সমাচ্ছন্ন দেখিয়! আস্সের শেজর্বংস করিবার অভিলাষে রকো- 
দরকে বারুণাস্ত্রে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অঙ্ভ্ানের 
ক্ষিপ্রহস্ত তা প্রভাবে মুহুর্মধ্যে নারায়ণাস্ত্র বারুণাস্ত্রে পরিরূত 
হইলে, উহ! কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। ক্ষণকালপরে 
ভীমসেন পুনরায় দ্রোণপুত্রের অস্ত্র প্রভাবে অশ্ব, সারথি ও 
রথে সমাচ্ছন্ন হইয়া অনল মধ্যস্থিত ভ্বালাব্যাণ্ত ছুর্লক্ষ্য অগ্নির 
ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হেরাজন্! নিশাবসাঁনে, 
জ্যোতিঃপদার্থ মকল যেমন অন্তগিরিতে গমন করে, তদ্রপ 
অসংখ্য শরজাল ভীমসেন রথে নিপতিত হইতে লাগিল। 
এইরূপে বৃকোদর অশ্ব্থামার অস্ত্রে সারথি, রথ ও অশ্বগণের 
সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়! প্রদীপ্ত হুতাশনে পরিবেষ্তিত হইলেন। 
প্রলয়কালীন হুন্ধাশন যেমন এই চরাচর পৃথিবী ধ্বংস করিয়। 
বিশ্বত্রব্টার মুখমণ্ডলে প্রবেশ করে, তদ্রপ অশ্বথামার ভীব- 
পান্ত্র বুকোদর শরীরে প্রবেশ করিতে আরম্ত করিলে, উহ! 
সূর্ধ্ে প্রবিষ্ট হুতাশনের ন্যায় ও হুতাশনে প্রবিষ্ট সূর্যের 
ন্যায় কাহারও বোধগম্য হইল না। 

তখন মহাবীর অর্জুন ও বান্ুদেব সেই ভীষণ অস্ত্রে 
ভীমের রথ সমাকীর্ণ, দ্রোণপুত্রকে প্রতিদ্বন্বী বিবর্জিত, 
পাণবপক্ষীয় সেনাগণকে নিক্ষিপ্তান্্র ও যুধি্ি? প্রভৃতি 
মহীরথগণকে সমরবিবুখ দর্শন করিয়া রথ হইতে অব- 
রোহণ ও ভীম সমীপে গমন পুর্ববক মারাবচল মেই অক্ত্রবল- 
ধন্তৃত তেজোরাশি মধ্যে অবগাহন করিনৌন। নারায়ণাস্ত 


রি মঙ্টাভারত। 
সম্ভৃত হুতাশন সেই বীরদয়ের ত্বস্ত্র পরিত্যাগ, বীর্ধ্যবত্বা ও 
বারুণান্ত্রের প্রভাব নিবন্ধন তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ 
হইল না। তখন সেই নর ও নারায়ণ নারায়ণাস্ত্রের শান্তির 
নিমিত্ত বল পুর্ববক ভীমসেনকে ও ভীহার অস্ত্র শস্্র সকল 
আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ বৃকোদর সেই 
বীরদ্বয় কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে আরন্ত 
করিলেন । দ্রোণনন্দনের স্ুুছুর্জয় অস্ত্রও পরিবর্দিত হইতে 
লাগিল। তখন বাসুদেব ভীমসেনকে কহিলেন, হে পাণ্ডু- 
নন্দন! তুমি নিবারিত হুইয়াও কি নিষিত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত 
হইতেছ না? যদি এক্ষণে যুদ্ধ দ্বারা কৌরবগণকে পরাজয় 
করিবার সম্ভাবনা থাকিত, ক্তাহ। হইলে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ 
-করিতাঁম, এবং এই মহারথগণও সমরে পরাক্ম,থ হইতেন 
না। এ দেখ, তোমার পক্ষীয় সমুদয় বীরগণই রথ হইতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব তুমিও অবিলম্বে রথ হইতে 
অবরোহুণ কর। বাসুদেব ইহা কহিয় বৃকোদরকে রথ হইতে 
ভূতলে আনয়ন করিলে ভীমসেন ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ করত ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া! আয়ুধ পরিত্যাগ 
করিলেন। নারায়ণান্ত্রও প্রশান্ত হইল। 

হে মহারাজ! এইরূপে বিধিনির্ববন্ধের অনুল্পঙ্যনীয়ত। 
নিবন্ধন সেই ভীষণ নারায়ণাস্ত্রের সুছুঃলহ তেজ প্রশান্ত 
হইলে সমুদায় দিক্‌ বিদিকৃ নিন্মল হইল; বায়ু অনুকুল হইয়! 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। কুরঙ্গ ও বিহঙ্গগণ শান্ত ভাব অব- 
লম্বন করিল; যোৌধ ও বাহনগণ আনন্দিত হইলেন এবং ভীম- 
সেন প্রাতঃকালান মার্তগ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
তখন হুতাবশিষ্$ পাগ্ডবসেনাগণ সেই নারায়ণাস্ত্রের সংহার 
অবলোকন করিয়! ছুর্য্যোধনের বিনাশার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইল। 
রাজ। দুর্্যোধন তন্দর্শনে দ্রোণপুত্রকে কহিলেন, হে অশ্বথা- 
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মন্‌! পাঁঞ্চলগণ বিজয় বাসনায় পুনরায় সংগ্রামে উপস্থিত 
হইয়ার্ছে, অতএব তুমিও পুনর্ববার সেই অস্ত্র পরিত্যাগ 
কর। দ্রোণনন্দন দুর্ধ্যোধনের বাক্য শ্রবণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ পূর্বক কহিলেন, হে মহারাজ ! সেই অস্ত্র আর প্রত্যা- 
বর্তিত কর! সাধ্যায়ন্ত নহে। উহা! প্রত্যাবর্তিত হইলে প্রযো- 
ক্ঞার প্রাণ সংহার করে । বান্ুদেব কৌশলক্রমে সেই অস্ত্রের 
গ্রতিঘাত করিয়াছেন, তন্নিমিন্ত শত্রু সংহার হইল না। 
যাহা হউক, পরাজয় ও মুত্যু উভয়ই সমান) বরৎ পরাজয় 
অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ক্কর। এ দেখ, অরাতিগণ শক্ত্ 
প্রভাবে পরাজিত হইয়া ম্বনপ্রায় হইয়াছে। তখন দুর্যোধন 
কহিলেন, হে আচার্ধযপুত্র ! যদি এক্ষণে পুনরায় সেই অস্ত্র 
প্রয়োগের সন্তাবন] না! থাকে, তবে অন্য অস্ত্র দ্বার গুরুহস্ত। * 
পাণ্রকে নিপাতিত কর। দিব্যাসত্র সকল তোমাতে ও 
আমিততেজা মহাদেবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ভুমি ইচ্ছ 
করিলে ক্রুদ্ধ পুরন্দরকেও পরাভূত করিতে পার। 

ধৃতরাস্্র কহিলেন, হে সপ্তায়! দ্রোণাচার্ধ্য নিহত ও নাঁরা- 
রণান্ত্র প্রতিহত হইলে, অশ্বামা ছুর্য্যোধন কর্তৃক এইরূপ 
অভিহিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত পাগুবগণকে অবলোকন 
পুর্ববক পুনর্ববার কি কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিলেন। 

'সপ্তীয় কহিলেন, মহারাজ ! সিংহলাঙ্কলকেতন মহাবীর 
অশ্বথাম! পিতৃ বিনাশে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিরভীকচিত্তে ধৃষ্ট- 
ছ্যন্ের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাবেগে পঞ্চ- 
বিংশতি ক্ষুদ্রক শর নিক্ষেপ পূর্বক তাহারে বিদ্ধ করি' 
লেন। তখন মহাবীর ধৃ্টছ্যন্ন প্রস্বলিত অনল সদৃশ চতুঃ- 
ষষ্টি শরে দ্রোণপুত্রকে, স্ুবর্ণপজথ স্ুশাণিত পঞ্চবিংশতি শরে 
তাহার সারথিরে ও চারি বাণে গ্াহার চরে অশ্বকে বিদ্ধ 
করিয়া সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করত, তাহারে ৰারং 
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হ্বার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তগুকালে বোধ হইল যেন) 
সমস্ত লোকের গ্রাণ সংহার হইতেছে । তৎ্পরে অস্ত্রবিশা- 
রদ মহাঁবল পরাক্রান্ত ধুষ্ছ্যন্ন জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া 
অশ্বথামার প্রতি গমন পুর্ববক পুনরায় তাহার মস্তকোপরি 
শরধার! বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বদ্থাম! 
পিতৃবধ স্মরণে ক্রোধান্থিত হইয়। ধুষছ্যুন্নকে শরজালে 
সমাচ্ছন্ন করিয়! দশ বাণে বিদ্ধ কারলেন এবং দুই ক্ষুর দ্বার! 
তাহার শর. ও শরাসন ছেদন পুর্ববক তাহারে শরনিকরে 
পীড়িত করিয়া তাহার সারথি, রথ ও অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট 
করিয়া ফেলিলেন। এ সময় ধৃষ্টছ্বান্গের অনুচরগণও মশ্বথা- 
মার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন পাঞ্চালনৈন্যগণ নিশিত 
, শর প্রহারে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও নিতান্ত কাতর হইয়া সমর 
পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল । 

হে মহারাজ! তখন মহাবীর সাত্যকি যোধগণকে 
পরাঞ্ধখ ও ধুন্টদ্ুন্বকে নিতান্ত নিপীড়িত সন্দর্শন করিয়! 
তৎক্ষণাৎ জশ্ব্থমার অভিমুখে স্বীয় রথ সঞ্চালন করিলেন 
এবং অবিলম্বে তথায় উপনীত হইয়! প্রথমত আট ও তৎ- 
পরে বিংশতি বাণে অশ্বথ্ামা ও তীহার সারথিরে বিদ্ধ 
করিয়া তাহার চারি অশ্বের উপর চারি বাণনিক্ষেপ পুর্ব্বক 
সন্বরে ত!হারে বিদ্ধ করত ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়। ফেলি- 
লেন। পরে দ্রোণপুত্রের সুবর্ণ ্ডিত ও অশ্বধুক্ত রথ চ্র্ণ 
করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে ত্রিংশ শর নিক্ষেপ করিলেন। 
মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বথামা এইরূপে শরজালে সংবৃত ও 
নিতান্ত নিপীড়িত হইয়৷ কিংকর্তব্যত। বিমুঢ় হইলেন । 

হে মহারাজ! তখন মহারথ ছুর্ষ্যোধন আচার্ধ্যপুত্রকে 
তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কূপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের 
মহিত সাত্যকির উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর 
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দুর্ষ্যোধন বিংশতি, কৃপাচার্ধ্য তিন, কৃ নবর্ঘ্ম। দশ, কণ পঞ্চা- 
শু ছুঃশাসন একশত ও বৃষসেন সাঁত শরে সাঁত্যকিরে বিদ্ধ 
করিলেন । মহাবীর সান্যকি এইরূপে সেই মহাঁরথগণ 
কর্তৃক বিদ্ধ হইয়া ক্লোধভরে ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে 
বিরথ ও রণপরাধ্াথ করিলেন। তখন ঢদ্রোণপুত্র সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হইয়া! বারংবার নিশ্বাস পরিন্যাগ পুর্র্বক দীনচিত্তে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৎ্পরে অন্য রথে আরোহণ 
পুর্ববক শরনিকর নিক্ষেপ করন সাত্যকিকে নিবারণ করিতে 
আরন্ত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণপুত্রকে সমাগত 
দেখিয়। পুনরায় উাহারে বিরথ ও রণপরাজ্জখ করিলেন। 
তখন পাগুবেরা সান্যকির পরাক্রম দর্শনে নিনান্ত শ্রী 
হইয়া শঙাধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিকে লাগিলেন । 
সত্যবিক্রম সান্যকি এইরূপে ভারছ্বাজননয়কে রপনিহ'ন 
করিয়া বৃষসেনের অনুগামী ভ্রিসহত্র মহারথ, কৃপাচার্যের 
সার্দ অযুত হস্তী ও শকুনির পাঁচ অযুত অশ্থ বিনাশ করিয়। 
ফেলিলেন। 

অনন্তর মহাবীর অশ্বথাম! অন্য রথে আরোহণ পুর্র্বক 
ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সাত্যকির বিনাশ বাসনায় ধাবমাঁন হই- 
লেন। অরাতিনিপাতন সাত্যকি পুনরায় ড্রোণপুত্রকে সমাগত 
সন্দর্মন করিয়া উপরধ্যপরি নিশিত শর নিক্ষেপ পূর্বক 
তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিত লাগিলেন। মহাধনুদ্ধর অশ্ব- 
থাম এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ ও নিতান্ত ত্রুৰ হইয়। শহান্য- 
মুখে বলিতে লাগিলেন, হে সাতাকে! দ্রোণহন্তা ছুরান্। 
বষ্টভ্যন্সের প্রতি যে তোমার পক্ষপাঁত আছে, তাহা আমার 
অবিদিত নাই; কিন্তু তুমি কখনই আমার হস্ত হইতে 
উহ্ধারে পরিত্রাণ করিতে ব! স্বয়ং পরিত্রাণ, প্রাপ্ত হইতে 
লমর্থ হইবে ন। আমি সত্য ও তপস্য। দ্বারা শপথ করিয়া 
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কহিনেছি যে, সমস্ত পাঞ্চালদিগকে সংহার না করিয়া কখ- 
নই শান্তিলাভ করিব না। তুমি পাণগুবসৈন্য, বৃষ্সৈন্য, 
ও সোমকগণকে একত্র করিলেও আমি তাহাদিগের ঘকলকে 
বিনাশ করিব। 
হে রাজন! মহাবল পরাক্রান্ত পশ্বথাম! এইরূপ বনিয়া, 
দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ রুত্রাস্ুরের প্রতি বজ্ব পরিন্যাগ করিয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ সাত্যকির প্রতি এক সূর্য্যরশ্মি সদৃশ স্ুপর্বব 
উত্রৃষ্ট শর পরিস্ত্যাগ করিলেন। অশ্বর্থামানিক্ষিপ্ত শর 
সাত্যকির বর্দনংবৃত দেই ভেদ করিয়া, নর্প যেরূপ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক বিল মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ অবনী- 
তলে প্রবিষ্ট হইল। হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি 
'মেই শরের আঘাতেই অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অতিমান্র 
কাঁতর ও রুধিরাঁন্ত কলেবর হইয়া মশর শরাসন পরিত্যাগ 
পূর্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। তখন সারথি সতবরে 
তাহাকে লইয়া অশ্ব্থার নিকট হইতে পলায়ন করিল। এ 
সময় ভারদ্বাজতনয় ধুষ্টন্যন্সের ভ্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে এক 
অংনতপর্নন স্ুপুঙ্থ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। পাঞ্চালপুত্র 
পুর্বেই অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে পুনর্ববার শর- 
নিপীড়িত হইয়। ধ্বজযন্্রি অবলম্বন পুর্বববক রথোপরি অবসন্ন 
হইলেন। এইূপে ধুৃষ্টদ্বান্ন সিংহার্দিত মাতঙ্গের ন্য্যায় 
অশ্বামার শরনিকরে নিপীড়িত হইলে, পাগুবপক্ষ হইতে 
মহাঁবল ধনগ্য়, বুকোদর, পুরুবংশসম্ভৃত বৃদ্ধক্ষত্র, চেদি- 
দেশীয় যুবরাজ ও অবস্তিপতি সুদর্শন এই পাঁচ মহারথ 
শরাঁসন গ্রহণ পুর্ববক হাহাকার করিতে করিতে মহাবেগে 
অশ্বথামার অভিমুখে গমন করত চতুর্দিক্‌ হইতে তাহাকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন । পরে তাহারা সকলেই বিংশতি 
পাদ গমন পুর্বৰক ফত্বহকারে রোষাবি্ট গুরুতনয়ের উপর 
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সুগপৎ পাঁচ পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহা বল- 
শালী খ্রশ্বথামা আশীবিষ সদৃশ পঞ্চবিংশতি বাণ দ্বারা একবারে 
তাহাদিগের পঞ্চবিংশতি শর ছেদন করির। ফেলিলেন। 
পরে বৃদ্ধক্ষত্রকে সাত, অবস্তিপতিকে তিন, ধনগ্তয়কে এক, 
ভীমসেনকে ছয় বাণে ব্যথিত করিলেন। মহারথগণ অশ্ব- 
থামার বাণে বিদ্ধ হইয়া কোন সময় যু্পৎ্, কোন সময় 
পৃথক্‌ পুথক্‌ সুবর্পু্থ শাণিত শরনিকরে তাহাকে বিদ্ধ 
করিতে ল/গি:লন। পরে ঘুবরাঁজ বিংশনি, ধনপ্তীা আট ও 
অন্য তিন জনে তিন তিন বাণে অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিলেন । 
তখন দ্রোণতনয় অশ্বখামা সব্যপাচীকে ছয়, কেশবকে 
দশ, বৃকোদরকে পাঁচ, যুবাঁজকে চারি এবং মালব ও পৌর- 
বকে ছুই দুই শরে আহত করিয়। বৃুকোদরের সারথির উপর" 
ছয় শর পারত্যাগ ও ছুই বাণে তাহার কার্ম্ক ও ধ্বজ ছেদন 
পুর্বক পুনরায় পাথের প্রতি শরজাপ বর্ণ করত মিংহনাদ 
করিতে লাগিলেন। দেবরাজ তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত উগ্র- 
তেজা দ্রোণপুত্রের অগ্র ও পশ্চান্ভাগে নিক্ষিপ্ত নুশাণিত 
শরজালে ভূমওল, দিগ্রগুল ও আকাঁশমগ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। 

তখন চিনি স্ুশাণিত তিন বাঁণে সন্নিহিত রথাকাদ সুদ- 

শনের ইন্দ্রকেতু সদৃশ হস্তদ্বয় ও মন্তক যুগপঙ ছেদন পুর্নক 

রথশক্তি দ্বারা পৌরবকে আহত এবং শরনিকরে তাহার হরি- 

চন্দনচর্চিত হস্তদ্বয় ও রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভল্ল দ্বারা মস্তক 

ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এঁ সময় নীলোৎ্পল সমছ্যুঠি 

চেদিদেশীয় যুবরাজও সারথি এবং তুবক্গগণের সহিত অশ্ব" 

খামার গ্রস্লিত হুতাশন সদৃশ শরনিকরে নিপী'ড়ত হইয়া 

প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। 

মহাবল পরাক্রন্ত বুকোদর মালব, পৌরব, ও চেদিদেশীয় 
যুবরাজকে আঁচার্য্যপুত্রের বাণে নিহত দেখিয়া ক্রোধারুণ- 
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নয়নে ক্রুদ্ধ সর্প নদৃশ নুশাণিত শরনিকর পরিত্যাগ পুর্র্বক 
অশ্বথামাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন । মহাতেজ। আতচার্ষয- 
পুত্র সেই ভীমনিক্ষিপ্ত শরজাল নিবারণ পুর্ববক তাহাকে 
নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন 
অমিতপরাক্রম ভীমসেন ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বথাযার শ্র।সন 
ছেদন পূর্বক তাহাকে শরনিকরে ক্ষত ধিক্ষত করিতে লাগি- 
লেন। মহামনা দ্রোণতনয় তৎক্ষণ[ও সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ 
পুর্ববক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়৷ বুকোদরকে শরজালে নিপী- 
ডিত করিলেন। এইরূপে মহাবল পরাক্তান্ত অশ্বর্থাম। ও বুকো- 
দর জলধারাবর্ধী জলধরদয়ের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
যেমন দিবাকর মেঘজালে আবৃত হইয়া থাকেন, সেইরূপ 
'দ্রোণপুত্র ভীমনামাঙ্িত ন্ুবর্ণপুঙ্গ সুশণিত শরনিকরে সমা- 
চ্ছন্ন হইলেন। বৃকোদরও দ্রোণতনয় পরিত্যক্ত নতপর্ধৰ 
শরজালে সমারৃত হইতে লাগিলেন। হে রাজন! এ সময় 
তম.মন আচার্যতনয়ে? অসংখ্য বাণে আহত হইয়াও কিছু 
মাত্র ব্যথিত হইলেন না দেখিয়া সকলেই চমণ্কুত হইল । 
অনন্তর মহাবল পাণু,পুত্র স্ববর্ণযণ্ডিত যমদণ্ড সদৃশ নিশিত 
দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভুজঙ্গমগণ যেরূপ বল্ীক মধ্যে 
প্রবেশ করে, সেইরূপ নারাচ সকল আচাধ্যপুত্রের জক্রদেশ 
ভেদ কিয়! দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অশ্বথ্থামা এইরূপে মহ্।স্ব। 
বুকোদর কর্তৃক বিদ্ধ হইয়া! ধ্বজবষ্টি অবলম্বন পুর্ববক নয়নদ্বয় 
নিমীলিত করিলেন এবং মুহুূর্তমধ্যে পুনর্বার সংজ্ঞ। লাত 
করত সরোষ নয়নে ও শোণিতাক্ত কলেবরে বৃকোদরর খের 
প্রতি ধাবমান হইয়া আকর্ণপুর্ণ আশীবিষ সদৃশ শত শর 
নিক্ষেপ করিলেন। রণশ্লাঘী বুকোদরও ভাহার বলবীর্ধ্য স্মরণ 
করিয়া তীষণ শরনিকর বর্ষণ করিতে আরন্ত করিলেন । তখন 
অশ্বথামা নিশিত শরজালে বুকোদরের কার্পাখ ছেদন 
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ও কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। মহাঁবল ভীমসেন 
অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহ। পূর্বক শাণিত পচ শরে তাহারে 
বিদ্ধ করিংলন। এইরূপে সেই রোষনাত্রাক্ষ বীরদ্বয় বর্ধা- 
কালান বারিব্াঁ মেঘন্বয়ের ন্যার শরজ।ল বর্ষণ পূর্বক পর- 
স্পরকে সনাচ্ছন্ন ও ভীষণ তলশব্দে পুথিবীমণ্ডল কম্পিত 
করত ঘুন্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বর্ধাকালীন মধ্যাহৃগন 
দিবাকর সদৃশ প্রতাপশালী দ্রোপপুত্র স্ুবর্ণভূষিত শরাসন 
বিজ্ষারণ পুর্ববক শরবর্ধী বুকোদরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিলেন। তগ্কালে তিনি যে কোন্‌ সময় সায়ক গ্রহণ, 
কোন্‌ সময় সন্ধান, কোন্‌ সময় আকর্ষণ ও কোন পময়ই বা 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই নয়নগোচর হইল 
না। তাহার চাপমণ্ডল অলাতচক্রের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিন্গ 
এবং চাপচ্যত সহত্র সহজতর বাণ অকাশপথে শলভগ্রেণীর 
ন্যায় শোভ। ধারণ করিল। তখন বৃকোদরের রথ দ্রেণা- 
আজের নেই ন্ুুবর্ণময় শরাসনে আচ্ছ।দিত হইয়া গেল। হে 
রাজন্‌! সেই সময় আমরা ভীমপরাক্রম ভীমসেনের অদ্ভুত 
বলবীর্ধয ও কাধ্য অবলোকন করিলাম। তিন দ্রোণপুত্রের 
সেই শরবৃষ্টি বারিধারার ন্যায় বোধ করিয়। তাহার সংহারার্থ 
স্থৃতীক্ষ সায়ক বর্ষণ কঠিতে লাগিলেন। তাহার স্ুবর্ণপৃষ্ঠ 
,ভীঘণ শারাসন সমাকৃষ্ট হইয়! দ্বিতীয় ইন্দ্রচাপের ন্যায় 
শোভমান হইল এবং গেই চাপ হইতে সহস্র সহত্র সায়ক 
বিনির্গত হইয়। দ্রোণতরয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। 
হে মহারাজ! এইরূপে সেই ঝবীরদ্বয় মহাবেগে শর বর্ষণ 
করিতে আরন্ত করিলে, বোধ হইতে লাগিল যে, সমীরণও 
সেই শরবুষ্তির মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে। তৎ্পরে 
দ্রোণনন্দন ভীমসেনের বিনাশকামনায় কাঞ্চনমণ্ডিত টৈতল- 
ধৌত শরানিকর পরিত্যাগ করিলেন। বলবান্‌ ভাযসেন 
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বিশিখ দ্বারা অভ্তর'ক্ষে ভীহার প্রতোক শর ত্রিধা ছেদন 
পুর্ববক দ্রোণপুত্রকে থাক থাক্‌ বলিয়া তাহার বিনাশার্থ 
পুনরায় ভীষণ শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন 
অহাস্ত্রবেত্। অশ্ব্থায! অস্ত্র বানী সেই ভীমনির্ম্ক্ত শরবৃষ্টি 
নিবারণ পুর্ববক ভীমসেনের শরাঁপন ছেদন করিয়া তাহারে 
ভাসংখ্য শরে নিপীড়িত করিলেন। তখন বলবান্‌ বূকোদর 
চাপ্বিহীন হইয়া ক্রোধতরে অশ্বথামার রথের প্রতি সুদা- 
করুণ রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ্।ণকুমারও পাণিলাঘৰ 
প্রদর্শন পূর্বক নিশিত শরনিকরে মহোক্কা সদৃশ সহসা সমা- 
গত রথশক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইন্যবসরে মহাবীর 
ভীমসেন নুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্বক হাপিতে হাসিতে বিশিখ., 
জালে অশ্বথামারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তখন দত্রোণ-. 
তনয় আন-ত পর্ব শর দ্বারা ভীমসেনের পারথির ললাঁট বিদা- 
রণ করিলেন। সারথি অশ্বথ্থামার শরে অতিমাত্র বিস্ক হ হয়া 
অশ্বরাশ্ম পরিত্যাগ পূর্ণবক বিমো।হত হইল। সারথি মোহিত 
হইলে অশ্বগণ ধনুদ্ধরগণের সমক্ষে পলায়ন করিতে লাগিল। 
তখন অপরাজিত অশ্বর্থাম। ভীমনেনকে পলায়মান অশ্বগণ 
কর্তৃক সমর হইতে অপনীত অবলোকন করিয়া আহল।দিত 
চিন্তে বিপুল শঙ্খ বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই 
রূপেভীমঘেন পলায়নপরায়ণ হইলে পাঞ্চালগণও ধুন্ট-: 
ছ্যুন্দের রথ পরিত্যাগ পুর্র্বক শঙ্ষি তাচত্তে চতুর্দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল । তখন দ্রোণতনয় সেই পলায়মান পাণুব- 
সেনাগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করত মহাবেগে তাহাদের 
পশ্চাু পশ্চাণ্ ধাবমান হইলেন। তখন পাওবপক্ষীয় অন্যান্য 
ক্ত্রিয়গণ অশ্বথামার শরনিকরে নিান্ত ব্যঘিত হইয়। ভীত- 
মনে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। 
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জোণ পর্ব । ৭৬৯ 
দ্যথিক দ্িশততম অধ্যায় । 


ছে মহারাজ ! & সময় মহাবীর ধনঞ্য় সেই সমস্ত সৈন্য- 
গণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অশ্ব্থামারে সংহার করিবার বাস- 
নায় তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। দৈন গণ অন্ন ও 
বাস্থুদেবের প্রযত্তে নিবারিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে 
লাগিল । তখন একমাব্র ধনপ্তীয় সোমক, যবন, মণ্ডস্য ও অন্য, ব্য 
কৌরবগণের সহি সমবেত হইয়। অবিলম্বে সিংহলাঙ্গলধ্বজ 
অশ্বর্থামার নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, হে গুরুপুত্র ! তুমি, 
পুনরায় আমারে তোমার সেই বল, বীর্ঘয, জ্ঞান, পুরুষকার, 
দিব্য নেজ এবং ধার্তরাস্রগণের প্রতি প্রীতি ও আমাদিগের 
প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রদর্শন কর। এক্ষণে দ্রোণনংহারকারী 
মহাবীর সৃষ্টদ্যু্ইই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন; অতএব 
তুমি নেই কালানল তুল্য, বিপক্ষগণের অন্তক সদৃশ ধৃ্টছ্যন্থের 
এবং আমার ও বান্ুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রর্ত হও। তুমি 
অতিশয় উদ্ধত, আমি অদ্যই তোমার দর্প চূর্ণ করিব। 

ধৃনরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র অশ্বথামা মহাবল 
পন্বাক্রান্ত ও সম্মানভাজন। অর্জঃনর প্রতি তীহার সবি 
শেষ প্রীতি আছে এবং অর্জনও তাহার প্রতি সমুচিত 
সন্ভাব গ্রদর্শন করিয়া! থাকে । অর্জুন স্বীয় প্রিয়সখা! অশ্বথা- 
মারে লক্ষ্য করিয়া পুর্বে কখনই এরূপ কঠোর বাক্য 
প্রয়োগ করে নাই; কিন্তু মাজিকি নিমিত্ত তাহারে এরূপ 
কহিল? 

সপ্তয় কহিলেন, মহারাজ ! ইতিপূর্বে যুধিন্টিরের দেই 
মস্ত বাক্যে মহাবীর ধনগ্রয়ের মন্্রদেশ নিতান্ত ব্যখিত 


৭৭০ মহাভারত । 


হইয়াছিল। এক্ষণে আবার চেদিদেশীয় যুবরাজ, পুরুবংশীয় 
বৃহগ্ক্ষত্র ও মালবদেশীয় সুদর্শন নিহত এবং ধুষ্টছ্যুন্স, 
সাত্যকি ও ভীমসেন পরাজিত হুইলে, পুর্ববছুঃখ সমুদায় 
স্মতিপথে সমারূঢ় হওয়াতে তাহার অন্তঃকরণে অভ্ভুতপুর্বব 
ক্রোধের উদ্রেক হইল। এই নিমিত্তই তিনি কাপুরুষের 
ন্যায় সম্মানভাজন অশ্ব্থামার উপর নিতান্ত অনুপযুক্ত অশ্লীল 
ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ ! আচার্য্য 
তনয় ক্রোধোপহতচিত্ ধনপ্জয় কর্তৃক এইরূপ অভিহিত 
হইয়া! তাহার ও বিশেষতঃ বান্ুদেবের উপর সাতিশয় 
রোষাবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি আচমন পুরঃসর যত্বুসহ- 
“কারে দেবগণেরও ভুদ্ধর্ব বিধূম পাবক সদৃশ আগ্নেয় অস্ত 
গ্রহণ পুর্ববক মন্ত্রপুত করিয়৷ দৃশ্য ও অদৃশ্য শক্রগণের উদ্দেশে 
চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই আন্ত্রের প্রভবে নতো- 
মণ্ডলে স্বালাকরাল ভীষণ শরবৃষ্টি প্রাছুভূতি হইয়। অজ্জুনকে 
পরিবেষ্টন করিল। এঁ সময় গগনতল হইতে মহোক্ষা সকল 
নিপতিত হইতে লাগিল । ক্ষণকাঁল মধ্যে গাঢ়তর অন্ধকার 
সহমা সেনাগণকে সম।চ্ছন্ন করিল। দিজ্মগুল অপ্রকাশিত 
হইল। রাক্ষদ ও পিশাচগণ সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অমঙ্গলসূচক লমীরণ প্রবাহিত 
হইল। দিবাকর আর উত্তাপ প্রদানে সমর্থ হইলেন না". 
বায়পগণ চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার করিতে লাগিল। 
জলদজাল রুধিরধারা বর্ষণ পুর্ববক গভীর গর্জন করিতে 
আরম্ভ করিল। তুকালে গোগ্ভতি পণ্ড পক্ষী ও ব্রতপরা- 
য়ণ মুনিগণ শা্তলাভে সমর্থ হইলেন না। মহাভূত সকল 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বোধ হুইল যেন, সূধ্্যের সহিত 
সমুদায় বিশ্ব উদ্তান্ত ও জ্বরাবিষের ন্যায় নিতান্ত সম্তপ্ত 
হইতেছে। মাতঙ্গগণ অন্ত্রতেঞ্জে সাতিশয় সম্তপ্ত হইয়। তাহ। 


দ্রোণ পর্ব। ৭৭১ 


হইতে পরিব্রাণ পাইবার নিমিভ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
পুর্ববক* ভূতলে শিপতিত হইতে লাগিল। জলাশয় লমুদায় 
সন্তপ্ত হওয়াতে তন্মধ্যস্থিত জীব জন্তগণ তেজঃ প্রভাবে 
দগ্ধপ্রায় হইয়া কোনদ্ধূপেই শান্তি লাভে সমর্থ হইল না। 
তখন দিজ্মগুল, নভোমগুল ও ভূমণ্ডল হইতে বিনতান্ুত ও 
পবনের ন্যায় বেগবান্‌ নানাবিধ সায়কনিচয় প্রাছুভূতি 
হইতে লাগিল। শন্রগণ মহাবলশালী দড্রোণাত্রজের 
বজবেগ তুল্য সেই সমস্ত সায়ক দ্বারা সমাহত ও দগ্ধ হইয়া 
বহ্ছিদপ্ধ মহীরুহের ন্যায় নিপতিত হইল। উন্নতদেহ কুঞ্জরগণ 
শরাঁনলে দগ্ধ ইইয়! মেঘের ন্যাঁয় গভীর গর্ভন করত ধরা- 
তলে নিপতিত হঈনে লাঁগিল। তন্মধ্যে কতকগুলি কানন- 
মধে। দাবাগ্রি পরিবৃত হইয়াই যেন ভয়ব্যাকুলিনত চিন্তে 
চীৎকার করত ধাবযান হুইল। অশ্ব ও রথ সমুহ অরণ্য 
মধ্যে দাবাগ্িদগ্ধ মঙীরুহশিখরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল, 
অসহখ্য রথ ভন্মীভূত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। 
এই রূপে জাঁভুলামান হুতাশন প্রলয় কালীন সন্বর্তক অনলের 
ন্যায় সেই পাণ্ডবসেন। দগ্ধ করিত লাগিল। 

হে রাজন! আপনার পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে অশ্বর্থামার 
শর প্রভাবে পাঁগুবসৈন্যগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া হৃষ্টমনে 
সিঞ্হনাদ পরিত্যাগ পূর্বক অবিলম্বে তুর্ধ্যধবনি করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তখন চতুদ্দিক্‌ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হও- 
য়াতে মহাবীর ধনগ্য় এবং সযুদায় সৈন্যগণকে আর কেহই 
দেখিতে পাইল না। হে মহারাজ! দ্রোণতনয় অশ্বর্থাম! 
ত€ুকালে ক্রোধভরে যেরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 
আস্তরা আর কখন সেরূপ অস্ত্রদর্শন বা শ্রবণ করি নাই! 

এইরূপে অশ্ব্থামার শরজাল প্রভাবে সৈন্যগণ সাতিশয় 
নিপীড়িত হইলে, মহাবীর ধনপ্তয় উহ প্রতিহত করিবার 

[ ৯৮ ] ম 
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নিমিত্ত ভ্রহ্গান্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন ক্ষণকালমধ্যে 
সেই গাঢ় অন্ধকার তিরোহিত ও দিগ্রগুল নুনির্্মল হইল। 
সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন 
আমর! সেই অক্ষৌহিণী সেন! অস্ত্র গ্রভাবে দগ্ধ ও গুপ্তাৰে 
বিনষ্ট দেখিলাম। অনন্তর মহাবলশালী ধনগ্তয় ও বান্তু- 
দেব ঘোর অন্ধকার হইতে মুক্তি লাত করিয়া অক্ষত 
শরীরে পতাকা, ধবজ, রথ, অশ্ব, অনুকর্ষ ও আয়ুধের সহিত 
স্থশোভিত এবং আকাঁশমগ্ডলে চন্দ্রার্কের ন্যায় নিরীক্ষিত 
হইলেন। এ সময় পাগুবগণ পরমাহলাদিত হইয় ক্ষণকাঁল 
মধ্যে তুমুল কোলাহল এবং শঙ্ঘু ও ভেরী ধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ কৃষ্ণার্জবনকে তেজঃসমা- 
চ্ছন্ন অবলেধকন করিয়া নিহত বলিয়। অবধারণ করিয়াছিল; 
এক্ষণে এ বীরদ্ধয়কে অক্ষত দেখিয়! হুষ্টচিত্তে শঙ্ঘধ্বনি 
করিতে লাগিল। তখন কোৌরব পক্ষীয়েরা পাঁগুবদ্িগকে 
পরমাহলাদিত দেখিয়া য্পরোনান্তি ব্যথিত হুইলেন। 
অনভ্তর মহাবীর অশ্বখাম। বাসুদেব ও অর্জুনকে তেজে বি. 
মুক্ত অবলোকন করিয়া ছুঃখিতীস্তঃকরণে তদ্বিষয় চিন্ত! 
করিতে লাগিলেন এবং পরে শোঁকাকুলিতচিত্তে বিষণমনে 
দীর্ঘ ও উদ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শরাসন পরিত্যাগ 
পূর্বক মহাবেগে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়। “অহবোধিকৃ ! ;সয়ু- 
দায়ই মিথ্যা” বাঁরম্বার এই কথা উচ্চারণ করত রণস্থল হইতে 
মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন । গমনকাঁলে জলধর শ্যামল 
বেদবিভক্তা ভগবৰতী বাগ্দেবীর অধিষ্ঠান স্বরূপ ব্যাসদেব 
ভাহার সম্মুখে আবিভূতি হইলেন | দ্রোণতনয় মহাত্মা ব্যাস 
দেবকে অবলোকন পুর্ববক অভিবাঁদন করিয়। দীনভাবে ক্ষীণ- 
কে কহিলেন, ভগবম্‌! আমার অস্ত্র কি নিমিত্ত নিক্ষল 
হইল? কোন্‌ মায় প্রভাবে বা আমার কোন ব্যতিক্রম হও- 
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যাতে এই অন্ত্রশক্তির অনিয়ম সংঘটিত হইয়াছে? 
তাহ1'আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বাঁনুদেব ও 
ধনপ্জীয় যে জীবিত আছেন, ইহা অতি আশ্চর্ধ্য ; যাহ! হউক, 
কালকে অতিক্রম কর! 'অতি দুঃসাধ্য । আমি অস্ত্র প্রয়োগ 
করিলে, কি অনুর, কি গন্ধন্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষপ, কি 
সর্প,কি পক্ষী ওকি মনুষ্য কেহই উহা! নিচ্মন করিতে 
সমর্থ হয় না । কিন্তু এক্ষণে সেই আমার প্রণুক্ত মর্ম্ম(বঘ।তা 
অস্ত্র কেবল এই অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করিয়া প্রশান্ত 
হইল। মর্ত্যধন্্ম পরায়ণ কৃষ্ণ ও অর্জুন কি নিমিভ্ত উহাতে 
বিনষ্ট হইলেন না। হে ভগবন্! আপনি উহার স্বরূপ 
আমার নিকট কীর্তন করুন। 

মহাত্মা বেদব্যাস দ্রোণননয় অশ্বদ্থমা কর্তৃক এইরূলে 
প্রার্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, দ্রোণতনয় ! তুমি বিস্ময়া- 
ম্বিত হইয়া আমারে যে গুরুতর বিষয় জিজ্ঞানা করিতেছ, 
তাহা কীর্তন করিন্রেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পুর্ববকীলে 
পূর্বতন লোকদিগেরও পুর্ববজ, বিশ্বকর্তা ভগবান্‌ নারা- 
য়ণ কার্ধ্য সাধনার্থ ধর্ষনের পুত্র হইতে জন্মগ্রহণ করেন। 
সেই সূর্য্য ও অনল প্রতিম কমললোচন মহাতেজ| হিমালয় 
পর্বতে প্রথমতঃ ষষ্টরিলক্ষ ও বস্তি সহ বুসর উদ্ধবাু হইয়। 
. বায়ুতক্ষণ পূর্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করত আতস্মারে পরি- 
শুক করিয়াছিলেন। তদন্তর তিনি পুর্ববাপেক্ষ। দ্বিগুণ কাল 
অন্য কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়। তেজঃপ্রভাবে রোদগী 
পরিপুরিত করিলেন। পরিশেষে মেই তপপ্রভাবে নিতান্ত 
নির্লেপ হুইয়৷ একান্ত ভুর্নিরীক্ষ্য দেবাদিদেব বিশ্বক্রষ্ট। জগণু 
পতি পশুপতির দর্শন লাভে কৃতকার্য হইলেন। ত্রিপুরান্তক 
মহাত্বা ভ্রিলোচন সর্বদেবের প্রভু; তিনি সুক্ষা হইতেও 
সৃক্ষমতর ও মহৎ হইতেও মহত্তর ; ভিনি রুদ্র, ঈশান, হর, 
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জটাঁজুটধাঁরী চৈতন্য স্বরূপ এবং স্থাবর জঙ্গমের নিদানভূ ; 
তিনি শুভ্র, ভ্র্নিবার, তিথ্নমনুযু, সর্ব সংহাঁরক, প্রচেনা, 
অনস্তবীর্ধ্য এবং দিব্য শরাসন ও তুণীর, হিরণ্য বর্ম, পিনাক, 
বগ্র, শুল, পরশু, গদা, সুদীর্ঘ অমি ও মুষলধারী। সর্প তাহার 
যাজ্ঞোপবীত, পরিধেয় ব্যাত্রচর্ধ, করে দণ্ড, ও বাহুতে অঙ্গ) 
তিনি সতত জীব সংঘে পরিরৃত, অব্বিতীয় পুরুষ এবং তপ- 
স্যার নিধান। রুদ্ধেরা ইঞ্টবাঁক্য দ্বারা সন্ত তাঁহার স্ব 
করিয়া থাকেন। তিনি স্বর্গ, মত্ত্য, চক্র, সূর্ধয, বায়ু, জল 
অনল এবং এই জগতের পরিমাণ । দুরাঁচারেরা কখনই দেই 
মোক্ষদাঁত! ত্রহ্মদ্বেষীনিহত্তা আদিপুরুষের দর্শনে সমর্থ হয় 
না। বিশুদ্ধ চরিত্র ব্রহ্ষণগণ বিশোক ও নিষ্পাপ হইলে 
তাহার দর্শন লাভে সমর্থ হন। 

হে ভারদ্বাজতনয়! ভগবান্‌ নারায়ণ সেই তেজোনিধান 
অক্ষমাঁলাঁধাঁরী পার্বতীর সহিত ক্রীড়মাঁন অন্ধকহন্তা বিরূ- 
পাক্ষকে দর্শন করিয়া! ভ্বষ্টচিন্তে সাষ্টা্গ গরণিপাত পূর্বক 
ভক্তিভীঁবে তাহার স্তব করিতে আরন্ত করিলেন। হে আদি- 
দেব! হে বরেণ্য! দেবগণেরও পুর্ববজ যে সমস্ত প্রজাপতি 
এই পৃথিবী রক্ষা করিতেছেন, তাহারা সকলেই তোমার 
দেহসম্ভৃত। তুমি ন্থুর, আন্দুর, গন্ধবর্ষ, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, 
নাগ, নর, স্ুপর্ণ প্রভৃতি বহুবিধ জীবগণের স্থন্্িকর্তা |. 
তোমার নিমিভই ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের বিশ্বকর্্। সোম 
ও পিতৃলোক মকল স্ব স্ব কার্য সাধন করিতেছেন। রূপ, 
জ্যোতি, শব্দ, আকাশ, বায়ু, স্পর্শ, আজ্য, সলিল, গন্ধ, উব্বাঁ 
কাল, ব্রহ্মা” ব্রাক্মণ বেদ ও চরাচরবিশ্ব তোমা হইন্তে সমুদ্ভূত 
হইয়াছে । তোমার প্রভাবে জলরংশি পৃথক্‌ পৃথক্‌ অবস্থিতি 
করিতেছে ; কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্তই একা, 
কার হয়। মনীষী ব্যক্তি জীবগণের এই উৎপত্তি ও লয় অব. 
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গত হইয়া! তোমার আশ্রয় শ্রহণ করিয়া থাঁকেন। তুমি 
স্বয়ন্প্রঙ্গাশক সত্যন্গূপ মনোঁগম্য জীবাজ্ম। ও পরমান্মারূপ 
দুইটী পক্ষী, চতুর্ব্বিধ বাঁক্যরূপ শাখা সম্পন্ন পিপ্পল 
রুক্ষ, এবং পঞ্চ মহাভভূত, মন ও বুদ্ধি এই সাঁত ও শরীর 
প্রতিপালক অন্য দশ ইন্দ্রিয়্ূপ রক্ষকের স্থজন করিয়াছ | 
কিন্তু তুমি এ সকল হইতে স্বতন্ত্র। তুমি শনন্তত্ব প্রযুক্ত 
অনির্দেশ্য, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কাঁলত্রয় তোমা- 
রই স্যষ্ট এবং তোমা হইতেই সপ্ত ভূবন ও বিশ্ব উৎপন্ন 
হইয়াছে । হেদেব! আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত ; এক্ষণে 
প্রার্থনাকরি, তুমি আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি প্রদান কর। 
তুমি বিপক্ষেরও বিপক্ষ, এক্ষণে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ 
কর। বিপক্ষ তাঁচরণ করিও না। তুমি রুহ প্রকাঁশস্বরূপ; 
ছুজ্তেয় ও আত্মা; লোঁকে তোমার তত্ব অবগত হইলেই 
তোমারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

হে দেবেশ ! তুমি সর্বজ্ঞ ও স্বধর্্ বেদ্য ; আমি তোমারে 
তাচ্চনা করিবাঁর নিমিন্ত তোমার স্ততিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
এক্ষণে তুমি অবিকৃত টিতে আমারে আমার অভিলধিত 
ছুর্লভ বর প্রাদাঁন কর। 

হে দ্রোণতনয়! নারায়ণ, অচিন্তাক্সা পিনাকপাণি নীল- 
ককে এইরূপে স্তব করিলে, নিনি তাহাকে বর প্রদান 
করত কহিলেন, হে নারায়ণ! আম তোমার প্রতি প্রীত 
হইয়া! কহিতেছি যে, মানব, দেব, দানব ও গন্ধর্বগণের 
মধ্যে কেহই তোমার তুল্য বলশালী হইবে না। দেব, অসুর, 
উরগ, পিশাচ, গন্ধ, নর, রাক্ষন বা স্তুপর্ণগণ বিশ্ব মধ্যে 
কেনই তোমারে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তুমি সমরা- 
নে আম! হইতে অধিক পরাক্রমশালী হইবে; আমার 
প্রপাদে কোন ব্যক্তিই কি শল্ত, কি বজ্জ, কি'অগ্নি, কি বায়ু, 
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কি আদ্রবিস্ত, কফি শুফ পদার্থ, কি স্থাবর, কি জঙ্গমদ্রব্য 
কিছুতেই তোঁমার ক্লেশোৎ্পাদন করিতে সমর্থ হইবে না। 
হে ভারদ্বাজতনয় ! পুর্ববকালে হৃধীকেশ এইরূপ বর লাত 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিই বান্ুদেবরূপে মায়! প্রভাঁবে 
সমুদায় জগন্মগুল মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। মহা! 
ধনঞ্জয় তীহ! অপেক্ষা নূন্য নছেন। উনি সেই নারায়ণের তপঃ. 
প্রভাবে সঞ্জাত নরনাম। মহর্ষি। এঁ ছুই মহাত্সা আদ্য দেব- 
গণেরও শ্রেষ্ঠ । উহ্বীরা লোকযাত্রা বিধানের নিমিত্ত যুগে 
যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া খাকেন। হে মহামতে । তুমিও সেই 
কর্ম এবং তপোবলে তেজ ও রোবযুক্ত হইয়া রুদ্রুদেবের 

শে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। তুমি পূর্বব জন্মে এক জন 
'দেবতুল্য বিজ্ঞ ছিলে । তুমি এই জগণ্কে মহেশ্বরময় বোধ 
করিয়৷ তাহার প্রিয়চিকীর্ষায় নিয়ম দ্বারা আত্মারে পরিক্লিষট 
এবং পরম পবিত্র মন্ত্র জপ, হোম ও উপহারাদি দ্বারা 
সেই দেবাদিদেবকে অর্টিত করিয়াছ। ভগবান্‌ কুদ্রদেব 
তোমার পুজায় প্রীত হইয়া তোমারেও অভিমত উৎকৃষ্ট 
বর সকল প্রদান করেন। কৃষ্ণ ও ধনপ্জীয়ের জন্ম, কর্ম ও 
তপস্যা যেরূপ উৎকৃষ্ট, তোমারও তদ্রপ। তাহার! ষেরূপ 
যুগে যুগে দেবাদিদেবকে লিঙ্গে অর্চনা করিয়াছেন, তুমিও 
নেইন্ধপ করিয়াছ। যিনি মহাদেবকে নর্বরূপ অবপত হুইয়] 
সতত শিবলিঙ্গ অঙ্চনা করিয়া! থাকেন, ইনি সেই রুদ্রসন্তু ত 
ও রুদ্রভক্ত কেশব । উহাতে আত্মযোগ ও শাস্ত্রযোগ নির- 
স্তর বিদ্যমান আছে। দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ পরলোকে 
উৎকৃষ্ট স্থান লাভার্থ দতত তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন। 
ভগবান্‌ বান্তদেব শিবলিঙ্গকে নর্বভূতের উৎ্পত্তিকারণ 
জানিয়া মতত অর্চনা করেন, মহাত্মা! বুষভধ্বজও কৃষ্ণের 
প্রতি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব বিবিধ 
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যঙ্জানুষ্ঠান পুর্ববক মহামতি বান্ুদেবের অর্চনা করা অবশ্য 
কর্তব্য ৭ 

ছে রাজন! জিতেক্দ্রিয় মহাঁরথ দ্রোণাক্সজ বেদব্যাসের 
সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া! কুদ্রদেবকে নমস্কার ও কেশবকে 
মহান্‌ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তখন তাহার গাত্র 
পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎপরে মহর্ষি বেদব্যাসকে 
অভিবাদন পূর্বক সৈন্যমধ্যে প্রত্যাগত হইয়া! অবহাঁর করি- 
লেন। দেই সময় পাঁগডবগণও অবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। হে 
রাজন! এইরূপে বেদপারদর্শী ত্রা্গণ দ্রোণাচাধ্য পাঁচ 
দিনমাত্র যুদ্ধ করিয়া অসথখ্য সৈন্য বিনাশ পূর্ববক ব্রহ্মলোকে 
গমন করিলেন। সমরাঙ্গনে আচার্য্য বিনষ্ট হওয়াতে কৌরব- 
গণের দুঃখের আর পরিসীম। রহিল ন1। 
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ধৃতরাষ্ট কহিলেন, হে সপ্ুয়! অতিরথাগ্রগণ্য দ্রোণ 
পৃষ্টছ্যুন্ন কর্তৃক বিনষ্ট হইলে পাগুব ও কৌরবগণ কি করিল? 
তাহা আমার নিকট কীর্তন কর। 
সপ্ীয় কহিলেন, হে রাজন! দ্রোণাচার্্য নিপাতিত ও 
কৌরবগণ সমরপরাজ্,খ হুইলে, কুল্তীতনয় অর্জন স্বীয় 
বিজয়াবহ অন্তত ব্যাপার অবলোকন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে 
সমাগত ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আমি 
যগুকাঁলে সংগ্রামে ন্ুনিশিত শরনিকরে শক্রনাশে প্রবৃত্ত 
হুইয়াছিলাঁম, তৎকালে পাবকসন্নিভ কোন পুরুষকে আমার 
অগ্রভাগে অবলোকন করিলাম । তিনি শৃল উত্তোলন পূর্বক 
যেযে দিকে ধাবমান হইলেন, সেই 'সেই দিকের শত্রগণ 
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নিহত হইতে লাঁগিল। সেই সময় সকলে জ্ঞান করিল যে, 
আম! হইতেই সমুদায় সেনা ভগ্ন হইতেছে। কিন্তু বস্তুত 
আমি কালে কেবল সেই হুতাশনসন্নিভ পুরুষের পশ্চাৎ 

ভাগে অবস্থান পুব্বক তৎুকর্তৃ ভগ্ন সৈন্যগণকে নিপীড়িত 
করিয়াছি । হে মহর্ষে! সেই সূর্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন শূল- 
পাঁণি মহাপুরুষ কে? আমি দেখিলাম, তিনি ভূতলে পাদ- 
স্পর্শ বা শুল পরিত্যাগ করিলেন না। তাহার তেজঃপ্রভাবে 
শুল হইতে সহজ্র সহস্র শুল বিনির্গত হইতে লাগিল। ব্যাস 
দেব কহিলেন, হে ধনগ্রীয় ! তুমি ব্রহ্মা, বিষুণ ও রুদ্রের নিদান 
স্বরূপ, সর্ববশরীরশায়ী, ব্রলোক্য শীরর, সর্বব 'লোক নিয়ন্তা, 
তেজোময়, দেবাদিদেব মহাঁদেবকে দর্শন করিয়াছ। যে 
মহাত্মা ভূবনব্যাপী, জটিল, মঙ্গলদারক, ত্রিনেত্র, মহাতূজ) 
রুদ্র, শিখী, চীরবাপা, স্থাণু, বরদাতা, জগণ্প্রধান, জগদা- 
নন্দকর জগদ্‌যোনি, বিশ্বাত্মা, বিশ্বত্রষ্টা, বিশ্বমু্তি, বিশ্বেশ্বর, 
কর্মের ঈশ্বর, শস্তুও স্বয়ন্ত,, ভূতনাথ, ত্রিকালজ্রঙ্টা, যোগ, 
স্বরূপ, যোগেশ্বর, সর্বলোকের ঈ ঈশ্বর, সর্বশ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ, পর- 
মেষ্টী, ঢুজ্ঞেয়ি, জ্ঞানত্বা, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানগম্য, লোকত্রয়- 
বিধাতা, লোকত্রয়ের আশ্রয়, জন্মস্বত্যুজরাবিহীন ও তক্ত- 
গণের বাঞ্ছিতপ্রদ, তুমি সেই দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও । 
বামন, জটিল, মুত ত্রন্ব গ্রীব, মহৌদর, মহাকায়,। মহোহ্সুহ্‌ 
ও মহাক্ণ প্রভৃতি বিবিধ বিকৃত বেশধারী, বিকৃতাস্ত প্রাণি- 
গণ তাহার পারিষদ্‌। ঠিনি তাহাদের কর্তৃক পুজিত হইয়া 
প্রসন্ন চিন্তে তোমার অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। সেই 
লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বহুরূপধর মহাধনুদ্ধর মহেশ্বর 
ভিন্ন আর কোন্‌ ব্যক্তি মহাবীর অশ্বথামা, কৃপ ও কর্ণের 
রক্ষিত সেনাগণকে পরাভূত করিতে বামনা করিতে পারে? 
যাহা হউক, মহাত্ম। মহেশ্বর অগ্রে অবস্থিত হইলে, কোন 
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ব্যক্তিই সংগ্রাযে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। এই ভ্রিলোক 
মধ্যে ভঁহার সমাঁন আর কেহই নাই। মহাদেব কোপাবিষ্ট 
হইলে, তাহার আগমনেই অসংখ্য সৈন্য নিহত ও কম্পিত 
হইয়। থাকে । স্বর্গে ন্ুরগণ নিরন্তর তাহ!রে নমস্কার করেন। 
যে সমস্ত স্বর্গ লাভোপযুক্স ব্যক্তি এবং অন্যান্য মাঁনবগণ 
সেই উমাপতি মহ*দেবের অর্চনা করিয়া খাকেন, তাহারা 
ইহলোকে ন্ুখ সচ্ছন্দে কালযাপন করিয়! পরলোকে মদ্গতি 
লাভ করেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে অর্জুন! তুমি সেই 
রুদ্র, নীলকণ্, সুন্মম, দীপ্ততম, কপদ্দী করাল, পিঙ্গলাক্ষ, 
বরদ, যামাঃ রক্তকেশ, সদাঁচারনিরত, শঙ্কর, কল্যাণকর 
হরিনেত্র। স্থাণুঃ হরিকেশ, কূপ, ভাক্কর- স্থু শীর্ঘ, দেবদেব, 
বেগবান্‌, বহুরূপ, প্রিয়, প্রিয় বাঁসা, উদ্ভীষধর, স্ত বন্ত,, বৃষ্টি কর্তা * 
গিরিশ, প্রশান্ত, যতি, চীরবাসা, ন্বর্ণালঙ্ক তবাহু, উগ্র, দিকৃ- 
তি, পর্জন্য পন্তি, ভূ তপতি, বৃুক্ষপতি, গোপতি, বৃক্ষারতদেহ, 
পেনানী, অন্তর্ধামী, ভ্রুবহস্ত, ধনুদ্ধর, ভার্গব, বিশ্বপতি, মুঞ্জ- 
বাসা, সহজ্রমস্তকঃ পহজ্রনয়ন, স্হত্রবান্থ ও সহত্রচরণ ভূত- 
ভাবন ভগবান্:ক নিরন্তর নমস্কার কর। যিনি বরদঃ ভূবনে- 
শ্বর, উমাপতি, বিরূপাক্ষ, দক্ষষযজ্ঞ বিনাশন, প্রজাপতি, 
অনাকুল, ভূতপতি, অব্যয়, কপদ্দী, ব্রহ্মাদির ভ্রাময়িতা, 
প্রশস্তগর্ভ, বৃষধ্বজ, ব্রিলোক্য সংহারসমর্থ, ধর্াপতি, ধর্্ম- 
প্রধান, ইন্দ্রাদির শ্রেষ্ঠ, বৃষাঙ্ক ধান্দিকগণের বনু ফলপ্রদ, 
সাক্ষাৎ, ধর্ম স্বরূপ, যোগধন্ম্ৈকগমা, শ্রেষ্ঠ, প্রহরণধারী, 
ধর্্নাত্বা, মহেশ্বর মহোদরঃ মহাঁকায়, দ্বীপচর্্মবাসা, লোকেশ। 
বরদ, ব্রদ্মণ্য, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ভ্রিশুল পাণী, খড়গচন্ম্রধারী, পিনাকী, 
লোকপতি ও ঈশ্বর । তুমি দেই মহাদেব মহাদেবের শরণাপন্ন 
হও। আহি সেই চীরবাসা শরণ্য ঈশাদেবের, শরণাপন্ন হই- 
লাম। সেই বৈশ্রবণ সখা, রেশ, সুবাসা, সুব্রত, সুধস্যাঃ 
(৯৯) ম 
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প্রিয়ধন্থা, বাণস্বরূপ, মৌব্বাঁ স্বরূপ, ধনুঃস্বরূপ, ধনুর্বেেদ গুরঃ, 
উগ্রাযুধ, দেব, সুরা গ্রগণ্য বহুরূপ, বহুধনুর্ধর, স্থাণু, ত্রিপুরদ্ঘ, 
ভয়েনেত্রত্, বনস্পতির পতি, নরগণের পতি, মাতৃগণের 
পতি, গণপত্তি, গোঁপতি, যজ্ঞপতি, জলপতি, দেবপতি, 
পুষ্টোদস্ত বিনাশন, ত্র্যন্বক, বরদ, হর, নীলক্ ও স্বর্ণকেশ 
ভগবানকে নমক্কার ॥ 
হে ধনগ্জীয়! এক্ষণে আমি আপনার জ্ঞান ও শ্রুবণান্সারে 
তাহার দিব্য করা, সমুদায় তোমার নিকট কীর্তন করিতে ছি, 
শ্রবণ কর। তিনি কোপাবিষট হইলে নুর অসুর, গন্ধরর্ব ও 
রাক্ষদগণ পাতাঁলগত হইয়াও পরিত্রাণ পায় না। পুর্বে 
দক্ষরাজ যজ্জের সমুদাঁয় সামগ্রী আরহণ করিয়! বিধি পুর্ববক 
যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন । মহাদেব কুপিত ও নির্দয় হইয়া 
তাহার যজ্ঞ ধ্বংস করত বাঁণ পরিত্যাগ পুর্ববক ভীষণ নিনাঁদ 
করিতে লাগিলেন। তখন স্ুরগণ কেহই শান্তিলাভে সমর্থ 
হইলেন না। উহার! মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট 
দর্শন এবং তাহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া! নিতান্ত ব্যাকুল 
হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদায় ন্ুরাঁন্ুর নিপতিত ও মহা- 
দেবের বশীভূত হইলেন। তণ্ুকালে সলিল রাশি সংক্ষুব্ধ 
বসুন্ধরা কম্পিত, পর্বত ও দিক্‌ সকল বিশীর্ণ এবং নাগগণ 
মোহিত হইতে লাগিল । গাঢ় অন্ধকার প্রাছুভূতি হওয়াতে 
সমুদায়ই অপ্রকাশিত হইল । সূর্য্য প্রভৃতি সমুদায় জ্যোতিঃ- 
পদার্থের প্রভ। ধ্বংস হুইয়! গেল। খধিগণ ভীত ও সংক্ষুব্ধ 
হইয়া! আপনাদিগের ও প্রাণিগণের মঙ্গলার্ঘ শান্তি কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । এ সময় সূর্ধ্যদেব যজ্ীয় পুরো- 
ডাস্‌ ভক্ষণ করিতেছিলেন, শঙ্কর হাসা মুখে তাহার "নিকট 
ধাবমান হুইয়! তাহার দশনোৎ্পাটন করিলেন। দেবগণ 
তা্দর্শনে কম্পিত কলেবর হুইয়1 তাঁহার চরণে. প্রণিপাত 
গুর্ববক যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব 
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তাহাতেও ক্ষান্ত না হুইয়। পুনঁয় দেবগণের প্রতি স্ফমলিঙ্গ 
ও ধুমপুর্ণ স্ুনিশি ত শরজাল সন্ধান করিলেন । তখন দেবগণ 
তাহারে প্রণ'ম করত তীহার নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ যজ্ঞ ভাগ 
কল্পিত করিয়! তাহার শরণাপন্ন হইলেন । তখন কৈলাসনাথ 
কোপ পরিত্যাগ পুর্ববক সেই যজ্ঞ পুনঃস্থাপন করিলেন 1 
হে ধনগ্রয়! স্ুরগণ তদবধি তাহার নিকট নিতান্ত ভীত 
হইয়া! আছেন; অদ্যাপি তীহাদের ভয় দূরীভূত হয় নাই। 

পূর্ববকালে স্বর্গে মহাবল পরাক্রান্ত অস্থুরগণের সুবর্ণ, 
রৌপ্য ও লৌহ নির্মিত তিনটি পুর ছিল] কমলাক্ষ সুবর্ণ 
ময়, তারকাক্ষ রজতময় ও বিদ্্যুন্মালী লৌহময় পুর অধিকার 
করিত। পুরন্দর সমুদায় অস্ত্র দ্বারা ও এ পুরত্রয় ভেদ করিতে 
পারেন নাই। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাম্মা মহেশ্বরের, 
শরণাপন্ন হইয়া তাহারে কহিলেন, হে প্রভে। ! এই ভ্রিপুর- 
নিবাসী অসুরত্রয় ব্রন্মার বরে গর্ব্বিত হইয়া লোকসকলকে 
নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে । হে দেবদেবেশ ! আপনি ভিন্ন 
আর কোন ব্যক্তি ইহাদিগের বিনাশ সাধনে সমর্থ হইবে না। 
অতএব আপনি স্বয়ং ইহাদিগকে বিনাশ করুন; তাহ! হইলে 
সর্বকাধ্যে পশুগণ আপনার ভাগে নিয়োজিত হইবে। 

হে অর্জুন! দেবগণ এইরূপ কছিলে, তগবান্‌ ভূনভাঁবন 
তাহাদিগের হিতার্থ তাহাদের বাক্য স্বীকার করিলেন এবং 
সেই ত্রিপুর নিপাতনার্থ গম্ধমাদন ও বিদ্ধ্যাচলকে বংশধ্বজ, 
সসাগরা সদৃশ ধরিত্রীরে রথ, নাগরাঁজ অনন্তকে অক্ষ, সূর্য্য ও 
চন্দ্রমারে চক্র, এলাপত্র ও পুষ্পদন্তকে অক্ষকীলক, মলয়া- 
ঈলকে যৃপ” তক্ষককে যুগবন্ধন, ভূতগণকে যোক্ত,, চারি 
বেদকে চারি অশ্ব উপবেদনিচয়কে কৰিকা, সাবিত্রীর প্রগ্রহ, 
ওকারকে প্রতোদ, ব্রহ্মারে সারথি, মন্দর পর্ধবতকে গাণ্ডীব, 
বান্ুকীরে গুণ, বিষুঃরে উত্কৃষ্ট শর, অগ্নিরে শল্য, অনিলকে' 
শরপক্ষ, বৈবস্বত যমকে পুঙ্খ, চপলারে সিঞ্জিত ও ন্ুমের 
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পর্ধবতকে ধ্বজ করিয়া সেই দিব্য রথে আঁরোঁহণ পুরঃসর 
এক অপ্রন্তিম ব্যুহ নির্মাণ পুৰ্বক দেবগণ ও খধিগণ কর্তৃক 
সংস্তত হইয়া সেই ব্যৃহমধ্যে অচলের ন্যায় সহস্র ০গসর 
অবস্থান করিলেন । পরিশেষে নেই পুরত্রয় অন্ত রীক্ষে একত্র 
মিলিত হইলে তিনি ভ্রিপর্ব যুক্ত শল্যে উহা ভেদ করিলেন! 
তখন দানবগণ সেই ত্রিপুর ব| ব্রিলোচনের প্রতি কিছুতে ই 
দৃষ্টিপাত করিনে সমর্থ হইল না। এ সময় সেই কালাগ্নি, 
বিষুঃ ও সোম সংযুক্ত শল্য গ্বার! ত্রিপুর দগ্ধ হইতে আরম্ভ 
হইলে পার্বতী বালকরূপধ(রী মহাদেবকে ক্রোড়ে লইয়৷ 
সেই পথ দর্শনার্থ মমাগত হইলেন। তিনি দেবগণের মনের 
ভাব অবগত হইবার মানদে কহিলেন, হে দেবগণ ! আমার 
এক্রোড়ে কে অবস্থান করিতেছে । তখন দেবরাজ ইন্দ্র দুর্দৈব- 
ক্রমে সেই বালকের উপর অসুয়! পরবশ হুইয়! অবজ্ঞ! প্রকাশ 
পূর্বক বজ্ভু নিক্ষেপে উদ্যত হইলেন । ভগবান্‌ ভূতনাথ তদ্দ- 
শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার বজরলংযুক্ত বানু স্তম্ভিত 
করিলেন। পুরম্দর এইরূপে সেই বালকরূপী মহাদেবের 
প্রভাবে স্তম্তিতবাহু হইয়া আুরগণ লমভিব্যারে সত্বরে প্রহ্মার 
সমীপে সধুপস্থিত হইলেন। তখন স্ুুরগণ ব্রহ্মার প্রণিপাত 
করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ব্রহ্গন্‌ ! আমর! পার্ববতীর 
ক্রোড়ে বালকরূপধারী এক অদ্ভুত জীবকে অবস্থিত দেখিয়া 
তাহার অভিবাদন করি নাই। বালক আমাদের সেই অপ- 
রাধে জুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ না করিয়াও অবলীলাক্রমে আমাদিগকে 
পুরন্দমরের সহিত পরাজিত করিয়াছেন। আমরা সেই বাল- 
কের বৃত্তান্ত জিজ্ঞালা করিতে আপনার নিকট আগমন 
কবিয়াছি। 

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য ক্রহ্ষ। দেবগণের লেই বাক্য শ্রবণপুর্ব্বক 
যোগপ্রভাবে সেই অধিততেজা বালককে তভ্রিলোচন জানিতে 
পারিয়। ইল্জাদি দেবগণকে কিলেন, হে সুরগণ! সেই 
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বালক এই চরাচর জগতের প্রভু ভগবান্‌ ভূতভাঁবন মহেশ্বর। 
তাহ অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠর পদার্থ নাই। ভোমরা 
পার্বতীর ক্রোড়ে ধাহারে নিরীক্ষণ করিয়াছ, তিনি সেই 
পার্ববতীর নিমিন্তই বালকরূপ ধারণ করিয়াছেন; অনএব 
চল, আমরা সকলে তাহার নিকট গমন করি। তিনি সর্বব- 
জনেশ্বর দেবাদিদেৰ মহাদেব । তোমর! নকলে সেই বালক 
সদৃশ তুবনেশ্বরকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হও নাই ।. 

লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে এই কথা বলিয়া মহে- 
শ্বরের নিকট গমন ও তাঁহাকে অবলোকন পূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ 
অনুভব করিয়া বন্দনা করত কহিলেন, হে দেব! তুমি এই 
ভূবনের যজ্ঞ, গতি ও শ্রেষ্ঠ তর ব্রত । তুমি তব, তুমি মহা. 
দেব, তুমি ধাম ও তুমিই পরম পদ। তুমি এই চর!চর 
বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। হে ভগবন্! হেভৃতভব্যেশ! হে 
লোকনাথ! হে জগণ্পতে ! তুমি তোমার ক্রোধার্দিত পু 
রন্দরের প্রতি কপাবলোকন কর। 

হে ধনপ্ীয় ! ভগবান্‌ মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে প্রনন্নতা 
প্রদর্শনে উন্মুখ হইয়া অট্রহাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। 
এ সময় সুরগণ ভগবতী পার্বতী ও কুদ্রদেবকে প্রসন্ন 
করিতে লাগিলেন। দক্ষষজ্ঞ বিনাশন দেবাদিদেব মহাদেব 
. ও পার্বতী দেবগণের স্তবে তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। 
দেবরাজ ইন্দ্রের বাহুও পুনর্ববার প্রকৃতিস্থ হইল। সেই 
রুদ্রেদেবই শিব, অগ্নি ও সর্বববেতা।। নিনি ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনী- 
কুমারদ্বয় ও বিদ্যুৎ । তিনি ভব, পর্জন্য ও নিম্পাপ। তিনি 
চন্দ্র? সূর্য্য, ঈশান ও বরুণ। তিনি কাল, অন্তক, মৃত্যু, যম, 
রাত্রি ও দিবা । তিনি মাসাদ্ধ, মাস, খতু সমূহ, সন্ধ্যাদ্বয় ও 
সম্বতমর। তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্থা্মা,ও বিশ্বকপ্্মকারী | 
তিনি স্বয়ং অশরীরী হইয়াও সকল দেবগণের আকার স্বীকার 
করিয়া থাকেন। তিন দেবগণের স্তবনীয়। তিনি এক 
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প্রকার, বহু প্রকার, শত প্রকার, সহস্র প্রকাঁর ও শত সহত্র 
প্রকার । বেদপরায়ণ ব্র'ক্ধণগন কহিয়া থাকেন, যে তাহার 
ঘোরা ও শিব! নামে দুই মুর্তি আঁছে। এ মূর্তিদ্ধয় আবার বন্ু- 
প্রকার হইয়া থাকে । অগ্নি, বিষণ ও ভাস্করই তাহার ঘোরা 
মুর্তি এবং সলিল, চন্দ্র ও জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়ই তাঁহার 
পৌমা। মুর্তি। বেদাঙ্গ, উপনিষণ্, পুরাণ ও অধ্যাত্ম নিশ্চয় 
মধ্যে যাহ! নিতান্ত গঢ় আছে, তাহাই দেব মহেশ্বর । তিনি 
বহুল ও জন্ম বিবর্জিত । 

হে ধনগ্রয়! সেই ভূততাঁবন ভগবান্‌ শিব এইরূপ আমি 
সহত্র বগুসরেও তীহার সমস্ত গুণ কীর্তন করিতে সমর্থ 
মহি। নেই শরণাগতানুকম্পী দেবাদিদেব শরণাগত ব্যক্তি" 
সর্্বগ্রহ গৃহীত ও সর্ববপাপ সমন্বিত হইলেও তাহার উপর. 
প্রীত হইয়! তাহারে মুক্তি প্রদান করিয়া! থাকেন। তিনি 
মনুষ্যদিগকে আয়ু, আরোগ্য, এঁশ্বর্ষ্য, বিত্ত ও সমগ্র অভিলাষ 
প্রদান এবং পুনরায় প্রত্যাহরণ করিয়। থাকেন। ইন্দ্রাি 
দেবগণ মধ্যে ভাহাঁরই এঁশবর্ধ্য বিদ্যমান আছে। তিনি মাঁলব-. 
গণের শুভ ও অশুভ বিষয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তিনি স্বীয় 
ঈশ্বরত্ব প্রভাবে সমুদায় অভিলষিত বিষয় লাভ করিতে 
পারেন । তিনি মহতের ঈশ্বর ও মহেশ্বর, তিনি বুতর রূপ 
পরিগ্রহ করিয়া এইবিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাহার আলস্য". 
দেশ সমুদ্রে অধিঠিত হইয়া! তোয়ময় হবিঃ পান করত বড়বা- 
মুখ নামে কীর্তিত হইতেছে। তিনি প্রতিনিয়ত শ্মশানে 
বাস করেন। মানবেরা সেই বীরস্থলে তাহার পৃজ। করিয়! 
থাকে । সেই ঈশ্বরের উজ্জ্বল ভয়ঙ্কর বহুতর রূপ আছে। 
মনুষ্যের! এ সমস্ত রূপের উপাসন। ও বর্ণনা করিয়া থাকে। 
লোকে তাহার কার্য্যের মহত্ব ও বিতুত্ব প্রযুক্ত বহুততর সার্থক 
নাম কীর্তন করে। বেদে তাঁহার শতরুদ্রীয় স্তব, অনস্ত, 
রুদ্রমন্ত্র উদ্লিখিত হইয়াছে। তিনি দিব্য ও মানুষ অভিনাষ 


ভ্রোগ পর্ব। ৭৮৫ 


সকল গ্রদান করিয়া থাকেন। সেই বিভূ এই বিশ্ব সংসারে 
ব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছেন। ব্রাল্মন ও মহর্ষিগণ তাহাকে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া কীর্ভন করেন। তিনি দেবগণের আদি। তাহার 
মুখ হইতে হুতাশন প্রাছুভূতি হইয়াছেন। তিনি নিরন্তর 
পণ্খপালন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করেন। এই নিমিত্ত লোকে তাহাকে পশু- 
পত্তি বলিয়া! নিদ্দেশ করিয়া থাকে । তীহার লিঙ্গ নিত্য 
ব্রন্মচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া অবস্থাঁন করিতেছে এবং তিনি 
সতত লোক সকলকে উৎ্ুসব্যুক্ত করেন, এই নিমিত্ই 
লোকে তীঁছাঁকে মহেশ্বর বলিয়! কীর্ভন করে। খষি, দেবতা, 
অপ্নর! ও গন্বর্ববগণ তীহার লিঙ্গের অর্চন। করিয়া থাকেন। 
সেই লিঙ্গ উন্ন ভাবে অবস্থিত আছে । উহ! পৃজিত হইঢে 
মহেশ্বর আনন্দিত হুইয়! থাঁকেন। ভ্রিকাল মধ্যে মহাত্মা 
মহেশ্বরের স্থাবর জঙ্গমাত্মক বহুতর রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে, 
এই নিমিন্তই তিনি বহুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । 
তিনি এব ক্ষি দ্বারা জান্বল্যমান বা সর্বত্র অক্ষিমর হুইয়। 
অবস্থান করিতেছেন। তিনি ক্রোধাবিষ হইয়া লোক মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত লোকে তাহাকে সর্বব বলিয়া 
কীর্ভন করিয়। থাকে । তিনি ধুত্ররূপ, এই নিমিত্ত ধূর্জটি 
'ঝুলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাহাতে বিশ্বদেব অবস্থান করিতেছেন 
বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। তিনি সর্বব- 
কার্ষ্যে অর্থ কল পরিবদ্ধিত ও মানবগণের মঙ্গল অভিলাষ 
করেন, এই নিমিত্ত শিবনাষে প্রপিদ্ধ আছেন। তিনি সহ- 
আক্ষ, অযুতাক্ষ ও সর্বত্র অক্ষিম্ড। তিনি এই মহ বিশ্বকে 
প্রতিপালন করিতেছেন, এই নিষিত্ত লোকে তাহাকে মহা- 
দেব বলিয়! নির্দেশ করিয়া থাকে । সেই ভুবনেশ্বর ভ্রিলোক, 
প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়! ত্র্যন্বক নামে বিখ্যাত হই- 
য়াছেন। তিন প্রাণের উৎ্পপত্তি.ও স্থিতির কারণ এবং সমাধি 
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দ্বারা সাক্ষিরপ হইয়াও অবিকৃক রহিয়াছেন বলিয়া লোকে 
তাহাকে স্থাণু নামে কীর্তন করিয়া! থাকে। চন্দ্র ও সুর্য্যের 
আঁকাঁশকীর্ণ তেজোরাশি তাহার কেশস্বরূপ হওয়াতে তিনি 
ব্যোমকেশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কপি শাব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ 
ও বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম, মহাত্সা মহাদেব শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম স্বরূপ 
বলিয়। ধৃধাকপি নামে বিখ্যাত আছেন। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, 
বরুণ, যম ও কুবেরকে নিথবহ করিয়! সংহার করেন বলিয়। 
লোকে তাহাকে হর নামে কীর্তন করে। তিনি উন্মীলিত 
নেত্রদ্বয় হইতে বলপুর্বক ললাটে নয়ন স্স্ি করিয়াছেন, 
এই নিমিত্ত ত্র্ম্বক নামে কথিত হইয়া থাকেন। নিনিকি 
পাপাত্মা কি পুশ্যশালী সমুদায় শরীরীর শরীরে সমভাবে 
গ্রাণ, অপান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বায়ুবূপে অবস্থান করিতে- 
ছেন। যিনি মহাদেবের বিগ্রহপুজা ও লিঙ্গার্চন করেন, 
তাহার নিত্য লক্ষী লাভ হয়। তাহার কেবল এক পদ শগ্নিময় 
ও অন্য পদ সোমময়, এমন নহে, সমুদাঁয় শরীরেই অদ্ধাংশ 
অগ্নিময় ও অদ্দাংশ সোমময় বলির কথিত শাছে। তাহার 
আগ্রিময় দেহ দেবগণ ও মানবগণ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান্‌। 
মহাত্মা মহাদেবের যে মঙ্গলদারিনী মূর্তি আছে, তিনি সেই 
মূর্তি ধারণ পুর্ববক ব্রন্মচর্য্যনুষ্ঠান এবং ভ্তাহার যে ঘোরতর 
মর্তি আছে, তাহা ধারণ পূর্বক সকলকে সংহার করেন। নিনি 
দহনশীল, শীক্ষ, উগ্র, প্রন্তাপশালী এবং মাংস শোণিত 
ও মজ্জা ভে।জী বলিয়। রুদ্র নামে উক্ত হইয়া থাকেন । 

হে ধনগ্য়। তুমি সংগ্রামকালে যে পিনাকধারী দেব- 
দেব মহাদেবকে তোমার অগ্রভাগে অবস্থিত ও শক্রু সংহারে 
প্রবৃ দেখিয়াছ, এই তাহারই গুণ কীর্তন করিলাম । তুমি 
সি্ধুরাজ বধে প্রতিজ্ঞারূট হইলে, কৃষ্ণ তাহারেই তোমায় স্বপ্নে 
গ্রদর্শিত করিয়াছিলেন।এঁ ভগৰান্ই সংগ্রামে তোমার অগ্রে 
অগ্ডে গমন করিয়। থাকেন। তুমি ধাহার প্রদত্ত অস্ত্রের প্রভাবে 
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দাঁনবগণক সংহাঁর করিয়াছে; তোমার নিকট দেব দেবের 
ধন্য যশস্য আয়ুষ্য পরম পবিত্র বেদসশ্মিত শতরুড্রীয়. 
ব্যাথ্য! করিলাম । যে ব্যক্তি নিরন্তর এই সর্ববার্থ সাধক সর্ব 
পাপ নাশন ভয়ছুঃখনিবারণ পবিত্র চতুর্ববধ স্তবোত্র শ্রবণ করে, 
সে সমস্ত অরাতিগণকে পরাতব করিয়া শিবলোকে পুজিত 
হয়। যেবাক্কি নিরন্তর পরম যত সহকারে ভগবান্‌, মহাঁদে- 
বের মঙ্গলপ্রদ সামরিক দিব্য চরিত ও শত রুদ্রীয় পাঠ ব। 
শ্রবণ পুর্ববব বিশ্বেশ্বরের প্রতিভক্তি প্রদর্শন করে, দেব দেব 
ভ্রিনয়ন প্রপূন্ন হইয়! তাহাকে অভিলধিত বর প্রদান করেন ॥ 
হে ধনঞ্জয় ! এক্ষণে তুমি গমন পূর্বক সমরে সমুদ্যত হও ॥ 
মহাত্মা বান্তদেব যাহার পাশ্বস্থ মন্ত্রী ও রক্ষক তাহার কখ- 
নই পরাভব হইবার সম্ভাবনা নাই। হেরাজন্! পরাশর 
নন্দন বেদ ব্যাস যুদ্ধ ক্ষেত্রে ধনগুয়কে এই রূপ বলিয়া 
স্বন্থানে প্রস্থান করিলেন। 

হে মহারম্জ ! মহাবলশীলী আচার্য দ্রোণ পাঁচ দিবস তুমুল 
সংগ্রাম করিয়। দেহ ত্যাগ করত ব্রন্গলোকে গমন করিলেন। 
বেদাধ্যয়নে যে ফল, এই ড্রোণ পর্ঝব অধ্যয়নেও সেই ফল | 
এই পর্বে নির্ভয় চিত্ত ক্ষত্রিয়গণের যশ বর্ণিত এবং ধনগ্য় ও 
জনার্দনের জয় কীর্তিত হইয়াছে। এই পর্ধ প্রতি দিন 
"পাঠ বা শ্রবণ করিলে, মহাপাপ লিপু পুরুষও পাপ হইতে 
বিমুক্ত হইয়! মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়। ইহা শ্রবণ ব পাঠে 
নিশ্চয়ই বিপ্রগণের যজ্ঞ ফল লাভ, ক্ষত্রিয়গণের তুমুল যুদ্ধে 
বিজয় লাভ এবং বৈশ্য ও শৃদ্রের ধন পুভ্রাদি অভিলধিত 
বিষয় লাভ হইয়াথাকে । 

নারায়পান্র মোক্ষ পর্ব সম্পূর্ণ | 


£স্রোণ পঙ্ সমাগ। 


